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1 অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন সময়ের 
তা ও রচনা থেকে সংকলিত Caste Culture and Socialism পুস্তকের 
a Socialist শীর্ষক রচনার অনুবাদ করেছেন মৃণাল ভদ্র ! 

-সম্পাদূক। ] 
টে বর্ণ ব্রা্দণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শৃত্র একের পর এক পৃথিবী শাসৃন 
প্রতিটি বর্ণের পূর্ণ অধিপত্যের সময় এমন কিছ কাজ হয়ে থাকে 
সাধারণের মঙ্গল করে, আবার ওদের ‘অনিষ্ট ব করে এমন কাজও 
থাকে । L "১৪ 
পুরোহিত সমস্ত জ্ঞান ও বিদ্যা যেমন নিজের . কাছে? ‘সঞ্চিত রাখতে 
‘বাজাও. নেই রকম সমস্ত “প্লাধিব শক্তিকে সঞ্চয় করতে ব্যস্ত থাকে 
সবই একটি কেন্দ্রে অর্থাৎ নিজের. 'কাছে, সংগঠিত, রাখতে, চায়। 
, ছুইই সমাজের পক্ষে .মন্গলকর। এক' সময়ে. সমাজের সাধারণ 
রঃ জন্য ছুয়েরই দরকার ছিল, কিন্তু সে হোল সমাজের শৈশবকাল । | 

, প্রজাপুঞ্জের শক্তির কেন্দ্র হয়ে শী ভুলে: যায় যে এসব শক্তি 
মত এবং সহজ্র 
বনায় সে শক্তিকে প্রত্যর্পণ করতে. পারে, ষাতে সমস্ত সমাজের 
ণের' জন্তু তা ছড়িয়ে: পড়তে পারে। বেন. রাজার মত নিজের 
সমস্ত দেরত্ব আরোপ করে অহঙ্কারে আর সচল মানুষকে সে ঘ্বণ্য 
র; এবং চায়, তারা তার কাছে মাথা হুইয়ে থাকবে, তার ইচ্ছার 


২ | প্রবন্ধ পলি 
বিরুদ্ধে বাঁধা, ভাল বা মন্দ হোক, প্রজাদের মস্ত বড় অপরাধ । . ফা 
প্রজাপালনের স্থলে অত্যাচার দেখা দেয়_প্রজারক্ষার নামে প্রজার ₹ 
শোষিত হয়। সমাজ যেখানে সুস্থ ও সবল শশীন্রই সেখানে রাজ! 
প্রজার মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং সেই আন্দোলনের ফলে £* ; 
' ও মুকুট দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। রাঁজসিংহাসন এবং রাজকীয় সমস্ত ' 
অতীত কৌতূহলের বস্ত হয়ে সংগ্রহশালায়.রক্ষিত তয় । 

এই সংঘর্ষের ফলে, বৈশ্ঠের সুবৃহৎ শক্তির উদ্ভব “ঘটে যার রোষদ 
সামনে মুকুট পরিহিত মস্তকে বীরশ্রেষ্টগণ তাদের সিংহাসনে পা 
মত কাপতে থাকে। ধনী দরিদ্র সকলেই বৈশ্তকে দীন! 
অনুসরণ করে, সকলের আশা তার হাঁতের স্ব্ণঘট যা ট্যান্টালাসে 
সব সময়ই হস্তচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। বৈশ্তের শক্তি মুদ্রা সঞ্চয়ে, যার: 
"শিক্ষণ চার বর্ণের সকলের মনে ছুরপনেয় মোহ বিস্তার করে। বৈ 
সময়ে ভীত থাকে পাছে ব্রাঙ্গণ তার সঞ্চয় থেকে তাকে বঞ্চিত। 
কিংবা ক্ষত্রিয় বাহুবলের অধিক শক্তিতে তাকে গ্রাস করে। তাই, 
রক্ষায় সকল বৈশ্য গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একাত্ম । বণিকের সব. সময় 
দৃষ্টি যাতে রাজশক্তি তার ধনাগমে বাঁধা সৃষ্টি না করে। কিন্তু, এ 
সত্বেও, তার এতটুকু ইচ্ছা নেই যে বাজার কাছ থেকে ক্ষমতা 
হাতে আসে। এমন কোন দেশ নাই যেখানে বণিকের প্রবেশ | 
(সে নিজে জ্ঞানী নয়, কিন্তু পণ্য বহন করে সে এক দেশের জ্ঞান, 
বিজ্ঞান ও সাধনা অন্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত করে। ৰ 

আর কোথায়ই বা তারা যাদের. দৈহিক শ্রমের ফলেই ত্র 
প্রতিপত্তি, ক্ষত্রিয়ের শক্তি এবং বৈশ্ঠের সম্পত্তি সম্ভব হয়েছে? কী 
ইতিহাস, যারা সমাজের প্রকৃত শরীর, অথচ সব দেশে সব 
যারা “নীচ-_অন্ত্যজ” বলে অভিহিত ?.**ভারতবর্ষের বাইরে অন্ত 
মনে হয়, 'শৃদ্রেরা সচেতন হয়ে উঠেছে; কিন্তু তাদের প্রকৃত শি; 
' এবং তাদের মধ্যে শুদ্র বর্ণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরম্পরের প্রা 
রয়েছে । যদি অন্ত সব শ্রেণী থেকে তারা সংখ্যায় খুব বেশী, হয়, 
কি হবে? যে এক্যের ফলে দশ জন দশ লক্ষের শক্তি সংগ্রহ 
"পারবে, শৃদ্র শ্রেণী এখনও তা আয়ত্ত করতে পারে নি। ত্াই, 
“নিয়মে, শুদ্ররাই সর্বদা! শোষিত শ্রেণী । 
























একদিন আস্বে, যেদিন শূদ্র শ্রেণীর অভ্যুর্থান ঘটবে, শূত্র 
রা জাগবে; অর্থাৎ আজকের দিনের, মত নয়, যখন তারা 
বৈশ্তের গুণ অর্জন করে, বড় হবার চেষ্টা করছে। কিন্ত 
সবে, যেদিন সকল দেশের শুদ্র তাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও 
য়ে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হবার চেষ্টা না করে, শুদ্র হিসাবেই 
জে সার্বভৌম প্রভুত্ব অর্জন করবে । এই নবশক্তির প্রথম উষার 
ম জগতে ধীরে ধীরে ফুটতে আরম্ভ করেছে; এবং চিন্তাবিদ্গণ 
আবির্ভীবের শেষ ফল কি হবে, তা ভেবে কুল পাচ্ছেন না। 
নৈরাজ্যবাদ, শূন্যবাদ এমনি আরও অনেক কিছুই যে-সমাঁজ- 
তার সম্ুখবাহিনী। আবহমান কাল থেকে শোষণ ও 
পেষণে শুদ্ররা স্বভাবতঃ হীন, দাসন্ববৃত্তিপরীয়ণ, উচ্চ শ্রেণীর 
চরের মত অথবা হিংস্র পশুর মত বন্য |. | 
দেশে শিক্ষার সম্প্রসারণ সত্বেও শূদ্র শ্রেণীর উন্নতির পথে 
বাধা রয়েছে; তা হোল উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত ভাল অথবা 
মীর দ্বারা স্থিবীকৃত শ্রেণীনির্ণয় | প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে 
শ্রেণী-শির্ণয় প্রচলিত ছিল, যার ফলে শুর শ্রেণীকে শৃঙ্খলিত 
.হরেছিল। প্রথমতঃ শুদ্র হলে ধন সঞ্চয়ে কোন সুযোগ 
জ্ঞানার্জনের সুযোগ থেকেও সে বঞ্চিত হোত; এই অসুবিধার 
ঈ ছিল বিশেষ একটি প্রথা, যার ফলে শূদ্র শ্রেণীতে অসাধারণ 
প্রতিভাসমস্বিত কেউ জন্মগ্রহণ করলে, প্রতিপত্ভিশালী উচ্চ বর্ণের 
তাকে মম্মানজনক উপাধি প্রদান করে নিজেদের শ্রেণীতে 
চরত। তার ধনসম্পদ এবং জ্ঞানশক্তি অপর শ্রেণীর মঙ্গলের 
লাগান হোত, এবং তার নিজের শ্রেণীর লোকেরা তার 
ঘ্রাবলী থেকে বিশেষ কোন স্ফলই লাভ করত না! শুধু তাই 
ব অবাঞ্চিত লোকগুলি, যাদের মনে করা হোত উচ্চ শ্রেণীর 
বা আবর্জনা, দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুদ্র শ্রেণীকে সংখ্যায় বৃদ্ধি 


| / 
নারদ, সত্যকাম জবালা, ব্যাস, কূপ, দ্রোণ, কর্ণ এবং এই 
রও অনেকে, যাঁদের পিতৃপরিচয়ে সন্দেহ ছিল, জ্ঞান ও শক্তির 


ব্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয় পদে উন্নীত হয়েছিলেন। কিন্তু এই ধরণের : -' 























উন্নতীকরনের ফলে গণিকা, দাসী, ধীবর অথবা সারথি শ্রেণী, 
উচুঁতে উঠেছিল, সেটা সন্দেহের বিষয়! আবার, অনাদি 
ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য শ্রেণী থেকে যারা পতিত হোত, তারা 
সংখ্যাকে বাড়িয়ে তুলত । 

' বর্তমান ভারতবর্ষে, শৃদ্রবংশে জাত বিরাট ধনী বিখ্যা 
নিজের সমাজ ত্যাগ করবার অধিকার নেই। ফলে, তার; 
জ্ঞানের শক্তি নিয়ে নিজের শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকতে হয় এব 
শ্রেণীর উন্নতির জন্ত সে সেগুলিকে কাজে লাগাতে পারে ।, 
বর্ণভেদ নিজের গণ্ডী অতিক্রম করতে না পেরে, 
‘নিশ্চিতভাবে একই শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষদের উন্নতি 
ভারতবর্ষের নীচু বর্ণের এই ভাবে উন্নতি হতে থাঁক্‌বে, 
জাতি ও পদ নিবিশেষ = শাসনের অধীন থাকবে 


ৰ ও সং 


মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে চার বর্ণ দ্বারা শাসিত হচ্ছে_- 
ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক । সবশেষে আসবে শ্রমিক (শুদ্র) ! 
জববিধার দিক হবে, জৈবিক সুখ-স্থব্ধার বিতরণ এবং অ 
( হয়ত) সংস্কৃতির অবনতি নিয়ে । সাধারণ সংস্কৃতির প্রভূত 1 
কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালীদের সংখ্যা কমে আসবে । . 

যদি এমন কোন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়, যেখানে পুরোহিয 
সৈনিকের সংস্কৃতি, বণিকের বিতরণ প্রবৃত্তি এবং শ্রমিকের সাথে 
তাঁদের দোষগুলিকে বাদ দিয়ে: বজায় থাকতে পারে, তাহলে 
আদর্শ রাষ্ট্র । কিন্তু তা কি সম্ভব? 

তবু প্রথম তিন শ্রেণী তাদের ষুগকে পেরিয়ে 'এসেছে 1) 
শ্রেগীর যুগ-__তাদের তা মেনে নিতেই হবে--কেউ রোধ করতে 
আমি স্বর্ণ বা রৌপ্য মানের. অসুবিধার কথা জানি না (কেউং 
মনে হয় না); কিন্তু আমি দেখছি, স্বর্ণমীন গরীবকে আরও ' 
.এবং ধনীকে আরও ধনী করে তুলেছে। ব্রিয়ান ঠিকই” 
“আমরা স্ব্ণক্ধশে বিদ্ধ হতে চাই না”। রৌপ্যমীনে গরীবর 
একটু বেশী স্যোগ পাবে । আমি সমাজতন্ত্র, তার কারণ এ নয় 


আমি সমাজতন্ত্র €? 
এই ব্যবস্থাকে নির্দোষ মনে করি, কিন্ত আঁধখানা রুটি, কটি না থাকার 
থেকে ভাল । (নেই-মামার চেয়ে কাঁনা-মাম! ভাল । ) 

অন্ত সমাজব্যবস্থার পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং সেগুলি অনুপযুক্ত মনে 
হয়েছে। এই ব্যবস্থার পরীক্ষা হোক-_কিছু না হলেও, অন্ততঃ অভিনবন্ধের 
জন্যই হোক। সুখ-ছুঃখের পুনধিন্তাস অনেক ভাল, অন্ততঃ একদল লোকই 
চিরকাল সুখদ্ুঃখ ভোগ করবে, তা থেকে ভাল ।. প্রত্যেক লোককে এই- 
দুঃখের পৃথিবীতে তার অংশ দেওয়া হোক । 

সমাজের সকল লোকেরই/অর্থ, বিদ্ধা অথবা জ্ঞান 'অর্জনে সমান সুযোগ 
থাকা উচিত। সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই 
মানুষের সববেয়ে বড় লাভ। যে সব সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার পথে 
বিদ্ধ সেগুলি ক্ষতিকর এবং দ্রুত. সেগুলিকে নষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
উচিত। মুক্তির পথে যে সব প্রতিষ্ঠান মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেগুলি 
গড়ে তে!লা উচিত। < 

মনে রাখতে হবে, কুটীরেই সমস্ত জাতি বাস করে। কৃষক, মুচি, 
মেথর এবং ভারতের অন্য সব নীচু শ্রেণীদের তোমাদের থেকে অনেক বেশি 
কর্মক্ষমতা ও আত্মনির্ভরতা আছে। বছ যুগ ধরে তারা নীরবে কাজ করে 
আসছে এবং একটিও নালিশ ন! জানিয়ে তারা দেশের সমস্ত সম্পদ্ব উৎপাদন 
করেছে। শীগ্ুই তার! তোমাদের চেয়ে উঁচুতে স্থান করে নেবে । আস্তে আস্তে 
তাদের হাতে মূলধন চলে যাচ্ছে এবং তারা তোমাদের মত অভাব নিয়ে 
অতটা উদ্বিগ্ন নয়। আধুনিক শিক্ষা তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাণ্টেছে, কিন্ত 
। অনুসন্ধিংস্থ প্রতিভার অভাবে সম্পদ সংগ্রহের নূতন পথ অনাবিদ্কৃত রয়ে 
| গেছে। এতকাল তোমরা এই সব সহিষ্ণু জনসাধারণকে নিপীড়ন করেছ; 
এইবার সময় এসেছে তাঁদের হাতে ফলভোৌগ করবার ৷ জীবিকাকে 
জীবনের সার করে, বৃথা অন্বেষণে তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । 
শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করলে তোমাদের খাদ্য ও পরিধেয় বন্ধ হয়ে যাবে। 
সর তোমরাই তাদের ছোটিলোক বলে মনে কর এবং নিজেদের সংস্কৃতির 
ছি কর! জীবন-সংগ্রামের আবর্তে পড়ে তারা জ্ঞানলাঁভের সুযোগ 
়নি। এতকাল তারা যন্ত্র যেমন মানুষের বুদ্ধিচালিত হয়ে কাজ করে, 
টিরকম এক ভাবে কাজ করে এসেছে এবং চতুর শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের 
টশমের ফলের বেশির ভাগ গ্রাস করেছে। সবদেশেই এই ঘটেছে। 








$ . প্রবন্ধ পত্রিকা 
কিন্তু যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। নীচু শ্রেণীর আজ একথা বুঝতে শিখেছে 
এবং এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে তাঁদের ন্যায্য পাওনা 
আদায় করতে বদ্ধপরিকর ।--“উচু শ্রেণী কিছুতেই শত চেষ্টা সত্বেও নীচু 
শ্রেণীদের আর দমন করতে পারবে না। উন্নত স্তরের লোকেদের কল্যাণ 
একমাত্র অনুন্নত শ্রেণীকে তার ন্যায্য পাওনা আদার করতে ' সাহায্যের 
মধ্যেই রয়েছে। | 
জনসাধারণ যখন জাগবে, তারা তোমাদের অত্যাচারকে বুঝতে, 
পারবে এবং তাদের .এক ফুৎকারে তোমরা উড়ে যাবে! তারাই তোমাদের 
. মধ্যে সভ্যতা এনেছে এবং তারাই তা নামিয়ে ফেলবে । মনে কর, গল্দের 
হাঁতে কি করে প্রাচীন শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য ধুলায় মিশে গিয়েছিল । 
তাই আমি বলছি, এই সব নীচু শ্রেণীকে বিদ্ধ ও সংস্কৃতির প্রচার করে 
জাগাও। যখন তারা জাগবে, এবং একদিন তারা নিশ্চয়ই জাগবে, 
তোমাদের উপকারের কথা মনে করে তোমাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাঁকবে। 
আমরা গরীব ও নিয়শ্রেণীদের কিভাবে দেখি, ভেবে আমার অন্তর 
ব্যথায় ভরে ওঠে। তাদের, কোন সুযোগ নেই, মুক্তি নেই, ওপরে 
উঠবার রাস্তা নেই।*-.প্রতিদ্দিন তারা নীচু থের্কে নীচুতে তলিয়ে যাচ্ছে। 
নিষ্ঠুর সমাজের আঘাতকে তাঁরা অনুভব করে এবং কোথা.থেকে সে আঘাত 
আসছে, তা তারা জানেনা । তারা যে মানুষ, একথা তারা ভুলে গেছে। 
ফলে তার! দাসে পরিণত হয়েছে । বিগত কয়েক বৎসরে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা 
এট বুঝেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সমস্ত দোষ তারা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে 
চাপিয়েছেন ; এবং তাঁদের কাছে উন্নতির একমাত্র পথ হোল পৃথিবীর 
সবচেয়ে বড় ধর্মকে ধ্বংস করা । হে বন্ধু, শোন, আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদে 
গোপন সত্যকে আবিষ্কার করেছি.। ধর্মের দোষ নেই। একদিকে; 
তোমার ধর্ম শেখাচ্ছে, সকল মানুষ তোমার আত্মার বহু রূপ,। কিন্তু, অভাব! 
ঘটেছিল এই বিশ্বাসের বাস্তব প্রয়োগে সহানুভূতি ও হৃদয়ের অভাব ছিল 
এই অবস্থাকে ধর্ম ধ্বংস করে দূর করা যাবে না, বরং হিন্দু ধর্মের মহ্‌ 
শিক্ষাকে অনুকরণ করে এবং তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের যুক্তিগত অগ্রগ্ 
_ বৌদ্ধধর্মের আশ্চর্য সহৃদয়তাকে যুক্ত করে একে দূর করতে হবে।*-হাঁজা 
হাজার নরনারী পবিত্রতার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে ঈশ্বরে অবিচল বিশ্ব 
দৃঢ় হয়ে এবং সিংহের সাহসের সঙ্গে দরিদ্র” পতিত, নিপীড়িতের ! 
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সহামভুতি মৃত হয়ে সমগ্র দেশের সকল স্থানে মুক্তির বাণী, সাহাঁষ্যের বাণী, 
সামাজিক উন্নয়নের বাঁণী-_সাম্যের বাণী প্রচার করে বেড়াবে । . 
' তোমাদের এখন কাজ হচ্ছে গ্রামে গ্রামে ঘোরা এবং সব মানুষকে 
বোঝান, অলস হয়ে বসে থাকলে আর চলবে না। তাদের প্ররুত অবস্থা 
বোঝাও এবং বল, “তোমরা আমাদের ভাই, ওঠ, জাগ, আর কতকাল 
তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে ।৮..*এতকাঁল ব্রাহ্মণের! ধর্মে একাধিপত্য করেছে; 
কিন্ত তারা কালের গতির সামনে টিকতে পারছে না। তাই যাও, এবং 
এমন কিছু কর, যাতে সকলে ধর্মকে পেতে পারে'। তাঁদের মনে এ. 
ধারণার স্থষ্টি কর, ব্রাহ্মণদের মত "তাদেরও ধর্মে সমান অধিকার আছে। 
সকলকে, এমনকি চণ্ডাল পর্য্যন্ত, এই অগ্নিমন্ত্ে-দীক্ষিত কর । এ ছাড়! 
সহজ কথায় জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্ধ 
. ইত্যাদিতে তাদের শিক্ষা! দাও ।. যদি তোমরা এ কাজ করতে না পার 
তাহলে তোমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ধিক্‌, তোমাদের বেদ-বেদান্ত ' 
চর্চায় ধিক! ূ 
সং চা রর 1 % 

যতই জআর্যবংশসসূত বলে গর্ব করে, বেড়াও না কেন, দিন রাত্রি প্রাচীন: 
ভারতের গোঁরবসঙ্গীত গাও, আর শিজের জন্মকোলীন্যে, যতই গবিত 
হয়ে চলন! কেন, ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণীয়গণ, তোমরা কি নিজেদের জীবিত 
মনে কর?" তোমরা দশ হাজার বছরের পুরানো মমি ছাড়া কিছু নাও! 
তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যাদের মৃতদ্বেহের মত দ্বণা করতেন, তাদের মধ্যেই 
ভারতবর্ষের যা কিছ অবশিষ্ট প্রাণশক্তি তাই আছে; আর তোমরাই 
হচ্ছ সত্যকার জীবিত, মুতদেহ। তোমাদের ঘর-বাঁড়ী, আসবাবপত্র 
.সংগ্রহশালায় রক্ষিত বস্তর মত মনে হয়, সেগুলি এত প্রাণহীন ও পুরীতন 
মনে. হয়। তোমাদের আচাঁর-অনুষ্ঠান,-চলা-ফেরা, জীবনযাপনের নিয়ম 
+ দেখে কারও 'মনে হবে, যেন ঠাকুরমার গল্প শুনছে। তোমাদের সঙ্গে 
পরিচয়ের পর যখন কেউ ফিরে আসবে, তাঁর মনে হবে, সে বোধ হয় ' 
আকা ছবির প্রদর্শনীতে গিয়েছিল । এই মায়ার.জগতে, তোমরাই সত্যকার 
ভ্রান্তি, রহস্ত, মরুভূমিতে . সত্যকাঁর মরীচিকাঁ। তোমরা অতীতকালকে 
চিহিত করছ, অভীতকাঁলের সমস্ত আকারগুলি তোমাদের মধ্যে জট পাকিয়ে 
গেছে। এখনও যে তোমাদের দেখতে পাওয়া যায়, তা অজীর্ণের ফলে : 


৮ 7 প্রবন্ধ পত্রিকা 
স্বপ্ন ছাড়া আর্‌ কিছুই নয়। তোমরা শূন্, এবং ভবিস্ততের বন্তহীন 
শুন্ততা। স্বপ্রলোকের অধিবাসী তোমরা, কেন আর এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ? : 
অতীত ভারতবর্ষের রক্তমাংসহীন কঙ্কাল তোমরা-কেন তোমরা তাড়াতাড়ি 
ধুলায় পরিণত হুয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছে না? তোমাদের হাড়ের আঙ্গুলে 
পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অমূল্য রত্বের অঙ্কুরী রয়েছে এবং তোমাদের মৃতদেহের 
পুতিগন্ধ আলিঙ্গনে বহু পুরাতন বত্বের সিন্ধুক রয়েছে । এতকাল তোমরা 
সেগুলিকে অন্যদের হাতে দ্রিতে পারনি । এখন -বুটিশ শাসনে অবাধ শিক্ষা 
ও জাগরণের যুগে, ওগুলি তোমাদের উত্তরাধিকারীদের দিয়ে দাও, হ্যা, 
যত তাঁড়াতাঁড়ি পার দিয়ে দাও। তোমরা. শৃন্তে মিলিয়ে যাও, আর 
তোমাদের জায়গায় নূতন ভারতবর্ষ উঠে আস্থক। আসুক সে-_লা্গল 
হাতে নিয়ে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলেমালো মুচি মেথরের কুঁড়ের মধ্য 
হতে। বের'হোক মুদরীর দোকান থেকে, ফলওয়ালার উন্থনের পাশ 
থেকে । বেরিয়ে আস্থক সে কারখানা থেকে, দোকান থেকে, বাজার 
: থেকে। বের হোক বনজঙ্গল থেকে, পাহাড় পর্বত থেকে। এই সব 
সাধারণ মান্গুষেরা হাজার হাজার বছর ধরে নির্যাতন সয়েছে__একটিও 
কথা না বলে সহ করেছে। তার! লাভ করেছে, আশ্চর্য সহনশীলতা! । 
অনন্তকাল দুঃখ সহ করে তারা পেয়েছে অবিচলিত প্রাণশক্তি । একমুঠো 
ছাতু খেয়ে তারা বিশ্বকে কীপিয়ে দিতে পারে, আধখানা রুটি 'পেলে সারা ' 
জগতে তাদের শক্তি ধরবে না। এদের মধ্যে রয়েছে বক্তবীজের মত 
অপর্যাপ্ত প্রাণশক্তি । তা ছাড়া, শুদ্ধ নৈতিক জীবনে থাকে যে অদ্ভূত শক্তি' 
তা এদের আছে, পৃথিবীর আর কোথাও তা দেখা! যাবে না। এমন প্রশান্তি, 
এমন আত্মতুপ্চি, এমন ভালবাস', এমন নীরবে অবিরাম কাজ করবার 
শক্তি, এবং কাজের সময়এমন সিংহের মত বিক্রম-তুমি আর কোথায় 
পাবে? অতীতের কঞ্ধালরা, তোমাদের সামনে তোমাদের উত্তরাধিকারী, | 
আগামী দিনের ভারতবর্ষ । তোমাদের রত্র-সিদ্ধুক ফেলে দাঁও, রত্ন অঙ্কুর, 
দূরে নিক্ষেপ কর, যত তাড়াতাড়ি পার, সব ফেলে দেও--বাতাসে মিলিয়ে 
যাও, আর দেখা দিও না-শুধুকান পেতে শোন। তোমরা অদৃষ্ট হবার 
সঙ্গে সঙ্গে নব জাগ্রত ভারতের প্রথম জয়ধ্বনি সহম্র বজ্রনির্ধোষে সমগ্র 
বিশ্বে মন্দ্রিত হবে-_ণওয়া গুরুজীকে ফতে-_গুরুজীর জয় ।% ' 
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«আমি সমাজতন্রী; তার কারণ এই' নয় যে সমাঁজতন্ত্রকে আমি একটা 
পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সমাজব্যবস্থা বলে মনে করি, কারণটা এই যে উপবাস করার 
" চেয়ে আঁধখানা কুটি মেলাও ভাল! | 
“অন্ত সব সমাজব্যবস্থাই পরীক্ষা করে“ দেখা গেছে সেগুলি ক্রটিপূর্ণ ৷ 
এই অবস্থাটাকেও একবর পরীক্ষা করে দেখা যাক ঃ আর কিছুর অন্ত 
না হলেও অন্ততঃ এর নৃতনত্থের জন্যই একবার পরীক্ষা করা দরকার । 
একই মান্থষের দল সব "সময় সুখ ব! দুঃখ ভোগ করে যাবে; তার চেয়ে 
বরং সুখদুঃখের একটা পুনর্বনন হওয়াই ভাল । ভাল-মন্দর মোট পরিমাণ 
পৃথিবীতে সব সময় একই থাকে । নূতন নূতন ব্যবস্থার দ্বারা জোয়ালটা কাধ 
বদল করে মাত্র, আর কিছু নয়। পু 
“সমাজের নীচেকার লোকটিও এই ,ছুঃখময় পৃথিবীতে একটু সুদিনের 
মুখ দেখুক। এর ফলে এই তথাকথিত সুখাস্বাদের অভিজ্ঞতা পার হয়ে 
, এর! সবাই এসে শেষ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের শরণ নেবে, এই পৃথিবী, তার 
গভর্ণমেন্ট, তার আর্ব যত সমস্তা সম্পর্কে এদের সকল মিথ্যা মায়ামোহ তখন 
কেটে যাবে!” (Swami Vivekananda—Complete Works, Vol. 
VI—Sixth Edition, 1956. pp 381--82) 
এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির ভিতরে বিবেকানন্দের মানসপরিধি, তাঁর ভাবনার 
স্বরূপ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে৷ যে চিঠিখানা থেকে এই ও 
দেওয়া হল তার গ্রারস্ত ও পরিণতির সঙ্গতিটা অবশ্য লক্ষণীয় ।,' 
সমাজব্যবস্থাটাকে উন্নত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে একদিন ভা 
*সকল দুঃখের অবসান ঘটবে এই ধারণাটা যে ভুল সে কথাটা প্রমাণ করাই 
চিঠিখানার মূল উদ্দেশ্য । | 
“আর একটা মন্তবড় ভুল আমরা করে থাকি এই ভেবে যে পৃথিবীতে 
মঙ্গলের পরিমাণটা ক্রমবধিষফ্ণু এবং অমঙ্গলের পরিমাণটা ক্ৰমক্ষয়িষ্ণু। এর 
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থেকে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা হয়ে থাকে যে অমঙ্গলটা ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে লোপ 
পেয়ে যাবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত মন্বলটাই শুধু থাকবে ।:-:...কিন্ত সমাজের 
উন্নতির সাথে 'সাথে মঙ্গল যত বাড়ছে, অমঙ্গলও ততই বেড়ে চলেছে ।” 
(ও পৃঃ ৩৭৯-৮০) । এই হুল চিঠিখানার গোড়ার কথা। উপসংহারের দিকটা 
আমরা প্রথমেই উদ্ধত করেছি। এখন উপক্রম ও উপসংহার মিলিয়ে 
দেখুন। সমাঁজজীবনের ব্যবহারিক বা বন্ততান্ত্িক' অগ্রগতির ধার! মানুষের 
সমস্তার শেষ সমাধান হতে পারে না। চিত্ত ও চেতনাকে ঈখ্বরভাবে ভাবিত 
করে তবেই মান্ষেরপনিষ্কৃতি | : 

অথচ, একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে এই চিঠিখানারই মধ্যপথে 
বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ধের ক্রমান্বয়ী আধিপত্যের 
ভিত্তিতে সমাঁজ বিবর্তনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা. করার চেষ্টা করেছেন। একথা অকুষ্টিত- 


ভাবেই স্বীকার করা চলে যে উনবিংশ শতাবীর প্রান্তবাঁপী এই 'সাধক- 


সন্যাসীই ভারতীয় মনীষীদের ভিতরে সর্বপ্রথম শ্রেণী স্বার্থের দৃষ্টিকোণ 
থেকে সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুধাবন করার মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
দিয়েছেন। তীর বিশ্লেষণ পদ্ধতি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে 
কতটা অসম্পূর্ণ সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সামাজিক" পরিবর্তনের মূল স্ত্রের . 
ভিতরে তিনি যে শ্রেণীস্বার্থের সন্ধান পেয়েছেন এবং সে-কথা যে তিনি 


দ্বার্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন, ভারতী সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে তার এই 


মৌলিকত্ব অনস্বীকাৰ্য ! 
তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ এই চারটি শব্দের ব্যঞজনাগত ব্যাপক 
অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এর দ্বারা সমগ্র মানবসমাজের ইতিহাস ব্যাখ্যা 


করার চেষ্টা করেছেন । শ্রণীবিভক্ত সমাজের প্রথম স্তরটিকে ব্রাঙ্গণ্য সভ্যতা 


বলে সামগ্রিক ভাবে চিহ্নিত-করা যুক্তিযুক্ত কিনা সে বিষয়ে স্ায়স্গত সন্দেহ 
থাকলেও এবং ক্ষয়িষ্ণু ব্ৰাহ্মণ্য সভ্যতার সঙ্গে উন্মেষমুখী ক্ষাত্রসভ্যতার 


সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তরে পৌছবার ধারণাটিকে একটি ' 


অতিসরলীকৃত স্তর বলে অগ্রাছ করলেও বৈশ্য ও শূদ্র সভ্যতা সম্পর্কে 
বিবেকানন্দ যা বলেছেন তা আধুনিক সভ্যতার ' মৰ্মভেদী এক সুগভীর, 
অন্তর পরিচায়ক । 

বৈশ্য শাসনের মূলগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন-_-ণণু৮ 15 
‘awful in its silent crushing and blood-sucking power.” 


[ 
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এখানে “5!” কথাটি বিশেষভাবে -লক্ষণীয়। বিবেকানন্দ মোটেই 
মার্কসবাদী ছিলেন না একথা মনে রাখলে এই শব্দটির ব্যঞ্জনাময় বৈশিষ্ট্য 
আমাদের আরও বেশী বিস্মিত করে। মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী সমাজ- 
বাস্তবের আরও সুনিপুণ বিশ্লেষণ করে এই কথাই অন্যভাবে বলতেন 
পণ্যপ্রধান পুঁজিবাদী সভ্যতার শ্রমিকের. শ্রমজাত Surplus 5৪10০ বা 
উদ্ধত্ত মূল্য মুনাফার আকারে .নিঙ্‌ড়ে নেওয়ার এমন একটি কৌশল আছে 
. যে শ্রমিকের মোট শ্রমের কত অংশ তার নিজের জন্য আর কত অংশ 
“মালিকের মূনাফার জন্য বিনা' পারিশ্রমিকে নিয়োজিত হচ্ছে সে হিসাব 
করা শ্রমিকের পক্ষে অসাধ্য হয়ে ওঠে। ভূমিপ্রধান ক্ষাত্রযুগে শ্রমজীবী 
মানুষের স্বার্থমুধী শ্রম ও মালিকমূখী শ্রমের পারিমাণিক পার্থক্যটা যত সহজে 
চোখে পড়ে পণ্যপ্রধান বৈশ্ঠ.'সভ্যতায় তত . সহজে চোখে পড়ে না। 
. মার্কস" যাকে ০0000000165 £eti5hism বলেছেন সেই পণ্যময়ী জুজুমৃতির 
অন্তরালে শ্রমিকের শ্রমসঞ্জাত .মূল্য পরিমাণটা ঢাকা পড়ে যায়। পণ্যের 
বিনিময় যে মূলতঃ শ্রমশভির মূল্যের. বিনিময়, -আর সেই মূল্যের একটা 
বিরাট অংশ যে উদ্বত্ত হয়ে 'মুনাফার আকারে শোষণ করে নেওয়া হয় 
উৎপাদনের এই সামাজিক ইতিহাসটা চাপা পড়ে যায়৷ ..( Thus the 
determination of the magnitude of value by labour time is 
a secret hidden away beneath the manifest fluctuations in 
‘ the relative values ‘of commodities. ( Capital 1p. 49. নি 
man’s Edition ) 

এইজন্তই পুঁজিবাদী আমলে শোষণটা চলে নিঃশব্দে কারণ শোষণকে 
‘শোষণ বলে চেনা যায় মাঃ এবং এই শোষণের পরিমাণটাও নিঃশব্দে বেড়ে 
চলে। পণ্যের গায়ে তার মূল্যোৎপত্তির ইতিহাসটা ব্যাখ্যা করে' লেখা 
থাকে না-—“ralue does not wear an explanatory label.” 
(ত্র পূঃ ৪৭) । এতটা বিশ্লেষণী চিন্তার ভিত্তিতে বিবেকানন্দ 'ও-কথাটি 
রলেননি। কিন্তু একটা ব্যাপার তিনি পরিষ্কারভাবেই লক্ষ্য করেছেন, 
পণ্যবাহিনী . বৈশ্তসভ্যতার আড়ালে মানুষের রক্ত শোষণ চলে নিঃ শবে, এবং 
এই শোষণ আরো বেশী ভয়ঙ্কর ৷ 

‘বৈশ্য সভ্যতার, মুল্যনিরূপণে বিবেকানন্দ একদেশদর্শী ছিলেন, না। 
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিপুল পরিমাণ পণ্যসঞ্চালনের 


১২ প্রবন্ধ পত্রিকা ' 
মারফৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় যৌগন্থত্র স্থাপন করেছে এই বৈশ্য- 
সভ্যতা, এবং একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষি ও সভ্যতার - 
অমূল্য সম্পদ্ররাশি ছড়িয়ে দিয়েছে সারা পৃথিবীতে । 

( The wisdom, clvilisation, and arts that accumulated in 
the heart of the social body, during the Brabmin and 
Kshatriya supremacies are being diffused all directions by 
the arteries of commerce to the different matket places of 
the Vaisya. But for the rising of this Vaishya power 
who would have carried to-day the culture, learning, 
acquirements ‘and articles of food and luxury of one end of 
the world to the other.— “Modern India” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। 

কিন্তু ঠিক এর পরই তিনি প্রশ্ন করছেন_“যাদের শারীরিক শ্রমের ওপর 
নির্ভর করে ব্রাহ্মণের প্রভাব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা ও বৈশ্তের সম্পদ সম্ভব হয়েছে 
তারা কোথায়? সব দেশে সব যুগে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে “নীচু. 
জাতি” “অন্ত্যজ”, অথচ যারাই হল আসলে সমাজের শরীর, তাদের 
ইতিহাঁসটা কি? উচ্চবর্ণের একচ্ছত্র অধিকার কবলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ভাগডারে একটু ভাগ বসাবার অপরাধে ভারতবর্ষে যাদের জন্য জিহ্বা ও মাংস 
উপড়ে নেওয়ার মত কোমল শান্তি বিধান করা হয়েছে; ভারতের সেই চলন্ত 
শবগুলি, বিশ্বের সেই ভারবাহী পশুগুলি, সেই শৃদ্র জনসাধারণ, তাঁদের 
ভাগ্যে কি লেখা আছে ?? ( %Modern India”) . 

বৈশ্য সভ্যতার উন্নামক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এর এমন 
একটি সাধারণ /চরিত্র লক্ষ্য করেছেন যা যে কোনও মাক্সবাদী সানন্দ-বিশ্ময়ে 
সমর্থন করবেন। তিনি বলছেন__ক্ষত্রিয়ের হাত' থেকে ক্ষমতা করায় 
করার সময়ে বৈশ্যদ্নের এমন কোন সদিচ্ছা ছিলনা যে ক্ষমতাঁটা শূদ্রশরেণীর হাতে 
পড়ুক ! ( That the royal power may not anyhow stand in the 
way of the inflow of his riches, the/merchant is ever careful. 
But for all that, he has never the least wish that the power 
should pass on from the Kingly to the Shudra Class— 
“Modern India” )| এই একই প্রবন্ধের প্রারম্ভে তিনি দেখিয়েছেন যে 
শাসনক্ষমতায় জনসাধারণের প্রকৃত অধিকার ভারতবর্ষে কোন দিন ছিল না--না 


.বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ভারতীয় সাজ  “' ১৩ 
ব্ৰাহ্ধণযুগে, না ক্ষত্রিয়-বোঁদ্ধযুগে । ' ইতস্ততঃ পরোক্ষভাবে, বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল 
ভাবে জনসাধারণ আত্মপ্রকাশের জন্য সংগ্রাম করেছে। কিন্তু তাঁরা নিজেদের 
ভিতরে কোন সুদৃঢ় এক্য গড়ে তুলতে পারেনি ৷ শিক্ষাদীক্ষা যখন সবই ছিল 
খষিদ্ের হাতে তখন স্বভাবতই জনতার পক্ষে এমন কোন শিক্ষালাভের 
সম্ভাবনা ছিল না যার দ্বারা তাঁরা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, মানুষের সামগ্রিক 
ও সাধারণ মঙ্গলের জন্য একতাবন্ধ হতে পারে। এদিকে কিন্তু পারস্পরিক 
স্বার্থের খাতিরে ব্রাঙ্দণ ও ক্ষত্রিয় শেষ পর্যন্ত ্রক্যবদ্ধ হ*ল। এই ধরণের 
এঁক্যের সহজাত পাপ হিসাবে এরা সবাই মিলে জনসাধারণের রক্ত শোষণ, 
শক্রর উপর প্রতিহিখুসা, অন্যের সম্পদ লুঠন করার কাজগুলি চালিয়ে যেতে 
লাগল, এবং শেষ পযন্ত পশ্চিমাগত মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে সম্তা ও 
সহজ শিকারে পরিণত হল । শোষিত জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে 
. ভারতীয় সমীজেতিহাদের এমন স্পষ্ট বিচাঁর.বিবেকানন্দের পূর্বে অন্ত কোনও 
ভারতীয় মনীষী করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অক্টোবরের রুশ 
বিধববের সঙ্গে পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির মৌলিক পার্থক্য দেখাতে গিয়ে মাক্সবাদী 
. দ্বার্শনিকরা বলেছেন- পূর্ববর্তী বিপ্রবগুলিতে একদল শোষকশ্রেণীর জায়গায় 
আর একদল শোষকশ্রেণী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র, শোষিত শ্রেণীর হাতে 
কোন দিনই ক্ষমতা আসেনি । কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবই হল পৃথিবীর প্রথম 
বিপ্লব যা| শোষিত শ্রেণীকে ক্ষমতাঁর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।' বিবেকানন্দ 
ধুড্রবিপ্লব” দেখে যাননি, কিন্তু প্রাকৃশূদ্র-বিপ্রবগুলিতে শেষ পর্য্যন্ত যে 
শোষক শ্রেণীর হাতেই সমাজ ,ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বহাল রয়েছে এ-ঘটনা তা’র 
সন্ধানী চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি । 

সমাকাঁলীন পশ্চিমী সমাজের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে আসন্ন “শু্র- বিশ্ব” 
সম্পর্কে বিবেকানন্দ নিঃসশয় ছিলেন-_“সোশ্তালিজম, এনাকিজম, নিহিলিজম 
এবং এই জাতীয় অষ্ঠান্ত মতবাঁদগুলি আসন্ন সমাজবিপ্রবের অগ্রদূত” 
( Modern India )| প্শুদ্রের আধিপত্য অবশ্থস্তাবী, কেউ একে ঠেকিয়ে 
রাখতে পারবে না” “They 25550 have it, none can resist it?— 
( Works—Vol. ৬1... 81: ) 

বিবেকানন্দের সমাজদৃষ্টির আর একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করলে 
সমালোচকের দৃষ্টি উন্মুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠনে. 
অভিজ্ঞ সচেতন রাজনৈতিক কর্মী মাত্রেই জানেন যে অমিকশ্রেণীকে পঙ্গু 


a . 
১৪ প্রবন্ধ পত্রিকা 
করে রাখার জন্ত পুঁজিপতি শ্রেণীর একটা চিরাচরিত অপকৌশল আছে। 
নিপীড়িত শ্রেণীর ভিতরে যদি কেউ বিদ্বাবুদ্ধি ও গুণগরিমায় প্রভাব বিস্তার 
করতে সক্ষম হয় চতুর পুঁজিপতিশ্রেণী তাকে: ব্যক্তিগত সুযোগ স্থবিধা ও 
ক্ষমতা দিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে, যার ফলে সে আপন 
শ্রেণীগত দৃষ্টিভ্গী থেকে বিচ্যুত হয়ে শেষ পর্বস্ত পুঁজিবাদের সেবাঁতেই 
আত্মনিয়োগ করে পুঁজিবাদের স্বার্থে নিজশ্রেণীর উপর নিজের বিস্তীর্ণ 
প্রভাবের অপব্যবহার করে, এবং বিপ্লবের পথ থেকে শ্রপ্রিক শ্রেণীকে 
প্রতিনিবৃত্ত করে। বিলাতের র্যামসে ম্যাক্‌ডোলাণ্ড থেকে আরম্ভ করে 
দেশে দেশে এই দৃষ্টান্তের অভাব নেই ।. বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে 


ও শিগীড়িত শ্রেণীর মানুষের এই শ্বধর্মচ্যাতি ও স্বশ্রেণীদ্রোহিতা দেখতে 


পেয়েছেন। * | . 

“শুত্রকে ধনসঞ্চয়, জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভের কোনও সুযোগই দেওয়া হয়নি 
বললেও চলে। এই সামাজিক বঞ্চনার সঙ্গে আরও একটা অসুবিধা এনে 
যোগ করে দেওয়া হল। শূদ্রশ্রেণীর ভিতরে অসাধারণ গুণাবলী ও প্রতিভা 
নিয়ে কেউ যদি জন্মগ্রহণ করত তখনই সমাজের উচ্চতর প্রভাবশালী শ্রেণী- 
গুলি তার উপর সন্মান ও উপাঁধির পুষ্পবৃষ্টি করত, এবং তাকে তার 
আপনশ্রেণীর পরিধি থেকে টেনে ভূলে শিয়ে উচ্চতর গোষ্ঠীচক্রের মধ্যে 
স্থান করে দিত। তার সম্পন ও প্রজ্ঞাশক্তি তখন নিয়োজিত হত একটি 


বিজাতীয় শ্রেণীর স্বার্থে। তার আপন শ্রেণীর জনসাধারণ, তার বিস্তাবুদ্ধি' 


ও সম্পদ থেকে কোন সাহাধ্যই পায় নি।” এই স্বধর্মচ্যুতি ও স্বশ্রেণীদ্রোহের 
দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেকানন্দ যে নামগুলি উপস্থিত করলেন তা শুনলে ভারতীয় 
ধতিহবিলাসী যে কোন উদ্ার.ব্যক্তিও চমকে উঠবেন। এঁরা হলেন বৰিষ্ঠ, 
নারদ, জাবাল সত্যকাম, ব্যাস, কপ, দ্রোণ এবং কর্ণ। শ্রেণী আভিজাত্যের 
দিক থেকে এদের প্রত্যেকেরই জন্মকাহিনী পিতৃপরিচয় বা মাতৃপরিচয়ের 
হিসাবে সন্দিগ্ধ রহস্তে আবৃত | গ্জ্ঞান বা বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ এঁরা 
৷ কেউবা ত্রাঙ্মণ সমাজে 'কেউ বা ক্ষত্রিয় সমাজে উন্নীত হলেন ।” বিবেকানন্দ 
মন্তব্য করেছেন--“এদের, এই সামাজিক উদ গতির ফলে গণিকা, দাসী, মৎস্ত- 
|জীবী বা একটচালক . সম্প্রদায়ের কি যেউপকার হল তা বোঝা দুফর |” 
‘(Modern India )। ব্যাস, বিছর ও জাবাল সত্যকামের উদাহরণ দেখিয়ে 
{যখন আমরা প্রাচীন ভারতের উদার আদর্শের জয়গানে আবেগে আত্মহারা 


৬৪ 


০ 
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হুই তখন বিবেকানন্দ দেখালেন, শোষিত শ্রেণীকে পঙু করে রাখার অভিপ্রায়ে 
শোষকশ্রেণীর এই স্বার্থগন্ধী উদ্বারতাঁয় বিমুগ্ধ আত্মপ্রসাদ। অনুভব করার 
কোনো অবকাশ নেই। এই ' চমকপ্রদ ব্যাখ্যার ভিতরে অনেকটা কল্পনা 
* ও অতিশয়োক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে এমন সন্দেহের অবকাশ থাকলেও 
প্রাচীন ভারতীয় সমাজবাস্তবের বিশ্লেষণে প্রযুক্ত একটি বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা এবং একটি সংস্কার নিমুক্ত সতর্ক চেতনা আমাদের 
' আধুনিক মনকেও সচকিত করে তোলে, নূতন করে ভাববার রসদ যোগায় । 

- শ্রেণীদন্দের মধ্য দিয়ে, ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসের এই, ব্যাখ্যা প্রচেষ্টা 
নিঃসন্দেহে একথা ই, প্রমাণ করে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার 
- জন্য শূদ্ৰ জনসাধারণের প্রতি বিবেকানন্দের বহুক্রুত উদাত্ত আহ্বান-বাণী শুধু 
একটা! উচ্ছল হৃদয়াবেগের ক্ষণিক উচ্ছাস মাত্রই ছিল না, এই আবেগের 
‘পিছনে ক্লান্তিহীন গবেষকের সাধনা, মননধর্মী বাস্তব চেতনা ও যুক্তিস্থাত ভাস্বর 
ভাবনা সম্পর্কিত সাফল্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু দার্শনিক যুক্তি যখন 
কল্যাণধ্মী আবেগের আর্দুতাকে শতহস্ত দুরে রেখে এড়িয়ে চলতে চায় 
তখন সেই বিশুদ্ধ বিশুফ পাণ্ডিত্যের চাপে মানুষের হৃদয় অতলে তলিয়ে 
যায়। আমরা সকলেই জানি দার্শনিক দিক ' থেকে বিবেকানন্দ ছিলেন 
শঙ্কর-বেদান্তের অন্ক্গামী। তথাপি বলতে দ্বিধা করলেন নার মানু, 
শঙ্কর, এরা শুধু পণ্ডিত মাত্রই ছিলেন, এঁদের হৃদয় ছিল অতি সন্বীণ ৷ 
কোথায়, সেই ভালবাসা, পরের দুঃখে কাদে কোথায় সেই হৃদয়?” . 

i . ( Works—Vol. Vi, p. , 394) 
র্যাথবোনের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই অবিশ্মরণীর চিঠির কথা আমরা 
, জাশি। কিন্তু ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের ধিকারও কম 
জালাময় ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে অবাক লাগে এই ভেবে যে-অমন সুতীব্র আবেগও 
তার বুদ্ধির দীপ্তি ই হয়নি। মিস মেরী ছেলের কাছে লেখা একখান! 
চিঠি আরম্ভ করলেন, এই বলে--“আধুনিক ভারতে বৃটিশ শাসনের কেবল 
একটা! মাত্রই মাঙ্গলিক চরিত্র আছে, যদিও এই চরিত্রটি এসে পড়েছে বৃটিশের 
* অজ্ঞাতপারে ( “though Unconscious” ) | এই শাসন ' আর একবার 
'ভারতবর্ষকে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে টেনে বের করেছে, বহির্জগতের সংস্পর্শে আসতে : 
তাকে বাধ্য করেছে” “কিন্তু রক্ত শোষণ করাই যে-শাসনের. মূল উদ্দেশ্য সে 
শাসন দেশের মূলত কোন মঙ্গল করতে পারে.ন!:"-শিক্ষাবিস্তার আর বরদাস্ত . 


১৬ ও | | প্রবন্ধ পত্রিকা! 


করা হবেনা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শেষ হয়ে গেছে, ( অবশ্য বহ-আগেই 
আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে)-..কয়েকটি নিরীহ সমালোচনামূলক কথা লেখার 
জন্তু তৎক্ষণাৎ যাবজ্জীবন কারাবাঁসের ব্যবস্থা হয়েছে, অন্যদের বিনাবিচারে 
আটক করা হয়েছে, কেউ জানে না এদের মাথা কয়টা বা কখন কেটে ফেলা 


হবে--ইংরেজ সৈনিকর। আমদের পুরুষদের হত্যা করেছে, নারীদের ইজ্জত 


কেড়ে নিচ্ছে। আর এরই পুরস্কার হিসাবে আমাদের পয়সায় এই সৈনিকদের 
পথ খরচা ও পেন্সন দিয়ে বিলাত পাঠানো হচ্ছে--.মনে করে! তুমি আমার এই 
চিঠিখানা প্রকাশ করে ফেলেছ-_তাহলে ভারতবর্ষে এই মাত্র যে আইন পাশ 
হয়েছে সেই আইনের বলে ভারতীয় ইংরেজ সরকার এখান থেকে আমাকে 
টেনে হিচড়ে ভারতে নিয়ে যেতে পারবে, এবং বিনা বিচারে আমাকে হত্যা 
করতে পাঁররে-- "দরকার হলে রয়টারের প্রতিনিধি হুকুম মাফিক খবর তৈরী 
করে ঠিক উণ্টা খবর প্রকাশ করবে-*-যে ঈশ্বর সকলের পিতা, দূর্বলের রক্ষার 
জন্য যিনি সবলকে ভয় করেন না, বাঁকে ঘুষ দিয়ে কেনা যায় না এমন একজন 
ঈশ্বর কি কোথাও আছেন?” ( Works—vol. vl p. 475-477) 
চিঠিখানার তারিখ ৩০শে অক্টোবর ১৮৯৯ সন । এরই সঙ্গে আবার মিলিয়ে 
দেখুন-_“্ৰীগ্ড আর বাইবেল দিয়ে ইংল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ জয় করেনি। 
ভারতবর্ষ জয় করেছে সেই ইংল্যাণ্ড, ফ্যাক্টরীর চিমনি যাঁর রণপতাকা, 
পৃথিবীর বাজার যাঁর রণক্ষেত্র । ( Modern India ) | 

বিবেকানন্দের ভাবনার ভিতরে স্বদেশ-চেতন! ও শ্রেণীচেতনা কিরূপ একাত্মতা 
লাভ করেছিল তার দৃষ্টান্ত হিসাবে আর একটা উদ্ধ'তির লোভ সংবরণ করতে 
পারলাম না । চিকাগে! থেকে তিনি দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাঁস দেশাইকে 
লিখেছেন__«ইতিহাঁসের কোনকাঁওল, কবে কোথায় তোমাদের ধনিক, 
জমিদার, পুরোহিত ও রাজরাজরাঁর দল গরীবের জন্য একবারও ভেবেছে? 


অথচ এদের মাথাগুলো! গুঁড়ো করেই ত তাদের শক্তির জীবন-শোণিত তৈরী ' 


হয়েছে !**"ভাঁরতের দরিদ্রশ্রেণীর ভিতরে এত বেশী মুসলমান কেন বলতে 
পার? তরবারির জোরে তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে একথা অর্থহীন ৷ 
জমিদার ও পুরোহিতের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশাতেই তারা মুসলমান 
হয়েছে। এরই ফলে দেখতে পাচ্ছ বাংলাদেশের কৃষকশ্রেণীর ভিতরে হিন্দুর 
চেয়ে মুসলমান অনেক বেশী, কারণ বাংলাদেশে জমিদারের সংখ্যাটা অনেক 
বেশী।” (Works, vol. VII P. 330)1 এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 


ক 
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করি বা না করি, সন্ধ্যাসীর ইতিহাস-চেতনায় শ্রেণীচেতনার প্রভাব “এখানে 
সুস্পষ্ট । বিবেকানন্দ অন্তত্র একাধিকবার উল্লেখ করেছেন, যে শোষিত. শ্রম- 
জীবী জনসাধারণ শোষকশ্রেলীর করায়ত্ত রাঁজশক্তির সমর্থনে দীড়াবার মত 
, কোনও না অন্ভব করেনি বলেই ভারতবর্ষ . বারবার বিদেশীশক্তির 
' পদানত হয়েছে! 


॥২॥ 


নিপীড়িত মানুষের মর্মসন্ধানী ভাবনার দীপ্তিময় দৃষ্টান্ত হিসাবে এ-জাতীয় 
অজস্র লেখা বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী থেকে তুলে ধরা যেতে পারে। এজন্য 
' সমাজবিপ্পবে বিশ্বাসী ভারতবাসীমাত্রেই এই মহামনীষির নিকট চিররুতজ্ঞ 
থাকবে । কিন্ত এই সরুতজ্ঞ স্মতিপূজার সঙ্গে-সঙ্গে ভার ভাবনা-্থরূপের 
যে একটা হুনিরিষ্ট সীমা ছিল সেদিকেও লক্ষ্য না রাখলে আমাদের আলোচনা 
পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য । প্রবন্ধের প্রারস্তেই যে চিঠি থেকে একটা দীর্ঘ উদ্ধতি 
আমরা দিয়েছি তার ভিতরে বিরেকানন্দের,সম্যক দৃষ্টির সীমারেখাটাও স্পষ্ট 
করে চোখে পড়েছে। এ চিঠির.ভিতরে তিনি বলছেন, “সবশেষে আসবে 
শ্রমজীবীর প্রতৃত্ব। এর একটা সুফল ফলবে, পাথিব 'সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
পুনর্ধটন হবে, সঙ্গে সঙ্গে এর একটা কুফলও (বোধ হয়) দেখা দেবে, 
সংস্কৃতির মান নীচে নেমে যাবে.। সাধারণ শিক্ষা বিপুলভাবে প্রসার লাভ 
করবে, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালীদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাবে ।” যুগ 
থেকে যুগান্তব্যাপী একটানা বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে “শুদ্র-বিপ্নব” 
অবশ্যস্তাবী । বিবেকানন্দ তীর দিনের এই অনাগত ও আসন্ন বিপ্লবকে 
ভবিস্ততের অভিনন্দন-জানাতে কু! বোধ করেননি। স্তায়নীতি ও সমাজ- 
নীতি উভয় দিক থেকেই এ বিপ্লব অপরিহার্ধ্য একথা তিনি বুঝেছিলেন। 
তথাপি এ বিপ্লবের দ্বারা মানুষের মনতত্ব যে দুর্বার পদক্ষেপে অগ্রগামী হবে, 
এমন বিশ্বাস তার ছিল না, এ বিপ্লবের ছার! মনুস্ত্বলাতের . সমস্তা সমাধান 
*হবে এমন আশা তিনি পোষণ করতেন না। “শুদ্র-চরিত্র” সম্পর্কে একটা 
নিদারুণ বেদনাময় হতাশা এই অবিশ্বাসের মূলে কাজ করেছে।, দেওয়ান 
হরিদাস দেশাইয়ের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি আমেরিকার নিশ্রোদের 
ভিতরে অনৈক্য, পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও চক্রান্ত দেখে জীলাময় দুখ ও 


২ 


১৮ ৃ প্রবন্ধ পত্রিকা! 


অবসন্ন হতাশা প্রকাশ করেছেন। প্রতিপত্তিশালী উচ্চশিক্ষিত নি্গ্রোও 
উচ্চবর্ণের মধ্যে ঠাই লাভ করে “জাতে ওঠার» লোভে ম্বজাতিকে তুলে যায় 
এমন আত্মবিস্মরণের দৃশ্য তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাই “বর্তমান ভারত” 
প্রবন্ধে তিনি বললেন “শূদ্র-শ্রেণীর” অভুখান অবশ্ঠস্তাবী, কিন্তু শূদ্র জাগবে 
তার শূদ্রত্ব নিয়ে!” (with their Shudrahbo০d”_-এই কথাটির উপর 
তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন ) *শূত্রত্বপবলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন 
তাও ব্যাখ্যা করেছেন। ম্মরণাতীত কাল থেকে অত্যাচারের চাপে বিচুণিত 
এই শূদ্ৰ শ্রেণী, স্তকারজনক দাসমনোবৃত্তি গ্রহণ করে কুকুরের মত উচ্চবর্ণের 
পদ্লেহন করে এসেছে, আবি না হয়ত অমানুষ নিষ্ঠুর পণুতে পরিণত হয়েছে। 
তাদের আশা ভরসা বাঁর বার ধুলিসাৎ হয়েছে। লক্ষ্যান্্সন্ধানের দৃঢ়তা, ও 
কর্মক্ষেত্রে অবিচল অধ্যবসায় বলতে তাদের কিছুই নেই ৷? বিবেকানন্দ যে 
আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন সেব্বপ্ন যে কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে এমন 
ভরসা তার ছিল না । ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্ঠের সংগঠনী 
প্রতিভা ও শুদ্দের সাম্যনীতির সমন্বিত শ্বরূপই ছিল তার আদর্শ রাষ্ট্রের মূল 
ভিত্তি। কিন্তু এই বলিষ্ঠ কল্পনাকে তিনি একটি সন্দেহাকুল জিজ্ঞাসাচিহ্ন দিয়ে 
সমাপ্ত করলেন কত্ত সে কি সম্ভব ?* ( Works=-V০l. VI, P. 381) 
তার জীবনে এ জিজ্ঞাসার উত্তর মেলেনি । দ্বিধা-কণ্টকিত সমাজ জীবনের 
এই নিরুত্তর জিজ্ঞাসা, ব্যথিত আবেগের এই আশাহীন ব্যাকৃলতাই বোধ হয় 
তাকে ব্রধ-জিজ্ঞাসার পথে সকল সমস্তার চরম বিশ্রান্তি খুঁজতে বাধ্য করেছে। 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষকে যেতে হবে, শ্রমজীবীর আধিপত্যের 
ভিতর দিয়ে মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হবে--ইতিহাসের এই অমোঘ 
অনুশাসন লঙ্ঘন করার উপায় নেই। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাই সব শেষে 
মানুষকে বুঝিয়ে দেবে-_-এও যথেষ্ট নয়, এহ বাহু । আরও আগে চলতে হবে । 
সামাজিক ও ব্যবহারিক উন্নতির উত,ঙ্গ শিখরে আরোহণ করেও শেষ রক্ষা 
হবে না। তখন মানুষ বুঝতে পাঁরবে__-আধ্যাত্মিক এধর্য্যাই সব চেয়ে বড় 
কথা। যাকে জানলে সব জানা হয়ে যায়” যাকে পেলে আর কিছু পাওয়ার 
বাকী থাকে না, যার আলোতে চন্দ্রনূর্য আলো দেয় সেই পরমেশ্বরের প্রকান্তিক” 
আরাধনাই চরম' মুক্তির পরম পন্থা । প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধত চিঠিখাঁনার 
এই হল মর্সকথ!। স্বচ্ছ দৃষ্টি, ক্ষুরধার বুদ্ধি, বিজ্ঞানীস্বুলভ .বিশ্লেষণী শক্তি, 
নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ কামনায় উদ্বেলিত এক ছুরত্ত আবেগ, এ সব 


বিবেকানন্দ, বেদ+স্ত ও ভারতীয় সমাজ এ ১৯ 


কিছুই যেন কোন এক অবসন্ন সন্ধ্যায় চূড়ান্ত অবসান খুঁজছে বৈদাস্তিক 
 রক্মবাদের পরম প্রশান্তির মধ্যে । যে-ঈশ্বর মানুষের মুখে রুটী' যোগাতে পারে 
না সে-ঈশ্বরে বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেন নি কিন্তু রুটা যেদিন জুটবে সেদিন 
মানুষও বুঝবে রুটার চেয়ে ঈশ্বর অনেক বড়, এই ছিল সমাজবাদী 
বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদী বিশ্বাস । “N০t by bread alone” কথাটির 
অর্থ 4৪৮৩2, without bread” হতে পারে এমন বিশ্বাস তার ছিলনা, কিন্ত 
ফাঁপা রুটির ফাকগুলো “ঈশ্বর” দিয়ে ভর্তি করতে হবে এ বিশ্বাস তার ছিল। 
শুদ্র-বিপব”র আত্মিক প্রকৃতি সম্পর্কে একটা হতাশাক্রিষ্ট সংশয়ই শুধু তাকে ' 
ঈশ্বর প্রত্যাশার স্বিঞ্ধ সান্তনার বুকে টেনে নিয়েছে_-একথা অর্দসত্যমাত্র। 
একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ 
পর্য্যন্ত বাংলার নবজাগৃতির খত্বিককুলের উপর ওপনিষদিক ব্রহ্ধবাদের 
প্রভাব ছিল অসামান্ত। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় বীর-সিংহের সিংহ 
শিশু ঈশ্বরচন্দ্র, যিনি ঈশ্বরের সিংহাঁসনের সামনে নতজান্ হওয়ার প্রয়োজন 
, কোনদিন অনুভব করেননি । তিনি যেমন “সোহহং৮-বাদও প্রচার করেননি, 
তেমনি মানুষের অনেক রকম দাসত্বের মধ্যে আবার ঈশ্বরের দাসত্ব আমদানী 
করলে কারুর কোন মঙ্গল হবে, এমন কোন ধারণাও পোষণ করেননি । 
বিবেকানন্দের প্রদীপ্ত সমাজচেতনাও বিজ্ঞানের ধারাস্নানে আত্মশুদ্ধি 
করেছে। 
শক্তি ও সভ্যতার উদ্ভিত-অহস্কারে প্রমত্ত এক বিজাতীয় শাসন ভারতবর্ধকে 
নাগপাশে বেধেছিল | শ্বাসরুদ্ধ পরাধীন জাতি তখন আত্মপ্রকাশ ও আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকস্বাত বাংলার মণীবা 
. তখন স্বদেশী ধ্রতিষ্থের মধ্যে এমন একটা বিরাট আদর্শের সন্ধান করেছে যার 
উপরে নির্ভর করে স্বদেশ আবার আত্মদমীক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়ে উদ্ধুদ্ধ হবে এবং 
সভ্যতাগর পশ্চিমী সমাজও যাকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হবে। 
,  উপনিষদের ব্রহ্মবাদ স্বভাবতই এমন একটা আদর্শের" সন্ধান দিয়েছে। 
দার্শনিক পরিভাষায় যাঁকে ম০ni5 বলে, মানুষের মনন ধারার, উপর তার 
বিপুল প্রভাব অনস্বীকার্য্য। এই 7০352. বস্ততান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক দৃট্িভঙ্গীর 
দ্বারা পরিশুদ্ধ হলে" মার্কসবাদেও ' পর্যবসিত হতে পারেন Monism-এর 
পরিপ্রেক্ষিতে অন্ত কোন বাংলা তরজমা মনে আসছে না বলে মার্কসবাদের 
একটা নামকরণ করা যেতে পারে. বস্ততান্ত্রিক .অদ্ৈতবাঁদ্ | লেনিনের মতে 
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২০ প্রবন্ধ পত্রিকা 
যে গ্রন্থ একপুরুষ ধরে রুশিয়ার মার্কসবাদীদের শিক্ষিত করেছে, প্রেখানভ তাঁর 
সেই প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন “The Developement of the 
Monistic view o£. History” আবার বস্তজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রহস্তময় 
অস্তরলোকেই যখন সেই একক সত্যের সন্ধানী করা হয় তখন Monism 
পরিণত হয় শঙ্বরাচার্য্যের অধৈত্বাদে, যে মতে_-এক দৈতহীন নিরাকার 
বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য--বাঁকী সব:মিথ্যা, একটা অনাদি ভ্রীস্তিবিলাস মাত্র । 


স্ৃতরাং অদ্বৈতবাদকে আপনি কোন দুষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করবেন তাঁর উপর . 


আপনার চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করছে। 'বিজ্ঞানবাদী 
বৌদ্ধ ও তাঁর দর্শনকে অদ্বৈতবাদী বলেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ত পথে। অনন্ত 


বিজ্ঞানক্ষণের বিরামহীন আোতের মধ্যে বিলীয়মান এক একটি ক্ষণিক' বিজ্ঞান, 


এই একমাত্র সত্য, এক মূহুর্তে সে একক যদিও সাকার, শঙ্কর সম্মত বিজ্ঞানের - 


. মত নিরাকার ন্য়। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের উপর ওপনিষদ্িক ব্রহ্মবাদের প্রভাব 
অনেকে লক্ষ্য করেছেন! বহির্জগতের অস্তিত্ব বাঁ অনস্তিত্বের দিক থেকে 
এই সাদৃশ্য কতখানি যুক্তিসহ, অবশ্যই তা বিচাৰ্য্য বিষয়, কিন্তু অঙ্গে সঙ্গে এই 
দুয়ের মধ্যে যে একটা দুর্লভ্ঘ্য ব্যবধান রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি না দিলে একদেশ- 
দখিতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হ্য়। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ পূর্ণতা বা সমগ্রতাকে 
স্বীকার করেনি । যা “সমগ্র” তা সত্য নয়, অংশটাই একমাত্র সত্য, যে অংশ 
'নিরংশ অর্থাৎ বিশ্লেষয করে যার ভিতরে আর কোন অংশের ধারণা করা 
যাবে না তাই সত্য ।. তাই এক্ষণের বিজ্ঞানটুকুই একমাত্র সত্য, বিজ্ঞানক্ষণের 
সন্তান অর্থাৎ স্রোত বা প্রবাহ্টা সত্য নয়, ওটাও বিকল্প মাত্র। আচার্য্য 
ধর্মকীতি তার “প্রমাণবাতিকের” পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে অবয়বীর অস্তিত্ব খণ্ডন 
করেছেন, অবয়বটাঁকেই সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। একটা 
সামগ্রিক এঁক্যের ধারণা বিজ্ঞীনবাদী বৌদ্ধ দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী । অপর- 


দিকে, অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎসংসাঁর একটা ৃত্রে বাঁধা, বৈচিত্র্যের পিছনে -. 


কোথাও একটা সুনিবিড় এক্য বর্তমান, বহু মানুষের বহু অভিজ্ঞতা, বস্তজগতের . 


বহু খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তি সব কিছুর পিছনে. একটা সামগ্রিক খঁকিক সত্তা কাজ. 


করে যাচ্ছে, উপনিষদের প্রথম পাঠকের মনেও এই প্রাথমিক ধারণা 
অবস্থস্তাবী। কিন্তু বুদ্ধের বাণী শুনলে যে ধারণাই হোক না কেন, দিকপাল 
বৌদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে পরিচয় হলে এই সামগ্রিক এঁক্যের ধারণাটা 'অবলুপ্ত 
হতে বাধ্য॥ এই পূর্ণতম এক্যের ধারণাকে আমরা অনেকভাবেই ব্যাখ্যা 
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করতে পাঁরি।. 'শংকরসন্মত নিরাকার ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদ, রামানুজ প্রদখিত 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, এমন কি' হেগেলীয় সমগ্রতাবাদ দিয়েও এর ব্যাখ্যা করা. 
' চলে ।: এই দার্শনিক এঁক্যাহুভূতির সঙ্গে মান্মবাদের$ কোনো! মৌলিক, 
বিরোধ নেই । 

সেই প্রাচীন যুগেও বিশ্বপরক্তিকে যতটুকু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল 
তার ভিতর দিয়েও একটা স্বিস্তস্ত বিধিবদ্ধতা, একটা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত 
নিয়মানুবতিতার' ধারণ! মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। আর একদিকে 
প্রাচীন আৰ্য্যসমাজের জটিলতাবজিত এ্ঁকিক অস্ত প্রকৃতিও একটা সামরিক 
রক্যান্ভূতির ভিতরে মানুষের সমাজকে বাচিয়ে রাখে, এগিয়ে নিয়ে যায়, 
'বিশ্বপ্রকৃতির বহন্ত সন্ধানে মানুষকে অন্ুপ্রেরিত করে। আমাদের বহুমুখী 
অভিজ্ঞতায় যে ঘটনাপুঞ্জ বিনিপ্ত ও খণ্ড খণ্ড আকারে দেখা দেয় তার ভিতরে 
একটা জাধারণ নিয়মস্ত্রের অস্তিত্ব ' অনুসরণ করা” এক অখণ্ড পূর্ণতার 
সন্ধান করা বোধহয় মানব সভ্যতার সৃষ্টি ও অগ্রগতির প্রধান উৎস । “যিনি 
এক তিনি বহু হলেন”? এ শুধু শঙ্কর বেদান্তের কথা নয়। এ বস্তবাদী মার্সবাদের 
ও মূলকথা।. কারণ, এ মননশীল মারবমনে প্রতিফলিত বস্তসত্যের প্রথম 
প্রকাশ । কিন্তু বহুরূপে পরিব্যাপ্ত সেই একের, স্বরূপ কি?,সে কি এক 
সর্ধনিয়ন্তা ঈশ্বর, সে কি এক নিরাকার বিজ্ঞানস্বরপ ব্রহ্ম, সেকি এক অব্যর্থ 
অন্ধ নিয়তি, । এক সর্বগ্রাসী মহাকাল, অথবা সে এক মূল বস্তপ্রকৃতি 
(primordial matter) যা আপন নিয়মে বহু ধারায় বিভক্ত ও বিবর্তিত হয়ে ' 
এই বিচিত্র বস্ত' জগতে পরিণতি লাভ করেছে? আধুনিক বিজ্ঞানসমৃদ্ 
.রত্ববাদ এই শেষের সৃত্রটিকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে। 

তা হলে সমগ্রতা ও একতাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করা হবে, তার 
'উপর দার্শনিক মতের মুলগত ভেদটাও অনেকটা নির্ভর করছে।. একটা 
. অপেক্ষারুত- স্থল উদাহরণ দেয়া. যাক। উপনিষদ্দের একটা বহুজনশ্রুত, 
 বাণী--প্মা, গৃধঃ কন্তচিদ্ধনম্ঠ। এর তাৎপর্য্যার্থ অনেকরকম কল্পনা করা 
যেতে পারে। মনে করুন নি আর্যদের যৌথ .সমাজব্যবস্থার শেষদশায় 
যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিন্দু বিন্দু বিকাশ আরম্ভ হয়েছে তখন ' একখাটি 
ব্যক্তিগত লোভের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হতে পারে। কার ধন? কারুর একার 
' নয়, কিন্তু সকলের। সুতরাং লোভ করবে না। আবার শ্রমজীবী মানুষের 
বঞ্চনার ' উপর প্রতিষ্ঠিত লিড: সমাজে এই. একই কথার ' তাৎপর্য 


২২ ? প্রবন্ধ পত্রিকা 
একেবারে উল্টে যাবে। মহ্থসংহিতার সমাজে এর অর্থ হবে শূদ্রের প্রতি 
কঠোর হ'সিয়ারী। মন্ত বিধান দিয়েছেন শৃত্রের ধনসঞ্চয়ের অধিকার 'নেই। 
কাজেই শূদ্ৰ যদি সমাজে তার শ্রমের স্ায্য ফল দাবী করে, মন্তুর মতে সে হবে 
অন্ঠের ধনে লোভ করার সামিল। শোষক শ্রেণীর লোভকে গোপন করার 
জন্য শোষিত শ্রেণীকেই লোভী বলে চিত্রিত করার এ এক বিচিত্র প্রয়াস। 
অনেকদিন আমাদের এমন তর্ক শুনতে হয়েছে কমিউনিষ্টরা ছোটলোকদের 
স্বাভাবিক লোভ,.ইর্য্যা ও পরশ্রীকাতরতায় ইন্ধন যুগিয়ে শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচার 
করছে। শ্রেণীবিদ্বেষ যার রক্তে ও অস্থিমজ্জায় মিশে আছে সেই মালিক শ্রেণীর 
পক্ষে শ্রেণীসাম্য প্রচারের কি অপূর্ব চাতুরী। আবার, রবীন্দ্রনাথের মত 
স্থিতপ্ৰজ্ঞ মনীষী উপনিষদের এই প্রখ্যাত কথাটির প্রাচীনতম তাৎপর্যে ফিরে . 
গেলেন। বর্তমানযুগে ধনিকশ্রেণীর দুরস্ত মুনাফালোভকেই. তিনি উপনিষদের 
মন্ত্র ঘারা আঘাত করলেন । | 
উপনিষদ মানুষের ওক্য ও সমগ্রতাবোধের প্রাচীনতম বাণীমূতি । উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঁলার মনীষিবুন্দ উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন। 
যে দেশে সভ্যতার উষালগ্র উপনিষদের উদাত্ত মন্ত্রে মুখর হয়ে উঠেছিল সে দেশ 
ছোট নয়, সে জাতি তুচ্ছ নয়, পরাধীন জাতির অবলুপ্ত আত্মচেতনাঁকে 
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার অন্ত.এই উদ্দীপনা) এই উদ্বোধনী শক্তির প্রয়োজন 
ছিল, সভ্যতাগবিত বিদেশী শাঁসকবর্গের সামনে স্কীতবক্ষে দীড়াবার জন্য সে 
সাহসের প্রয়োজন প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞাবাণী সেই আত্মোপলন্ধির সাহস 
সঞ্চার করেছিল । রবীন্দ্রনাথ “ভারত-তীর্থকে” বৈদিকমন্ত্রের বাস্তব বূপায়ণ 
বলে কল্পনা করেছেন। সমগ্রতাবাদী ওপনিষদিক দর্শনকে ' বিবেকানন্দ 
যেভাবে তার সমাজ-দর্শনে পরিণত করলেন তার তুলনা বিরল । | 
“সম্গ্রের জীবনেই ব্যক্তির জীবন, সমগ্রের সুখেই ব্যক্তির সুখ। সমগ্রকে 
বাঁদ দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যাঁয় নাঁ_এই হ’ল শাশ্বত সত্য, এই 
সেই প্রস্তর-ভিত্তি যার উপর বিশ্বসংসার গড়ে উঠেছে !---এই প্রকৃতির নিয়ম, 
. "****চিরদিন কেউ সমাজকে বঞ্চনা করে চলতে পারেন৷ ।--“সমাজের উপর 
তলায় যতই জঞ্জাল পুগ্জীভূত হোক না কেন, সেই জঞ্তালের নীচে সমাজের 
প্রাণশক্তির অক্ষয় ধার! স্পন্দিত হতে থাকে ।"**সমাজ পৃথিবীর .মত সর্বংস, 
অনেক ধৈর্য্যের সঙ্গে অনেকদিন অত্যাচার সম্থ করে চলে। কিন্তু একদিন 
সে জাগে, ভূমিকম্পের শক্তি নিয়ে জাগে । লক্ষ বছরের নীরব প্রতীক্ষার যুগে 
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যে তুচ্ছত! ও স্বার্থপরতার গ্রানিময় আবর্জনা সমাজের্‌ বুকে জমে উঠেছিল 
এই ভূমিকম্প এক নিমেষে তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।” (“Modern 
[0৫12-_দ্বর্তমান ভারত” নামে মূল বাংলা প্রবন্ধটি এই প্রবন্ধ লেখরি সময় 
লেখকের হাতের কাছে ছিলনা, তাঁই মূলের ইংরেজী অনুবাদ থেকে পুনরন্তুবাদ 
করতে হ*ল--এজন্য পাঠক মার্জনা করবেন )। 
ওপনিষদিক দর্শনের এই সামাজিক পরিণতির সঙ্গে পঙ্কর প্রচারিত বেদাত্ত 
দর্শনের কোন -সঙ্গতি নেই। বিবেকানন্দ নিজেকে অবশ্য শঙ্কর-বেদান্তের 
ধারক বলে মনে করতেন। কিন্তু মনুসংহিতার যে সমাজবিধানকে বিবেকানন্দ 
তীব্রতম ভাষায় আক্রমণ করেছেন শঙ্কর-বেদান্ত সেই সমাজের শাসন অবনত 
মস্তকে মেনে নিয়েছিল শুধু তাই নয়, আজও শংকর-প্রতিষিত মঠগুলির 
পুরুষান্ুত্রমিক «জগদ্‌-গুরু” মোহান্তমহারাজেরা মন্রুসংহিতার সনাতন ধর্মের 
শাসন ভারতবর্ষে পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। শংকরের মায়াবাদকে কায়- 
মনোবাক্যে গ্রহণ করলে এই সনাতন পথই গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র 
নিরাকার বিজ্ঞানঘ্বরূপ ব্ৰহ্মই যখন সত্য, সমাজ সংসার, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য- 
শেষ পর্য্যন্ত সবই যখন মিথ্যা, তখন নিপীড়িত মান্থষের কল্যাণ কামনায় 
উদ্দ্ধ হয়ে ধণিকশ্রেণীর- শোষণ ব্যবস্থাকে অবলুপ্ত করে বঞ্চিত মানুষকে 
মানবিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসটাও মিথ্যা, মূল্যহীন। রাজশক্তি ও 
বিত্তবানদের অনুগ্রহে মঠগুলি বেঁচে থাকুক, মোহান্তরা বেঁচে থাকুন, এই 
মঠ-মিশনগুলিতে অকাতরে অর্থদান করার জন্ত ধনিকের মুনাফা শোষণের 
পবিত্র অধিকার চিরকাল বেঁচে থাকুক, এই মায়াময় সংসারে এইটুকু মায়া 
_' বেঁচে থাকলেই যথেষ্ট। 
বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ এ জাতীয় মায়াবাদে বিশ্বাস করতেন না। “্গীতা- 
- পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে তোমরা স্বর্গের অনেক কাছাকাছি যেতে 
পারবে । এগুলি দুঃসাহসিক কথা, কিন্তু তোমাদের ভালবাসি বলেই 
বলছি। বাইসেপ মাসল মজবুত করলে গীতা অনেক ভাল বুঝতে পারবে” 
" («Vedenta and Indian life”) | উনবিংশ 1 শতাব্দীর যে বৈদান্তিক সন্যাসী, 
একথা বলতে পেরেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই নমন্ত। শংকরাচার্য্য নিজে তার 
“* মায়াবাদ যেভাবে বুঝেছিলেন, শংকরান্গুবর্তা পরবর্তী দুর্ধর্ব তাফিক দার্শনিকবৃন্দ 
এই মায়াবাঁদকে যেভাবে অনির্বচনীয়তাসর্বস্ব বলে ব্যাখ্যা করেছেন, বিবেকানন্দ 
মায়াবাঁদকে সেই একই অর্থে গ্রহণ করেছেন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের 


২৪' ' প্রবন্ধ পত্রিকা! 
অবকাশ আছে। বিবেকানন্দ যেখানে বেদান্তের ব্যাখ্যা করেছেন সেই 
পজ্ঞানযোগে”, অথবা “কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্য্যন্ত বক্তৃতাবলী”তে , 
কোথাও শ্রীহর্ষ, চিৎসুখাচার্য্য বা মধুসুদন সরস্বতীর মত মায়াবাদের ব্যাখ্যা 
করেন নি। সর্বত্রই তিনি হৃদয়ের দরদ মিশিয়ে এক মানবধর্মী বৈদীত্তিক 
ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়েছেন । শংকর থেকে মধুক্থদন সরস্বতী পর্য্যন্ত কোন 
বৈদান্তিকের, ভিতরে এই বৃহত্তম মানবিকতার লেশমাত্র পাওয়া যাঁবে ন!। 
কারণ তাঁর! সমাজদর্শনকে দর্শনের মধ্যে গণনা! করেননি, অথবা মন্ুসংহিতাই 
সমাজদর্শনের শেষ ও সার কথা বলে ধরে নিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বার বার. 
ঘুরে ফিরে দর্শনের মানবিক মর্মকেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়েছেন । সকল মানুষ 
যখন এক, নিখিল বিশ্ব যখন একই ''ব্রদ্বের' সংহূতমূ্তি ( Perfect 
solidarity 06-4106 Universe) তখন মানুষের উপর মাজষের 
বৈষম্যমূলক শোষণ ও নিপীড়ন এই শাশ্বত সত্যের বিরোধী, অদ্বৈত 
বেদান্তের ব্যাভিচার । অথচ বিবেকানন্দ যাকে নিজের দার্শনিক গুরু বলে 
মনে করতেন সেই শংকর ও তার শিষ্যপরস্পর! কিন্তু অনায়াসে সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা শোষণমূলক সমাজ] 
ব্যবস্থার সঙ্গে বরক্ধবাদকে দ্রিব্যি মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন । মায়াবাদকে। 
এই শোষণব্যবস্থার সহায় হিসাবে প্রয়োগ করাও অসম্ভব নয়। যদিও এরকম 
কল্পনা করা অন্তায় হবে যে, সকল মায়াবাদী দার্শনিক সজ্ঞানে শোষণব্যবস্থার 
সহায়ক হিসাবে মায়াবাদকে গড়ে তুলেছিলেন । ~ 

এটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, বিবেকানন্দ বরহ্মবাদকে শোষণব্যবস্থার 
সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেননি । তাই অন্ততঃ ছু'্জয়গায় শংকরের হৃদয়হীন 
সংকীর্ণতার কথা উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধের হৃদয় ও শংকরের বুদ্ধির একত্র 
মিলন হওয়াটাই তার কাম্য ছিল। মূল প্রশ্নটা কিন্তু হৃদয়ের নয়, এ হুল 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর . প্রশ্ন। শুধু হৃদয়ের প্রশ্ন হলে ব্যক্তিগতভাবে 
পরোপকারের চেষ্টা করে, কতকটা সেবাধর্মের অনুষ্ঠান করে দরদী হৃদয়ের . 
দাবী মেটানো সম্ভব হত। বিবেকানন্দের হৃদয়ের দরদ সমাজটাঁকে ঢেলে 
সাজাবার প্রশ্ন নিয়ে আলোড়িত হয়েছিল । প্রশ্নটা তিনি যে কত জোরালো 
ভাবে তুলেছিলেন তা আমরা আগেই দেখেছি। : অবশ্ত সমাজের মৌলিক * 
পরিবর্তনের তিনি যে পথ বেছে নিয়েছিলেন সেই মিশন-মার্কা পন্থা কোনদিনই 
সমাজ-বিপ্লব ৃষ্টি করতে পারবে না। তিনি সমস্তার সমাধান দিতে না 


বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ভারতীয় সমাজ ২৫ 


_ পারলেও সমন্তাটির মূল চরিত্র যে হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করেছিলেন, . 
বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন সেটাও একটা মস্ত বড় 'কৃতিত্ব। 
পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে বলিষ্ঠভাবে কোন একটা. মূল প্রশ্ন সমাজের সামনে তুলে 
. ধরাটাও মহতী প্রজ্ঞার পরিচায়ক ৷ ' বিবেঞ্গনন্দ সে কাজ সার্থকভাবেই . 
, করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত সমাধান-পদ্ধতিটা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের _ 
কুয়াসায় কলুষিত ছিল এ বিষয়ে কোনো বস্তবাঁদীর সংশয় থাকা উচিত নয়। 
এ বিষয়ে শুধু বিবেকানন্দ কেন, উনবিংশ শতকের ভারতীয় মনীষার উজ্জ্বলতম 
পরিণতি যে রবীন্দ্রনাথ তীর প্রজঞাদৃষ্টিও এই কুয়াশার আঁবরণকে ভেদ করে 
বাহির হতে পারেনি, যদিও বিবেকানন্দের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এই আবরণটা 
অনেক বেশী পাতলা ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক- 
ধারায় স্থান করেও যারা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির 
জ্যেতির্ময় রূপটিকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ 
খুঁজেছিলেন, এবং সেই পথেই স্বজাতির ভিতরে আত্মোপলক্িপ্রদীপ্ত 
'স্বাদেশিকতা উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেছিলেন, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ 
পৰ্যন্ত সেই সকল ভারতপথিকই আধুনিক বুদ্ধিদ্বারা পরিমার্জিত ভারতীয় 
অধ্যাত্মবাদের ভিরতে এক পরম প্রশান্তি লাভ করেছিলেন। টোল ঘরের 
সংস্কৃত পড়া বিদ্যাসাগরই.এই ধারার বিস্ময়কর ব্যতিক্রম । আর এদের ভিতরে 
 ব্ববীন্দ্রনাথই অধ্যাত্ববাদ্ধকে লোকোত্তর ব্রক্ঈলেকি থেকে টেনে এনে মানব- 
সমাজের সামগ্রিক রূপের মধ্যে এক বৃহত্তম মানবিকতাবোধের সঙ্গে একাত্ম 
করে প্রতিষ্টা করেছিলেন । 

এখানে বিবেকানন্দের দার্শনিক দৃষ্টির সামনে সব চেয়ে বড় বাধা ছিল 
শংরুরের মায়াবাদ.। এ বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। তার সমাজ 
দর্শনে তিনি যে উপনিষদিক এক্য ও সমগ্রতীবোধকে তুলে ধরেছিলেন তার 
| Ta দার্শনিক অসঙ্গতি 'আছে, একথা ' তিনি 
স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। কিভাবে তিনি কষ্টকপ্পিত সঙ্গতির চেষ্টা 
. করেছিলেন, আমাদের প্রবন্ধের, প্রারম্ভে উদ্ধত চিঠিখানির উপসংহারই তার ' 
' প্রমাণ । শ্রমজীবির বিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সামাজিক সাম্য 
প্রতিষ্ঠার পণ মানুষ বুঝতে পারবে, সমাজ সংসার সব মিথ্যা, ঈশ্বরই 
একমাত্র সত্য । তখন, ইশ্বরান্ভুতির দরজায় গিয়ে মানুষকে ধর্ণা দিতে . 
হবে। এই সত্যোপলদ্ধির জন্যও তাই ' স়্াজতান্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতার . 


২৬ প্রবন্ধ পত্রিকা 


ভিতর দিয়ে মানুষকে যেতে হবে। মানুষকে সবরকম অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়ে বুঝতে দেওয়া হোক, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর ছাড়া গতি নেই। 
তাঁর বিচাঁরবুদ্ধি ছিল বিজ্ঞানধর্মী ও মানবধর্মী, সমাজ-বাঁস্তবের বিশ্লেষণে তাই 
তিনি আধুনিক সত্য ৃষ্টির পথে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, কিন্তু 
হৃদয়টি ছিল দ্বিখণ্ডিত । নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনায়, সামাজিক অর্থ- 
নৈতিক বৈষম্যের প্রতিবাদে প্রচণ্ড বিক্ষোভে এই হৃদয় উদ্বেলিত হৃত, আর 
একদিকে অলৌকিক অনুভূতির উপর গভীর বিশ্বাস, শংকর-বেদান্তের 
প্রতি প্রগাচ অনুরাগ, ও একই হৃদয়কে এক লোকোত্তর প্রশান্তির কোলে 
টেনে নিয়ে যেত--শেষ পর্য্যন্ত সব মিথ্যা, সবই মায়|। শংকর-প্রদর্শিত 
অধ্যাত্ববাদই ভারতের সব চেয়ে বড় এওঁতিহ । এই অধ্যাত্মবাদের 
পুনরুজ্জীবনের দ্বারাই মানুষের চরম মুক্তি সম্ভব হবে এ বিশ্বাস তিনি ছাঁড়তে 
পারেন নি। দেশ-বিদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সাময়িক বিফুলতা, ভারতবর্ষের 
সমাঁজজীবনের গ্লানিময় পরিবেশ, বৃটিশ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফলহীন 
নিরুপায় প্রতিবাদ, নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে এঁক্য ও সংহতির অভাব, 
* শ্রমজীবি মানুষের আত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের সীমাহীন দুর্বলতা এ সক 
কিছু মিলিয়ে তার হৃদয়ে মাঝে মাঝে হয়ত এমন হতাশার স্প্টি করত 
যাঁর ফলে মায়াবাদকে আরও বেশী করে আকড়ে ধরার এক বিপরীত 
প্রেরণা তিনি আরও বেশী করে অনুভব করতেন। 'রাঁমকুষ্তদেবের হৃদয়টিও, 
ছিল মানবিকতা ও অলোকিকতার এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ । রামকৃষ্ণ অলৌকিক 
ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং উপযুক্ত শিশ্তকে প্রত্যক্ষ করাতে পারেন, 
এই লোকোত্তর বিশ্বাসে তার বিন্দুমাত্র শিথিলতা ছিল না। ইশ্বর প্রত্যক্ষটাও 
কেন্দ্রীভূত সমাহিত চিত্তের উপর প্রযুক্ত একধরণের 5el£-॥yচn০i০ প্রক্রিয়া: 
কিনা, এ জাতীয় সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে তিনি শেষ পর্য্যন্ত আমল দেননি । 
রামরুঞ্চের চরিত্রের কতগুলি অপূর্ব মানবিক গুণ বিবেকানন্দের উপর যাছুর মত 
কাজ করেছে এবং এই মানবিক আকর্ষণ অলৌকিকতা পর্য্যন্ত প্রণারিত হয়েছে । 
' এই সব কিছু মিলিয়েই বিবেকানন্দের চরিত্রে স্ববিরোধিতাঁর উৎস আমাদের 
সন্ধান করতে হবে। 

আর একটা কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা । অবশ্য রামকৃ্ণ-* 
বিবেকানন্দের গৌড়া ভক্তের দল এজন্য এই প্রবন্ধ লেখকের ভিতরে £অর্বাচীনের 
আম্পর্দার সন্ধান পাবেন বলে আশংকা আঁছে। তথাপি একথা স্পষ্ট করেই 


ঃ 
ডঃ 
্ 


বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ভারতীয় সমাজ ত্ 


বলা প্রয়োজন যে শংকরের মায়াবাদের প্রকৃত দার্শনিক চরিত্র সম্পর্কে 
বিকানন্দের স্পষ্ট ধারণা ছিল না । শংকর-বেদাস্তের বিবেকানন্দ-কৃত ব্যাখ্যার 
ভিতরে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাবল্য অনেক বেশী। মায়াবাদের তিনি 
কোথাও বিশেষ বিস্তৃত অর্থ করেন নি, অথচ বেদান্ত সম্বন্ধে সাধারণভাবে 
তিনি অনেক বক্তব্যই উপস্থিত করেছেন। | 

“অদ্বৈত-মতে এক বিজ্ঞান, স্বরূপ ব্রন্ধ জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত 
কারণ, ছইই বটে। ব্রহ্ম জগত রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু পরিণত,হয়নি ; 
জগত, নেই, ব্ৰহ্মই আছে। মায়া সম্পর্কে ধারণা করতে হলে বেদান্তের 


এই মূলকথাটি নহে হবে 9--যা আছে তা শুধু ব্ৰহ্ম, পার্থক্য ও বহুত্ব 


সবই মায়াকৃত। ...**ভারতবর্ধ হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সকল 
জাতির কাছে এই ০ballen6e জানিয়েছে। ফল হয়েছে, সেই জাতিগুলি সব 
মুছে কাছে, তোমরা বেঁচে. আছ। জগতটা ভ্রান্তিমাত্র, সব কিছু মায়া । 
ভুমি নখ দিয়ে মাটি খুঁটেই খাবার খাও বা সোনার থালায় করেই খাও, 
তুমি প্রবল প্রতাঁপশালী রাজচক্রবর্তা হয়ে প্রাসাদেই বাস কর, অথবা তুমি 
দ্রীনতম ভিক্ষুকই হও, শেষ পরিণতি মৃত্যু, সব সমান, সব মায়।। এই হল 
বিশ্বের প্রতি ভারতের challenge”? ( The Vedanta in All its 
phases”— Lectures from Colombo to Almora, P, 323-324 ) | 


এই উদ্ধ-তির, ভিতরে প্রথম অংশটুকু শংকর বেদান্তের একটা মূল কথা বটে, 


কিন্তু পরে যেভাবে মীয়াবাদেরবব্যাখ্যার উপসংহার টানলেন--ওগুলো কোনও 
দার্শনিক কথা নয়। মায়াবাঁদের স্বরূপ বুঝতে এ কথাগুলি বিন্দুমাত্র সাহায্য 
করে না। এ জাতীয় মায়াবাদের প্রচার হিন্দুঘরের দর্শনানাভিজ্ঞ বৃদ্ধবৃদ্ধার 
দলও দ্বিনরাত করে থাকেন। “রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র মৃত্যুকে সব সমান, 


সংসার মিথ্যা মায়াময়”, এর বেশী আর কিছুই বলা হল না । আর এ কথাটিই 


যদি বিশ্বের প্রতি ভারতবধের ৎ৮৭le6 হয়ে থাকে, তবে বিশ্বের পক্ষে এই 


. challenge-এর কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন পড়ে ন। ৷ ভারতবর্ষ অনেকবার 


নিজের মুমূ্ অবস্থার ভিতর দিয়ে নিজেই এর উত্তর দিয়েছে। 

শঙ্কর-বেদান্তের অধ্যবসায়ী ছাত্র মাত্রেই জানেন যে মায়াবাদের মূলকথা 
মায়া বা. অবিগ্ভার ভাব-রূপতা এবং অনির্বচনীয়তা ( Positiveness;-and 
Indefinability ) | শংকরণিষ্য পন্পপাদ থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতাব্দীর 
মধুস্থদন সরস্বতা পর্য্যন্ত কয়েক শ’ বছর ধরে, কয়েক হাজার পৃষ্ঠা ধরে 


২৮ : প্রবন্ধ পত্রিকা 


এই অনির্বাচাতাঁবাদের রহস্ত উদ্ঘাটন করেছেন। সেই স্পা দার্শনিক 
বিচারের মধ্যে না গিয়ে “সব মায়ার খেলা’ বলে ছেড়ে দিলে কিছুই বোঝা 
যায় না, ০:8116)65 তো দূরের কথা। কিন্তু এত পরিশ্রম, এত কুট তর্কের 
পরও সাঁর কথাট! এই মাত্র দীড়াল-_-জগতের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কোনটাই 
যুক্তি বা তর্কের দ্বারা, কোন ন্যায়সম্মত ধারণার দ্বারা নিরূপণ করা যায় 
না, নির্বাচন কর! যায় না। স্কৃতরাং জগত অনির্বচনীয়, অথচ একে অভাব 
বা শুদ্ধ 5880100. বলেও কল্পনা করা যায় না, জগতের প্রতীতিটা ভাবরূপেই 
হয়ে থাকে। এই অর্থেই জগত মায়াময় । এই ভাবরপে প্রতিভাত, অথচ 
যুক্তি ও সংজ্ঞার দ্বারা অস্তি বা নাস্তি ব্ূুপে অনির্ধচনীয় বিশ্বপ্রপঞ্চের ভাবনা 
থেকে যদি একটা abstract principle-এর কল্পনা করা যায়, যা সংও 
নয়। অসৎও নয়, সদসৎও নয়, সেই ভাবরূপ অনির্বচনীয়তাসর্বন্ব 
abstraction-এর নাম দেওয়া হয়েছে “মায়? বা “অবিগ্ভা”__সদসক্তযাম্‌ 
অনির্বাচ্য! মিথ্যাভূতা সনাতনী” । এই অর্থেই জগৎ মিথ্য]। যেহেতু 
এই অবিগ্াকে সৎ বা অসৎ অথবা সদসৎ কোনও ভাবেই নির্বাচন করা 
যায় না, সুতরাং একে ব্রন্মের অতিরিক্ত একটি দ্বিতীয় সত্তারপেও দাড় 
করানো যায় না। তাই ভাবরপ অবিদ্যা স্বীকারের ছারা ব্রহ্মের অদ্বৈততত্ব 
খণ্ডিত হয় না। রর 

অদ্বৈত বৈদাত্তিকদের ভিতরে দূর্ধ্ধতম তাঁকিক কবি-দার্শনিক শ্রীহর্য “মায়া” 
সম্পর্কে এই জাতীয় ব্যাখ্যার মধ্যে একধরণের ৪০০৫০$৪0 বা সন্দেহবাঁদের 
আশংকা করেই পূর্বপক্ষের'একটা আপভিও সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা করেছেন 
«আপনারা যদি জগতের কোন যুক্তিসিদ্ধ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে না পারেন, 
তবে উপযুক্ত আচার্ধের কাছে সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রণালীটা শিক্ষা করে নিন, 
আপনার ন্তায়শাস্ত্র অনুসারে সংজ্ঞা ঠিক করা যাবে না বলে জগতটা মিথ্যা 
হয়ে যাবে এমন দাবী করবেন কেন? পূর্বপক্ষ এ আপত্তি তুলতে পারেন । 
তাদের আমরা অদ্ৈতবাদীরা এই কথাই বলব,_-আপনার যারা জগতের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, আপনারাই আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে এই অস্তিত্বের 
লক্ষণটা কি বলুন। আমরা দেখিয়ে দেব কোন লক্ষণই ধোপে টিকবে না। 
তবে কি জগতের অস্তিত্ব নেই? তাহলে আপনারাই জগতের ন্যস্তিত্বের 
লক্ষণ বলুন। আমরা দেখিয়ে দেব তাও সম্ভব নয়! স্থতরাং জগতের 
অস্তিত্ব নাস্তিত্ব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আপনাদের যুক্তি অনুসরণ' 


. বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ভারতায় সমাজ ২৯ 


করেই জগতটাঁকে অনিবচনীয় বলছি। যদি আমাদের কথ! বলেন, আমরা 
একটি মাত্রই সত্তা নিয়েই সন্তষ্ট আছি, সেই এক অদ্বিতীয় বিজ্ঞানত্বরূপ 
্রদ্মদত্যের উপর নির্ভর করেই আমরা চরিতার্থ 

এখন, গল্গাযাত্রীর বৈরাগ্যরাণীর অর্থেই জগত্টাকে মায়াময় বলি, অথবা 
সুন্ম দার্শনিক অর্থেই মায়াময় বলি, প্রশ্ন থেকে যায় এই মায়াবাদের 
সার্থকতা কি? বিবেকানন্দ কি এই মায়াবাদ প্রচার করেই' ভারতের প্রতি 
- বিশ্বের শদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন? সমগ্র মানব সমাজের মৌলিক 
একতা, বিদেষমুক্ত এক মানবিক সংহতি, স্বার্থহীন স্বাভাবিক “মানবীয় শুভ 
বুদ্ধি, মানুষ মূলতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অপাপবিদ্ধত ব্যক্তিগত লোভ, অন্যের 
' উপর পীড়ন শোষণ মূল মানব প্রক্ৃতিতর ব্যন্তিচার,_-ওপনিষদিক সমগ্রতাবাধী 
দর্শনের, এই মানবমুখী ব্যাখ্যা জগতের সামনে দুঢ়. আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তুলে 
ধরতে না পারলে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি পশ্চিন দেশের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করা সম্ভব হত না। 

মায়াবাদের সার্থকতার প্রস্ঘট আমরা নিছক ব্যবহারিক দৃষ্টি কোন থেকেই 
উত্থাপন করিনি,' “বিশুদ্ধ দার্শনিক” দৃষ্টিকোণ থেকেও উত্থাপন করেছি'। 
জগতটা যদি মূলতঃ মিখ্যাই হয়, তবে এই দিব্যজ্ঞান-লাঁভ করা না করায় কার 
কি আসে যায়, যুক্তিতর্কের দিক থেকেই 'বা কি হানি হয়? জগতটা মিথ্যা 
হলে, আমার এই দিব্যজাঁনে বঞ্চিত হবার ঘটনাটি, আর আপনার 
এই দ্রিব্যজ্ঞীন লাভ করার ঘটনাটি উভয়েই সমান মিথ্যা । আমার ও আপনার 
সকল বিশ্বাস অবিশ্বাস সবই সমান মিথ্য]। আমি যদি বস্তজগতটাকে সত্য 
মনে করে মায়ামোহে ডুবে থাকি মার আপনি যদি অসত্য মনে করে মায়ামোহ 
উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন, উভয়েরই জ্ঞান অজ্ঞানের, সমান মূল্য । .কারণ একমাত্র 
ব্ৰহ্মই সত্য কি মিথ্যা, জগতট! সত্য কি মিথ্যা তা ত আপনার বা আমার 
বিশ্বাসে বা অবিষ্বাসের উপর নির্ভর করছে না। এজন্ত ব্রন্বজ্ঞান লাভ. 
, করার: কোন প্রয়োজন ররেনা। কারণ বিজ্ঞানত্বরূপ ব্রহ্ম আমার ব্রহ্ধজ্ঞান 
লাভের উপর নির্ভর করে বসে নেই। তিনি স্বয়ন্তু নিজের মতেই আছেন, 
আপনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করে জগতে ব্রজ্ঞান বিতরণ করুন। 
আর আমি দিব্যি দুদিন ইন্জিয় সুখে মগ্ন থাকি। আপনার বরং বৃথা কষ্ট 
" করাটাই সার। কারণ আপনার কৃচ্ছ-সাধন আর আমার অখসম্তোগ্য ছুই 
শেষ পর্য্যন্ত সমানে মিথ্যা। আর যে জগতটাই নেই তাঁকে উদ্ধার করার 
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জন্য এত প্রচার এত প্রয়োজন এত গাদায় গাদায় বই লেখা, এত বক্তৃতা, 
সবই পওশ্রম। অগতটা উদ্ধার হল আর নাই হল, জগত যে মিথ্যা সেই 
মিথ্যা, ব্ৰহ্ম যে মৃত্য সেই সত্য । সুতরাং শংকর-বেদাত্ত মূলতঃ non-ethical 
philosophy, শুধু তাই নয়, এক ধরণের atheistic philosophy-ও বটে । 
কারণ শংকর-বেদান্তের যুক্তি নৈয়ায়িক নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করলে সষ্টি কর্তা 
ঈশ্বর মূলত মিথ্যা, ঈশ্বরোপাসনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, পাপ পুণ্যের 
ভিতরে, স্তায় অন্যায়ের ভিতরে তফাৎ করার কোন বাস্তব নিরিখ থাকে না। 


এর উত্তরে বলা হয়ে থাঁকে ঈশ্বরোপাসন! ও পুণ্যকর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়, 


সেই বিশুদ্ধচিত্তে ত্ৰদ্মজ্ঞান প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ হয়। এরও উত্তর 
আগেই আমরা দিয়ে রেখেছি। নাই 'বা হ’ল ব্ৰহ্মজ্ঞান, নাই বা জানলাম 
তিনি সত্য, নাই বা মানলাম জগত মিথ্যা, যা মিথ্যা তা মিথ্যাই রইল, যা সত্য 
তা সত্যই রইল। আমার ব্রন্জ্ঞানী হবার প্রয়োজন নেই। আমি ব্রন্জ্ঞানী 
না হলেও, মুক্ত না হলেও মুক্ত, কারণ আমি নেই, তিনিই আছেন। অথবা 
আঁমি, তুমি, তিনি কেউ নেই, কেবল এক €[709275025] 1৮ মাত্রআছে। 


এই বে-কায়দার অবস্থা থেকে পার পাবার জন্য জগতের একটা ব্যবহারিক. 


সত্তা বাঁ Pragmatic existence এর Concept, আমদানী করা হয়েছে । 
কিন্তু তাতেই বা.যুক্তির দিক দিয়ে লাভ কি হল? ব্যবহারিক সভাটাও মূলতঃ 
মিথ্যা। মনে করুন জগতটা অনাদ্রিকাল .ধরে দীর্ঘা়ত একটা স্বপ্ন, আর 
বাতের স্বপ্নটা এ স্বপ্নের অন্তবর্তাঁ একটা হুঙ্ব স্বপ্র। ত্রখন রাতের স্বপ্ন 
থেকে “জাগতিক” স্বপ্নটা সত্তা হিসাবে উচ্চন্তর আসন পাবে কি জন্য? 
স্বপ্নটা দীর্ঘতর হলেই কি সত্যতর হয়? বিশেষতঃ পরমার্থ ব্রন্মসত্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহারিক সন্তাটাও যখন মিথ্যা, তখন গ্রাতিভামিক সত্তা 
ও ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে এই উনিশ-বিশ করার যুক্তি কোথায়? এই 
পার্থকাটাও ত মিথ্যা। এখন তাহলে এই মিথ্যা জগতের মিথ্যা জীব- 
গুলোকে মিথ্যা উদ্ধার করার জন্য এই মিথ্যা হস্ত প্রসারণের প্রয়োজন 
কি? এই প্রশ্নের মুখে 'শংকর-বেদাম্ত আজ পর্য্যন্ত নিরুত্তর। সব চেয়ে 
বড় কথা, যে বস্তু জগতের অস্তিত্বের উপর বাস্তব-বিশ্বীস না রাখলে. কোন 
মায়াবাদী বৈদান্তিকেরও একটি নিমেষ বেঁচে থাকার উপায় নেই, এক পা 
চলার শক্তি নেই, একটা কথা মুখ দিয়ে বের করার ক্ষমতা নেই, সেই 
জগতটাকে ' একটি ব্যবহাঁরিক সত্তার সুক্ম কুতায় ঝুলিয়ে রেখে দায় সারার 
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চেষ্টা করলেও দীর্শনিক ভণ্ডামির দায় থেকে অব্যাহতি পাবার 
উপায় নেই। 

তাই বলছিলাম, বিবেকানন্দের শাংকরী মায়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিলনা । : 
তিনি যেখানে মায়ার ব্যাখ্যা “করেছেন সেখানে আরও দশজন সংসার 
'বিরাগীর মতই-ঈশ্বর সত্য জগত মায়াময় এইটুকু বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। 
মায়াবাঁদের প্রতি তার অন্থুরাগটা 75505$90-এরই একটা অন্র। যে 
সামাজিক দৃষ্টিতে শ্রমজীবির সাম্যবাদী সমাজবিপ্রবের স্তাষ্যতা ও অবস্তম্তাবির্তা 
ধরা পড়েছিল সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সহিত মায়াবাদের কোন সাগ্স্ত নেই? 
বিবেকানন্দ আরও এক জায়গায় বলেছেন--“শংকরের বিরাট বুদ্ধি ছিল, 
কিন্তু বিশাল হৃদয় ছিলনা”_(“The Sages ০৫ [77018”)। একথা যখন 
. তিনি বলেছিলেন তখন মাঁয়াবাদ তাঁকে বিভ্রান্ত করেনি। তার মতে তিনি 
যেভাবে মায়ার ধারণ! করেছিলেন তা আধ্যাত্মিক রহস্তবাদের প্রতি একট? 
অলৌকিক বিশ্বাসের সহোদর । 

প্রাচীন গপনিষদিক যুগের মানবিক গৌরবকে ফিরিয়ে 'এনে বর্তমানকে 
উদ্ধদ্ধ করতে গেলে কিঞ্চিৎ বিপদের সম্ভাবনাও আছে। বিবেকানন্দ 
Hindu Revivalism-এর মারফত জগতশুদ্ধি ও জাতিশুদ্ধির চেষ্টা করে- 
ছিলেন। এই শ্ুদ্ধিপদ্ধতিতে প্রাচীনযুগের মানবধর্মী গৌবরবদীপ্তির সঙ্গে 
সঙ্গে তার রহ্স্তঘন অধ্যাত্ববাদের কুজটিকাকেও আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার 
আশংকা! থাকে । বিবেকানন্দের মানবধর্মও তাই অধ্যাত্ববাদের কুয়াসা 
থেকে মুক্ত হতে পারেনি । এবং এই কুঝটিকার সুত্র: ধরেই বিবেকানন্দ 
প্রতিষ্ঠিত রামককঞ্চমিশন তীর সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে শক্তিশালী 
বাঁজপুরুষ ও বিভ্তশালী স্বার্থাথেষীর অনুগ্রহে পরিপুষ্ঠি লাভ করেছে বলতে 
পারেন এই বিত্তবান ও শক্তিমান ভক্তপুদ্রবেরা নিজেরাই মিশনে দান করার 
সুযোগ পেয়ে কৃতাৰ্থ বোধ করছেন । এ যে কতবড় আত্মপ্রতারণা এক নিমেষেই 
তার প্রমাণ হয়ে যেতে পারে | বিবেকানন্দ যে শুদ্র-বিপ্রব ও ৃদ্রজাগরণকে 
খাস জানিয়েছিলেন: তাঁরই পক্ষ নিয়ে রামকঞ্চমিশন একবার দাঁড়াবার 
* চেষ্টা করে দেখুক । বিত্তশালী ও শক্তিশালী রাজপুরুষ ভক্তের দল মারমুখো 
হয়ে উঠবে। তাই বোধ হয় বিবেকানন্দের বিপ্লবী চিন্তাধারাকে তারই 
" প্রতিষ্ঠিত মিশন এখন শতহস্ত দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। যে চিন্তাধার! 
ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি ও বিভ্তশালীদের মনঃপুত নয় সেই চিন্তাধারার 
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ধারক কোন শিক্ষকের আদর্শগত স্পর্শ থেকে বিগ্যায়তনগুলিকে যতদূরে সম্ভব 
সরিয়ে রাখাই: তার! কল্যাণকর বলে মনে করেন । 

কিন্তু রাজশক্তি, বিভ্তশক্তি ও মোহত্ত শক্তি যে চেষ্টাই করুক না কেন, 
নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানগুয্বের বিবেকবাণী যে বীর সৃন্ন্যাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, 
তাঁর প্রদীপ্তমূর্তিকে . শংকর-বেদান্তের ধুম মায়ায় চিরদিন আবৃত রাখা 
যাবেন! । দেশের মানুষ মান্ষ-বিবেকানন্দকে খুঁজে বের করবে-যে মানুষ 
, উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তসন্ধ্যায় দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন__'আসন্ন 
“ শুদ্রবিপ্রবের পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। সে আসবেই, কেউ তাঁকে 
ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ন! ৷? 

পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে সে বিপ্রব আজ এসে গেছে, নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই দেশের শূদ্র জনসাধায়ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের 
ক্ষমতা ও বৈশ্যেরর সম্পদশক্তিকে আয়ত্ত করে তাকে অতিক্রম করে চলে 
গ্রেছে। শৃদ্র বিপ্লবের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিিত -হবার পরও 
যদি মানুষ কোনও রহস্তময় ঈশ্বরের কাছে. আত্মসমর্পণের প্রয়োজন অনুভব 
করে, তাঁহলে তাই করবে। কিন্তু সে বিপ্লব, সে সমাজতন্ত্র আগে আঙ্গক। 
এও ত হতে পারে শোষণহীন পৃথিবীতে সকল' মানবিকগুণের অফুরন্ত উন্মেষে 
'চির-ভাস্বর এক এক্যবদ্ধ মানবসমাজই তখন ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করবে। 
সে সমাজ হিরণ্যগর্ভ, সেই সহতরশীর্ষ, সহঅ্রচক্ষ, সহজ্রপাদ বিরাট পুরুষের 
জ্যোতিতে বিশ্ব জ্যোতির্ময় হবে । উপনিষদের প্রাচীন প্রজ্ঞামন্ত্র যে এক্য ও 
সমগ্রতার কথা ঘোষণা করেছিল এই পথেই তার চরম. সার্থকতা প্রমাণিত 
হবে। আমাদের ভারতবর্ষেও সেদিন যখন আসবে তখন দেশের মানুষ 
্রদ্ধানম্র কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে সেই বৈদান্তিক সন্নযাসীকে যিনি প্রচার 
করতে চাইলেন শংকরবেদান্ত, কিন্তু ঘোষণা করলেন শোষিত মানুষের 
মর্মবাণী, আহ্বান জানালেন সাম্যবাদী শূদ্র-বিপ্রবকে ৷ | 

(বিবেকানন্দ সমাজচিস্তামূলক উদ্ধ-তিগুলি খুঁজে দেখতে ডঃ ভূপেন্্রনাথ 
দত্তের ‘Swami Vivekananda-—Patriot Prophet’ গ্রন্থথানি থেকে 


অনেক সাহায্য পেয়েছি। ডঃ দত্তের গ্রন্থে বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর যে পৃষ্ঠা 
নির্দেশ করা হয়েছে তার সঙ্গে আমি যে পৃষ্ঠা নির্দেশ করেছি তাঁর অসঙ্গতি 
আছে। কারণ, আমি গ্রন্থাবলীর পরবর্তী সংস্করণগুলি ব্যবহার করেছি।-.. 
লেখক ) 


‘আস্তর্দাতিক’-এর সৌজন্তে | 


বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য দর্শন 


উনবিং শ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয় ‘জীবনে, যে নবজাগরণের সুচন! 


হয়েছিল, তা অনেকাংশে “ভাবজগতের বিপ্রব। ইউরোপীয় ' চিন্তাধারায়- 
“যে বিপ্লব এসেছিল, তার ভিত্তিভূমি ছিল সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে 
'. শিল্পবিপ্নৰ । বৃটিশ অধিকারের ফলে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য চিন্তায় দীক্ষা 


গ্রহণ করল, কিন্তু সে চিন্তা, ভারতীয় মানদজীৰনে বিরাট: পরিবর্তন 
আনলেও, যে .সামাজিক পটভূমিকায় ইউরোপে “ও ধরণের ভাবধারা ষ্ট 
হয়েছিল, ভারতবর্ষে তা সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য অনেকে বল্তে . পারেন, 


Vl পাণ্চাত্য অধিকার আমাদের পুরাতন, সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙ্গন, এনেছিল, 


এবং ভারতীয় নবজাগরণ তারই প্রতিবিম্ব । আসলে, সমাজ-ব্যবস্থা ও. 


, ভাবধারা ঠিক অতটা সমান্তরাল ভাবে চলে না। তাই যদি একথা 


বলা হয়, ভারতবর্ষে চিন্তার আন্দোলন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে 


উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ একটু ব্যবধান ছিল, অর্থাৎ চিন্তায় বিপ্লব এলেও 


সমাজ-জীবনের মধ্য থেকে তা. জন্ম নেয়নি, বরং চিন্তার নৃতন ধারা 
সমাজ-জীবনকে . সংস্কার করতে :চেষ্টা করেছে তা খুব মিথ্যা হবে না। 
কিন্তু চিন্তার প্রগতি ও সমীজ-জীবনের, গতি, ছুই-এর মধ্যে যে ব্বধাঁন 
প্রথয় থেকেই রয়ে গেছে, তা কখনই দূর হয়নি। ভারতের নবজাগরণে 
প্রথম বিপ্বর এসেছে ধর্ম-সাধনায়। আধুনিক যুগের প্রবর্তক রামমোহন 
সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, এতকাল হিন্দুধর্ম বলে যা চলে এসেছে, তাঁ 
মধ্যযুগের “নিবন্ধ রচয়িতাদের স্বকপোলকল্পিত, তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের প্রধান 


, স্তম্ভ বেদ-উপনিষদের কোন সম্পর্ক নেই। ইউরোপে মধ্যন্যুগে ধর্ম যে, 
*নিয়মতান্ত্রিকতা-ও আচীর-সর্বন্বতায় পরিণৃত হয়েছিল, তা? থেকে মুক্তি. ঘটে 


-. রেনেসীসের' সময়ে, যখন পণ্ডিতের পুরাতন গ্রীক দর্শন ও ধর্মগ্রন্থের মধ্যে, 
' নূতন জীবনের অর্থকে খুঁজতে চাইলেন। তাই: তাদের: প্রথম মন্ত্র ছিল, 
‘উৎসের দিকে ৮ রাঁমমোহনও, উৎস- থেকে হিন্দুর্কে পুনরুদ্ধার করতে 
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চেষ্টা করলেন এবং ‘সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দারনৈতিক ব্রাহ্ম ধর্মকে _ 


প্রতিষ্ঠিত করলেন, যার সঙ্গে ইউরোপের তুলনায় প্রোটেন্ট্যা্ট ধর্মের নাম 
করা চলে । কিন্ত ব্রাহ্ম ধর্ম প্রথম পুন্ররুজ্জীবনের সহায়ক হলেও ইউরোপীয় 
চিন্তাধারা আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠলে, দেখা গেল, তাঁর যুক্তি, ব্যক্তি- 


স্বাতন্ত্যবোধ, স্বাধীনতা ঠিক. প্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চল্তে পারছে না৷" 


ফলে, আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের মনে সমস্ত পুরাতনকে বর্জন করার 
একটি প্রবৃত্তি দেখা গেল। যেহেতু ধর্ম বন্ধন কৃষ্টি করে, সংস্কার ও তান্ধ- 
বিশ্বাসের নামে ব্যক্তির স্বাধীন স্ত্তাকে নি্পিষ্ট করে, তাই তৎকালীন 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা, যারা “ইয়ং বেঙ্গল’ নামে পরিচিত, 
তাঁরা নাস্তিকতার মতবাদ প্রচার করলেন। অবশ্য, তারা পুরোপুরি নাস্তিক 


_ না থেকে খুষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও, তাদের মূল চিন্তাধারা যুক্তিবাদী নাস্তিকতার . 


সমগোত্রীয় । এরপরে, নবজাগরণের মঞ্চে যে চিন্তাধারা দেখা গেছে, তা 
হোল হিন্দুধর্মের পুনরভূখান ও তার সংস্কার। ' এই সংস্কারের ছটো দিক 
আছে, একুটি সমাজ-সংস্কার ও জাতীয় চেতনার দিক যা বিগ্ভাসাগর ও 
বন্ধিমচন্দ্রের দিক এবং আর একটি, ধর্ম-চেতনার দিক, যা রামকৃষ্ণ পরম- 
হংসদেবের জীবন-সাধনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমরা যদি, রামমোহনের 
ধর্ম-চেতনাকে ভারতীয় নবজাগরণের প্রথম পর্ব বলে মনে করি, তাহলে 
ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহকে তাঁর "বিরোধ হিসাবে গণ্য করা যায় এবং 
বঙ্ছিম-বিদ্যাসাগর-রামকষ্ণের সংস্কার ও ধর্ম-সাধনীকে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের 
সমন্বয় বলে মনে করা যেতে'পারে। ঠিক কি কি সামাজিক কারণে 
এই জাগরণের তিনটি পর্ব দেখা দিয়েছে, তার হিসাব করা ছুরহ এবং 
হিসাবের মধ্যে একটি যান্ত্রিকতা দোষ দেখা দিতে পারে । আমরা যে 
পর্বভাগ করেছি, তাও খুব কঠোর ভাবে মানবার দরকার আছে বলে 
মনে হয় না, তবে তৎকালীন চিন্তার জাগরণকে এরকম একটি নিয়মের 
দ্বারা বোঝা যেতে পারে । বিবেকানন্দের ধর্মমত ও তার সঙ্গে পাশ্চাত্য 
দর্শনের সম্পর্ক আলোচনায় এই পর্বগুলিকে আমর! পটভূমিকা হিসাবে 
গ্রহণ করতে পারি । রি 

বিবেকানন্দের ধর্মমতকে বলা হয় বেদান্ত মত, কিন্তু মনে রাখা দরকার, 


বিবেকানন্দ বেদ্বান্তকে নৃতনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য এই ব্যাখ্যা . 


তার গুরু রামকষ্ধদেবের কাছ থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। বেদীত্তমতে 


“বিনা ও পাত দুর্ন চে | ৩৫ 


ব্ন্মাকে নিরাকার, নিগুণ বলা হয়,.এবং জগৎ মায়া) অন্ত দেবদেবীর 
উপাসনা শংকরের মতে. নির্বষ্টস্তরের ধর্মদাধনা, যদিও তিনি-মনে করেন, 
সাধারণ মানুষ মৃতিপূজা, আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দ্বিয়ে নিরাকার ব্রহ্ম 
সাধনার পথে এগুতে পারে। শশ্বরাচার্য ঈশ্বরকে ব্রহ্ম অপেক্ষা নীচে আসন 
দিয়েছেন, কারণ ঈশ্বর সগুণ, মায়াধীশ, ব্যকতিত্ব-সম্পনন, অষ্টা ইত্যাদি। 
অথচ যিনি সর্বময়, সমস্ত ভূতে বিরাজমান, তাকে কৌঁন্‌ গুণে ভূষিত করা 
চলে না, কারণ গুণ তাকে সীমারদ্ধ করে ফেলবে । রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মে 
নিরাকার ব্রঙ্গের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্ৰন্ধাকে ব্যক্তিত্বদম্পন্ন বলে 
মনে ক্রা হোত । অনেকে মনৈ করেন, রাঁমমোহনের ব্রাহ্মমতে যে একেশ্বর- 
বাদের সাক্ষাৎ পাঁওয়া যাচ্ছে, তা ইসলাম ও খুষ্ট-ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত । 
রামকষ্ণদেবের সন্ধে কেশবচন্দ্রের অন্তর্গতা ছিল এবং উভয়ে যে উভয়ের 
ধর্মমতকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কেশবচন্দরের 
নিরাকার সাধনার ফলেই রামকষ্ণদেব সাকার কাঁলীসাধনাকে নিরাকার 
ব্ৰহ্ম সাধনায় উত্তীর্ণ করতে পেরেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও, 
একথা নিশ্চিত.বলা যায়, রামকৃষ্ণদেব সাকার সাধনা ও নিরাকার সাধনার 
সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের বেদান্তের দীক্ষা রামকষ্চদেবের কাছ, 
থেকেই। তাই তিনি উপলদ্ধি করেছিলেন, ত্রন্ধ সাকার সাধনার মধ্য দিয়ে - 
"প্রকাশিত হয়ে নিরাকারে মগ্ন। প্রশ্ন হতে পারে, ধর্মমতের এই বিবর্তনের 
সঙ্গে চিন্তার নবজাগরণের সম্পর্ক কি? ব্রঙ্গের নিরাকার সাধনায় যে 
_বিরাটিত্ব, সাধারণ মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারেনা। তাই. মনে হয়, 
“সাধারণ মানুষের ধর্মকে নিরাকার সাধনা অবলুপ্ত করতে চায়। কিন্তু যদি 
বল! হয়, সাকার সাধন! নিরাকার সাধনারই সোপান এবং সাকারের মধ্যে 
নিরাকার নিজেকে প্রকাশ করেছে, সাধারণ, মানুষের ধর্ম-জীবন স্বীকৃত 
০ হোল, অথচ ধর্মের সীমাবদ্ধতা থেকে তাকে অসীমের দিকে নিয়ে যাওয়ার 
একটা নিরন্তর প্রচেষ্টা. রইল । রামকুষ্তদেব ব্যাখ্যাত বেদান্ত ধর্মের আর 
একটি দিক আছে, তা হোল, “ত্র জীব তত্র শিব’। বাঁমমোহনের পরবর্তী 
খুছ্গর ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হলেও মানুষের যুক্তি ও স্বাধীনতা 
মানব-কল্যাণকেই তৎকালীন শিক্ষিত যুবকেরা, সবচেয়ে বড় ধর্ম বলে মনে 
করত.। রামমোহন সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক হলেও, হিন্দুধর্মের গ্রানি ও 
কুসংস্কার সর্বাপেক্ষা বড় বাঁধা পায় এই সময়, এবং তারই প্রভাব পড়ে 


পরবর্তী হিন্দুপুনরভ্যুথান ও. ধর্মসংস্কারে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুযের' 
কল্যাঁণচিস্তা তখনকার 'সংস্কারকদের মূলমন্ত্র ছিল এবং রামক্্ক-বিবেকাননের 
এনর-নারায়ণ” মতবাদ মানবিক-স্বাতন্ত্যবোধ, কল্যাণ-বোধ ও সংস্কারচিন্তা 
মস্ত কিছুরই পরোক্ষ ফল।. বেদান্তে প্রত্যেক মানুষকেই ব্রহ্ম বলা হলেও 
সোহহমবাঁদ আত্ম-মুক্তির উপরে যতটা-জোর দিয়েছে, সমাজ-মুক্তির উপর 
ততটা জোর দেয়নি। তাই, শঙ্করের সোহহমবাদ আত্মকেন্দ্রিকতায় 
পর্যবসিত হয়েছিল। যুগোপযোগী চিন্তাধারার প্রভাবে রামরুষ্ণদেব বেদীত্তের 
যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বিবেকানন্দ যা সমাঁজজীবনে প্রয়োগ করার কথা 
বলেছেন, তা সাধারণ মানুষের ধর্মকে উন্নত মর্যাদা দিয়েছে, তাকে গণ্ডীবদ্ধ 
জীবন থেকে বিরাট মানবতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, সংস্কারে উদ্ধ,দ্ধ 
করেছে এবং আত্মমুক্তির কূপমণ্ুকত1 থেকে সামাজিক ও মানবিক মুক্তির 
বৃহৎ পরিবেশে দাড় করিয়েছে! i 
প্রশ্ন হচ্ছে, বিবেকানন্দ এই যে ধর্মমত ব্যাখ্যা করেছেন, তা তিনি 
কোথা থেকে আহরণ করেছেন? অনেকে বল্বেন, তার গুরু. রামকৃষ্ণ 
দেবের কথাযৃত্ব থেকে তিনি যা লাভ করেছিলেন, তাই শৃঙ্খলাবদ্ধভাঁবে 
নব-বেদাত্ত মৃতকে প্রতিষ্ঠিত' করেছে)। অথচ আমর! দেখাতে চেষ্টা করেছি, 
রামকষ্দেবের ধর্মসাঁধনার পটভূমিকায় রয়েছে নিরাকার ত্রহ্ম-সাধনা, প্রচলিত 
হিন্দুধর্ম, সংস্কার আন্দোলন সব কিছুই । এবং একমাত্র প্রচলিত হিন্দু- 
ধর্মকে বাদ দিলে আর সবই পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংঘাত যে আন্দোলন 
এনেছিল তা থেকেই এসেছে এবং সেই সব ভাবধারা লমীজ-জীবনে 
যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, বা তার ফলে দেশের মনীষীদের মনে, যে সব 
নূতন চিন্তার আবির্ভাব ঘটছিল, সবই রামকঞ্চ প্রবর্তিত ও বিবেকানন্দ 
ব্যাখ্যার নববেদীত্তকে প্রেরণা দিয়েছে । বিবেকানন্দ তীর কাণী ও রচনায় 
নববেদাত্তমতকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার সঙ্গে সমকালীন কিংবা: 
রেনেসাস পরবর্তী ইউরোপীয় চিন্তাধারার বহুল সাদৃশ্ত দেখা যায়। একথা 
বলার উদ্দেশ্য এই নয়, বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য ভাবধারাঁকে হিন্দুধর্মের 
ক্ষেত্রে! প্রয়োগ করেছেন। বরং বলা যায়, পাশ্চাত্য চিন্তা ইউরোপীয় 
শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে, যা আমাদের দেশে রামমোহনের কাল থেকে , 
সামাজিক পরিবেশে সঞ্চিত হচ্ছিল, তা বিভিন্ন ঘাঁত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে 
বামকঞ্চদেবের ধর্মসাধনার মারফৎ তীর কাছে'এসে-পৌঁছোয়। তার. চিন্তায় 


বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য দর্শন ) 8 ০ ই 


পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তার জঙ্গেসানৃগতের অর্থ এ নয়, যে, তীর ধর্মমত 
পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রস্থত । পাশ্চাত্য চিন্তার সংঘাতে ভারতীয়. সমাঁজজীবনে 
যে পরিবর্তন স্থচিত হয়েছে, ‘ত! থেকে উৎসারিত হয়েছে বিবেকানন্দের 
ন্ববেদান্ত মত । ! 

বিবেকানন্দের জীবন আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত 
বলেছেন, “At the time of Narendra Nath’s college career ' 
Herbert Spencer’s “Evolution” and “Unknown and Unknow = 
able’ theoreis were the rage among the students. Along. 
with it, John Stuart Mill’s book “On liberty?” was 
fovourite. If the earlier generation was enamoured of 
Preistly, Parker and the Psychologist Hamiltion, the 
ext generation was reading Spencer, Mill, Harrison, the 


‘English protagonist of Positivism.” হারবাট স্পেন্সারের First 
‘ Principles সুরু হচ্ছে অজ্ঞাত ও 'অজ্ঞেয়? তত্বকে নিয়ে। তিনি 


বল্তে চাইছেন, সাধারণ জ্ঞানের বিষয়কে বিজ্ঞান কিছুটা শৃঙ্খলিত করে 
এবং দর্শন সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে একটি নিয়মের অধীনে আন্তে চায়। 
কিন্তু মান্য সব জান্তে পারে ন|।' আমরা কতকগুলি পৃথক ঘটনাকে 
জানি এবং তাঁদের মধ্যে নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করি। কিন্তু প্রকৃত 


সভা কি আমরা জানি না। হারবার্ট স্পেলার .বল্তে চাইছেন, আমরা যা 


জানি, ত! বিজ্ঞানে গ্রথিত হয় এবং সমস্ত বিজ্ঞানগুলির এঁক্যই, দৰ্শন । 
কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে পারে না। আমর) 
যু জানি, তাছাড়া, "এমন .কিছু সব সময়ই থেকে যাচ্ছে যা আমরা 
জান্তে পারি না! সমগ্রকে না জান্লে প্রকৃত তাকে জান! যায় না। 
কিন্তু .সব সময়ই, অজ্ঞেয় একটি অংশ থাকৃবে) যদিও বিজ্ঞানের উন্নতিতে 
অজ্ঞেয় অংশের অনেক কিছুই .আমাদের .জানা হয়ে যাচ্ছে, তবু, এমন 
কিছু চিরকালই থাঁকৃবে, যা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। . হাঁরবার্ট স্পেন্সার মনে 
কুরেন, ঈশ্বর হচ্ছেন এই অজ্ঞাত ও অজেয় এরং মানুষ যাকে উপাসনা 


করে, তা এই রকম নির্বরব ও নির্বাচ্য, যার কোন- ধারণাই করা যায় না, 
“The Absolute and Manifestation. প্রবন্ধে বিবেক্কানন্দ হাৰ্বাট 


‘স্পেল্সারের এই তত্বের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অজ্ঞেয়রাদ 


রর : "প্রবন্ধ পত্ৰিকা 
' মনে করে, কোন কিছু জান্তে গেলে তাকে একটি বিশিষ্ট শর্ত বা 
দুষ্টিভঙ্গীতে জীন্তে হবে। ইশ্বর বা ব্র্মকে ওভাবে জান! যায় না। 


কারণ কোন শর্তাধীন ভাবে তাকে জানার অর্থ তাকে সীমাবদ্ধ করে 
ফেলা । কিন্ত তিনি অনীম, অতএব তিনি অজ্ঞেয়। বিবেকানন্দ ব্রহ্মকে 


অজ্ঞেয় বল্লেও হাঁরবার্ট স্পেলারের অর্থে তাকে ব্যাখ্যা করেন নি। তিনি. 


বল্ছেন, ব্রহ্ম সাধারণ ভাবে জানার উধ্বে এবং সেই অর্থে তিনি অজ্ঞাত 
ও অজ্ঞেয়।- বরং তিনি জ্ঞাতও নন, অজ্ঞাতও নন, এই ছুই বিভাগ 
থেকে তিনি অনেক উধ্বে উন্নীত ব্রঙ্গকে সাধারণ জ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ 
করা যায় না, তাই তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আবার যখন 'তাঁকে 
কেউ সাধনায় উপলব্ধি করছে; তখন তিনি জ্ঞাত বিষয়ের থেকেও অধিক 
অন্তরঙ্গ। তাই, বেদীত্তে যেমন, ব্রক্মাকে অনিবচনীয় বল! - হয়েছে, 
বিবেকানন্দও সেই কথা বল্তে চেয়েছেন। কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম প্রসঙ্গে 
, অজ্ঞাত-অজ্ঞেয় তত্ব স্বতঃই এসে পড়ে এবং ব্রদ্দকে জানার মধ্যে যে যুক্তির 
আপি উঠে, বিবেকানন্দ সে কথা আলোচনা করেছেন, জানা-অজানার 
উধ্বে”ব্রহ্মকে স্থাপন করার অন্ত | 


বিবেকানন্দের চিন্তায় আর একটি বড় উপাদান, বেদান্তের মায়াবাদকে . 


নৃতনভাবে ব্যাখ্যা করা। বিবেকানন্দ বলেছেন, মায়াকে অনেক সময় 
ভ্রান্তি বলে মনে করা হয় এবং তার ফলে জগৎকে ভ্রান্তি বলে মনে 
করা হয়। কিন্তু মায়া বল্তে আসলে বোঝায় জগতে যে অস্তভ, অকল্যাণ 
রয়েছে, তাকে এবং এই অশুভ ও অকল্যাণের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম 
করতে হবে। বিবেকানন্দ বলছেন, “Thus we find that Maya. 
“is not a theory for the explanation of the world; it 
is simply a statement of: fact\ as they exist that the 
very basis of our being is contradiction that every- 
where we have to move tlirough this tremendous contra- 
diction, that wherever there is good, there must also be 
evil and wherever \ there is ৪1 there must be 50278 
2000, wherever there is lifé, death must follow as its 
shadow and every one who smiles will have to weep and 


vice versa, বেদাসন্তের মায়াবাদে জগতকে অস্বীকার করে যে আত্মমুক্তির 


Ll 


বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য র্শন ২ ৩৯ 
কথা ঘোষণ| করা হয়েছিল, বলা বাহুল্য মায়ার এই ধারণা সেই প্রাচীন 
বেদান্ত মতে বিরোধী। বিবেকোনন্দের এই মতের সঙ্গে পাশ্চাত্য -বহু 
'দার্শনিকের সাদৃষ্ঠ' রয়েছোরা মনে ক্রেছেন,, জগতে. শুভ ও অগুভ 
ছুইই আছে। মান্গুষের “কাজ হচ্ছে, অপ্ুভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। 
এই অশুভ-তত্ব নিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে বহু আলোচনা হয়েছে এবং যদিও ' 
বহু দার্শনিক মত একেশ্বরবাদের সঙ্গে অশুভ-তত্বের সমন্বয় করতে পারেন 
নি, তবুও একথা ঠিক, তারা জগতে বর্তমান অশ্ুভকে অগ্রা্থ করতে 
পারেন নি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এসে পড়ে। যদি জগৎকে 
ভ্রান্তি বলে মনে না করা হয়, এবং' ত্রদ্ধ সার্বভৌম সত্তা হন, তাহলে 
জগত ও ব্ৰহ্ম অদ্বয় হয়ে যায়। বিবেকানন্দের অদ্বৈত মতে, এই জগত 
ও ব্ৰহ্ম একাকার তত্ব পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বল্ছেন, “The Absolute 
has become the Universe. By this is not only meant the 
material world but the mental world, the spiritual world 
—heavens, and earths and in fact everything that exists. 
Mind is the name of a change and body the name of 
. another change and so on, and all these changes com- 
pose ‘our universe. This Absolute (a) has become the 
universe (b) by coming through time. space and causation 
© (c). This is the central idea of Advaita.” বিবেকানন্দ 
অদ্বৈত তত্বের যে ব্যাখ্যা এখানে দিয়েছেন, তা প্রাচীন মত থেকে আলাদা । 
এর অঙ্গে ইউরোপীয় দর্শনে, স্পিনোজা ও হেগেলের মতবাদের সাদৃশ্য 
২ স্মম্পষ্ট। স্পিনোজার দর্শনে সার্বভৌম সত্তা সর্বগ্রাসী এবং ব্যক্তিমানুষের 
অস্তিত্ব সেখানে বিরাটের কবলে প্রায় বিলুপ্ত । তাছাড়া স্পিনোজা গতি 
বিশ্বাস করেন না। স্থতরাং তাঁর সার্বভৌম - সতত! জ্যামিতিক অচঞ্চলতায় 
নিবদ্ধ । কিন্তু একটি কথা স্পষ্ট, জগৎ অস্বীকৃত নয়, জগৎ সার্বভৌম 
সত্তাকে অবলম্বন করে' সত্য । অবশ্য সেই সত্তাকে বাদ দিয়ে জগতের 
* কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু হেগেলের দর্শনে সার্বভৌম সত্তা স্ব-বিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে জগতকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজেই জগৎ রূপে পরিণত 
হয়েছেন। প্রাচীন বেদান্ত মতে, ব্রহ্ম সমগ্র জগতে বিরাজ করলেও বাঁ 
পরিবতিত হলেও, তার রপাস্তর বিবর্ত, পরিণাম নয়। অর্থাৎ জগৎ 


লা 
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আমাদের অজ্ঞান দৃষ্টির সামনে আবিভূতি হলেও শেষ পর্বস্ত জগৎ! বলে. 
কিছু সেই। সবই ব্ৰহ্ম এবং সেই. উপলব্ধিই পরম জ্ঞান। বিবেকানন্দের 
ব্যাখ্যায় বরং মনে হয়, সার্বভৌম সভা 'নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং 
সেই সভার সঙ্গে সম্পকিত' বলেই, জগৎ সত্য । তিনি বল্ছেন, দিক্‌, 
কাল ও 'কার্য-কাঁরণ সম্বন্ধ যার মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করেছেন, 
সব কিছুরই অস্তিত্ব তার উপর নির্ভর করেছে। . এই ত্রহ্মনির্ভর অস্তিত্বকেই 
বলা যায় সত্য অস্তিত্বের অভাব ; কিন্তু এই সমস্ত দিক্‌, কাল ও কার্য- 
কারণ সন্বন্ধকে একেবারে অলীক বল! যায় না, কারণ এগুলির মধ্য ' 
দিয়েই জগৎ প্রকাশিত হুচ্ছে। বিবেকানন্দ একটি উদাহরণ দিচ্ছেন, সমুদ্র 
এবং তরঙ্গ একই, অথচ তর্কে আঁমরা সমুদ্র থেকে পৃথক বলেই জানি। 
কিন্তু সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। বিবেকানন্দের 
ভাষায়, “If the wave. subsides,. the form vanishes in a 
moment and yeét the form was not a delusion.’ সমস্ত 
জগতও সমুদ্রের মত এবং আঁমরা সকলে, মূর্থ। চন্দ্র, নক্ষত্র সমস্তই সেই 
অমুদ্রের তরঙ্গরাজি। বিভিন্ন তরঙ্গ পরস্পর থেকে আকারের দিক থেকে 
আলাদা। এই আকার দিক, কাল ও কার্ধকাঁরণ সম্পর্ক এবং. তরঙ্গের 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য । নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরে আকড়ে ধরে থাকাই মায়! বা অজ্ঞানতা। 
যখন মানুষ নিজের ব্যক্তি. সীমার উধ্বে তাকিয়ে উপলদ্ধি করবে, যে 
মানুষে মানুষে প্রভেদ তরঙ্গ থেকে তরঙ্গের পার্থক্যের মত, অথচ সকলেই : 
একই সার্বভৌম সততায় প্রতিষ্ঠিত, তখনই সে মুক্ত এবং সর্বমানবের সঙ্গে 
একাত্ম । OO 

অতএব, জগৎ অলীক নয়, কিন্তু জগতের সীমাবদ্ধ কোন রূপকে সব 
'মনে করাটাই অলীক । ব্যক্তি-মান্ুষ মিথ্যা নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের সক্কীর্ণতা 
মিথ্যা। ব্যক্তি আর পরম ব্রহ্ম এক, কারণ সমস্ত ব্যক্তির মধ্যেই তিনি 
নিজেকে প্রকাশ করেছেন। যখন ব্যক্তি নিজের তুচ্ছ বিশিষ্টতাঁকে অতিক্রম 
করতে পারে, তখনই সে পরমকে লাভ করছে। আর একথাটাঁও মনে 
রাখতে হবে, পরমকে বাদ দিয়ে-ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব নেই, যেমন' সমুদ্রকে* 
বাদ দিয়ে তরঞ্দের অস্তিত্ব নেই। বিবেকানন্দ যেভাবে জগত ও মানুষকে 
ব্রদ্ধের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার্দের আলোচিত পাশ্চাত্য 
দর্শনের সাদৃশ্য অস্পষ্ট নয়। অনেকে বলতে পারেন, শঙ্করাচার্য্য যে তিন 
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সুরের সভার কথা বলেছেন, তাতে. প্রথম ও দ্বিতীয় « স্তরে বাস্তব জগতকে 


ERE করলেও । বিবেকানন্দও কি. তার বেশি 
কিছু করেছেন, অন্ততঃ তাঁর তরঙ্গ ও সমুদ্রের উদাহরণ থেকে, তা মনে 
হয় না। কিন যেখানে ব্রহ্ম উপলব্ধির কথা বলেছেনঃ সেখানে 
তিনি বলতে চেয়েছেন, আমাদের মধ্যে ধে পরম. আছে, তার সঙ্গে এক ' 
হয়য় যাওয়! এবং ব্যক্তি সীমা পেরিয়ে তাকে জানার মধ্যে সমস্ত মানুষের 
অঙ্কে আমর! এক হচ্ছি। এই চেতনাই ব্রঙ্উপলব্ধি। জগতের অত্তিত্ব 
তাতে অশ্বীকৃত হচ্ছে. না, কারণ সীমাকে আকড়ে ধরাটাই মায়া, অসীমকে 
তাঁর মধ্য দিয়ে পাওয়াতে সীমাই অসীমে উন্নীত হচ্ছে। আরও প্রশ্ন উঠতে 
পারে, ব্রহ্ম যে নিজেকে সমস্ত জগতে প্রকাশ করেছেন, এ তত্ব ত. উপনিষদে 
আছে এবং বামান্জের দর্শনে তারই. পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে। আসলে, 
উপনিষদে নিগুণ ও সগুণ ব্রদ্মের কথা থাকলেও জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক 


কি, বোঝা মুস্কিল ।' নিগুণি ব্ৰহ্ম নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না। 


আর সগুণ ব্রহ্ম পরিপূর্ণ অসীম নন। রামান্থুজের দর্শনে রদ্ধ সগুণ বলেই 


, সীমাবদ্ধ । কিন্ত হেগেল বা স্পিনোজার দর্শনে ব্রহ্ম বা সার্বভৌম সত্তা 


নিরাকার, অথচ জগতের :মধ্যে প্রকাশিত। যদ্ধিও হেগেল শেষ পর্যন্ত 
সার্বভৌম সত্তাকে খুষ্টীয় ঈশ্বরের' পূর্ণাবয়ৰ মনে করেছেন এবং তাকে 
অনেকখানি সগুণের মর্যাদা দিয়েছেন, ম্পিনোজার দর্শনের সে রকম কিছু 
নেই। অবশ্য কিভাবে এই নিরাকার সাঁবভৌম সত্তা বা ব্ৰহ্ম আকারময় 
'জগতে রূপায়িত, সে সম্বন্ধে দার্শনিক আপত্তি ওঠে । আমাদের আলোচনায় 
সে প্রসঙ্গ অবান্তর । | | 

বিবেকানন্দের মতবাদের সঙ্গে আর যে পাশ্চাত্য দার্শনিকের চিন্তাধারার 
স্পষ্ট সাদৃশ্য আছে, তিনি হলেন অগাস্ত কৌতে।. কৌতের চিন্তা 
বন্ধিমচন্দ্রকে কিরূপ প্রভাবিত করেছিল, সেকথা সুবিদিত। কিন্তু ব্রহ্গবাঁদের 
সঙ্গে মানবতাবাদের সমন্বয় ঘটান বিবেকানন্দের কৃতিত্ব । রামরুঞ্চদেব প্রতিটি 
জীবের মধ্যে শিবকে অন্বেষণ করার উপদেশ 'দিয়েছিলেন। বামকষ্দেবের 
এই ধর্মমতের পিছনে উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন এবং মাঁনব- 
কল্যাণবোধের প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। একথাও সকলে জানেন, কৌতের 
চিন্তাধারা শিক্ষিত যুবকদের মনে এক অসাধারণ উদ্দীপনা স্থষ্টি.করেছিল। 
বাঁমকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসবার 'আগেই বিবেকানন্দ এ সমস্ত তত্ব অন্বন্ধে 
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পরিচিত ছিলেন। তখনকার পরিবেশেই এই চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়েছিল 1. 
তাই, ধর্ম-প্রবক্তাদ্দের মনে স্বভাবতই এই তত্ব উদ্দীপনা সষ্ট করেছিল। 

বিবেকানন্দ ভার মানবতাবাদ কতখানি সংস্কার-আন্দোলন, রামক্ফচদেবের 
কথামৃত বা পাশ্চাত্য দর্শনপাঠ থেকে আহরণ করেছিলেন, বলা. কঠিন, 

কারণ সে হিসাব একান্তই গাণিতিক হবে। কিন্ত চিন্তার প্রভাব ঠিক 
অতটা গাণিতিক নিয়মে বিস্তৃত হয় না। 

১৮৩০ থেকে ১৮৪২ এর মধ্যে কৌতে তার বিখ্যাত গ্রন্থ Positive 
Philosophy ( Cours de Philosophic Positivie) রচনা ও প্রকাশ 
করেন। এই গ্রন্থে তিনি তার, দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করেন এবং এই 
মতবাদের সঙ্গে ধর্মের কোন্র সম্পর্ক নেই। কিন্তু পরবর্তা জীবনে বিশেষ 
কোন ঘটনা তাঁকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে এবং এই সময় তিনি মনে 
করতে আরম্ভ করেন, ক্যাথলিক ধর্মের নীতিগুলিকে বাদ দিয়ে তার 
বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কোন ধর্মের প্রয়োজন। তিনি মনে 
করলেন, “A nian should serve Humanity as a Substitute 
for God; he should meditate upon Humanity with the’ 
image of the woman who has meant most to him in his 
life before his mind in place of the ৮1161) Mary.” ধর্ম সম্বন্ধে 
তার এই মতবাদ দ্বিতীয় গ্রন্থ "১০ Positive Polity (System de 
Politique Positivie)তে প্রকাশিত হয়। তার অনেক ভক্ত এই 
ধর্মমতকে ভাল চোখে না দেখলেও মূল যে দার্শনিক মতবাদ তিনি প্রচার 
করেছেন, তার সঙ্গে এই মতবাদের যোগস্থত্র রয়েছে। j 

কৌতে দার্শনিক তত্বকে মানেন না, সুতরাং তার পক্ষে ঈশ্বরকে মানাঁও 
শক্ত । তার মতে বিজ্ঞান বস্তজগতের যে সমস্ত নিয়ম আবিষ্কার করে, 
দর্শনের কাজ সেই সব নিয়মের মধ্যে একটি এ্ক্য আবিষ্কার করা ও সেগুলিকে 
ব্যাখ্যা করা। কিন্তু মানুষের অন্তরে যে ভক্তি বা ভালবাসা আছে, যে 
বিশ্বা আছে, তা সে কাউকে সমর্পণ করতে চাঁয়। কৌতে মনে করেন 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি হতে পারে-মাঁনবতা” _মানবতা অর্থে তিনি সমস্ত মাছুষের' 
সভভাকে বুঝছেন, যে সভা পৃথিবীর আদি ইতিহাস থেকে মানব-কল্যাণের 
জন্য কাজ করে এসেছে। 'আমাদের কর্তব্য, এই বিরাট মানব সত্তাকে 
ধ্য ন করা এবং ঈশ্বরের পরিবর্তে আমরা তাকেই পূজা করতে পারি। এই 
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 মানব্সত্তা কোন ব্যক্তিমানবে পর্যবসিত নয়। ব্যক্তি মান্য মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে জগৎ থেকে বিদায় নেয়, কিন্তু মানবসত্তা অমর। এর মধ্যে রয়েছে 
সেই সর মহৎ প্রাণ যাঁরা মানুষের মঙ্গলের অন্ত সংগ্রাম করেছেন । প্রশ্ন 
হতে পারে, কৌতের মাঁনবসভাঁয় যে সব মান্য মহৎ, কেবল কি তাদের 
কথা বল! হয়েছে? মানবসভা বলতে কৌতে সমস্ত মানুষের মধ্যে যে শুভ, 
অনুভূতি রয়েছে, যা সব কিছু অকল্যাঁণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, তাঁকেই 
বুঝিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সেই কল্যাণকামী মানবস্ত্তা প্রকাশিতএবং 
তা অবিনশ্বর । এই শুভবুদ্ধি, কল্যাঁণচিন্তায় মগ্ন মানবসত্তাই কৌতের ইশ্বর । 
বিবেকানন্দের মানবতাবাদের কথা সর্বজনবিদ্িত। স্ৃতরাং' তা! 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না । এখানে যে কথা বিচার কর! দরকার, তা হোল 
এই, প্রাচীন বেদাস্তমতে মাঁনবতাবাদের অবকাশ আছে কিনা। যে দর্শনে 
সোহহমবাদ প্রচার করা হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে তাতে সমস্ত ' মানুষকেই 
একই উন্নত পর্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু. তা সত্বেও শব্করাচার্ষের 
দার্শনিক-তত্বের প্রয়োগে নিম্নবর্ণের বাঁধা ছিল। তাছাড়া, বিবেকানন্দ 
যেভাবে সমগ্র মানুষের মধ্যে একই আত্মাকে দেখবার চেষ্টা করেছেন, 
এরকম কোন জঙ্কল্প সে দর্শনে পাওয়া যায় না। বিবেকানন্দ বলছেন, 
“There is ‘no গু? nor you ; it is all one. It is either all ‘T’ 
০! 81] ‘7০॥?.” ' এই উপলব্ধির পরই মানুষ বুঝতে পারে, “Then alone 
a man loves when he finds that the object of his love is. 
not any low, little, mortal things. Then alone'a man 
loves when he finds that the object of his love is not a. 
clod of earth but itis the veritable God Himself.” 
বিবেকানন্দের কাছে, সোহহম্‌ বাঁদের' অর্থ সমস্ত মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে 
উপলব্ধি কর!। শুধু নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানা এবং ব্রন্মে লীন হওয়াই চরম 
মুক্তি নয় । সমস্ত মানুষকে একই আত্মার বিভিন্ন রূপ বলে জানতে পারলেই 
জগতে সংঘাত, বিবাদ দূর হবে। বিবেকানন্দ নিজের জীবনে এই 
তত্বকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন এবং সার্থক হয়েছিলেন। ব্রহ্মকে 
নিজের অন্তরে উপলব্ধি করা এবং সমস্ত মানুষের হৃদয়ে একই ঈশ্বরকে 
আথ্েষ্ণ করার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম উপলব্ধির মধ্যে মানবতাবাদের 
কোন ছিন্ন নেই, কিন্তু দ্বিতীয় উপলব্ধি অদ্বৈততত্ব্কে মাঁনবতাবাদের সঙ্গে 
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এক করে দেখেছে। সাধারণ মানুষের কাছে ব্রহ্মবাদ খুব স্পষ্ট ধারণা নয়, 
তা দার্শনিকের যুক্তি-তর্কের বিষয় কিংবা সাধকের ধ্যানের: বন্ত। কিন্তু 
যদি একথা বল! হয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে একই ইশ্বর বিরাজ করছে, ' 
অতএব প্রতিটি মানুষই ভালবাসা বা পূজার পাত্র, কিংবা একই মানবসভা 
সকল মান্গষের মধ্যে শুভ ও কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা করবার সংগ্রাম করছে, 
ছুটি বিভিন্ন দ্বার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের জন্ম হলেও মূলতঃ একই 
মানববতাবোধ দ্বার! তারা অন্ুপ্রাণিত। এই প্রসঙ্গেই কৌতের সঙ্গে, 
বিবেকানন্দের মানবতাবাদের সাদৃশ্ত দার্শমিক পার্থক্য সত্বেও ৷ 

আমেরিকা প্রবাসকালে বিবেকানন্দের সঙ্গে অনেক মনীষী চিস্তাবিদের 
সাক্ষাৎ হয়। তাদের মধ্যে তৎকালীন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্‌ ছিলেন 
অন্ততম । যদিও স্বামীজির সঙ্গে জেমসের চিন্তাধারায় আকাশ-পাতাল 
ব্যবধান, তবু বিবেকানন্দ যেভাবে বেদান্ততত্বকে জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ 
করতে চাইছেন, তা থেকে মনে হওয়! অস্বাভাবিক নয়, জেমসের প্রয়োগবাদ 
তাকে আকর্ষণ করেছিল । জেমসের দশনে সত্যকে যাচাই করে নেওয়ার 
প্রশ্নটাই বড় এবং প্রয়োগবাদের বহু অপব্যাখ্যায় যদিও এই ধারণাই হয়, 
জেমসের মতে যে ধারণা সন্তোষজনক, তাই সত্য, আসলে. কিন্তু প্রয়োগবাদ 
অতটা বিকৃত নয়। এই দশ‘নের মতে, কোন ধারণা সত্য হতে হলে যা 
তার দ্বারা চিহ্নিত হচ্ছে, তাঁকে অবশ্য বাস্তব হতে হবে এবং পরীক্ষা ব] 
পর্যবেক্ষণ দ্বারা বাস্তব অস্তিত্বকে বিচার করে দেখতে হবে। বৈজ্ঞানিক 
প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরীক্ষা.যদি ধারণাকে সমর্থন করে, তবেই, তা সত্য হবে। 
নৈতিক ধারণার ক্ষেত্রে জেমস্‌ বলেছেন, যা সবচেয়ে বেশি শুভ উৎপাদন 
করে তাই সত্য-। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে বিশ্বাস নিয়ে আমাদের প্রথম 
এগুতে হয়, সেখানে সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা আবেগের উপর নির্ভর 
করতে হয়। যেমন, কোন একটি বিশ্বাস সত্য হবে কিনা, আগে থেকে 
বোঝা মুস্কিল, যুক্তি-তর্ক বিশেষ কোন সুবিধা সৃষ্টি করছে না। সেসব ক্ষেত্রে 
যা আবেগের কাছে সন্তোষজনক 'বলে মনে হচ্ছে, তা গ্রহণ করা যেতে 
পারে। যেমন, ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়ত কাউকে সাহস দিতে পেরেছে এবং 
তাকে কাজে উৎসাহ দিয়েছে, সেক্ষেত্রে ঈশ্বর বিশ্বাসকে সত্য বলে মেনে 
নেওয়া যায়৷ যাই হোক, জেমন্‌ দেখাতে চেয়েছেন, প্রয়োগ ছাড়া কোন. 
খারণ] সত্য হতে পারে নাও | 
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.. বিবেকানন্দ বল্ছেন, ধর্ম হিসাবে বেদাস্তের অবশ্যই: একটি প্রয়োগগত 
দিক আছে। জাগতিক জীবন ও ধর্মীয় জীবনের কাছে পার্থক্য রাখলে 
চল্বে না, কারণ বেদাস্তের কাছে সমস্ত জীবনই এক। ধর্মের আদর্শকে 
জীবনের -পরুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।. ভাগৰদ্‌ গীতাই ভার মতে 
বেদান্তের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা । তবে বেদান্তের আদর্শ, শান্ত কর্মবাদ। জীবনের 
কোন অবস্থাতেই যেন এই শান্ত অবস্থা, দূর না হয় এবং কর্মের ভন্ত 
এই অবস্থাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। বেদান্ত বল্তে চায়, নিজের উপর বিশ্বাস 
রাখতে হবে, মনে করতে হবে, মান্থষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আত্ম-উপলদ্ধিতে 
এই আদর্শকে লাভ করতে হবে, শুধু তাই নয়, এই আদর্শ আমাদের 
'করায়ও। কেবল আমর! আত্মবিশ্বত'। বিবেকানন্দের ভাষায়, “Thus 
Vedanta not only insists that the ideal is practical, but 
that it has been so all the time; and this ideal, this 
‘Reality is. our own nature,” বেদান্ত বল্তে চায়, সবই সেই 
একের প্রকাশ, সুতরাং মানুষে মানুষে, শক্তি ও দুর্বলতায়, পাপ ও পুণ্যে 
এবং জীবন ও মুভ্যুতে কেবলমাত্র পরিমাণের তফাৎ। অতএব, £০ 
We have no right to look down with contempt upon 
those who are not developed exactly in the some degree 
as we are:-‘’"in the long run we} come to learn that 
all are seeing the same thins, ‘are more or less appr- 
. coaching the same ideal. and most of our differences are 
merely differences of" expression.” বিবেকানন্দ আরও বলেছেন 
“Where is there a more practical ‘God than He whom 
I see before me—a God omnipresent in every being, 
motfe real than our senses? For you are He, the Omni- 
‘present God Almighty, the soul of your souls and 11 
say you are not, I tell you an untruth.” এই আদর্শের 
উপরই বিবেকানন্দ সার্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বেঁদান্তই 
তার মতে সেই সার্বজনীন ধর্মের আসন গ্রহণ করতে পারে, কারণ সব 
ধর্মের মধ্য দিয়েই একই সত্য প্রকাশিত হচ্ছে এবং বেদান্ত সমস্ত ধর্মের 
গন্তব্য স্থান, সমস্ত মানবের মধ্যে একই আত্ম বিরাঁজিত, তাই জীবনে 
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প্রয়োগ করতে চাইছে । বলা বাহুল্য, এই সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ 
রামকষ্ছদেবের ‘যত মত, তত পথ” তত্বের পরিবর্ধিত রূপ। বিবেকানন্দ 
এইভাবে বেদান্ত আদর্শকে কর্মে, জীবনে এবং সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে 
চেয়েছিলেন । ধর্মের এই ব্যাপক প্রয়োগ আমাদের দেশে নূতন নয়, কিন্ত 
যা আচার-সর্বস্বতায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল॥ বিবেকানন্দ তাঁকে জীবনে সুস্থ 
ভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। ধারণাকে প্রয়োগের মধ্যেই সত্য করে 
- ভুল্তে হয় এবং যদি প্রয়োগ না করা যায়, তবে তা মিথ্যা, এ বক্তব্য 
বিজ্ঞানের উন্নতিতে পাশ্চাত্য চিন্তায় স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল! - 
উইলিয়াম জেমসের চিন্তায় তারই তাত্বিক বিশ্লেষণ। পাশ্চাত্যের প্রয়োগ- 
জীবন যে বিবেকানন্দকে আকর্ষণ করেছিল, তা সকলেই জানেন। তবে 
তিনি সেই প্রয়োগ-ধারণাকে আত্মিক. উন্নতির ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন, 
অবশ্য বাস্তব জীবনের উন্নতিকে তিনি অবহেলা করেছেন, তা নয়। সমস্ত 
মানুষের অন্তরে এক আত্মার সন্ধান পেলে জীবন ও আত্মিক সিন 
দুই-ই উন্নত হবে তাঁই-ই তিনি বলতে চেয়েছেন। 

বিবেকানন্দ যা বলেছেন, সবই কাজে প্রযুক্ত হয়েছে কিনা বল! 
শক্ত, কারণ আগেই বলেছি, আমাদের দেশে চিন্তা ও কর্মে দুত্তর 
ব্যবধানে রয়েছে সামাজিক অনগ্রসরতাঁর জন্য । কিন্ত যে যুগে ধর্মই ছিল 
একমাত্র জীবনবেদ যখন সমস্ত অস্তিত্বই ছিল: ধর্ম-ময়, তখন বেদজ্ঞের 
ব্রন্ববাদের সঙ্গে মীনবতবাঁদ, সংস্কার-বাদ, প্রয়োগবাঁদ, কল্যাঁণবাদ ' 
সব কিছুকে যুক্ত করে তিনি ধর্মকে - যুগোপযোগী করে তুলেছেন। তিনি 
সাধারণ মানুষের ধর্মকে ব্রদ্দবাদেব সঙ্গে সংযুক্ত করে সম্বকীর্ণতাকে দূর 
করেছেন, সমস্ত মানুষের মধ্যে একই তর্কে আবিষ্কার করে সার্বজনীন 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, মাঁনবতাবাদের আলোকে সমাজ-মুক্তিকেই বড় 
করে দেখেছেন এবং যে ছুঃখ-দারিদ্র্যকে তিনি মায়া বলে মনে করেছেন 
তাঁর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাই ধর্মের দিক দিয়ে তিনি 
বড় বিল্পবী। | 


তলভ্তয় ও বিবেকানন্দ 
আঁলেকজান্দার শিফমাঁন 


[ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন নিউ ইয়র্ক-এ ভারতীয় দর্শনশাস্্ 
সম্পর্কে, বক্তৃতা দিতে যান তখন তিনি ৩২ বৎসর বয়স্ক যুবক! স্বামীজীর এই 
বক্তৃতাবলী সমগ্র বিশ্বে যে সাড়া জাগায়, তার ফলে পাশ্চাত্য জগতের মনীষীরা 
। নতুন করে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। লিও তলস্তয় প্রায় তার যৌবন- 
কাল থেকেই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা ও দর্শনচিন্তা সম্বন্ধে অন্ুসন্ধিৎস্গ ছিলেন__ 

-বেদন্উপনিষদ, বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে তিনি একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধও লেখেন | 
নিউইয়র্কে বিবেকানন্দের-বক্তৃতাদানের পরেই তলস্তয় তীর সম্বন্ধে এবং শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে ওঠেন। স্বামীজীর ইংরেজি রচনাবলী তিনি মনো- 
যোগের সঙ্গে পড়েন এবং'বন্ধুদের কাছে লেখা ছিঠিপত্রে রামকষ্চ-বিবেকানন্দ 
সম্পর্কে সম্রদ্ধ উল্লেখ করেন। 

এই প্রবন্ধে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিশিষ্ট ভারতত্ববিদ ও তলশ্তয়- 
বিশেষজ্ঞ আলেকজান্দার শিফমান্‌ ভারতীয় দর্শন ও বামক্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে 
তলস্তয়ের চিন্তা-ভাবনার এক মন্নোজ্ঞ পরিচয় উপস্থিত করেছেন। রুশ- 05 
,সৌভন্ প্রবন্ধটি প্রাপ্ত । ] 

, ১৮৭৩ সাল--তলস্তয়ের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বছর । এ 
সময় তিনি প্রথম পিটারের আমল অববস্থন করে একখানি উপন্তাস রচনায় 
হাত, দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত উপন্তাস “আন! কারেনিনা”র রূপরেখা 
নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন। আবার এ বছরেই তলস্তয়ের নোট-বুকে ভারতীয় 

দর্শন সম্পর্কে লেখা কতকগুলি বই-এর তালিকা দেখা যায়। অদূরে ভবিস্যতেই 
তিনি বইগুলি পড়ে ফেলবেন বলে তালিকাভুক্ত করেছিলেন। 

১৮৭৩ সালে মানুৰ সমাজের আত্মিক সম্পদের নূতন করে মূল্যায়ন করতে 
“গিয়ে তলঙ্তয় পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনাবলী গভীরভাবে অনুশীলন করেন.। 
এসেই সঙ্গে কন্ফিউসিয়াস ও লাও-ৎসির বাণী, বৌদ্ধ সাহিত্য ও শঙ্করের বেদাত্ত 
ভাস্তও তিনি গভীর অভিনিবেশ বুনি অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় দর্শনশান্ত্ 
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প্রাচীন বেদ ও' উপনিষদ এবং মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বহু কাস 
তলভ্তয়ের চিন্তাধারার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে । 

তলস্তয়ের রচনাবলীতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদীক্ষার'উল্লেখ পাওয়া যায় 
১৮৭৯ সালে । তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ “মাই কন্‌্ফেশন”-এ তিনি বুদ্ধের 
‘জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন! তিনি লেখেন “শাক্যসিংহ জীবনের 
অর্থ খুঁজতে থাকেন ওঁ যুবক রাজকুমার মৃত্যুর রহস্ত উদ্ঘাটন করিতে গিয়ে 
উদ্ঘাটিত করলেন করুণার বাণী, অহিংসার মন্ত্র।” তলস্তয়ের তৎকালীন 'চিন্তা- 
ধারার উপর বৌদ্ধ ধ্যানধারণার প্রভাব পড়েছিল সন্দেহ নেই। টলট্টয়ের মতে, 
জীবনের অর্থ সন্জানের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন গোঁতম-বুদ্ধ | 

প্রাচ্যের চিন্তানায়কদের, সম্পর্কে রুশভাষায় সহজবোধ্য পুস্তক প্রণয়নের 
অভিপ্রায় নিয়ে তলস্তয় বুদ্ধ সম্পর্কে ভর একটি প্রবন্ধ রচনায় হাত দেন। এই 
প্রবন্ধে শাক্যমুনির জীবনকাহিনীর এক কাব্যময় বর্ণনা ছত্রে ছত্রে ভারতবর্ষ ও 
ভাঁরতবাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে তলস্তয়ের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় । 

তলন্তয় প্রাচীন ভারতের নীতিশীস্ত্র নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি 
দেখেন £ ভারতীয় সংস্কৃতির অক্ষয় কীতি বেদ-উপনিষদে বিশ্বত হয়ে আছে 
সুউচ্চ নৈতিক বিধিবিধান। প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা! তাদের ব্যক্তিগত 
জীবনে এই সব নৈতিক অনুশাসন অক্ষরে পালন করত। যুগষুগান্তের 
ব্যবধানে, বহু শতাব্দী পরে, বেদের এইসব মহতী শিক্ষা স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতদের হাতে পড়ে বিরত এবং ধনবাঁন ও শক্তিমানের স্বার্থসাধনের কাজে 
প্রযুক্ত হয়। এই ভাবে প্রাচীন ভারতের সুউচ্চ নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। 

তলস্তয়ে বুদ্ধ-চরিত চিত্রণে রহস্তময়তা বা অতীন্ত্রিয়বাদের নামগন্ধ মেই। 
বুদ্ধদেব মাটির মানুষ, তার জীবনের পরিবেশ ও কার্যকলাপ মাটির পৃথিবীরই 
বুকে ৷ তলস্তয় ভারতের জীবন্ত জনসাধারণের মধ্যেই বৃদ্ধকে স্থাপন করেছেন । 
বুদ্ধ মান্য, কোনো অলৌকিক শক্তি বা স্বর্গীয় শক্তির অধিকারী নন। তলস্তয়ের 
রক্তমাংসের বুদ্ধ সমাজের প্রচলিত অনাচার-অবিচার নিয়ে মাথা ঘায়ান, এইসর 
পাপের উচ্ছেদ করতে চান ৷ 

পর্বত কালে তন বর এই প্রবন্ধটি 
“্বীডিং সাইকল” নামক সংকলন-্স্থের“অন্তভূক্তি। ১৯১০ সালে, তীর 
মৃত্যুর কিছুদিন আগে, তলম্তয় “সিদ্ধার্থ গোৌঁতমের জীবন ও শিক্ষা” নামক 
গ্রন্থের এক সুচিন্তিত মুখবন্ধ লিখে দেন। এইভাবে বৌদ্ধ মতবাদ এবং তার 
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রি রি লেখকের 9 একটা বিশিষ্ট 
স্থান পেয়েছে। 

ভারতীয় দ্বার্শনিকদের মধ্যে তলস্তয় প্রাচীন 'কালের শ্বরাচার্য এবং 
আধুনিক কালের রামক্কষ্চ পরম্হংস ও তার শিষ্য স্বামী: বিবেকানন্দের 
চিন্তাধারা গভীর ভাবে অনুশীলন করেন। 7 

তস্য বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন শঙ্করের নৈতিক ক মতবাদের দিকে), 


' ১৮৯৭ সালে একখানি রুশ সাময়িক পত্রিকায় সব প্রথম একটি প্রবন্ধ পড়ে 


তলত্তয় তার বন্ধু ভি, চার্তকেভিকে লিখে জানান, “জনস্টনের লেখা “ভারতীয় 
খষি শঙ্কর’ শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম প্রবলেমস্‌- অব সাইকোলজি পত্রিকায় । 


‘চমৎকার লেখা ! বড় বড় চিন্তানায়কদ্দের সকলেরই ভাবনায় একটা মিল 


দেখা যায়।” পরে ১৯০৯ সালে কাংড়া থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক রামদেব- 
সম্পাদিত “দি বেদিক্‌ ম্যাগাজিন” পত্রিকায় “প্লেটো আযাঁও 'শঙ্করচারিয়া” 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়ে আর একবার তাঁর রোজনামচায় লিখে রাখেন ঃ 
“শঙ্করের নীতিকথা আর বিশ্বমানবের কল্যাণ সম্পর্কে আমার নিজের ধ্যান- 
ধারণার মধ্যে বহু বিষয়েই মিল রয়েছে” | 

আধুনিক কালের; রামু পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের দাশ “নিক 
চিন্তাধারারও তিনি বিশদ পর্যালোচনা করেন। গ্রীরামক্্চকখামৃত সম্পর্কে 
তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ কথা জেনে তলস্তয়ের খুব ভাল লেগেছিল 
যে, রামকুঞ্চ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেছিলেন গরীবের ঘরে এবং ভার জীবন- 
যাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ । শ্রীরামন্ক্চ ছিলেন জনগণেরই একজন । 
'জনগণেরই মুখপাত্র হিসেবে তিনি মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন 
ভার এই দিকটা তলস্তয়কে.! বিশেষভাবে মুগ্ধ করে । 

তলস্তয়ের বিবেকানন্দ-অন্থশীলন শুরু হয় ১৮৯৬ সালে। ওঁ সময় ভার 


.একস্থানে তিনি “মন্তব্য লেখেন'ঃ ভারতীয় প্রজ্ঞার একখানি চমৎকার বই “ 


তিনি পড়েছেন। . এই বইখানি 'হচ্ছে ১৮৯৫-১৮৯৬ সালের শীতকালে 
নিউইয়র্ক-এ প্রাচীন, ভারতীর রশনশান্ সম্পর্কে গ্রদূভ, বিবেকানন্দের 


বর্ততামীলা ৷, 


ভাঁরতবাসীরু অধ্যবসায় ও শান্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে প্র ভারতীয় দাশ a 
বক্তব্য এবং মানুষের জীবনের মহৎ ব্রত -সম্পর্কে তাঁর অন্দর “উক্তির মধ্যে 
তলস্তয় প্রাচীন ভারতের মনীষীদের বিশেষ ফরে বেদের বহুতর, ধ্যানধারণারই 
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প্রতিফলন দেখতে পান। এই সব চিন্তাধারার সঙ্গে তলস্তয় নিজেরও 
চিন্ঞাভাবনার যথেষ্ট সাঁঘৃশ্ত অনুভব করেন । | 

' বিবেকানন্দের যে দ্বিতীয় বইখানি তলস্তয় পড়েন তার নাম «ম্দীচেজ 
ত্যাণ্ড আর্টিকৃল্্” ( ইংরেজি ভাষায় )। ১৯০৭ সালৈ এই সংকলন গ্রন্থখানি 
লন্তকে পাঠান তার বন্ধু আই নাঝিভিন। তলস্তয় প্রাপ্তি-সংবাঁদ দিয়ে 
লিখে জানালেন £ “এই ধরণের বই পড়ে গভীর আনন্দ পাওয়া যায় । এই 
জাতীয় গ্রন্থ মানুষের মনের দিগন্ত আরও প্রসারিত ও অবারিত করে দেয়।” 

১৯০৮ সালে আই নাঁঝিভিন “ভয়েসেস্‌ অব. দি পিপল্স” নামে.একখানি 
প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল স্বামী 
বিবেকানন্দের ছুটি প্রবন্ধ £ “হিম্‌ অব. দি পিপল্স্‌” ও “গড, আযাঁগু, ম্যান্ঠ।, 
শেষোক্ত প্রবন্ধটি তলস্তয়ের মনে গভীর রেখাপাত করে। বন্ধু নাঝিভিনকে 
এক চিঠিতে তিনি লিখে জানান £ “এই লেখাটা অদ্ভুত অপূর্ব !” 
এই ভারতীয় দাঁশনিকের ব্যক্তিত্বের প্রতি তলস্তয় গভীর ভাবে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন। ইউরোপের, আমেরিকায় ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের 
কার্যকলাপের সংবাদ তিনি সাগ্রহে পাঠ করতেন । 

১৯০৯ সালের মার্চ মাসে স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষদের পড়ার জন্তে নতুন 
বই-এর এক তালিকা তৈরী করতে গিয়ে তলস্তয় -“পোথরেদূনিক” সংস্করণের 
ও পরিকল্পনায় “রামরুষ্*-বিবেকানন্দের উক্তি” নামক বইথানি অন্তভূক্তি ' 
করেন। ওঁ বছরেরই এপ্রিল মাসে প্রীচ্যবিদ্‌ এন, এইন্গর্ণকে লেখা এক 
চিঠিতে তিনি জানান £ “বিবেকানন্দ আমার কাছে একজন বরেণ্য ব্যক্তি। 

. আমরা তাঁর রচনাবলীর একখানা সংকলন-গরন্থ বার করার আয়োজন করছি 1” 
এইভাকে তলস্তয় ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তানায়কদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় লাভ করেছিলেন। রাশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে বি 
তলস্তয়ের মতো আর কোনো ব্যক্তি এতখাঁনি করেন নি। ভারতের দশন- 
শাস্ত্র মহাকাব্য ও লোক-কাহিনীর প্রতি তার অপরিসীম আগ্রহ, রাশিয়ায় 
ভারতীয় দর্শনকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস রুশ-ভারুত 
সাংস্কৃতিক সম্পর্কের LL এক চিরকালের অত্যুজ্জল অধ্যায় হয়ে থাকবে 


রাজিজ্াসায বিবেকানন্দ ও নাথ | 
॥ 48 অরুণ বস্তু 


উনবিংশ শতাব্দী থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলার বিশিষ্ট দার্শনিক 
=মণীষা উপনিষদের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের রহস্ত-স্থত্রটি অনুসন্ধান করে 
গেছেন। নবজাগৃতির প্রাণস্পন্দ বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাবধারায় 
সধ্জীৰিত হ’য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ভিতর .সে 
'খুঁজেছিল তার মহত্তম উত্তরাধিকারকে । বাঁঙলায় বেদান্ত সম্পর্কে প্রথম 
আলোচনার কৃতিত্ব রামমৌহনেরই । ১৮১৭ সালে সে যুগের 'রক্ষণশীলদের, 
. শিরোমণি যৃত্যুপ্য় বিদ্বালংকারের বেদান্তচন্দ্রিকা বাঁ Apology for the 
Present System of Hindu Worship প্রকাশিত হয়। এই" গ্রস্থ 
রামমোহনের একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে রচিত বিতাকিকা। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
> ধনবাদী অহংকার, ব্যক্তিত্ব বিকাশের উগ্রস্বাতন্ত্যবাদ, পররাজ্যগ্রাসী দর্শনের 
স্বাধিকারপ্রম্ত শক্তিসত্তা, ভাঁরতদর্শনের সুপ্রাচীন মহৎ ওঁতিহকে অস্বীকার 
করার দুর্ধর্ব ছুঃসাহসের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ভারতবাঁসী "নিঃসন্দেহে উপনিষদের 
“মধ্যে দেহমনের যুক্তি ও আত্মরক্ষার অমোঘ মন্ত্রটকে আবিষ্কার' করেছিল । 
রামমোহন তদানীন্তন হিন্দুধর্মের আচারভ্রষ্ঠতা ও খরীস্টধর্মের হ্বেচ্ছাচারিতার 
, হাতি থেকে হিন্দুধ্মকে সংহত করার জন্যই উপনিষদ আবৃত্তি করেছেন । ' 
.পৌতলিকতার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে, ব্রাহ্ম এবং নিবিড়নিষ্ঠ হিন্দু; রামমোহন . 
অথবা মৃতুঞ্জয়, দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এঁরা ' 
সকলেই উপনিষদের গুহাহিত সত্য দিয়েই তীদের,মতাদর্শ ও পন্থা নির্ণয়ের 
মাপকাঠি তৈরি করতে চেয়েছিলেন । উপনিষদের ব্রদ্মবাদ মনুত্যত্বের যে চরম 
*-.বিকাশের শাশ্বতবাণী ঘোষণা করে, এদের চিৎপদ্মুণাল -তারই উপর 
বিকশিত হতে পেরেছিল 1. - 
ডয়সেন, ম্যাকৃদ্মূলার, ম্যাকডোনেল, উইন্টারনিতজ, কিথ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ 
হথিভিন্ন সময়ে, উপনিষদের সঙ্গে পশ্চিমী জগতের পরিচয় সাধন করিয়ে 
£দ্বিয়েছেন। এঁদের এই সকল সশ্রদ্ধ আলোচনার ছারা প্রতীচ্য জগতের - 
কাছে ভারতদর্শনের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ প্রমাণ্তি- হয়েছে । রামমোহনের 
বেদান্ত আলোচনার সংযম শুচিতা যুক্তিবাদ ও বলিষ্টতা নতুন ক'রে পাশ্চাত্য 
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চিত্তে বেদান্ত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে'। একালের শিক্ষিত যুবকের, 
চোখে উপনিষদ কেবল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হয়েই থাকেনি; উপনিষদের আলোকে 
আমাদের আত্মিক উন্নতিই ছিল উনিশ শতকের বৃহত্তর জাধনা। নবজাগৃতির, 
অন্যতম শর্ত ধর্মপ্রবুদ্ধ এঁতিহচর্চা। এরপদী ধর্মদর্শনের পুনধিবেচনার ভিতর. 
দিয়ে মানুষের নৈতিক ও মানসিক সংস্কার সাঁধনই ইতালীয় নবজাগৃতির 
লক্ষ্য ছিল। সুতরাং রামমোহন কেবল 'এঁশ্বরিক আকুতির অনিবার্ষতায়, 
উপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করলেন না । যা তাকে জীবন ও সংস্কৃতির, ধর্ম ও- 
দর্শনের, সমাজ ও রাজনীতির রন্ধে এবং শৃন্ততায় প্রবিষ্ট করিয়ে আলোক 
বিকিরণের দ্বার সেই শুন্ভতাকে জ্যোতির্ময় ক'রে ভুলতে সাহায্য করল, তা 
বুদ্ধিজীবিতা, Scholarship এই স্বলারশিপের- সাহায্যেই য়ামমোহন, 
তৈরি করতে লাগলেন একটা age of Te৪50n-_আধ্যাত্মিকতার আলোচনার 
দ্বারা দার্শনিক বিচারবিতর্কের দ্বার] তিনি সর্বাগ্রে গড়ে তুলতে চাইলেন এক 
স্বাধীন মন ও মননকে, এক পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও নিরঞ্জন নৈতিকতাঁকে, মুক্তবুদ্ধ 
বন্ধন ও সংস্কারহীন কদাচারমুক্ত স্বাধীন এক দর্শনকে । নিভি ভাস্তকার 
মনইস্তস্‌ লিখেছেন 
It was scholarship first and last which revealed to: 
. men the wealth of their own minds. The dignity of 
human thought, the value of human speculation, the 
- importanceof human life regarded as a king apatt from. 
religious rules and dogmas. | 
যুরোপ, আমেরিকার ধর্মসভায় বন্তৃতাকালে বিবেকানন্দের বিশ্বাসে ও বিতর্কে 
ছিল এই মনঃশক্তির এশ্বর্য, মানবচিন্তার চরমৌৎকর্ধের প্রত্যয়, মানবজিজ্ঞাসার 
অনন্ত মূল, আচারসর্বস্ব সংস্কারের নে মানবজীবনের অক্ষয় অধিকার 1. 
তাঁই নবজাগৃতির ধর্মজাগরণের যে জ্যোতির্লেখা রামমোহনে, বিবেকানন্দ _॥ 
তাঁরই মধ্যাহ্--কিরণ ; রবীন্দ্রনাথ হয়ত তারই স্রিঞ্ধ অপরাহ্ণ। সক্রেটিস 
বলতেন, সকল জিজ্ঞাসার মধ্যে মহত্তম জিজ্ঞাসা মানব সংক্রান্ত, what nian 
should be and what he should persuel গ্রীক দর্শনে পাথিখ 
জীবনের যে সংজ্ঞা আছে, ভারতীয় ব্রহ্মবাদ সেই জীবনেরই আদর্শ সন্ধান্‌ 
করেছে। রামমোহন থেকে, বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ ॥ 
বেদান্ত এঁদের আলোচ্যি "হ'লেও এঁদের জীবনচর্ধা সেই পরমেশ্বর ত্রাতার 


| লঙ্জিজ্ঞসায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, . যারা, 
অন্বেষণে .বৈরাগ্য. সাধনের মন্ততা 2 বাঁমযোহন কিংবা. বিবেকানন্দ, 
সফিস্টদের মত সংশয়বাদী ছিলেন না? কিন্ত বের মূ ধর্মের সোশাল: 
ভ্যালুতে বিশ্বাস করতেন। ' 5 

" তথাপি রামমোহন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের Semis 
কতকগুলি মূল পার্থক্য আঁছে। এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে বেদ ও 
'বেদাস্তের অন্তনিহিত তত্ব ও প্রতিপান্ত বিষয়ে 'আঁলে'কপাতের মিতায়োজন 
আবশ্তক। এই আলোচনা তত্বপার এবং প্রাগলিখিত বিবিধ আলোচনায় 


নিক্ষর্ীভিত'। : বৈষয়িকতার এই নীরসতা য়ে পরিমাণে ধৈ্বশিখিলতার কারণ. 


“তার আশঙ্কায় আমি পূর্বেই মার্জনাপ্রার্থী। 
যার দ্বার! ধর্মজ্ঞাত হওয়া য়ায় এই অর্থেই, পুরাভারত-মণীষা বেদ ও 

খর্মবন্ম শান্ত্রকে অপৌকষেয় মনে করতেন। জ্ঞানযোগ বক্তৃতায় বিবেকানন্দ 
পুনঃপুনঃ বেদকে অপৌরুষেয় বলেছেন। রামমোহন কিংবা রবীন্দ্রনাথ 

বেদের অপোঁরুষেয়ত্বের প্রসঙ্গে প্রায় নীরব. মীমাংসাবাদীর মতে বেদ 
পঞ্চদল বাক্য-_বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ এবং অর্থবাদ । আচার্য আপত্তন্বের 

মতে মন্ততরাঙ্গণয়োর্বেদনামধেয়ম্‌ | মন্ত্রভাঁগের ও 'ব্রাহ্মণভাগের একত্র নাম 

বেদ ।. সায়নাচার্ন খপ্বেদ ভাষ্ের উপক্রমণিকায় এই সংজ্ঞা স্বীকার করেন 

 নি। মন্ত্রভাগের তিন শ্রেণী খক্‌, সাম ও যঙুই__যা সৌভাগ্যবশতঃ ছাত্রপাঠ্য 

গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের জানা । এই কারণে সাধারণভাবে বেদকে ত্রয়ী 

রলা হয়। এই তিন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ সমষ্টিগতভাবে চারটি, সংহিতায় 

'বিভক্ত-্খগংবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ সংহিত1। মন্ত্ররপে নির্দিষ্ট 

অংশ ছাড়া বেদের অবশিষ্ট ভাগই ব্রাক্ষণ__যজ্ঞের ব্যাখ্যা ও বিবৃতি । 

এই মন্ত্রভাগের এবং প্রধানত ব্রাহ্মণভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা তন্মধ্যে নিহিত 

"দুটি অংশ-আরণাক ও উপনিষদ । “আরণ্যকে যজ্ঞ সম্বন্ধে পক কল্পনা ও 

. প্রতীক উপাসনার আদেশ এবং উপনিষদে চরম ব্রন্ষজ্ঞানের উপদেশ’! 

একদা এ ভারতের বন্তলে যে সমস্ত মহাঁন্‌ প্রাণের কম্বুকণ্ঠে আদিত্যবর্ণের 

ধ্যানরূপ জাগ্রত হয়েছিল তাদেরই ব্রহ্মচারী :কিশোররা প্রথমে মন্ত্রভাগ 

ক্ঠস্থ . করতেন, তারপর ' অধ্যয়নান্তে গৃহস্থাশ্রমী হতেন, যজ্ঞানুষ্ঠান 

করতেন। গাঁহস্থ্যাশরম থেকে প্রৌঢ় বয়সে বাণপ্রস্থাবলন্বনের পর অর্থাৎ. 
প্চাশোধের বন ব্রজেও সুত্রে ত্দীশ্রমৌপেত বেদভাগই আঁরপ্যক। 


বাঁণপ্রস্থের পরও অন্বেষ অপূর্ণ থাকে। তখনই, কপপিষদের সুত্রপাত। 
i 


থর. ৪78 প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা” 


" বেদার্থে গণ, ‘আরণ্যক ও উপনিষৎ এই চতুরক্রকেই- 
বুঝতে হয়। 
“ কিন্তু রামমোহন এদের মধ্যে উপনিষদকেই, গ্রহণ করেছিলেন । . 
নাথ, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন। আর মির 
' বেদাত্তবাদী 'অর্থে কেবল উপনিষদকেই নয়» সমগ্র বেদ তার সুপঠিত 
এবং ব্ৰাহ্মণ্য আরণ্যকের সুত্রাদিও তিনি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধার করেছেন। 
উনিশ শতকের সমাপ্তি লগ্নে অতীত ভারতের খধষিকবিই যেন তীর" মধ্যে 
প্রতিধ্বনিত হয়েছেঃ হোমধূম স্থরভিত যজ্ঞবারিসিঞ্চিত মন্ত্রপূত ব্ৰহ্মজিজ্ঞাসু 
এক প্রাচীন ভারত । 

' উপনিষদ ব্র্মবিগ্ভার পাঁদপীঠ। বিবেকানন্দের গুরু আচার্য শংকর তার . 
ভাঁষ্যে বলেছেন, যে বিগ্ার নিকটে উপস্থিত হ’য়ে নিশ্চয় রূপে অনুশীলনের 
ফলে সংসারবীজ অবিষ্যার বিশরণ বা বিনাশ ঘটে। সেই বিদ্যাই 
উপনিষদ ৷ যে বিদ্যা যুযুক্ষুকে ব্রহ্ম সমীপে উপনীত করে তাই উপনিষদ. 
আবার যে বিষ্ভার দ্বারা পুনঃ পুনঃ গর্ভবাস জন্মাদির অবসাদন ঘটে তাই" 
উপনিষদ । এই বিষয়ে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দুটি মতামত উল্লেখ: 
করা যায়। ১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হার্ভার্ড নিনিনিসিতি: বেদান্ত 
বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলেন - 

“সম্ত বিশ্বে একত্ব রহিয়াছে এবং বর সত্তাই নিজেকে এই সব 
. ৰিভিন্ন রূপে ব্যক্ত করিতেছেন। প্রকাশমান সমগ্র বিশ্বই .সেই অত 
স্বরূপ । অপরের অনিষ্ট করিও না। প্রত্যেককে আপনার মত 
ভালোবাসো. কারণ সমগ্র বিশ্বই এক। বেদ্বান্তবাদী যখন নিজ" 
স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার নিকটই সমগ্র জগৎ লুপ্ত হয়? . 
জগৎ আবার ফিরিয়া আসিবে কিন্তু পূর্বের সেই দুঃখময় জগৎ রূপে 
নয়। দুঃখের কারাগার তখন সচ্চিদাননে-নিত্য সভায় নিত্য জ্ঞানে _, 
নিত্য আনন্দে পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে; এই অবস্থা লা করাই” 
অদ্বৈত বেদান্তের লক্ষ্য 1৮ 
১৯২৪ সালে ডক্টর বাধাকুষ্ণণের উপনিষদ দর্শনের জি 
ব্রবীন্দ্রনাথ লেখেন-_ 
In the [00200159805 we fad the note of certainty about: 
+ the spiritual meaning of existence. In the very patadoxis 
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7০8]. nature of the assertion that we. can never know 
Brahma but can realise Him, there lies the strength of 
conviction that comes from personal experience. They 
that through 8 joy we, know the reality that is. 
infinite for the test by which reality is ‘apprehended 
is joy. Therefore in the Upanisadas Satyam and 
Anandam are one} Does not this idea harmonise with 
*. our everyday experince? | 

আলোচন! ' ভঙ্গিম্ব মধ্যে একটা গভীর সাদৃশ্ঠ আছে, তবু রবীন্দ্রনাথ 
এবং বিবেকানন্দের বেদান্ত ভাষে অনেক খানি ব্যবধান আছে। এই 
সুত্রে বর্তমান. প্রসঙ্গে ত্রন্ববিষ্া বিষয়ক আরও ছু একটি টীকা যৌজনার 
দ্বারা আলোচ্য বিষয়টিকে মেলে ধরা যাঁক। 

বিবেকানন্দ দর্শনের সুঅধীতী। ছাত্র; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন শান্ত 
ভার অন্ধুসন্ধিৎস্থ চিত্তে গভীর তাৎপর্ষে মিলিত হয়েছিল |. স্পেলার হেগেল 
কোম্টের সঙ্গে বেদ উপনিষদের তুলনামূলক আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই 
তীর প্রগাঢ় মনীষা বিস্ময়কর ! অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও খ্ৰীষ্ট 
ধর্মের মূল তত্বকে মানবধর্মজ্ঞাপক অংশকে অস্বীকার করেননি।। প্রথম 
জীবনে দর্শনছাত্রের সংশয়ী চিত্তে হিন্দুধর্মের 'প্রতীক রূপে রামকফ্দেব 
ভার কাছে সনাতন সত্যের একটি অপরিশ্নান মহিমারূপে প্রতিভাত 
হয়েছিলেন এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি তাঁর জ্ঞানযোৌগকে 
"কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছিলেন। বেদান্তের প্রথম সুত্র অথাতো! ত্রঙ্গ- 
জিজ্ঞাসা। রামমোহন এর ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন যে, -চিত্তগুদ্ধি হলে পর 
ব্রদ্মের অধিকারী হয়। এই হেতু তখন ব্রন্মবিচারে ইচ্ছা জন্মে। , 
বিবেকানন্দের এই চিত্তগুদ্ধির: জন্য রামকৃষ্ণদেবের প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্র" 
" নাখের এই চিত্তশুদ্ধির জন্য যেমন প্রয়োজন ছিল মহধি দেবেন্দ্রনাথের 
পুত্রকূপে অন্মগ্রহণের | প্রাপ্তক্ত অনুষ্ঠান পত্রে রামমোহন ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষার্থীর ' 
জন্য যে উপাসনা ও উপাস্তের প্রণালী ব্যাখ্যা করেছেন তার আভাস দিই 
্ “উপাসনা । কাহারও তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে যত্ব বা চেষ্টা তাহাকেই 

উপাসনা বলা যায়। কিন্তু পরব্রক্ধ বিষয়ে জ্ঞানের আবৃতিই তাহার 

উপাসনা । . 


"৫৬ | | চিপ প্রবন্ধ পত্রিকা 
উপান্ত। অনন্ত প্রকার বস্তব্যক্তিদস্থলিত অচিস্তনীয় রচনা বিশিষ্ট 
ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষা অতিশয় আশ্চর্যজনক রাশিচক্রে সব্বগে ‘ধাবিত চন্য 
গ্রহনক্ষত্রাদির দ্বারা যুক্ত এবং যে নানাবিধ স্থাবর জঙ্গমাত্মক শরীরের 
একটি অঙ্গও নিপ্রয়োজন নহে। সেই সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক শরীর ও 
শরীরীতে ( অর্থাৎ সেই সমুদায় শরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্ত সত্তার দ্বারা ) পরিপূর্ণ 

এই জগতের যিনি একমাত্র পরম কারণ ও নির্বাহ্কর্তা তিনিই উপাস্ত 1৮ 
রামমোহন যে পরতব্রক্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তির কথা বলেছেন, 
বিবেকানন্দের ভাষায় তারই নাম জ্ঞানযোগ। রামমোহনের অনুষ্ঠানাদির 


ভাষার সঙ্গে 'বিবেকানন্দের আমেরিকায় বেদাস্ত.শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রদর্ত 
জ্ঞানলাভের সোপান শ্রেণী “বক্তৃতা বা জ্ঞানযোগ’ প্রকাশিক! বক্তৃতার ভাষা 


ও প্রকাশভদ্দির সারপ্য আছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বকর্মচিস্তা 
আনন্দের নেতা রামমোহন রবীন্দ্রনাথের জীবনের হিরো ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের 
জীবনসাধনার দর্শন. ভূমিটি 'রামমোহনের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত, 
রবীন্দ্রনাথের পাঠক মাত্রেরই তা জানা। বিবেকানন্দ তেমনি মুক্তকণে 
স্বীকার করতেন যে বেদান্ত প্রচারে জাতিভেদ দূরীকরণে ও দেশকে স্বাধীন 


করার উদ্দেশ্যে তিনি রামমোহনেরই অসুবরতা (ত্র: ততথকৌমূদী, ভান্র ১৩৬৯) ৷ 


মনে রাখতে হবে বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে ত্রাঙ্গমমাজ ভুক্ত ছিলেন । 
আবার কেশবচন্দ্রের উপরও বামকুষ্চদেবের প্রভাব, কম ছিল না! অন্যদিকে 
বিবেকানন্দ কেবলই জ্ঞানযোগী ছিলেন না, হৃদয়ের অনুভূতির স্তরেও তিনি 
ব্রদ্মোপলব্ধিকে আবাহন করেছিলেন। একথা ভোলা যায়না, নারীর অগ্রি- 
দাহের নির্মমতাই রামমোহনকে শাস্ত্রের ক্ষুরধার পথ থেকে শাস্ত সংগ্রহে 
প্রণোদিত করেছিল । বেদান্ত পড়েই বিবেকানন্দ ঘোষণা! কবতে পেরেছিলেন 


জীবে প্রেমই ঈশ্বরসেব!। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে _' 
মস্তিষ্কের একটি মাত্র বৃত্তি__বিতর্কঃ ইহার মধ্যেই মস্তিফ কাজ 


| ইহার বাহিরে যাইতে পারে না। হৃদয় মানুষকে উচ্চতম : 


স্তরে লইয়া 'যায়; মস্তিক কখনো সেই স্তরে পৌছিতে পারে না। 
কেবল হৃদয় যখন প্রজ্ঞালোকে আলোকিত হয়, তখনই উহা! প্রেরণায় 
উদ্ধদ্ধ হয়। হৃদয়হীন বুদ্ধিসর্বন্ষ মানুষ কখনো প্রেরণালাভ করিতে 
পারেন! । প্রেমিক পুরুষের মধ্যেই হৃদয়ের বানী শোনা যায়।---এইগুলিই 
হৃদয়ের প্রস্তুতি-__সেই প্রেম হৃদয়ের সেই গভীর সহানুভূতির প্রস্ততি । 


ডিজি বিলিন ও আনাৰ ই ৫ 
£ এই ভাষা বিবেকানন্দের ..এবং. জানযোগের। কিন্তু এর সন্ধে তুলনা 
করি: রবীশ্রনাথের এদের ব্রক্মজ্িজ্ঞাসার । ১৩০৭ সালে ক্মোৎসব 025 
' লিখিত একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - 

“পরমাত্মাকে যে ক্বেল জ্ঞানের দ্বারা জানিব তদেতৎ সত্যং তাহা 
নহে। ' তাহাকে হৃদয়ের দ্বার! 'অন্ুভব করিব তদমৃতং।' তাহাকে 
সকলের, অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব! জ্ঞান' ও প্রেমসমেত 
আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাজ্ধর্মের সাঁধনা--তদ্‌ভাঁগবতেন 
চেতসা৷ এই সাধন! করিতে হইবে৷ ইহা! Wt bal! ন্‌হে, ইহা 

॥ ভক্তি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ৷” - 
॥_" ' ব্ৰহ্মজিজ্ঞাসার. তায দুজনের “দিলি বিটার করা যেতে পারে! 
₹. ব্ৰহ্মতত্বই উপনিষদের মুখ্য প্রতিপাপ্ত বিষয় । সথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে 
‘যে বিদ্যার দ্বারা অক্ষর পরব্রদ্দের জ্ঞান লাভ হয় তাকেই বলা হয় 
"উপনিষদ পরা বিদ্ধা। অন্ত সকল বিদ্ঞা, খক্‌সামযজ্জুঃঅথর্ব, শিক্ষাকল্পে 
“ব্যকরণ-নিরুক্ত, ছন্দ-জ্যোতিষ এইখুলি অপরাবিষ্ধা। বিদ্ধা দেবতা জ্ঞান, 
“'অবিদ্৷ কর্ম। যিনি ববি ও অবিগ্ভাকে একই পুর্ষের, অনুষ্ঠেয় বলে 
' জানেন তিনি কর্মের দ্বারা আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ করেন। শংকরাচার্ষ . 
বলেছেন যে. ফেবিষ্ার অন্ুশীলন.ছ্ারা সংসারোচ্ছেদ অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর প্রবাহ 
+ তৎকারণীভুত অবিগ্ভার শৈথিল্য ঘটে, তাই উপনিষৎ। বিবেকানন্দ ও 
 ববীনদ্রনাথ ব্ৰ্কালোচনায় -সর্বদাই”এই মৌলিক অর্থ গ্রহণ' করেছিলেন। 
.. “কিন্তু বিবেকানন্দ প্রধানত প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা, শাস্রসিদ্ধ প্রণালীর ভাষ্যকার ; 
"রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধির যৌগপত্যে গভীর হৃদয় সঞ্জাত 
“আনন্দে, এই পরা বিগ্বাকে অধিগত ও গীতাত করেছেন। . বিবেকানন্দ 
ৰাণী, রবীন্দ্রনাথ বীণা । 
সাধারণ ভাবে আমাদের স্কুলেরই জানা আছে যনে বেদান্তের ছাত্র 
হিসাবে বিবেকানন্দ অদ্বৈত শংকরপন্থী এবং রবীন্দ্রনাথ অন্তত এই ব্যাপারে 
মায়াবা্নে বিশ্বাসী নন। শংকর' ব্যাখ্যাত অলীক অসৎ কল্পনাময় জগতে 
*ববীন্দ্রনাথের মত্ত্যগ্রীতি ও জীবন ধারণের কলপিত হর্ষবেদন! প্রতিহত হয়ে 
ফিরে আসবে। বৈরাগ্য, সাধনে মুক্তি রবীন্দ্রনাথের নয় ।' 
ক্বস্তুলাধনা, ইন্দিয়ের রুদ্ধদ্বার তপন্তা অথবা গৃহত্যাগী সম্ন্যাসকে তিনি 

বধিতে করেছেন। কে তোঁমার পুত্রকে তোমার কান্তা, আবৃতি ‘অসংখ্য 


৫৮ - প্রবন্ধ পত্রিকা 


বন্ধনমাঝে+ মহানন্দবাদী রবীন্দ্রনাথের নয়। কিন্তু সে তো বাহিক ব্যাপার !- 
আসলে শংকরের মায়াবাদ বুঝতে রবীন্দ্রনাথের ভুল হয়েছিল। শংকর 
জগৎ অস্বীকার করেননি, তাঁর জগৎ মিথ্যার পেছনে মর্তপ্রীতি 
একথা বলছি না । কিন্তু মায়া শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই প্রচলিত রি 
অর্থে গ্রহণ করেছিলেন যেমন আর দশজন অবর্শনদীক্ষিতের কাছে হয়। 
বিবেকানন্দ তা করেননি। মায়া শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ ছিল ভার কাছে ' 
রামমোহনের বেদাস্ত গ্রস্থাবলী পাঠের অভিজ্ঞতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি- 
পত্রাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে = | 
“বেদান্ত পাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সন্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় 
হয়ে থাকেন কিন্তু আমার সংশয় দূর হয় না।--"আজকাল সন্ধ্যাবেলায় 
যখন জ্যেংস্থা ওঠে এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত বোটের বাইরে 
কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি ক্সিগ্ধ সমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তগ্তললাট স্পর্শ 
করতে থাকে, তখন এই জলস্থল আকাশ এই নদীকলোল ডাঙ্গার 
উপর দিয়ে কদাচিৎ একজন পথিক ও জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ. 
এক আধখানা জেলে ডিঙ্গির যাতায়াত--সমস্তই ছায়ার মত মায়ারই. 
মত বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশী সত্য হয়ে জীবনমনকে ' 
জড়িয়ে ধরে এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মুক্তি- 
একথা কিছুতেই মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন জগৎটাঁকে 
সত্যজ্ঞান করাতে দিনের বেলায় যে একটা দৃঢ় বন্ধনজাল থেকে 
'সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় ও সৌন্দর্যময় হয়ে আসতে সেই বন্ধন 
অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে। যখন জগৎটাকে একেবারে 
নিছক মায়া বলেই নিশ্চয় জানব তখনই মুক্তির বাধা থাকবে না)' 
এই কথাটা আমি অতি ঈ-ষৎ অনুমান এবং অঙন্তুভব করতে পারি ৮ 
( ছিন্নপত্রাবলী ) 
উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল, কিন্ত প্রয়োজন ছিল। “বলা বাহুল্য. এই পত্রে 
দার্শনিক মননজাত গভীরতা নেই। ছিন্নপত্রের কোন চিঠিতেই বা তা 
আঁছে। পন্মাতীরের পল্লীম্গল সৌ ন্দর্যছত্রে আনন্দ-ভিক্ষান্-সংগ্রহের 
উল্লসিত ভিক্ষুৰৃত্তির মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ রাআাহন.বেদান্তের মর্মবাণী বুঝতে 
চানুনি এবং তার প্রয়োজনও ছিল না। সুতরাং মায়! শব্দটি তার কাছে: 
গৃহস্থ মানুষের অপপয়োগ ছুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের এই পত্রটি লেখার বৎসর 


V 
" ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ৫৯- 


খানেক আগে বিবেকানন্দও একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় মায়ার ব্যাখ্যা 
করেছিলেন বিবেকানন্দ বলছেন, 
_ ‘সাধারণত কল্পনা বা কুহক অর্থে ৰ! এইরূপ কোনো উরি 
শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে!” 
মায়ার তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে বিবেকানন্দ কবির মত বহু উপমা 
উৎপ্রেক্ষা' উদ্দাহরণ দিয়েছেন। বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত মাঁয়াবাদের পূর্বে 
রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করি । | 
রবীন্দ্রনাথ তখন পদ্মাবিধৌত বাঙলার স্যামল+-উপকূলে বসে পরিব্রাজক । 
বিখবসোন্দর্যের আনন্দদিগন্তের প্রান্তে . বসে ্গৎসন্ধ্যার অস্তাচলবিলস্বিত 
মাধুর্য উপভোগ করছেন) স্বভাবতই পূর্বোক্ত চিঠিতে দেখা যায়, এই দিন 
যাপনের মাধুরী স্নানে মায়াকে মিথ্যা অর্থে গ্রহণ করে তিনি শিহরিত হ'য়ে 
উঠেছেন। এই সময়ে লেখা যেতে নাহি দিব কবিতাটির কথা স্মরণ করা. 
যাক। অনিবার্ধ মৃত্যুর তরজ্রঘাতে মুমুযু জীবন 'বাসনার বালুতটে স্পন্দিত 
জীবনের. নশ্বর বিষণ্ন সৌন্দর্য চিন্তাই এই কবিতার করবগীতি। কবিতাটির . 
কয়েকটি সুপরিচিত ছত্র উদ্ধত করি__ 
| এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে 
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে 
১ গভীর ক্রন্দন-_যেতে নাহি দিব। হায় 
তৰু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়। 
টং চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে । 
প্রলয় সমুদ্র বাহি সুজনের স্রোতে 
প্রসারিত ব্যগ্র বাহু জলন্ত আখিতে 
“দ্রিব“না দিব ন! যেতে’ ডাকিতে ডাকিতে 
হু হু ক’রে তীব্র বেগে চলে যায় সবে 
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে। 


সম্মুখ উগিরে, ডাকে পশ্চাতের ঢেউ 
| “দিব না দিব না যেতে”; নাহি শুনে কেউ 
| [.... নাহি কোনো সাড়া। 


এই স্তবকের দ্বারাই আল্লা .করি কবিতার সমগ্র পট এবং পরবর্তী" 
অংশগুলি স্মার্ত পাঠকের গোচরীভূত হবে। সেই য্লানমুখ অশ্র-আজাখি, 


৬ প্ৰবন্ধ পত্রিকা 


বানিকার "মেতে নাহি দিব” আহবান আহ্বান “তবু যেতে দিতে হয়” এই অপরিহার্য 
অবস্তাস্তাবীর দ্বারা আহত হ'য়ে এই সংসারকে প্রতিনিয়ত বিষাদ বৈরাগ্যে 
'আচ্ছনন ক'রে তুলেছে । মরণ-গীড়িত সেই চিরজীবী প্রেম ব্যাকুল আশঙ্কায় 
বিষাদ কুয়াশায় বিশ্বময় মেঘচ্ছায়া ঘনিয়ে তুলেছে! তাই প্রান্তস্থিত বসুন্ধরা 
আপনার রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চলখানি বক্ষে টেনে দিয়ে অলস দ্বিপ্রহরে স্তব্ধ 
মর্মাহত উদ্নাসী বসে আছে। | | 
এবার লণ্ডনে প্রদত্ত মায়া-ব্যাখ্যা বক্তৃতায় বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ 
করছি-_ | | | 
“সমগ্র সংসারই' মৃত্যুর মুখে যাইতেছে, সকলেই মরিতেছে? 
' আমাদিগের উন্নতি, বৃথা আডভম্বরপূর্ণ কার্যকলাপ, সমাজ সংস্কার, 
বিলাসিতা পরশ্বর্, জ্ঞান--মৃত্যুই সকলের শেষ গতি । নগরাদি হইতেছে, 
যাইতেছে; সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে- প্রহাঁদি খণ্ড খণ্ড 
হইয়া ধুলির ' মত চূর্ণ হইয়া বিভিন্ন গ্রহের বামুমগ্ুলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
হইতেছে। অনাদিকালই এইরূপ চলিতেছে। মৃত্যু ‘জীবনের লক্ষ্য, 
সৌন্দর্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্মেরও লক্ষ্য। তথাপি 
জীবনের প্রতি এই বিষম আসক্তি রহিয়াছে । জানিনা কেন আমরা 
এ জীবনের প্রতি আসক্ত, কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ইহাই 
মায়া৷? 
দার্শনিক ও কবির মধ্যে যতটুকু ব্যবধান থাকা দরকাঁর ছুই রচনায় তাই' 
আছে। নচেৎ মনে হয়, বিবেকানন্দ যে উপকরণগুলিকে মায়াবাদের পক্ষে 
ব্যাখ্যা করেছেন সেইগুলিই রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছ কবিদৃষ্টিতে কবিতায় রপকরণের - 
কাজে ব্যবহৃত হয়েছে । যেতে নাহি দিব কবিতা শংকরাঁচার্ষের মায়াবাদ 
ব্যাখ্যা ময়, কিন্তু বক্তব্য, বিবেকানন্দ যদি মায়াবাদী হন, তবে রবীন্দ্রনাথ কি 
খুব বেশি দূরে থাকেন? 
স্বতরাং মায়াবাদের লৌকিক অর্থ অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ সোনার 
তরীর যুগে এক কবিদর্শন সৃষ্টি করলেন, বিশ্বযেদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে 
কৰি কেন মুক্তি সমাধিতে বসবেন ;' বিশ্বাস এমন বর্ধিত হল, পুষ্ট হল যে, ট 
বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো 
২.১ সেইখানে যোগ তোমার সঙ্গে আমারো। 
" মায়ার ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন,মায়৷ সংসারে রহস্তের ব্যাখ্যার 


রদ্মজিজ্ঞাসায় বিবেকানন্দ ও ববীন্দরনাথ | ৬৯ 


নিমিত মতবাদ নয়, মায়া ঘটখান সংসারের বর্ণনামাত্র। ৫ যেহেতু বিরুদ্ধ 
ভাবই আমাদের "অস্তিত্বের ভিত্তি তাই ছুই পরম্পরবিরোধিতার মধ্য দিয়ে 
synthesis হয়। এখন' মার্কসবাদের dialectical process আর কি। 
বিবেকানন্দ শংকর-অদ্বৈতবাদকে কেবল অন্তরের মধ্যেই দেখেননি 
বস্তজগতের উপর প্রতিফলিত করে দেখেছিলেন monastic view অনেক, 
পরিমাণে বৈজ্ঞানিক বস্তবাদের, সঙ্গে মেলে । মায়ার আনেটিনারিভিনি 
বলছেন--- 

“যেখানে মঙ্গল সেই অমঙ্গল ।, যেখানে অমঙ্গল  জেইখানেই 
মঙ্গল : যেখানে জীবন সেইখানেই ছায়ার মত মৃত্যু তাহার অনুসরণ 
করিতেছে । যে হাঁসিতেছে তাহাকে কীদিতে হইবে, যে কীদিতেছে 
সে-হাঁসিরে, এ অবস্থার প্রতিকারও সম্ভব নয়।--- ষেখানে আমাদিগকে 
হাসাইবার . শক্তি আছে কীদাইবার শক্তি সেইখানেই প্রচ্ছন্ন 
বৃহিয়াছে।** অতএব বেদাস্তদর্শন আশাবাদী বাঃ 'নৈরাশবাদী নহে। 
বেদান্ত এই ছুই মতবাদই প্রচার করিতেছে। অর্থাৎ বেদাত্তমতে এ. 
সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ 1৮ 
এই পর্যন্ত, বিবেকানন্দ বৈদীত্তিক। হয়ত কবি রবীন্দ্রনাথ তখন 

' গ্লীতাঞ্জলির সুরে, বলতে পারেন। জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। 
অথব!' সুখদুঃখের বিশিষ্টার্থে সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার 
কোলে। কিন্ত সে তো গানে গানে, কবিতার ভাষায়।' ব্রহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথ 
খুব একটা দূরে নেই । বিবেকানন্দ বলেছিলেন,জগতের যেখানে সুখোৎপাদ্ন 

শক্তি সেইখানেই দুঃখজনক শক্তি বর্তমান ৷ ' যদি বর্তমান অবস্থা সত্য ও 
নয়, অসত্যও নয়--উভয়ের সংমিশ্রণ-_স্থখও নয় ছুঃখও- নয় উভয়ের 

" সৃংমিশ্রণ_এইরূপ বিরুদ্ধবিষম-ভাঁবাপন্ন, তবে বেদান্তের আবশ্যক কি; ; এবং 
উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রথমতঃ দুঃখ লাঘব করার উদ্দে্ঠে তোমাকে 
কর্ম করতেই হবে, কাঁরণ নিজেকে সুখী করার এইটেই একমাত্র উপায় 
দ্বিতীয়ত আমাদেরকে আমাদের কর্তব্য. করে যেতে হবে, কারণ: জুখছুঃখময় 
বিপরীত ভাবপু্বা জীবনের লইরে খাবার এইটেই- একমাত্র পথ । . 

. কর্মবাদের এই তত্বের সঙ্গে. রবীন্দ্রনাথের আলোচনার সাদৃশ্ত চোখে 
পরে) ব্রহ্মমন্তরে' রবীন্দ্রনাথ সংসার ও সর্যাসের তুলনা করে রর র্ভব্য 
নিরূপণ করে সিডি - -. " 


৬২ ৫ | he প্রবন্ধ পত্রিকা" 
ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করিবে ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ উপকরণ উপভোগ 
করিবে, ভোগের দ্বারা পরকে গীড়িত করিবে না।--.সংসারকে 
ব্রদ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রন্ধের 
দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের: সহিত সংসারযাত্রা নির্বাহ 
সম্ভব হয়।---ইঈশ্বর, আমাদিগকে সংসারের কর্তব্য কর্মে স্থাপিত 
করিয়াছেন। সেই কর্ম যদি আমর! ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া, না জানি, 
তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবাঁন হইয়া উঠে... | 
উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই । অতএব কর্মকেই চরম 
লক্ষ্য করিয়া কর্মের উপাসনা করিবে না, তাঁহাকে ঈশ্বরের আদেশ , 
বলিয়া পালন করিবে। বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম নির্ধাহও 
ভালো, তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়! সমস্ত কর্ম পরিহার পূর্বক 
কেবলমাত্র আত্মার আনন্দ সাধনের জঙস্ ব্রহ্গসন্তোগের চেষ্টা শ্রেয়ক্ষর 
নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা'নহে ৷” 
ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতার আদর্শেও বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
লামপ্তস্ত আছে। রামকঞ্চদেবই এই ধর্ম সমন্বয়ের মতাদর্শ স্থাপিত করেছেন” 
রবীন্দ্রনাথের ব্রদজ্ঞানে কান্টের ভেদবুদ্ধি ছিলনা । রামকষ্চের জীবনে 
হিন্দু মুসলমান খ্ৰীষ্টান ধর্মের শুভবুদ্ধি একত্র হয়েছিল। বিবেকানন্দের , 
শিখর! সকলেই কৃষ্ণ বুদ্ধ ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করতেন । যে কোন 
আনুষ্ঠানিক ধর্মপ্রসঙ্দে তাদের কোন অনীছা নেই। রামমোহন রায় 
বলেছিলেন, ব্ৰাহ্মসমাজ হবে সকল সম্প্রদায়ের উপাসানাঁগার, কোন ' ধর্ম, 
শাখা বা বর্ণের ভেদ ছিল বিরহিত। শান্তিনিকেতন প্রবেশ পথে উৎকীর্ণ 
আছে এখানে কোন প্রকার পৌত্তলিক উপাসনা নেই, কিন্তু কোন মানুষের 
বিশ্বাসকেই এখানে অসম্মান করা হয় না। ॥ 
রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ বক্তৃতায় ভাষণে উপদেশে কবিতায় 
উপনিষদের বাঁণী পুনঃপুনঃ ব্যাখ্যাত হয়েছে। ডক্টর শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত 
ব্ববীন্দ্রকাব্যে উপনিষদের মর্মরসটিকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন উপনিষদের 
-পাটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে । অন্যদিকে জ্ঞানযোগ কলম্বো থেকে আলমোভা!* 
বক্তৃতাবলীতে বেদান্তের ব্যাখ্যা ও ভাষা রচনা করেছেন বিবেকানন্দ । 
উভয়ের রচনার আক্ষরিক সাদৃশ্ত সন্ধান করা আমাদের অভিপ্রেত নয়; 
‘উপনিষদ ব্ৰহ্মচিন্তায় ও অমৃতভিজ্ঞাবায় উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সারিধ্যই 
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আমাদের বিবেচা। এঞ্ষেত্রে কয়েকটি হত্রহীন হর উদাহরণ মাত্র 
সংকলিত হয়েছে, একটা বৃহত্তর . গবেষণার খশড়ার ছায়া . হিনারে মাত্র। 
এই অসম্পূর্ণতার জন্য পাঠকদের -কাছে ক্ষমা চেয়ে, নিচ্ছি? আত্মতত্ব 
্রহ্মতত্বঃ গায়ত্রী উপাসনা জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়বাদ, সন্যাস, ভক্তি; বৈরাগ্য 
মুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথ ' ও বিবেকানন্দর আদর্শ ও 
“দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা বৃহত্তর গবেষণার অধীন বিবেকানন্দের ব্রক্মজিজ্ঞাসার 
«কোথায় সমাজ-বাদের দ্বার! পরিপুষ্ট, ব্রদ্মজিজ্ঞাসা থেকে কেমন্‌ করে তিনি 
নজীবপ্রেম তত্বে নেমে এসেছিলেন, এই বিষয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে কোন 
অতামত দেওয়া হয়নি। কিন্তু সাঁজবাদের আলোকে বিচার করলে 
বিবেকনন্দ শংকর বেদীস্তকে অতিক্রম করে এসেছেন বলেই মনে হয়। 
-আঁবার' ডক্টর, রাধাকৃঞ্চণণের উপনিষদ দর্শন গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 
উপনিষদের শংকর ভাস্তের নেতি নেতি পদ্ধতির সমর্থনই করেছেন দেখা যাঁয়। 
৷ তবু আপাতদৃষ্টিতে, বিবেকানন্দ. গ্রস্থাবলী ও ববীন্দ্ররচনাবলী শিক্ষিত 
পাঠকের দুই পৃথক আলমারির অন্ততুত্তি। কারণ বিবেকানন্দের 
জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিয়ে থাকে__ ৯ 
“এই জগৎ কেবল মধুময়, এখানে, কেবল সুখ, এখানে কেবল ফুল, 
এখানে কেবল সৌন্দর্য কেবল মধু-_বাঁলকদিগের এরূপ শিক্ষা দেওয়া ভুল ।? 
কিন্তু অন্ত আলমারির সুচীপত্রে সোনার জলে এই কথাটি বাজছে, 
এ ছ্যলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি?। 


ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, 


[বিখ্যাত মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং স্বামী বিবেকানন্দ একই সময়ে 
জেনারেল এসেম্বলীজ, কলেজে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ). ছাঁত্র ছিলেন ॥ 
ব্রজেন্্রনাথের এই. প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এর প্রবুদ্ধ ভারত'-এ। 
তারপরে অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী গ্রন্থে এটি 
সংকলিত হয়েছে ।. মূল. ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ করেছেন উজ্জল, 
মজুমদার । সম্পাদক ।] 


১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ।. তখন আমরা" 
দুজনেই জেনারেল আ্যাসেমরি কলেজের অধ্যক্ষ পৃণ্ডিত দার্শনিক ও কৰি 
উইলিয়াম হেষ্টির ছাত্র ছিলাম। তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও 
কলেজে তাঁর চেয়ে আমি এক ক্লাস উঁচুতে পড়তাম। নিঃসন্দেহে তিনি 
ছিলেন প্রতিভাবান তরুণ, সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন” 
আচারে ব্যবহারে প্রচলিত রীতিনীতির ধার পারতেন না.। তার কণ্ঠ 
ছিল মধুর, যে কোনো সামাজিক মিলনচক্রের তিনি ছিলেন প্রাণ; .কথা- 
বার্তায় আশ্চর্য পটু হলেও কিছুটা তীব্র ও শ্লেষাত্রক ছিল তার ভঙ্গি” 
তীক্ষ বুদ্ধির শরে সংসারের সমস্ত বাহ আড়ম্বর ও ছদ্মবেশকে ভেদ 
করে যেতৈন। বিদ্বেষের আবরণে ভর্খসনার ভঙ্গিতে তিনি যা বলতেন 
তাঁর ভেতরে কোমলতম হৃদয়ের স্বাদ থাকতো । সব মিলিয়ে তাকে মনে 
হোঁতো এক অনুপ্রাণিত বোহেমিয়ান। তবে. বোহেমিয়ানের যা থাকে না. 
সেই কঠিন ইচ্ছাশক্তি তার ছিল। প্রায় -অটল ও অসীম অধিকারের 
সঙ্গে তিনি কথা বলতেন এবং তার সঙ্গে ছিল তার দৃষ্টির আশ্চর্য শক্তি 
যা তার শ্রোতাদের বশ করে ফেলতো। সকলের কাছেই বিবেকানন্দের 3 
এই গুণগুলি স্পষ্টভাবে ধরা দিত! কিন্তু তার ভিতরকার 'মানুষটি ও- 
তার অন্তন্বন্ছকে খুব কম লোকেই জানতেন। সেই মানসিক অন্ত্রই. 
তার অশান্ত বোহেমিয়ান ভ্রমণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল । 


সতীর্থের স্থতি . ্‌ ee 


এই অন্ত্বন্থই তার মানপিক' ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের 
সুচনা করেছে। এই সময়েই তিনি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন। তার 
ভবিয়ৎ ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি এই সময়েই তৈরি হয়েছে। জন সট;য়ার্ট মিলের 
“খি, এসেজ. অন্‌ রিলিজন্* তাঁর বালকোচিত ইশ্বরভক্তি ও সহজ আশাবাদকে 
টলিয়ে দ্রিয়েছিল। এই ছুটি গুণ তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বহির্গোঠ্ঠি থেকে 
পেয়েছিলেন। . কিজ্যালিটি, এবং ‘ডিজাইন’ থেকে গৃহীত যুক্তিগুলো তাঁর 
' কাছে ভাঙা রিডের মতে নির্রের অযোগ্য মনে হয়েছিল। মানুষ ও 
বিশ্বজগতের পাপের সমস্যা তাঁকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরের কল্যাণময়তার সঙ্গে তাকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না। 
" এক বন্ধু তাকে, হিউমের নান্তিক্যবাদ এবং হাৰ্বাট । স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ 
সম্পর্কে পড়তে বললেন । ' ফলে তার ঈশ্বরে অবিশ্বাস দার্শনিক নাস্তিক্য- 

বাদে রূপ নিল । 

প্রাথমিক অনুভূতির নবীনতা ও সারল্য তার কেটে গেল। তার 
বদলে একটা -শুক্ষতা এবং প্রথাগত প্রার্থনাব্যাকুল ভক্তির দৈঘ্য দেখা 
দিল। বিরক্কিকে ঢাকতে গিয়ে ব্যঙ্গ-বিজ্ঞরপের অভ্যাস দেখা দেওয়ায় 
অন্তরে অশান্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আর. কোনো কিছু নয়, শুধু গান 
তাকে বিচলিত করতে লাগলো তখনৌ। গানের মধ্য দিয়ে এক অদ্ভুত 
অপাধিব সত্তার অনুভবে অশ্রুসিক্ত হতে লাগলো তার ছুটি চোখ । 

এই সময়েই বিবেকানন্দ আমার. কাছে এলেন। যে বন্ধু তাকে হিউম 
এবং হাৰ্বাট স্পেন্সার পড়তে অনুরোধ করেছিলেন সেই বদ্ধুই তাকে নিয়ে 
এলেন। এর আগে বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার মুখচেনা ছিল। কিন্ত 
এবার তিনি স্বরূপে ধর! দিলেন আমার কাছে এবং সেই পরম সত্তা সম্পর্কে 
নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আদার ব্যর্থতা ও অশাস্তিকর. সন্দেহের কথা জানালেন । 
“ মনের এই অবস্থায় আস্তিক্যবাদী দর্শন সম্পর্কে প্রথম শিক্ষানবীশের কি 
পাঠ্য তা জানতে চাইলেন। কিছু কিছু প্রামাণিক. বইএর নাম করলুম ॥ 
কিন্ত ইনটুইশনিস্ট এবং স্কচ কমনসেন্স গোষ্ঠির পুরোনো যুক্তিপদ্ধতি তার 
অবিশ্বীসকেই * আরও' দৃঢ় করলো। তাছাড়া একটানা নীরস পড়াশোনা! 
করার ধৈর্যও তীর নেই বলে মনে হোঁলো। বই. থেকে কোনো কিছু 
গ্রহণ করার চেয়ে জীবন্ত কোনো ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই 
কিছু গ্রহণ করার দিকে ভার ঝোঁক ছিল.বেশি। তাঁর কাছে এইটিই 


৬৬ | * প্রবন্ধ পত্রিকা 


হোলো--এক জীবনের শক্তিতে অন্ত একটি জীবনের উদ্বোধন, এক চিন্তার 
আলোয় অন্ত চিন্তার উদ্দীপন । 

বিবেকানন্দের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লুম। বুঝতে পারদ 
তিনি নিষ্ঠার সন্দেই অন্তদবন্দের বোঝাপড়া করবেন । 

আমি তাঁকে শেলির কিছু কবিতা পড়ালুম। দর্শন শাস্ত্রের যুক্তিপদ্ধতি 
তাকে অভিভূত না করলেও শেলির হিম টু দি স্পিরিট অব. ইন্টেলেক্‌- 
চুয়াল বিউটি, তাঁর সর্বেশ্বরবাদের অপৌঁরুষেয় প্রেম, ভার সবশরবরধব্যাপী : 
গৌরবময় মানবতার স্বপ্ন বিবেকানন্দকে অভিভূত করলো। বিশ্বগৎ ' 
তার কাছে আর প্রাণহীন প্রেমহীন যন্ত্র বলে 'মনে হোলো না। বিশ্ব 
জগতের এক আধ্যাত্মিক এক্যনীতিতে তিনি বিশ্বাসী হলেন। 

. আমি তখন শেলির কল্পিত প্রক্যনীতির চেয়েও উচ্চন্তরের এক্যনীতি-- 
বিশ্বকারণস্বরূপ পরাব্রদ্মের এঁক্যনীতির কথা তাকে . বললুম। আমি নিজে 
তখন ওই সময়ে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাঁদ,, হেগেলের আযবসলিউট আইডিয়ার 
ভায়ালেকটাকস্‌ এবং ফরাসী-বিপ্রবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা এই তিন মূল 
উপকরণের একত্র সংমিশ্রণের চেষ্টা করছিলুম। তখন আমার ধারণা ' 
হয়েছিল যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব স্বীকারের নীতিই পাপের নীতি। সেই বিশ্ব 
কারণই হোলো সব। আর প্রকৃতি, জীবন, ইতিহাস সমন্তই সেই পরম 
সভার ত্রমোর্গতিশীল প্রকাশ । এবং সেই বিশুদ্ধ কারণের স্বীকৃতিতেই ' 
সমস্ত নৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামত স্থিরীরুত হয় । অনুভূতি 
ব্যাপারটাকে মনে হোতো রোগের মতো। সুস্থতা ও শৃঙ্খলার একটা! 
বিপর্যয় । জড়, ব্যক্তিত্ব এবং যুক্তিহীনতার বিরোধকে জয় করে কি ভাবে 
বিশ্তদ্ধ কারণের প্রকাশ ঘটানো সম্ভব সেই সমস্তা জীবনে, সমাজে; শিক্ষায় 
ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে পড়ছিল। অনভিজ্ঞ তরুণ গর 
দ্রষ্টার মতো আমিও তখন ভাবতুম যে যুক্তিহীনতার দাসত্ব থেকে জাতির 
মুক্তি কোনো বৈপ্লবিক শাসন ব্যবস্থার ঘারাই সম্ভব-_যে ব্যবস্থার মূলমন্ত্র 
হোলো সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীন্তা। 

 বিশ্বকারণের সার্বভৌমত্ব এবং নৈতিক নিয়মানুযায়ী ব্যক্তির স্বাতন্ত্যকে 
 অস্বীকার-_এই£ধারণা ক্রমশঃ বিবেকানন্দের বুদ্ধিবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করলো এবং 

নাস্তিক্যবাদ ও জড়বাদকে 'জয় করবার আশ্বীস দিল। তার চেয়ে 
বড় কথা জীবনের দ্িগরর্শনী পত্রট তিনি যেন হাতে পেয়ে 'গেলেন। 


“দতীর্থের শ্বৃতি পু ৬৭ 
কিন্ত শান্তি পেলেন না তিনি। অন্তদ্ধন্ব তার অন্তরের আরও গভীরে 
প্রবেশ করলো । বিশ্বকারণের প্রতি আস্থা তার শিল্পী-স্বভাবের আকাঙ্জা 
ও সংবেদনশীলতাকে এবং বোহেমিয়ান মেজাজকে চাপা দিতো লাগলো । 
তার অন্ুভবশক্তি ছিল তীক্ষ ও সু্ম। স্বভাবজ আগ্রহ 'ও আকার্জা 
ছিল দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। তার যৌবনদীপ্ত সংবেদনশীলতায় মিশ্রিত ছিল 
কোমলতা, সানন্দচিত্ততা ছিল মুক্তি ও হান্তোচ্ছলতার নামান্তর । এগুলিকে 
চাপা দেওয়ার অর্থ স্টার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফুতিকে নষ্ট করে ফেলা__ভীর 
স্বরূপকেই প্রায় চাপা দেওয়া: এই অস্তদ্ব শীগ্রই এক গভীর নৈতিক 
ঘন্ে রূপ নিল। ইচ্ছা ও অনুভূতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করতে 
লাগলো যুক্তি। অনুভূতির মোহ ও যৌবনম্বভাবের আকাঙ্ষাগুলি তীর 
কাছে অশুদ্ধ, স্থল ও কামাতুর বলে মনে” হোলো । এই সময়টিই তীর 
কাছে কঠিন' পরীক্ষার সময়। তার গানের, প্রতিভায় যে সব বন্ধু আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন তাঁদের নীতিবোধ ও আচার-আচরণ সম্পর্কে তার তীব্র ও 
অকপট স্বণা প্রকাশ পেলো। তার খোস' মেজাজ তার নিজের কাছেই 
অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হোলে|। ফলে প্রায়ই সন্ধ্যায় যখন তিনি গানের 
মজলিসে যেতেন তখন 'আমি তাঁকে সঙ্গ দিতুম। তাতে: তিনি কিছুটা! 
স্বস্তিবোধ করতেন । 

বিবেকানন্দের মধ্যে আমি এক মহৎ, একনি ও বিস্তুদ্ স্বভাবকে 
চিনতে পেরেছিলুম। সে স্বভারের মধ্যে এক'আবেগমুখর সংবেদনশীলতা 
ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হোতো | . কোনো' বিক্বত উগ্র গৌঁড়ামি তার. ছিল. না, 
'নীতিবোধেও তার কোনো অসুস্থতা প্রকাশ পেতো না। সব সময় অত্যন্ত 
রূঢ় অসামাজিক ভাষা ব্যবহার করতেন। - কেবল 'আমার_ সারল্যকে ক্ষমা 
রত্ন তিনি। সামাজিক প্রথা ও সম্মানণীয়তাকে' তাদের যথাস্থানে 
রেখেই রূঢভাবে আঘাত করে আস্বাভাবিক আনন্দ পেতেন। এই রকম 
ভাবের অনুগামী হওয়াতে তাকে অন্ত মানুষ মনে হোতো অনেক সময়। 
নঅন্তরঙ্চু, বন্ু-গোঠির বাইরে তাঁর স্বভাবের এই পরিবর্তনে তাকে বড় 
গোলমেলে বহস্তময় মনে হোতো। কিন্তু অন্তরের অন্ততস্তলে -তিনি নিষ্ঠুর 
ও. হিং ইচ্ছাশভির সঙ্গে, হুঙ্মা রহস্যময় কল্পনাশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম 


করছিলেন । 
দ্রাসত্ব ও- বার্থ সংগ্রাম, থেকে মুক্তি দিতে পারে এমন কোনো শক্তিকে 
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তিনি যে বারবার খুঁজে ফিরছিলেন তার জন্তে আমার পক্ষে, শুধু সেই 
বিশুদ্ধ কারণের সার্বভৌমত্বের প্রতি, এবং বিশ্বকারণের সঙ্গে আপন সত্তার 
সম্মিলনের ফলে যে অনির্চচনীয় শান্তি, তার প্রতি ইঙ্তিত করাই সম্ভব 
ছিল । সেই সময়ের দিনগুলোতে আমার মধ্যে প্লেটোর সবাতিশায়িবাদ 
আধিপত্য করছিল। দেহের অবাধ্য অভিজ্ঞতা বা বিদ্রোহী কোনো মনোভাব 
আমার ছিল না। এমন কোনো মর্জি বা, মনোভাব সৃষ্টি করবার মতো 
যথেষ্ট ধৈর্য আমার ছিল না যাতে আত্মশাসনের সার্বভৌম অধিকারকে 
আশীর্বাদ বা মধ্যস্থতার মতো বাইরের কৃত্রিম কোনো অবলম্বনের কাছে 
বিসর্জন দিতে পারি। সেই কারণস্বরূপের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অনুভূতি 
ও স্বভাবের বোবাঁপড়ার কোনো প্রয়োজন অনুভব করি নি। আপন 
ব্যক্তিত্বের আনুগত্য রক্ষায় নিজের ইচ্ছাশক্তির দ্বিধা-বিভক্তির অভিজ্ঞতা' 
আমার কখনো হয় নি। বদ্বগতভাবে আদর্শ ও বাস্তব, স্বভাব ও আত্মার 
অসংগতির অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, অসাধারণ সত্য রূপেই তাকে মেনে 
নিয়েছিলুয় । পরে সে অভিজ্ঞতা আঘ্বগত ভাবে এসেছিল, যদিও 
বিবেকানন্দের .কাছে যে" রূপে এসেছিল সে রূপে আসে নি। কিন্তু সে: 
সময় তীর সমস্তা আমার সমন্তা. ছিল না, আমার অস্থবিধাগুলিও ছিল না: 
তার অসুবিধা ।. | 
বিবেকানন্দ স্বীকার করেছিলেন যে যদিও বিশ্বনীতির বশীভূত হয়েছিল: 
তার বুদ্ধি তার হৃদয় তার ব্যক্তিগত অহং-এর অধীন্তা মেনে নিয়েছিল । 
তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে বিবর্ণ নীরস যুক্তি-_বিধিসঙ্গত হলেও যার. 
আধিপত্য কার্যত নেই--তা কখনো তার আসক্তির ' মুহূর্তে এগিয়ে এসে 
হাত বাড়িয়ে তাকে বাচাতে পারেনি। তিনি জানতে চেয়েছিলেন ঘে. 
আমার দর্শন তার মনকে শাস্ত করতে পারে কিনা বাঁ মধ্যস্থতা করে ভর 
চিত্তের মুক্তি আনতে পারে কিনা । রক্তে-মাংসে, রূপ-শ্বর্ষে দৃশ্তমান একটা 
বাস্তবকে দেখতে চাইছিলেন, চীৎকার করে চাইছিলেন একটি হাত--ষা 
তাকে বাঁচাতে পারে, তুলে ধরতে পাবে, রক্ষা করতে পারে, চাইছিলেন 
একটি শক্তি, বাইরের শক্তি, যী তার দৈম্কে মুছে দিতে পারে, তার 
নিঃস্বতাকে গৌরবে পূর্ণ করতে পারে, চাইছিলেন এমন একজন গুরু যিনি 
পরিপূর্ণতার শরীরী রূপ নিয়ে তার চিত্তের বিক্ষোভকে শান্ত করবেন। 
এই শরীরী পরিপুর্ণতার প্রতি আকাজ্গ, বাইরের কোনো শক্তিকে 
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ডেকে বাঁচাঁবার জন্যে আকাজ্গ, অন্তুভুতির কাছে যুক্তির এই পরাজয় 
সমস্ত ব্যাপারটাকে সে সময়ে যুক্তিহীনতা থেকে জাত দুর্বলতা বলেই মনে 

৫ হয়েছিল আঁমার। এই রকম অন্ত্বন্দে বিক্ষুব্ধ চিত্তের আকাজা দেখে 
আমার তরুণ অনভিজ্ঞ সত্তা কোথাও তার পরিতৃপ্তির হদিস পাচ্ছিল না। 
বিবেকানন্দ শীদ্রই ত্রাহ্মসমাজের কর্তা ও প্রচারকদের শরণাপন্ন হলেন এবং. 
অজ্ঞাতসারেই ‘সক্রেটিক’ ব্যন্ করে ব্রাঙ্মদের কাছ থেকে .জাঁনতে চাইলেন 

' আদর্শের ইন্জিয়গ্রাহ্থ বাস্তবরূপ, সত্যের দৃশ্যমান রূপ, মুক্তিদাত্রী শক্তির রূপ ।., 
এ ক্ষেত্রেও তিনি তিক্ত অভিযোগ করে বলেছিলেন যে ' নানা 'নৈতিক 
বিচার, মত ও সহজ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে যে খাদ্য পেয়েছিলেন তা বিশ্বাদ ও 
নীরস ঠেকেছিল। নানা গুরু, মত ও পথে তিনি চেষ্টা করলেন, শেষে 
এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংপসের কাছে এলেন 

প্রথমত খানিকটা সন্দিপ্ধচিত্তে। পরমহংস এমন একটা । অধিকারের সঙ্গে 
কথা বললেন যা বিবেকানন্দ আগে চাক্ষুষ করেন নি। পরমহংস তার 
শক্তির দ্বারা বিবেকানন্দের মনে শান্তি আনলেন, চিত্তের ক্ষত দূর করলেন। 

‘কিন্তু তবু তাঁর বিদ্রোহী বুদ্ধি গুরুকে প্রায় মানতে চাইলে না । মনে তার 
অবিশ্বাস এলো, তিনি সন্দেহ করলেন, গুরুর সামনে তার মনে যে শাস্তি 
আসে তা প্রপঞ্চও হতে পারে । তারপর খুব ধীরে ধীরে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়ে শাস্তি আশ্বাস পেয়ে সেই তীদ্ষবী মানুষটির সন্দেহ দূর হোলো । 

‘খুব আশ্রহের সঙ্গে আমি আমার চোখের সামনে এই পরিবর্তন লক্ষ্য" 
করলুম। আমার মতো একজন বৈদান্তিক হেগেলীয় বিদ্রোহী তরুণের 
পক্ষে ধর্মের উচ্ছাস ও কালীভক্তি দেখার ফল সহজেই অনুমেয়। 
বিবেকানন্দের মতো একজন আজন্ম পৌত্তলিকতাবিরোধী, স্বাধীন চিন্তাশীল, 
প্রতিভাধর স্রষ্টা, নায়ক ও আত্মদ্মী মানুষকে জালে পড়তে দেখে আমার 
সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশ্রী অতিপ্রাক্ৃত, রহন্ত বলে মনে হোলো। আমার 

বিশুদ্ধ কারণের দর্শন দিয়ে এ রহস্য ভেদ করতে পারলুম না। প্রিয় ও 
অপব্যয়িত বিবেকানন্দের জন্ত দুঃখিত হওয়ার কারণ যে তার স্বধর্মচ্যুতি 
একথা তখন আমি না বলে থাকতে পারিনি । তাঁর-কাঁরণ আমার ব্যক্তিগত 
মনোভাব, এবং ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব ও সম্পর্কের মধ্যে যে একটা স্বণ্য 
অসুস্থতা থাকে, তাই আমাকে এই ধারণায় নিয়ে এসেছিল । শেষ পর্যন্ত 

 ক্ষিণেশ্বরে. চললুম বিবেকানন্দের গুরুকে দেখতে, তার কথা শুনতে । আমার 


। 


| He জগদীশ ভট্টাচার্য 


আলোচিতব্য বিষয়বস্ত অনুসারে প্রবন্ধটর নাম হওয়া উচিত 
“রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ ভারতপুরুষ”। আমরা সংক্ষেপে নাম 
দিয়েছি “ভারতপুরুষ বিবেকানন্দ” |. রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দকে কী. দৃষ্টিতে 
, দেখতেন তাই আমাদের, বর্তমান “আলোচনার বিষয় । অনেকেরই . ধারণা 
রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য. বিশেষ কিছুই বলেন নি। 
. বিবেকানন্দ সম্পর্কে তার এই. বেদনাদায়ক নীরবতা দেখে তারা মনে 
করেছেন রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। 
কারণস্বরূপ।কেউ কেউ হিন্দু-ব্রাহ্ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন আবিব্রাঙ্গ সমাজের. প্রতিষ্ঠাতা মহধি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। 
পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ছিল ব্রাঙ্গসমাঁজের মুখ্য সংগ্রাম। বিবেকানন্দ. 
সাকারোপাসক শরীরামক্কফের শিশ্ত। নিরাকার ও সাকার উপাসনার যে 
বদ, আসমা 19 পৌঁভলিক হিদুসদাজে যে ফর দেই খর্ব রবীজনাথ 
ও বিবেকানন্দের জীবনাদর্শে বিরাজমান । স্থানের দিক দিয়ে না হলেও 
ভাবের দিক দিয়ে জোড়ার্সাকো ও দক্ষিণেশ্বরে ছুর্মঙ্বয ব্যবধান । ' এই 
ব্যবধানই রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে । সৃতরাং তাদের মধ্যে 
- কোনো মিল হওয়া সম্ভব ছিল না। ই জন্তেই রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ 
" সম্বন্ধে bk WEG 1 রর i 
বীন্্-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথ ও 


২ তা সমসাময়িক ; উভয়ের জন্ম'কলিকাতায়-_সিমল] ও জোড়াসীকো 


শহরের এ-পাঁড়া ও-পাড়া, এর মাইলের মধ্যে |. কিন্তু ছুই জনের দুই জগতে 
বাস। তাই সমস্ময়িক হইয়াও তাহার! সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছিলেন ঃ 
“জীবনে কাহারও সহিত কাহারও ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ হয় নাই ॥৯ [রবীন্দ্র- 
'জীবনী-২, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ’ ৬।] প্রভাতকুমার আরে! বলেছেন, “আসল 
অমিল ছিল ধর্মীদর্শে ও জীবনদর্শনে ৷? [ তদেব, পৃ" 11] এই ধর্মাদর্শ ও 


৭২ প্রবন্ধ পত্রিকা 


জীবনদর্শনের বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, “বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের 
তিনজন মনীষী তিনটি সাধনকে তিনটি পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 
* * সংক্ষেপে এই ত্ৰিবিধ. আন্দোলনকে ভারত-ইতিহাসের তিনটি যুগের 

ধন-প্রতীক বলা যাইতে পারে। বৈদ্ধিক, উপনিষদিক ও পৌরাণিক 


যুগের তিনটি ধারা স্বামী শরদ্ধানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ যথাক্রমে প্রচার ও - 


ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ।৮ [ তদেব, পৃ ৯-১০ |] 

রবীন্দর-জীবনীকারের মতোই রামকষ্*-বিবেকানন্দের ভক্তসমাজেও অনেকের 
বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ রামকু্চ-বিবেকানন্দের 'ধর্মাদর্শ ও জীবনদর্শন”কে বিশেষ 
শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। এই উভয়দিককার দৃষ্টিভজিই সম্যগ দৃষ্টপ্রন্থত 
নয়, তাই তা আংশিক ও আভাসিক। এই খণ্ডিত দৃষ্টিতে সত্য অনাবৃত 
হয় নি, সত্য আচ্ছাদিত হয়েছে । সপ্রতি বিবেকানন্দের শতবাঁধিক উৎসব 
উপলক্ষে এ বিষয়ে কিছু কিছু নূতন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বিবেকানন্দ 


সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের টুকরো! টুকরো অনেক উক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। 


এ থেকে প্রমাণিত হয় রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্পর্কে একেবারে নীরব ছিলেন 


 না। বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি উদ্বাসীনও ছিলেন না । চিকাগোর ধর্মসভায় 


বিশ্ববিজয় করে শ্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজিকে কলিকাতায় যে 
বিপুল£সন্বর্ধ জানানো হয় (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬) তাতে রবীন্দ্রনাথ যোগদান 
করেন। সেই সম্ধ্ধনা-পভায় ' রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজির 
মহাপ্রয়ীণের পরে ভবানীপুরে মিত্র ইনফ্টিট্যুশনের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 
আয়োজিত শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ .দরিদ্রনারায়ণের সেবাত্রতে উৎসর্গাকৃত 
স্বামীজির জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা -ও আন্গগত্য জ্ঞাপন করেন। বেলুডে 
যে শোকসভা হয়ে ছিল তাতেও প্রিয়বন্ধ জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
যোগদান করেছিলেন । অবশ্য সে সভায় তিনি কোনো ভাষণ দেন নি। 

. বস্তুত, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতার কলিকাতা আগমনের পর 
থেকেই নিবেদিতার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের 
জীবনাদর্শের দিকে উৎসুক আগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। আমরা অন্যত্র 
বলেছি, বিশ্ববাসী যেমন শ্রীরামরষ্ণকে জেনেছে তার প্রিয়শিশ্ত বিবেকানন্দের, 
দৃষ্টিতে, বিশ্বকবিও তেমনি বিবেকানন্দকে জেনেছেন তার প্রিয়শিষ্যা- নিবেদিতার' 
* নুষ্টিতে। আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথের “মরণমিলন” 
কবিতাটি ! অত চুপি চুপি কেন কথা কও” ওগো! মরণ হে মোর মরণ ] 


তা 


নু বিবেকানন্দ | রা ৭৩. 
“বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষেই বিরচিত। [রি শনিবারের চিঠি, 


মাঘ ১৩৬৯ ]| আমাদের বিশ্বাস বিবেকানন্দের মহাঁজীবন রবীন্দ্রনাথের 
' ব্কবিমানসে যে অনুপ্রেরণার স্থা্ট করেছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে ভার' 
: মহাকাব্যিক উপন্তাস গোরায়। এই ভাবে সমকালীন অন্ত .কোনো মহৎ 
". চরিত্রের" প্রভাব রবীন্দ্রনাথের অন্ত কোনো রচনায় পড়েছে বলে আমাদের 


জানা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ ছুটি মহৎ সাহিত্যস্থষ্টিতে বিবেকানন্দের 
"প্রভাব মুখ্যত অনুমান-প্রমাণের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু পাথুরে প্রমাণ 
ছাড়া এযুগের অবিশ্বাসী মন কিছুই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। 


বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথ কী সুগভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, এবং তাকে 
"কতটা উচ্চাসন দান কত্েছিলেন, তার. একটি পাথুরে প্রমাণই আমরা 
এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত করব। তারই ভূমিকা হিসাবে একটু প্রস্তাবনা 
প্রয়োজন 'আছে।. জন্মস্থত্রে রবীন্দ্রনাথ ' আদিব্রাঙ্গ সমাজের অন্তভূক্তি। 
এক সময় আদিত্রান্ম সমাজের সম্পাদক হিসাবে তিনি নুবহিন্দুধর্মের 
ব্যাখ্যাতা বঙ্বিমচন্দ্রের সঙ্গে বিতর্কেও অবতীর্ণ হ্য়েছিলেন। কিন্তু চল্লিশ 
বৎসর পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন বোলপুর ব্রহ্গচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন 
প্রাচীন ভারতের আদর্শই তাকে' বিশেষ ভাবে আবিষ্ট করেছিল। সে 
দিন তিনি ছিলেন আর্যভারতের উপাসক। কিন্ত সেই ভাবভূমিতে 
রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন থাকতে পারেন নি। ধীরে ধীরে তাঁর কবিমানসে 
হিন্দু বা আৰ্য ধর্মের বদলে একটি বিশ্বধর্মের উদ্ভব হল। তাঁকে আমরা 


_ বলতে পারি ভারতভূমিতে বিশ্বমানবধর্ম । বরং ধর্ম না বলে তাকে বলা! 


“উচিত জীবনচেতনা । হিন্দু জীবনচেতনা থেকে রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্ব 


_ আনবচেতনায় উন্নীত হলেন। তাকেই তিনি বলেছেন ভারতচেতনা । 


“গোরা” উপন্যাসে এবং “ভারততীর্ঘ” কবিতায় ' এই ভারতচেতনারই জয়- 
খ্বনি। আৰ্য, অনার্য, হিন্দু, মুসলমান ও শ্রীস্টানের মিলনে যে মহামানবের 
ইতিহাস ভারতের মাটিতে রচিত হয়েছে তাই সত্যকারের ভারত-ইতিহাস। 
জীবনে এই ইতিহাসকে স্বীকার করার নামই ভারতচেতনা । এই ভারত- 
চেতনা থেকেই উদ্ভৃত হয়েছে ভারতধর্ম। মদীয় গুরুদেব আচার্য সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তার কলিকাতা বিশববিষ্ঠালয়ের কমল! বক্তৃতায় 
এই হা স্বরূপ অপূর্ব প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন । 
“গোরা ও  “ভারততীর্থের, মূলমন্ত্র এই ভারতধর্ম। ববীন্দ্রজবনের 
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দ্বিতীয়ার্ধে এই ' ভারতধর্মই রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাল্য ধর্ম। রবীন্দনার: '' 
বলেছেন, ভারতের ইতিহাসের, মধ্যে এই ভারতধর্মকেই আবিষ্কার, 
করেছিলেন্‌ বিবেকানন্দ । এই অর্থেই বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারত- 
. পুরুষ । 

গোরা উপন্যাস রচনা করতে করতে এই ভারতধর্মের চেতনা রবীন্দ্র-- 
নাথের মনে ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে । গোরার রচনাকাল ১৩১৪-১৩১৬ 
বঙ্গাব্দ । গোরা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালের ফাস্তুনে। ১৩১৭ 
সালের 'আঁষাঢ়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন “ভারততীর্ঘ* .কবিতাঁ। “ভারততীর্ঘ" 
রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ ! প্রবাসীতে ক্রমশ প্রকাশ্য ‘গোরা? রচনা যখন অর্ধ - 
পথে, তখন ১৩১৫ সালের ভাদ্রের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের “পূর্ব ও পশ্চিম” 
বলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে , 
ভারত পুরুষের আসনে বসিয়েছেন। “পূর্ব ও পশ্চিম” প্রবন্ধটি ছাত্র সমাজের 
কাছে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা । ওরই একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ “প্রাচ্য ও" 
প্রতীচ্য” নামে বঙ্গদর্শনের ১৩১৫ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য হল £ “ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে 
মিলিব, ইহা অন্ত সকল উদ্দেস্র চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনস্তত্ব ৷? | 

পূর্ব ও পশ্চিম’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের, প্রতিপাদ্য বিষয়টি “প্রাচ্য ওঃপ্রতীচ্য” 
প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত ত হওয়ায় দুঢপিনদ্ধ রূপ পেয়েছে। আমরা 
‘প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে্রই অনুসরণ করব । রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 

“ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস। প্রকৃত পক্ষে বলিতে 
গেলে ভারতের ইতিহাস কাহারও স্বতন্ত্র ইতিহাস নহে।' যে আর্ধগণ 
একদিন তাহাদের বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে তমসাচ্ছন্ন ভারতকে মহিমালোকে 
সমুস্তাসিত করিয়া ভুলিয়ী ভারতে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন, 
যে আর্ধগণ অতঃপর অনার্ধগণের সহিত মিশিয়া প্রতিলোম বিবাহে এবং 
অনার্ধাচরিত বিবিধ আচার ধর্ম দেবতা ও পুজাপ্রণালী গ্রহণে তাহাদিগকে 
সমাজ্তান্তর্গত করিয়া লইয়া বৈদিক সমাজের সম্পূর্ণ বিরোধী আধুনিক 
সমাজকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, হিন্দুর আত্মঘাতী গৃহ বিবাদের . 
অবকাশে যে-মুসলমান এদেশে আসিয়া বংশপরম্পরাক্রমে জন্মমৃত্যু দারা» 
এদেশের 'মাঁটিকে আপনার করিয়া লইল--ভাঁরতের ইতিহাস,ইহাদের মধ্যে 
কাহার । _স্বতন্তর কাহারও নহে। তবে সে কি হিন্দুমুসলমানের ট 
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তাহাও নহে । সংকীৰ্ণতা গণ দিয়া ইহাতে বীধিতে ওযা ০৯ 
অহংকার প্রকাশ 'করা মাত্ৰ । 
“ভারতবর্ষ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, এবং! ন যে কোনো 


‘এক বিশিষ্ট জাতি তাহার সর্বময় কর্তা হইব বসিবে তাহাও নহে। 
, ভারতের ইতিহাস শ্বত্বের ইতিহাস নহে, তাহা সত্যের ইতিহাস । 


মহান সত্য নানা আঁঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, 


আমাদিগকে তাহারই সাহীয়্য করিতে হইবে ।. ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজ- 


বিশেষের কর্তৃত্বলাভের চেষ্টায় মর্যাদ। কিছু নাই। উহার একটি, 
অপূর্ব পরিপূর্ণাকারে গড়িয়া তুলিতে হইবে । + ৯ * 

“...তিন সহম্র বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুকুষগণ যাহ! আমাদের দিয়া 
গিয়াছেন, বিশ্বমানব-ভাগারে তাহা অপেক্ষা নূতন জ্ঞান কি আর কিছুই 
থাকিতে পারে না। নিখিল মানবের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা 
আদানপ্রদানে আমাদের, অনেক প্রয়োজন আছেঃ ইংরেজ বিধাতৃ- 
এরণোদিত হইয়া তাহারই উদ্যম: আমাদের ' মধ্যে জাগাইতে আসিয়াছে, 
সফল না হওয়া পৰ্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইবে না। সে সফলতা পূর্ব ও 
পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে নহে ।। * * 

“আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর | সমুদয় রে 
উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক. মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে 
হইবে। গণ্ডীবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া 


- মা তুলি-। 


“ভারতের সবশেষ অধুনাতিন মনীষিগণ একথা বুঝিয়াছিলেন ; ; তাই 
তাহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইহারা 
প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের সাধনাকে একীভূত করিতে 'চাহিয়াছেন ; 
ইহারা বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে £ 
পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ্‌ জ্ঞানকে 'মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খলমোচন 
করিয়া মানুষের অস্ত্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই 


আমাদের, আপন-_তিনি ভারতের ঝর্ষি হউন বা প্রতীচ্যের মনীষী হউন 


তাহাকে লইয়া আমরা মানবমাত্রেই 'ধন্ত 1? [ রবীন্দ্র'রচনাৰলী ১২৮ 
পৃ" ৬১১--১২। ] | | 
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এখানে. “ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন” মনীষীত্রয্ন_রামমোহন, রানাডে 
ও বিবেকানন্দের কথা একসঙ্গে বলা হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমে’ তিনটি 
পৃথক অনুচ্ছেদে তিনজনের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন । . বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
বলেছেন, + ‘ 

“অল্পদ্নিন পূর্বে বাংলাদেশে.যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দ 
পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দীড়াইতে পারিয়াছিনেন। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অঙ্গীকার করিয়া  ভারতবর্ষকে 
সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের 
উপদেখ নহে । গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সুজন করিবার প্রতিভাই 
তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে 
* ভারতবর্ষে দিবার ও. লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন ।৮ [ রবীন্দ্র-রচনাবলী--১২, পৃঃ ২৬৬ ৷ ] ূ 

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মতে “অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাহার! 
সকলের চেয়ে বড়ো! মনীষী” তারা হলেন রামমোহন রাঁনাডে ও বিবেকানন্দ । 
রামমোহন ও রানাডে অপেক্ষাকৃত দূরের মান্গুষ। রামমোহন কালের দিক 
দিয়ে দূরের, রানাডে স্থানের দিক দিয়ে দূরের। “ভারতের অধুনাতন 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীগণের” মধ্যে সবচেয়ে কাছের মানুষ হলেন বিবেকানন্দ । 
তাছাড়া রামমোহন সার্বভৌম ভারতজাগৃতির আদিপুরুষ বলে সর্বদা স্বরণীয় । 
অহধি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে অন্তরঙ্গতর কারণে স্মরণীয়; 
কেননা তিনি ব্রাঙ্গসমাজের আদিপুরুষ। রানাডেও অনেকটা একই কারণে 
রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র । রানাঁডে বন্ধের প্রার্থনা সমাজের নেতা। 
আর বন্ধের প্রার্থনা-সমাজ কলিকাতার ব্রা্দসমাজেরই সহোদর প্রতিষ্ঠান । 
এদিক দিয়ে ভিন্নসমাজের পুরুষ বিবেকানন্দের নামোলেখ বিশেষ গুরুত্ব বহন 
করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে বিবেকানন্দকে যে সম্মান দিলেন সমসাময়িক 


অন্ত কোনো মহাঁপুরুষকে সে সম্মান দেন নি। বিবেকানন্দ বয়সে রবীন্দ্রনাথের ' 


প্রায় দুই বৎসরের ছোট । তবু তাকে তিনি ‘মহাত্মা’ বলতে কুষ্ঠিত হন নি। 
নৈকট্য অনেক সময় মহিমাকে আচ্ছন্ন করে, রাখে । ১৮৬৩ ১৮৬১-র অত্যন্ত 
নিকটে বলেই বিবেকানন্দের মহিমা রবীন্দ্রনাথের চোখে সম্যগ ভাবে ধরা ন! 
পড়তেও পারত! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে দেখেছেন মহাঁভাঁরতবর্ধের 
ইতিহাসের বিরাট পটভূমিতে স্থাপন করে ।- রবীন্দ্রনাথ তার “ভারততীর্ঘ* 
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কবিতায় “এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে” দাঁড়িয়ে যে নরদেবতাকে 
নমস্কার করেছিলেন বিবেকানন্দ সেই নরদেবতারই উপাসক। রবীন্দ্রনাথ 
বলছেন, “গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, স্বজন করিবার প্রতিভা” 
বিবেকানন্দের ছিল। এই গ্রহণ করা”? ও. “মিলন করা’র  বাগভঙ্গি 
স্বভাবতই “ভারততীর্থ 'কে মনে করিয়ে দেয় দিবে আর নিবে, মিলাবে 
মিলিবে, যাবে না ফিরে।” রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ নিয়ে 
এক মহাসম্পূর্ণতাকে গঠন করতে হবে--তারই নাম মহাঁভারতবর্য। এই 
কাজই করে গিয়েছেন রামমোহন, রানাডে ও বিবেকানন্দ ইতিহাসের 


“ কালানুক্রমৈ বিবেকানন্দ এই মনীবীতয়ের সর্বশেষ পুরুষ বলেই সরব্পর্ণ 


পুরুষ} সর্বধর্ম সর্ববর্ণ ওঁ সর্বজাতির মিলনে যে মহীসম্পূর্ণ মহাভারতের - 
কল্পনা তারই উদ গাঁতা বিবেকানন্দ । বিশ্বমনীষী রোমা বোল” বিবেকানন্দের 
বাণীকে বলেছেন “বিশ্ববাণী'_-“ইউনিভার্গাল গম্পেল”। . ভারতের মাটিতে 
এই বিশ্ববাণীকে মূলমন্ত্র করে যে জীবনধর্ম গড়ে উঠেছে তারই নাম ভারতধর্ম। 
যে মহাপুরুষের জীবনে এই ভারতধর্ম সত্যরূপ লাভ করেছে, রবীন্দ্রনাথের. 
দৃষ্টিতে তিনিই ভারতপুরুষ । এই অর্থেই বিবেকানন্দ ভারতপুকষ। 


“ 
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নরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন কাটবে স্বচ্ছলতার মধ্যে--এইটেই সবাই" ধরে 
নিয়েছিল £ সুদর্শন মেধাবী ছেলে, ধনী পরিবারে জন্ম, আধুনিক শিক্ষায় 
স্থশিক্ষিত ; সুতরাং সহজেই সে মোটা মাইনের চাকুরির সিঁড়ি বেয়ে 
সামাজিক সাফল্যের পথে অবলীলাক্রমে এগিয়ে যাবে_-এতে আর সন্দেহ কি! 

কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের 'পর থেকে নরেন্দ্রনাথ অন্ত মানুষ হয়ে 
উঠলেন; সকলের প্রত্যাশীকে ভেঙ্গেচুরে দিয়ে তিনি বৈষয়িক সাফলোর 
পথ ত্যাগ করে অধ্যাত্মপাধনার পথ গ্রহণ করলেন ।। নরেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন 
সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ । 


এটা কি জীবনে “চিরন্তন অভিশাপগুলির” হাত'থেকে মুক্তি খোঁজার জন্তে 


ধর্মের আশ্রয় নেবার চিরাচরিত প্রয়াস ? 

হা এবং না। 

বিবেকানন্দ আত্তরিকতাঁর সঙ্গেই ভাবতেন যে একমাত্র ধর্মসাধনার মধ্য 
দিয়েই মানুষের ও সমাজের নীতি-নির্দেশগুলি খুঁজে পাওয়া যেতে পাঁবে। 
কিন্তু অধিকাংশ ধর্মগুরু ও ধর্ম-প্রচারকের সঙ্গে.বিবেকানন্দের তফাত এইখানে 
যে তিনি বাস্তব জীধন থেকে, সেই জীবনের মূল সমস্তাগুলি থেকে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করে নেননি । | 

নিজের চারিদিকের জীবনের স্পন্দন তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন ; 
দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার চিন্তা ছিল যেমন গভীর, তেমন প্রখর 
ছিল তার চেতনা । পরাধীনতার শৃংখলে বাধা স্বদেশবাঁসীদের নিদারুণ 
দৈন্ত-দারিজ্র্য আর অসহায়তা, অশিক্ষা আর কুসংস্কার দেখে তিনি সবসময় 
যন্ত্রণা বোধ করতেন। ফলে, তীর কাছে আধ্যাত্মিক মুক্তি আর সামাঁজিক- 
রাজনৈতিক মৃক্তি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। নিজের 
দেশকে স্বাধীন দেখবেন, সেই দেশের মাম্যগুলোকে দেখবেন দেহে মনে সুস্থ 
সবল__এই ছিল বিবেকানন্দের সবচেয়ে বড়ো কামনা । এবং এই জন্তেই 


A 


Lo 
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তিনি তীর জীবনের একটা খুব বড়ো অংশ ব্যয় করেছেন ভারতের 
পুনর্জাগরণ আর অগ্রগতির অন্তে অক্লান্ত আর 'অবিশ্রান্ত কাজে । : 

- নিজে ধর্মভাবাপন্ন হয়েও বিবেকানন্দ লক্ষ্য ন! করে পারেন নি যে ধর্মীয় 
আচার-বিচার আর কুসংস্কার মানুষের মনকে.কতোখানি বিকৃতির পথে নিয়ে 
যায় এবং জনসাধারণকে কিভাবে ভাগ্যবাঁদী ও নিশ্ষিয় করে তোলে। এর 
ফলে জনসাধারণের মনে সংগ্রামের স্পৃহা আর কর্মোদ্যম জাগিয়ে তোলা যে 
খুব কঠিন হয়ে পড়ে, সেকথা তিনি অনেকবার বলেছেন। পকুস-স্কারাচ্ছ্ 
নির্বোধ হওয়ার -চেয়ে আকাট নাস্তিক হওয়! ঢের ভালো কারণ নাস্তিক এক 
জীবন্ত মানুষ, তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে, তার দ্বার! তবু কিছু হতে পারে। 
কিন্তু কুসংস্কার এলেই যুক্তিবুদ্ধির বিনাশ, মগজে পচ, ধরার ফলে গোট! 
জীবনটাই: মাটি। যুক্তি-বুদ্ধিহীন অলোঁকিকে বিশ্বাস করাটা হল এক মস্তবড়ে! 
“ ুৰ্বলতার-চিহন”--এই হল স্বামীজীর এক বিখ্যাত উক্তি । 

সেই সঙ্গে বিবেকানন্দ ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। . দেশের প্রতি 
‘ভালবাসা আর বিদেশী শাসকের প্রতি ঘ্বণা, তাকে 'কৃপমঞুকতার দিকে 


. সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে নিয়ে যায় নি। বিবেকানন্দ সব সময়ে সর্ব- 


জাতির মধ্যে মৈত্রীর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ “জীতিতে জাতিতে 
লেনদেন আর সহযোগিতা হল এ যুগের জীবনের! এক মুল কাঙ্গন। আমি 
চাই, স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ ভারত বিশ্বমানব-পরিবারে “তার যোগ্য স্থানে 
অধিষ্ঠিত হোক ।৮ 

ভারতের ইতিহাস আসলে স্ব করেছে রাঁজা-রাজড়ারা নয়, সাধারণ 
 এখেটে-খাওয়া মানুষ, মেহনতী মানুষই দেশের ভবিতব্য নিয়ন্ত্রণ করে-_একথা 
শ্বামীজী বারবার বলেছেন। তিনি বলেছেন, «জনসাধারণের সঙ্গে থেকে ' 
যারা তাদের মতো ভাবে, তাদের ভাষায়: করা বলে, তারাই হল সাচ্চা 
দেশপ্রেমিক 1৮ এই চিন্তাধারা থেকেই ভারতের যেসব মনীষী ও চিন্তানায়ক 
সর্বপ্রথম সমাঁজতন্ত্রকে স্বাগত জানিয়েছিলেন; বিবেকানন্দ ছিলেন তাদেরই 
একজন-_যদিও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। 

. বিবেকানন্দ. সেই উজ্জল ও আদর্শ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন যে- 
সমাজের নায়ক হবে নির্যাতিত শোষিত মেহনতী মান্্ষ__যাদের ভারতীয় 
রীতি অনুযায়ী বলা হয় শূদ্ৰ । স্বামীজী লিখেছেনঃ. «এক দিন আসবে 
যখন প্রত্যেকটি দেশে এই শুদ্র শ্রেণীর - অভ্যু্থান ঘটবে, প্রত্যেকটি সমাজে 


৮০ | প্রবন্ধ পত্রিকা 


এদের শাসন কায়েম হবে।” আশ্চর্য এক ভবিষ্তৎদৃষ্টি নিয়ে তিনি 
লিখেছিলেন £ “সেই নবযুগের সুচন! হবে যে বিরাট সামাজিক আলোড়ন্রে 
মধ্য দিয়ে, সেই আলোড়ন প্রথম ঘটবে রাশিয়ায় কিংবা চীনে ।.-.আমেরিকা' 
মানবজাতিকে এঁক্যবদ্ধ করে দুনিয়াকে মুক্ত করতে পারবে না।” সমসাময়িক 
কাজের তিনটি প্রধান ও খুব গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের মধ্যে যে অবিচ্ের্গ একটা, 
যোগস্ত্র আছে, সেটা ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে বোধহয় বিবেকানন্দই প্রথম, 
উপলদ্ধি করেছিলেন। এই তিনটি ঘটনা হলঃ পরাধীন দেশগুলির জাতীয় 


মুক্তি-আন্দোলন, আন্তর্জীতিকতা৷ ও বিশ্বমানবতাবৌধের আন্দোলন এবং শ্রমিক, 


শ্রেণীর সামাজিক মুক্তির জন্য আন্দোলন বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে এই 
তিনটি আন্দোলনের ধারাকে মিশিয়ে দিয়ে এক প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে। 


রুশভারতীর সৌজন্যে । 


বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রবাদ 
* প্রমোদরঞ্রন সেনগুপ্ত 


ft 


8. 


বেশীর ভাগ লোকের নিকট স্বামী বিবেকানন্দ এখনও বেদাস্তবাদী দার্শনিক 
ধর্মগুরু রূপেই পরিচিত । বাস্তবিক পক্ষে বেদান্তবাদী রূপেই বিবেকানন্দ 
বিশ্বধ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই বেদান্তের বাণী, আত্মতত্বের বাণী 
তিনিই বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন হ্দূর আমেরিকা মহাদেশে ও 
ইয়োরোপে । উনবিংশ শতাব্দীর লাঞ্ছিত, আত্মবিস্বৃত, অপমানিত ও জরাগর্ত 
ভারতের প্রতিনিধি ব্ূপে ১৮৯৩ সালের শিকাগো ধর্ম-মহাঁসভায় বিবেকানন্দের 
মত “অজ্ঞাতকুলশীল, ব্যক্তির পক্ষে জগদিখ্যাভ- প্রতিদ্বস্থীদের. পরাস্ত করে '- 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করা জগতের ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা । 

কিন্তু বেদাত্তবাদী সন্ন্যাসী হওয়া সত্বেও বিবেকানন্দ ছিলেন বর্তমান 
যুগোপযোগী সমাজদর্শনে ভারতের মধ্যে অগ্রগামী । বিবেকানন্দ বেদান্ত 
দর্শনে বিশ্বাসী--এই জগৎ, এই মন্ুষ্তজীবন_-এ সবই মায়া, সবই'মিথ্যা £ 


'মোক্ষ লাভেই এই মনুষ্য জীবনের একমাত্র পরমার্থ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 


এই যে, বিবেকানন্দ নিজে মোক্ষলাভের পথে একেবারেই গেলেন না। 
তিনি এই মিথ্যা জগব্টাকেই মেনে নিলেন; এই পৃথিবীর নির্যাতিত ও 
নিষ্পেষিত মান্গষগুলির দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার চেষ্টাই তার জীবনের 
প্রধান ব্রত হয়ে দাড়াল । এটিই ছিল বিবেকানন্দের জীবনের প্রধান. 
অন্তদবন্ব ! । 


_ বিবেকানন্দ যখন নরেন্দ্রনাথ ছি তখন যে তিনি খুব ধর্মকর্ম, যোগযাগ 


: নিয়ে থাকতেন তা নয়। বরং ঠিক তার উপ্টো.। 'তার জীবন “ছিল সম্পূর্ণ 

রূপে জীবনকেন্্রিক--একধারে খেলাধুলা, গানবাজনা, শরীরচর্চা, অন্ত ধারে 

* পড়াশুনা, আলোচনা, মেলামেশা । অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দর্শনই“ছিল-তীঁর প্রিয় | 

.বিবেরুনিন্দের' পিতা ছিলেন Youn Bengal বিদ্াসাগরহ্ক্ক্ষয় দত্তের ' 

. যুগের মানুষ, যখন বাংলায় নান্তিকতাবাদ,' পরত্যক্ষবাদ. (positivism) 

অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism), যুক্তি বাদ (ratiaonlism)-র- যুগ । তিনি 
A) 


' ৮২ | প্রবন্ধ পত্রিকা 
ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, আত্মায় বা পরলৌকেও বিশ্বাসী ছিলেন না! 
বিচারবুদ্ধির দ্বারাই তিনি চালিত হতেন। নরেন্্রনাথও এই সবের 
উত্তরাধিকারী হন। তিনি পৌত্তলিকতা» বর্ণাশ্রম, হিন্দুমুসলমানের ভেদ্বা- 
ভেদে বিশ্বাস করতেন না। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ও নেপলিয়নের 
কাহিনী তার প্রিয় পাঠ্য ছিল। - 

বস্তুত নরেন্দ্রনাথের জন্ম ভারত-ইতিহাসের এমন একটা সন্ধিক্ষণে যখন 
পুরাতনের জীর্ণ মৃতভার ভস্মীভূত ক'রে নতুন স্ফুলিঙ্গ আবার নতুন সমাজ- 
সৃষ্টির স্বত্রপাত করেছে। ইতিহাসের বিবর্তনের প্রয়োজনে সমাজকে মাকে 
মাঝে ঢেলে সাজা হয়ে থাঁকে। ভারতের এই রকম একটা গুরুত্বপুর্ণ 
ধ্ঁতিহাসিক মুহূর্তেই বিবেকানন্দের আবির্ভাব । এই এ্ঁতিহাসিক পরিবর্তন 
ভারতের সমাজ-জীবনে মুক্তি পরিগ্রহ করবার সময় ঘনিয়ে এসেছিল . 
ভারতবাসী অধীর চিত্তে সেই শক্তিরই প্রতীক্ষা করছিল। এই কারণেই 
রমা রণ বলেছিলেন ঃ “প্রকৃতির প্রসববেদ নাই বিবেকানন্দকে এ শতাব্দীর 

বক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল 1” এ 

বিবেকানন্দও যে এই প্রতিহাসিক যজ্ঞানুষ্টানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই পরবর্তী কাদে 
তিনি ভারতবাঁসীকে ও সমগ্র মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ই “হে 
মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদ্িগকে জীবনের পূজায় আহ্বান 

. করিতেছি, গতান্থশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্বে আহ্বান করিতেছি লুপ্ধ 

পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তি ক্ষয় হইতে সন্তনিমিত বিশাল ও সন্নিকট পথে 

" আহ্বান করিতেছি, বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও । যে শক্তির উন্মেষ মাত্রে দ্িগ- 

দ্বিগন্ব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অন্থভব 

কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতি সুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া 

এই সহীযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।” | + 
| * LC . মং সং { 

কলেজ পাঠ্যাবস্থাতেই নরেন্দ্রের সঙ্গে রামক্কফ্ণের সাক্ষাৎ হয়। রামকঞ্চের 
রশ্বরিক” শক্তির সন্মুখীন হয়ে নরেন্দ্রের বিচারসক্ষম বুদ্ধি বিষম সমস্তায় পড়ল! 
রামকষ্ণ এ্রশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কিম্বা উন্মাদ--এটা নির্ধারণ করার জন্ত 

_ অবেন্দ্রনাথ বহুদিন ধরে তাকে.পরীক্ষা করলেন। তিন বৎসর ধরে এই পরীক্ষণ- 
' নিরীক্ষণের পর নরেন্্রনাথ ঠাকুরের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। 


A 


বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজত্রবাদ ৮7৯ ১ পু 


একদিন দক্ষিণেশ্বরে কেশব সেন, বিজয়ক্চ গোস্বামী, নরেশ্রনাথ সকলেই 
'আছেন। প্রতিদিনের মতো কথা বলতে বলতে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন । কিছুক্ষণ, 
পর কেশব, বিজয় প্রমুখ চলে গেলেন । সমাধি ভঙ্গ হ্বার পর ঠাকুর বললেন ঃ 
“ভাবে দেখলাম, কেশব যে শক্তি বলে প্রতিষ্ঠ। লাভ করেছে, নরেন্দররের মধ্যে. 
অমন আঠারোটা শক্তি রয়েছে । কেশব বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জলছে, 
ওর মধ্যে জ্ঞানস্থর্য রয়েছে ।” 

/ নরেন্দ প্রতিবাদ করে বললেন £ ‘লোকে শুনলে 1 আপনাকে পাগল বলবে |? 

* ঠাকুর £ ‘তা কি করবো বল, মা দেখিয়ে দিলেন, তাই বলছি ৷’ 

* নরেন্দ্র £ মা দেখিয়ে দিলেন, না, আপনার মাথার খেয়াল, কেমন ক'রে 

বুঝবো ।? 

একদিন নরেন্দ্র রামকষ্ককে বলছেন £ “আমি নাস্তিক মত পড়ছি । ”? 


, (ক্রীীরামন্ক্চ কথামৃত, ওয় ভাগ, পৃঃ ১১) আর একদিনের কথ! । ভক্তদের 


ঠাকুর বলছেন: ণ্যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপটুপ 
যা দেখ, ও মনের ভুল । তখন অবাক হয়ে ওকে বললাম, কথা কয় যে রে? 
নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়।” (্র-পৃঃ২৩৫)। আর একদিন--“একজন্‌ ভক্ত :- 
গীতা শ্রীকঞ্চ বলেছেন। নরেন্দ্র ্রীরুঞ্চ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন।” (ওঁ, 
পৃঃ ২৩৬) । এই ছিল নরেন্দ্রের মেজাজ । . 

আর. একদিন রামকৃষ্ণ, গিরিশ (নাট্টাচার্য ); মাষ্টার, নরেন্দ্র ইত্যাদির 
অবতারবাদ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। নরেন্দ্র অবতার মানেন না, আব 
গিরিশ তাকে বোঁঝাচ্ছেন ঈশ্বর যুগে যুগে মানবদেহ ধারণ করে" মর্তলৌকে 


f আসেন মানুষকে শিক্ষা দিতে । 


নরেন্দ্র £ “ঈশ্বর অনন্ত! তাকে ধারণা করা আমাদের সাধ্য কি? তিনি 
সকলের ভিতরই আছেন, শুধু একজনের ভিতর এসেছেন এমন নয় ৮ 


\ ,  বামক্ষ্চঃ “তিনি সর্বত্রই আছেন। তবে একটা কথা আছে_-শব্তি, 


সপ 


বিশেষ। তিনি কোনোখানে অবিপ্যা শক্তির প্রকাশ, কোনোখানে বিদ্যা 
শক্তির। কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। তাই সব 
আান্ুষ সমান নয় ৮ . 
নরেন্দ্র পতনি অবাত্মনসোগোচরম্‌ 1? রামক্ঞ্চ £ “ন, তিনি গুদ্ধবুদ্ধির 
গোঁচর। শুদ্ধি শুদ্ধাত্ম। একই, খষিরা শুদ্ধবুদ্ধি শুদ্ধাত্মা দ্বার! শুদ্ধ আত্মাকে 
সাক্ষাৎকার করেছিলেন ।” 


৮৪ . | . প্রবন্ধ পত্রিকা 


গিরিশ (নরেন্ের প্রতি )ঃ “মাহুযে অবতার না হলে কে বুবিয়ে 
দেবে?” ; 
নরেন্দ্র ঃ “কেন? তিনি অস্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন? 
তারপর ঘোরতর তর্ক। ইনফিনিটি--তার, কি অংশ হয়? ' আবার: 
স্থামিলটন কি বলেন, হার্বার্ট স্পেসার কি বলেন, টিণ্ডেল, হাব্সলেই বা কি. 
বলেন। | le 
রামকষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )ঃ£ “দেখ, ইণ্ডনো আমার ভাল লাগছে না। 
আমি ভাই সব দেখছি। বিচার আর কি করবে|? দেখছি তিনিই সব।' 
তিনিই সব হয়েছেন।, তাও বটে, আবার তাঁও বটে। -.-বেদান্ত--শঙ্কর 
যী বুঝিয়েছে, তাও আছে, 'আরার রামান্থজের বিশিষ্টাদৈতবাদও আছে ।” 
€ এ, পৃঃ ২৫১-৫২ ) 

রামক্ঞ্চ বিচারবুদ্ধি, তর্কবিতর্ক, বিশ্লেষণ একেবারেই পছন্দ করতেন না, 
ভার মতে জ্ঞনের দ্বারা বিশেষ কিছু. হয় না, ভক্তিই আসল--জ্ঞানীদের 

/প্রতি ভুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব সব সময়ই প্রকাশ করতেন। একদিন ডাঃ: 

// হেন্্র সরকারকে' তিনি বলছেন £ প্বস্ধিম তোমাদের একজন. পণ্ডিত। 

বন্ধিমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম মানুষের কর্তব্য 

কি? তা বলে''আহার, নিদ্রা, মৈথুন» এই সকল' কথাবার্তা শুনে আমার 

দ্বণী হলো । বললুয় যে, তোমার এ কি রকম কথা! তুমি তো বড় ছ্যাচড়া। 

যা সব রাতদিন চিন্তা করছো, কাজে করছো, তাই আবার মুখ দিযে 
বেরচ্ছে ?” (এ, ২৯৭) - 

'বন্ধিমের মতো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছিল। 
বিদ্যাসাগরকে রামকৃষ্ণ বলছেন £ “তোমার কর্ম সাত্বিক কর্ম। সত্বগুণ থেকে 
দয়| হয়। নিষ্কাম করতে পারলেই ভগবান লাভ হয়, সিদ্ধি লাভ হয়। - 
সিদ্ধি তো তুমি আঁছই ৷” ফি 

বিদ্যাসাগর £“মহাশয়, কেমন করে ?” রামক্ষ্ণ £ “আলু, পটল সিদ্ধ হলে 
তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া ।” 

বিস্যাসাগর £ *কলাইবাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়।” | 
: এই সাক্ষাতের কিছুদিন" পর ঠাকুর উর ভক্তদের বলেছিলেন ই “আর 
ছু'একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখার প্রয়োজন । তাঁর সব প্রস্তুত, 
কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ করছে- কিন্তু অন্তরে কি আছে 


A” 


1 
ll 


বিরেকানন্দ. বৈদাস্তিত সমাজভন্ত্বাদ - ৮ 


জানে না। অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন, জানতে 
"পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকতে ইচ্ছা হয় ।” " 

মাষ্টীরের .সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রায়ই কথাবার্তা হৃতো। ধর্ম বিষয়ে, 
বিদ্যাসাগর কাকেও শিক্ষা দিতেন না। একদিন মাষ্টার তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন £ হিন্দুদর্শন তার. কি রকম লাগে? বিদ্যাসাগর বলেছিলেন 2 
আমার তো বোধ হয়, ওরা যা বুঝতে গেছে, বুঝতে ' পারে নাই” তিনি 
নশ্বর সম্বন্ধে কি ভাবেন--এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেছিলেন £ 
“তাকে তো জানবার জো নেই। এখন কর্তব্য কি? আমার মতে 
কর্তব্য, আমাদের নিজেদের :এরপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেক্কপ 


হয় পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত ' যাতে 


জগতের মঙ্কল হয় ।” (এ, পৃঃ ৯) ,. 

আর একদিন রীমরুঞচের আসরে 'রেন্্রকে মাষ্টার বলেছেন £ “বিদ্যাসাগর 
বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের. কথা কারুকে বলি ন1।” নরেন্দ্র 
-প্বেত খাবার ভয়ে?” মাষ্টার £ “বিদ্যাসাগর বলেন,.মনে কর মরবাঁর 
পর আমর! সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর কেশব সেনকে 
'ষমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল! কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপটাপ 
করেছে। যখন প্রমাণ হলো, তখন ঈশ্বর হয়তো বললেন, "ওকে. পঁচিশ 
বেত' মারো । তারপর মনে করো আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়তো! 
কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি; তাঁর জন্য বেতের 


"হুকুম হলো। তখন আমি হয়তো বললাম কেশব সেন আমারে এরূপ 
বুঝিয়েছিলেন, তাই এরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার দূতদের 
' হয়তো বললেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। . এলে পর হয়তো! 


তাকে বলবেন তুই একে উপদেশ দিচ্ছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় 


. কিছুই জানিস্‌' না, আবার পরকে. উপদেশ দিচ্ছিলি? ওরে কে আছিদ্‌, ' 


একে আর পঁচিশ বেত দে. - ও . 
“তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের 
জবন্ত' বেত খাওয়া । আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরক্কে. 
কি লেকচার দেবো!” ( এ, ২য়, পৃ ৩৮১) -. | ১৯ 
“ আর একদিন ঠাকুর ভক্তদের বলছেন সদ মল্লিকের বাগানে নরেন 
বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপটুপ যা! দেখ, ও মনের ভুল । তখন অবাক হয়ে 


৮৬ . প্রবন্ধ পত্রিকা 


ওকে বললাম, কথা কয় যেংরে? নরেন্দ্র বললে, ও অমন, হয় 1৮ 


. (কথামৃত, ওয়, ২৩৫) 

এই সব আলোচনা থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট ভাবেই বোঝা. যায় 
যে নৱেন্দ্রনাথের যৌবনের প্রারস্তে তৎকালীন বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে 
দর্শনচিন্তায় বিপরীতমুখী ছুটি প্রধান ধারার মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছিল-_. 
একধারে যুক্তিবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, বস্তবাদ, বিজ্ঞান, বুদ্ধিবিচার, আর অন্ত 
ধারে আধ্যাত্মিকতা, অন্ধবিশ্বাস, ভাববাঁদ, ভক্তিবাদ। প্রথমটাই হলো 
পৃথিবীর সর্বত্র নবযুগের দর্শন। এই দর্শনেই নরেন্দ্রনাথের শিক্ষার্দীক্ষা। 
এই নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারাই তিনি অনুপ্রাণিত, উদ্ছদ্ধ। ঠাকুরের 
- ভক্তরা অবশ্য নরেন্দ্রনাথের এই “অবিশ্বাসের” জন্য খুবই অসন্তষ্ট হতেন, 
ও বলতেন মে পাশ্চাত্য দর্শনের বিজাতীয় শিক্ষাই নাকি এর জন্ত দাযী। 


"সং মঃ সং 


এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে সত্যই কি যুক্তিবাদ, বন্তবাদ্‌ পাশ্চাত্য থেকে 
আমদানী, ভারতীয় দর্শনে -কি তার স্থান কোনো কালেই ছিল না? 
ভারতীয় দর্শন কি চিরকালই আধ্যাত্মবাদী দর্শন? পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যে 


কি কোনো কালেই আধ্যাত্ববাদ ছিল না, সেখানে কি চিরকালই বস্তবাদ 


প্রাধান্ত লাভ করেছে? বিবেকানন্দের সময় থেকেই একটা ধারণা প্রবন্দ 
ভাবে প্রচারিত হচ্ছিল যে ভারতবর্ষই প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী ও ঈশ্বরবিশ্বাসী 


ও ত্যাগধর্মী, আর ইয়োরোপ বস্তবাদী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ও ভোগবাদী ৷ 


তখনকার দিনে এই ভ্রান্ত ধারণাটা অনেকের মনেই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল 
এবং এখনও আমাদের অফিসিয়াল দার্শনিক ও রাজনীতিকরা সনাতন 


হিন্দুধর্ম ও অধ্যাত্ববাদই ষে ভারতের একমাত্র এঁতিহ__এই ফাকা কথাটাই 


জোর গলায় প্রচার করে বেড়ান । এত বড় একটা মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, 
অনৈতিহাসিক কথা কিভাবে সকলে মিলে চালু করে দিলেন- তা চিন্তা 


করলে বিস্মিত হতে হয়। ইয়োরোপে বস্তবাদ দর্শন কোনো কালেই 


প্রীধান্ত লাভ করতে পারেনি, 'ভাববাদ দর্শনেরই প্রাধান্ত ছিল, ( Age 
of Reason তাঁর ব্যতিক্রম ), এখনও আছে, যদিও সেখানে ভাববাঁদ ও. 
বন্ধবাদের মধ্যে সংগ্রাম চিরকালই চলে আসছিল, এবং বর্তমান যুগে ঘা 
খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে। । 


বিবেকানন্দ বৈদাত্তিক সমাজতন্ত্বাদ ৮৭ 
-. ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আধ্যাত্মিক দর্শনই তার একমাত্র 
দর্শন নয়, দেখা যায় যে ভাববাদ দর্শনের পাশাপাশি বস্তবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, 


' সন্দেহবাদ ইত্যাদি প্রবলভাবে সক্রিয়। বেদই জগতের দর্শন-ইতিহাঁসে 


সব থেকে প্রাচীন গ্রন্থঃ তাতে. পরমেশ্বরের কথা মাত্র ছু'একটি জায়গায় 


উল্লিখিত হয়েছে। এবিষয়ে অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে, এগুলি 


আসল বেদের অংশ ছিল না, পরবর্তাকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। যাই 
হোক, বেদে দেখা যায়, এই ইহলোকের 'তত্ধালোচলীতেই প্রাচীন মুনি 
খধিরা ব্যগ্র। | 

কালক্রমে আর্ধরা শ্রেণীহীন সমাজ থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরিণত 


* হলে|। সহস্রাধিক বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহ দেশজয় ও সংমিশ্রণের ফলে 


অনার্ধরা কিছুটা আর্ধসমাজভূক্ত হলো, অনেকে শৃজ্রে ও দাসে পরিণত 
হলো, আর বাদ বাকি বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে আর্দ্র নিল। আর্থ 
সমাজের অভ্যন্তরেও একই প্রক্রিয়ার ফলে শ্রেণীবিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত হলে 
শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দর্শনেও ক্রমশ তার রূপ স্পষ্টতর হতে লাগল, 


- এবং পরিশেষে বেদাস্ত- ডগ যয: চত যতি ডক ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মে পূর্ণ 


পরিণতি লাভ করল । 
প্রাচীন শ্রেণীহীন সমাজে যাগযজ্ঞ সকলে মিলে সমবেতভাবে হতো, 
দাবার সমাজের সকলকেই সমভাবে শ্রম করতে হতো। শ্রেণীবিভক্ত 
সমাজে কর্মভাগ হলো, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে ছেদ টেনে দেওয়া হল 
াঙ্গণরা গেলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার দিকে, ক্ষত্রিয়র! শাসনকাজে আর শৃদ্র 
ও জনসাধারণ গেল খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনে। শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা করাই 
চরম উৎকর্ষ বলে ঘোষিত হলো” আর গতর খাটানো হলো ইতরের কাজ-_- 
বেদাস্ততেই বয়েছে__«শুকর-যোনি, শ্বা-যোনি চণ্ডীলযোনি বা? (ছান্দোগা 
উপনিষদ ) চণ্ডাল হলো শুয়র ও'কুকুরের সমগোত্র! আবার এই বেদীস্তেই 
কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় অপূর্ব মানবতাবাদ, বেদাস্তের মূনিঞচবিরা তাদের পূর্ব” 
পুরুষদের শ্রেণীহীন সমাজের সাম্যের ওঁতিহ পুরো মাত্রায় ভুলে যেতে 
পারেন নি। অন্ঠান্য ধর্মগ্রস্থের হ্যায় বেদান্তেও দ্বার্থবোধক ও পরস্পর-বিরোধী 
বহু কথা আছে। সুতরাং সব সময়ই “এও হয়, তাঁও হয়” 
: শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজে ঘটল জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। যারা 
কর্ম করবে তারা হলে! অস্পৃশ্থ, তাদের অধিকার শুধু কর্ম করে. যাওয়া, ফল 
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ভোগ করা নয়--মা ফলেষু কদাচন।” আর অন্ত ধারে থাকবেন ' পরশ্রম- 
জীবীরা বিশুদ্ধ জ্ঞান, পবিভ্রজ্ঞান, শিলিপ্ত জ্ঞান শিয়ে। পৃথিবী নিয়ে মাথা 
ঘামানে নয়, ছুনিয়াকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা বদল করার কথা 
নয়, সকল মানুযের জন্য সুখে, শান্তিতে, আনন্দে পৃথিবীটাকে বাসোপযুক্ত 
করার কথ! নয়--বিশ্বের ‘আসল’ রহস্ত উদঘাটন করা, আত্মার স্বরূপ 
অন্বেষণ করা, বিশুদ্ধ চেতনা দারা ‘পরম সত্যের? সন্ধান করা, নিছক কল্পনার 
জাল বিস্তার করা। বিশুদ্ধ চেতনার আশ্রয় নেবার নামই হলো তপন্তা, 
যোগসাধনা। তার থেকে হলো জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ । ও উষা অশ্বস্ত 
মেধস্ত। শিরঃ। অস্থতন্ত পুত্রাঃ॥ সোহং ব্র্দ। আত্মনি জ্ঞাতে সব 
বিজ্ঞাতং ভবতি (নিজকে জানলেই সব জানা হবে )। কত মুনিখষি কত 
ছন্দের তরঙ্গ খেলিয়ে। কত উপমা, কত ব্ূপক,“কত শব্দের ঝঞ্কার। কত 
প্রণবের ওক্কার, কত ওষারের হুঙ্কার, কত ভাষার নিন পর্মাত্মা 
পরমেশখ্বরের গুণকীর্তন করলেন! 


কিন্তু একথাটাও অন্নীকার করার উপায় নেই সে সনাতন হিন্দুধর্ম ও 
বেদ'ত্তবাদের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বেদান্তবাদ-বিরোধী অনেক দর্শনই 
বিস্তার লাভ করতে থাকে। যেমন পাংখ্য, চাবণক লোকায়ত ইত্যাদি । 
এবং তার পরবর্তী কালের জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও বেদান্তব:দের বিরোধিতা 


করেই আত্মপ্রকাশ করে ও জনসমাজে প্রতিষ্ঠালীভ করে। বেদের আদি 


গুরু বৃহস্পতিকেই চাবণক মতের প্রবর্তক বলা হয়। খগ্বেদের ১*ম মণ্ডলে 
৭২ মুক্তে পাওয়া যায় বৃহস্পতি স্পইই বলছেন £ “অসতঃ সদজায়ত৮_- 
অচেতন ( বস্তু ) হইতেই চেতনের উৎপত্তি হয়েছে; বস্তই জগতের' আদি 
কারণ_“অসদেবেদমগ্র আসীৎ”--এই জড় চৈতত্যময় বৈচিত্রপূর্ণ জগৎ 
আদিতে অসৎ (অচেতন) ছিল। এইটাই তে! বস্তবাদ্ দর্শনের প্রথম 
কথা এবং এই প্রাথমিক বস্ববাদ সব্ধপ্রথন়ী ভারতেই তো বিকাশ লাভ 
করেছিল। সুতরাং ভারতের এঁতিহে বস্তবাদই তো সবপ্রথম স্থান 
অধিকারের দাবী রাখে। 4 
বৃহস্পতির মত অন্থুসরণ করে চাঁবাকগণ আরও অনেক অগ্রসন্ব 
হয়েছিলেন । তাদের মতে “জড় স্বভাব চতুষ্টয় :হইতে চৈতন্তের . উৎপত্তি, 


er A 


u 


“বিবেকানন্দের বৈদাস্তিক সমাজতন্্রবাদ | ৮৯ 


“স্বভাব এব জগত: কারণম্‌” আর স্বভাব হলো পদার্থানাং প্রতিনিয়ত শক্তি” 
চাবঠকরা ধর্ম বলে কিছু মানতেন না,-ঈশ্বরে কিম্বা কোনো পরলৌকিক 
শক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। মানুষ কেবল স্বভাবের অধীন-_ম্বভাবতঃ 
সর্বমিদং প্রবৃত্তম’। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কিছু স্বীকার কর! সূর্বতা মাত্। 
ভবিষ্যৎ (পরকাল ) স্থখের মিথ্যা ছলনায় বর্তমানকে উপেক্ষা করিও না 
“£ব্রাহ্ষণরা এরই কদর্য করেছিলেন-__যাবৎ জীবং সুখং জীবেৎ, ধণং কতা 
. স্বতং পিবৈৎ!) এই সব মত অবলম্বন করে চাব“কগণ বহু মুল্যবান গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন । ভারতের এই গৌরবময় তি চাবাক মতবাদকে 
“লুপ্ত করে দেবার জন্ত ব্রাহ্মণরা সব রকম উপায়ই গ্রহণ করেছিলেন, কোনো 
প্রকার, নীচতায়ও তার! কুষ্টিত হন নি। যেমন মন্থর অনুশাসন ছিল £ 
-“সোবমন্তেত তে চোভে ( মূলে ) হেতুশাস্ত্াশিয়াদ দ্বিজ স সারি হিতে 
নান্তিকো বেদ নিন্দকঃ”-_হেতুশাস্ত (বিতগ্াবাদ, :৫115০০5) অবলম্বন 
করে যে ব্রাহ্মণ শ্রুতি ও স্থৃতিকে অবমাননা করে সেই বেরনিন্দুক নাস্তিককে 
সাধুগণ তাহাদিগের সমাজ হতে বহিফার করে দেবেন। : 
এমন কি, ষে-বেদকে 'ব্রাহ্মণরা নিজের বলে দবৌ করেন, সেখানে 
পরস্পর বিরোধী নানা দার্শনিক মত বীজাঁকারে দেখা যায়, এবং বস্তবাদ 
ও ভাববাদের দ্ন্দও সেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট । উপনিষদ 
বহু মতবাদের বিতর্ক ভালভাবেই বিগ্বমান। বেদবেদান্ত রচনা করতে ছুই 
তিন সহস্র বৎসর লেগেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত আত্মদর্শনই উপনিষদের 
“মুখ্য বিষয়বস্ত হয়ে দাড়াল । খধির! ক্রমশ; দেহ-ইন্দ্িয় থেকে আত্মাকে 
পৃথক করে নিলেন. পাকা বিচারের পথে না গিয়ে, প্রমাণের দ্বারা 
প্রমেয়র অস্তিত্ব স্থাপন" না করে তারা" মেনে নিলেন যে বিশ্ব-ক্ষাণ্ডের 
একমাত্র সারভূত এই আত্মা। এই আতা পরমাত্মা, পরমাত্মা পরমেশ্বর ' 
.. সবনিয়ন্তা, সর্বব্যাপী, অবিনশ্বর, জীবাত্বা তাহার অংশ বিশেষ, আত্মার 
/ পুনর্জন্ম হতে স্ব্যাহতি, পাওয়া যায় তপস্তার পথে মোক্ষ. লাভে।- এ 
অন্স্তজীবন, এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সবই মায়া, আত্ম-দুর্শন ও মোক্ষলাভ করাই" 
বেদান্তের শেষ কথা। এই হলো ভাববাদের চূড়ান্ত বিকাশ ! 
পরবর্তীকালে মহাবীর ভীর্ঘরর ও গোৌঁতমবুদ্ধ এই বেদাস্তবাদের ডি 
[বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । চার্বাকদের যতো জৈন ও বৌদ্বরাও ' আত্মা স্বীকার 
করেন না, পরমেশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তাই অনেক শাস্ত্কার . বুদ্ধকে 
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্ার্বাক নামে অভিহিত করছেন, তারা চার্বাক ও বৌদ্ধ জৈনদের মধ্যে 
কোনো প্রভেদ দেখেন না । যাই হোক, বৌদ্ধধর্মের যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদই 
ভারতে ও ভারতের বাইরেও. বহু দেশে বহু বিদ্বান ও কোটি কোটি মানুষকে 
আকধণ করছে, যা বেদাস্তবাদ কোনোদিনই পারেনি । এই অবস্থায় বেদাস্তের 
মায়াবাদ, অধ্যাত্মবাদই ভারতের একমাত্র বা প্রধান প্রতি, এবং বৌদ্ধ, জৈন, 
নিরীশ্বরবাদ ও চার্বাকের বস্তবাদ ভারতের এঁতিছ নয়--এইসব কথ মেনে 
নেবার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি? বস্তুত প্রাচীন ভারতের চিন্তাজগতে 
বহুমুখী স্বাধীনতার বিকাশ একটি বিশ্ময়কর ঘটনা, যা বহু বিদ্বানকেই মুগ্ধ 
করেছে। এইটাই তো ছিল ভারতের টিস্তারাজ্যে হ্র্ণযুগ । চিন্তার এই 
স্বাধীন বিকাশই কি প্রাচীন ভারতের প্রকৃত এতিহ? এবং এই ভিত্তির , 
উপরই তো জাতি ধর্ম ' নিধিশেষে ভারতপ্রক্যে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত 
হতে পারত। | | ( 
E | + ক 

ইতিহাসের প্রকাশমান পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দকে বিচার করতে গেলে 
দেখা যায় ষে ভারতের সমাজে দুইটি স্রোত বয়ে চলেছে। প্রথম ধারাটি: 
শুরু হয় রামমোহনের সময় থেকে, এইটাই র্যনেইসীসের নবজীবনের ধারা 
নবজীবনের নায়কর জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্ত চেয়েছিলেন 
কুসংস্কার .ও অন্ধবিশ্বাস বর্জিত নবধুগের জীবন। তারা চেয়েছিলেন 
ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার 
পাশ্চাত্যে চিন্তার ক্ষেত্রেও সমাজজীবনের এই ন্বযুগ বিকাশ লাভ করে 
Renaissanceএর যুগ থেকে শুরু করে Reformation, Age of Reason 
ও ফ্রাসী বিপ্লবের মাধ্যমে বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে, এবং সমস্ত 
জগতেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। স্বভাবতই ভারতেও তার ঢেউ এসে 
পৌছেছিল, কারণ সমাজবিবর্তনের ফলে ভারতেও নবযুগের এই সব চিন্তা ও ৪ 
কর্মের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়ে ছিল। র্যনেইসাসের সাংস্কৃতিক চেতনা ও 
কর্মোগ্ঠোগ, রিফর্মেশনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার এবং যুক্তিবাদের যুগ ও. 
ফরাসী বিপ্লবের রাষ্ট্রীয় ও মানবঅধিকার বোধ_এই ত্রিধারা মিলিত. . 
হয়ে রামমোহনের ভারতপাধনার সঙ্গে যুক্ত হলো। পরবর্তাকালে 
আরও পরিপূর্ণভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার মিলন ঘটেছিল 
ববীন্দ্রনাথে । | 


চট 
AC. 


- বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজতন্তবাদ . ' ৯৯, 


বাংলার নব জাগরণের প্রথম দিকে, ভারতের রাজনীভিডে, ধর্মে, . 
সংস্কৃতিতে, সমাজে সেই দিনকার চূড়ান্ত অবনতির দিনে ভারতবাসী 
স্খন ধর্মের নামে কতকগুলি কুসংস্কারের পুতিগন্ধময় পঞ্কে' আক নিমজ্জিত 
যখন ইংরেজ পান্দ্রীরা ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় আঁ'ত্মবোধ বিলুপ্ত করে 
দিতে উদ্যত, সেই যুগে শাস্বকে ধর্মকে যুক্তির দ্বারা, বুদ্ধি বিচারের দ্বারা 
যে শোধনের চেষ্টা রামমোহন; দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ করেছিলেন, তার বৈপ্লবিক 
ভাঁৎপর্য স্বীকার করতেই হয়। এই: যাত্রারস্ত থেকে নবযুগের আন্দোলন : 
ভার নিজস্ব গতিবেগে এগিয়ে চলেছিল । ইয়ং বেঙ্গল কেবল মাত্র ধর্ম 
ও সমাজ সংস্কার নিয়েই' সন্তুষ্ট ছিল না। ফরাসী বিপ্রবের অনেক 
চিন্তাকেই তারা সমাজে প্রয়োগের জন্য অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন। বিদ্া- 
সাগর, অক্ষয় দত্ত, দ্বারকনাথ মিত্র, বিহারীলাল গুপ্ত, কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্য প্রমুখ পুরোমাত্রায় বস্তবাদ, অনীশ্বরবাদের দিকে এপগিরে 
চললেন'। 

১৮৫৭এর মহাবিদ্রোহের কালে “জাতীর এই মহা পরীক্ষার দিনে 
প্রগতিবাদী বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ গণ অভ্যথানে অংশ গ্রহণ করলেন না। 
্ীদের অনেকেই নির্লজ্জভাবে ইংরেজ শাসনকে ৰাচাবার জন্য কোমর 
বেঁধে লাগলেন ; আর. অনেকে মৌন হয়ে থাঁকলেন। বাঙলার নীল 
বিদ্রোহের সময়ও হরিশ্চন্দ্র, দীনবন্ধু প্রমুখ কয়েকজন মনীষী ছাড়া শহরের 
বাক্ষালী শিক্ষিতর! নীল কৃষকদের প্রতি তাদের সহানুভূতি থাকলেও দল- 


. ববদ্ধভাবে তাঁদের সাহায্যের জন্য বড় একটা অগ্রসর হয়ে আসেন নি।. 


মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের ফলে নবজাগর্ণের আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে এল ; 


ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নিস্পেষণও নির্মমভাবে চলতে লাগল । এই নৈরাশ্ত 


ব্যঞ্রক পরিস্থিতিকে পরাভূত মনোভাব নিয়ে জেগে উঠতে লাগল ধর্মীয় 
গুনরুগথানবাদ (16525815900. )। এক ধারে দেখা দিল স্বামী দয়ানন্দের 
আর্য সমাজের আন্দোলন, আর কেশব সেন ও রামকৃষণের ভক্তিবাদের 
বন্তা, আর এক ধারে সৈয়দ আহম্মদ খানের নেতৃত্বে মুসলমান পুনরুখানি- 
বাদের আবির্ভীব। সেই কালেই--হিন্দুস্থান”, “পাকিস্থানের” বীজ রোপিত' 
হলো, সে বিষাক্ত বীজ ইংরেজ শাসকদের দ্বারা সঘত্বে লালিত পালি, 
হতে লাগল । | 


রং রা A প্রবন্ধ পত্ধিক 


নৱেন্্রনাথ যখন ভার জীবন শুরু করেন, তখন বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাক্জ 
জীবনে দুইটি ধারা বয়ে চলেছে, একটি রামমোহন, ইয়ং বেঙ্গল, দেবেন্দ্রনাথ, 
অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্রের নবজাগরণের ধারা, আর অপরটি হিন্দু পুনরুথান- 
বাদের ধারা-_প্রথম ধারাটি কিছুটা মন্দীভৃত, দ্বিতীয়টি ক্রমবর্ধমান । আপাঁত- , 
দৃষ্টিতে দেখতে গেলে অনেক সময় মনে হতে পারে এই ধারা ছুটি ভারতে 
পরম্পরের পরিপূরক, কিন্তু মৌলিকভাবে, বিচার করলে দেখা যাবে ভারা] 
পরম্পরবিরোধী। যাই হোক, এই দুইটি ধারাই আরও অনেকের মতো . 
বিবেকানন্দের মধ্যেও এসে মিলিত 'হয়েছে। তাই সব সময়ই দেখা বায় 
আমাদের নবজাঁগরণ আভ্যন্তরীন দ্বিধাদ্বন্দরে পরিপূর্ণ, ভাতে স্ববিরোধিতা 
সুম্পষ্ট। নবজ্বাগরণের প্রথম পুরোহিতরা চাইলেন র্যনেইসীসের যুক্তিবাদ 
যুগের, ফরাসী বিপ্রবের যুগের ধর্মের কুসংস্কার থেকে মুক্তি, স্বাধীন চিন্ত! 
সমাজসংস্কার শিক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান, রাষ্টীয় চৈতনা ও মানব অধিকার, কিন্ত 
সাম্রাজ্যবাদের থাবা যে জাতীয় জীবনকে একেবারে পঙ্গু করে রেখেছে. 
সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অচেতন ও আত্মশক্তিতে আস্থাহীন ; বিপ্রব সব দেশে 
মানবের বন্ধনশৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলল, কিন্তু ভারতে .বুটিশরাজ তগবানের 
আশীবণদ! পরবর্তীকালে বারা জাতীয় আত্মমর্ধাদা প্রতিষ্ঠার বদ্ধপরিকর, 
স্বাধীনতা লাভে এয়াসী, তারা জাতীয় গৌরবের নামে সামন্ততস্্রে মোহগ্রস্ত 
জাতীয় এ্তিহের , নামে নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গীর অপেক্ষা মৃত অতীতের 
পুনরুদ্ধারেই তাঁদের অধিক আগ্রহ । বঙ্ধিমচন্ত্র, যিনি “সাম্য” লিখলেন, 
যিনি ভারতমাতা বন্দনায়, নিয়ে এলেন জাতীয় জীবনে এক নবচেতনা, তিনিই 
আবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ শাদকদের ভূলে গিয়ে মুসলমানদের দেখিয়ে 
বললেন এই তোমাদের শক্ত! “পদ্মিনী উপাখ্যান ইত্যাদিতেও তাই ।' 
বিবেকানন্দের জীবনও বহু স্ববিবোধে পরিপূর্ণ । | 

যে কোনো আন্দোলনে কিন্বা ব্যক্তিজীবনে অন্তধিরোধ ও জটিলতা 
থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা এরই যে, অস্তদ্বন্বের 
নিরসন ঘটানোতেই ব্যক্তির বা আন্দোলনের সার্থকতা । অন্ত্ব/ন্দের- 
নিরসন ঘটাতে মা পারলে তার দুব‘লতাটাই সংক্রামিত হয়ে পড়ে 
পরবর্তাকালের ভারতীয় বামপন্থী সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ও তার অনেক 
নেতাও এই অন্তধিরো্ধের ছুব্লতা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তাই, 
দেখা যায় সুপরিচিত মার্কসবাদী তার আত্মীয়ের মৃত্যুতে তার আত্মা 


স্‌ 


বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজভনত্বাদ : ] ‘ক 


লদ্গতির জন্ত প্রকাশ্যে মন্্রপাঠ করছেন। ভারভীয় বামপন্থী “আন্দোলনের 
বর্তমান-শোঁচনীয় অবস্থা বিন! কারণে ঘটেনি। 


ফা চা + ঞ 


এ নরেন্রনীধ প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম. সমাজে যাতায়াত করতেন। দেবেন্দ্র 


শি 


০ 


.নাঁথের আদি ব্রাহ্ম সমাজের তুলনায় কেশবের ব্রাহ্ম সমাজই তখন প্রবলতর । 


ভক্তিকাদের ভাবালুতার দ্বার! সেই সময়ে দেশে তিনি প্লাবন বইয়ে দিচ্ছেন। 
তিনি আরস্ত করেছিলেন রামমোহন, দেবেজ্রনাথের, পদাঙ্ক অনুসরণ . করে । 
গার প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে দাড়ালেন চুড়ান্ত সুবিধাবাদী । 
চিরকাল বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে এসে নিজের নাবালিকা কন্তার 
কুচবিহারের নাবালক রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ দেবার লোভ সংবরণ 
করতে পারলেন না। তাছাড়া কেশব গোঁড়া ব্রাহ্ম ও পৌঁত্তলিকতা 
বিরোধী হওয়া সত্বেও সে বিবাহ হলো শীলগ্রাম সাক্ষী রেখে খাটি হিন্দু 
পৌত্তলিক মতে! কথায় ও কাজে, তত্বে ও প্রয়োগে এই বৈপরীত্য 
বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য । বাঁজালী যখন কেশবকে 
ভ্ঠার এই কাজের অন্ত ধিক্কার দিতে লাগল, ব্রাহ্ম, সমাজ দ্বিধাবিভক্ত 
হয়ে গেল, তখন আত্ম-সমর্থনে তিনি বললেন, স্বয়ং ভগবানের আদেশেই' 
তিনি একাজ করেছেন--ভগবানের লীলা! কেবল মাত্র মহাপুরুষরাই বুঝতে 
পারেন, সাধারণ লোকের পক্ষে বোবা সম্ভব নয়! 

_ ভারতে. ইংরেজ শাসনকে ভগবানের নির্দেশ বলেই কেশবচন্্র স্থবোধ 
বালকের মতো! বিন! ব্বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছিলেন 'এবং সময়ে অসময়ে 
ব্রাজভক্তি প্রচারও তিনি. করিতেন ৷ কিন্তু এখন থেকে তার রাজভক্তি ভীষণ 
ভাবে প্রবল হৃয়ে উঠল। কেশব এই সময় রামক্বঞ্চের সাহচর্ষেও আসেন 
এবং তার কাছে অনেক আধ্যাত্মিক গুহততৃও শিখে নেন। ঈশ্বরকে মা 
রূপে দেখার তাৎপর্য্টা তাঁর কাছ থেকে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছিলেন । সমাজ্জী 


_ ভিক্টোরিয়াকে.।ইহজগতে সেই “মা”-এর প্রতিনিধি আর নিজেকে ভগবানের 


অবতার, বলেই, সর্বত্র তিনি গদগদভাবে প্রচার করতে লাগলেন! 

১৮৭৯ সালে ভারতের অনেকস্থানে এই সব কথা প্রচার ক*রে কলকাতায় 
ফিরে এসে এক. “ভগবানের নির্দেশ পত্র” জারি,করলেন। ভাতে এই বলা 
হুলো-- . ' & 
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“Accept this Pfoclamation, believe that it goeth from 
Heaven in the name and with the love of your Mother, 
and carry out its behest like Toyal soldiers and ‘Jevoted 
children.......I have chosen India to show unto all 
nations the working of my special Providence in 
‘accomplishing national redemption. The British 
Government is my ‘government, The Brahmo Samaj 
is My Church. ' My Daughter Queen Victoria, have I 
‘ordained and set over the country to rule its people, to\ 
give them education, material comfort and protect 
health and property. Be loyal to her, for the warrant 
of her name bears My Signature. Love her, and honour 
‘her as My servant and, representative, and give her 


your loyal support and co-operation, so that she may ' 
* carry out My purposes’ unhindered and give India 
political and material prosperity’. (Pratap Chandra 
Moozumdar : ‘Life and Teaching of Keshab Sen, p. 284) 


এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজেদের আত্মদম্মান সম্পূর্ণন্নপে বিসর্জন দিক্কে 
কিভাবে দেশটাকে চূড়ান্ত অবনতির পথে নিয়ে যাচ্ছিল কেশবচন্দ্রের ' কার্য- 
কলাপ তারই নিদর্শন। জনজীবন' থেকে সপ্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও জাতিভ্রষ্ট ইন্দব্ 
সমাজ ও কেশবচন্দ্রের ব্রাঙ্গদের ভণ্ডামি, আত্মপ্রবঞ্চনা, পৌরুষহীনতা, 
দাঁসস্থলভ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে দাড়ালেন স্বামী 
ব্বেকানন্দ। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তার 
বিখ্যাত উপন্তাস “গোরা” । পান্ধবাবুর চরিত্রে কেশবের, গোরার চরিত্রে 
বিবেকানন্দের ছাপ সুস্পষ্ট । এ সম্বন্ধে সত্যেন্দনাথ মজুমদার স্বামিজী ও 
দেশাত্মবোধ’ প্রবন্ধে ঠিকই লিখেছিলেন । ূ 

«ইংরাজিশিক্ষিত ভারতবাঁপীরা যখন ভিক্ষার দ্বারা অধিকার অর্জনের 
জন্য ব্যস্ত, তখন আর এক অংশে সে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয় নাই এমন নয় । 
কিন্ত সে স্বদেশ ইংরাজের পুঁখিগত স্বদেশ, বিদেশী আইডিয়ার ছাচে ঢাল! 
অবাস্তব কল্পনা মাত্র। বহুকাল বহু সাধনায় মানুষ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম 
ও কর্ম দ্বার! যে দেশকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বদেশ । তাহার সহিত 
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তাহার জনমগ্ুলীর সহিত নাড়ীর যোগ অনুভব করিবার একটা সাধনা আছে। 


বিবেকানন্দ সচেতন মন দিয়া সেই সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়াই স্বদেশের 
সমগ্রর্ূপ তিনি উপলদ্ধি করিয়াছিলেন। ভদ্র সমাজ ও উচ্চবর্ণের গণ্ডীর 
বাহিরে লক্ষ কোটি নরনারীর ' দুঃখ, ক্লেশ, অবুদ্ধি, কুসংস্কার, হীনতা ও 
তামসিক জড়ত্ব এ সব কিছু লইয়া যে মানুষ: তাহাদেরই তিনি ভান 
বাসিলেন। সেই ভালবাসার আলোকে তিনি দেখিলেন অধঃপতন ও 
'আত্মবিস্বতি যতই গভীর হউক না কেন, 'তশ্থাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ইহাদের 
মধ্যেও পূর্বপুরুষগণের শক্তি প্রযুপ্ত রহিয়াছে । কুস্তকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙ্গিবে, 
জাগ্রত ভারত 'আবার বিশ্বমানবের জয়যাত্রার সহিত পায়ে. পা মিলাইয়" 


| চলিবে > 


Ee * সং * 

নরেন্দ্রনাথ খুব ভাল গান করতে পারতেন। পাড়ায়” একজন 
প্রতিবেশীর বাড়িতে রামকৃষ্চকে গান শোনাঁবার জন্য নরেন্দ্রকে' ডাক! 
হয়েছিল । প্রথম দিকে রামরুষ্ণকে নরেন্দ্র বড় একটা আমল দিতেন না। 
'রামকৃষ্ণই নাছোড়বন্দা হয়ে নরেন্দ্রকে বারবার তার কাঁছে আসতে বলতেন 
নরেন্দ্র যে রামক্ফের সঙ্গে তর্কাতকাঁই করতেন, তার অলৌকিক ক্ষমতায় ধে 
খুবই সন্দিহান ছিলেন তা উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকেই বোঝা যায়। কিন্ত 
নবঁজীবনের অনুগামী হয়েও শেষ পর্যন্ত নরেন্্রনাথ কি ভাবে রামকষ্ণের . 
দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেন এবং বিবেকানন্দে পরিণত হলেন সে আলোচন! 
এখানে নিষ্প্রয়োজন। বিবেকানন্দ হওয়ার পরও তার মধ্যে নবজীবনের 


. সাধক নরেন্দ্রনাথও প্রবলভাবেই বেঁচেছিলেন। বিবেকানন্দের মধ্যে সব 


সময়ই দুইটি পরম্পরবিরোধী ব্যক্তি বিদ্কমান_ একজন বেদান্তের মায়াবাদী 


"সন্যাসী, মৌক্ষলাভের অন্ত. উন্মত্ত, আর একজন এই ইহলোকের জীবনের 


অগ্রগতিতে বিশ্বাসী, স্বদেশপ্রেমিক, লোকসেবার, ব্যগ্র, আন্তর্জাতিক 
'অন্ধভূতিতে অনুপ্রাণিত, 'শুদ্রের” ক্ষমতালাভের চিন্তায় উদ্ধ,দ্ধ ।. তাই দেখা 


₹ মায় বিবেকানন্দের ১২ বৎসরের সন্যাসী-জীবনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে 


নরেন্দ্রনাথের সঙ্ছে বিবেকানন্দের তীব্র সংঘর্ষ । অনেক সাধনা ও যোগাভ্যাস 
করেও বিবেকানন্দ একদিনের জন্যও বরেন্্রনাথকে ভুলতে পারেন শি। 


+ ক চু ৮ ক 


১৬ | ও 4 প্রবন্ধ পত্রিকা 
. বিবেকানন্দের জীবন একটা অত্যন্ত অসাধারণ বিস্ময়কর কাহিনী, তীর - 


কর্ম ও চিন্তার প্রতিভাও বহুমুখী । ভার অস্তবিরোধের প্রকাশও অসাধারণ । 
এক সময়ে তিনি বলছেন ঃ 
“এই অদ্বৈতবাদ কার্ষে পরিণত না হইলে আমাদের এই ৬৪ 
আর উদ্ধারের আশা নাই ৷” 
“জগৎকে যদি আমাদের কিছু জীবনপ্রদ তত্ব শিক্ষা দিতে হয় তবে তাহা 
« এই (বেদাস্তের ) অদ্বৈতবাদ ৷” 
আবার বলেনঃ " 


“জড়বাদ ( মেটেরিয়ালিজম ) এক অর্থে ভারতকে মুক্ত করেছে--জীবনের ' 


হয়ার সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত করে, জাতির একচ্ছত্র আধিপত্য বিনষ্ট করে, যা 


মুষ্টিমেয় লোকের কবলিত ছিল আর] যার! তার প্রয়োগ .করতেও ভুলে , 


গিয়েছিল, সেই অমূল্য. জ্ঞানভাগারকে সকলের আলোচ্য করে।” 

“কারও আদেশে বিশ কোটি দেবৃদেবীতে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার অপেক্ষা 
০ অন্ুপরণ করিয়া যদি মানবজাতি নাস্তিক হয়, তাও ভালে” 

- মুক্তি নাই বা হলো। দু’চার বার নরককুণ্ডে গেলেই বা ৷? ' 

ধ্যার পেটে ভাত নেই তার আবার ধর্ম কি?” | 

“আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মতো এই হবে আমাদের মূল সত্য-_এই: 


আমাদের দেবী ভারত-মাতা। অন্ত. সব ফাকা! দেবতারা আমাদের মন. 


থেকে বিদায় নিন” ৃ 

«এখন চাই লৌহের মতে৷ পেশী, ইস্পাতের মতে৷ স্বায়ুত্ত্রী ।* 

“এক খটা গীতা পড়ার চাইতে এক ঘণ্টা ফুটবল খেল! ভাল ॥৮ 

এক সময়ে বলছেন এই জগৎ, এই পরিবার, আত্মীয়স্বজন, এই জীবন 
সবই মায়া, সবই মিথ্যা, মোক্ষই একমাত্র, কাম্য। “আমার জন্ত প্রার্থনা 
কর, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ ঘুচে যায়, আর আমার সমুদয় 
মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় একেবারে লয় হয়ে যায়। ভার কাজ তিনিই 
জানেন!” আবার পরক্ষণেই বলছেন £ “ইশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কোথায়, 
বুলে কেন তুমি 'বৃখা চারিদিকে অন্বেষণ করছ? তিনি তো তোমার 
'সাঁমনেই রয়েছেন। মিরয়ের মধ্যে, পীড়িতের মধ্যে, আর্তের. মধ্যে, পতিতের 
মধ্যে, অজ্ঞানীর মঞ্চে, অম্পৃশ্যের মধ্যে তোমার নারায়ণ উজ্জলতরভাবে 
প্রকাশমান রয়েছেন। একবার জ্ঞানচক্ষু মেলে তাকে দর্শন কর এবং এই 


॥ 


ৰ” বিবেচনা! কর ডি 
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সকল দরিদ্রনারায়ণের সেবা করে তোমার ইষ্টদেবতার প্রিয় কর্ম সাধন . 
“কর ।-**"-"এদের সের! করার "অধিকার. পেয়েছ বলে আপনাকে . ধন্য বলে ' 
কিন্তু রামকৃষ্ণ বলতেন ঃ “তোমরা বলে ‘জগতের উপরার করো? | 
. তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাকে সাধনার দ্বারা সাক্ষাৎ . 
করো, তাকে লাভ করো|। তিমি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে 
পারবে ।..-...শঙ্ু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারথানা, স্থুল, রাস্তা, পু্করিণীর 
কথা বলছিল ।-....-ঈশ্বর লাভের জন্তই কর্ম। শস্তুকে তাই বললুম, যদি 
বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি. বলবে কতকগুলো ৪৮১৮ ডিম্পেনঃ 
সারি করে দাও । (হাস্ত )” (রামকুষ্ককথামুত, ১ম, পৃঃ ৬৩) 
... কয়েকজন মাদ্রাজী শিস্তের উৎমাহেই বিবেকানন্দ চিকাণৌ ধর্ম “মহাসভায় 
'গিয়েছিলেন। বাঙ্গালীরা তাকে সেখানে পাঠায় নি। তারা তখন তাকে এক 
' "রকম জানতই না কোনো ধর্মসংস্থাও বিবেকানন্দকে প্রতিনিধি করে পাঠায় 
নি । তিনি, যখন আমেরিকায় পৌঁছলেন তখন প্রতিনিধির নাম পাঠানর 
তারিখ বহুদিন পার হয়ে গিয়েছে। ব্যর্থ হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসবার 
কথাই ভাবছিলেন। এমন সময় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা 
অধ্যাপক জে, এইচ, রাইট-এর প্রচেষ্টায় রিডার যোগ দিতে 
সক্ষম হলেন। - 
_ চিকাগোতে পৌছে বিবেকানন্দ আরও অনেক বিপদে পড়েছিলেন। 
এক ব্যক্তির ঠিকানা সঙ্গে ছিল। সেই ;ঠিকানীয় কি করে. যেতে হবে 
' প্রাস্তায় কয়েকজন লোককে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা তাকে নিগ্রো ভেবে 
কেউ উত্তরই দিল না। একটা হোটেলে রাত্রিট! কাটাবার জন্য উঠলেন, 
সেখানেও কাল! আদমী বলে তীর স্থান হলে না। তখন বর্ষা পড়তে ভুরু 
করেছে, সঙ্গে উপযুক্ত শীতবস্তরও নেই। স্টেশনে এসে মালগুদামের সামনে 
” একটা প্যাকিং কেসের মধ্যে ঢুকে শীতে কম্পমান অবস্থায় রাত কাটালেন। 
বিবেকানন্দের বয়স তখন, মাত্র ৩০ বৎসর । . এর পূর্বে তিনি কোনো বড় 
সভায়, বক্তৃতা .কৱেন নি। ধর্মমহাঁসভায় বিবেকানন্দের পূৰ্বে ধারা বক্তৃতা 
ধু্দিলেন. তারা সকলেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ধর্মমত প্রচার ও তার, শ্রেষ্ঠত্ব. প্রচাণেই 
__ব্ৰাগ্ৰ। বিবেকানন্দ তার বক্তৃতা আরস্তই করলেন. “ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ” বলে 
সমবেত 1 হাজার শ্রোতাদের সম্বোধন করে, মানুষের হৃদয়ের ভাষা দিয়ে । 
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কোনো বিশেষ ধর্মের কোনে! নির্দিষ্ট ঈবরের কথা তিনি বললেন না। তিনি 
বললেন, ধর্মদন্ব ত্যাগ করো, জাতীয়তার নামে পরদেশ লুষ্ঠন, ধর্মের নামে 
পরধর্ম আক্রমণ পরিত্যাগ করো। প্রত্যেকেই জাতিগত, ধর্মগত, সমাজগত, 
ত্বাতন্তয রক্ষা করে পরস্পরের সহিত ভাববিনিময় করো» সংকীর্ণতা বর্জন 

করে স্ব স্ব সামর্থানুযায়ী অপরের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করো । 
মোট কথা, কোনে! সংকীর্ণ ধর্মমতের উপর জোর ন! দিয়ে. মানবতাবাদের 
উপরই খুব জোর দিলেন, এবং এইটাই হলো! ধর্মমহীসভায় বিবেকানন্দের, 
অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ। ধর্ম মহাঁসভার শেষ বক্তৃতায় বিবেকানন্দ, 
বলেছিলেন__«এই ধর্ম-মহাসভ-..প্রমাঁণ করল---আধ্যত্মিকতা, পবিত্রতা এবং 
দাক্ষিণ্য কোনো! বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের একচেটিয়া বস্ত নয়! এবং প্রত্যেক 
বিশেষ ধর্ম-সাধনায়ই মহান চরিত্র নরনারীর! আভিভূত হয়েছেন। অতঃপর 
প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় লিখিত হবে"*যুদ্ধ নয় সাহচর্য, ধ্বংস নয় ভেদ 
দন্দ নয়, সামন্রস্ত ও শান্তি ।* 

ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকেই চেয়েছিলেন যে এই 
সভার মাধ্যমে তীরা খৃষ্টান ধর্ম ও খৃষ্টান. সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবেন, 
এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের উপর একটা আধ্যাত্মিক পলব লাগিয়ে তাকে. 
গ্রহণীয় করে তুলবেন। বিবেকানন্দ তাদের সমস্ত জন্পনাকল্পনা একেবারে" 
ব্যর্থ করেছিলেন দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আরও তিনজন, 
ভারতীয় ব্রাহ্ম ও থিওসফিষ্ট প্রতিনিধিরূপে ধর্মমহাঁসভায় যোগ দিয়েছিলেন 
-_তার্‌ মধ্যে ছিলেন রেতারেও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার । ইনি কেশবচন্দ্রের 
খুব ঘনিষ্ট বন্ধু। এবং তার সঙ্গে রামক্ষ্চের নিকট প্রায়ই যাতায়াত 
করতেন। রেভারেও মহাশয় পাত্রীদের ইন্ধন যোগালেন, তাঁদের বললেন 
যে বিবেকানন্দ একটা ভূঁইফোড়, একটা প্রতারক, তাকে এখানে কেউ 
প্রতিনিধি করে পাঠায় নি, ছলচাতুরীর দ্বারা তিনি ধর্ম-মহাঁসভায় প্রবেশ/ 
করেছেন, যু্তিপূজার তিনি ষে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সব তুল, বেদান্ত 
সম্বন্ধে যা বলছেন তা বেদান্তে নেই। তিনি পান্দ্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
দাবী করলেন বিবেকানন্দ্কে ধর্ম-মহাসভ! থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হোক ॥ 
এই হীন প্রকৃতির লোকগুলিকে ধর্ম-সভার প্রকাশ্য অধিবেশনে বিবেকানন্দ 
চ্যালেপ্ করে বললেন-_-এই সভা মধ্যে যার! হিন্দুশাস্ত্র ও বেদান্তের সহিত 
পরিচিত তারা দয়া করে হাত তুলুন। মাত্র চারটি হাত [উঠেছিল। তখন 
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“বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজতন্রবাদ (০ ৯৯ 
. বিবেকানন্দ তার বক্তৃতা এই বলে শুরু করলেন, “তবু তোমরা আমাদের ূ 

বর্মসমালোচনা করবার স্পর্ধা রাখ ?% . 

আমেরিকায় বিবেকানন্দের সাফল্য ভারতের ইতিহাসে একটা! অভূতপূর্ব 
“ঘটনা । ভারতবর্ষ যখন পথভ্রষ্ট হয়ে হতাশায় মগ্ন, নেতারা যখন আবেদন 
নিবেদন ভিক্ষার ঝুলি-স্কন্ধে করে ইংরেজ শাসকদের পদলেহনে ব্যস্ত, 
.সেই সময়ে বিবেকানন্দ জগৎসভায় ভারতের -একটা গৌরবময় স্থান 
সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন ও “সেই সঙ্গেই ভারতীয় আত্মবৌধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
সকরলেন। ূ ূ 

এখন পর্যন্ত ভদ্রলোক রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তাজগতে সাধারণ লোক 
সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম দেশের . জনসাধারণের কথা 
তুলে ধরলেন” 'ধর্মমহাসভার সম্মেলন সমাপনান্তে তিনি মাদ্রীজে ১৮৯৭ 
সালে এই বক্তৃতা দিলেন। 

“আমি ধর্ম-মহাসভার জন্য আমেরিকায় যাই নাই। দেশের জন- 
সাধারণের দুর্দশার প্রতিকারের জন্য আমার ঘাড়ে যেন্‌ একটা. ভূত 
চাগিয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্্দ খুরিয়াছি, কিন্ত 
আমার দ্বদেশবাশীর জন্য কার্য করিবার কোনো স্থযোগ পাই নাই। সেই 
জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। ধৰ্ম-মহাসভা লইয়া কে মাথা খামায় ? 
এখানে আম!র নিজের রক্তমাংস স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে 
তাহার খবর নেয় কে?” (“আমার সমরনীতি” নামক বক্তৃতা) 
| * EL এ ৮ 

আমেরিকা ও ইয়োরোপে থাকাকালীন? বিবেকানন্দ যে কেবলমাত্র 
'ধর্মালোচনা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তাই নয়, ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
প্রপ্নগুলি সন্বন্ধেও তিনি গভীর পর্যবেক্ষণ করছিলেম। এই সন্বন্ধে তাঁর 


"আমেরিকান শিল্পা সিষ্টার ভিকটিম অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। 


এতেই আমরা দেখতে পাই যে বিবেকানন্দ অনেকবার বলেছেন, “জগতে 
' এখন বৈশ্ঠাধিকারের তৃতীয় যুগ চলিতেছে । চতুর্থ যুগে শৃড্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হইবে” একথা কার্ল মার্কদ্‌ও বলেছিলেন। শুধু বলেছিলেনই নয়, তার 
-অনিবার্ধতা অভ্রান্ত ভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দারা চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়েছিলেন ॥ এই প্রসঙ্গে সিষ্টার ক্রিষ্টিন আরও বলেনঃ: *১৮৯৬ সালে 


হি প্রবন্ধ পত্রিকা 


স্বামিজী আমাঁকে বলেছিলেন, “পরবর্তীকালে যে. বিরাট আলোড়নে আর 
একটি যুগের স্চনা হইবে, তাহা রাশিয়া হইতে অথবা চীন হইতে আসিবে” .. 
আমি স্পষ্ট করিয়া দেখিতেছি ন!। কিন্তু ইহা এঁ দুইটি দেশের (একটিতেই . 
ঘটবে” বিশ বৎসর পর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্বামিজীর এই ভবিষ্তত্বাণী; 
কিভাবে প্রথমে রুশদেশে সফল হয়েছিল এবং চীন দেশে পরবর্তাকালে 
ঘটেছিল তা সৰ্বজনবিদিত । 5 - 

বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার ইয়োরোপে যান তখন লণ্ডনে প্লেখানভের: 
সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাতে ব্যর্থ হয়ে ১৯০০ সালে পারীর 
 ইন্টারন্তাশনাল এক্সিবিসনের সময় রুশ বিপ্লবী পিটার ক্রোপটকিন্রে সঙ্গে 
দেখা করেন। এই সময়ে তাঁকে দেখা যায় যে সমীজ-চিন্তার দিকে তিনি. . 
দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন। 

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিবেকানন্দ ১৯০১ সালে নিজেকে ভিজ 
বলে ঘোষণা করে “ ৪20. ৪ 9০০19115 শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তা 
যে তার চিন্তার অন্ততম শ্রেষ্ঠ অবদান তা নিঃসন্দেহে বলা যাঁয়। কিন্তু, 
আশ্চর্যের 'রিষয় যে বিবেকানন্দকে নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, তীদের, 
। লেখায় বক্তৃতায় “1 এ এ 5০০i৭i58” কিন্বা ও জাতীয় লেখাগুলির খুব 
গুরুত্ব দেওয়া হয় নাঃ তার ধর্মের দিকটাকেই প্রধান স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু, 
ভারতে বর্তমান কালের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রবর্তনে বিবেকানন্দই ষে. 
পথিকৃতের কাজ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । 

এ প্রবন্ধে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন যে, প্রাচীনকাল থেকে বহু সম্পদ,. 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সমাজে সঞ্চিত হয়েছে_ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তা সব ভোগ 
ক'রে এসেছে। কিন্তু যাদের শ্রমের উপর নির্ভর ক'রে ত্রাঙ্গণের প্রভাব” 
. ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা» বৈশ্যের সম্পদ সম্ভবহুয়েছে তারা কোথায়? সব দেশে যুগে. 
যুগে যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘নীচ জাতি” ‘অস্তাজ’, অথচ যারাই হলো + 
‘সমাজের স্তম্ভ,' তাদের ইতিহাসটা কি? দুনিয়ার গতি-প্রক্ৃতি লক্ষ্য ক'রে, 
বিবেকানন্দ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে সর্বত্র শৃদ্র-বিপ্নব আসন্ন । 

ভারতের অবনতির প্রসক্ষে তিনি বলেনঃ আমাদের দুর্দশা, অবনতি (২৯. 
J ছুখক্টের জন্য আমরাই সর্বপ্রথম দারী-_-আমরাই একমাত্র দায়ী | আমাদের . 
অভিজাত পূর্ব গুরুষগণ ভারতীয় জনসাধারণকে পদদলিত করিতে লাগিলেন--. 
ক্ৰমশঃ তাহারা অসহায় হইয়া পড়িল। এই অবিরত অত্যাচারে দরিষ্- 
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. ব্যক্তিরা, তাহারা ষে হং তাহাঁও ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল। শত শত শতাব্দী 
ধরিয়া, তাহারা বাধ্য হইয়! (ক্রীতদাসের মতো ) কেবল জল তুলিয়াছে ও 
কাঠ কাটিয়াছে। তাহাদিগকে এই বিশ্বাস করিতে শিখানো হইয়াছে যে, 
গোলামী করিবার জন্তই তাহাদ্বের জন্ম, তাহাদের জন্ম জল তুলিবার, কাঠ 
কাটিবার জন্ত ! আর যদি কেহ তাহাদের প্রতি দয়া-প্রকাশক ছুই একটা 
কথা. বলিতে চাঁয়, তবে আঁধুনিককালের শিক্ষাভিমানী আমাদের স্বজাতীয়গণ, 
এই পদদলিত জাতির উন্নতিসাধনে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন 1৮ '. 

* জন্মগত বংশানুক্ৰমিক কৌলীন্যের দোহাই দিয়ে এই বর্বর ও পাশবিক 
_ মতবাদ দ্বারা মানুষকে যে হীন, অস্তযজ প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় সেই 
মূঢতাকে স্বামিজী নির্মমভাবে আঘাত দিলেন। অস্পস্ঠাদের শঙ্করাচার্ষ 
বলেছিলেন ‘চলমান মৃতদেহ+। তারই তীব্র প্রতিবাদ করে বিবেকানন্দ 
বলেছেন £ “তোমরা উচ্চবর্ণের কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার 
' বসরের মমি ! . যাদের “চলমান শ্রশান” বলে তোমাদের পূর্বপুরুষের! স্বণা 
করেছেন, বর্তমান ভারতে যেটুকু জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে বিদ্যমান । 
আর “চলমান শ্মশান” হচ্ছ তোমরা নিজেরা ।--*এই মায়ার সংসারে. আসল 
প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা-_ভারতের উচ্চবর্ণের? তোমরা 
হচ্ছ অতীতের পুঞ্জীভূত মৃত্যু । বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে: 
বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণজনিত দুঃস্বপ্ন. ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, .সেখানে । 
তোমাদের কোনো স্থান নেই। স্বপ্নররাজ্যের লোক তোমরা, কেন শীগ্র শীন্ 
ধুলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে 
পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি. অমূল্য রত্রের অন্গুরীয়ক আছে, তোমাদের 
পুতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্বপেটিকা রয়েছে 
এগুলি হস্তাত্তরিত করার সুযোগ এখনও পাও নি ?--- 

₹' “তোমরা শৃন্তে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বের হক । বেরুক লাঙ্গল 
ধরে, কৃষকের কুটির ভেদ করে, 'জেলে মাল! মুচি মেথরের ঝুপড়িব মধ্য থেকে ॥ 
বেরুক মুদীর দোকান থেকে, তুনাওয়লার উনানের পাশ থেকে। বেরুক 
' কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক' ঝোপ জঙ্গল পাহাড় 
পর্বত' থেকে । এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, তার ফলে পেয়েছে 
অপূর্ব সহিষ্ণুতা । চিরকাল দুঃখ ভোগের ফলে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। 
এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উণ্টে দিতে পারবে ; আধখানা রুটি পেলে 
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সমস্ত বিশ্বজগৎ এদের না ধরে রাখতে পারবে না। এরা রক্তবীজের 
প্রাণসম্পন্ন ।--- 

“অতীতের কঙ্কালচয়। এই সামনে তোমাদের উতাধিকারী ডৰি 
ভারত। এ তোমার রত্বপেটিকা, তোমার মাণিকের অঙ্ুরীয়।, ফেলে দাও, 
এদের মধ্যে, যত শীগ্ পার ফেলে দাও । আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন 
ইয়ে অদৃশ্ঠ হয়ে যাও। কেবল কান খাড়া রেখো, তোমরা যে মুহুর্তে বিলীন 
হবে, অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্তন্দী বিশ্ব-ভুবন-কম্পনকাঁরী ভবিষ্যৎ ভারতের 
উদ্বোধন ধ্বনি-_ওহা গুরুকী ফতে 1” 


অসাধারণ মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও হৃদ্য়বান ব্যক্তি ছিলেন বলেই. 


বিবেকানন্দের পক্ষে রামক্কঞচের শিস্য হওয়া সত্বেও সমাজ-চেতনার দিকে এতদূর 
অগ্রপর হওয়া এবং জগতের নিপীড়িত জনসাধারণের ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক 
সমাজকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান সম্ভব হয়েছিল । 

দুনিয়ার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন 
যে সর্বত্র শৃদ্রবিপ্লব আসন্ন। এই প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন «পোশ্তালিজ্ম, 
এনাকিজম, নিহিলিজম এবং. ও জাতীয় অন্তান্ত মতবাদগুলি আসন্ন সমাজ 
বিপ্লবের অগ্রদৃত।” আর এক স্থানে বলছেনঃ ৪শুদ্রের আধিপত্য 
অবশ্যম্ভাবী, কেউ একে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। They must 
have it. None can resist it.> (Works, Vol. VI, ০১81) 

বলা বাহুল্য, শূদ্ৰ বলতে বিবেকানন্দ কেবলমাত্র অস্প-স্টদেরই মনে করেন 
শি, নিয়শ্রেণীর শ্রমিক, কৃষক মেহনতি মানুষদেরই বুঝিয়েছেন। এক 
কথায় দরিদ্রনারায়ণ। দরিদ্রনারায়ণের সেবা করাই এ যুগের ধর্ম। সে 
দিন এটা কম বড় কথা ছিল না, সেদিন ভারতের সমাজে দরিদ্রকে অখ্যাত 
অজ্ঞাত করে রাখা হয়েছিল । বিবেকানন্দ দরিদ্রলারায়ণের সেবা থেকে 
এসে পৌঁছলেন শূদ্র রাজত্বে। তীর মধ্যে এ সম্বন্ধে কোনে! আপোষের 
মনোবৃত্তি নেই । পূর্বে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরা রাজত্ব করেছে। এখন শৃত্র 
রাজত্বের যুগ, স্ৃতর।ং উচ্চশ্রেণীর শোষকরা, অতীতের মমীরা, শৃন্তে বিলীন 
হয়ে যাও। 'বেরৌক চাষীর. কুটির থেকে, শ্রমিকের ঝুপরি থেকে, স্থাপিত 
হোক নূতন জগৎ, নূতন ভারত। দেশবাসীকে আহ্বান করলেন ঃ গহে 
বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার 
ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাঁদী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল তাঁরতবাসী আমার 
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' ভাই।” তিনি চাইলেন-_“সকলের EU EET কারও অন্ত বিশেষ 


স্ববিধা নয়।” পরবর্তাকালে গান্ধীও দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নেমেছিলেন, 


- তাঁকে আঁদর্শায়িত ক'রে হরিজন সেবায় রূপাস্তরিত করেছিলেন, কিন্তু শৃদ্র 
বাজদ্বের কথা কোনো দিনই বলেন নি। বিবেকানন্দ যেখানে নবযুগের গতির 


দিকে লক্ষ্য রেখে বললেন-_ উচ্চ শ্রেণীর শৃন্তে বিলীন হয়ে যাও, শুদ্ররাজ 
স্থাপন হোক, যুগগতির প্রতিকূলগাঁমী গান্ধী সেখানে বললেন £ উচ্চ শ্রেণীর! 
তোমরা! শৃদ্রদের অভিভাবক হও! ' বিবেকানন্দের এই খানেই মহত্ব যে 
তিনি দরিদ্রনারায়ণের. সেবা করেই ক্ষান্ত হন নি। আরও অগ্রসর হয়ে 
তিনি চাইলেন দারিদ্র্যের অবসান, শোষণের বিলোপ, শোধিতের মুক্তি; 


. নিজেকে 50০]i5 বলে ঘোষণা ক'রে চাঁইলেন- শূত্র রাজত্ব । 


ভারতবাসীকে বিবেকানন্দ সাবধান কঃরে বললেন £ “আলেয়ার পশ্চাতে 
ধাবমান হইও না। শোষণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য ধনিকতান্ত্রিক 
সমাজ যাহা গরীবকে ধ্বংস করিয়া স্বীয় কলেবর স্ফীত নিও তাহা 
একদিন ফাটিয়া পড়িবে ।৮ 
প্রথমবার ইয়োরোপ ও, আমেরিক! ভ্রমণ করে সেখানকার গণতন্ত্র 
কর্মপ্রবণতা, বিজ্ঞান, শিক্ষাবিস্তার, নারীর অগ্রগতিতে (রজগুণ) বিবেকানন্দ 
খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন “ভারতের ধর্মের উপর ইয়োরোপের 
সমাজ গড়ে তুলতে হবে।” কিন্তু দ্বিতীয়বারে পশ্চিমী ধনতত্ত্রের কদর্ষ 
রা দ্রিকটাও__নির্মম শোষণ, ধনীদ্রিদ্রের ব্যবধান, শ্রমিক-মালিকের 
» সাম্রাজ্যবাদের ওদ্ধত্য, তার হিংস্র রূপ ও সীমাহীন ভোগবাষনার 
58872 নী বিবেকানন্দের. তীক্ষ দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারল না। 


' তিনি স্পষ্টই দেখলেন ঃ “সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ একটি আগ্নেয়গিরির উপর 


রহিয়াছে। তাহা. কালই ফাটিতে পারে এবং টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে 
পারে। উহারা পৃথিবীর প্রত্যেক অলিগলিরই সন্ধান করিয়াছে কিন্ত 
সমাধান পায় নাই৷” 

সমগ্র পৃথিবীতে যে একটা আমূল পরিবর্তন শীঘ্রই আসছে এ কথাটা 
বুঝতে পেরেই বিবেকানন্দ. সকলকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন £ «হে মানব, 
মৃতের পুজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবস্তের পূজায় আহ্বান করিতেছি। 
'গতান্ুশোচনা হইতে বর্তমান প্রষত্থে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার 
পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সগ্যোনিমিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান 


১০৪ প্রবন্ধ পত্রিকা 
করিতেছি, বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও। যে শক্তি উন্মেষ মাত্রে দিগদিগন্ত ব্যাপী 
প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবন্থা কল্পনায় অনুভব করো এবং 
বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাঁসজাতি সুলভ ঈর্ষা-ছেষ ত্যাগ করিয়া এই মহান, 
যুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর 1” 

কিন্তু শৃদ্ররাজদ্বকে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত 
করতে হবে? কিভাবে দরিক্রনারায়ণ তা কাজে ও নিজেদের জীবনের 
ক্ষেত্রে স্থাপন করবে? এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবার সময় বিবেকানন্দ 
পান নি- মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু ঘটে! তিনি আরও বেঁচে. 
‘থাকলে কিভাবে তীর বিকাশ ঘটত, তিনি কি করতেন, সে সম্বন্ধে জল্পনা 
কল্পন! নিরর্থক | ' 

একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখ! প্রয়োজন যে বিবেকানন্দ রাজনীতিতে 
বিশ্বাস করতেন না। তিনি সর্বদাই বলতেনঃ *পলিটিকদ্‌- আমি দ্বণ! 
করি 1--*--আমার পলিটিক্দ্‌ ভগবান” ১৯০* সালে. ক্যালিফনিয়ায় 
এক বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ “ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, ভারতবর্ষে পলিটিকৃসের, 
কথা বলতে হলেও তোমাকে তা বলতে হবে ধর্মের ভাষায়?” রাজ- 
নীতিতে বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন না বলেই «শুদ্রের” শ্রেণী-সংগ্রামের 
ও শ্রমিক শ্রেণীর এক-নায়কত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি ভাবেন নি। 
কল্পনাবাদী € ০০০1৫, ) সমাজতন্রীদের মতোই বিবেকানন্দ মনে করতেন 
শুধু শিক্ষার দ্বার৷; সংগঠনের দ্বারা এই কাজ সিদ্ধ হবে। বিবেকানন্দ 
বেদান্তের আধ্যাত্মিক জাম্যজ্ঞান প্রচারের কথাও বলতেন। তাই 
সতেন্দ্রনাথ-মজুমদাঁর তাকে বৈদাস্তিক সমাজতন্ত্রবাদী বলেছেন । 

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন একদল সবত্যাগী - সন্ন্যাসী যুবক। তারা. 
যাবে গ্রামে এমে, ভুগোলক, মানচিত্র, ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়ে, গ্রামের 
লোকদের ইতিহাস, ভূগোল, অন্ধ, বিজ্ঞান সব শেখাবে, দেশবিদেশের 
কথা তাদের শোনাবে । | 

আমেরিকায় যাবার পূর্বে বিবেকানন্দ হিমালয় থেকে কন্াকৃমারী পর্যন্ত 
বছর দুয়েক ধরে পরিব্রাজক হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্ৰজে ঘুরে বেডিয়েছিলেন 
সেই সময়েই ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও তাদের 
প্রতি লুণ্ঠন ও অত্যাচার তিনি দিনের পর দিন প্রতিনিয়ত তার চোখের সন্মুখে 
দেখতে পেয়েছিলেন। এই অগণিত জনসাধারণের মুক্তির সমস্তাও তিনি এক 


বিবেকানন্দের বৈদীস্তিক সমাজতন্ত্রবাদ | ১5৬ 


মুহূর্তের তরে ভূলে যেতে পারেন নি। .অথচ নিজের, আত্মার ভি 
আকাহ্খাটাও মনের, মধ্যে সব সময় তাঁকে “তাড়না দ্বিত। বিদেশ ভ্রমণের 
ফলে ইয়োরোপ ও আমেরিকানদের অগ্রগতির তুলনায় ভারতীয়, 
জনসাধারণের দারিদ্র্য ও ছুঃখদৈন্য বিবেকানন্দের নিকট তীব্রভাবে প্রকট হয়ে, 
উঠল, এবং এই বেদানাদায়ক স্থৃতি তাকে এক মুহূর্তে শান্তিতে থাকতে 
| 
সকাগো থেকে ১৮৯৪, ২৩শে ' জুন মহীশুরের মহারাজাকে স্বািজী 

বড? “...ভারতের সর্ববিধ ছূর্গীতি মূল কাঁরণ দরিদ্র জনসাধারণের দুরবস্থা! ৷ 
"আমাদের দেশের দরিদ্রদের উন্নতি বিধান সহজে সম্ভবপর । আমাদের 
নিম়শ্রেণীগুলির প্রতি একমাত্র কর্তব্য তাহাদের শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের প্রন 
বাক্তিত্বকে বিকশিত করা। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, তোমরাও মানুষ, 
চেষ্টা করিলে সকলের মতো তোমরাও উন্নতি লাভ করিতে ,পারিবে। এই 
. বোধ তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে আমাদের এই 
জনসাধারণ বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র । এ পর্যন্ত এদিক দিয়া কিছুই করা হয় নাই। 
গুরু-পুরোহিতকুল এবং বিদেশী রাজশক্তিও শত শত শতাব্দী পদদলিত হওয়ার 
ফলে তাহার! ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাঁও মানুষ ।--- 
_ প্তাহাদ্দিগকে আদর্শ 14685) দিতে হইবে ; তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে 
হইবে যাহাতে, জগতে কোথায় কি হইতেছে,তাহা বুঝিতে পারে, তাহা 
হইলে তাহারা নিজেরাই মুক্তির পথ বাছিয়| লইতে পারিবে । “আমাদের 
কাজ হইল রাসায়নিক উপাদানগুলি একত্র সমাবেশ করা, প্রাকৃতিক’ নিয়মেই” 
সেগুলি দানা বাধিয়া উঠিবে। আমাদের কর্তব্য তাহাদের মাথায় কতকগুলি 
ভাৰ টুকাইয়া দেওয়া । বাদবাকী যা কিছু তাহারাই করিয়া লইবে ৷, 
ভারতের জন্য ইহাই প্রয়োজন ।৮ 

বিবেকানন্দ বেদান্তবাদী হয়েও গরীব জনসাধারণের নিকট বেদান্তের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এক গুরুভাইকে স্বামিজী 
লিখলেন যে ধর্মোপদেশ, বেদাস্তপ্রচা'র দরিদ্র জনসাধারণের অন্য নয়, খাঁলি 
পেটে ধর্ম হয় না, কোনো কাজই হয় না, সবপ্রথম চাই সকলের জন্য 
মোটা ভাত কাপড় ও শিক্ষার বন্দোবস্ত । “আমরা লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী 
ইহাদেরই অন্নে জীবন ধারণ করিয়া ইহাদের জন্য করিতেছি কি? 
' তাহাদিগকে দর্শন শান্তর শিক্ষা দিতেছি? ধিক যঃ ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ 


১০৬ ৪ ৪ ৮ প্রবন্ধ পত্রিকা 


প্রদান করিতে অগ্রসর হওয়া | সুতা মাত্র । ধর্ম তাহাদের বেষ্ট আছে, 
এক্ষণে প্রয়োজন শিক্ষাবিস্তার, চাই অশনবসনের সংস্থান ৷” 

এই প্রসঙ্গে অনেকে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করে থাকেন--কেন বিবেকানন্দের 
সমাজতন্তরবাদ উত্তরকালে দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল না? . 

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরক্ষণেই ভারতে যে জাতীয় আন্দোলন শুরু 
হলো তাঁর সব থেকে বৈপ্লবিক অংশটা সন্ত্রাসবাদের রূপ নিল। এই 
সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে বিবেকানন্দের প্রভাব খুবই প্রবল । কিন্তু বিবেকানন্দের 
কোন্‌ প্রভাব? এটা কম আশ্চর্যের বিষয় নয় যে তারা বিবেকানন্দের 
সমাজতন্ত্বাদের কণ! মাত্রও গ্রহণ “করেন নি। তার! বিশ্বাস করতেন 
আধ্যাত্মিক রাজনীতিতে, এবং আধ্যাত্মিক রাজনীতিতে বর্তমান যুগের 
সমাজতন্ত্রের স্থান হতে পারে নাঁ। ১৯০৯ সাঁলে “কর্মযৌগিন? পত্রিকায় 
অরবিন্দ লিখেছিলেন £ “বিবেকানন্দের বিদেশ যাত্রার দ্বার! ইহাই সর্বপ্রথম 
সুমপষ্টরূপে সুচিত হয় যে, ভারত শুধু নিজে বাচিয়া থাকিবার জন্য জাগে ' 
নাই, পরস্ত আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় করিবার জন্য প্রশংশনীয় ভূমিকা 
গ্রহণ করিতে হইবে।” আধ্যাত্মিক রাজনীতির ব্যর্থতার জলন্ত উদাহরণ 
হচ্ছেন অরবিন্দ। তিনি রাজনৈতিক যুক্তির সংগ্রাম থেকেও দূরে ' সরে 
গেলেন, আর একজন ফরাসী “মা”-এর তত্বীবধানে থেকে আধ্যাত্মিকতার 
কি যে ধূত্রজাল সৃষ্টি করলেন তা একমাত্র তিনিই জানতেন! অধ্যাত্মবাদে 
বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র পরবর্তীকালে বলেছিলেন যেঃ “বিবেকানন্দ ভারতের 
জাতীয় আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা” এবং তৃতীয় দশকে ভারতে যখন 
সমাজত্ন্রবাদ প্রপারলাঁভ করতে লাগল, তিনি এই বলে খেদৌক্তি করেছিলেন 
যে সেখানে “মঠ? ও “মিশন”কে দেখা যায় না! 

বেদান্ত ( মায়াবাঁদ ) ও বর্তমান যুগের সমাজতন্ত্র স্ববিরোধী । বিবেকানন্দ _ 
ভারতীয় আদর্শ ও চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমাজতন্ত্রকে ভারতে 
প্রতিষ্টা করতে চেয়েছিলেন, তার এঁতিহীসিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্ত 
ভারতের বর্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে 
হলে তাকে সর্বপ্রথম বেদান্তের মাঁয়াবাদের ধুত্রজাল থেকে মুক্ত করে নিতে 
হবে। এই প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছিলেন ডাঃ ভূপেন্ত্র নাথ দত্ত তার বিখ্যাত 
“Swami Vivekananda: Prophet Patriot” গ্রন্থে। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় তিনিও বেদান্তের ধুত্রজালে প্রবেশ করে পথ হারিয়ে ফেললেন! 


fe 


‘ বিবেকানন্দের বৈদান্তিক. সমাজতন্ত্রবাদ ME ১০৭ 
. বিবেকানন্দ ভার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আদর্শকে কার্ধে পরিণত করবার 
. জন্ট রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করে গিয়েছিলেন।. বিবেকানন্দের অফিশিয়াল 
উত্তরাধিকারীদের অন্তত একট! বিষয়ে প্রশংসা করতেই হয়। তাঁর! বুদ্ধিমানের 
মতো বিপরীতগামী ছুইটি নৌকায় পা দেন নি। তার! বিবেকানন্দের 
সমাজতন্তরকে সষত্রে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে বেদ্বান্তের মায়াবাদটাকেই গ্রহণ 
করেছেন ।॥ তারা যথাযথভাবে সমাজতন্ত্র বিবেকানন্দকে কবর দ্বিয়ে 
ধর্মগুরু বিবেকানন্দকেই বীচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। শুধু যদি তাই 
হতো তাহলে বলবার বিশেষ কিছু থাকত না। কিন্তু যে ধনিকগোর্ঠিকে 
বিবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন “শূন্যে বিলীন হয়ে যাও” (রামকৃ্চও সর্বদা 
বলতেন কাঞ্চন ত্যাগ কর). আজ তাদেরই প্রভাব মিশনে সুস্পষ্ট হচ্ছে 
উঠেছে । কলকাতা শহরের বুকের উপর বিদেশী ধনকুবেরদের অর্থে ষে 
বিরাট হর্ম্য তারা গড়ে তুলেছেন তার ত্রিপীমানায়ও কোনো দরিদ্র 
নারায়ণের যাবার উপায় নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে মিশনের এই সব 
কাজের রাজনৈতিক তাতপর্বও কি সুষ্পষ্ট নয়? 

বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতের স্বাদ্বেশিকতা ও বিপ্রববাদ উভয়েরই শ্রষ্টা, 
ভারতে সমাজতন্ববাদেরও তিনি পরিকৃৎ। কিন্তু তার আদর্শগত ভিত্তি 
খুবই দুর্বল !. বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজতন্তবাদ একটা অসম্ভব বন্ত-- 
তাকে সোণার পাথরের. বাটির সঙ্গেই তুলনা করা চলে। বেদান্ত আর 
সমাজভন্ত্বাদ পরম্পরবিরোধী চিন্তাধারা, দুটোকে একসঙ্গে; গ্রহণ করার 
* প্রচেষ্টা ব্যর্থতাতেই পরিণত হয়। হয় বেদান্ত, নয় সমাজতন্ত্র একটাকে 


বেছে নিতে হবে। । 
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প্রবন্ধ প্রতিক 





বর্ষ ৪ সংখ্যা ২ ॥ প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥  'জ্যষ্ঠ ১৩৭০ 








॥ সূচীপত্র ৷ 


নিকিতা খস্চিত॥ ১--৬৮॥ শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে 
অনুবাদ ঃ বাপব সরকার 


কার্ল মার্কস্‌ ॥ ৬৯-৭৪ ॥ নন্দনতত্ 
অনুবাদ £ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় 


পামিরো তোগলিয়াত্তি ॥ ৭৫_-৭৬ ॥ বক্তব্য 
| অনুবাদ ঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ 


জর্জ টমসন্‌ ॥ ৭৭--৭৮ ॥ মার্কসবাদ ও কবিতা £ সংশোধন - 
অনুবাদ £ চিত্তরঞ্জন ঘোষ 


২ 
নীরেন্দ্রনাথ রায় ॥ ৭৯--৮১ ॥ য়েভতুশেন্কো 


কবিতা-অনুবাদ £ নীরেন্দ্রনাথ রায় 


সম্পাদক £ চিত্তরঞ্জন ঘোষ 








দাম এক টাকা ॥ ২০, গ্রেস্ট্রীট, কলিকাতা-৫ ॥ ৫৫-৪৪২৫ 


টব ংশ শতকের : মন্তরগুরু 


_ জীবনী-নাটক 
চিন্তরঞ্জন ঘোষের ্‌ 
ভি ত্বোভ্িত্জে। 
দাম আড়াই টাকা 
OO. 
©. 
গ্রকাশকগওগ্রন্থনিভয় 


১৮-৯ মহাত্বা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ 








ব্ববীন্দ্রনাথ একবার অভিযোগ করেছিলেন যে বাংল! সাহিত্যের 
পনের আনা আয়োজন রসের, মননের অংশ এক আন! 
এ 'দৈন্তদশা -ঘোচাবার দুর্সাহসিক প্রয়াস এই প্রবন্ধ 
পত্রিকা । নূতন চিন্তার প্রকাশ ও প্রনারকে সংগঠিত 
_ করেছে এই পত্রিকা । নবীন ও প্রবীণ প্রাবদ্ধিকদের 
সম্মিলিত সম্পাদনায় প্রতি মাসে নিয়মিত এটি 
প্রকাশিত হচ্ছে-_সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, 
বিজ্ঞান, সমাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি 
বিষয় পত্রিকাটির উপজীব্য! দূলমত- 
নিধিশেষে চিন্তাশীল লেখক ও 
পাঠকদের স্বাগত জানাচ্ছে প্রবন্ধ 
পত্রিকা । বৈশাখ ১৩৬৭ থেকে 
এ পর্যন্ত প্রতি মাসে 
পত্রিকাটি নিয়মিত 
' প্রকাশিত হয়েছে। 
সমস্ত পুরানো কপি 
এখনও পাওয়া 
যায়। 


সম্পাদক 
চিত্তরঞ্জন ঘোষ 





কার্ধালয়ঃ ২০, গ্রে ষ্টরীট, কলিকাতা-৫ 








হানকত ওক ভাতা 
২9২৫ বৃৎসাঞেনে ভত তো 


জানিতে বিশেষভাবে প্রস্তভ 






রঃ yt 


সুপার টয়লেট এণ্ড কেমিক্যাল কোং প্রাইভেট লিঃ ইইউ 
০২৯ ২ 


যেতো 














শ্কম্ধান্যালা! 


'কথামালা পীঁচমিশেলী মানিক পত্রিকা নয়৷ কেবল গল্প ও উপন্যাস 
এই পত্রিকার উপজীব্য। একটি করে উপন্যাস এবং একালের _ 
জটল বহুমুখিতা প্রকাঁশক্ষম বহু গল্প প্রতিসংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। 


প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের প্রয়াসের বিভিন্ন 
_.. পরীক্ষা--নিরীক্ষার মুখপত্র কথামালা । যু 
নতুন লেখকদের এই পত্রিকায় রচনা পাঠাতে-.সাদর “আমন্ত্রণ জানান 
হচ্ছে। নতুন লেখক. অর্থে কাঁচা লেখক নয়, বয়স যাই হোক, 
পৃথিবীকে নতুন কথা শোনাবার শক্তি ও সাহস ধাদের 
আছে, বাংলা কথা সাহিত্যের অতীত এতিহ৷ ধারা 
সফলভাবে বহন করতে সক্ষম এবং বর্তমান 
কালে বাংলা 'কথা-সাহিত্যের দরবারে // 
গৌরবময় স্থান অধিকার 'করে আছেন 
ধারা-এ পত্রিকার. লেখক 


_ তারাই ! 


সম্পাদনা 
মৈত্রালী রায়চৌধুরী 





কার্য্যালয় £ ২০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ 


ফোন £ ৫৫-৪৪২৫ 


১১৫০১ 
3১৮১ 1৫ 04১,2১4 
UY TAI 


[=] 
2 
2 
টি 








বিশ্বের প্রথম মহাকাশযাত্র যুরি গ্যাগারিনের 
রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী : 
88 পথ 


মূল্য 3 চার টাকা .- 


তারের চেয়ে মহৎ যে বীর সেই লেনিনের টা 
_ অবলম্বনে উপন্যাস 
ই. কাজাকেভিচ্রে” 


নীল ডায়েরী 
মূল্য £ তিন টাক! 


_ একটি কিরঘিজ উপন্তাস 
জেন্গিন 'আইৎমাতভ 
লিখিত 
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A ' বিমল কর 
এ কালের বিশিষ্ট লেখক বিমল করের গত দশ বছরের গল্প রচনার সংকলন । 
প্রচ্ছদ এ'কেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী । | 


- ্‌ দামঃ পাঁচ টীকা! 
hf 
দুই দ্বীপ 
চিন্তরঞ্জন ঘোষ 
লেখকের নবতম উপন্তাস । এ যুগের প্রেমের সমস্যা কাহিনীর বিষয়বন্ত 1 


চে 


দামঃ আড়াই টাকা 


আপনার মুখ আপনি দেখ 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 
উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থের পুণযুন্রণ 1 সম্পাদনা.করেছেন সনৎ গুপ্ত । 


পি 
| দামঃ তিন টাকা 
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প্রিয় কমরেডগণ, গত কয়েকমাসের মধ্যে আমরা! এই দ্বিতীয়বার 
: মিলিত হয়েছি । আর যদি কেউ আপনারা আদর্শগত কমিশনের উদ্যোগে 
অনুষিত পার্টির কেন্দ্রীয় কনিটির সঙ্গে শি ও সাহিত্যের .তরুণ কম্মাদের 
সভার কথা ধরেন, তাহলে আজকের সভা হবে তৃতীয় । 
সেই সব সভার আলোচনার বিবরণী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় 
জনসাধারণের মনে প্রচুর আগ্রহের সঞ্চার করেছে । আমরা আনন্দের 
সঙ্গে লক্ষ্য করেছি শিল্পকলার সমস্তা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য, স্থজন- 
. শীল কর্মী, পাটি, অসাধারণ ও আমাদের বিদেশী বন্ধুদের আস্তরিক সমর্থন 
লাভ করেছে। 
কমবেড, ইলিশ্চিভ, তার বক্তৃতায়, পারে কযা সম্পর্কে 
খকজ্দীয় কমিটির বক্তব্য যে কি পরিমাণে আত্তরিক সাড়া জাগিয়েছে 
সোভিয়েত ও বিদেশের জনসাধারণের মধ্যে, সে কথা পূর্বেই বলেছেন। 
সাহিত্য ও শিল্পে অস্বাস্থ্যকর ঝোৌকের বিরুদ্ধে দেশের স্থজনশীল কর্মীরা যে 
সক্রিয় সংগ্রাম সুরু করেছেন, সেটাও তিনি সঠিকভাবে লক্ষ্য করেছেন। 
‘এই সভাতেও অন্তান্ত কমরেডরা তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে বহু আকর্ষণীয় 
বিষয় উত্থাপন করেছেন এবং বহু মূল্যবান প্রস্তাব পেশ করেছেন। এই 
সব জিনিস থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, যে প্রশ্নগুলি আমরা আলোচনা 
- করছি, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সোভিয়েতের সাহিত্য ও শিল্পকলার -পার্টি 
র্্ীচর অুহমোদিড রমোররবের পথে" তাদের শুরু অনেক। 


রর 
লেখক, চিত্রকর, সংগীতকার, ভাস্কর, ছায়াচিত্র. ও মঞ্চশিল্পের কর্মীরা, 
সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষের কাজের ধারা, সমস্ত সময়েই পার্ট ও জনসাধারণের 


তু ~ 
‘চোখের সামনে রয়েছে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় । আমরা এমন 
একটা সময়ে বাস করছি, যার সম্পর্কে ভাঁদিমির, ইলিচ্‌ লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী 
ছিল, যখন শিল্প ও সাহিত্য হবে গণজীবনের অঙ্গীভূত ৷ - 

সোভিয়েত্বের জনসাধারণ তাদের লেলিনবাদী পাটির নেতৃত্বে সাম্যবাদের 
' সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেছে। সাম্যবাদের সংগঠনে আমাদের প্রধান, 
লক্ষ্য, আমি জোরের সঙ্গেই বলছি, শ্রমজীবী মানুষের উন্নততর জীবনের 
অনুকুল পরিবেশ গঠন কর! । সাম্যবাদী সমাজ হবে সংক্ষেপে বলতে গেলে 
শ্রমজীবী মানুষের সমাজ । 

জৈবিক প্রয়োজনের মতোই, কাজের . প্রয়োজনীয়তা মানুষের একান্ত 
স্বাভাবিক । কেবল পৃঁজিবাদই শ্রমজীরী শীহ্মষকে অমানুষিক পরিবেশে 
নিক্ষেপ করে তাদের অসাধু করে তুলেছে, এবং শ্রম সম্পর্কে বহু মানুষের 
দৃষ্টিভঙ্গিকে নীতিভরষ্ট করে দিয়েছে । যারা একদল মানুষের স্বার্থে অন্ত 
সমস্ত মানুষের নিপীড়নের কর্মকাণ্ডে খাপ খাওয়াতে পারেনি, তারাই কাজের 
মাধ্যমে হয়ে উঠেছে শ্রেণীসচেতন, এব্‌ং তাঁরাই হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের 
স্বার্থে শোষকদের বিরোধী, সংগ্রামী । অন্ত যারা নিজের ব্যক্তিগত 
স্বার্থের নিরিখেই জীবন কাটায়, তারা গণজীবনের দায়িতে নিরাসক্ত নিস্পৃহ, 
বুর্জোয়া স্বার্থের অবসান ঘটিয়ে নোতুন সমাজ গঠনে তারা অংশ গ্রহণ 
করেনা । আরেক দল জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, অন্যের শ্রমের বিনিময়ে | 


. .. তারাই হলো! শ্রমজীবী মানুষের শোষণ ও নিপীড়নকারী | 


লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের ভিত্তিতেই সাম্যবাদ গড়ে উঠছে ॥ 
তাই পার্টি তার সমস্ত প্রচেষ্টা ও শক্তিকে নিয়োজিত করেছে একটা 
সুবৃহৎ সংহত যৌথ উগ্ধমকে রূপায়িত করতে, যেখানে শ্রমিক, যৌথ 
খামারের কর্মীরা ইঞ্জিনিয়ার, ডিসাইনার, কারিগর; শিক্ষক, চিকিৎসক, 
কৃষিবিদ, বিজ্ঞানী, সাংস্কৃতিক কর্মী, এবং শিল্প ও সাহিত্যের কর্মীরা সকলে/ 
উদ্ভোগী হবেন সাম্যবাদের সংগঠনে । 

আজ সকলেই দেখতে পাচ্ছেন, পাটির কর্মপ্রচেষ্টার বিস্ময়কর সাফল্য । 
সাম্যবাদের রূপায়নে, আমাদের জনসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন 
করেছে । কিন্তু নতুন সমাজ গঠনের পথে যে সমস্ত বাধ! আমাদের অতিক্রম 


ই, 48 রও 
করতে হবে, সেগুলির" দিকে আমা চোখবন্ধ করে থাকতে (পারি না I 
.. সমাজের সমস্ত সতরেই “কিছু কিছু মানুষের মানসিকতায় অতীতের যে রেশ 
২ -ন্রয়ে”গেছে, সেটাই এই সব বাধা ও অন্তরায়গুলির অন্ততম ৷ সমাজ ও 
জনসাধারণ সম্পর্কে কর্তব্যের ধারণায় একটা উপেক্ষার মনোভাবের র মধ্যেই 
বানি: এর প্রকাশ । 

' সাম্যবাদী আদর্শের নিরিখে প্রেরণায়, সমস্ত জনসাধারণকে সুশিক্ষিত | 
করে তোলা, আমরা সাম্যবাদ সংগঠনের যে সংগ্রাম করে চলেছি, তারই 
একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ.। সমকালের সীমানায় পার্টির আদর্শগত 
কার্যক্রমের মধ্যে এটাই সর্বাগ্রগণ্য-। সে কাজে পার্টির আদর্শের সমস্ত 
' স্বাতিয়ারগুলিকে সংগ্রামমুখীন করে রাখতে হবে । শিল্প ও সাহিত্য হলো 
সাম্যবাদী শিক্ষা বিস্তারের সেই শতিশানী হাতিয়ার । 

আমাদের সভাগুলিঃ যেগুলি আজ প্রায় সুন্দর নিয়মের স্তরে এসে 
‘গেছে, আসলে হলো শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শক্তি বর্তমান, 
তাদের স্জনশীল সক্রিয়ত। ও সংগ্রামী বৈপ্লবিক চেতনার; পর্যালোচনার 
ক্ষেত্র । 

পার্টি ও কেন্দীয় কমিটি মনে করেন যে সোভিয়েতের সাহিত্য ও 
শিল্পকলা সাফল্যের সঙ্গে উন্নত হয়ে বিটি তাদের করণীয় 
কাজ করে যাচ্ছে। | 

কিন্তু সাহিত্য. ও শিল্পকলার সাফল্যেৰ লযাযণ অতিশয়োক্তির মধ্যে 
. আবদ্ধ রেখে, লেখক, চিত্রকর, সংগীতকার, ছায়াচিত্র ও মঞ্চকর্মীদের 
মারাত্মক ক্রটী-বিচ্যুতির দিকে নজর না দিলে, ফল হবে অত্যন্ত মারাত্মক । 
যদিও আদর্শের স্থজনশীল রপায়নে কৌন চরম ব্যর্থতা এ পর্যন্ত দেখা 
যায় নি, কিন্তু তবু, কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্রটার, 

যে প্রশ্ন রয়ে গেছে, তাকে কোন মতেই সন্ধ কর! যায় না । 

জীবনের অভিজ্ঞতায় আমর! দেখেছি, এবং বিগত ও আজকের সভায় 
বহু কমরেডের বক্তৃতায় তা সমথিতও হয়েছে যে, পার্টির কার্যক্রমে সাহিত্য 
‘ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যের কর্তব্যের কথা: বলা হয়েছে, সমস্ত 
হ্জনলীল কর্মীরা সেটা সঠিকভাবে অন্তধাবন করতে পারেন নি। তাই 


৮ 


সাম্যবাদ সংগঠনের ব্যাপক কর্মস্চীর যুগে শিল্পকলা সম্পর্কে গুরুত্বপুর্ণ 
প্রশ্নে, পাটির বক্তব্য পুনরায় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। 

কি ধরণের শিক্পস্থষ্টি সোভিয়েতের জনসাধারণ প্রত্যাশা! করে? 
কোন্‌ ধরণের শিল্পকর্ম তারা পছন্দ করে, গ্রহণ করে এবং কোন্‌ ধরণকেই 
বা তারা বর্জন করতে চায়? 

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবত। মহান বৈপ্লবিক এঁতিছে সমৃদ্ধ সাহিতা ও 
শিল্পকর্ম, শিল্পকর্ম হিসাবেই সবিশেষ উন্নতি লাভ করেছে । পৃথিবীর মানুষের 
কাছে তাদের খ্যাতিও পৌছে গেছে । মহান আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ 
বিশিষ্ট শিল্পকর্ম, যার জন্যে সোভিয়েতের মানুষ যথার্থই গর্ববোধ করেঃ 
'সোভিষেতের বিভিন্ন সাধারণতন্ত্রে সেগুলি সমষ্টি হয়েছে । 

সোভিয়েতের সাহিত্য ও 'শিল্পক্ষেত্রে বিশিষ্ট কর্মীর! তাদের সৃজনশীল 
শিরকর্মের মাধ্যমে, জনগণের মহান সেবায় নিযুক্ত আছেন, যাকে শিল্পীর 
দেশসেবার প্রেরণাঁময় উদাহরণ বলে মনে করা যায়। 

শিল্পীর প্রতিভা! ঘে সম্পূর্ণভাবে সাম্যবাদের সংগঠনে জনগণের 'অভিনন্দন- 
ধন্য এবং নিজস্ব বলে স্বীকৃত, এর চেয়ে বড়ো! পরিতৃপ্তি কোন শিল্পীর 
আর কি হতে পারে! রর | 

স্মরণ করুন আপনারা দেশিয়াঁন বেদ্নীর কবিতা তার সমকালের 
মানুষ কিভীবে অভিনন্দিত করেছিল! গৃহযুদ্ধের দিনগুলিতে, যখন 
সোভিযেতের মানুষ পৃথিবীর শ্রমিক কৃষকের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্ 
ব্যবস্থাকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চালিয়ে রক্ষা করতে 
সচেষ্ট, তখন লাল রক্ষীবাহিনী, লালফৌজ ও গেরিলাবাহিনী দলে দলে 
রণাঙগণে গেছে দেমিয়ান বেদ্নীর গান গেয়ে । এই গানগুলি প্রতিটি 
মানুষের মনেই আলোড়ন জাগিয়েছিল, সকলেই তার তাৎপর্য বুঝতো, 
এমন কি লালফৌজের নিরক্ষর কৃষক সৈনিকের মনেও তার আবেদন 
ছিল অম্রান ৷ | 

সেই সময়কার অত্যন্ত 'জনশ্রিয় “মা আমায় লড়াইয়ে এগিয়ে দিয়ে 
গেছেন” গানের মধ্যেই মানুষের চিন্তাধারার ছাপ স্ুম্পষ্ট । কবি স্বয়ং 
ছিলেন একজন বিপ্লবের বীর সৈনিক । তিনি তাই তার সমস্ত প্রতিভা 


EE) 


নিয়োজিত করেছিলেন শোষণকারীর আধিপত্য “থেকে অরম্জীবী মানুষের 
মুক্তিসাধনে । 

দেমিয়ান বেদ্‌নীর, শ্রমরত কৃষকের মনের গভীরে দৃষ্টিপাত করার 
বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল। তাই তিনি শিল্পীর অনুভূতি ও শিল্পনৈপুণ্যের যোঁথ 
প্রচেষ্টায় কৃষকের মনের দ্বন্দকে. প্রকাশ করতে পেরেছিলেন । গৃহযুদ্ধের যুগে, 
তার কবিকর্মের তৎকালীন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি ষথার্থতাঁর সঙ্গেই 
ক্কষকের' মানসিক প্রতিক্রিয়ার ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন । : এক দিকে কৃষকরা 
যে মহা খুশি হয়েছে তাদের স্বপ্ন দেখ! দিনের সার্থকতায়, বলশেভিক 
সরকার তাদের সেই জমি দিয়েছে আর সেই জন্যেই চলেছে চারদিকে একটা 
সশস্ত্র সংগ্রাম । অন্তদিকে কিছু কৃষক, সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে 
আর সকলের মতো জমি পেয়েও, জনসাধারণের শক্তি ও বিপ্লবের সার্থকতা 
রক্ষার উন্তে লড়াই করারও প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই সত্যটা বুঝতে 
পারছে না । ৯ 

দেশিয়ান বেদ্‌নীর রিভার রাজন শিক্ষাগত গুরুত্ব আছে তার 
মূল কারণটা -হুলো যে কবি স্বয়ং বিপ্লবের. সংগ্রামী কর্মী হিসাবে একদিকে 
যেমন তীব্র ক্রোধে সেই সব কৃষকদের ইতস্ততচিন্ততা ও মানসিক ভার- 
সাম্যের অভাবের শিন্দা.করেছেন? অন্যদিকে তারই পাশাপাশি এই অস্থিরতা 
দৌলাচলচিভতা কৃষকদের সামগ্রিক স্বার্থে কি প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ,স্ষ্টি করবে 
সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন । কবি কৃষকদের সেই উপলঘ্ধিতে পৌঁছতে ' 
সাহায্য করেছেন যার ফলে তারা নিজেই অনুভব করে যে তাদেরই স্বার্থে 
প্রয়োজন হলো শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে বলশেভিক পাটির নেতৃত্বে. এক অক্ষয় 


অঙ্ছেগ্ বন্ধনে যুক্ত হওয়া । 


আজকেও যখন আমার কালের মাহষের] ( কোথাও ও মিলিত হয় কোন 


সামাজিক উৎসবের উদ্যাপনে, গভীর আনন্দের সঙ্গেই তারা স্মরণ করে সেই 


অতীতের দিনগুলি, তাদের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আর গেয়ে ওঠে দেমিয়ান 
বেদ্‌নীর সেই অবিস্মরণীয় গানগুলি। কারণ এই সব গানের সজীবতা, 


কালোপযোগিতা আজো বর্তমান । তাদের আকর্ষণের মূল উৎস হলো! 


“এইখানে যে তার! কেবল ফেলে আস! দিনের দুঃখকষ্টের কথাই, মনে করিয়ে 


~ 


১০ চে 


দেয় না, একথাও মনে করিয়ে দেয় যে সেগুলি ছিল বিস্ময়কর দিন । 
আমাদের হৃদয় মন গর্বে ফুলে ওঠে তাদের জন্তে, যাব! দারুণ প্রতিকূলতার 
মধ্যেও অসীম বীরত্বের সঙ্গে সোভিয়েত ‘শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে, শ্রমজীবী 
মানুষ জনসাধারণকে মুক্ত করতে, সমাজতন্ত্রকে রূপায়িত করতে লড়াই 
করেছিল এবং সেই সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছিল । 

প্রকৃত শিল্পকর্ম মানুষের মনে কেমন মহান ভাবের উদয় করতে পারে 
তারই আরেকটা অন্দর 'উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । আপনারা 
প্রায় সকলেই হয়তো জানেন, বার্জিনে সোভিয়েত সেনাদলের জন্যে স্মৃতি 
স্তম্ভ রচিত হয়েছে, তার ভাস্কর হলেন ইয়েভগ'লী ভুচেতিশ ৷. সম্প্রতি ' 
অনুষ্ঠিত জার্মানীর সোসিয়ালিষ্ট ইউনিটী পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে বিদেশ থেকে 
সৌভ্রাতৃত্মুলক যে-সব দল এসেছিলেন, তারা সকলেই রোজা লাক্সেমবাৰ্গ, 
কার্ল লিয়েবনেশ ও অন্ঠান্থ শ্রমিক শ্রেণীর বীর প্রতিনিধিদের কবরে মাল্য. 
দান করতে গরিয়েছিলেন। 
করেন । এইগুলি ছিল কয়েকটি বিশেষ আবেগচঞ্চল মুহূর্ত । শত শত 
মানুষ আসছেন নান! দিক থেকে, ধীর গম্ভীর জুরে সংগীতের রেশ ছড়িয়ে: 
পড়ছে চারদিকে, সকলে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছেন স্মৃতিফলকের দিকে, 
কেউ জোরে কোন কথা বলছেন না; এম্নই একটা পবিত্র শান্ত গম্ভীর, 
পরিবেশ, যা সকলের মনকে স্পর্শ নী করে পারে না । .আর ভাস্কর্ষের এই 
মহান নিদর্শনটি' সকলের মনেই উদ্রেক করেছে সোভিয়েতের বীর সেনাদলের: 
প্রতি সম্রম ও কৃতজ্ঞতা, যারা ফ্যাসীবাদের করাল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
প্রাণ বিসর্জন করেছেন । ' 

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকরা ও প্রিসিভিয়ামের সদস্তবর্গ 
মস্কোয় ফ্যাশীবাদের বিরুদ্ধে বিজয়-স্যৃতিস্তস্ত স্থাপনের উদ্বেস্তে কমরেড, 
ভূচেতিশের. একটা পরিকল্পন! পরীক্ষা করে দেখেছিলেন । পরিকল্পনা 
আমাদের এই বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে এটিও হবে বাস্তবান্নগ 
শিল্পকলার এমনই একটি শক্তিষয় নিদর্শন যা বিজয়ী মানুষের 
গোৌঁরবকে প্রোজ্জল করে সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানাবে আমাদের 


১৯ 
মহান সমাজতন্ত্রী দেশের ছূর্ভেন্ভ শক্তি সংগঠিত করার সংগ্রামকে সফল 
করে তুলতে । ৃ 

১... মস্কোর কার্ল মার্স স্মৃতিস্ত্ত কমরেড, লেভ.কারবেলের সৃষ্টি, শিল্পকলার 
একটা উজ্জল নিদর্শন । বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতার মহানত্বকে 
ভাস্কর, শিল্পীর দক্ষতায় যথার্থই মূর্ত করে তুলেছেন। স্মৃতিস্তস্তের সামনে 
দীড়িয়ে যে কেউই অভিভূত না হয়ে পারেন না । | 

মহান বৈপ্লবিক চেতনায় সম্বদ্ধ শিল্পীর স্থষ্টি ক্ষমতাই মানুষের হৃদয় 
. মনকে স্পর্শ করতে পারে, জাগাতে পারে মনে সুউচ্চ সামাজিক অনুভূতি, 
উদ্ধ্ধ করতে পারে . মানুষকে সুখের জন্ত সংগ্রামে সামিল হতে । এই সব. 
শিল্পীরাই যথার্থ জনগণের সমর্থনের দাবী রাখেন ।+ কমিউনিষ্ট পার্ট তাই 
সমস্ত লেখক, শিল্পী, সংগীতকার, ছায়াচিত্র ও মঞ্চ কর্মীদের অনুপ্রাণিত 
করতে চায় শিল্পকর্মে আদর্শ ও সুষমার সানগ্তস্ত আনতে । 

' সোভিয়েতের জনগণের প্রয়োজন এক সংগ্রামী বৈপ্লবিক ৰা 
সোভিয়েতের সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি তাই আজ আহ্বান সেই উজ্জ্বল 
শিল্প সুষমামণ্ডিত কল্পনার সৃষ্টি করতে যেখানে সাম্যবাদ সংগঠনের মহান 
বীরত্বের কাহিনী মূর্ত হয়ে উঠবে, যা একান্ত সততায় প্রকাশ ॥ করবে 
আমাদের সমকালের জীবনে সাম্যবাদী সম্পর্কের ভিত্তি । বাস্তবের যা কিছু 
মৌল সত্য । জীবনে যা কিছু ইতিবাচক, শিল্পীর লক্ষ্য হবে যেন তাকে 
উপলদ্ধি করা যায়, তাঁর মধ্যেই আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়। তার সমর্থন 
থাকবে একান্তভাবে এইখানে কিন্তু একথা ভূললে চলবে না যে এরই পাশে ' 
আছে অনেক নেতিবাচক শক্তি যারা নতুন জীবনের প্রতিষ্ঠায় কেবলই বাধা 
দিয়ে চলে । 

4 চরম উৎকর্ষেরও একটা অন্ধকাৰ দিক আছে। যে সব মান্ুষের জীবন . 
১ অতীব অন্দর বলে মনে হয়, তাদের ক্রটিও আছে । তাই প্রশ্ন হলো জীবনকে 
দেখতে হবে কোন দৃষ্টিভঙ্ষি থেকে, তার বিচারের মাপকাঠি হবে কি? 
কথায় বলে, তুমি যা খুঁজবে পাবেও তাই । যে সংস্কারযুক্ত মন নিয়ে, 
জনগণের গঠনমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে সামিল হয়; সেই পারে বাস্তবের 

. ভালোমন্দ দুটো দিকই দেখে নিতে । তাই তার পক্ষে সম্ভব হয় বাস্তবের 


স্পা 


সপ 


৯ 


যথার্থ ও সঠিক মূল্যায়ন করে, যা কিছু প্রগতিশীল, সবশ্রেষ্ঠ, সমাজের 
অগ্রগতির যা কিছু সহায়ক, উৎসাহের সঙ্গে তাকেই সমর্থন করা । 

কিন্তু পাশে সরে দ্রীড়িয়ে বাস্তবের বিচার করেন, তাদের পক্ষে" 
বাস্তবকে সমগ্রতায় দেখা ও জীবনের যথার্থ রূপায়ন করা সম্ভব হয় না । 
দুঃখের কথা হোল এই যে শিল্িজগতের এমন অনেক প্রতিনিধি আছেন যাঁর! 
বাস্তবকে বিচার করেন শোঁচাগারের গন্ধ দিয়ে, স্বেচ্ছাক্ৃতভাবে 'মান্গুষকে 
রূপায়িত করেন কুৎসিত, অসুন্দর করে; চিত্রকর্মে অন্ুজ্ছল গাঢ় রঙের ছাপ 
দিয়ে মানুষের মনকে ডুবিয়ে দিতে চান হতাশা, অবসাদ ও নৈরাস্তে 
বাস্তবরে তার রূপায়িত করেন নিজেদের বিক্ৃত অনুভূতির আসক্তি থেকে, - 
নিজেদের নিজীবি গতানুগতিক কল্পনার প্রকাশভঙ্গিতে । 

কিছুকাল পূর্বে আমরা দেখেছিলাম আর্ণেষ্ট নাইজ ভেস্তনির শিল্পকর্ম, . 
একটা অসুস্থ বিরতির রূপায়ূন। আমরা বিরক্ত হয়েছিলাম এইটা দেখে 
যে এই লোক, যার মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর যে নেই এমন নয়, যে 
সোভিয়েতের একটা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই আজ 
সোভিয়েতের মানুষের কাছে তার ধণশোধ করছে জঘন্য অক্ৃতজ্ঞতায় । এটা 
খুবই আনন্দের কথা যে তার মতো শিল্পী আমাদের দেশে খুব কমই আছে, 
কিন্তু দুঃখের কথ! হলেও এটা সত্য যে শিল্পজগতে সে একেবারেই একা 
নয় । আপনারা অনেকেই হয়তো অন্তান্ত আরো কিছু বিমূর্ত ভাবের শিল্পীর 
চিত্র দেখেছেন। আমরা শিল্পের এই বিকৃত ধারাকে নিন্দা করছি, তার বিরুদ্ধতা 
করছি, তাদের প্রতি কণামাত্র সমর্থনও আমাদের নেই । আর আমরা এই 
মতই পোষণ করতে থাকবো । 

হি CRE EC THES মনে করেন জনগণের মনে 
সাম্যবাদের প্রেরণা জাগন্ধক করার, একটা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ নাধ্যম । 
ব্যাপকতম শ্রোতা ও দর্শকের হৃদয়ে ও মনে একযোগে জোরালো প্রভাব. 
বিস্তার করার মাধ্যম হিসাবে এর তুল্য অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান আর নেই। 
সমাজের সমস্ত স্তরে, সব বয়সের মানুষের কাছেই ছায়াচিত্রের একটা 
সার্বজনীন আবেদন আছে । দেশের দূরতদ অঞ্চলে গ্রামে শহরে ও জেলাম্ব 
এর অবাধ গতি । | . 
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সেই জন্তেই হি নৌভিহেতর ছানি Fl এতো 
সজাগ ৷ তার কাছে উচু মানের এই. অনমনীয় দাবী । 

এদেশের ফীচার ফিল্মের সাফল্য আমরা দেখেছি, তার উচ্চ প্রশংসাও 
আমর! করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে চাই যে, যতোটা সাফল্য 
এক্ষেত্রে লাভ করা গেছে সেটা আমাদের কাজের প্রয়োজনের তুলনায় 
অথবা ছায়াচিত্র শিল্পের পূর্ণ সম্ভাবনার অনুপাতে যথেষ্ট নয়। মুক্তিপ্রাপ্ত 
ছায়াছবিতে আদর্শের অথবা শিল্পমানের যে ধার! মূর্ত হয়ে উঠেছে, আমরা 
তাকে উপেক্ষা করতে পারি না | এই বিষয়ে: ছায়াছবির জগতে বর্তমান 
পরিস্থিতি ততোটা! উজ্জল নয়, যতোটা ছায়াচিত্র শিল্পী-কর্মীরা-মনে করেন। 

অনেক ছায়াছবির বিষয়বস্তই নিতান্ত সাধারণ, সম্ভবনাবিহীন_যা 
দর্শকদের হয় উত্যক্ত করেছে না হয় বিরক্তির কারণ হয়েছে, এবং এটা এমন 
একটা বিষয় যার মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে) 

“ইলিচ, জান্তাভা” এই দায়িত্বপূর্ণ শিরোনামার ছবিটির বিষয়বস্তুর একটা 
্রদরশনী-পূর্ব চিত্রবূপ আমরা দেখেছিলাম । বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক 
কমরেড, এস, গেরাসিমভের শিল্প-নির্দেশনার দায়িত্বে, গোকাঁ ফিল্ম ুডিওতে, 
কমরেড, এস, খুত.সিয়েভ' ছবিটি নির্মাণ করছেন। সতি কথ! বলতে কি, 
ছবিটিতে বেশ কয়েকটি আবেগ -সঞ্চারী দৃশ্যের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্ত 
প্রকৃত ব্যাপারটা হলো, এগুলির সাহায্যে ছবিটির প্রকৃত তাৎপর্য আড়াল 
করে রাখা হয়েছে, যেটা হলো সোভিয়েতের সামাজিক ও পারিবারিক 
‘জীবন প্রসঙ্গে এমন ভাবধারার রূপায়ন যা এদেশের মানুষ তো গ্রহণ করতে 
পারেই নাঃ, বরং বিদেশী বলে মনে করে। সেই জন্তেই আমর! স্পষ্টভাবে 
এই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চিত্র পে, উপস্থিত তাৎপর্যকে বর্জন করেছি! 

অবশ্য, আমাদের আজ একথা ঘোষণা করার কোন দরকার ছিলনা । 
কারণ ছবিটি এখনও রূপায়ণের পথে ৷ কিন্তু. যেহেতু এই ছবির “লক্ষ্যণীয় 
'বৈশিষ্টগুলি” সংবাদপত্রে, কোথাও প্রশংসিত ও সমালোচিত হচ্ছে এবং 
আমাদের কোন কোন লেখক ও ছায়াচিত্র কর্মীরা বিবৃতি দিয়ে নান! 
"অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাই আমরা মনে করি যে আমাদের. বক্তব্যও এখন 
বলা দরকার ৷ 
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ছবির “ইলিচ জাস্তাভা?” নামটি একটি রূপক । পূর্বে “জাস্তাভা’” 
নামে আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণের ঘণটিগুলিকে অভিহিত করতাম । এমন, 
কি আজো দেশের সীমান্তবর্তা প্রহাবাকেন্ত্রগুলিকে আমরা এই নামেই 
অভিহিত করি। দৃশ্ততঃ আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে ছবির মূল. 
চরিত্রগুলি সমাজের সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি যারা সোভিয়েত যুবসমাজের: 
অগ্রণী অংশ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের সাফল্য ও লেনিনের উত্তরাধিকার 

ক্ষার দায়িত্ব যাদের কাধে । 

' কিন্তু এ ছবি যিনিই দেখবেন, তিনিই বলবেন যে একথাটা ঠিক নয় | 
তিনটি কর্মরত. কিশোর, যারা ছবিটির তিনটি ইতিবাচক চরিত্র, কোন মতেই” 
আমাদের বিস্ময়কর যুবজনতার প্রতীক নয়। তাঁদের এমন ভাবেই চিত্রিত 
করা হয়েছে যাতে দেখা. যায় যে, তার! জানেন! কি ভাবে জীবন কাটাতে 
হবে, জীবনের কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে । মনে রাখবেন, এটা ঘটছে- 
আজকের পরিবেশে, যেখানে পাটির কর্মস্চীর' ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মোন্ভম- 
প্রকাশমান হয়েছে সাম্যবাদের সংগঠনের জন্যে । | 

না, এরা সেই সব মানুষ নয়, সমাজ যাদের উপর . আস্থা স্থাপন- 
করতে পারে । এরা সংগ্রামী মান্য নয়, পৃথিবীকে ভেঙে গড়ার লোক: 
এরা নয় । এর! নীতিত্রষ্ট অসুস্থ মানুষ, যারা যুবা বয়সেই বার্ধক্য 
উপনীত হয়েছে, যাদের জীবন কোন মহান সুউচ্চ লক্ষ্যের জাহ 
ধাবিত নয় ৷ 

এর উদ্দেশ্য হলো একটা নি মনোভাবের রপায়ণ করা এবং 
নির্মমভাবে সমালোচনা কর! ভাদের যারা অলস ও প্রায় আদর্শত্রষ্ট: 
মানুষ, যারা কাউকে ভালবাসতে পারে না কাউকে শ্রদ্ধা করতে জানে ন! I 
আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মনোভাবের মানুষের দেখা আজো! 
মেলে ৷ বয়োবৃদ্ধদের উপর কোণ বিশ্বাস তাদের নাই, এদের তারা ঘৃণা" 
করে। সব কিছুতেই তারা অসন্তুষ্ট, তাদের বিরক্তি পরিস্কুট ৷ সব কিছুকেই 
তারা উপহাস করে, তাচ্ছিল্য-দবণা করে। দিন কাটে এদের আলস্তে" 
আর রাত কেটে যায় সন্দেহজনক পানোৎ্সবের আসরে হুল্লোড় করে । 
যে খাবার গোগ্রাসে গিলে তারা ক্ষপ্রিবৃত্তি করে, সেই খাপ্ত যারা ফলায়; 
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মাথার ঘাম, ৰ পাতে ফেলে, ভাতের পতি বিজ্রপ বর্ষণে এই অপদাৰ্থ দের: 
কোন ক্লান্তি নেই । 

চিতরনির্মাতারা অলস dR টিটি 
গ্রহণ করেছিলেন, তাতে সফল হতে পারেননি । এই অধঃপতিত জঞ্জাল- 


: দের উপর রুচি একে হিতে এদের উপহাসের পার্জ করে ভুলতে 


যে সামাজিক সাহস ও মনের জ্বালা থাক দরকার, এদের তা নেই । এই; 


নীচমনাদের মুখে তারা মৃতু চপেটাঘাত করেছেন মাত্র। কিন্তু এই সব. 


জঞ্জালদের শুধু চপেটাঘাতে সংস্কার করা যাবে না। 

চিত্রনির্যাতারা যুব সমাজের যে অংশের প্রতি দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করা. উচিত তা করতে পারেননি। পূর্বস্থরীদের বীরত্বের যে ইতিহাস 
'সোভিয়েতে শান্তিপূর্ণ সংগঠনে কিংবা দেশপ্রেমের গোঁরবমণ্ডিত যুদ্ধকালীন, 
অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছিল, মাক্সবাদ-লেলিনবাদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার 
যে এঁতিহ তার! রেখে গেছেন, সোভিয়েতের যুব সমাজ সেই এঁতিহ্থকে 
তাদের কাজে ও সংগ্রামে আরো মহীয়ান করে তুলছে। এঁফাদাইয়েভে র 
“ইয়ংগার্ডে” তাদের যে চিত্র পাই, সেটাই তার প্রকৃত রূপ। এটা সত্যি 
দুঃখের বিষয় যে এস, গ্েেরাসিমভ, যিনি স্বয় এর চিত্ররূপ দিয়েছিলেন» 
তিনিই তীর শিষ্য এম, খুতসিয়েভকে যুবরক্ষীদের আদর্শের সেই অগ্লান 
ধারা যা আমাদের যুবসমাজ আজো বহন করে চলেছে, 'তার রূপায়ণে 
উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। 

আমি গতকাল বলেছিলাম ছবির ষে দৃশ্ে নায়ক তার যুদ্ধে নিহত পিতার 
অশরীরী ছায়ার দেখা পেল, নীতিগত ভাবেই আমাদের তাতে বিশেষ 
আপত্তি আছে। যখন নায়ক তার পিতাকে, জিজ্ঞাসা করেছে, কেমন করে 
তাবু জীবন কাটানো উচিত, প্রত্যত্তরে পিতা জিজ্ঞাসা করছে তাকে, তার 
বয়স কতো । নায়ক যখন.বললো বয়স তাঁর তেইশ, পিতা বলে ওঠে নিজে 
সে মাত্র একুশ---এবং তারপরই অদ্য হয়ে যায়! আপনারা কি চান দেশের 
মানুষদের সত্যি এই সব কথা বিশ্বাস করতে ? কেউ তো বিশ্বাস করবে না! 

এট! সাধারণজ্ঞানের কথা, জন্ত' জানোয়ারও তাদের সন্তান-সন্ততিকে 


অস্বীকার করে না, পরিত্যাগ করে না। একটা কুকুরছানাকে তার মায়ের 
| \ 
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কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জলে ফেলে দিলে, মা-কুকুর তার প্রাণের 
মায়া ত্যাগ করে জলে ঝাপ দেয়, ছানাটিকে বাচানোর জন্যে । 

বাস্তবিকই এট! কি বিশ্বাসযোগ্য যে কোন সন্তানের প্রশ্নের জবাব 
দিয়ে, জীবনে সঠিক পথের সন্ধান দিতে-পথনিদের্শ ০ কোন পিতা 
“অনিচ্ছুক হবে”? 

ছবির এই ঘটনার একট! গভীর অর্থ আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে 
'ধরা পড়ে না । .সেটা হলো সন্তানের মনে এইরকম একটা ধারণা! সৃষ্টি 
"করতে সাহায্য কর! যে পিতার কাছে শিক্ষণীয় তার কিছু নেই, তাই 
পিতাকে উপদেশ চাওয়াট! অবান্তর । চিত্রনির্াতাদের মতে -যুরসমাজ 
জীবনে ব্যক্তিগতভাবে কোন ধারা অনুসরণ করবে, কেমন করে তার 
জীবন কাটাবে, সেই প্রশ্নের জবাব তারা নিজে খুঁজে বার করুক, বয়োজ্যোষ্ঠ- 

দের সাহায্য, উপদেশের কোন দরকার নেই । 
‘বরং যথার্থই আমর! বলতে পারি, চিত্রনির্সাতাদের বক্তব্য তারা স্পষ্ট 
ভাবেই উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তারা কি বাড়াবাড়ি করে ফেলেন নি? 
'সৌভিয়েত দেশে নবীন ও প্রবীণে বিরোধ বাধুক, তারা পরস্পর বিবাদ 
বিসম্বাদে লিপ্ত হোক্‌, সোভিয়েতের এই সুবৃহৎ বন্ধুত্বপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ 
অনৈকো ভরে উঠুক, সাম্যবাদ সংগঠনে যেখানে নবীন ও প্রবীণ যৌথ 
প্রচেষ্টায় রত তা ব্যাহত হয়ে যাক্‌, এই কি আপনারা চান? আমরা সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা করছি £ আপনাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

তর্গেনিভের সময় পিতাপুত্রের যে সম্পর্ক ছিল, আমাদের সময়ে তা সেই 
জাতীয় নয়। যে এঁতিহাসিক যুগে আমরা বাস করছি, সেখানে মানবিক 
সম্পর্কের সম্পূর্ণ নব মূল্যায়ন ঘটেছে । এ যুগের চরিত্রই স্বতন্ত্র । সোভি- 
য়েতের সমাজতান্ত্রিক সমাজে, নবীনে প্রবীণে, বিভিন্ন বয়স গোষ্ঠীর মধ্যে 
কোন বিরোধ নেই । অতীতের .অর্থবাহী «পিতাপুত্র” সম্পর্কের কোন 
সমস্ত! আমাদের নেই | চিন্রনির্মাতারা * কিন্ত সেই রকমই একটা সমস্তা 
আবিস্কার করেছেন, এবং কৃত্রিম উপায়ে বাস্তববজ্জিত ধারণায়, কোন 
মহৎ উদ্দেশ্তের প্রেরণা ছাড়াই, তাকে স্কীতকায় করে তুলেছেন । 

এইভাবেই আমাদের সমাজে মানবিক সম্পর্কের ধারাকে আমরা 


উপলব্ধি ক্‌রি এবং আমরা চাই ষে শিল্পকর্মে, সাহিত্যে,.নাটকে, ছায়াচিত্রে, 
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সংগীতে, এক কথায় শিল্পের. সমস্ত মাধ্যমেই এই ধারা. সততার সঙ্গে 
পরিস্ষ্ট হোক । যারা এই সম্পর্কের ধারাকে তার' যথার্থ স্বরূপকে বুঝতে 
পারছে না, তারা বরং এই নিয়ে চিন্তা করাটাই ছেড়ে দিক। আমর! 


- তাদের প্রকৃত ধারা বুঝতে সাহায্য করবো । 


এই ছায়াছবির পরিচালক কমরেড, খুতপিয়েভ. এবং তীর শিক্ষক 
কমরেড, [গেরাসিমভ্‌কে আমরা একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি 


. তীরা, এই ধরনের চিত্র নির্মাণের কথা ভাবতে পারলেন কি করে? 


ছবিটির মারাত্বক ক্রটিগুলি অত্যন্ত প্রকট । অনেকেরই যনে হতে 
পারে যে ছায়াচিত্র শিল্পীরা ধাঁরা নির্মাণপর্বে ছবিটি দেখেছেন, তারু! এর, 
পরিচালককে খোলাখুলিভাবে স্পষ্ট করেই একথা বলবেন। যাই হোক, 
বেশ কিছু অবিশ্বাস্ত ঘটনা একে ‘কেন্দ্র করে ঘটতে সুরু করেছে। যদিও 
প্রায় কেউই ছবিটি এখনও দেখার স্যোগ পায়নি, তবুও একে “আমাদের 
শিল্পকর্ষে একটা অসাধারণ ঘটন1” বলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোরালো 
প্রচারের সাহায্যে দাড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর দরকার 
হলো কেন? বন্ধুগগণ* এধরণের কাজ আপনারা করতে পারবেন শা,সতাই: 


. পারবেন না ! 


দলীয় মনোভাব ও জনগণের সহিত একাস্িকতা £ আমাদের শিল্পের 
প্রধানতম নীতি ঃ 

সাম্প্রতিক কালে সাহিত্যিক শিরা তাদের সমস্ত শিল্পকর্মেই 
সোভিয়েত সামাঁজের রূপায়ণে প্রায় মৌল বিষয় হিসেবে স্তালিন ব্যক্তি-- 
পূজার প্রতি অধিকতর . মননিবেশ করেছেন । এটা সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং 


: এর স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। পাটির বক্তব্য তথা সোভিয়েত সমাজের 


সমকালীন বাস্তবতাকে, এইসব শিল্পকর্মে সততার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। 
উদাহরণ স্বরূপ নাম করা যায় অন্যান্য জিনিসের মধ্যে -এ তাভারদোভ স্কির 
“দূরদিগস্ত”, এ সোলঝেনিত্সির “একটি দিন”, ওয়াই ইয়েভতুশেষ্কোর.. 
কিছু কবিতা এবং জি খাইয়ে ছবি “মুক্ত আকাশ” । 
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শিল্পকর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত তার মৌল প্রেরণায়, সততার সঙ্গে গণজীবনকে 
সাহায্য করে নতুন সযাজগঠন প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে, যতক্ষণ তারা 
সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে গণশক্তির প্রকাশকে আরো জোরালো! করে 
05588785158 
সেই সব শিশ্পকর্ষকে সমর্থন করতে দ্বিধা করবে না । 

সকলেই জানেন নীতি কাহিনীর মধ্যে বিজ্ঞপের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
কমরেড, মিখালভের রচনায়. প্রায়শই এর! আত্মপ্রকাশ করে । বিদ্রপের 
ধার ক্ষুরের ধার। মানুষের জীবন বহির্ভূত যা কিছু অস্বাস্থাকর প্রকাশ, 
সমূলে দক্ষ শল্য চিকিৎসকের মতো তাকে নির্মূল করাই: এর ধর্ম । 
তা. সত্বেও শল্য চিকিৎসকের ছুরি যে ব্যবহারিক জ্ঞানের ভিত্তিতে 
দক্ষতা অর্জন করে, ঠিক তেমনি কুশলী লেখনীর প্রয়োজন হয় বিদ্রপকে 
'যোগ্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে । কারণ বহিরজের অস্বাস্থ্যকর 
লক্ষণ বিনাশ করতে গিয়ে, গোট! দেহটার ক্ষতি করা কোন কাজের 
কথা নয়। তাই বলবো এ ক্ষেত্রে কুশলী: শিল্পীর ক্ষমতাটিই হলো মূল 
কথা । যাদের সেই শিল্পদক্ষতা নেই, তাদের উচিত হবে না বিজ্রপের 
হাতিয়ার ব্যবহার করা, কারণ তাতে অন্তের ক্ষতি তো! হবেই, সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যবহারকারীও অক্ষত থাকতে পারবে না । ছেলে মেয়েরা অস্ত্রের 
ব্যবহারে দীক্ষা গ্রাহণের পূর্বে যে মায়েরা তাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার 
করতে দিতে নারাজ, তারা যথার্থ কাজই করেন । | 

তা সত্বেও, বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিগত শিল্পকর্মে যে সব ভ্রান্ত উদ্দেশ্য ও 
'ঝৌক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সমস্ত সৃজনশীল মানুষের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ 
করা, আমরা দরকার বলে মনে করি । এই ভ্রান্ত ঝোকের মৌল চরিত্র 
হলো অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারী প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ক্ষমতার অপব্যব- 
হারের প্রতি একপেশে মনোভাবের চিত্রণ । 

সন্দেহ নেই যে ব্যক্তি পুজার যুগে মারাত্মক ক্ষতিকর . নানা ঘটন! 
স্বটেছে। পাটি জনসাধারণের কাছে তাদের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে । 
সঙ্গে সঙ্গে একথাও সকলকে মনে রাখতে হবে যে সেই যুগটা সোভিয়েত 
সমাজের ভ্রমোনয়নের যুগ; নিশ্চল গতিহীনতার যুগ নয়, যা আমাদের 
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শক্ররা কনা করে আনন্দ পরায় । কমিউনিষ্ট পার্টির, নেতৃত্বে, মহান 
‘লেনিনের আদর্শে ও এঁতিহে অনুপ্রামিত“হয়ে, সোভিয়েতের মান্গুষ সমাজ- 
"তন্ত্র গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল । তারা সফলও হয়েছে। 
তাদেরই কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিশালী সমাজ- 
‘তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, পরিণত হয়েছে, সসম্মানে যুদ্ধের ভয়াবহ অগ্নি পরীক্ষা 
উ্ীর্ণ হয়েছে, ইতিহাসে অশ্রতপূর্ব সংগ্রামে, ফ্যাসিস্ত শক্তিকে নির্মল 
করে বিজয়ীর গোঁরব অর্জন করেছে L 

সেই জন্যই বলবে! যে সমস্ত লেখক একপেশে. দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেই যুগকে 
রা চিত্ত করছেন, ‘সমস্ত ঘটনাবলীকে মসীলিপ্ত করে দিচ্ছেন, তারা 
সঠিক, কাজ করছেন না । , এমনও লেখক আমাদের দেশে আছেন, বরা 
আবর্জনার স্তুপ ঘেঁটে শিল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং ' তাকেই 
"মানুষের জীবনের সত্যরূপ বলে' অভিহিত করতে চেষ্টা করেন। এই 
-মতাবলম্বীদের বক্তব্য হলো, জনগণের সফলতার কাহিনী, জীবনের 


, ইতিবাচক দিককে উপজীব্য করে এদেশে ঘা কিছু রচনা করা “হয়েছে, 


‘সেগুলি সবই “বাণিশ কর” সাহিত্য ! এই উক্তির সঙ্গে একমত হওয়া শক্ত । 
একথা সকলেই জানেন যে, যে সমস্ত রচনায় “সৌন্দর্য” আরোপ কর! 
হয়েছে, পাটি তাদের সমর্থন জানায়নি । যাই হোক এতো কথা বলা 
হলেও বলবো, সেই যুগের সব কিছুই নিন্দনীয় নয়! সমাজতন্ত্র সংগঠনের 
‘সেই যুগেও জনগণ অভূতপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে এরং শুধু এই 
কারণের জন্তেই সেই যুগের সবকিছুকে আমর! কলঙ্কলিপ্ত করতে পারি না । 
। তাই সে যুগের শিল্পী সাহিত্যিকদের, একালের বারা “বাদিশকারী” 
ছাপ এঁটে দিতে উদ্যোগী, তাদের আমর! তিরস্কার ন! করে পাবি না। 
তাহলে বারা জীবনদৃষ্টিতে কেবল মন্দেরই কারবারী, সবকিছুতৈই কালো! 
রঙ আরোপ করতে উৎসাহী, তাদের আমরা কি নামে অভিহিত করবো? 
স্পষ্টতঃই তাদের কলম্ককারী ছাড়া অন্ত কোন নামে অভিহিত কর! যায় 
ন! 1 জীবনের ভালোর দিককেও যথার্থ ভাবে শিল্পে ও সাহিত্যে রপায়িত 
করতে হবে | 

সমকালীন জীবনে যাঁকিছু ঘটছে, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সেই সব ' 


A 
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আরো গভীরভাবে অনুধাবন করে শিল্পকর্মে. প্রকাশ করতে হবে! ফে 
হাতিয়ার বাবহারে যার দক্ষতা ও আগ্রহ, তাই নিয়ে তাকে কাজে 
নামতে হবে জনগণের সেবায় ও আদর্শের উদ্‌ যাপনে । আমি সকলের 
কথাই বলছি, লেখক, ভাস্কর, সংগীতকার, ছায়াচিত্র ও মঞ্চশিল্পীদের কথা. 
সকলের কথা । শন্রকে নির্মূল করে, জনকল্যাণ ও অনাগতকালের সাম্য- 
বাদী সমাজের উজ্জল ভবিষ্যৎকে ত্বরান্বিত করার জন্য, শিল্পের সমস্ত মধ্যঘকেই 
কাজে লাগাতে হবে । | 

শুধু এই কথাটাই আমর! মনে রাখবে! ৷ এর জন্যে বাগাডন্বর নিস্প্রয়োজন 
শিল্পীর সজনী শক্তির বিচার, জনসাধারণ তার শিল্পকর্মের নিরিখেই; 
করে থাকে । সে কালের কথা যাঁরা লিখে গেছেন, তাঁদের সকলকেই কেউ কেউ; 
নিন্দার্হ বলে চিহ্নিত করে দিতে চান, যদিও তারাও জানেন এর মধ্যে 

ংসার যোগ্য ইতিবাচক অনেক কিছুই আছে । সংক্ষিপ্ত বিচারে সেই 
যুগের সমস্ত সৃষ্টিকে নস্তাৎ করে দেওয়া অনুচিত । তাঁরা বলবেন, একথার, 
অর্থ হলো, বিংশতি ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি থেকে বিচ্যুতি ৷. 
মোটেই নয়। বরং এটাই হলে বিংশতি ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসের নীতির" 
সঠিক অনুসরণ ও বলিষ্ঠ প্রকাশ! ৮ 

-এরেনবুর্গের স্মৃতিকথা পড়ে এটা লক্ষ্য ন! করে পারা যায়না যে তিনি 
সব কিছুকেই অনুজ্ঞল রঙে বিষপ্নতায় মণ্ডিত করেছেন। ব্যক্তি পূজার যুগে 
কমরেড, এবেনবুর্গকে নিগ্রহ সহ করতে হয়নি, তার উপর কোন বিধি- 
নিষেধ জারী করা হয়নি । অন্ত লেখকদের অদৃষ্ট বরং ভিন্নরূপ নিয়েছিল । 
‘যেমন ধরুন, গ্যালিনা সৈরেবরিয়াকৌভার কথা । নির্বাসনে তার বহু বছর 
অকিক্রান্ত হয়েছে । কিন্তু তিনি সাহস হারাননি, পার্টির আদর্শের প্রতি 
তার আনুগত্য শিথিল হয়নি । তাই পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার 
, লেখনী ধরেছেন, জনগণ ও পার্টির দাবীকে রূপ দেওয়ার জন্য ৷ 

এদেশে উৎপাদন শক্তির বলিষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
ঢেউ সারা দেশকে প্রাবিত করেছে । পোভিয়েতের জনগণের সাম্যবাদ 
অভিমুখে-বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, মহাকাশের রহস্য উদঘাটনে বিজ্ঞান ও কারিগরী 
বিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতি, সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে সেই সত্যকে 


বর বি ২১ 
অনিবার্য করে তুলেছে । সমকালের রিজয়গৌরব ও সাফল্য, সেকালের 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্য-নির্ভর, নিরলম্ব সম্পর্কহীন নয় । 

একটি প্রশ্ন প্রায়ই বহু কৃণ্ঠে উচ্চারিত হয় যে, ক্ষমতার অপব্যরহার 
. ও আইন অমান্যের ঘটনা, .স্তালিনের জীবদ্দশায় কেন প্রকাশিত হয়নি, 

. কেন তা নিবারিত হয়নি, আর সে চেষ্টা করার কোন সুযোগ তখন ছিল কি না.। 
পার্ট দলিলে, আমাদের. বক্তব্য একাধিকবার এই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে 
আমরা বলেছি । দুঃখের বিষয় কোন কেনি লোক, তাঁদের মধ্যে কিছু, 
শিল্পীরাও আছেন, এখনও ভুলভাবে সমস্ত ঘটনা উপস্থাপিত করার চেষ্টা 

₹ করেন। সেই জন্তই আজ, স্তালিন ব্যক্তিপূজার' বিষয়ে আমাদের বক্তব্য 
আবার উপস্থিত করছি। 

| প্রশ্ন উঠতে পারে পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কি জানতেন, ধরা মাক; 
| দেকালে জনগণের গ্রেপ্তারের কথ! ? হ্যা, তারা জানতেন । কিন্তু তারা 
কি এটাও জানতেন যে সম্পূর্ণ নির্দোষ মানুষদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ? 
না, তা জানতেন না । স্তালিনকে তারা বিশ্বাস করতেন এবং তাই চিন্তাও 
করতে পারেন নি যে সৎ নির্দোষ মানুষ, যারা আমাদের আদর্শ ও বিশ্বাসের 
প্রতি বিশ্বস্ত, তাদের উপর নির্যাতন করা হবে। 
অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিন থেকে শোষক শ্রেণী সম্পূর্ণ ধ্রংস হওয়াক্স 
দিন পর্যন্ত, সোভিয়েত সমাজে যে পরিবেশ অনড় হয়েছিল, তা হলো তীত্র 
শ্রেণী সংগ্রামের পর্ব । মুখোমুখি সংগ্রামে গৃহযুদ্ধে সমাজতন্ত্রের শ্রেণী- 
শক্ররা বিনষ্ট হলেও, তাঁদের সেদিন সম্পূর্ণ নির্মল করা মায়নি। আর 
তারাও সোভিয়েত সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র কর! বন্ধ করেনি । কেরল 
সংগ্রামের কৌশল তারা পরিবর্তিত করেছিল । সরাসরি মুখোমুখি সংগ্রাম 

- না চালিয়ে তারা গ্রহণ করেছিল অন্তর্থাত, ধ্বংস, অতক্ষিত হত্যা, 

টন সন্ভাসবাদী কার্যকলাপ ও বিদ্রোহের পথ। 

“বদি জিজ্ঞাস! করা হয়, বিপ্লবের সফলতাকে রক্ষা, করার কি কোন 
প্রয়োজন ছিল ? জবাবে বলবো, হ্যা ছিল । বিপ্লবের সুরু থেকেই এঁকাস্তি- 
কতার সঙ্গে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সেই কাজ আরম্ভ করা হয় । প্রতিবিপ্ররকে 
প্রতিহত করে চর্ণ করার জন্তে লেনিনের আদেশে যে শক্তিশালী সংগঠন সার! 

, 
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রাশিয়া অস্থায়ী কমিশন, সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথমেই গঠিত হয় তার 
কথা সকলেরই জানা আছে। যখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশিত 
হলো, তখন স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হিসেবে, জনশক্রদের বিরুদ্ধে - 
সংগ্রামের শ্লোগান দিয়ে দেশে থেকে ষড়যন্ত্রকারীদের নির্মূল করতে চেয়ে-: 
(ছিলেন । তার সেই কাজে সকলের বিশ্বাস ছিল, ফলে সকলের সমর্থনও 
তিনি পেয়েছিলেন বোধ হয় এ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না । ' অতীত 
পাটির ইতিহাসে ' বিশ্বাসঘাতকতা . বিপ্লববিরোধিতার একাধিক নজীর 
আছেঃ যেরকম উদাহরণ স্বরূপ বল! যেতে পারে; রাষ্ট্রীয় ডুমায়, বলশৌভিক- 
দলের সদস্ত, ম্যাসিনোভ্স্কির প্ররোচনা মূলক কার্যকলাপ । 

সেই সময়ে বিপ্লবের শক্ত, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের শক্রদের বিরুদ্ধে 
পার্টির সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছিলেন স্তালিন। তাতে তার সম্মান বেড়ে 
যায়। অক্টোবর বিপ্রবের পূর্বেকার বৈপ্লবিক সংগ্রামে, বিপ্লব চলাকালীন 
এবং বিপ্রবোত্তর সমাজতান্ত্রিক সৃংগঠনের পূর্বে, স্তালিনের অবদানের কথ! 
কারো অজানা ছিল না। পাটির মধ্যে লেনিনবাদ বিরোধী ঝোঁক 
ও পাটির নীতির বিরোধিতার আগ্রহকে পরাস্ত করার বিষয়ে, পাটি ও 
সোভিয়েত শক্তিবৃদ্ধির প্রচেষ্টায়, ইট স্থিপন্থী, জিনোভিয়েভপন্থী, দক্ষিনপন্থী 
সুবিধাবাদী ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের লেমিনবাদবিরোধী ঝোঁক ও 
 কার্ষকলাঁপকে প্রতিহত করার সংগ্রামে, স্তালিনের সম্মান উচ্চমার্গে পৌঁছে 
যায়। 

. লেনিনের মৃত্যুর পর, পাটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক 

সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাবলী নিয়ে ট্রট-স্কিপন্থী ও জিনোভিয়েভপন্থীদের 
সঙ্গে পাটির আলোচনা চলেছিল। সেই আলোচনায় প্রকাশিত হয়ে 
পড়ল, ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ ও ভাদের অন্ুগতদের লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্র- 
বিরোধী ধারণা ও কার্যকলাপ, যার! চেয়েছিল তদাশীস্তন পঁজিবাদেক * 
বেষ্টনীর মধ্যে, লেনিন নীতি অনুযায়ী সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্র সংগঠনকে 
বানচাল করে দিতে । 

- ট্রটস্কিপন্থীদের অনুসরণ করে, বুখীরিন, রাইকভ, ভি নেতৃত্বে 
দক্ষিণপন্থী স্থবিধাবাদীর দল, পাটির লেনিনবাদী নীতির বিরোধিতা করতে 


A 
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রঃ 
আত্মপ্রকাশ করলো! ৷ যদি তাদের প্রদশিত পথে সেদিন আমাদের চলতে 
হতো তাহলে সোভিয়েত দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা পজিবাদী দেশগুলির 
উপর নির্ভরশীল হরে পড়তো! এবং পরিণামে এদেশে গুজিবাদের পুনর্বাসন 
অনিবার্য হয়ে উঠতো ৷ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নীতি আমাদের দেশকে 
আক্ৰমণাত্মক পূ'জিবাদী বেষ্টনীর মধ্যে সামরিক অর্থে হীনবল করে রাখতে । 

সমগ্র দেশে শিল্পায়নের নীতি ও যোথ কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন লেনিনবাদী 
নীতির অনুসরণে 'রচিত এবং , সমগ্র পার্টি ও 'সোঁভিয়েতের' শ্রমজীবী 
মানুষের দ্বারা সমধিত | অর্থ নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে মাত্র দশ বছর 
সময়ের মধ্যে সোভিয়েত দেশকে যে এঁতিহাসিক পথ. পরিক্রমা করতে 


হয়েছে, যাতে পশ্চিম ইউরোপের লেগেছিল এক শ’ বছর। লেনিনের 


মৃত্যুর, অব্যবহিত পরেই, স্তালিন লেনিনবাদী নীতিকে, ট্রট স্িপন্থী, 
জিরন্নোভিয়েভপন্থী, বুখারিনপন্থী ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সমস্ত আক্রমণের 
বিরুদ্ধে জয়যুক্ত 'করেছিলেন। স্বভাবতই . এতে" তার বিশিষ্ট অবদান"ছিল | 


তাই পাটি ও জনসাধারণের বিশ্বাস ও সমর্থন তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন ॥ 


কিন্তু লেনিন যে মারাত্মক তুল, দোষের প্রতি পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলেন, সেগুলিই ছিল স্তা্িনের বৈশিষ্ট্য । - 

মহান লেনিন বলেছিলেন যে স্তালিন তার হাতে ক্রমবর্ধমান শক্তি 
সন্নিবেশিত করে তার যথার্থ ব্যবহারে অপারগ । কারণ আর স্বীয় চরিত্রের 
গুরুত্বপূর্ণ ্রট । আর সেইটাই হুলো বিপদের কথা। পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে স্তালিনের.অপসারণের উপদেশ দিয়ে, 


' ভলাদিশির ইলিচ্‌ মনে করেছিলেন যে এমন একজন নেতাকে মনোনীত করা 


দরকার, “যার কমরেড, স্তালিনের তুলনায় থাকবে কেবল একটি বৈশিষ্ট্য, 
বেশি, সহিষ্ণুতা, আনুগত্য, নম্রতা” কমবেডদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি, ও , 


অনেক কম খামখেয়ালী মেজাজ, ইত্যাদি 1. 


" ভলা দিমির ইলিচ লেলিন, স্তালিনকে বিপ্লবের প্রতি অনুগত, পার্টির একজন 
বিশিষ্ট কর্মী, একজন মার্ক্সবাদী বলে মনে করতেন-। ভি. আই, লেনিন তার 
খারণাগুলি সেই সময়ে অনুষ্ঠিত একটি পার্ট কংগ্রেসের উদ্দেশে লিখিত 
চিঠিতে ব্যক্ত করেছিলেন, যা সমবেত প্রতিনিধিগণ্‌, ত্রয়োদশ পাটি কংগ্রেসে : 


২৪ 


আলোচনা .করেন। এই প্রশ্নের আলোচনাকালে, পাটি কেন্দ্রীয় কমিটি: 
বিভিন্ন শক্তি সমূহের আপেক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতা হিসেবে স্তালিন- 
চরিত্রের ইতিবাচক লক্ষণের বিচারে, ভলা দিমির ইলিচ, নির্দেশিত ভূলক্রটিগুলি 
সংশোধন করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে, স্তালিনকে বিশ্বাস করেছিলেন ! 
পরবর্তাকালে স্তালিন তীর, পূর্ব-প্রদ্ভ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, পার্টির স্স্ত 
বিশ্বাসের উপর আঘাত করেছিলেন । ব্যক্তি পূজার যুগে সমস্ত মারাত্মক- 
প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত এই ভাবেই ঘটেছিল। 

চরম আপোষবিহীন মনোভাব নিয়ে, পার্টিজীবনে লেনিনবাঁদী নীতির 
বিচ্যুতি, স্তালিনের স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার যা সাম্যবাঁদের, 
আদর্শকে ক্ষুণ্ন করেছে, পাটি তার নিন্দা ও প্রতিবাদ পূর্বেও করেছে এবং এখনও 
করছে। কিন্তু তা সত্বেও, সাম্যবাদী আন্দোলন ও পাটির প্রতি স্তালিনের; 
কাজের জন্তে পার্ট তার প্রাপ্য তাকে না দিয়ে পারে না। আজো আমরা 
মনে করি যে সাম্যবাদের প্রতি স্তালিন অনুগত ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন: 
মার্সবাদী। সে কথা অস্বীকার কর! যায় না, করা উচিত নয়। তার ভুল 
হয়েছিল তত্বগত ও রাজনৈতিক ধর্ণের, তিনি রাষ্ট্রীয় ও দলীয় নেতৃত্বের 
ক্ষেত্রে লেনিনবাদী নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, এবং . পাটিও' 
জনসাধারণ তার হাতে যে ক্ষমৃতা স্তস্ত করেছিল তিনি তার অপব্যবহার 
করেছিলেন। 

EE HEE COT TE ফেলেছি । 
তার মধ্যে লোক দেখানে৷ ব/ঁপার'ছিল না। তা ছিল আন্তরিক ৷ যদিও 
ব্যক্তি হিসেবে তীর কিছু ক্রটি দুর্বলতার কথা আমরা জানতাম, তবু তাকে 
আমর! বিশ্বাস করেছিলাম! | 

স্তালিন ও তার ক্ষমতায় বিশ্বাসের পরিমাণ কতো বালির বহি ভা 
বোঝাবার জন্য আমি একটা ঘটনার কথা বলছি! কমরেড ইয়াকিরকে 
হয়তো আপনাদের অনেকের মনে আছে। সামরিক বাহিনীর তিনি ছিলেন 
একজন উচ্চশ্রেণীর নেতা | একজন স্বচ্ছ পবিত্রতাময় বলশেভিক কর্মী। সে. 
যুগের আবহাওয়ায় নির্দোধিতা সত্বেও মর্মাত্তিকভাবে তাকে প্রাণ বিসর্জন 
দিতে হয়েছে । প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও তিনি বিশ্বাস করতেন এ ব্যাপারে, . 


A 


ঃ ৃ ২৫ 
ভাঁলিনের কোন হাতই ছিল নাঁ। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পূর্বে তিনি শেষ যে 
কটি কথ! বলেছিলেন তা হলো, “স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন! অনুসন্ধান চলা 
কালে কমরেড ইয়াকির ভার, প্রশ্নকর্তীদের বলেছিলেন যে তাঁর গ্রেপ্তার ও 
তার বিরুদ্ধে আনীত অভিষোগগুলি হলো প্ররোচনামূলক কাঁজ। পার্টি ও 
স্তালিনকে বিভ্রান্ত কর! হয়েছে. এ ব্যাপারে । নিশ্চয়ই তারা এ বিষয়ে 
মনোনিবেশ করবেন প্রকৃত সত্য জানার জন্তে এবং দেখবেন যেন তার মতো 
মানুষদের জীবন প্ররোচনার শিকার হয়ে আর কখনো ন৷ যায়। শুধু কমরেড 
ইয়াকির নয়, আরো বহু পাটি ও রাষ্ট্রণেতার জীবন যখন নির্দোষ হওয়া সত্বেও 
"অনুরূপ পরিণতি ঘটেছিল, তারাও ইয়াকিরের মতোই কথ! বলেছিলেন। 

জীবনের শেষের দিকে স্তালিন ছিলেন একজন মারাত্মক অসুস্থ ব্যক্তি । 
অহেডুক সন্দেহ ও নির্যাতন-ইচ্ছা তার একটি প্রায় বাতিকের মতো 
হয়েছিল। পার্ট ব্যাপকভাবে জনসাধারণ জানিয়েছিল কিভাবে স্তালিন এক 
একটা কাঙ্মনিক শক্রতার ঘটনা করেছিলেন, যে রকম লেনিনগ্রাদের ঘটনা, 
ডাক্তারদের ষড়যন্ত্র ইত্যার্দি। যাই হোক একথাও কিন্তু ঠিক “বন্ধুগণ? যে 
স্তালিনের অধস্তন কর্মীরা যদি সমস্ত' বিষয়েই তার সঙ্গে এক মত হতেন, 
তাহলে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাদের সংখ্যা আরো বহু গুণ'বৃদ্ধি পেত। 
একটা বক্তৃতায় আমি পূর্বে বলেছি যে তথাকথিত “মস্কো প্রতিবিপ্বী কেন্দ্র 
নিয়ে ঘটনার কুত্রপাঁত হয়েছিল স্তালিন কিভাবে তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা 
করেছিলেন। একথা নিশ্চয়ই সকলেরই জানা আছে, স্তালিনের এই মত 
সমথিত হয়নি এবং মস্কো পার্টি সংগঠনের কর্মীদের কোন নোতুন ব্যাপক 
নির্যাতনের সন্মুখীন হতে হয়নি। 
এটাও হয়তো অনেকেরই জানা আছে, সোভিয়েত , "ইউক্রেনের 
বুদ্ধিজীবী শিল্পীগোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশকে স্তালিন একবার ধ্বংস করে দিতে 


১'চেয়েছিলেন । স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছিল যে বোরিয়| ও কাগানোভিচের 


১. প্ররোচনায় ভর সন্দেহ হয়েছিল খে যুদ্ধোত্তর কালে, সোভিয়েত ইউক্রেনের 


বুদ্ধিজীবী শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী ঝোক ও ভাবালুতা দেখা 
যাচ্ছে । তারপর থেকে সমস্ত বিষয়টিকে তিনি এমন ভাবে পরিচালনা করতে 
খাকেন, যেন ইউক্রেনের বিশিষ্ট লেখক ও শিল্পীদের তিনি অপসারিত করতে 


২৬ 


পারেন । ইউক্রেনের বলশেভিকর! যদি সেই সময় স্তালিনের প্রবণতাকে 
সমর্থন করতেন, তাহলে ইউক্রেনে জাতীয়বাদীদের নিয়ে একটা “ঘটনা? 
সহজেই রচনা করা রতি হর 0 যজি 
চুড়ান্ত হতো ৷ 

স্তালিনের অসুস্থ সন্দিগ্ধ মন ও অবিশ্বাস প্রবতার কথা জেনে সাহ্রাজ্য- 
বাদী দেশগুলির গুপ্তচর, বিভাগ এই ধরণের অনেক “ঘটনার” কাহিনীতে 
ভার মনে স্বকৌশলে-বিশ্বাস 'জন্মিয়ে” দিত এবং এমন সব “দলিল” প্রকাশিত 
করতো যা দেখে তাদের থার্থত।য় বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা যেত না । ফলে 
এমনই একটা ধারণার বদ্ধমূল হয়ে যায় যে সামরিক বিশেষজ্ঞদের নানা দল, 
আমাদের দেশে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে কাঁজ. করে 

' চলেছে এবং অন্যান্য আরো ষড়যন্ত্রকারীদের এই ধরণের কাজে প্রেরণা | দিচ্ছে 
গঠিত করছে। 

' সাহিত্যে স্মৃতিচারণ বাদের প্রিয় তারা প্রায়শই সে যুগের বা বর্ণনা 
করেন যেন অনেকদুর্ধী থেকে, যেন বিদেশ থেকে সেগুলি তারা দেখেছেন । 
বৰ্ণিত ঘটনাগুনি মূলতঃ এবং এমন কি.তাদের প্রতিক্রিয়াও বাস্তবিকই তাদের 
স্পর্শ করেনি। . | 

কিন্তু আমাদের মধ্যে এমনও সব প্রখ্যাত লেখক ও শিল্পী, আছেন যারা! 
স্তালিনের স্বেচ্ছাচীরী শাসনের শিকার হয়েও, সেই চরম দুদিনে, স্বেচ্ছাচারের 
সঙ্গে খাপ না খাইয়ে, প্রতিবাদ করেছিলেন, স্তালিনকে সরাসরি তাদের বক্তবচ 
জানিয়েছিলেন । 

১৯৩৩ সালের বসন্তকালে আমাদের শ্রদ্ধেয় মিখাইল আলেকৃজান্দ্রোভিচ, 
শোলোখভ, ডন এলাকায় স্বেচ্ছাচারী শাসনের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছিলেন ।' কিছু দিন পূর্বে নহাফেজখানায় স্তালিনকে লিখিত মিখাইল 
আলেক্জান্দ্রোভিচের ছুটি চিঠি ও স্তালিনের ছুটি জবাব, খুঁজে পাওয়া 
গেছে। ডন অঞ্চলের ভেসহেনস্কারা ও অন্ঠান্ত জেলায় সরকারী লোকের! ' 
যে দ্বুখ্য আচরণ ও অত্যাচার করছিল, ব্যথিত মন ও রক্তাক্ত হৃদয়োৎসারিত 
কথায় শোলোখভ, তার যে সতাচিত্র এ রেছেন? তা পড়ে কারো৷ পক্ষে শান্ত 
হয়ে থাকা সম্ভব নয় 
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১৬ই এপ্রিল ১৯৩৩ সালে স্তালিনকে লেখা চিঠিতে মিখাইল . 
আলেক্জান্দ্রেভিচ. বলেছেন £ “এই ধরণের অসংখ্য ঘটনার কথী বলা যেতে 
পাঁরে। ' এগুলি কোন বাক্তি বিশেষের অতি উৎসাহের ফল নয়, শস্ত 
সংগ্রহের জন্যে সমগ্র জেলায় প্রবর্তিত, আইনসঙ্গত «পদ্ধতি”| এই সব 
ঘটনার কথা আমি শুনেছি কমিউনিষ্ট বা যৌথ খামারের কৃষকদের মুখ থেকে, 
যারা 'এই “পদ্ধতির” চাপে পড়ে, আমার কাছে এসেছিল কাগজে এই সব 
ঘটনার কথা প্রকাশ করার জন্যে 1 

“জোসেফ, ভিসাঁরিয়োনোভিচ কোযোলেস্কোর বন্ধ “একটি শান্ত 
গ্রামের কথা আপনার মনে আছে? {কুলাকের কাছে শত চুরি করার 
সন্দেহে তিন জন নয়, দশ হাজারেরও বেশি যোথ খামারের কৃষকদের অদৃষ্টে 


' সেই “অদৃশ্য” ইয়ে যাওয়া ঘটেছে_এবং ঘটেছে অনেক মাঞ্জিত উপায়ে, 
' ব্যাপক কারিগরি দক্ষতার সহায়তায়” | 


সেই চিঠিতেই পরে শৌলোখভ, স্তালিনকে বলেছেন, জেলায় জেলায় 
যা ঘটছে সে সম্পর্কে" আরো ভালো, করে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখতে । 


' «সোভিয়েত শক্তি ও যৌথ খামারের কৃষকদের উপর যারা অন্যায় করেছে, 


স্‌ 


অত্যাচার করেছে; তাদের সঙ্গে যার! “এদের একাজে. নির্দেশ দিয়েছে, 
তাদের বিষয়েও অনস্ধান হওয়া, উচিত”, বলে তিনি মত প্রকাশ 
করেছিলেন। - ' 71, ॥ 

“«...যা কিছু আমি বললাম যদি কেন্দ্রীয় কমিটি তাতে কোন গুরুত্ব 
আরোপ করেন; তাহলে ভেসহেনস্কায়া জেলায় এমন লোক পাঠান যাঁরা প্রকৃত 
কমিউনিষ্ট, যাঁরা কোন ব্যক্তি বিশেষকে সমীহ ন! করে প্রকৃত দোষীর স্বরূপ 
উদ্‌ঘাটিত করতে পারবে, যাবা যৌথ খামারের অর্থনৈতিক বনিয়াদে যে 
নিদারুণ আঘাত লেগেছে তার প্রন্কত অনুসন্ধান করে যৌথ খামারের 
ক্কষকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত দ্বণ্য নিপীড়নযূলক “পদ্ধতি” প্রয়োগকারী, মানুষের 
অবমাননাকারী-ও অত্যাচারকাঁরীদের এবং তাদের প্ররোচনাদাতাদের স্বরূপ . 
প্রকাশ করতে দ্বিধা করবে না 1, : ' I 

কমরেড শোলোখভের চিঠি থেকে এই ধরণের আরো অনেক উদ্ধ তি 
দেওয়া যেতে পারে--যে.চিঠিকে আমরা একজন সাহসী স্পষ্ট বক্তার লেখ! 
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বলে সহজেই বুঝতে পারি। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় এই চিঠিগুলি তার কোন 
প্রকাশিত রচনাবলীর বা স্মৃতিকথাঁর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি! 

সাহিত্যিক শোলোখভের চিঠির জবাবে স্তালিন কি লিখেছিলেন, আমি 
সেটাই এবার আপনাদের জানাতে চাই। মিখাইল আলেবজাক্দ্রোভিচকে 
' তিনি লেখেন যে “আপনার চিঠির থেকে একটা একপেশে ধারণা হয়।” 
স্তালিন বলেন £ 

“আপনার চিঠির জন্য ধন্তবাদ। কারণ চিঠিতে আমাদের পাটি 
সোভিয়েত গঠনের কাজের একটা বিরাট দুর্বলতাকে আপনি প্রকাশ-করেছেন 
এবং এটাও দেখিয়েছেন যে কিভাবে. আমাদের কর্মীরা, শক্রদমন করতে 
গিয়ে, নিবুদ্ধিতার-জন্তে বন্ধুকেও আঘাত করে বসে এবং নিগীড়নমূলক 
কাজের মধে) আনন্দ পাঁয়। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে আমি আপনান্র 
বক্তব্যের সমস্ত বিষয়ে একমৃত। যা আপনি লক্ষ্য করেছেন তা যথেষ্ট ভালো 
ভাবেই করেছেন, কিন্তু সেটা হলো ঘটনার একটা দিক মাত্র। রাজনীতিতে 
দিকভ্রষ্ট না হতে হলে (আপনার চিঠি মোটেই রম্য রচনা নয়, বরং শতকরা 
একশ’ ভাগই রাজনীতি ) ঘটনার অন্থদিকে লক্ষ্য করতে হবে। অগ্যদিক 
দেখতে সক্ষম হতে হবে। আর সেই অন্য দিকটা হলো, আপনার জেলার 
, শ্রদ্ধেয় শস্তউৎপাদনকাবীরা (আর শুধু কি একেলা আপনার জেল! 'নাকি) 
একটা ইতালীয় কায়দায় ধর্মঘট (অন্তর্থাতী কার্যকলাপ ) করেছে, লাল ফৌজ 
বাহিনী ও শ্রমিকদের রুটির যোগান কমাতে তারা দ্বিধা করেনি। এই 
অন্তর্থাতী কাজগুলো বেশ শাস্তশিষ্ঠভাবে ঘটেছে, বাইরে থেকে তাদের 
ক্ষতিকর বলে মনে হয় নি (কারণ কোন রক্তপাত কোথাও ঘটেনি )। কিন্ত 
তাতে কাজের গুরুত্ব মোটেই কমছে না। আসলে তারা যা করছে তা হলো 
॥ সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে একটা “শাস্তিপূর্ণ” যুদ্ধ! প্রিয় কমরেড শোলোখভ, 
সোভিয়েত দেশে অনাহার স্থষ্টির যুদ্ধ--- 

“অবশ্যই আমাদের কর্মীদের যে অত্যাচারের কথা আপনি বলেছেন, 
এই ঘটনা দিয়ে মোটেই তার সমর্থন করছি ন! |”! স্তালিন সে চিঠিভেই . 
লিখেছিলেন।' “যারা এ ধরণের .অপরাধে অপরাধী তাদের যথাযোগ্য 
শাস্তি দিডে হবে । কিন্তু তা সত্বেও এ কথাটাও ঠিক যে শ্রদ্ধেয় শশ্ত-উৎপাদন 
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কারীদের দূর থেকে যতোট! নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে, তারা আসলে ততোটা 
নির্দোষ নয়।” 
এটাই হলো আসল কথা £ টি অরাজ্রকতার যে কাহিনী 
সাহিত্যিক মিখাইল আলেক্জান্ত্রোভিচ-শোলোথভ, স্তালিনকে লিখেছিলেন, 
সে ঘটনাস্থলে তিনি ছিলেন নী। “দূর থেকে পর্যবেক্ষন করে” ঘ। তিনি লক্ষ্য 
করেছিলেন, সে কথাই তিনি জানিয়েছিলেন । এবং এই কথা বলা 
হয়েছিল এমন একজন লেখক সম্পর্কে যিনি জনগণের মধ্যে থেকে, সাম্যবাদী 
'মনোভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, “ভার্জিন সয়েল আপট্ার্ণড» রচনা করেছিলেন, 
যৌথ কৃষি ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। 

একজন প্রকৃত বলশেভিক লেখক হিসেবে এন, শৌলোখভ, প্রত্যক্ষ 
অন্যায়ের সঙ্গে কোন রকম আপোষ করতে চান নি। সে সময়ে দেশে যে 
ব্যাপক অনাচার, অরাজকতা চলছিল, তার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর প্রতিবাদ 
ধ্বনিত করেছিলেন। কিন্তু স্তালিন সেদিন অন্যান্য, বহু সাহসী কমিউনিষ্টদের 
সাবধান বাণী শুনেও যেমন নিশ্চপ হয়েছিলেন, .শোলোখভে'র কথাতেও 
তেমনি তিনি কর্ণপাত করেন নি। EE ৭ 

স্তালিনের ক্ষমতা অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের ঘটনাবলী 
তার মৃত্যুর পরে জনগণ ও পার্টির শক্ত গুপ্তচর, হীন প্ররোচনাকারী 
_ বেরিয়ার কার্যকলাপ প্রকাশিত হলে আমরা জানতে পারি! ৃ 

একথাও আমাদের মনে রাখ! উচিত এই শ্বণ্য মানুষ বেরিয়া, যে 
স্তালিনের শব যাত্রায় নিজের মনের আনন্দ চেপে রাখাটা দরকার বলে 
মনে করেনি, পাটির নেতৃত্বলাভের জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল। সেই 
মুহুর্তে এই ভয়টা অত্যন্ত বাস্তব ছিল! আর এর মধোই ছিল অক্টোবর 
বিপ্লবের সাফল্যের বিপর্যয়, এদেশে সাম্যবাদ সংগঠন প্রচেষ্টার ও আস্তর্জীতিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সম্তাবন। ৷ 

স্তালিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, বেরিয়া তার কাজ সুরু করে দেয়। 
"পার্টির কাজ ও সংগঠনের মধ্যে বিভ্রান্তি ও সমাজতন্ত্রী শিবিরের অন্যান্য 
,সৌভ্রাতৃমূলক রাষ্ট্রের সোভিয়েত দেশের সঙ্গে সম্পর্কে বিচ্যুতি আনতে সে 
{ছিল সচেষ্ট । যেরকম বলা যায় সে এবং ঘ্যালেনকভ, একটা: অত্যান্ত 


~ 
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প্ররোচনামূলক প্রস্তাব উপস্থিত করে যে গণতন্ত্র জার্মান সাধারণভন্ত্রকে 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে না রেখে ভেঙে দেওয়া হোকৃ। জার্মানীর 
সোসিয়ালিষ্ট ইউনিটা পার্টিকে সমাজতন্ত্র গঠনের শ্লোগান দিতে নিষেধ করা, 
হোকৃ! কেন্দ্রীয় কমিটি তৎপরতার সঙ্গেই এই .বিশ্বাসঘাতক প্রস্তাব. বর্জন 
করেন এবং ক্রু্ধভাবেই এই প্ররোচনাঁদানকারীদের ভর্খসনা করেন। 

কেন্দ্রীয় কমিটির অবলম্থিত ব্যবস্থা 'বেরিয়ার মতো একজন সাস্রাজ্য- 
বাদীনের পুরানো! বন্ধযুূল ধারণার গুপ্তচের জঘন্য মতলবের কবল থেকে পারি 
ও দেশকে রক্ষা করেছিল । 

কমরেড, সোতিযৃুভের সমকালের জীবন বা অতীত ঘটনাকে উপজীব্য 
করে যারাই স্জনশীল শিল্পকর্মে নিযুক্ত থাকবেন তাদের উচিত হবে এই সব 
এঁতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া । পুরানো» 
বুর্জোয়া পরিবেশকে ধ্বংস করে সোভিয়েতের মানুষ নোর্তুন সমাজতান্ত্রিক, 
সমাজ গঠন প্রচেষ্টায় আমাদের দেশে শুধু চরম বিজয় গৌরবই লাভ করেনি, 
বহু পথও অতিক্রম করেছে । 5 

সে পথ কখনো সুগম ছিল না।  সমাজতন্ত্রকে টা করার 

২গ্রামে আমাদের জনগণ সমস্ত বাঁধা বিপত্তি ও দুঃখকষ্ট যা তাদের প্রতিহত 
করতে চেয়েছে, সব কিছুই অতিক্রম করেছে। এই প্রতিকূল, পরিবেশ* 
কাটিয়ে ওঠার মধ্যেই গড়ে উঠেছে, নোতুন সমাজের নোতুন মানুষের, সারা 
পৃথিবীর পরিবর্তনকাঁমী বিপ্লবী ও সংগ্রামী মানুষের, সোভিয়েতের নান্ষের 
ভাঁবজগৎ | লেনিনবাদী আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য, অনমনীয় ইচ্ছা- 
শক্তি, এবং সাম্যবাদী আদর্শের চুড়ান্ত বিজয়ের জন্যে আত্মোৎসর্গ' 
করার ইচ্ছা, কনিউনিষ্ট পাট প্রবর্তিত শিক্ষাধারায় শিক্ষিত সোভিয়েতের 
মানুষের লক্ষ্যণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৷. সংশয়, দুর্বল ইচ্ছাশক্তি, শ্রথগতি- 
নেভিবাদী মনোভাব এবং বাস্তবের বিচারে অবিশ্বাসী ধ্বংসকামী দৃষ্টিভঙ্গি 
সোভিয়েতের মানুষের চরিত্রের একান্ত বিরোধী । 

আশ্চর্য লাগে আমাদের কোন কোন সাহিত্যকর্ম, ছায়াচিত্র ও নাটকে | 
সব কিছুই, জনগণের প্রত্যহিক জীবনের কোন না কোন অক্বিধার জন্তে 
বিষাদ ও হতাশার রঙে চিত্রিত দেখে। জীবনের এই ছবি কেবল তারাই 
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আকতে পারেন, বীর! জনগণের গঠনমূলক কাজের শরিক নন, ধারা কোন দিন , 
শ্রমের ছন্দে ও আনন্দে অভিভূত হননি, ধারা সমকালের জীবনকে দুর থেকে 
দেখতে অভ্যন্ত। সে কালের জীবনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে আখি» 
ব্যক্তিগত, অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, যে যুগক সময় সময় বিষাদের 


. অন্ুজ্জল রঙে চিত্রিত করা হয়, সে যুগট। ছিল আসলে উজ্জ্বল আনন্দের দিন; 


সংগ্রাম ও বিজর গৌরবের দিন, সাম্যবাদী আদর্শের চরম সাফল্যের দিন। 
অল্প কিছুদিন পূর্বে কমরেড ওয়াষ্টার উলব্রিথট জার্মান চিত্রনির্মাতা 
আযানেলীও এনড্‌ থর্নডাইক্‌ নিমিত দলিল চিত্র “দি রাশিয়ান মিরাকৃল 
দেখিয়েছিলেন | ' এটিকে একটি বিশিষ্ট ছবি বলা যায়. ছবিটি দেখতে 
দেখতে আমাদের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো এদেশে মানুষের জীবনের, সত্য 
পরিচয় । দেখতে দেখতে মনে হূলো, গৃহযুদ্ধের যুগে যাদের ছবি দেখছি, 
যেন্‌ অসংখ্য মানুষ তারা) ওদের মধ্যে. আমিও, তো আছি। সেকালের 


. লাল ফৌজ বাহিনীর সেটাই ছিল যথার্থ পরিচয়। আমাদেরই প্রামাণিক 
দলিলের উপর ডিভি করে ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছে। আশা করা যেতে 


পারে আমাদের ছায়াচিত্রশিলীরা এ ধরণের আরো অনেক ছবি নির্মাণ 
করবেন। “দি রাশিয়ান মিরাঁকৃল” আমাদের অতীত জীবন ও সমকালের 


‘জীবনের বৈপরীত্যকে ফুটিয়ে তুলেছে । এ ছবি দেখলে আপনারও অন্থভব 
- করবেন'কি প্রচণ্ড অগ্রগতি আমাদের দেশে সাধিত হয়েছে । 


আমাদের যুব সমাজকে তাই আমরা একটা উপদেশ দিতে চাই £ 
বিপ্লবের শিক্ষা থেকে, যে সংগ্রামে তোমাদের : পিতামাতা সক্রিয় ' ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন তার ইতিহাস থেকে, যাঁর! আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন 
তাদের পবিত্র স্মৃতি থেকে, যা কিছু শিক্ষণীয় তা. শেখো, সেদিনের যারা 
আজও আমাদের মধ্যে আছেন তাদের প্রতি সম্রমপূর্ণ আচরণ করো, তাদের 


' জীবনের যা কিছু পরম বৈশিষ্ট্য সেই বিশিষ্টতা আয়ত্ত করে, পিতৃপুরুষের , 


সাধনার উত্তরাধিকার যথাযোগ্য অর্যাদীয় গ্রহণ করো, তাকে পরিণতির 

পথে এগিয়ে নিয়ে যাও | যদি সেই মর্যাদা বজায় রাখতে ন! পারো, তাহলে 

লজ্জায় মুখ ঢাকা ছাড়া আর কোন পথ তোমাদের থাকবে না। 
জনগণের শক্তি ও সৃজনশীল 'বৈপ্লবিক মানসিকতায় প্রভূত বিশ্বাস 
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আমাদের আছে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের তরুণ সৃজনশীল 
কর্মীরা, তাদের পিতৃপুরুষের আরন্ধকর্ম যোগ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করতে 
পারবে, জনগণের সঙ্গে সমতালে তাঁরা এগিয়ে যাবে। 
. বিজয়ের স্থনহৎ আকাত্খায় যে সৈনিকের মন উদ্দীপ্ত, যুদ্ধযাত্রা ও 
সংগ্রামের দুঃথকষ্ট, তা সে যতে! বড়োই হোক না কেন, তাঁকে নিবৃত্ত করতে 
পারে না। আদর্শের জন্যে সে প্রার্ণ বিসর্জনে প্রস্তুত! কারণ সংগ্রামের চরম 
সংকট মুহূর্তে, তার আদর্শ, সমস্ত বাধা বিপত্তিকে ছাপিয়ে উঠে এমনই বিরাট 
আকার ধারণ করে, যাঁর কাছে সব কিছুই নিশ্রাভ, তুচ্ছ হয়ে যায় 
. মান্গুষ তার আদর্শগত বিশ্বাসের নিরিখে জীবনে বাছ্বস্ত তথা এঁতি- . 
হাসিক ঘটনার মূল্যায়ন করে থাকে, এবং তাদের সম্পর্কে সেই বিশ্বাসকেই 
মাঁপুকাঠি বলে মনে করে। আমাদের বিপ্রব ও সমাজতান্ত্রিক সংগঠন 
সম্পর্কে অনেক লেখক অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, ধারা বিপ্লবকে ও 
আমাদের জনগণের জীবনধারা পুনর্গ ঠন প্রচেষ্টাকে প্রত্যক্ষ করেছেন “যেন 
চিলে কোঠার জানাল! থেকে 1” 
বিপ্লব সম্পর্কে, সোভিয়েতের মান্য ও তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে বর্ণনা 

করেছেন আরেক দল লেখক, বিপ্লব যাঁদের বহুদিনের অভ্যস্ত আরাদের 
নীড় থেকে নিক্ষেপ করেছে দূরে, বারা বিপ্লবকে বুঝতে পারেননি, তাকে 

গ্রহণ করতে পারেননি। রনি তাদের শ্োতের টানে নিয়ে গেছে 
মস্কো থেকে ক্রিমিয়া। ক্রিমিয়া থেকে তিবলিসি, আবার সেখান থেকে 
পৃথিবীর এদেশে ওদেশে, সবখানে । তাদের গল্প, উপন্তাস স্মৃতিকথায় 
এই আকর্ষণের টানে ঘুরে বেড়ানোর কষ্ট-কথা, অভিজ্ঞতাকে নিয়ে. তাঁর! 
. বীতিমতো৷ শোরগোল করেছেন কোথাও কোথাও, কেমন করে দিন তাদের 
কেটেছে, পচা মাছ খেয়ে কখনোও আরে; খারাপ অবস্থায় পড়ে, ঠিক 
সেই সময় আমাদের সোভিয়েতের জনগণ অর্দাহারে, পচা মাছও মাঝে 
মাঝে তাদের জোটেনি, ছিন্পোষাকে, শক্রকে পর্যুদস্ত করে অর্জন করেছে 
বিজয়গৌরব। ..তারা কিন্তু এই দুঃখ কষ্ট নিয়ে মেয়েলী নাকি কারা কাদেনি 
আর্তনাদ করেনি, বিপ্লবের সফলতাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে, সম্পূর্ণ ব্যক্তি- 
স্বার্থচিন্তা বিসর্জন দিয়ে বক্ষ করেছে! 
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শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের পাটি চিরকালই দলীয় নীতি 
অনুসরণের পক্ষপাতী; সৃজনশীল শিল্পকর্মে - যারাই নিযুক্ত আছেন, নবীন 
ও প্রবীণ, 'দলের সদস্ত বা অদলীয় ব্যক্তি, যতক্ষণ তারা ' দৃঢ়তার সঙ্গে 
সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি অন্থরক্ত থাকবেন, পার্টি নিন্বিধায় তাদের 
অভিনন্দন জানাবে, সমর্থন করবে ! তারাই হলেন পার্টির. সমৰ্থক, তার 
বিশ্বস্ত সৈনিক । 

আমরা তীদের সমর্থন করছি, ভবিস্তেও করবো, আমরা তাদের স্বার্থ 
রক্ষায় সচেষ্ট, ভবিষ্যতেও আমরা তাই থাকবো, এই কারণের জন্যই যাতে 
দেশের সমস্ত স্জনশীল শক্তি আরো শক্তিমান হয়ে ওঠে, বিরাট আকার 
ধারণ করতে পারে, যেন একটি বিরাট বৈপ্লবিক চেতনাসমৃদ্ধ শিল্পীপরিবার, 
বারা শিল্পকর্মে অবিচলভাবে ..মার্সববাদ-লেনিনবাদের জয়যাত্রাকে সমর্থন 
করেন সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, যেন শিল্পীরা যা কিছু বিদেশী, শক্র- 
ভাবাপন্ন এবং দুগন্ধবাহী, উৎস তাদের যাই হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে 
আপোধবিহীন ঘনোভাব নিয়ে কাজ করে যেতে পারেন! 

আমরা এখানে এন. শ্রিবাশেভের কবিতা “নো বয়েস !”--এর বিরুদ্ধে 
কবি”আর. রোজদেস্তভেনস্থির. বক্তব্য শুনেছি। ' কমরেড রোজদেস্তভেনস্কির 
বক্তব্য সেই চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত যা সোভিয়েত যুবসমীজের আবেগ, 
ধারণাকে . মাত্র এক তরুণ গোষ্ঠীর ধারণায় প্রভাবিত বলে দাবী জানায়, 
যে. তরুণ গোষ্ঠী নাকি বর্তমানের যুবসমাজের শিক্ষাদাতা ! এটা নিশ্চয়ই 
ঠিক কথা নয়। আমাদের যুবসমাজ পাটির শিক্ষায় শিক্ষিত, উদৃদ্ধ, 
পার্টিকেই তার! অন্ুসরণ করে তাদের নেতা ও শিক্ষক হিসেবে । 

আর. রোজদেস্তভেনস্কির মতো তরুণ কবিদের কাছে, আমি সাম্যবাদী 
কবি সৈনিক এন শ্রিবাশেভকেই অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থিত করবো, 
কারণ এঁর সেই সতয/দৃষ্টি আছে যা আমাদের আদর্শের শত্রুদের আঘাত 
করার কোন সুযোগেরই অপব্যবহার করে না! সমকালের জীবনে তীব্র 
আদর্শগত সংগ্রাম দেখা দিয়েছে, যার লক্ষ্য হলো মানুষের মনকে প্রভাবিত 


করেঃ তাকে নোতুন দীক্ষায় দীক্ষিত কর! । যন্ত্রপাতির পুনর্গঠনের চেয়ে বহু ' 


গুণ জটিল, শক্ত, এই কাজ। রূপকের ভায়ায় বলা যায় আপনারা, শিল্পী 
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সাহিতাকর! হচ্ছেন মাহুয়ের মন, গড়ার কারিগর। আপনাদের হাতে 
শক্তিশালী উপকরণ ও হাতিয়ার আছে, যা'জনগণের স্বার্থেই আপবাদে 
ব্যবহার করতে হবে। 

আরো সংক্ষেপে বলা যায় যে সমাজজীবনে রে কোন অস্তিত্ব 
থাকতে পারে না|. ধারা নিজেদের অদলীয় অস্তিত্ব জাহির করে বেড়ান, 
তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো পার্টির বক্তব্য, আদর্শের সঙ্গে তাদের মত-. 

পার্থক্য সযত্রে গোপন রেখে, সমর্থকের অনুসন্ধান করা। ইতিহাসে ৷ 
এমন নজীর 'বহু 'আছে যেখানে গোঁড়া প্রতিবিপ্রবী, প্রতিক্রিয়াশীল 
অদলীয় অস্তিত্বের শ্লোগান দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল, পরবর্তী ' 
কালেই ' কেবল তাদের বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশিত 
হয়ে পড়েছে! 

সোভিয়েতের শক্তিকে জোরদার করার জন্তে শ্রমিককৃষকের সংগ্রামের 
ইতিহাসে এই মন্তব্যের সপক্ষে বেশ কিছু নজীর দেখানো যেতে পাবে । 
ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক কৃষকের শত্রুরা, কমিউনিষ্টদের 
বিরুদ্ধে, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে, নিজেদের 
কার্কলাপকে অদলীয় নামের আড়ালে রেখে! - 

সোভিয়েত শক্তির সুচনা পর্বে, সমাজবিপ্রববাদী, নৈৰাজ্যবাদী, 
মেনশেভিক, সংবিধানপন্থী গণতন্ত্রী ও অন্তান্ত আবর্জনা, জঞ্জাল শোষক . 
শ্রেণী ও বিপ্লববিরোধী হস্তক্ষেপকারীদের ক্রীতদাস হয়ে, তাদের পক্ষাবলম্বন 
করে, সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব বিরোধিতায় লেনিন ও শ্রমিক কৃষকের 
শাসনব্যবস্থার বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করেছে! 

গৃহযুদ্ধের যুগে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের শক্ত পুজিপতি ও জমিদারবা 
বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের সহায়তায় তাদের কাজ করেছে। তখন প্রতি- 
বিপ্লবীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে মেনশেভিক, সমাজ বিপ্লববাদী ও নৈরাজ্য 
বাদী জঞ্জালরা । র্‌ . 

প্রতিবিপ্লবী ও হস্তক্ষেপকারীদের তে আমাদের শ্রমজীবী সাধারণ . 
মান্য যে ভয়াবহ সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্যে ' দিন কাটিয়েছে, তাতে 
তারা লাভ করেছে রাজনৈতিক শিক্ষা আর সেই শিক্ষার মাপকাঠিতেই 
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বিচার করতে জুরু করেছে, তারা কোন পথে যাবে, কাদের অনুসরণ | 


করবে। এটাই বলশেভিক শিক্ষা । 


সুন্দর বিশ্বাসযোগ/ভাবে ডি. ফারমানোভ, তার গ্রন্থ ও তারই চিত্রব্বপ 
“শাপাইয়েভের” মধ্যে সেই অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন! ' এই ধারার 
অন্তান্ত উল্লেখ্য বচন! হলে! এ. সেরাফিমোভিচের উপস্তাস “আয়রণ ফ্লাড” 


“এ. ফাদাইভের “দি নাইনটীন”, এন. অস্ত্রোভস্কির “হাউ দি সীল ওয়াজ 


টেমপার্ড” ও আরো সব বৈপ্লবিক চিন্তাসমবদ্ধ লেখকদের রচন!। পার্টির 
আদর্শে উদৃদ্ধ এইসব রচনা আজো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং আদর্শের সংগ্রামে 
পাটির হাতিয়ার বিশেষ। তাই এটি মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে 
“হাউ দি ষ্টাল ওয়াজ টেমপার্ড্‌” কিউবায় ও আরো কয়েকটি দেশে 
যেখানে স্বাধীনতা ও জাতীয়মুক্তি আন্দোলন আজো চলছে, সেখানে 
দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 

লেনিনের আদর্শ সারা 1 পৃথিবীর শ্রমজীবী মানষের মনে এ বিস্তৃত 
হয়ে পড়ছে, মানুষের জীবনযাত্রায় কমিউনিষ্টদের প্রভাব যতোই বৃদ্ধি 
পাচ্ছে সোভিয়েতের ক্ষমতা ও সন্মান যতোই অপ্রতিরোধ্য হুয়ে উঠছে, 
বিপ্নববিরোধীর! ততোই বলশেভিকদের বিতাড়িত করে সোভিয়েতের ক্ষণতা 
করায়ত্ত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ছে। তাই তাদের শ্লোগান হলে! £ 
“কমিউনিষ্ট ছাড়া সোভিয়েত ব্যবস্থা চাই 1? 

কমিউনিষ্ট ছাড়া সোভিয়েত দাবীর অর্থ কি? সেট! হবে নিছক একটা 


 অন্তঃসারশূত্ত কাঠামো । প্রতিবিপ্রবীর৷ সে তত্ব বিলক্ষণ জানে! তাই 


“কমিউনিষ্ট ছাড়া সোভিয়েতের” দাবী করে সৌভিয়েতের: বৈপ্লবিক শক্তির 
পরিবর্তে সেগুলি জনসাধারণকে প্রভাবিত করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার 
করতে চায়। জনগণ বিরোধী কাজের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্তে, তার! 
সোভিয়েত নামের প্রভাব ও সন্মান কাজে লাগাতে চায় 1, 

কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠানকে কি নামে অভিহিত করা হবে, সেটা বড়ো 
কথা নয়। আসল কথা হলো কোন নীতি তার! গ্রহণ করবে, কোন 
শ্রেণীর স্বার্থ তারা সংরক্ষণ করবে 1. . | 

যে রকম বলা খায় ফ্রান্সে কমিউনগুলি দীর্ঘ কাল ধরে বজায় বাখ। 
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হয়েছে । আপনারা দেখেছেন এই সংগঠনগুলির বৈপ্লবিক নামের আড়ালে 
মূল নীতি হলে! ধনতান্ত্রিক, আর্‌ তাদের কাজে লাগানো হয়েছে একচেটিয়া 
কারবারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে। ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী “কমিউনের” 
বৈপ্লবিক নামে মোটেই ভীত নয়, কারণ তারা তাদের শাসনের যন্ত্রকে এই 
নামেই ডাকতে অভ্যস্ত । 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন অনেক দো নেতা আছেন; যারা নিজেদের 
বুর্জোয়া নীতিগুলিকে সমাজতন্ত্রের ভাষায় ঢেকে রাখতে প্রয়াস পান! তারা 
মুখে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কথা বলেন আর কাজে একই সময়ে কমিউনিষ্ট 
দের জেলে আটক করে রাখেন, তাদের হত্যা করেন। তীরা কমিউনিষ্ট পার্টিকে 
বেআইনী ঘোষণা করেন আর বলে বেড়ান তারা সমাজতন্ত্রের জন্তে সংগ্রাম 
করে যাচ্ছেন। তারা যে এই ধরণের কাজ করেন, তার কারণ এই যে.সমাজ- 
তন্ত্রের আদর্শ পৃথিবীর মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তাদের মন জয় 
করে নিয়েছে। 

সোভিয়েতের জ্নগণ যে নজীর রেখে যাচ্ছে, তা বিভিন্ন দেশের কাছে 
বৈপ্লবিক গ্রুবতারার কাজ করছে । সেই কারণের জন্তেই বুর্জোয়া নেতার! 
বিশেষতঃ বুর্জোয়াদের ঘধ্যে যারা বামপন্থী, তার! শ্রমজীবী মানুষকে বিভ্রান্ত 
প্রতারিত করার জন্যে ব্যাপকভাবে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের শ্লোগান দিয়ে 
থাকেন। 


রে 


আদর্শের ক্ষেত্রে আমর! শাত্তিপুর্ণ সহাবস্থানের বিরোধী ঃ 


ই অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে ডি ও আদর্শগত সংগ্রামের. 
ক্ষেত্রে নিছক বাঁক্যবিস্তাস ও ঘোষণীপত্রের উপর কেউ আস্থা স্থাপন করতে 
পারে না। তাকে একথা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যে, কে তাদের 
কিসের জন্তে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে। আর তারই জন্তে প্রয়োজন হলো 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী একজন স্থিরচিত্ত কমিউনিষ্টের, যিনি তীর সমস্ত 
জীবন ও শক্তি:নিয়োজিত করেছেন বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ প্রয়াসে । 

সংগ্রামে লিপ্ত. বিভিন্নদলের থেকে দূরে সরে দাড়িয়ে, সমদূরত্ব বজায়, 


্ 
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রেখে, বাগাড়ন্বর করে “ভালো মন্দ উভয়েরই প্রতি সমান অনীহ। দেখিয়ে” 
কেউ. নিজেকে শ্রমজীবী মানুষের সবার্থরগ্ষক বলে মনে করতে পারে না। 
সমাজের প্রতিটি স্তরই শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। সেই 
সংঘাতে সময় সময় পারিবারিক অখণ্ডতাও ভেঙে পড়ে খান খান হয়ে। 
এটাও 'সময় সময়ে ঘটেছে যে একই পরিবারের লোকেরা ব্যারিকেডের দুদিকে 
দাড়িয়েছে মুখোমুখি, প্রতিপক্ষের ভূমিকায় | 
আরেক দল লোক আছে যারা “মানবতার” দোহাই দিয়ে বিপ্লবে সক্রিয় . 
ভূমিকা গ্রহণ না করাটাকে যুক্তিগ্রাহ্থ করার চেষ্টা করে। আরেকজন মানুষের 
বিরুদ্ধে নিজের শক্তি ব্যবহার করতে তারা সাহস্‌ করে. নী। কিন্তু মান্গুষ 
মারে যারা, তারাও তো আমাদেরই মতো মানুষ ! | 
সমাজের শ্রেণীবিন্তাসই বিপ্লবকে সংগঠিত, করে।' পুঁজিবাদী শ্রেণীর 
অবলুপ্তির জন্তে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবের চেয়ে আরো মৃহত্তর মানবতার 
প্রকাশ আর কিছু হতে পারে না । শ্রমিকরুষকের স্বপক্ষে বিপ্রবে সামিল 
হওয়াটাই মানবতার চরম প্রকাশ। শোষক শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত না করা 
পর্যন্ত শ্রমজীবী মান্গুষের কোন মুক্তি নেই, সুখী জীবন গঠনের কোন সম্ভাবনা 
নেইে। এটা কি অনুধাবন করা এতোই শক্ত যে যারা শ্রমজীবী মানুষের 
সংগ্রামে সামিল হতে পারল না, তারা! পক্ষাস্তরে বুর্জোয়াদের সাহায্য করছে? 
- শ্রমিকরৃষকের সঞ্জে যার! নেই, তারা অনিবার্ধভাবেই তাদের বিরুদ্ধে গেছে 
কমরেড ! এই কথাটাই ভালো করে বুঝতে হবে| 
5 এমন মানুষ কিছু পূর্বেও ছিল, আজো আছে যারা নিজেদের সাম্যবাদে 
বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করে, সময়ে সময়ে .সেই আদর্শের প্রগাঢ় সমর্থক হিসেবে 
নিজেদের প্রকাশ করে, কিন্তু কোন সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে না।, 
এরাই সংগ্রামী মানুষের পায়ের নীচে পড়ে যায় নিজেরা হোঁচট খেয়ে 
. তাদেরও হোঁচট খাওয়ায়। 
. বিপ্লব বশীর মিষ্টি সুরের স্বপ্ন নয়। বিপ্লব একটা তীব্র, ভয়াবহ সংগ্রাম } 
সংগ্রামের পালা কেবল বিপ্লব সংগঠনের পর্বেই সীমিত নয়, বিপ্লবের সাফল্য. 
সংগঠিত করার জন্যে সেই সংগ্রাম চালু থাকে বিপ্রবোত্তরকালে এবং সাম্যবাদ 
গঠনের সর্মস্ত পর্যায়ে। শুধু প্রবন্ধ, বিবরণী রচনা, বক্তৃতামালা ইত্যাদি 
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YET যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন হলে বন্দুক ধরতে হুবে পরি- 
বেশের চাপে, এটাও মনে রাখা দরকার |. 
সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের নানা জটিল স্তরে; দোলাচলচিত্ত মানুষেরা . 
সময় সময় নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নানা অস্বস্তিকর পরিবেশে আবদ্ধ 
হয়ে পড়ে। আমি এ. ভি. লুনাচারস্কির কথা-আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি ॥ 
বিপ্রবের এক চরম মুহুর্তে যখন সশস্ত্র শ্রমিকরা শত্রুর বিরুদ্ধে গুলীবর্ষণ 
করছিল; তার ভয় হলো এই নির্ধিচার গুলীবর্ষণে অনেক এঁতিহাসিক স্মৃতি 
ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তিনি ভি. আই. . লেনিনের কাছে উপস্থিত হয়ে 
প্রতিবাদ জানালেন, এমন কি এটা বন্ধ করা না হলে সোভিয়েত সরকার থেকে 
পদত্যাগের ভয়ও দেখালেন। বিপ্লব সম্পর্কে এই সতর্ক হিসেরী মনোভাবকে 
ভ্গদিমির লেনিন উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্বয়ং লুনাচারস্কিও 
তার ভূল বুঝতে পেরেছিলেন পরে! 
: প্রসঙ্গতঃ কমরেড এরেনবুর্গ সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলে রাখতে চাই ॥ 
একদ! কমরেড এরেনবুর্গ, ভি. আই. লেনিনের সঙ্গে পারীতে. দেখ! করেন। 
এরেনবুর্গ স্বয়ং তার বিবরণ লিখেছেন। লেনিন তাকে সাদর সহানুভূতির 
সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কমরেড এরেনবুর্গ তারপর পার্টিতে যোগদান 
করেন কিন্তু পরে আবার ছেড়ে দেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তিনি কোন 
ংশ গ্রহণ করেননি। স্পষ্টতই বোঝা যায় তার মনোভাব ছিল একজন, 
দর্শকের মতো । একথা বল্লে আমরা মোটেই অসত্য ভাষণ করবো না 
যে, তার স্মৃতিকথা “পিপল্স্‌, ইয়ারস্‌ লাইফ”-এতিনি আমাদের বিপ্লব ও 
পরবর্তা সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কালকে সেই:দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখেছেন, 
সোভিয়েতের লেখক, শিল্পী; সংগীতকার, এক কথায় সমস্ত সৃজনশীল কর্মীর 
সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য হলো, মার্কসবাদ-লেনিনবাদী আদর্শের ড়া বিজয়ের . 
জন্যে সংগ্রাম করা, পাটির মহান আদর্শের রূপায়নে সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত 
করা, সাম্যবাদী সংগঠকদের প্রথম সারির, সৈনিক হওয়া । আমাদের মনে: 
রাখতে হবে, ছুইটি বিরোধী আপোষ সম্তাবনাবিহীন আদর্শ--সমাজতন্ত্র ও 
বুর্জোয়া মতাদর্শের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলেছে। - 
. শিল্পীর কর্তব্য হলে! তার শিল্প কর্মের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী আদর্শের 


| ৩৯ 
সংহত শভিকে প্রতিভাত কর” সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের. শত্রুদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রম করা । 

শিল্পীর উদ্দিষ্ট, দেশপ্রেম ও পাটির আদর্শের মধ্যে সমন্বয়ের যথার্থ 
পরিচয় হলো মিখাইল আলেকৃজান্দ্রোভিচ, শোলোখভের রচনাবলী! সমগ্র- 
ভাবে তার উপন্তাসগুলি “এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোস দি ডন,” “ভাজিন সয়েল 
"আপটারন্ড.,” তীর গল্প “দি ফেট_ অফ, এ ম্যান,” “দে ফট. ফর দেয়ার 
কান্টি” উপন্থাসের অধ্যায়গুলি এই চেতনায় বিস্বৃত। প্রভূত শক্তি, উন্নত 


* বৈপ্লবিক চেতনার পরিচয় এদের সর্বত্র । এই হলো! প্রকৃত শিল্পকর্ম, যেখানে 


লেখক সত্তা সাম্যবাদী চেতনা, এদেশের শ্রমিক কৃষকের শ্রেণী সংগ্রামের 
আদর্শ, বিপ্লব ও সমাজতান্ত্ৰিক সংগঠনের প্রেরণায় উদ্ধুদ্ধ, গৃহযুদ্ধে, শোষক 
শ্রেণীর শেষ প্রতিডু কুলাকদের নিশ্চিত করার সংগ্রামে, পররাজ্যলোলুপ 
ফাশিস্তদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক যুদ্ধে কমরেড শোলোখভ, সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন । এই ঘটনায়, সংগ্রামে তার "ভূমিকা দর্শকের নয় সৈনিকের, তাই 
শান্তির সময়েও তিনি সেই সৈনিকই আছেন, শ্রমজীবী মানুষদের সুখী সমাজ 
গঠনের সৈনিক । | 

সামাজিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর তাৎপর্য উপলদ্ধি করার বিস্ময়কর ক্ষমতা 
আছে মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচ, শোলোখভের।, পার্টির বক্তব্যের পরিপ্রে- 
ক্ষিতে শক্ত আর বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই করতে 
পাবেন। তাই ভার শিল্পকর্মে বাস্তর জীবন এতো প্রেরণা ময়, ব্যঞ্নাময় হয়ে 
ওঠে। কমিউনিষ্ট, শ্রমজীবী মানুষের ছবি তাই ইতর হি 
চিত্রিত করেছেন তার শিল্পকর্মের স্তরে স্তরে | 

' আমাদের সমাজ ব্যবস্থার শক্রদের স্বরূপ তিনি তার আপোষবিহীন শ্রেণী 
সচেতন দ্বণা থেকে 'উদ্ঘাটিত করেছেন, তদের আঘাত হেনেছেন।- কি 


' বিশ্বাসজনক যথার্থতা তিনি এই সংগ্রামের ছবি একেছেন। যখন ভার 


অশ্বারোহীরা। প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন এমনই তীব্রবেগে তাদের 

তরবারি ঘুণিত হয়, মনে হয় খেন তার থেকে অগ্নিস্ষ লিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে । 

তায ধর ররোহ ধের জীবনের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে, 
দে লেই তাই বে ওঠ 


| র্প 
~~ 


৪০ 


মিখাইল আলেকজীন্দ্রোভিচ শোলোখভের শিল্পকর্ম দেখে সকলেই. 
উপলদ্ধি করতে পারবেন যে লেখকের সাম্যবাদী চেতনা শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে পচ্ছু 
তো করেই না, বরং তীর প্রতিভাকে আরো সক্রিয় করে তুলে শিক্পকর্মের যে, 
উন্নত মানে পৌঁছে দেয়, যার একটা শাশ্বত সামাজিক গুরুত্ব আছে। 

শিল্পে আমরা. শ্রেণীচেতনাকে ক্রব মনে করি এবং সে কারণেই আদর্শের 
ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও বুর্জোয়া মতবাদের সহাবস্থানের আমরা বিরোধী । শিল্পের, 
স্থান আদর্শের স্তরে | যারা বিশ্বাস করেন যে সোভিয়েতের শিল্পচেতনায় 
সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও ফর্ণালিষ্ট এবং বিমূর্তবাদী ধারা পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ 
ভাবে অবস্থান করতে পীরে, তার! অনিবার্ষভাবেই সরে যান আমাদের বিরুদ্ধ 
চিন্তা, আদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্তরে। সাম্প্রতিক কালে এ. 
জাতীয় মনোভাবের প্রকাশ আমরা দেখেছি। দুঃখের বিষয় কোন কোন, 
কমিউনিষ্ট লেখক শিল্পীর! এমন কি সৃজনশীল শিল্পকর্ম নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন . 
কোন নেতৃস্থানীয় কর্মীরা! এই টোপে বিশ্বাস করে. বসে আছেন। মনে রাখা 
দরকার, কমরেড এল. সোবোলেভের মতো অদলীয় মানুষ, শিল্প সাহিত্যে, 
পার্টির বক্তব্যের দৃঢ় সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন! 

আগেই কমরেড ইলিয়া এরেনবুর্গ বলেছেন যে ভার চিঠিতে সহাবস্থানের 
কথা বলা হয়েছে ঠাট্টা করে। আমরা ধরে নিচ্ছি, ব্যাপারটা তাই বলে। 
যদি তাই হয়ও, তাহলেও বলবে! এটা একঠা অশুভ ঠান্টা! আদর্শের ' 
ক্ষেত্রে এ ধরণের ঠাট্টা কোন লোককে করতে দেওয়া যায় না। শিল্প ও.. 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাদর্শের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘটলে, সোভিয্বেতের 
শিল্পকলার পরিণতি কি হতে পারে সেটাই এবার দেখা যাক। প্রথম 
পদক্ষেপেই, সমাজতান্ত্রিক শিল্প চেতনা যা আমাদের বৈপ্রবিক প্রচেষ্টা 
আয়ত্ত হয়েছে, তারই উপর আসবে প্রথম আঘাত। যুদ্ধের যে অমোঘ 
নিয়ম আছে, তারই আকর্ষণে ব্যাপারটা মোটেই থেমে থাকবে না| আর" 
এটাও হয়তো অসম্ভব নয় যে উক্ত ধারণার সমর্থকরা, শক্তি সঞ্চয় কৰে, 
বৈপ্লবিক অগ্রগতি, জয়যাত্রার বিরোধিতা, করার জন্যেও পরবর্তীকালে 
অবতীর্ণ হতে পারেন |. 

আমার একথা! বলার যোগ পূর্বেই হয়েছে যে আদর্শের ক্ষেত্রে 


8১ 


শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের- নীতি হলো মাক্স'বাদ-লেনিনবাদের প্রতি, শ্রমিক ও 


. ক্ৰষকের স্বার্থের প্রতি, বিশ্বাসঘাতকতা । সোভিয়েত সমাজ আজ যে স্তরে 


পৌঁছেছে যেখানে দেশের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক জাতিসতার, সমস্ত স্তরের 
মান্য শ্রমিক যৌথ খামারের কৃষক, বুদ্ধিজীবীর সকলের মধ্যে, সকলকে 
নিয়ে একটা বিরাট একীভূত সত্তা গড়ে উঠেছে, লেনিনবাদী পার্টির 
‘নেতৃত্বে যার! এগিয়ে চলেছেন সাফল্যের সঙ্গে সাম্যবাদ সংগঠনের জন্তে । 
আমাদের জনগণ ও পার্টি এই একীভূত সত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কোন 
প্রচে্টাকেই সৃহ করবে না । এই রকমই' একট! ক্ষতিকর প্রচেষ্টা হলো! 


. আমাদের উপর আদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে চাপিয়ে 


'দেওয়।। তাই এই মারাত্মক ধারণা ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে আমরা 
সরব হয়ে উঠেছি! একাজে, আমি আশা করি, আমর! সবাই একমত হবো । 

আমর! তাই আজ যাঁর! ভুল করেছেন তাদের আহ্বান জানাচ্ছি চিন্তা 
করার জন্য, নিজেদের ক্রটী বিশ্লেষণ করে ' দেখতে, তার উৎস "ও প্রকৃতির 
অনুসন্ধান করতে,' এবং তাদের অতিক্রম করে, মাকর্পবাদ-লেনিনবাদের 
"লাল পতাকার নীচে, পার্টির 'সঙ্গে সমতালে এগিয়ে যেতে, সাম্যবাদের 
সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে সোভিয়েতের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিকে 


‘সমৃদ্ধ করে তুলতে । 


বিমূর্তবাদ, আনুষ্ঠানিক রীতিবাদ (কর্মলিজম) সোভিয়েত শিল্পী 
নীতিতে যাদের পাশাপাশি অস্তিত্বের দাবীকে যার! তুলে ধরেছেন সেগুলি 
হলো বুর্জোয়া আদর্শেরই আঙ্গিকমাত্র। এটা একট! পরিতাপের বিষয় যে 
আমাদের কোন কোন লোক, সৃজনশীল কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ, তাদের 
জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা সত্তেও এটি বুঝতে পারেন না । 

কমরেড এরেনবুর্গের স্মৃতিকথা থেকে আমি একটি অনুচ্ছেদ উদ্দৃত করছি £ 


“সাহিত্যে বহু চিন্তাধারা তখন ছিল 5 সাম্যবাদী ভবিষ্যবাঁদী, কল্পনাবাদী, 
' সবার! সংস্কৃতিবাদী, অভিব্যক্তিবাদী, অনাত্মবাদী, বর্তমানবাদী, আকস্মিক 


বাদী, এবং এমন কি নেতিবাদী পর্যন্ত । অবশ্য কোন কোন তাত্তিকের। তখন 
অনেক অর্থহীন উক্তি করতেন।...কিস্ত আমি সেই অনাগত কালকে সমৰ্থন 
করার প্রয়াস পেয়েছি” | 
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EY ন্‌ 
রুই দেখা যাচ্ছে যে, স্মৃতিকথার লেখকের এই তথাকথিত “বাম” শিল্প : 
রীতি প্রবক্তাদের প্রতি আছে গভীর সহানুভূতি এবং এই শিল্পরীতিকে রক্ষা 
করা, তিনি কর্তব্য মনে করেন। প্রশ্ন হলো, কার বিরুদ্ধে রক্ষা ? দৃশযতঃ : 
আমাদের মাকর্স বাদী-লেনিনবাদী সমালোচনা হতে । কেন এটা করা হচ্ছে 
দৃশ্ততঃ আমাদের আধুনিক শিল্পরীতিতে এ জাতীয় অনুরূপ ধারণার অস্তিত্বকে 
বজায় রাখার জন্তে ৷ এর অর্থ হলো সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও আনুষ্ঠানিক 
বীতিবাদের মধ্যে সহাবস্থান স্বীকার করে নেওয়া । কমরেড এবেনবুর্গ একটা 
বড়ো রকমের আদর্শগত তুল করছেন। আমাদের কর্তব্য হবে তাকে তার 
ভুল বুঝতে সাহায্য করা । | 
গত অধিবেশনে কমরেড ইয়েভতুশেঞ্কো বিমূর্তবাদের সমর্থনে তার বক্তব্য 
উপস্থিত করেছিলেন। তিনি তার মতকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছিলেন 
যে বাস্তব ও রীতিবাঁদী উভয়ের মধ্যেই সৎ মানুষ আছে। কিউবার দুইজন 
, শিল্পীর উল্লেখ.করে তিনি বলেন যে শিল্প বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ তীব্র 
আকার ধারণ কর্তে| কিন্তু বিপ্লবে তারা পাশাপাশি একই ট্রেঞ্চে সংগ্রাম 
বত অবস্থায় প্রায় বিসর্জন দিয়েছেন। এ জাতীয় উদাহরণ জীবনে দেখা! যায়: 
নিতান্ত কম, ব্যক্তিগত ব্যাপারেই এরা সীমাবদ্ধ 
" ' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ঘটনার কথাও “প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে | গৃহযুদ্ধের, 
পরে. ইউক্রেনের আরতিয়োমোভস্ক শহরে আন্ুষক্ধিক রীতি সম্মত একটি 
অন্দর স্মৃতিত্তত্ত নির্মাণ কর! হয়। কিউবিষ্ট ভাস্কর কাঁভালেরিজ এটি নির্মাণ 
করেন। অত্যন্ত বিশ্রী হওয়া সত্বেও, কিউবিষ্টদের মুখে এর প্রশংসার আর 
সীমা ছিল না (স্মৃতি্তভ্তটি যুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়)। এই স্মৃতিস্ততের 
ভাস্কর, ফ্যাশিস্ত অধিকৃত অঞ্চলেই থেকে গিয়ে, যে সব আচরণ করেছিলেন 
তা এদেশের অযোগ্য । সুতরাৎ কমরেড ইয়েভভুশেক্কের নিজ বক্তব্যের 
সমর্থনে যে উদাহরণ খাড়া করেছেন, তাকে যথেষ্ট টি বলে মনে করা, 
যায়না ' 
বিমূর্তবাদ সম্পর্কে কমরেড ইয়েতডুশেঁছোরি বক্তব্য কমরেড এরেনবুর্গের 
বক্তব্যেরই অনুরূপ । এই তরুণ কবি, পাটির নীতির অনেক কিছুই উপলব্ধি 
করতে পারেন নি, তাই তীর দোমন! ভাব, শিল্পের সমস্ত! সম্পর্কে তার বক্তবে? 
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তাই অস্থায়িত্ব এসে গেছে। কিন্তু আদর্শগত কমিশনে তার বক্তৃতা শুনে 
আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনি এই মানসিক অস্থায়িত্ব কাটিয়ে উঠতে 
পারবেন! কমরেড, ইয়েভতুশেক্ষো ও তার , মতো তরুণ সাহিতাকদের 
আমি বণবো যে জনগণের আস্থার চেয়ে মূল্যবান পুরস্কার আর কিছু নেই। 
সস্তা আলোড়ন সৃষ্টি করার চেয়ে, বিষয়ী মনের মানুষের ভাবাবেগ ও কচির 
নজীরে সাহিত্য রচনা করার চেয়ে এট! বহুগুণ 'শ্রেয়। নিজের ভুল স্বীকার 
করায় কমরেড ইয়েভতুশেঙ্কোর কোন লজ্জা নেই! শক্রুরা কি বলবে, কমরেড - 
ইয়েভতুশেক্কো, সে কথায় ভয় পাওয়ার কিছু নেই! এটাই স্পষ্ট করে বোঝা 
দরকার যে যখন নীতিবিচু)ত হওয়ার জন্যে আমরা,কারো৷ সমালোচনা 'করি, 
তখনই আমাদের বিরোধীরা তার প্রশংসা করতে সুরু করে! তাই যখন 
আমাদের আদর্শবিরোধীরা তাদের: মনঃপুত বলে আপনার কোন 


.' শিল্পকর্মের প্রশংসা করবে, তখন জনগণ অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই আপনার সমা- 


,লোচনা করবে! সুতরাং ঘি কেৰাহিত হর কেহ যি 


বেশী পছন্দ । 

বিমূর্তবাদ ও শিল্প কর্মে অন্তান্ত বীতিগত বিকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি 
লড়াই করে চলেছে, এবং ভবিষ্যতেও করবে। রীতিবাদ সম্পর্কে আমরা 
নিরপেক্ষ থাকতে পারি না! যখন আমেরিকা গিয়েছিলাম, তখন সেখানকার 
কয়েকজন শিল্পী, আমায় কিছু ছবি উপহার দিয়েছিলেন তীর! শিল্পী হিসেবে 
বিখ্যাত না অখ্যাত আমি জানি না৷ . গতকাল আপনাদের সেই কিস্তৃতাকার 
ছবি দেখিয়েছি! দৃহ্ততঃ এই শিল্পীরা কেউ আমার শক্ত নয়! তাহলে তারা 
ভাদের গ্রামের ফসল আমায় উপহার দিতেন না! কিন্তু তা সত্বেও এই 
অবস্থার এটা না বলে পারি না যে, এই উপহারগুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম, কিন্ব। 


. সাধারণভাবে চারুকলার শ্রেষ্ট নিদর্শন বলে মনে করতে পারছি না। 


কিসের ছবি এতে আকা হয়েছে? বল! হয়েছে যে এটা একট! পুলের 
উপর থেকে শহরের দৃশ্ত। কিন্তু যতোই গভীর অভিনিবেশ সহকারে ছবিটি 
দেখা যাক্‌ না রেন, কয়েকটা নানা রঙের লাইন ছাড়া আর কিছু বলে একে 
মনে করা যায় না। এই কিন্তৃতকার জিনিসটিই নাকি একটি ছবি! 

এই দেখা যাক আরেকটি “শ্রেষ্ট নিদর্শন” | ছবিতে চারটি চোখ দেখ 
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যাচ্ছে হয়তো বা আরো অনেক আছে। বলা হয়েছে ছবির বক্তব্য হলো » 
দর্শকের মনে ভয়ের, ভীতির ভাব 'এনে : দেওয়া | বিমূর্তবাদী অদ্ভুতদ্বের 
সীনাটা কোথায়? আমেরিকার চিত্রকলার এই হলে! নমুনা । 

“এবার এদেশের ভাস্কর্য শিল্পের কয়েকটি নমুনা দেখ যাকৃ। মস্কোর সোকো-. 
লনিকিতে, রুশোকোভ, ক্লাবটি, ভাস্কর কমরেড মেলনিকডের পরিকল্পনা 
অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। গোটা বাড়ীটির চেহারাই অস্বস্তিকর, অসুন্দর, 
একেবারে মৃ্তিমান পাপের মতো । কিন্তু সেকালে এটিকেই একটা প্রগতিশীল 
অভিনব রূপায়ন বলে অভিহিত করা হয়েছিল। . 

মস্কোর সোভিয়েত সেনাদলের রঙ্গমঞ্চ ভবনটি আলাবিয়ান ও সিববার্তসেভ 
নামে দুজন ভাস্করের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়! কিন্তু এটি দেখে 
মনে হয় ভাস্করের রীতিগত বৈশিষ্ট্যকে প্রাণপণে আকড়ে থাকার উগ্র 
. অহেতুক ইচ্ছা এর আগাগোড়া ফুটে উঠেছে । ভাস্করদের মনে কাগানোভিচ, 
অর্থহীন একটা ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে ভবনটি দেখতে যেন একটা' 
পঞ্চমুখী তারকার মতো হয়। পঞ্চমুখী তারকাকে প্রতীক মনে করা, স্মারক 
হিসেবে ব্যবহার করার একট! মানে আছে, কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে বঙ্গালয় ভবনটি 
সেই কাঠামোয় গঠন করাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ব্যাপার! বাস্তবিকই রঙ্গালয়ে 
কতোই না স্থানের অপচয় ঘটেছে, অর্থহীন কোণ স্থষ্টি করতে । 

_ সোভিয়েত সেনাদলের রঙ্গালয়টি বোধ হয় সমস্ত বিপ্লবোত্তর নিমিত 
প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে অর্থহীন। ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক এই ভাবে ৪ 
কাগানোভিচ, তার পরিকল্পনার কথা স্তালিনের কাছে পেশ করেন, .স্তালিনের 
সেটি পছন্দ হয়। তারপর সিদ্ধান্ত করা হলো ভবনটি পঞ্চমুখী তারকার 
অন্থকরণে নির্মাণ করা হবে। তারকাটি সামনে থেকে কেউ দেখতে পাবে না, 
দেখা যাবে না। দেখতে হলে দেখতে হবে আকাশ থেকে। একটা অত্যন্ত 
বাজে ব্যাপার। শিল্পে ও জীবনে সৌন্দর্য ও যুক্তি প্রয়োগের একটা কাচা 
ধারণা ছাড়া আর কিছুই একে বলা যায় না । | 

এটা সত্যি ভাবতে পাবা যায় না যে কেন এবং কিসের জন্তে ‘বুদ্ধিমান, 
শিক্ষিত মানুষেরা বোকার মতো কাজ করে বসে, একটা ভারিক্কী চালে. ঘুরে 
বেড়ায়, নিতান্ত অর্থহীন বাজে জিনিসগুলিকে শিক্নকর্মের নিদর্শন বলে উপস্থিত 
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করতে চায়! যখন তাদেরই চারপাশে বাস্তব জীবন রোষাঞ্চরর প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। ৯ 

নববর্ষের পূর্রের দিনটিতে আমি শহরের উপকণ্ঠ থেকে মস্কোয় ফিরছিলাম। 
‘গোটা ৩১ শে ডিসেম্বর দিনটি ভোর বেলা থেকে সুরু করে আমি বনের মধ্যে 
'কাটিয়েছি। একটা কাব্যময়-দিন। একটা অপূর্ব সুন্দর শীতের দিন রাশিয়ার ৷ 
ঠিক তাই, এই কারণের জন্যে যে অন্ত কোন জায়গায় ঠিক এ ধরণের শীত 
দেখা যায় না। অবিষ্ঠি এর মধ্যে কোন জাতিগত বৈশিষ্ট্য কিছু. নেই। 
নিছক আবহাওয়াগত ব্যাপার । আশাকরি.আমায় আপনারা ভুল বুঝবেন না । 

সেদিন সারা বন ভারি সুন্দর হয়ে উঠেছিল। গাছগুলি নরম তুলতুলে 
তুষার কণীয় মণ্ডিত থাকার জন্যেই এত সুন্দর লাগছিল। দেখতে দেখতে 
‘আমার ছোট বেলায় অগোনিয়োক পত্রিকায় পড়া একটা গল্পের কথ! মনে পড়ে 
'গেল। লেখকের নামটি, আজ আর মনে নেই। কিন্তু একটা কথা তিনি 
‘সেখানে ব্যবহার করেছিলেন মনে আছে “প্রিয় রূপালী ছায়া!” গল্পকার 
শীতের পোষাক পরা একট! ফলের বাগানের-কথ| বলছিলেন । . গল্পটি হয়তো! 
ভালোই লেখা হয়েছিল |. আর তা ছাড়া সম্ভবত সে সময়ে আমি সাহিত্যে 
এতো বাছবিচার করতাম না। কিন্তু যাই হোক না কেন গন্নটি আমার ভালে! 
লেগেছিল । আজো 'মনে পড়ে সেটি পড়ার পর মনে কেমন একটা ছাপ 
রয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে শীতের পোষাক পরা গাছের বর্ণনা আমার খুব 
সনে ধরেছিল । 

নববর্ষের পূর্বদিনে শীতের বনানী এতো অন্দর লেগেছিল যে আমার মনে, 
একটা গভীর ছাপ থেকে যায়। হয়তো এর ছায়াটা সে রকম রূপালী ছিল না 
15875 ছবি আমি দেখেছি, তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে 

আমি পারছি না। স্র্য উঠলে! দেখলাম । সার! বন তুলোর মতো তুষার ২ 

কণীয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এত জীবন্ত ঠিক নিজের চোখে না দেখলে এর 
'লবনদর্ষকে পুরোপুরি বোঝান যায় না। শিল্পীরই সেই ্বিধা আঁছে যে তিনি ' 
“রোমাঞ্চকর ছবি আকতে পাবেন, এই মুহুর্তাটকে ধরে রাখতে পারেন। কিন্তু 
সকলের সে ক্ষমতা নেই | * 

শীতের পোষাক পরা ফার গাছগুলির উপর প্রথম সর্ষের আলে; পড়ে তার 


8৬. 


উজ্জল, ঝকৃঝকে হয়ে উঠেছে । আমার সঙ্গীদের আমি বলোছলাম ভালো! 
করে দেখতে; সৌন্দর্য কাকে বলে । আর আমাদের আধুনিকতাবাদী শিল্পীরা 
সেই ফারগাছগুলির মাথা নীচের দিকে করে এঁকে বলবেন শিল্পের এটাই : 
হলো রীতির অভিনবস্ব, প্রগর্তি | 
স্বাভাবিক ম্যান্থষের কাছে এই শিল্পরীতির সমাদর লাভ করা অসন্ত + 
শিল্পীর শিল্পকর্মে প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখা থেকে বঞ্চিত হবে, 
মানুষ, সংঘ, সংস্কৃতি ভবন ও ব্যক্তিগত আবাসে আর তারা শোভাবর্ধন করতে; 
পারবে নাঁ। 
ডো বলবেন যে শিল্পকর্মে ক্রুশ্চভ্‌ স্বাভাবিকতা; 
আনতে চেয়ে ফটোগ্রাফির দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, তাকেই আনতে চাইছেন. 
না, বন্ধু তা. নয়। বাস্তব জীবনে যে অসীম রঙের বৈচিত্র্য আছে, 
‘তারই যথার্থ, প্রাণবন্ত শিল্পকূপ, সেটাই আমাদের কাম্য! কেবল এরাই 
মানুষকে আনন্দ দিতে, পারে। মানুষ তার স্বাভাবিক শিল্পপ্রবণতা কোন 
দিনই হারায় না, হারাবে না । তেষনিই রঙ নিয়ে এখানে ওখানে লেপে দেওয়া 
নোংরা জিনিসকে শিল্পকর্ম বলেও তার! স্বীকার করবে না - যে নোংরা জিনিস 
একটা গাধা তার ল্যাজ রঙে ডুবিয়ে আকতে পারে। 
সন্দেহ নেই যে জনসাধারণ শিল্পকর্মে এই নোতুন রীতির ্রবরতকদেরপ 
কেমন করে সমাদর করতে হয়, তা দেখাতে পারবে । এদের মধ্যে বাদের, 
শিল্পীপ্রয়াস শেষ হয়ে যায় নি, তীঁর' ব্যাপারটি আবার আগাঁগোড়। ভেবে: ' 
দেখবেন, আবার সৃষ্টি করবেন সেইংচিত্র যেখানে আনন্দ আছে, যা মানুষকে: 
জানাচ্ছে কর্মের আহবান, যে ছবি মানুষের সেবায় নিয়োজিত । এ 
আমি বুঝতে পারিনা কেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে যে শিল্পীরা মূর্ত করে; 
তুলতে চাঁন তাদের আনুষ্ঠানিক রীতিবাদীও বিমূর্তবাদীরা, রক্ষণশীল বলে ' 
' অভিহিত করেন, এবং কেনই বা নিজেদের তারা আমাদের শিলপীবীতিতে 
প্রগতির ধারক বলে মনে করেন! এর কি কোন কারণ আছে? যে হেতু 
আনুষ্ঠানিক বীতিবাদী ও বিমূর্তবাদী শিল্প সৃষ্টিকে আমাদের জনসাধারণ উদ্দেশ্ত- 
হীন খেয়ালীপন! ছাঁড়। আর কিছু বলে মনে করে ন] ! তারা এগুলি বুঝতে 
পারে না, দুর্বোধ্য বলে মনে করে, তাই মর্নেকরা হয় এদের বক্তব্যে কোন; 
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কারণ ‘নেই; থাকতে পারে না। দেশের মানুষের কাছে যা কিছু দুর্বোধ্য 
বলেমনে হয়' তা তারা সমর্থন করতে পারে না, আর যা. তারা সমর্থন 
করে না তা কিছুতেই প্রগতিশীল হতে পারে না। . 

বিষূর্তবাদী শিল্পরীতি সম্পর্কে, শিল্পী এ, আই, লাকৃতিয়োনভ, প্রাভদায় 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে, তীর ' আপোৌষবিহীন, অনমনীয় মনোভাবের কথা 
জানিয়েছেন । বিমূর্তবাদী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা, 'শিল্পকর্মে রক্ষণশীলতার 
পক্ষপাতী বলে এইং প্রবন্ধের নিন্দা করেছেন । কমরেড লাকৃতিয়োনভের শিল্প- 
কর্মকে তারা স্বাভাবিকবাদী বলে উপেক্ষা করেছেন? . 
. “এবার ছুটো ছবির তুলনামূলক বিচার, করা যাক্‌ - ট্রি 
বিঃ ঝৃতোভ স্কি, উভয়েরই আত্মপ্রত্কিতি । কিতা বর 
বলে সে কথা থাক, যে কোন বিচক্ষণ মান, রুচি বীর বিরুত হয়নি তিনি 
বলবেন যে লাকৃতিয়োনভের ছবি ভার মানবিক গুণের জন্তে মনকে আকর্ষণ 
করতে পারে, সেই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পারে! 
. বিশ্বয়াবিষ্ট হয়ে'আমরা ছবিটি দেখি, আর শিল্পীর কৃতিত্বে আনন্দ লাভ করি। 

কিন্তু বি, ঝুতোভদ্কি কার ছবি একেছেন? এ কোন উদ্ভট জীব। তার 
আত্মপ্রতিকৃতির দিকে, চেয়ে মানুষ ভয় পেয়ে যেতে পারে। এরকম 
লজ্জাজনক বিষয়ে নিজের সময়/ও শক্তি ব্যবহার করে একজন নিজে লজ্জা 
অন্গভব করে না । এটা কি /করে . সম্ভব হতে. পারে কারো পক্ষে যিনি 
সোভিয়েত মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন, একটি প্রতিষ্ঠান থেকে 
উত্তীর্ণ হয়েছেন, তার জন্তে জনসাধারণের অর্থব্যয় করা হয়েছে, *জনসাধারণের 
পরিশ্রমলন্ধ আহার্য তিনি গ্রহণ করছেন। . তিমি আজ কিভাবে শ্রমিক কৃষকের 
অর্থের সামর্থ্যের খণ ‘শোধ করছেন এই “দানবীয়, দ্বণ্য “আত্মপ্রতিকৃতি” 
এঁকে ?. এই নোতরা জঞ্জাল দেখতে দেখতে, এর স্বপক্ষে বক্তব্য শুনতে 


শুনতে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে । | 
বাস্তববোধ সমন্বিত শিল্পীর হি নিন্দা করা হোক না কেন, 


বিমূর্তবাদী ও অন্ঠান্ঠ বীতিবাদীদের মাথায় যতোই প্রশংসা বর্ষণ করা হোক 
না কেন, সমস্ত বিচক্ষণ মানুষই স্পষ্ট বুঝতে পারেন,যে একদিকে আছে প্রকৃত 
শিল্পী ও তাদের শিল্পকর্ম, আর অন্ত দিকে আছে সেই সব. বিরুতমন্তিস্ক, 


> 
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এলোমেলো চিন্তার অসুন্দর অনাসৃষ্টি, যা মানুষের অনুভূতিকে আঘাত করে, 
অপমান করে ।” | 
_ যে কোন প্রাণবন্ত জীবদেহ যেমন মৃত জীবকোষগুলি পরিত্যাগ করে 
. সোভিয়েত সমাজও তেমনি মৃত শিল্পস্ষ্টিকে বর্জন করে। . 

আমাদের জনগণের ভাবজগতে, আদর্শের রূপায়নে একটা বড়ো, গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান দখল করে আছে সঙ্গীত । সঙ্গীতের মানোন্নয়নে কিছু কথা, বক্তব্য 
প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার | এটি বিচারকের্‌ বক্তব্য নয়, সঙ্গীত 
শরিচালকেরও নয় ! bl 

অন্ঠান্ শিল্প কর্মের মতো সঙ্গীতেও রীতি আছে, ঘরাণা আছে আদিক 
আছে। এদের কোন ঘরাণা বা রীতিকে কেউ নিষিদ্ধ করে দেয়নি! কিন্তু 
তা সত্বেও, সঙ্গীত সম্পর্কে আমাদের ধারণা বলে রাখতে চাই, এর কি কাজ, 
এবং সঙ্গীতের উন্নতির ধারা আজ কোন মুখে, সেকথা বলে রাখতে চাই। 

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমর! চাই সুরেলা সঙ্গীত, যার মধ্যে থাকবে 
এমন বাণী যা মানুযের মনে “আলোড়ন জাগায়, তার অনুভূতিকে জাগ্রত, তীব্র 
করে তুলতে পারে । অর্থহীন শব্দ করা ক্যাকোফোনী নয় । 

" বুদেশীর সেনাদল সম্পর্কে রচিত গানের কথা কে না জানে! পোক্বাস 
ভ্রাতৃদ্বয় প্রচুর অন্দর সঙ্গীত রচনা করেছেন । মস্কোকে নিয়ে রচিত সঙ্গীত 
আমার খুব ভালো লাগে । স্বীকারোক্তি করে রাখি একটা, যখন আমি 
মস্কো পার্টি কমিটির সম্পাদক ছিলাম, তখন আমাদের অনুরোধে এটি রচিত হয়ে 
ছিল। মস্কো কমিটির সভায় এই সঙ্গীত যেদিন প্রথম গাওয়া হলো, যে 
গেয়েছিল সে তেমন দক্ষ ছিল না। কিন্তু পোক্রাস ভ্রাতৃদ্বয় যে সুন্দর সঙ্গীত 
রচনা করেছেন সেটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি। 

পুরানো বিপ্লবী গানগুলি যেমন “বিপদের খুণি” এই রকম আরো কতো 
কি ভাবে মনকে নাড়া দিত। এইন্টারন্তাশনেল” কার না জনা আছে? 
কতো বছর ধরে এ গান আমরা গাইছি, এরই মধ্যে পৃথিবীর শ্রমজীবী 
মানুষের কাছে এটি প্রতিভাত হয়েছে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত হিসেবে । এইগান 
মানুষের মনকে উন্নত করে কি বৈপ্লবিক চিন্তা অনুভূতি না জাগায়, “নাহ্গষকে 
সংঘবদ্ধ করে শ্রমজীবী মানুষের শত্রুদের বিরুদ্ধে । | 
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আজো "যখন গ্রিন্কার গান শুনি, আনন্দে চোখ আমার জলে-ভরে ওঠে'। 
. হতে পাঁরে আমি সেকেলে ধরণের হয়ে গেছি, বয়স হয়েছে আমার | কিন্তু 


“৭ আজো ডেভিড, অয়সত্রাখের বেহালা আমার ভালো লাগে, ভালে! লাগে" 


বলশোয় থিয়েটারের বেহাল! দলের বাজনা । জানি না সঙ্গীতের পেশাদারী ' 
পরিভাষায় এই দলের পরিচয় কি'দেওয়া হয় । বহুবার তাদের সংগীত আমি 
শুনেছি আর ' প্রতিবারেই পেয়েছি প্রচুর আনন্দ । 

অবশ্যই আমি এ দাবী করছি না যে আমার সঙ্গীতজ্ঞানই সকলের 


বিচারের মাপকাঠি হোক। কিন্তু এ ধারণাকেও আমরা প্রশ্রয় দিতে 





পারি না ধারা ক্যাকোফেনীর শব্দকেই প্রকৃত সঙ্গীত বলে চালাতে চান, 


_ জনগণের আদৃত সঙ্গীতকে সেকেলে বলে উপহাস করে | 


প্রতিটি জাতিরই সঙ্গীতের একটা এতিহ আছে। তাদের লোক সঙ্গীত 
ও অন্তান্ত গান তারা ভালোবাসে । রাশিয়ার এক গ্রামে আমি জন্মেছি 
সেখানকার রুশ ও ইউক্রেনীয় লোক সঙ্গীতের সুরেলা পরিবেশের মধ্যে আমি 


বড়ো হয়ে উঠেছি । সোলোভিয়েভ সেদৌয়, কোলমানোভ স্কির সংগীত, 


এততুশেক্কোর গান “রাশিয়ার মানুষ কি যুদ্ধ চায়?” আজো শুনে আমি অসীম 
আনন্দ পাই ৷ ইউক্রেনের গান আমার ভালো লাগে । পি, মাইবোরোদার 
সুরে গাওয়া, আন্দ্েই ম্যালিশকোর “রুশনিচোক্‌»” আজে! আমার খুব প্রিয় ॥ 
মনে হয় অনন্তকাল ধরে সে গান শোনা যায় বিরতিহীন্ভাবে। : আমাদের বহু 
সুন্দর সুরকার বহু সুন্দর সংগীত বচনা করেছেন, কিন্তু নিশ্চয়ই আপনার! 
বুঝতে পারছেন, তাদের সকলের কথা এই বক্তৃতার মধ্যে বলা সম্ভব নয় | : 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমাদের কিছু কিছু মারাত্মক ক্রটি ঘটেছে । জীজ্‌, 
সঙ্গীত ও অৰ্কেষ্টার প্রতি এই ক্রমবর্ধমান ঝেঁককে স্বাভাবিক বলা খায় না। 
মনে করবেন না আমর! সমস্ত জাজ, সঙ্গীতের বিরোধী । বিভিন্ন ধরণের জাজ, 
অর্কেষ্টা, তাদের সঙ্গীতও বিভিন্ন ॥ ছুনাইয়েভস্কি জাজের জন্যেও সুন্দর, 
ংগীত রচনা করেছেন । , লিওনিদ উতেসভের কোন কোন জাজ, সঙ্গীত 
আমার বেশ ভালো লাগে । কিন্তু আরেক ধরুণের' সঙ্গীত আছে যা শুনলে 
গা বমি করে, পেটে ব্যাথা ধরে ঘায়। 
. আর, এস, এফ, এস, আর, সঙ্গীতকার সংঘের অধিবেশনের শেষে, 


Co 


কমরেড শোঁসতাকোভিচ্‌ ক্রেমলিন রঙ্গঘঞ্চে অনুষ্ঠিত এক কনসাঁটে যোগ 
দেওয়ার জন্যে আমাদের আমন্ত্রণ জানান |. .যথেষ্ট কাজের চাপ থাকা সত্বেও 
সঙ্গীতের অনুষ্ঠান. রীতিমতো আকর্ষণীয় হবে শুনে, আমরা অনুষ্ঠানে যোগ 
দিই। বাস্তবিকই আমরা! বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় সুচী লক্ষ্য করেছিলাম । 
কিন্ত সেই সময়ে কোন কারণে সুরু হলো একটি জাজ, অর্কেষ্টরা, তারপর 
দ্বিতীয় একটি, তারপরই আবার তৃতীয় আরেকটি' জাজ, আকেন্্া৮সব শেষে ' 
তিনটি অর্কেন্্রা একত্রে সুরু. হলো । কোন ভালো জিনিস নিয়েও যদি বাড়াবাড়ি 
হয় তাহলে তা খারাপ না লেগে পারে না ।' এই অবিরাম, একটান! জাজ, 
সঙ্গীত সহ করা খুব শক্ত । লুকিয়ে থাকতে, পালিয়ে থাকতে চাইলেও আর 
তা সম্ভব হয় না। 

ইন নত A বারও তার! বলে এর কারণ 
সঙ্গীত উপলব্ধি হয়নি বলে । আর বাস্তবিকই এমন কিছু জাজ, সঙ্গীত আছে, 
যা বোঝা যায় না কোন মতে, যাকে দ্বণা করা- ছাড়া পথ নেই | 

পশ্চিম দেশ থেকে সম্প্রতি কিছু নাচের আঙ্গিক. এ দেশে এসেছে, 
সেগুলিও দেখে আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক । সারা দেশ বারেবার ' ঘুরে. দেখার 
সুযোগ আমার হয়েছে । তখন রুশীয়া ইউক্রেনীয়, কাজকে উচবেক্‌: আর্মে- 
নিয়ান, জাঙ্জিয়ান ও অন্ঠান্ত নান! ধরণের; নাচ আনি দেখিছি ।- কি অন্দর 
ব্ত্যধারা, দেখে কতোই না আনন্দ পাওয়া যায় । কিন্তু তথাকথিত ' আধুনিক 
কেতাছুরস্ত নৃত্য ভঙ্গিমা অশালীন উন্মত্ততা ও নারকীয় ছাড়া আর..কি বলা 
যায়! “তারা বলে এই ধরণের অশালীন ভঙ্গিমা একটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই, 
দেখা যায় | জানি না কথাটা ঠিক কিনা, তাদের সভায় (যোগদানের ‘কোন 
স্যোগ আমার হয়নি | ] 

দেখা যাচ্ছে যে শিল্পী গৌষ্টীর মধ্যে এমন কিছু a আছে বা 
সঙ্গীতে স্থরের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে প্রমাণ করার ব্যর্থ 
পরচেষ্টা'করে চলেছে। এখন সুরের স্থান গ্রহণ করবে “নতুন” ধরণের 
সঙ্গীত--“ডোডেক্যাফোনী:” হৈ চে, হলী, চীৎকারের সঙ্গীত ।- কোন 
স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে “ডোডেক্যাফোনী” কথাটির অর্থভেদ করা ‘শক্ত, 
তবে" মনে হয় অর্থের দিক থেকে এটি বোধ হয় ক্যাকোফোনীর সমগোত্রীয় । 
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‘বেশ কথা, .আমরা .কিন্তু স্পষ্টই ক্যাকোফোনী সঙ্গীত বর্জন: করছি । 
সোভিয়েতের মানুষ এই সংগীতকে তাদের আদর্শের বাহক হিসেবে ব্যবহার 
করতে পারে না । | 

আমর! সেই সঙ্গীতের অনুরাগী যা a cal যোগায়, সক্রিয় করে 
'তোলে মানুষকে যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে তেমনই শ্রমের ক্ষেত্রে । সৈনিক যখন 
রণাঙ্গনে যায়, সে সঙ্গে নেয় তার যা কিছু দরকারী, প্রয়োজনীয় জিনিস । তার 
মধ্যে থাকে একটি অর্ক সেনাদলের কুচকাওয়াজে অর্কেরন্রী প্রেরণা 
'দেয়। এই ধরণের অর্কেন্্রী আমাদের সঙ্গীতকাররা পূর্বেও রচনা করেছেন, 
আজো করছেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বোধ .থেকেই। তারা জনজীবন ও 
সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েননি, জনগণের সমর্থনও হারাতে হয়নি তাদের । 

. শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি হলো বিমূর্তবাদ, রীতিবাদ ও অন্তান্ত 

সমস্ত ধরণের বুর্জোয়া বিকৃতি বর্জনের লেনিনবাদী নীতি, যা আমর! একার 
ভাবে অনুসরণ করে এসেছি এবং ভবিষ্যতেও করবো । 

ভাঁদিমির ইলিচ্‌ লেনিন বলতেন যে ভিত বি 
জনকল্যাণের স্বার্থে উৎসর্গীক্কত হওয়৷ উচিত । 

তথাকথিত বামপন্থী শিল্পধারাকে, যা আজ .কিছু লোক প্রশংসার শিখরে 
ভুলতে চাইছেন,ভ্াদিমির ইলিচ, তাকে অন্তত ধরণের ভাড়ামি অস্বাভাবিক ও 
'বেখাপ্পা বলে বর্ণনা! করেছেন । এক ধরণের মিথ্যা পর্য্যন্ত চালু কর! হয়েছে 
যে লেনিন স্বয়ং শিল্পকলায় রীতিগত বৈচিত্রের ব্যাপারে. সহিষ্ণু এমন কি 
সহানুভূতিশীল ছিলেন । দুঃখের বিষয় এই মিথ্যা চালু করার ব্যাপারে একজন 
‘দোষী ব্যক্তি হলেন কমরেড এরেনবুর্গ । স্সৃতি-কথায় তিনি লিখেছেন £ 
«এ, ভি, লুনাচারস্তি আমায় বলেছিলেন যে ১লা মে উৎসবে রেড স্কোয়ার 
' সুসজ্জিত করার জন্যে “বামপন্থী” শিল্পীদের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা! লেনিনকে 
জিজ্ঞীসা করলে, ভ্নাদ্দিমির ইলিচ্‌ জবাবে বলেন £ ‘এ ব্যাপারে আমি বিশেষজ্ঞ 
নই, আমার কচি বোধও অন্তের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাঁই না? । 

এক্ষেত্রে কমরেড এরেনবুর্গও' পাঠকের মনে এক রকম একটা ধারণা 
স্থষ্টি করতে চেয়েছেন যে লেনিন সোভিয়েত শিল্পকলার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন 
আদর্শগত ভাবধারার সহাবস্থান অনুমোদন করতে রাজী ছিলেন । 
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কমরেড এরেনবুর্গ, এটি ভূল কথা! আপনি একথা খুব ভালো করেই 
জানেন যে শিল্প সাহিত্যে লেনিনই স্বয়ং পার্টির আদর্শ ও দলীয় মনোভাব 
অনুসরণের প্রবক্তা ছিলেন৷ পরবর্তী কালে গোকীঁ ও অন্যান্য লেখকবৃন্দ 
উৎসাহের সঙ্গেই এই নীতি সমর্থন করেছিলেন যে সোভিয়েত শক্তি, শ্রমিক 
শ্রেণীর, স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম ও'সাম্যবাদের বিজয় লাভের জন্যে সংগ্রামই' 
হবে ভীদের লক্ষ্য! 

গোকাঁরি “মা” উপন্তাসে এই দলীয় চেতনা, উচ্চ. আদর্শ ও লি 
দক্ষতাকেই লেনিন অকুঠ প্রশংসা 1 করেছিলেন । 

শিল্পকর্মের শক্তি শিল্পীর দক্ষতা, রিনি 
নিহিত ৷ হয়তো বা একথা সকলের মনঃপুত নয় । কখনো শিল্প সাহিত্যে 
আদর্শগত স্বচ্ছতার বিরুদ্ধে আড়ম্বরপূর্ণ ও উপদেশমূলক এই ছদ্মনামের 
আড়ালে আক্রমণ চালানো হয়। এই ধরণের অভিমত অকপটে প্রকাশ- 
পেয়েছে, নোভিমির পত্রিকায় নিক্তাসভের মন্তব্য “সমুদ্রের ছুই তীরে *. থেকে । 
«ইলিচা জান্তাভা” ছায়াচিত্রের আলোচনায় তিনি লিখেছেন £ “ খুৎসিয়েভ 
ও শপালিকভের কাছে আঁমি অসীম কৃতজ্ঞ যে.তীরা ছবিতে গোঁফ দাড়ী পাকা! 
কোন বয়োবৃদ্ধ' শ্রমিককে হাজির করেন নি। যে সব কিছু বোঝে, সব কিছুর 
জন্যেই যার একটা স্পষ্ট, তৈরী ব্যাখ্য। মজুত আছে। যদি এরকম কোন 
চরিত্র এসে হাফির হতো তার উপদেশাবলী দিয়ে, জালে হবি ছি 
মারা যেত |” 

এই ধরণের মন্তব্য করেছেন একজন সোভিয়েত লেখক, একটি সোভিয়েত 
পত্রিকায়! একজন বয়োবৃদ্ধ শ্রমিক সম্পর্কে এধরণের হঠ কারী ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ 
মন্তব্য পড়ে কেউ ক্রোধান্বিত না হয়ে পাবেনা । আমি মনে করি কোন 
সোভিয়েত লেখকের পক্ষে এই সুরে কথা বলা অনুমোদনের সম্পূর্ণ অযোগ্য । 

তাছাড়া যে মন্তব্যের কথা বলা-হলো সেটি কেবল শিল্পকলার কোন একটি" 
বশেষ নিদর্শনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, তাকে একটা নীতি হিসেবে 
খাড়া করা হচ্ছেঃ যা আমাদের শিল্প সাহিত্যে কোন মতেই গৃহীত হতে 
, পারে.না। এই ঘটনা স্বভাবতই আমাদের তীব্র প্রতিবাদের কারণ হয়ে 
উঠেছে । 


। 
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লেসিনবাদী পাটির নেতৃত ই আমাদের সমস্ত সাফল্যের বাস্তবভিত্তি 


মাঝে মাঝে শোনা যায় কেউ কেউ চরম ব/ভিস্বাধীনতার কথা নিয়ে” 
আলোচনা করছেন । জানি না ভারা ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন কিন্তু আমি মনে 
করি কোন সময়েই এমন কি সম্পর্গ সাম/বাদের রিকাশ পর্বেও, চরম র্যক্তি 
স্বাধীনতা থাকবে না'। তার কালেও ভাদ্র ইলিচ, লেনিন “চরম স্বাধীনতার” 
প্রবক্তাদের দারীর জরাবে বলেছিলেন, আমর গরমত্বে” বিশ্বা্ করি না? । 
(রচনা সংগ্রহ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯, রুশ সংস্করণ )। সাম্যবাদী ষমাজেও 
ব্যক্তির ইচ্ছাকে সমাজের সামগ্রিক ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে । 
এরকম ন! হলে শৃঙ্খলাবিহীন, নৈবাজ বাদী র্যক্তি-ইচ্ছা! বিরোধের বীজ ছড়িয়ে 
সমাজ জীবনকে ভেঙ্গে ছুড়ে দেবে | শুধু সমাজতান্ত্রিক সমাজ নয়, যে ক্লোন 
সমাজ, যে কোন সমাজ ব্যবস্থা, এমন কি জনগণের সবচেয়ে ছোট যোগ 
প্রচেষ্টাও সুশৃঙ্খল নির্দেশাত্বক নীতি ছাড়া অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না ! 

একথা আজ আর নতুন করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না খে সমাজ, 
বিকাশের প্রতিটি স্তরে, আদিম সমাজজীবন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত, 
মানুষ এক্যবদ্ধ হয়েছে, যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়েছে বাচার উপকরণ সংগ্রহ করার 
জন্যে । সমকালের জীবন ধারায়, এই আণবিক, উন্নত তড়িৎ শক্তি, স্বয়ংক্রিয় 
শক্তি, সাইবারনেটির্ম্‌ ও বিপুলায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার যুগে, সমাজের বস্তগত 
উৎপাদন ও জনগণের ভারজগতের মধ্যে, সমাজের প্রতিটি পারস্পরিক যোগ- 
স্থত্রের ক্ষেত্রে, সংগঠন, ষন্গতি ও সমন্বয়ের সুষম বিকাশর প্রয়োজনীয়তা 
আরো বেশি। কেবল তখনই বিজ্ঞানের চরম ব্যবহার মানুষ করতে পারে 
মানুষের কল্যাণে । - , । 

সাম্যবাদী সমাজে যৌথ ইচ্ছা থেকে বিচ্যুতি, সামাজিক শৃস্খলাভঙ্গ করা 
কি সম্ভব হুতে পারে? হতে পারে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় সেগুলি হবে 
ব্যক্তিগত ব্যাপার । এটা মনে করা যায় না যে গে সমাজে কোন মানসিক 
বিশৃঙ্খল! থাঁকরে না, শয়াজের নিয়ম কানুন কোন অসুস্থ মানসিরুত! থেকে 
কেউ ভর্গ করার চেষ্টা করবে না । আমি একেরারে সঠিকভাবে না হলেও 
বলতে পারি য়ে সেখানে সমাজের হাতে এমন কোন উপায়, উপকরণ থাকবে 


৪ / 


8 


যাতে উন্মাদের উন্মত্ততাকে সংযত করা যায় । আজো! উন্মাদদের এমন ভাবে 
বেঁধে ছেদে আটক রাখা! হয় যেন তারা হঠাৎ ক্রোধোম্ভ হয়ে অন্যোর বা নিজের 
চক্ষৃতি করতে না পারে । 
সাম্প্রতিক পরিবেশে আমাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পুরাণো কালের 
মনোভাবের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সংগ্রাম চালাতে হবে এবং আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে সুগঠিত শ্রেণীশক্রর আক্রমণকে প্রতিহত করতে হবে । মুহূর্তের জন্তেও 
একথা ভুলে থাকার কোন অধিকার আমাদের নেই । এই সময়েই কেউ কেউ 
সচেষ্ট হয়েছেন আমাদের: শান্তিপূর্ণ আদর্শগত সহাবস্থানের পথে ঠেলে দিতে 
আর সেই সুযোগে “চরম স্বাধীনতার” বস্তাপচা ধারণা চালু করে দিতে । 
যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ মানসিক ধারণাকে সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে চায় 
সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে এবং তার নিরিখেই, সমাজতান্ত্রিক সমাজের 
সৰ্বজনস্বীকৃত নীতির বিরোধিতায়, সকলের আহ্থগত্য দাবী করে, তাহলে 
পরিণামে মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারা ও সমাজের কার্যকলাপ বিদ্বিতঃ বিশৃঙ্খল 
না হয়ে পারে না। সমাজ কখনও অরাজকতা ও ব্যক্তির ইচ্ছাকে এভাবে , 
অনুমোদন করতে পারে না । | | 
সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্দেশক শক্তি হলো সোভিয়েতের কমিউনিষ্ট . 
পাটি । সোভিয়েতের সমগ্র জনগণের ইচ্ছার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে এরই মধ্যে, 
আর তার কাজের মৌল লক্ষ্য হলো জনগণের প্রধান স্বার্থরক্ষার জন্ে সংগ্রাম : 
কর! জনগণের বিশ্বাস পাটি অর্জন করেছে, তার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, রক্তের 
. বিনিময়ে আজো অর্জন করে চলেছে । সাম্যবাদের সংগঠনের, রূপায়ণের 
পথে, যা কিছু জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী, পাটির প্রচেষ্টা হবে তাদের 
অপসারণ করা । : 
মানবতার প্রশ্নে আমাদের স্বচ্ছ চিন্তার সূত্রপাত করতে হবে যে, কোন ' 
জিনিস কার পক্ষে ভালে! আর কোনটিই বা কার পক্ষে ক্ষতিকর । অন্ত সব 
প্রশ্নের মতো! এ প্রশ্নও আমরা বিচার কৰি শ্রেণীচিন্তা থেকে, শ্রমজীবী মানুষের 
স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে । পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে যতোদিন শ্রেণীগত 
বিভেদ থাকবে, ততোদিন জীবনে চরম ভালো বলে কোন কিছু থাকতে 
পারে না। বুর্জোয়াদের পক্ষে যা ভালো, সামাজ্যবাদীরা য! ভালো বলে, 


৫৫ 
শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তার চেয়ে মারাত্মক আর কিছু হতে পারে না। 
চতি হজ যা হরর জারা বি কিছু বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদীরা 


, স্বীকারই করে না। 


আমাদের নীতি সকলে স্পষ্টভাবে উপলদ্ধি করুক, বিশেষত তাঁরা, যাঁরা 
আমাদের উপর আদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাপিয়ে দিতে চাইছেন 
তারা করুন, এটাই আমরা চাই। রাজনীতি তামাসার বিষয় নয়। তাই যে 
কেউ আদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথ! বলছেন, বাস্তবের বিচারে 


. “তিনি সাধ্যবাদ-বিরোধিতায় পৌঁছে যাচ্ছেন । সাম্যবাদের শত্রুর! চাঁয়.আদর্শের 


ক্ষেত্রে আমাদের নিরস্ত্র করে ফেলতে | শীস্তিপূর্ণ আদর্শগত সহাবস্থানের 
এট্রোজান ঘোড়া” আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে বিয়ে, এরই স্বপক্ষে 
প্রচার চালিয়ে, তারা তাদের বিশ্বাসঘাতক , লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার 
চেষ্টা করছে । 

: আমরা সুনিশ্চিত যে আমাদের মার্ক্স বাদী-লেনিনবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে, 
সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের শক্রদের সমস্ত প্রচেষ্টা, শ্রমিক শ্রেণী, যৌথ খামারের 
ক্কষক ও জনগণের বুদ্ধিজীবী অংশের সুদৃঢ় আদর্শগত ও রাজনৈতিক এঁক/বন্ধ 


: শক্তির উপর প্রতিহত হয়ে চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যাবে । 


সংবাদপত্র, রেডিয়ো সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, ছায়াচিত্র ও মঞ্চাভিনয়, 
'এসরই পার্টির আদর্শগত সংগ্রামের তীক্ষ হাতিয়ার । পাঁট লক্ষ্য রাখে যেন 
এই আদর্শের হাতিয়ারগুলি সর্বদা তীক্ষমুখ,. রণোন্মুখ হয়ে থাকে, শত্রুর 
বিরুদ্ধে অভ্রান্ত আঘাত হানার জন্যে । পার্ট তাই, এই হাতিয়ারের ধার 
ভেৌতা করে দিতে, তাদের দুর্বল করে দেওয়ার জন্যে, কাউকে প্রশ্রয় 
দিতে পারে না। | রা 

সোভিয়েতের সাহিত্য ও শিল্পকলা কমিউনিষ্ট পাঁ” ও তার কেন্দ্রীয়, 
কমিটির প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় গড়ে ওঠে। পাটি তাই গড়ে তুলেছে প্রতিভা- 
সম্পন্ন বিশিষ্ট লেখক; শিল্পী, সংগীতকার, ছায়াচিত্র ও মর্শভিনয়ের শিল্পী 
শ্রেণী, যারা লেনিশবাদী পাটি ও জনগণের সঙ্গে নিবিড়, অচ্ছেগ্ বন্ধনে জড়িত 
থেকে? তাদের কাজ করে যাচ্ছেন । | 

' পাটি, জনসাধারণ ও লেনিন অচ্ছেদ্য, নিবিড় ভাবে জড়িত লেনিনের আদর্শ ই 
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পাটি, ও জনগণের আদর্শ । করি ভ্দিমির মায়াকভ স্কির করিতায় দেখি 
তারই সুন্দর প্রকাশ £ | 
পাটি ও লেনিন 
এঁর! হলেন যমজ ভাই । , 
ইতিহাস জননীর চেয়ে 
আর মূল্যবান কি হতে পারে ? 
আমর! বলি £ “লেনিন,” 
আমর! বোঝাতে চাই £ “পাটি ৮ 
আমরা বলি £ “পাটি” 
আর বোঝাতে চাই £ «লেনিন 1” 
। লেনিনবাদী পাটি হলো জনগণের অগ্রনী, বিশ্বস্ত ও মুখ্য সংগ্রামী অংশ ৷ 
আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিক, তা সে হোক না কেন_-শ্রমিক অথবা 
যোঁখ খামারের কৃষক, বিজ্ঞানী অথবা সাহিত্যিক শিল্পী অথবা সংগীতরার,__ 
জনগণের সস্তানসন্ততি তারা, তাই জনগণের জীবনধারা থেকে, তাদের 
সৃজনশীল কর্মপ্রচেষ্টা থেকে তারা দূরে সরে থাকতে পারে না, বিচ্ছিন্ন, বিচ্যুত 
হতে পারে না। জনগণের মিলিত অস্তিত্বে অংশগ্রহণে, সহমম্িতায়,. 
শিল্পীর সভা বিপরীতধর্মী হয়ে যায় না, দুয়ে মিলে গড়ে ওঠে তার অখণ্ড রূপ ৷ 
যে সব শিল্পকর্মীরা সমাজে তাদের স্থান কোথায় আজো বুঝতে পারেননি” 
তাদের সেই উপলব্ধি আনতে আমাদের সাহাঁষ্য করতে হবে । 
যে রকম একজন সংগীত পরিচালক লক্ষ্য রাখেন ঘেন তার অকেন্রীর, 
প্রতিটি বাদ্যযন্ত্র পরস্পরে মিলিত ভাবে গড়ে তুলতে পারে সুরের সুষম যৃষ্ছর্না, ঠিক 
সেই ভাবে সামাজিক-_-বাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমস্ত মানুষের প্রচেষ্টাকে একই 
লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হলো পার্টির কাজ । 
পাটির নির্দেশনায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ তাই চেষ্টা করে চলেছে যাতে 
জনগণের স্বাভাবিক জীবনধারার যা কিছু পরিপন্থী, বাঁধাস্থষ্টিকারী তাদের 
অপসারিত করে; সাম্যবাদ সংগঠনের প্রয়োজনীয় বস্তুগত, সাং ও 
আদর্শগত উপকরণ গড়ে তোলা যায় । 
সোভিয়েত *সমাঁজের ভাবজগঁতে এদেশের শিল্প সাহিত্যের ক্রমোহ্বতি, 
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' খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে; সে কারণেই রীতিগত বিক্বৃতির 
বিরুদ্ধে পাটির এই সমালোচনা ৷ শিল্প সাহিত্যের যে নিদর্শন মান্ুের মনে 
প্রেরণা যোগায়, তাদের শক্তিকে সংহত করতে সাহাষ) করে, পার্টির সমর্থন 
আছে কেবল তাঁদের জন্তে । যে শিল্পকর্ম জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী, তাদের 
নিন্দা করার অধিকার সমাজের আছে । 

আমাদের প্রাণধারণের উপকরণ যার। স্থষ্টি করছে, তাদের প্রতি আমাদের 
স্কতজ্ঞতার খণ পরিশোধ করতে হবে শ্রমের মূলো। মধুচক্র যেমন প্রতিটি 
মৌধাছির পরিশ্রমের ফল, তেমনই সমাজের বস্তুগত ও ভাবগত সম্পদ নির্মাণে, 
প্রতিটি মানুষকেই দিতে হবে তাঁর শ্রমের অর্ঘ্য । হয়তো! এমন মানুষ আছে 
যারা বলবে একথার সঙ্গে তারা এক মত নয় । এ হলে! ব্যক্তির নির্ধাতিন, 
পুরাতনের পুনরাবৃত্তি । সে কথার জবাবে আমি বলবো ঃ যে সুগঠিত সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজে আমরা বাস করছি সেখানে ব্যক্তির স্বার্থ সমাজের সামগ্রিক 
স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, মোটেই তার! পরম্পরবিরোধী দয় । 

পাটির নীতি তাই এক দিকে সমাজের যৌথ বের, অন্ঠদিকে প্রতিটি 
মানৃষের ব্যক্তিগত স্বার্থের যথার্থ প্রকাশ এ নীতি কার্যকরী করছে পাটির 
একান্ত বিশ্বস্তজন ও পাটি কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত ও ক্ষমতী্রাপ্ত ০ 
কমিটি । . 

স্ছজনশীল শিল্পের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় কমিটি তাই শিল্পসাহিত্যের প্রতিভাবান 
খ্যাতিমান স্রষ্টা ও তরুণ উদীয়মান শিল্পী, উভয়ের কাছেই দাবী করে, পার্টির 
‘নীতির প্রতি জ্বিচল আহ্ুগতা । 5 

ব্যক্তিপূজার বুগেসোভিয়েত সমাজের অবস্থা এবং সে সমাজেরই চলমান 
জীবনের কাহিনী/অবল্বনৈ রচিত বহু শিল্পকর্ম, সাম্প্রতিককালে সোভিয়েতের 
বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । পুস্তকীকারে তাদের অনেকগুলিই 
আত্মপ্রকাশ করেছে । অতীতের কষ্টময়, জটিল সামাজিক পরিস্থিতির স্বরূপ 
উপলব্ধি করার আগ্রহ, লেখকদের স্বাভাবিক । এই যুগ সম্পর্কে অত্যন্ত তীক্ষ, 
সমালোচনামূলক বিভিন্ন বচন! কেন্দ্রীয় কমিটি সমর্থন রুরেছে । 

কিন্ত এই সময়ে আবে কিছু কিছু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি 
আমাদের মতে, ব্যক্তি-পৃজা যুগের অবস্থা ও ঘটনাঁবলীর একপৈশে, অধথার্থ 
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এবং বলা যায় ভুল ছবি তুলে ধরেছে এবং *পার্টির ফিশতি কংগ্রেসের 
পর থেকে যে নীতিভিত্তিক, মৌল পরিবর্তন সুরু হয়েছিল সামাজিক রাজ- 
নৈতিক ও ভাৰ জগতে এবং আজো চালু আছে তাকেও সঠিক রূপদান করতে 
পারেনি । কমরেড এরেনবুর্গের বর্ণনাধমী রচনা, “দি থকে আমি এই 
গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি বলে মনে করি । 

বরফ গলার সময়ের সঙ্গে অঙ্গাঙদীভাবে জড়িত থাকে অস্থায়িত্ব, পরিবর্তন- 
শীলতা, অসম্পূর্ণতা ও প্রকৃতির তাপমাত্রার ওঠানামার বৈচিত্র্য, যখন বোঝা 
শক্ত হয় যে আবহাওয়া কি ধরণের হবে এবং কবে হবে। এই ধরণের 


একটা সাহিত্যস্ুলভ রূপকের মাধ্যমে, সোভিয়েত সমাজে স্তালিনের মৃত্যুর 


সামাঙ্ছিক রাজনৈতিক পরিবেশ, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও ভাবজগতে কি জাতীয় 
নীতিভিদ্তিক পরিবর্তন ₹ চিত হয়েছে তার পরিমাপ করা যায় না । 

আগামী দিনের সাম্যবাদী সমাজের উজ্জল, স্বচ্ছ ছবি আমাদের জনগণের 
সামনে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমকালের মানুষেরা যে সাম্যবাদী সমাজের 
বাস্তবতায়, সুখী ভবিষ্যতের দিনগুলি প্রত্যক্ষ করতে পারবে, এই ধারণাটাই 
সোভিয়েতের মানুষকে কাজে প্রেরণা যোগাচ্ছেঃ নবতর কর্মোগ্ভমের পথে নিয়ে 
যাচ্ছে ।- আজ এদেশের মানুষ মুক্ত বাতাসে, নিঃশ্বাস নিতে পারে, একে 
অঙ্কে বিশ্বাস করতে পারে, তার মধ্যে সন্দেহের রেশ থাকে না, তাদের সম- 
কাল ও অনাগত কালের জীবনধারা য় বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পেরেছে, এর সব 
কিছুই সম্ভব হয়েছে সমাজের মৌল শক্তি, দৃঢ় বনিয়াদের জন্তে । 

স্তালিন ব্যক্তি-পুজার প্রতিক্রিয়াকে নির্মূল করে, কমিউনিষ্ট পার্টি, জনগণের 
কৰ্মশক্তি, উদ্যোগে, উদ্ধমের অবাধ প্রকাশে যে বাধার প্রাচীর মাথা তুলে 
দাড়িয়েছিল, তাকে অপসারিত করে, তাঁদের সজনী প্রতিভার অবাধ স্কুরণের 
অনুকুল পরিবেশকে গঠন করে দিয়েছে । 

পাটি ও জনগণের জীবনে সুরু হয়েছে একটা নতুন যুগ । ব্যক্তি-পৃূজার 


মারাত্বক প্রতিক্রিয়াকে অতিক্রম করে, পরাস্ত করে, রাষ্ট্র জীবনে ও পার্টির : 


অভ্যন্তরে লেনিনের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । পাটির লক্ষ্য হলো 
তার সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে পূর্ণাজ সিমি সমাজ গঠনের কাজে 
সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা, শক্তিকে সংহত করা! । 
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রিস্ত এর অর্থ এটা নয় যে ব্যক্তি-পূজার বিরোধিতা করার পর আমরা 
ঘটনাকে ছেড়ে দিয়েছি তার নিজস্ব গতিতে পথ বেছে নিতে, শাসনক্ষমতাকে 
শিথিল করে দিয়েছি, সমাজজীবনকে সমুদ্রে নিয়ন্ত্রণহীন জাহাজের মতো ভেসে 
বেড়াতে দিয়েছি আর তাই যার প্রাণ যা"চায় তাই করবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন 
হয়ে। না, মোটেই তা নয়। পাটি তার নির্দিষ্ট লেনিনবাদী নীতি পূর্বেও 
যেমন অবিচলভাঁবে অনুসরণ করে এসেছে, ভবিষ্যতেও তাই করবে, আদর্শের 
ক্ষেত্রে কোন ইতস্তত মনোভাব এবং সোভিয়েত সমাজজীবনের .স্বীকৃত নীতির 


_ কোন ব্যতিক্রমের বিরুদ্ধে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে যাঁবে। 


সাহিত্যে ব্যক্তি-পৃজার যুগের সঙ্গে জড়িত আরেকটি বিষয়; যা নিয়ে বেশ 
আলোচনা চলেছে, সে সম্পর্কেও আমি কিছু বলতে চাই । সাহিত্য পত্রিকা 
প্রকাশনাগুলিতে শোনা যাচ্ছে নির্বাসিত, কারারুদ্ধ ও ক্যাম্প জীবনের অভিজ্ঞতা - 
ভিত্তিতে রচিত পাণ্ডু লিপির একেবারে বান ডেকেছে । 

আবার বলি কোন রচনার. উপজীব্য হিসেবে এই জাতীয় অভিজ্ঞতার 
যথাযোগ্য ব্যবহার নিতান্ত দুরহ কার্ড । আর এই জাতীয় বক্তব্যও নিতান্ত 
মারাত্মক । যে মানুষ বর্তমানের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী নয়, এদেশের ও 
পাটির ভবিষ্তৎ সম্পর্কে যার দায়িত্ববোধ যতো কম, তার পক্ষে সহজ উত্তেজনা 
স্থষ্টি করার জন্যে এই জাতীয় “মুখরোচক” বক্তব্যের উপর সাগ্রহে হাক্কা মনে . 
লাফিয়ে পড়া, তাদের কাজে লাগানোর লোভ সংবরণ করা কষ্টকর । 

এ রকমের উত্তেজনাময়, মশলাদার মুখরোচক জিনিসের উপর কারা 
ঝাঁপিয়ে পড়বে? গলিত প্রাণী দেহও জঘন্ত আঁবর্জনার গন্ধে যেরকম 
কীট পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, তেমনই এই মুখরোচক জিনিসের গন্ধে আকৃষ্ট হবে 
বড়ো বড়ো কীট পতঙ্গ, বিদেশের নোংরা বুর্জোয়া মনোভাবের ধারক ও 
বাহকরা । 

আমাদের শক্রর মনে যারা আনন্দের সঞ্চার করতে চায়, তারা সহজেই 
সে কাজ করতে পারে । কিন্তু যারা জনগণের ও. পাটির স্বার্থ সাধন করতে চায় 
তারা কোন ঘটনা কাহিনী বাছাই করে, তাকে বিচার করে যদি মনে করে একে , 
কাজে লাগানো সম্ভব, তাহলে জনগণের কল্যাণ কামনায়। তাকে যথার্থ শিল্পরপ 
দেবে। যেন সেই শিল্পরূপ জনগণের শক্তিকে আরো জোরদার করতে পাঁরে 
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এবং পার্টিকে জনশক্তি সংহত করে মহান আদর্শের দিকে ভ্রুত এগিয়ে যেতে 
সাহায্য করতে পারে । কিন্তু অনেকের পক্ষেই একাজ সহজ নয়, সম্ভব নয়, 
যদিও দৃশ্ততঃ মনে হয় অনেকেই এই ধরণের ঘালদশলা ব্যবহার করতে রীতি 
মতো আগ্রহী ৷ 

এ জাতীয় ঘটনা বাবহার করার বিষয়ে লেখকদের যথেষ্ট স্থুবিবৈচন। থাকা 
উচিত। যদ্দি সমস্ত লেখকই তাদের শিক্পকর্সের উপজীব্য হিসেবে একই ' 
ঘটনাবলী ব্যবহার করতে থাকেন, তাইলে কোন্‌ জাতের শিল্পকর্ম আমির! 
পেতে থাকবো । 

কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে বহু চিঠি এসে পৌঁছেছে, যাতে পত্রলেখকরা, কোন 
কৌন শিল্পকর্মে আমাদের দেশে ইহুদীদের অবস্থার অযথার্থ বর্ণনা পড়ে উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছেন। আপনারাও হয়তে। অনেকে ইংরেজ দার্শনিক বার্ড 
রাসেল ও আমার মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছে তাতে লক্ষ্য করেছেন যে 
বুর্জোয়া সংবাঁদপত্রগুলিতে কিভাবে অপপ্রচার চালানো ইচ্ছে । 

গত ডিসেম্বরে ইয়েভতুশেঞ্চোর কবিতা “বাবি ইয়ার”কে কেন্দ্র করে থে 
সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেখানে আমরা এ বিষয়ে বলেছি । অবস্থা যা সৃষ্টি 
হয়েছে তাতে এই বিষয়টি পুনধিবেটনা করা .খেতে পারে । 

এই কবিতা কেন সমালোচনা কর! হয়েছিল ? সমালোচনার অগ্যতম কারণ 
ছিল এই খে, কবি সততার সঙ্গে বাবি ইয়ারে, যে ব্যাপক নরহত্য! ফ্যাসিস্তদের 
দ্বারা সংঘঠিত হয়েছিল, তাকে উপস্থিত করতে পারেন নি, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
অভিযোগ ধ্বনিত করতে পারেননি । কবিভীতে যে ভাবে ঘটনাটি বলী 
হয়েছে ভাতে যেন মনে হয় ফ্যাসিস্ত ব'রিতার শিকার হয়েছিল একমাত্র 
ইহুদীরা । অথচ এটি সকলেরই জানা আছে যে হিটলারের থুনেরা বহু সোভি- 
য়েতের মানুষ, রুশ ও ইউক্রেনীয়দের সঙ্গে ইহুদীর কোন তফাৎ করেনি । 
কবিতাটি স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে কবির রাজনীতি সচেতনতা অপূর্ণ তো বটেই, 
ইতিহাস জ্ঞানও পর্যাপ্ত নয় । 

কি জন্ে, কাদের জন্যে এটা প্রধোজিন হয়েছিল দেখাবার যে আমাদের দেশে 
এসে বিদেশী একদল অত্যাচারী বৈষম্যমূলক আচরণ করে শুধু ইহুদীদের 
উপরই অত্যাচার চালিয়েছিল ? এটা তো সত্য ঘটনা নয় । অক্টোবর বিপ্র- 
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বের পর থেকে সোভিয়েত দেশের সমস্ত মানুষের মৃতে| ইহুদীরাও সমস্ত 
বিষয়ে সমানাধিকার পেয়ে আসছে। আমাদের দেশে ইহুদী সমস্তা বলে কোন 
সমস্ত৷ নেই । তাই যারা আজ এই আবিস্কার করেছেন; তারা যে দাসস্থলভ . 
এমনোৰৃত্তি নিয়ে অন্তের অনুকরণ করছেন সেকথ। নিশ্চয়ই বলা যেতে পাবে । 

রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর নির্যাতস ও অবদমনের বিরোধী | 
আর সেটা শুধু আজকে নয়) বিপ্লবপূর্ব যুগেও তারা এই রকমই ছিল । 

বিপ্লবের পূর্বে আমি বাস করতাম - খনিশ্রমিকদের সঙ্গে । জারতনত্র” পূজি- 
পতি, জমিদার ও বুর্জোধ়ারা প্ররোচনায় যাঁদের ইৎদী-নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডে 
অংশ গ্রহণ করেছে বলে সন্দেহ করতো । শ্রণিকরা তাদের বর্জন করতো! । 
শ্রমিক শ্রেণীর মন বিপ্লবের দিক থেকে সরিয়ে"ভিন্ন পথে চালনা করার জন্যে 
এই জঘন্য নৃশংস কাজে প্রশ্রয় দেওয়া হতো! ৷ ইহুদী নির্যাতন পরিকল্পনা 
রঁপায়িত, সংগঠিত ইতো পুলিশ আরক্ষা বাহিনী ও ব্ল্যাক হাণ্ডে ড দলের 
সদস্তদের প্রচেষ্টায় ঘবি। সমাজের পাঁক শ্রেণীচ্যুত জঞ্জালদের মধ্য থেকে 
লোক নিয়ে দল ভারী করতো । শহরে শহরে অনেক মজুতদার, মালিকরা 
কাজ করতো এদের এজেন্ট হয়ে । 

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বিখ্যাত বলশেঁভিক ৪ বব এন বোম্যানের 
কথা । তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন না। কিন্তু আৱক্ষ! বাহিনীর কথায় 
মস্কোর এক মজুতদার তাকে গুলী-করে হত্যা করে । 

রুশ শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক তার উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছেন গোকীঁ, তার 
সুবিখ্যাত উপন্তাস+ “মাতে | বিপ্লবী অমিক শ্রেণীর মধ্যে কোন জাতি 
পার্থক্য ছিল না বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ সমবায়েই তা গড়ে উঠেছিল । মনে 
করুন তাদের কথা, রাশিয়ার শ্রমিক পাভেল ভ্াসভ, আর ইউক্রেনের আন্দেই 
নাখোদকাঁর কথা৷ 

আমার শৈশব, যৌবন কেটেছে, ইহুদীদের সঙ্গে ঘুজোভকায়, | যে কার- 
নায় আমি কাজ করতাম, সেখানে কিছুকাল আমি ছিলাম ফিটার ইয়ীকভ, 
আইশাকৌভিউ কুটিকভের সহকর্মী ৷. ইয়াকভ, ছিল- একজন দক্ষ শ্রমিক । 
শ্রমিকদের মধ্যে আরো অনেক ইহুদী ছিল। মনে আছে যেখানে তামা 
- চালাই করা হতো; সেই কাজের সবঠেয়ে দক্ষ শ্রমিকটি ছিল একজন ইইদী । 
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তার কর্মপটুতার প্রশংসায় সবাই মুখর ছিল। বহুবার আমি তাকে দেখেছি? 
বেশ মনে আছে খুব ধর্মভীরু লোক ছিল সে। তাই শনিবারে কোন কাজ 
করতো না । কিন্তু যে হেতু কারখানার অন্য রুশ, ইউক্রেনীর শ্রমিকরা কাজে 
আসতো? তাই সেও আসতো কারখানায় । সারা শনিবার দিনটা কাজ না 
করেও সে কাটাতো কারখানায় আর সকলের সঙ্গে ! | 

কারখানায় কতো জাতের শ্রমিক ছিল, কেউ রুশ, কেউ ইউক্রেনীয়ঃ কেউ ' 
ইহুদি, আবার কেউ বা ল্যাট ভিয়া, এন্তোনিয়ার লোক | মাঝে মাঝে এমনও 
হয়েছে যে কোণ শ্রমিকের কোন জাত, তা কেউ জানতে পারেনি, জানতে 
চায়নি । যে জাতই হোক না কেন (সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক ছিল; 

ভ্রাত্রমুগক । 

এই হলো শ্রমিক শ্রেণীর একতা, সর্বহারাদের আত্ত্শতিকতা । 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফরের .সময়, একদিন মোঁটরে লস্‌ এঞ্জেল্‌সে - 
সেখানকার ডেপুটি মেয়রের সঙ্গে পরিচয় হলো । তিনি রুশ ভাষায় আলাপ, 
সুরু করলেন, মনে হলো ভাষাটা! ভালো না জানলেও, বলাটা বেশ সড়গড়, 
আছে। তীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 2. ; 


“রশ ভাষা আপনি জানলেন কি করে ?” 
“ওঃ আমি যে রস্তভে থাকতাম । আমার বাবা দ্বিতীয় গিন্ডে বাবসা, 
করতেন ৷? 


এ ধরণের লোকের! তখন সেন্ট পিঁটা'সবার্গে বাস করতো_এবং অন্য 
যেখানে খুশি বসবাস করতো । | 

তাহলে দেখুন) জারতন্তরের যুগে, কারখানায় আমার সহকর্মী কুটিকভের 
মতে! ইহুদীরা যেখানে খুশি বাস করতে পারতো না, অথচ লস্‌ এঞ্জেল্‌সের 
ডেপুটী মেয়রের বাবার মতো ইন্ুদীর!, যেখানে চাইত সেখানেই থাকতে 
পারতো । 
.. জারভন্্ জাতীয়তার সমস্তাটিকে কোন চোখে দেখতেন এর থেকে সেটা 
বোঝা যায় | সমস্তার বিচারেও তখন প্রয়োগ করা হতো শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ? 
তাই বড়ো ব্যবসায়ী, পু'জিপতি কোন ইহুদীর যেখানে খুশি ব্সবাসের অধিকার- 
ছিল । আর দরিদ্র ইহুদীরা রুশ, ইউক্রেনীয় দরিদ্র শ্রমিকদের ছিল সহকর্মী, 


! KE 
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সহধ্মী ৷ আর সকলের মতোই জারশাসিত রাশিয়ার দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে 


' তারা পরিশ্রম করতো, কোন মতে মাথা গৌজার - ঠাই করে কোথাও বাস, 
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করতো, আর মুখ বুঁজে সয়ে যেত বাধ্যতামূলক শ্রমের চাপ । 

পররাজ্যলোলুপ ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধে .দেশপ্রেমের যুদ্ধে এদেশের বিভিন্ন 
আচরণ করেছে। বীরত্ব প্রকাশে ইহুদীরাও সেদিন পিছিয়ে থাকেনি ৷ 
“সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর’ উপাধি তখন অনেকেই শ্োঁর্ষ বীর্ষের পরিচয় 
দিয়ে অর্জন করেছে। সরকারী সন্মান ও পদকও অনেকে পেয়েছে। একজনের 
নাম করতে পাঁরি, জেনারেল ক্রেইজার, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর । বীরত্ব- 
মণ্ডিত গৌরবোজ্জল ভোল গার যুদ্ধে, দ্বিতীয় রক্ষীবাহিনীর তিনি ছিলেন সহকারী 
সৈন্তাধ্যক্ষ । ডনবাস ও ক্রিমিয়ার মুক্তি যুদ্ধেও তাঁর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট, 
গৌরবের | বর্তমানে দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত সেশাদলের তিনি সর্বাধিনায়ক | 

আবার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ' মানুষের রাষ্ট্রদ্রোহিতার নজীরও কিছু আছে ॥ 
একটা ঘটনার কথা বলি। যখন পাউলাসের সেনাদলকে বেষ্টন করে তাদের 
প্রতিরোধ চুর্ণবিচুর্ণ করা হচ্ছিল, তখন পাউলাসের সদর দণ্তর. অধিকার করার 
চেষ্টা করে জেনারেল শুমিলভের নেতৃত্বে ৬৪তম বাহিনী । সামরিক: 
কাউন্সিলের সদস্ত জেনারেল জেড, টি, সার্দিয়ক আমারে একদিন ডেকে 
জানালেন যে, পাউলাসের সদর দপ্তরে ধৃত যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে একজন আছে, 
যে ছিল কিয়েভ শহরের যুব কমিউনিই লীগ কমিটির প্রাক্তন উপদেষ্টা। তার. 
নাম কোগান, | 

«সে ওখানে গেল্‌ কি করে?” আমি ধজিজ্ঞাসা করেছিলাম, “আপনার 
ভুল হয়নি তো ?” ~ 

“না, ভুল আমি করিনি জবাবে কমরেড সার্দিয়ুক বলেছিলেন ॥ 
“পাউলাসের দলে কোগান দোভাষীর কাজ করতো ।৮.. | 

কর্ণেল রমাকাভের নেতৃত্বে আমাদের ঘেকানাইজভ্‌ বাহিনীর হাতেও 
পাউলাসের লোকজন ধরা পড়ে । আর এই বাহিনীর কমিসার ছিলেন কমরেড. 
ভিনোকুণ । জাতে তিনি ইহুদী । ১৯৩১ সালে আমি যখন মস্কোর বোম্যান 
জেলা পাটি কমিটির সম্পাদক ছিলাম, তখন থেকেই ভিনোকুরকে আমি জানতাম ॥ 
দুধ ও মাখনের কারখানায় পাটি কেন্দ্রের তিনি তখন ছিলেন সম্পাদক । 


না 


ডঃ 


" তাহলেই দেখা যাচ্ছে একজন ইহুদী, যখন পাউলাসের বাহিনীতে, দৌভাষীর 
কাজ করছে, আরেকজন তখন আমাদের সেনাবাহিনীতে সক্রিয় হয়ে পাউলাস 


ও তার দোভাষীকে গ্রেপ্তার করেছে । 
মানুষের চরিত্র বিচার করতে হবে তাই জাতিভিত্তিক মাপকাঠিতে নয়, 
শ্রেনীভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে, । 


বিভিন্ন জাতির শ্রমিকের মধ্যে মতানৈক্যের নজীর খোজার জন্যে অতীতের 
আবর্জনা ঘেঁটে আমাদের কোন লাঁভ নেই । জাতীয় শত্রুতা সুষ্টি করার 
জন্তে, ভিন্ন জাতির নির্যাতন করার জন্যে কোন উক্কানি দেওয়ার দায়িত্ব তাদের 
উপর পড়তে পারে না.। সে কাঁজটা শোষণকারীদৈর চাতুরী, কৌশল । আর 
দি বিপ্লবের স্বার্থবিরোধী, জারতন্ত্র জমিদার ও বুর্জোয়াদের তাবেদার, 
ভাড়াটে লোকের কথা! ধরতে হয়, তাহলে বলতে হবে তাঁরা দেশের সব জায়গা! 
থেকেই সব জাতির মধ্য থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল । 

র্যাক হাণ্ডে ডদের নোংরা উস্কানি, শ্ররোচনার জন্টে ঘেমন*রাশিয়ার সমস্ত 
সাধারণ মানুষকে দোষী করা! যায় না, ঠিক তেমনই জাতীয়তাবাদ, “বাও 
জিয়োনিজম, আজে ফ. ও ঝিতোমিরকস্কির. ( ওত সভের ) প্ররোচনা, “জুরাতো- 
ভাইটস”দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৎকালীন ইহুদী সংগঠন ও জারের -গপ্ত পুলিশের 
সঙ্গে জড়িত ইহুদীদের জন্যে, সমস্ত ইইদীদের দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। 

জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্বের নীতি অবিচল দৃঢ়তাঁয় অনুসরণ করে আমাদের 
লেনিনবাদী পাটি, সোভিয়েতের মানুষকে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে সুগঠিত 
করে চলেছে, যেন সেখানে সর্ব প্রকার বর্ণ বৈষম্য ও জাতীয় ঘতবিরোধের 
বিরুদ্ধে তীব্র অসহিষ্ণুতা মূর্ত হয়ে ওঠে । আন্তর্জাতিকতার সেই সুউচ্চ, মহান 
আদর্শ ও জাতিতে জাতিতে সৌনভ্রাতৃত্বের বাণীই, আমাদের শিল্পকলায় উদগীত । 

তাই কেন্দ্রীয় কমিটি, আমাদের সৃজনশীল শিল্পকর্নীদের বিদেশে শুভেচ্ছা! 
সফরের প্রশ্নটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন । 
স্বাধীনতা ও মানব কল্যাণের সপক্ষে যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, সোভিয়েঁতের 
শিল্পী সাহিত্যিকদের তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন, যাতে তাদের 
"শিল্পকর্ম যেন সেই সংগ্রামী চেতনাকৈ দ্ধপায়িত করতে পারে । আন্তর্জাতিকতার 


A. 
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যে ভাবধারা. সোভিয়েতের শিল্পে সাহিত্যে প্রকাশয়ান, তারই মধ্যে প্রতিফলিত 
হয়েছে অন্তান্ত সমাজতন্ত্রী দেশের মানুষের জীবনধারা ও . সংগ্রামের কাহিনী । 
কিন্তু এমন ঘটনাও ঘটেছে ।মাঝে মাঝে যখন সাহিত্যিকদের বিদেশ 
সফরের কোন উপযোগিতা তো দেখা যায়ইনি, বরং দেশের স্বার্থের পক্ষে তা 
ক্ষতিকর হয়ে দীড়িয়েছে। 
বিদেশ ভ্রমণরত বিভিন্ন সোভিয়েত লেখক সাহিত্যিকদের বিবৃতি পড়ে, 
অনেকে, তারা সোভিয়েতের মানুষের সাফল্যের যথার্থ পরিচয় দিচ্ছেন, না, 
যে কোন উপায়ে বিদেশে বুর্জোয়াদের অনুগ্রহপ্রার্থী হচ্ছেন, তা বুঝতে না 
পেরে রিস্মিত হুয়েছেন। এই সর “ভ্রযণকারীরা” ডাইনে.বায়ে নান! ধরণের 
বুর্জোয়া ও অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র সাময়িকপত্র ও সংবাদ সরররাই 
প্রতিষ্ঠানকে সাক্ষাৎকার বিলিয়েছেন যাতে নিজের দেশ্র সম্পর্কে বিস্ময়কর 
দায়িত্রহীনতার সঙ্গে নানা গালগন্প বলতে তাদের বাধেনি | + 
ভি, নেক্রাসভ, কে, পউসতোভ স্কি ও এ, ভোজ নেসেনস্কি প্রমুখ 
লেখকদের ফ্রান্স সফর একটা ছুঃখজনক ছাপ রেখে এসেছে । আমেরিকা 
সফরে বিবৃতিদান করার সময় ভি, কাতাইয়েভ ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন নি । 
. কোন চঞ্চলচিত্ত মান্ুষরে, বিদেশের লোকেরা যেই একটু তোষামোদের 
সুরে কথা বলে, “নব যুগের প্রতীক” বলে অভিনন্দন জানায়, বা এই জাতীয় 
কিছু করে, সে অমনি তুলে য়ায় যে সে কোথা থেকে আসছে, কোথায় এসেছে 
এবং কেন এসেছে আর রারিশ কথা গাল গল্প বলতে সুরু করে । | 
অন্ন কিছুকাল পূর্বে করি 'ইয়েড্‌গেনি ইয়েভভুশেক্ষো পশ্চিম জার্মানী ও . 
ফ্রান্সে সফর করতে গিয়েছিলেন । তিনি সবে মাত্র পারী থেকে ফিরেছেন, 
যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক, ছাত্র ও সোভিয়েত বন্ধুদের সভায় তিমি বক্তৃতা 
বূরেছেন। স্বীকার করতেই হবে, কমরেড ইয়েভ তুশেক্কো যথেষ্ট ম্বোগ্যতার 


£সঙ্গে তার সফর শেয় করেছেন । কিন্তু যদি Lettres Francaisesর . 


মতো! সাহিত্য পত্রকে রিশ্বাস করতে হয়, তাহলে দেখা যায় যে তিনিও, বুর্জোয়া 
মানুষদের প্রশংসার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। 2 | 

বিশ্তয়ের কথা! হুলে! এই যে, এদেশে “বাবিইয়ার্‌ কবিতা কি ধারণা সৃষ্টি 
করেছে সেকথা তার শ্রোতৃমগ্লীকে জানাতে গয়ে কবি বলেছেন যে রুত্রিতাটা! 


৬ 


জনগণের অন্থমোদ্দন লাভ “করলেও, সঙ্কার্ণতাবাদীদের সমালোচনা এড়াতে 
পারেনি । কিন্তু একথা বহুবিশ্রুত যে তার কবিতার সমালৌচনা করেছেন 
কমিউনিস্টরা । | 
কারো! পক্ষে একথা ভু ল যাওয়া সম্ভব হয় কি*করে ; আর*কেনই' বা তারা 
এর থেকে যথাৰীতি সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন না? 
বুর্জোয়া সংবাদপত্ৰগুলি আমাদের শিল্পকর্মের প্রশংসা কেবলস্তখনই করে, 
যখন তাঁরা, এই সব পত্রিকার মতে, “দ্বান্দিক বস্তবাদের চালে আত্মরক্ষার” 
চেষ্টা করেন না, যখন তাদের শিল্পকর্ম “পাটি নীতির” অনুগামী থাকে না । 
সোভিয়েতের কোন মানুষের কাছে এ প্রশংসা দ্বণার্হ । কবি নেক্তাসভের 
কবিতার অন্দর পংক্তিগুলি ভাদিমির ইলিচ, লেনিনের খুবই প্রিয় ছিল? 
তিনি সমর্থনের ধ্বনি শুনতে পান 
প্রশংসার মৃদু, মিষ্ট গুঞ্জরণের মধ্যে নয় 
হিংসার বন্য হঙ্কারের মধ্যে । : 
একথা লিখেছেন সর্বজনবিদিত কমরেড নেক্রাসভ ৷. যার কথা এখনই 
বলেছি ইনি তিনি নন । | 
যে যুগে আমরা বাস করছি, সেই বুগচরিত্রের সম্যক ধারণা সকলেরই 
থাকা প্রয়োজন । 
সমাজতন্ত্র এদেশে চূড়ান্ত ভাবে জয় লাভ করেছে। 'আজ সমাজতন্ত্রের 
সীমান্ত দূর বিস্তৃত । সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদের সংগঠক সৈনিকদের রী 
পৃথিবীর তিনশ’ কোটি মানুষের মধ্যে একশ” কোটিরও বেশি ! 
" কিন্তু আমাদের শক্তি একদিকে যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমাদের শক্রুও 
তেমনই ঘুমিয়ে নেই । সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ভীত হয়ে, সে তার 
অস্ত্রে শান দিচ্ছে, সমাজতন্ত্রের দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্তে ॥ 
সাম্যবাদের শত্রুদের মস্তবড়ো ভরসা সমীজতন্ত্রী দেশগুলির মধ্যে আদর্শগত 
অন্তর্থাতী কার্যকলাপ । কমরেড, এই কথাটাই আপনাদের মনে রাখতে হবে, 
হাতিয়ার তৈরী রাখতে হবে, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে | 
কমরেড, এখানে আমরা আমাদের রাষ্ট্র ও পাটির আদর্শগত কাজের 
পরিপ্রেক্ষিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রশ্নের আলোচনা করেছি । আমরা যে 


৬৭ 
বন্ধুত্বপূর্ণ, কমরেড সুলভ মন নিয়ে এই আলোচনায় যোগদান করেছি, 
আমাদের ষকলের জীবনকে স্পর্শ করে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, 
এই খটনাটাই সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে যে নতুন সিসি 
হয়েছে, তারই স্বাক্ষর বহন করছে । : 

এদেশে শিল্পীর সৃষ্টি যেন তার যথার্থ রূপ গ্রহণ করতে পারে, তা জণ- 
সাধারণ ও পাট গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন। পাটি কর্মস্চীর যে 
'অংশ শিল্প সাহিত্যের উন্নয়নের ধারা বিবৃত করেছে, তা সমগ্র দেশ ও শ্রমিক, 
যৌথ খামারের কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীদের সার্বজনীন অন্থমোদন লাভ করেছে ॥ 

f শিল্প সষ্টিতে এই উন্নয়নের ধারা কতোখানি উৎকর্ষে ও সঠিক ভাবে 

বিকশিত হুবে, ত! নির্ভর করবে শিল্পার ব্যজিসভ। ভা প্রতিভার বেশিষ্টয ও 

জনগণের প্রতি কর্তব্য বোধের নিরিখে । ও 

পার্টি, সরকারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের কর্মীদের নানার 
‘সভা, যেখানে ক্রটি বিছ্যুতির সমালোচনা করা হয়েছে, জীবনের .পরিধিতে 
নবতর কর্তব্যের সীমানা পরিলক্ষিত হয়েছে, তার মূল্যায়ন ও.সংজ্ঞ! নির্ণয় কর! 
হয়েছে, যে মুক্ত খোলা মন নিয়ে সমস্ত আলোচনায় আমরা অংশ গ্রহণ 
করেছি, সেটা এই ইঙ্গিত করে যে আমাদের শিল্প সাহিত্যের সাফল্য ও 
সুল্যবিচারে আমরা এক মত । আমি মনে করি আজকের এই ভাব বিনিময়, 
শির সাহিত্যের অগ্রগতিতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে । 

' সোভিয়েতের শিল্প ও সাহিত্য কর্মীদের তাই আমরা আহ্বান জানাচ্ছি» 
পাঁটির প্রকৃত সহায়ক হিসেবে, তারা লেমিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে 
‘আরে! দৃঢ়তার সঙ্গে সংঘবদ্ধ হোন, সাম্যবাদ সংগঠনের প্রচেষ্টায় নবতর, 
সাফল্যের পথে অগ্রগামী হোন |: | 





টি ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন ) সেবনে আপনার 

ছলে জহারা শ্বীস্থ্যের ড্রত উন্নতি হবে: পুরাতন মহা- 

Ae ৯* ৩ দ্রাক্ষারিষ্ট ফুলফুসকে শক্তিশালী এবং সন্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 


নিৰ এর পর উন 





আাহ্াকোহা পটার _ দ্ধ’ চামচ মৃতসভীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা 


2: আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ধ 
| স্ব ই ও ক্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে * 
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. নন্দন্তত্ত 
কার্ল মার্কস্‌' 


[নিউইয়র্ক থেকে ১৮৫৯-এ প্রকাশিত নিউ আমেরিকান এনসাইক্লো- 
পেডিয়ায়_ (The New American Encyclopedia, a popular 


Dictiontry of General Knowledge) এই প্ৰবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত 


হয়। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত কমিউনিষ্ট রিভিউ পত্রিকায় ১৯৫০-এর মার্চ 
সংখ্যায় এটি পুনমু্রিত হয়-_কার্ল মার্কসের নামে পরের সংখ্যায় এ পত্রিকার 


. সম্পাদকমও্লী জানান যে তীর! খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে প্রবন্ধটি কান! 


. মার্কসের লেখা নয়; কাল মার্কস্‌ ও এনসাইক্লোপেডিয়ায় নন্দনতত্ব সম্পর্কে 


সক 
kd 


লিখতে রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু সীমাবদ্ধ স্থানের জন্য শেষ পর্যন্ত লেখেন নি। 
কিন্তু এই লেখাটি যে কার, তাঁরা জানান নি। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দৃষ্টি প্রবন্ধটির 
দিকে আকৃষ্ট কর! হচ্ছে-যাতে প্রকৃত প্রাবন্ধিকের খোঁজ পাওয়া যায়। 
, প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র-শিল্পী শ্রীমতী করুণ! 
বন্দ্যোপাধ্যায় ।-_সম্পাদক 1] - | 
নন্দনতত্ব প্রকৃতি ও শিল্পে সৌন্দর্যের বিজ্ঞান । এই পদটিকে বর্তমান 
শতাব্দীতে দর্শনের নামতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর স্থনির্দিষ্ট অর্থ 
“ইন্দ্িয়গোচর অনুভূতির সাথে যার সম্পর্ক আছে।”» এ কধাটি এসেছে 
Aisthanomai থেকে, অর্থ ইন্দিয়গ্রাহ ; এর উৎপত্তি 81507879759, অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা। অভ্রান্ততম মনম্তবৃবিদ্গণ স্বীকৃত মানবমনের জ্ঞান, 
ক্রিয়া ও অন্ভূতি ক্ষমতার যে ত্রিগুণিত বিভাগ অথবা বুদ্ধি, ইচ্ছা ও বোধশক্তি, 


' যার য্থান্রমিক অনুরুপ হচ্ছে সত্য শিব ও সুন্দরের ধ্যানধারণা এদের স্বীকার 


করে নিলে দেখা যায় যে বোধশক্তির সাথে নন্দনতত্ববিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং 
বুদ্ধির সাথে তর্কশাস্তরের: সম্পর্ক নীতিশাস্ত্বের সাথে ইচ্ছার সম্পর্ক একই 
চরিত্রের । তর্কশান্ত্র (অতি সাধারণ অর্থে) চিন্তার রীতিনীতি ( Laws of 


৭০ ‘_.. প্ৰবন্ধ পাত্রকা . 


thinkin৪ ) নিরূপিত করে, নীতিশাস্তর ক্রিয়াকে নিরূপিত করে, এবং নন্দনতত্ত 
অনুভূতিকে! চিন্তার চরম লক্ষ্য হল সত্য, ক্রিয়ার চরম লক্ষ্য মন্দ ( ৪০০৫ ) 
এবং বোধশক্তির চরম লক্ষ্য হল সৌন্দর্য । নন্দনতত্ত্ববিজ্ঞান এখনও একটা 
অনিশ্চিত অবস্থায় আছে; এবং বহু বিষয়ে এখনও কতকগুলি অদ্ভূত ধরণের বাঁধা- 
বিদ্বের সন্মুখীন । এর কারণ জাতির মধ্যে এবং ব্যক্তির মধ্যে রুচির অসাদৃশ্ট 
এবং শিল্পজগতের আপেক্ষিক স্বাধীনতা । কিন্তু যদিও রুচির বিধি-নিয়মগ্ডলিকে 
তর্কশান্ত্র এবং নীতিশান্ত্রের নিয়মগুলির চেয়ে কম সুনির্দিষ্ট যনে হতে পারে, 
এ বিয়য়ে সন্দেহ থাকে না যে, মানবপ্রক্ৃতির মধ্যে তাদের ভিত্তি একই, এবং 
তাদেরও সমভাবেই বৈজ্ঞানিক রীতিতে আনা সম্ভব । অবশ্য এ পর্যন্ত দার্শনিকরা 
সৌন্দর্য ও শিল্পের তত্ব ও স্ত্র নির্ধারণে খুব অল্পই একমত হতে পেরেছেন । মাত্র 
দু'টি বিষয় আছে যেখানে তীর! পরস্পরবিরুদ্ধ মতের নন বলে মনে হয় £ 
যধা, স্থন্দর আর্দিক ব্যতীত কিছুই অন্দর হয় না। এবং এই সুন্দর আঙ্দিক 
" প্রকৃতই সুন্দর অথব! শিল্পকর্ম হওয়ার জন্য অবশ্যন্তাবীভাবে ধ্যানধারণার সাক্ষ্য 
দেবে, এর একটা আদর্শ পটভূমি থাকবে, চিন্তার বাহন হবে, এবং মানবমনের 
সমস্ত অথবা প্রায় বৃত্তিগুলির সন্তোষ বিধান 'করবে। নন্দনতত্বকে বিজ্ঞান 
হিসাবে আলোচিত ও বিকশিত করতে হলে ছুইটি পৃথক উপায় আছে ঃ 
অবরোহ প্রণালী (the mehod a 71391), যার লক্ষ্য মনের স্বাভাবিক 
নন্দকতাত্বিক ধারণাগুলি (090915) সম্পর্কে পুঙ্খান্পুঙ্খ অন্থসন্ধান করা, ও 
তাদের মধ্য থেকে একটি বস্তুনিরপেক্ষ পদ্ধতি গড়ে তুলে শিল্পীদের শিল্পস্থষ্টিকে 
তার অনুরূপ হতে আহ্বান করা। আর আছে অনুমান বিধি ( method ৪ 
posteriori | এর কাজ সর্বজনস্বীকুত শিল্পকর্ম থেকে সুরু ১ এই শিল্পকর্মের 
তৃণ্ডিবিধায়িনী শক্তিধা কিসের মধ্যে আছে খু'জে বার করা এবং তার ফলাফল 
বর্তমান শিল্প কর্মের (98196105 Work ০ :৮) সাথে খাপ খাইয়ে ব্যবহারিক ' 
নিয়মকান্থনের ভিত্তিতে একত্রিত করা । এটা সুস্পষ্ট যে, উভয় উপায়ের কোনও 
একটাই এককভাবে (exclusively) অন্ুস্থত হয়ে এর লক্ষ্যে--যথ', সৌন্দর্যের 
বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করা-_-পৌছতে পারে নাঁ। প্রথম উপায়টি পারে না, কারণ, 
এর প্রবণতা হচ্ছে, শিল্পরাজত্ব জুড়ে যে-অবাধ স্বাধীনতা আছে সে সম্পর্কে এর 
অনব্ধানত। (1996 sight ০) । শেষোক্ত উপা যও পারে না, কারণ তার প্রবণতা 
হল শিল্পের আদর্শ উপাদানগুলিকে অগ্রাহ্থ বা অবহেল (981৩০) করা । 
Pythagoras ও Plato থেকে সরু করে, Baumgarten, Kant, Schelling, 


পক) 


নন্দনত ক চা Rin Sort. EEE ৭১ : 


“Schiller, Hegel ও তাদের জারী একাধিক নন্দনতান্বিক দার্শনিকগণ, প্রথম 
লক্ষ্যপথ ধরে অগ্রপর হয়েছেন, গবেষণা করেছেন, (5peculaed )।' শেষোক্ত 
=> লক্ষ্যপথে Aristotle সকলের অগ্রণী, এবং Heinse, Lessing, Wincksl- 
mann, Bayle, Rousseau, এবং ফরাসী, ইংরাজী ও ইতালীয় লেখকগণ, তার 
পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। গাণিতিক প্রতিভাধর হিসাবে Pythagoras, ন্দর 
এবং তার আঙ্গিককে সংখ্যান্গপাতের (numericdl proportions) মধ্যে খু'জতে 
'চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এর গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচন। করার অস্থবিধা এই যে, 
তার ধ্যানধারণা সম্পর্কে আমর! অতি সামান্যই জানি। Plat০-র মতে (5 


‘Plato understood him)’ Socrates সুন্দর শবকে (৪০০৭) একীভূত 


করেছিলেন এক যুক্ত নামের দ্বারা =“Kalokagathon,” হুন্দর-ও-শিব ; 
একে তিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন--চিরন্তন ধ্যানধারণার ও তাদের বর্তমান বাস্তব 


. বূুপের. (00) এক্যের বিধায়ক হিসেবে কিন্তু তর মতে রাজনীতি ও স্থনীতির 


যে স্বাধীন সত্তা আছে, শিল্পের সেই স্বাধীন সত্তার দাবী, বা বিজ্ঞান হিসাবেপৃথক 
আলোচনার (06৪০1০০৫) দাবী নেই। জার্মানীতে Baumgarten-ই প্রথম 
সুন্দরের স্বাধীন মর্যাদার প্রমাণ দেন। তিনি দেখান, যে মানব মনের মধ্যে 
সবন্দরের প্রত্যক্ষ রূপ গ্রহণ ও গুণগ্রহণের (percehtion and appreciation) 


' বৃল্পি ইন্দরিয়-নিহিত এবং এক নিরুষ্ট ধরণের বুদ্ধিতে (009199) কেন্দ্রীভূত 


(cognitio sensitiva)|  বিচারবৃদ্ধি একে পরিচালনা .করতে পারে, কিন্ত 


. একেবারে স্থানচ্যুত করতে পারে না। Kn এই মত গ্রহণ করে সংশোধিত 


করেন। 'তীর মতে স্থন্দরের প্রত্যক্ষ রূপ গ্রহণ দ্বার! যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাবিত হয়. ' 
(effected) নেটা নিকট ধরণের বুদ্ধিবৃত্তি,নয়, বরং সমস্ত মানববৃত্তির মধ্যে তা 
সর্বশ্রেষ্ট-বিচার ও বিবেচনা শক্তি (power of reasoning and judging) |. 


ky এ'র (ant) কাছে সুন্দর অর্থে তাই যা কিছুর মধ্যে সামঞ্রস্ত (harmony) ও 
a লক্ষ্য (aim in itself ) অন্তনিহিত আছে; এবং অন্য (foreign ) 


উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র হিসেবে যাকে: নীচু করা, হয়নি! সে হিসেবে এর 
অস্তিত্ব শুধু একই জন্যে, এবং 85০81-এর বিপরীত। শীলার আমাদের বোধ, 
,রুচি এবং মনের উপরে সন্দরের মনোরম প্রভাব-নিরপেক্ষভাবে সুন্দরের নিজস্ব ' 
“চরিত্র এক তীক্ষ বিশ্লেষণ (strict analysis ) দিয়েছেন। তিনি হুন্দরকে 


"দুই ধরণে ভাগ, করেছেন, “অকপট” ( naive ) এবং “্ভাবপ্রবণ” (senti- 
: mental )--তিনি পূৰ্বোক্তের মাধুর্য খুঁজে, পেয়েছেন তার স্বাভাবিকত্ে, 


৭২ * ." প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা 


কত্রিমতাবিমুক্তিতে এবং আত্ম-উপভোগে (self enjoyment ), শেষোক্তের 
মাধুধ তার প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছার মধ্যে ও সারল্যে। Schelling, 
ও তার পরে 5918০ দেখিয়েছেন, যে সুন্দর হচ্ছে আদর্শ ও বাস্তবের সর্বশ্রেষ্ঠ . 
ধীক্যসাধন (highest degree of identity), এতে উভয়ের বন্ধন এত নিবিড় 
যে পূর্বোক্ত হচ্ছে আত্মা, শেষোক্ত দেহ, অথব! অসীমের প্রকাশ ঘটেছে এমন 
একটা সীমাবদ্ধ আঙ্গিকের মধ্যে যেটা অসীমের অনিন্দ্যতা (perfection) 
প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত । Hegel (Aesthetik, 3 volumes, 
Berlin, 18423) এবং তার এ-পথেরই অসাধারণ শিষ্ণদ্বয় V. Vischer 
Aesthetik 2 volumes, Rentlingen, 1846—8) এবং A. Ruge 
(Neue Vorschule der Aestheic, Halle 1837), Schelling-এর 
ধ্যানধারণাকে আরও সম্পূর্ণ অন্থকূল পদ্ধতিতে বিকশিত করেছেন, এবং সুন্দরের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানকে এক মহান পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এর মধ্য 
দিয়ে তীয় দেখিয়েছেন যে এ রাজত্বে স্বয়ভু ধ্যান (the absolute idea) এবং. 
সসীম অভিব্যক্তিগুলি জড়বস্তর উপরে তাদের অনন্ত স্বাধীনতা বিস্তার করে। 
এর সর্বনিয়স্তরে, প্রকৃতি ও ইতিহাসের সৌন্দর্যে, ভাব অচেতনভাবে 
নিজেকে উপলব্ধি করে, অতএব. সেট! অসম্পূর্ণ। তাদের ক্ষেত্রে এট! শুধু 
পূর্বস্থচিত ; আকস্মিক ও অনাবশ্যকের (9069590081) টানাপোড়েনে বোনা 
_ বলে মনে হয়। মানবমনের মধ্যে এই ধারণা পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে বিরাজ করে 
যেহেতু সে. বস্তুকে উপযুক্ত আদ্দিক, দিয়ে তাঁকে আদর্শায়িত করতে 
(1499115০) ও তার সাথে আত্মীয়তাস্থাপনের (domesticate) চেষ্টা করছে ও. 
তাকে দিয়ে অসীমকে প্রকাশ করছে। স্থাপত্য ভাস্বর্ষে ও অন্কনশিল্পে মন 
এখনও বস্তুর শৃঙ্খলে নিগৃহীত । কাব্য বস্তুকে পরাভূত করে ও বস্তুকে শুধু 
ভাবপ্রকাশের একটি নিয় উপার়মান্র_এটা জানায়। নৌন্দর্য সম্পর্কে 
গবেষণারত চিন্তার এই স্বল্প বিবৃতি থেকে এটা যথেষ্ট" পরিষণার - 
হয় যে এভাবে আমরা সৌন্দধের চরিত্র সম্পর্কে একট! সাধারণ ও বস্তনিরপেক্ষ 
সত্যে পৌছুতে পারি বটে কিন্তু শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদানগুলিকে পরিষ্কার করে 
বোঝা বা আরও ভাল করে উপভোগ করার পথে একটুও এগোতে পারি না। 
Aristotle তার “Categories” প্রয়োগ করেছেন সৌন্দর্য ও শিল্পের 
বিজ্ঞানের উপর। তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে সমস্ত বিশুদ্ধ শিল্পকর্মের 
পিছনে কিছু অপরিহার্য বিধিনিয়ম আছে । শিল্পকর্মের নির্ভুল গ্রণগ্রহণ এবং 


নখ 
'r 
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নন্দনতত্ব উনি সী ৭৩ 


তার আদর্শে স্ন্দর শিল্পকর্ম সৃষ্টির জন্য এই বিধিনিয়মগ্ুলি আমাদের অবশ্য 
শিক্ষণীয়। ০০%০৪এ এর প্রয়োগ তিনি আরও সম্পূর্ণভাবে করেছেন । 
এখানে সময়, স্থান (50606) এবং পরিকল্পনা (0182) অথবা বস্তুর এক্যের 
প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করে, এবং কিছু প্রশ্নের, যথা,_কে ? কি? কোথায়? 
কেমন করে? কেন? কিসের দ্বারা? কবে 1--এদের সঙ্গত ব্যবহার শিক্ষা 
'দেওয়ায় সেখানে সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজভাবে এসেছে । কিন্তু তিনি 
(Aristotle) তার নিয়মগুলো মানবমনের স্বভাব ও প্রয়োজনের মধ্যে থেকে 
বার করেন নি। তাই এক শতাব্দীর বেশী কাল ধরে চতুর্দশ 'লুই-য়ের 
রাজত্বে ফরানী শিল্পজগংকে এই বিধিনিয্বমগুলো গোৌড়ামীর পীড়নে দাসে 
"পরিণত করেছিল। (slavery to tyrannic dogmas) Aristotle 
কবিতার জন্যে যা করেছিলেন, ৬1100101108 তার শিল্প-ইতিহাসে, ভাস্কর্য, 
অঙ্ধন ও স্থাপত্যের জন্য তাই করেছেন। প্রত্যেক শিল্পের সীমারেখার সংজ্ঞা! 
নির্ণয়ে এবং প্রত্যেকের ( শিল্পের ) ক্ষমতা, প্রতিক্রিয়া (625০) এবং পরস্পর 
থেকে পৃথক প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতি ইত্যাদি প্রদর্শনে 7610$6-এর 
'গুণাগুণ এখনও সম্ভবতঃ যথেষ্ট স্বীকৃত (89019918660) হয়নি । তিনি প্রত্যেক 
শিল্পের মধ্য থেকে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ অবদানের একক সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করেছেন 
“অতি স্বন্ম খুটিনাটি সহ ৷ Lessing, বিশেষ করে তার Laokoonএ, 
অনতিক্রান্ত সমালোচনা-প্রতিভার নির্মল আলোয় একই কাজ করেছেন । - 
‘Goethe এবং J. P. Fr. Richter সমস্ত রকম আঙ্গিকে হ্বন্দরের সম্পর্কে 

ংখ্য গ্রীতিকর (18029) ইন্দিত দিয়েছেন । একই মেজাজে (spirit) 
RoUsSEaL প্রবেশ করেছেন সঙ্গীতের রাজত্বে । তিনি চেষ্টা করেছেন এর 
প্রকাশমাধ্যমের তাৎপর্যের আদি উৎস উদ্যাটন করতে! ব্রিটিশ নন্দনতাত্তিক 
‘লেখকদের মধ্যে Hutcheson এবং Burke কিছু উদ্ভাবন শক্তির সাথে 
'সৌন্দর্য বিষয়ে আমাদের ধ্যানধারণাঁর উৎপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন বটে 
কিন্ত তাতে গভীরতা অল্পই আছে। আবার 78891 Stewart, Alison, 
Jeffrey এবং Paine Knight কতকগুলি পল্লবগ্রাহী প্রস্তাব (5028৩3- 
92) উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু তাদের নিভূ'ল দার্শনিক বিশ্লেষণের কোনও 
চেষ্টা ছিল না। এখনও নন্দনতন্ব বিজ্ঞানে একটি উপাদান আছে, যাঁর প্রতি 
নজর দেওয়া হয়নি বললেই চলে, _তা হ'ল অনুপাতের মতবাদ সম্পর্কে (0৩০1০ 
of 01019079005) | Pythagorus তীর ধ্যানধারণার কোনও উত্তরশ্রী 


৭৪. ২ 1. প্রবন্ধপত্তিকা- 


পাননি, ষে দেখাতে পারে যে, আঙ্গিকের সৌন্দর্য সর্বশেষ পর্যায়ে কোথায়. 
নিহিত, যে সমস্ত বিভিন্ শিল্প-অভিব্যক্তি আদ্দিককে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং 
যে মনের মনস্তাত্বিক গঠন অনুসারে তার উপরে প্রত্যেকটির (আর্দিকের) বিশেষ "৮" 
প্রভাবকে (particular working) ব্যক্ত করতে পারে । Hauptmann’ 
(Harmonik and Metrik, Leipzig, 1850) সঙ্গীতশাস্ত্রের জন্যে এই পথে 
যা প্রচেষ্টা করেনেছ, তা যথেষ্ট নয়, এবং সেট! শিল্পের সমস্ত শাখায় প্রযুক্ত হওয়া 
. উচিত অতএব দেখা যাচ্ছে, যে নন্দনতত্ব বিজ্ঞান এখনও শৈশবেই আছে। 
অনুধ্যানিক গঠন (speculative construction) ও সমালোঁচনী বিন্যাসের" 
উপযুক্ত উপাদানের অভাব রয়েছে । আমরা-এখনও- জানিনা, স্থাপত্যে, ভাক্ষর্ষ্যে 
ও অঙ্কনশিল্পে “সৌন্দর্যের সীমারেখা” (৭10৩ ০f beauty”) কী, এও জানিনা 
যে সাদৃশ্টের কোন্‌ লক্ষণগুলি মনের দুয়ারে আঘাত করে (works 010,075. 
sympathis of the mind); আমরা এখনও জানিনা একটা বিশেষ - 
সুরের মাধুরী কিসে, অথবা কেমন ক'রে আমাদের হৃদয়ে (5০1) এমন 
অনুভূতি জাগায় ; কবিতার প্রত্যেকটি ছন্দে, অলঙ্কারে রূপকে ও ভাষার বন্কারে 
এত যাদু দেয় কে? সেদিক থেকে কবিতা ও সঙ্গীত (0551০) উন্নতির চরম 
উৎকর্ষ লাভ করেছে। অসম্পূর্ণ উপাদানের" সম্পূর্ণতার জন্য আমাদের 
প্রয়োজন, [7০:৪এর মত গাণিতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত উন্নততর 
| মনোবিজ্ঞান ও: পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ (experimental observations) | 
আমাদের অবশ্য প্রয়োজন, শিল্প-আঙ্গিকগুলির স্থক্মৃতম অংশগুলির 'পর্যস্ত 
পূর্ণ বিশ্লেষণ, এবং সেট! শিল্পের প্রত্যেকটি শাখায় । এবং সর্বশেষে, 
যদিও সবচেয়ে কম গুরুত্বের নয় প্রয়োজন, শিল্পের আদিকাল ও সরলতম 
অবস্থা থেকে একটা প্রণালী-বদ্ধ ইতিহাস । নন্বনতত্বের বিজ্ঞান রচনার উপাদান 
প্রস্তুত করার জন্য এই কার্যসম্পাদন প্রচুর সময়নাপেক্ষ হতে পারে । এখনও” 
পর্যন্ত শন্দনতত্বের উপরে কোনও সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক কাজ হয়নি ; কিন্ত 
পূর্বেই যেগুলো উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো ছাড়া শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি 
আলোচন! করে অল্পবিস্তর উপকৃত হ’তে পারেন : 
| (১) ০1550, System der Aesthetik, two volumes Lipzig, 1830, 
(২) Jouffroy, Cours d’esthetique, Paris, 1842. | 
০) Cousin, Le vrai, de bien, et le bon এবং যারা 
John Ruskin এর গ্রন্থগুলি। 


বক্তব্য 
পামিরো তোগলিয়াত্তি 


[ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার ১৯৬৩-র *৪.মে-র : 


সংখ্যায় পামিরো৷ তোগলিয়াত্তির একটি সাক্ষাৎকার-বিবরণী বেরিয়েছে। এই 


বিবরণীর অংশ বিশেষের সারান্বাদ এখানে দেওয়া হল।-_সম্পাদক.। ]. 
প্রশ্ন: কমিউনিস্ট বিরোধী গৌড়ামি শ্রমিক শ্রেণীর এঁক্ের পথে মস্ত 
বড় বাধ! ; কিন্তু রাশিয়ার” কোন কোন ঘটনা এই বাধাকে বাড়িয়ে তোলে? . 
যেমন, রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইদানীং কালের বাগবিতণ্ডা। 
তোগ্লিয়াত্তি: আমরা আমাদের নির্বাচনী বক্তৃতার সময় সর্বত্রই বলেছি 
যে আমরা শিলপন্টির ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি এবং 


. এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত কমরেডদের থেকে আমাদের ধারণা ও মত সম্পূর্ণ আলাদা। 


ইদানীং কালে মস্কোতে নেক্রাসত, ভজনিয়েসেনস্থি, য়েভতুশেনকো প্রভৃতি 
বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা! করা হয়েছে তা আমাদের বোধগম্য 
নয়! মার্চে য়েভতুশেনকোর ইতালীতে আসবার কথা ছিল, তিনি আনতে 
পারলে আমরা খুব আনন্দিত হতাম । শিল্পক্ষেত্রের স্বাধীনতার সমস্তা আমাদের 
কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে যে আমরা আগামী আন্তর্জাতিক 
কমিউনিস্ট আলোচনা-সভাগুলিতে এসুহ্পূর্কে একট! পূর্ণ আলোচনা করতে 
চাই। এই আলোচনার স্ত্রপাত করার জন্য আর কয়েকটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। | রর 
এই বিভিন্ন মতগুলির অস্তিত্বে জন্য প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট পার্টির 

পক্ষে আরও জরুরী হয়ে পড়ছে নিজেদের, ব্যাপার নিজেরাই দেখাশোন। করা 
( to control its own affairs)| তাই নয় কি? 

তোগলিয়াত্তির মতৈক্য হোলো এ কথায় । তার মতে প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট 
পার্টি হবে স্বয়ংচালিত (886০0012085)। এটাই তার সাফল্য ও সংবৃদ্ধির পূর্বসর্ত। . 


পপি 


৭৬ প্রবন্ধ-পত্রিকা। 


তোগলিয়াত্তি বল্লেন, “আমাদের সাধারণ লক্ষ্য ও সাধারণ নীতি আছে। কিন্তু 
প্রত্যেক পার্টি তাদের দেশের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই লক্ষ্যকে' 
কার্যে এবং জাতীয় নীতি আকারে রূপ দেবে। রাজতৈতিক অর্থনৈতিক 
বিকাশের স্তর, রাষ্ট্রের ও শ্রমিক শ্রেণীর এতিহা, সংক্ষেপে দেশের কালচার বা 
সংস্কৃতি--এই সব কথাই মনে রাখতে হবে। এ থেকে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন পথ 
সাধারণ ‘লক্ষ্যে পেছবার-_দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু এই বিভিন্নতা যদি এমন 
বিতর্ক স্থষ্টি করে যা শুধুই গোলমালের (which can only create confusion), 
তবে তা ভুল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চীনদেশের কৃষি-কম্যন সম্পূর্ণ 
নতুন জিনিস। আমরা এপরিকল্পনাটি খু'টিয়ে পরীক্ষা করেছি । কিন্তু এ ভাল কি 
মন্দ তা চীনা কমরেডদেরই ঠিক করতে হবে, আমাদের নয়। ঠিক সেইরকম 
আমরা মনে করি আমাদের কোন কোন নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্যোগ, পলিসি 
বা স্লোগানকে চীন! কমরেডভদের মধ্যে থেকে এসে বিচার বা নিন্দা করা অনুচিত 
( should not interfere to judge or to condemn )। কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলির অটোনমির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই থাকবে প্রায়শঃ সংস্পর্শ, অভিজ্ঞতার 
পারস্পরিক বিনিময় এবং সাধারণ জরুরী ও বাস্তব লক্ষ্যের অগ্রগতির জন্তু 
আলোচনার মাধ্যমে লব্ধ মতৈক্য। একমাত্র এই উপায়েই আমর! আমাদের 
-আন্তর্জাতিকতাকে শক্তিশালী করতে পারি, এবং এই উপায়েই শ্রমিক জনতার 
পরিস্থিতি, সংগঠন ও বিবেকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মতবাদ স্থষ্টি- 
শীলভাবে বিকশিত হতে পারে ॥” 
প্রশ্নঃ প্রত্যেক দেশের নিজস্ব সমাজতন্ত্রের দিকে এই রকম স্বতন্ত্র অগ্র- 
গতির ফলে ভবিষ্যতে দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সমাজতন্ত্র দেখা দেবে 
নাকি? রন 
তোগলিয়াত্তি: আমি এ বিষয়ে 'স্পূর্ণ নিশ্চিত। কিন্তু আমি এটাও 
নিশ্চিতভাবে জানি যে এই আন্দোলনের বিকাশের পথ ঠিক কী করে উদ্ভূত 


হবে তার সুনির্দিষ্ট আকার বর্ণন। করার চেষ্টা এই স্তরে হবে নিতান্ত অকাল- ': 


কল্পিত ( premature ) | অন্ত সকলের দূরদৃষ্টির চেয়ে ইতিহাস তার সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে অনেক বেশী সমৃদ্ধিশালী এবং মৌলিক। 


মার্সবাদ ও কবিতা £ কয়েকটি সংশোধন 
জর্জ টমসন্‌ 


[জর্জ টমসনের বিখ্যাত বই মাঞ্সিজম্‌ এণ্ড পোয়েটি,-র চৈনিক অনুবাদের 
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিক! এটি। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত কমিউনিস্ট রিভিউ 
পত্রিকা ১৯৫০-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় .এটি পুনমূর্প্রিত হয়। বঙ্গান্থবাদে এখানে 
মুল তিনটি বক্তব্যকে ইংরাজীতে রাখা হয়েছে ।_ সম্পাদক । ] 

আমার ছোট বইটি চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে--এই খবর শোনার 
মৃহূর্তটি আমার জীবনের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গর্ব-গৌরবের মুহূর্ত । : তাদের চেয়ে 
সুন্দর কাব্য-এঁতিহ কোন জাতিই অতীতের কাছ থেকে পায় নি, এবং চৈনিক 
কবিতার ভবিশ্যৎ-ও নিঃসন্দেহে আরও গৌরবময় হবে। অন্য জাতির মত, চীনা 
জাতির পক্ষেও এ কথা সত্য যে “তাদের শ্রেষ্ট সঙ্গীত এখনও অ-গীত |” সেই- 
জন্য আমার কোন লেখা নতুন চীনের নংস্কতি-কমাঁদের কিছুটা কাজে আসতে 
পারে জেনে আমি গধিত। ূ 

এ বইয়ের প্রকাঁশের পর থেকেই এ বই আলোচিত হয়েছে, এবং এটা 
আমার কাছে পরিষ্কার যে এ বইতে কয়েকটি ভুল আছে যা সংশোধিত 
হওয়া দরকার । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এইগুলি : 

In the first place, my comparison of the novel with the 
‘symphony 1s incorrect as it stands. The implication - that 
the novelis relatively deficient in form, and the symphony in 
content, is false. Rather, the form of the novel lies in the 
thythmical movemant of the actual narrative—the sequence 
‘of the events; and the content of the symphony ( and all 
classical music in general) is its thematic material, erived 


from national songs and dances. 


৭৮ প্রবন্ধ পত্রিকা 


In the second place, I should have devoted more atten- 
tion to the qualitative differences which distinguish poetry 
from magic and socialist poetry from bourgeois poetry. 
Just as the growth of poetry out of magoic coincides with the 


emergence of class society, so the socialist revolution, which 


clears the way for the abolition of classes, is accompanied ', 


" by a OERPOROTNE transformation of the arts including 
poetry. 

In the third place, I ‘have not sueceeded in defining 
satisfactorily the. function of the “sub-conscious” in poetical 
inspiration. The whole problem need further study, but 
it is clear that here, too I should have pointed out the 
distinctive character of socialist rcalism as ‘compared with 
bourgeios realism. In bourgeois society, the artist's cons- 
ciousness of his source of inspiratian is observed and distorted 
by the limitations inherent in the bourgeois cosciousness, 
determined by the fact that thr bourgeoisie is incapable 
of controlling, and therefore of understanding, its social 
relations. With the socialist revolution there emerges a 
few qualitative change, through which the artist becomes 
increasingly conscious of. the source of his inspiration. Art 
becomes less of an illusion and moves closer to reality. 
For, as Marx wrote : 

“The life-process of society, which is based on the process 
of material production, does not strip off its mystical veil 
until itis treated as production, by freely associated men 
and consciously regulated by them in accordance with a: 
settled plan. ( Capital, vol. 1. part 1, chap 1, 4, ) 


টস 
tr 


তরুণ সৌোভিয়েত-কৰি য়েভ তুশেন্কো | 
নীরেন্দ্রনাথ রায় 


ন) 1 


, সোভিয়েত দেশে অতি সম্প্রতিকালে শুরু হইয়াছে নৃতন কবিতার বন্া, 


' লিখিতেছেন সেই নব কবিরা 'যাহারা সবে ত্রিশের কোটায় পা! দিতেছেন বা' 
'' দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একজনের সামান্য পরিচয় ইতিপূর্বে রুশ-ভারতী- 


তে. দেওয়া হইয়াছে--তাহার নাম রোবের্ট রজ দিয়েস্তভেনৃস্কি। আজ লেখা 
হইবে তাহার এক তরুণতর সহকর্মীর কথা । য়েভগেনি যেভতুশেন্কো-র জন্ম 
হয় ১৯৩৩ সালে। তাহার রচিত সাতখানি কাব্য-নংকলন ইতিমধ্যে প্রকাশিত 


: হইয়াছে ও তাঁহার খ্যাতির পরিধি পার হইয়া গিয়াছে স্বদেশের, 


সীমানা! তিনি অল্প কিছুকাল আগে নিমন্ত্রিত হইয়! গিয়েছিলেন ইংলগডে। 
সেখানে লগুনে যেরূপে সমারোহে তাহাকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল তাহা 
এতকাল ধরিয়। প্রাপ্য ছিল চিত্রতারকা অথবা ব্যালেরিণাদের ভাগ্যে। 
একথা ঠিক না. যে ইংরেজ পাঠকের নিকট য়েততুশেনকো-র কবিতা সমধিক 


" পরিচিত। তিনি ও দেশে পৌছিবার পূর্বে তাহার নাম জানা ছিল অতি 


অল্প লোকেরই, তাই মনে: হয় তাহাকে সংবর্ধনার বিপুল আয়োজনের মূলে ছিল 
একটি বিশেষ ধারণা । সে ধারণাটি এই 'যে তিনি একজন বিরোধী-কবি, 


. বর্তমান সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার ও রাষ্শক্তির বিরোধী। তিনি ইংলণ্ডে 


গৌছিবার আগে হইতেই বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলিতে তারস্বরে ঘোষণ। 


- করা হইল যে তিনি কবি হিসেবে ‘রিবেল এগেন্‌ষ্ট দি রেজিম’, যে তিমি ‘অফ, 


দি পার্ট লাইন’ ইত্যাদি ! ; 
কিন্তু এ ভুল ভাঙিতে বেশী সময় লাগিল না। ব্ৰিটিশ রি 


বে তুশেন্‌কো ' সং্যমে জানাইয়া দিলেন যে তাঁহারা . তাহাকে যাহ 


ভাবিয়াছেন তিনি তা নন। তীহাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আবৃত্তি করিলেন 


_.. একটি কবিতা_«আমি কমিউনিষ্টদের মধ্যেই গণ্য ৷” সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ 


Ld 


. ৮০ | প্রবন্ধ-পত্রিকা . ' 


করিলেন কিউবাতে তাহার আনন্দ অভিজ্ঞতার কথা । তিনি কিউব! পরিদর্শনে 

গিয়াছেন একাধিকবার, এবং প্রতিবারেই আনিয়াছেন কিউবার গণ বিপ্লবের 

{; আবেগনৰ্ণ কবিতাঁবলী | : এই গুচ্ছ হইতে দুইটি অনুবাদ এবারে প্রকাশিত 
' হুইল । | না 


সৌন্দর্যের বাণী. 
পথে পথে জনারণ্য, ফাক] বাড়ীঘর 
উদ্বেল উল্লাসে সবে উঠেছে উচ্ছৃসি, 
আজ রাতে সান্তিয়াগে! করিবে বাছাই . 
সৌন্দর্যের রাণী হবে কোন সে রূপসী, 
রাজার প্রাসাদ কিংব। পবিত্র মন্দির 
অভিমুখে চলিছে না জনজোত ধারা 
এ বিশাল জনতার মাথার উপরে' 
নাই কোন আবরণ নীলাকাশ ছাড়া। 
এ উন্মত্ত শহরের পুষ্পসজ্জা মাঝে 
স্দীতের তালে-তালে নুপুর-নিক্কণি” 
সিন্ধে-লেসে স্থশোভিত চন্দোময় তন্ন 
মুকুট-প্রত্যাশী সব চলেছে তরুণী। 
আরে। আসে পরে পরে। চোখ ওঠে ধাধি 
এতগুলি রূপসীর শোভাষাত্রা হেরি, 
অঙ্গের হুঠাম দৃশ্য, কমনীয় মুখ, 
বাদামী সোনালী বর্ণ, অথবা আইভরি । ' 
কে হবে এদের মধ্যে সৌন্দর্যের রাখা. ২ 
শ্যামাঙ্গী ভেনাস্‌, কিংবা স্থবর্-কুস্তলাঃ 
অথবা কি--সবুজাক্ষী ছিম-ছাম দেহ | 
দুষ্টামি দৃষ্টিপাতে সদাই চঞ্চল! ? 
ইহাদের প্রত্যেকেই সম্মোহিছে মোরে ৷. 
তবু মোর মন চার অন্ত ললনারে 
এ দলের মাঝে নাই হেন কোন জন 
তুলনায় কাছে যে আসিতে.পারে। 


তরুণ সৌভিয়েত-কবি যেভহুশেন্কো - . | A. 


নাই তার ফুলনাজ, লেসের ৰানর 
রূপের গরব তার অন্ত ধরনের, 
একমাত্র অলংকার শোভে তার দেহে, 
পিস্তলটি একপাশে কোমরবন্ধের 
" তীক্ষদৃষ্টি, লঘুগতি ঈগলের মতো, : 
বুদ্ধিদীপ্ত, স্থিরচিতত, প্রশান্ত-লাবণি 
বিপ্রবের প্রতিমূতি তরুণী নায়িকা? 
২ এ-কে বলি কিউবার সৌন্দর্যের রাণী 
'_ হাভানার স্থষ্টিকাণ্ড 
হাভানা-র জনগণ গাগারিণে করে সংবর্ধনা, 
পতাকালাঙ্ছিত মঞ্চ ভর! ছিল কানায় কানায় ; 
মৃত্-হাসি, শিশু'এক তৃপ্তি ভরে স্তন্তপানে রত, 
পূর্ণিমাটাদের মতে৷ গোল বুক মা-র দেখা যায়। 
কাছাকাছি চারিদিকে সুপ্রকাশ সুপ্রশংস চোখ, 
 হাঁভানার অভ্যর্থনে নাই কোন 'অনুষ্ঠানী ভাব_ 
সে তার শিশুকে নিয়ে এসেছে ত আত্মীয়-মহলে, 
পরিবার-পরিজনে কে ভাবিবে লজ্জার অভাব ? 
মঁহানন্দে খোকাবাবু শব্দ করি মা-র বুক টান, : 
'প্রাণ-দেয়। মাতৃত্তনে ঘেরে যেন জ্যোতির মণ্ডল, 
সবার সম্মুখে হয় বিশ্বস্থষ্ট পুনরভিনীত-_ 
এ আদিম মাতৃত্বে ত প্রাণ পায় প্রাণীরা সকল । 
শ্রমিক কৃষক আর সেনানী শাসক, 
' কিউবার কতৃপক্ষ শৃন্ভজয়ী বীর, 
সসন্ত্রমে দেখে এই--পবিত্র প্রতিষম+.. 
মার বুক জুড়ে শোয়া মুখ শিশুটির | 
পরম আরামে শুয়ে আছে খোকাবাবু 
মায়ের বৃকটি জুড়ে কোমলল-নিখু'ত 
মায়ের দুধের সাথে যেন নেয় চুষে 
_ মায়ের বুকের থেকে বিপ্লবের ছুধ। 


| রুশভারভীর সৌজন্যে ৷ 





রি _ উনবিংশ শতকের মর টা 
_.. ভিরোজিয়োর বিদ্রোহী জীবন 
অবলম্বনে রচিত. Ll 


N, 
পনি 


- ;: দৃিভভলগুলনন তচ্বাল্বেন্ল ' 


ডিরোছিয়ো 


প্রকাশকঃ গ্রন্থনিলয় 


১৮-১, মহাত্মা গান্ধী, রোড, কলিকাতা৯ এ. ; 





প্রবন্ধ পত্রিকা 


বর্ষ--৪ সংখ্যা--৩ 








আধাঢ, ১৩৭০ 





॥ সুচীপত্ৰ ॥ 


ক্ষেত্র গুপ্ত ॥ ১-২৪ ॥ রমেশ দত্তের উপন্যাস 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ ২৫--৩৯ ॥ পাকা ধানের গান' 
মৃণালকান্তি ভদ্র ॥. ৪০--৫২ ॥ ক্যামু 2 অচেনা? 


অরুণ বস্তু ॥ ৫৩--৬৪ ॥ . দেশপ্রেমের ভূমিকায় 


র নজরুল গীতি 
সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৬৫--১০২ ॥ হিন্দুযুগে রাজা! 


অমলেন্ু ঘোষ ॥ ১৩--১১২ ॥ শেক্সপীয়রের গল্প 


সম্পাদক £ চিত্তরগ্তন ঘোষ 








সাপ পপীসিটী 


. AE K 
দাম এক টাকা ॥ ২০ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা--৫॥ ৫৫-৪৪২৫ 


E 


নৰ 


প্রবন্ধ পত্রিকা পা সি 








ৰ সংখ্যা ত প্রবন্ধ পত্রিকা এ!" আষাঢ়. ১৩৭০ 
নু  উগন্যাগিক রমেশচন্দু 
| 4 | ক্ষেত্র গুপ্ত 
/ ks 
2 ॥ এক ॥ 


রমেশচন্দ্র ও সমসাময়িক ওপন্তাসিক 


বঙ্চিমযুগের ওঁপন্ধঃপিকদের মধ্যে যুগপতি.বন্ধিমের প্রতিভা এমন একট! 
স্তরের, অপরের পক্ষে যেখানে পৌঁছন একেবারেই অসম্ভব! তার স্থান প্রথম 
শ্রেণীর শীর্ষে। সেই শ্রেণীতে আর কারুকেই আমন্ত্রণ জানানো চলে না। 
বঞ্ধিমযুগের অন্ঠান্ত ওপন্তাসিকদের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় রমেশচন্্র 
+- দত্তের !' রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্তাসিক হিসেবে আবির্ভাব ১৮৭৪ সালে । সেই 
সময় পর্যস্ত বাংলা সাহিত্যের ভাগ্ডারে উপন্তাসের সঞ্চয় খুব বেশী ছিল না) 
: বন্ধিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুগুলা, সবণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্ুরীয়্‌ 
হয় গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, অথবা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে, , 
. চন্ত্রশেখরেরও অনেকটা পত্রিকায় বেরিয়ে গিয়েছে ।: বঙ্ধিমচন্ত্রের উপন্াস ' 
পত্রিকায় বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পঠনক্ষম বাঙালীর কৃ উৎসাহে তা পাঠ করত . 
সহজে অনুমান করা যায়। কাজেই পুস্তকের আকারে বাজারে আসবার . 
আগেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ত । বঙ্গবিজেতা প্রকাশের বছর পর্যন্ত বাংল! 
উপন্তাসের প্রকাশ সংখ্যা একান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। 
রমেশচন্দ্রের প্রথম উপস্টস লেখার চেষ্টা এতিহ্‌ হিসেবে বঙ্কিমচন্ত্রের 
উপন্তাস ছাড়া আর কি পেয়েছিল? পূর্ববর্তী লেখকদের মধ্যে প্যারীচাদ মিত্রের 
আলালের ঘরের ছুলাল এবং প্রতাপচন্ত্র ঘেঃখের বঙ্গাধিপ পরাজয় ব্যাপক 
1 পরিচিতি লাভ করেছিল । আলালের চিতরধর্ষী সমাজ-কথা রূমেশচন্দ্রের মনকে . 
আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ ফলাফল দেখবার জন্য বাঙালি পাঠকদের 
দীর্ঘকাল দেরী করতে হয়েছে! রমেশচক্দ্রের সামাজিক উপন্তাস লেখবার ' 
কৌনো পরিকল্পনাই প্রথম দিকে ছিল ন]! প্রতাপচত্্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয় 


২ প্রবন্ধ পত্রিক! 


বঙ্ছিম-প্রবর্তিত কল্পনাঘন বণকিচ্ছুরিত এঁতিহাপিক রোমান্স নয়! ইতিহাসের 
তথ্যান্গত্যকে সর্বস্ব করে তুলে উপস্তাস লিখতে চেয়েছিলেন তিনি! বন্কিমের 
তুলনায় রূমেশচন্দ্রের উপস্তাসে এতিহাসিক তথ্যপ্রীতি বেশি! বিশেষ করে 
শেষ ছুটি উপন্তাসে এই প্রবণতার ফলেই রনেশচন্দ্র ওঁতিহাসিক উপস্াসের 
নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তবে ওপন্তাসিক জীবন আরম্ভ 
করতে গিয়ে তিনি প্রতাপচন্দ্রের কথা ভাবেন নি, বঞ্চিমচন্দ্রই তার মনের 
আকাশে হুর্য । 

বমেশচন্ত্র দত্তের শেষ উপন্তাস সমাজ প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে | ১৮৭৪ 
থেকে ১৮৯৪ এই বিশ বছরে বঙ্কিম বাকী সব উপস্তাসই প্রকাশিত হয়েছে 


বন্ধিম ছাড়া যে সব বিশিষ্ট ওপন্তাসিক একই কালে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের 


সামান্ত পরিচয় রমেশচন্ত্রের বিশিষ্টতা বুঝতে সহায়তা করতে পারে। 


 স্বণকুমারী দেবীর অনেকগুলি উপন্তাস এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় ।' 
“দীপনির্বাণ” (১৮৭৬), গছিন্নম়ুকুল” (১৮৭৯), “মালতী? (১৮৮০); “মেবাররাজ' 


(১৮৮৭), ‘হুগলীর ইমামবাড়ী” (১৮৮৮), ‘স্বেহলতা? ১৮৯০১ ১৮৯৩), “বিদ্রোহ? 
(৮৯১) প্রভৃতি! ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স এবং সামাজিক উপন্যাস ছু'জাতের 
লেখায়ই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। রমেশচন্ত্রের প্রভাব তার 
‘উপন্যাসে স্পষ্ট লক্ষ্য কর! যায়। 'তবে অক্ষন অন্ুকীরী তিনি ছিলেন শা। 
- সাহিত্যিক প্রতিভার বিচারে তীর স্থান রমেশচন্দ্র যনেকে বিশেষ দূরে নয়! তিনি 
নিজের শির সীম! এবং মলোগত প্রবণতা বুঝেছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মত 
কল্পনার প্রসার এবং মানব জীবন ও ভাগ্যের গভীরতম প্রদেশ মন্থন করবার 
দিকে তিনি যান নি। রমেশচন্্রের সহজ জীবনবোধ এবং তথ্যনিষ্ঠার প্রতিই 
তিনি অধিক আকর্ষণ অনুভব করেছেন৷ : রাজপুত জীবনের বীর্ষবন্ত সুরের 
উদ্দামতা স্বর্ণকুনারী নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন। ভীলেদের জীবনকথা 


বর্ণনায় তথ্যনিষ্ঠা এবং অন্ত্্টির পরিচয় দিয়েছেন রমেশচন্ত্রের সঙ্গে তীর" 


সাদৃগ্ত এখানে খুবই স্পষ্ট । সামাজিক উপন্তাসেও রমেশচন্দ্রের মতই তিনি 


সমাজ সংস্কারের আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছেন। অবশ্য বমেশচন্দ্রের চেয়েও" 


তীর পান্রপান্রীরা সামাজিক প্রসঙ্গে উচ্চকণ্ঠ বিতর্কে বেশী প্রবৃত্ত হয়েছে। 
: সঞ্জীৰচন্ চট্টোপাধ্যায়ের “কমালা” (১৮৭৭) এবং “মাধবীলতা,, (১৮৮৫) 


uw 


"পস্টাসিক বমেশচন্দ্ ০ এ 


এঁতিহাসিক রোমান্স জাতীয় রচনা । অবশ্য কাল্পনিক রোমান্স বলেই এদের 
উল্লেখ করা উচিত। বন্িঘের ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের এক দিকে রমেশচন্্রঃ 
কল্পনার তুলনায় ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠা সেখানে বেশি । বঙ্িমের অপরদিকে 
সঞ্জীবচন্দ্র, সেখানে ইতিহাস দেশকাল-সম্পর্কহীন, সেখানে কল্পনার অতিবিস্তার 
_অতিলোকিকে প্রশ্রয় দিয়েছে! রমেশচন্দ এবং জীব ভাব ও প্রবণতায় 
ভিন্ন প্রান্তবাসী ৷ 

' তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বৰ্ণলতা? ১৮৭৪), a (১৮৮২), 
“হরিষে বিষাদ” (১৮৮৭) প্রভৃতি সানাজিক-উপন্থাস লিখেছিলেন। স্বর্ণলতার 
জন্ত তার প্রভূত খ্যাতি হয়েছিল। স্বর্ণলতার কিছু প্রভাব সংসার সমাজের 
উপরে পড়ে থাকবে। পারিবারিক জীবনের সহজ ছবি আকার প্রথম চেষ্টা 
্ব্ণলতায়। রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের এটি একটি প্রধান লক্ষণ । . 
কিন্তু তারকনাথের উপন্তাস নেহাৎই পারিবারিক, সমাজ-সমস্তায়' প্রবেশের 

চেষ্টা তিনি করেন নি, ব্যক্তিজীরনের গভীর জিজ্ঞাসাও তাঁর কাছে ছিল অজ্ঞাত।' 
রমেশচন্দ্রের উপন্তাস ছুটিতে সমাজসমস্তা প্রাধান্য .পেয়েছে। এঁদের দুজনে 
তাই অমিলও বড় কম নয়। রমেশচন্্র তারকনাথের ন্যায় সস্তা জনপ্রিয়তা 
পান নি, সহজ ভাবাবেগ এবং স্থল হাসন্ত ও করুণের la নিয়ে অতিচর্চা 
তার উপন্তাসে স্থান পায়নি । 

দামোদর মুখোপাধ্যায় এতিহাসিক রোমান্স এবং তি উপন্তাস এই 

ছুজাতের লেখায়ই সমকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । ম্মৃন্ময়ী” (১৮৭৪), 
প্রতাপসিখহ” ১৮৮৪), “নবাবনন্দিনী? গল্পখোর পাঠকদের সেকালে বেশ তৃপ্তি. 
দিয়েছিল কিন্তু এতে না ছিল ইতিহাসের প্রতি আহ্মুগত্য, নাছিল কল্পনাগত 
কোনরূপ গভীরতা] । সহজ জনপ্রিয়তার পথ ধরেছিলেন দামোদর । -. স্পষ্ট 

. নীতিকথা প্রচারে তিনি অত্যধিক উৎসাহী ছিলেন! রমেশচন্দ্রের সঙ্গে তার 
কোন্নদিকেরই বড় মিল ছিল ন! ৷ দামোদর যেখানে মধ্যযুগের ভাঁবাদর্শ প্রচারে 
উচ্চক্ঠঃ রয়েশচন্দ্র সেখানে নুতন নীতিবোধের আমন্ত্রণে উদগ্রীব | : 

+ বরুৎ হরর শান্তরীর “কাঞ্চনমালা? (১৮৮২) এবং “বেনের মেয়েশ্র সঙ্গে. 
রমেশচন্দ্রের এঁতিহাঁসিক উপন্তাসের জাতিগত মিল আছে। পুরাতন বাংলার 
ইতিহাসের পটভূমিতে এই. উপন্তাস ছুটি বচিত। .বঞ্িমের প্রভার হরপ্রসাদের 
উপরে থাকলেও ইতিহাস ও পুরাঁতত্বের স্থগভীর জ্ঞানকে কাজে - লাগিয়ে তিনি. 


৪ | “প্রবন্ধ পতকা 


যেভাবে অতীতকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তাতে র্েশচন্দের জীবনসন্ধঃ 
জীবনপ্রভাতের কথা বার বার মনে-আসে ৷ ; 
শিবনাথ শান্ত্রীর সামাজিক উপন্তাসে ‘মেজ ht: (৯৮৮০), খ্যুগাস্তর’ 
(১৮৯৫) সমকালীন উল্লেখযোগ্য রচন|! রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের 
প্রভাব যুগান্তরের উপরে বেশ প্রত্যক্ষ! গ্রামের প্রাত্যহিক জীবনধারার্‌ 
সরল সহজ -স্ুর আর শহরের বিতর্ক-কণ্টকিত সমাজজিজ্ঞাসার মধ্যে শিবনাঞ্চ - 
সাম স্থাপন করতে পারেন নি বলে অভিযুক্ত হয়েছেন। রমেশচন্লের সংসার 
ও সমাজেও এই দুই সুরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। 
রমেশচন্দ্র দত্তের সমকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট ওপন্তাসিকের, সংক্ষিপ্ত 
- উল্লেখ করলাম । এর দ্বারা সহজেই অনুভব করা যায়, সমকালেই রমেশচন্ত্র 
অপরাপর. অনেক লেখকের কাছে অন্থকরণীয়, আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন । কিন্তু 
কিকরে? বন্কিমযুগে বন্িমের চেয়ে অনেক কম*ওপন্তাপিক প্রতিভার অধিকারী . 
হয়েও রমেশচন্ত্র চারদিকে এতটা প্রভাব ছড়ালেন কি করে তা ভাববার মত। 
এই সমস্তার আলোচনার মধ্যেই রমেশচন্দ্রের, শিল্পধর্মের একটি গোড়ার কথা 
স্পষ্ট ধরা পড়বে. 


॥ ছুই ॥ 
* বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র 
বন্ধিমচন্ত্র বাংল! উপন্তাস সাহিত্যকে. বিস্ময়কর: উপভূমিতে দাড় করালেন ॥ 
রমেশচন্দ্র এবং এ যুগের সকল ওপন্তাসিকই' প্রত্যক্ষত বঙ্কিম মার্গের পথিক, ' 
তবুও বন্ধিমের সঙ্গে তাদের কত দুরত্ব! এমনকি শক্তিমান, রমেশচন্দ্রের, 
কাছেও বঙ্কিম অনুসরণের অতীত জ্যোতির্ময় প্রতিভারূপে গণ্য হয়েছিলেন ।. 
বঙ্কবিজেতায় তিনি বঙ্চিমের অস্ুকরণের যে চেষ্টা করেছিলেন তা পাক! লেখায়... 
হাত বুলিয়ে হাত পাকাবার চেষ্টা, একটু পরিণত. হয়েই তিনি বন্ধিমের বৃহৎ, , 
রাজ্যের মধ্যে নিজস্ব একটি ক্ষুদ্র জমিদারী স্থাপন করলেন । উপন্তাসের রীতি 
ও জীবনবোধে তার নিজস্ব ভাবন! যেমন সত্য, তেমনি অবম্ স্বীকার্ধ তার 
বঞ্ষিমের রাজ্যে বাস করাও । | 
বঞ্চিমচন্দ্রের বাংলা উপন্তাসকে দুই ধারায় তিনিমুক্তিদিলেন।- ইতিহাসাভ্রিত 
রোমান্স এবং সামাজিক উপস্থাসের এই দুই খাত ধরেই” বাঙালি, লেখকদের 


~ 


. উপভাদিক: রমেশচন্দ ' রি, ১ তর এ এ ৫ 
উপন্টাস সাধন! এগিয়ে চলেছে ববীন্্র আবির্ভাব পর্যন্ত । এই পর্বের বেশির 
: ভাগ: ওঁপন্তাপিকই ইতিহাসাশ্রিত (রোমান্স যেমন লিখেছেন, তেমনি সমকালীন 
সঘাজজীবনকে কেন্দ্র করেও উপস্তাস লিখেছেন । কোনো ধারার প্রতি কারুর 
হয়তো একট! অধিক প্রবণতা 'দেখা গিয়েছে । কিন্তু অন্ন ছুশ্চারজন ছাড়! 
কেউই একটি ধারাকে পুরোপুরি বর্জন করেন নি । রমেশচন্দ্রও ইতিহাসের 
পটভূমিতে রোঘান্সকাহিনী নিয়েই উপন্যাস লেখা শুরু করলেন, তারপরে 
ছখানি খাঁটি এতিহাঁসিক উপন্যাস লিখলেন । বেশ কয়েক বছর চুপ করে 
খাকার পরে তিনি দুখানি সামাজিক উপন্যাস লিখলেন । ইতিহাঁসাশ্রিত 
উপন্তাপ এবং . সামাজিক উপন্তাস বঙ্িমপ্রদগিত, এই ছুই পথে তিনিও 
“পদচারণা করেছেন । আসলে বর্তমান সমাজজীবন এবং কল্পনামণ্ডিত 
উ'চুস্থরে বাঁধা অতীত নবজাগ্রত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মনের এই দুই মহল । 
প্রথমটিতে পরিচিত গৃহ, দ্বিতীয়টিতে কামনার আকাশ ৷ দুইয়ে মিলিয়ে তার 
তৃপ্তি । বঙ্ধিমের দৃষ্টিতে তা প্রথম ধরা পড়লণ বহুল অনুসরণে প্রমাণিত 
হুল বাঙালীর মনের প্রবণতার গোড়ায় হাত দিয়েছিলেন বঙ্কিমই । ' 
রমেশচন্দ্র বঞ্কিমের আদর্শে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স নিয়ে উপন্ভাস জগতে 
প্রবেশ করলেন। প্রথম উপন্যাস বঙ্কবিজেতায় প্রত্যক্ষভাবে বঞ্চিমের, বিশেষ 
"করে দুর্গেশনন্দিনী উপস্তাস অন্ুসরণও করলেন । কিন্তু জীবনবোধে এবং 
গপস্তাসিক গঠনরীতিতে তাঁর স্বাতস্ত্য দ্বিতীয় রচনাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। 
এঁতিহাসিক রোমান্স থেকে বষ্ছিমচন্দ্রের ক্ষুদ্র রাজসিংহও সমকালে পত্রিকায় 
প্রকাশিত হচ্ছিল । ফলে রমেশচান্দ্রের তার দ্বারা প্রভাবিত হুবার কোন 
"সুযোগই ছিল না । বিদায় নিয়ে খাঁটি এতিহাসিক উপন্তাস লেখায় ' হাত 
দেওয়া বষ্কিমচক্দ্রের নিজের কৃতিত্ব । বাংলা দেশে বমেশচন্দ্রই প্রথম সত্যকার 
- এতিহাসিক উপন্ঞাস লিখলেন ৷ প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয়ে 
এতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা থাকলেও রসোত্বীর্ণ উপন্যাসের ' শিল্পসিদ্ধি ঘটে নি । 
বঙ্ছিদচান্দ্রের রাজসিইহ ১৮৭৮ সালে ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । 
তখন এটি ছিল একান্ত ক্ষুদ্র ৮৩ পৃষ্ঠার একটি রচনা । বন্ধিমচন্দ্র ১৮৯৩'সালে 
এটির বর্তমানে প্রচলিত পূর্ণ রূপ দেন পক্ষান্তরে রমৈশচন্দ্রের মহারাষ্ট্র 
জীবনপ্রভাতও ১৮৭৮ সাঁলে পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ পায় ” এবং 
এও বছরই নভেম্বর মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। একটি এঁতিহাসিক 


৬ প্রবন্ধ পত্রিকা 
ঘটনাকে আশ্রয় করে নিষ্ঠার সঙ্গে রূপ দেবার চেষ্টা করা সত্তেও বঙ্কিমের ক্ষুদ্র 
রাজসিংহের সংক্ষিগুতা ইতিহাস-রস ও একটা জাতির জীবনের ব্যাপক সুর 
ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। রমেশচন্র ,স্বাধীনভাবেই উপন্াসের এই নূতন 
পথে পা বাড়ালেন এবং ক্ষুদ্র রাজসিংহের তুলনায় অনেক পূর্ণাঙ্গ এতিহাসিক 
উপন্তাস লিখলেন । 

রষেশচন্দ্র যখন সামাজিক উপন্যাস লিখতে আরম্ত করলেন, বস্কিমের 
সবগুলি সামাজিক উপন্তাস তখন প্রকাশিত হয়েছে । বঙ্ধিমের সামাজিক 
উপন্তাসে অত্যুচ্চ সাহিত্যিক উৎকর্ষ সত্বেও একটা বড় অভাব ছিল । বাস্তব 
জীবনের সহজ রূপ ও সাধারণ মানুষের জীবন কথা তাতে স্থান পায় নি? 
রমেশচন্দের সামাজিক উপন্যাস লেখার পেছনের অন্যতম কারণ হতে পারে 
‘এই অভাব পূরণের বাসনা । অবশ্তই গোপ কারণ । এদিক থেকে তিনি 
্র্ণলিভার (১৮৭৪ ) বিশিষ্টভা লক্ষ্য. করেছিলেন। স্বর্ণলতার স্থূল হাস্ত ও 
উচ্ছৃষিত ত্রন্দনের ভাবালুতা তাঁর তীক্ষ-রুচি শিল্পী মনের সমর্থন না পেলেও 
: বৰ্ণহীন বাস্তব, জীবন রূপায়নের সেই'চেষ্টা তাকে নিশ্চয় আকর্ষণ করেছিল । 
বঙ্চিম-পূর্ববর্তী আলালের ঘরের নিও তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে । 


বস্ছিমচন্ত্র ও রমেশচন্দরের পার্থক্যের দিকটি স্পষ্ট হুত্রাকারে বিকৃত করা 
।েতে পারে ।. 

।এক | বঙ্ছিমচন্্ মানবচরিত্রের গভীরতা ও জটিলতার অতলে যেতে 
চাইতেন ৷ তাঁর কপালকুগুলা মৃণালিনীতে বিশ্বরহস্ত রসে বিমূঢ় মানুষের 
ভাগযাহত রূপ ধরা পড়েছে । . বমেশচন্দ্র.জীবনাতীত কোন বহস্তের, শর্তাতীত 
কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসায় কোন কালেই চিন্তিত হন নি। তিনি বাস্তব 
মাটির মন দিয়ে চলেছেন । 
তীর পাত্রপান্রীদের মধ্যে দানবিক দিত্যাৃ্বান বৃতিগুলিই প্রধান ৷, কোনো 

.কোনো বৃত্তির (বীরত্ব সাহস প্রভৃতি ) কিছু অতিরেক দেখা গেলেও রহস্ত- 
লোকের অস্পষ্টতায় তার মান্গুষগুলির জিজ্ঞাসা কোনোদিনই ধাবিত হয় মি । 
বন্ধিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ-কৃষ্ণকান্তের উইল রজনী চন্দ্রশেখর প্রভূতি উপন্তাসে 
সামাজিক মানুষের কথাই বলেছেন । কিন্তু সেখানেও তীঁদের অন্তর বাসনা! 
যেমন উদ্দাম, তেয়নি. গভীর | বিচিত্রমুখী তরঙ্গে .তা কল্পযান, কখনো 


ওুঁপন্ঠাসিক রমেশচন্দ | ৰ ণ 


বিদীর্ঘমান, অস্তৰ্ঘন্বে ও যন্ত্রণায় রক্ষিত ৷ সামাজিক প্রত্যয় এবং সর্ববাঁধালজ্ঘী 
প্রেমের দ্বন্দ এক একটি ব্যক্তির স্বাতন্তর্ের মধ্যে নূতন নূতন রূপ লাভ করেছে । 
রমেশচন্দ্রের পাত্রপাত্রীদের মনের সেই গভীরতা নেই, ক্ষচিৎ দু একটি মানুষের 
‘মধ্যে সামান্য অন্তর্দন্থ অনুভব করেন ও তা এতই অগৃভীর স্তরে যে গোটা 
মনুস্তত্বকে তীব্রভাবে আলোচিত করতেই পারে না । তার পাত্রপান্রী বাস্তব 
পৃথিবীর মানুষ । প্রায়ই জীবন্ত কিন্তু জীবন-প্রশ্নের গভীরতায় আর্ত নয়। 

' ছুই । বস্কিমের উপন্যাসে কল্পনার লীলা অতিপ্রাক্ৃতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, 
প্রায়ই তাদের চরিত্রগত মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যায় ধরা যায়, কিন্তু সর্বদাই, একটা 
অতিরিক্ত বিস্ময়কর আস্বাদ পাঠক লাভ করে । রমেশচন্দ্রের বস্তুনিষ্ঠ মনের 
'সঙ্গে এই অতিপ্রাক্কৃত রাঁজোর সম্পর্ক নেই। বরং -বঞ্ছিমচন্দ্রের তুলনায় 
স্পষ্টভাবে সামাজিক সমস্তাকে উপন্াসে স্থান দিয়েছেন রমেশচন্ত্র । নির্দিষ্ট 
সমাধানেও পৌঁছতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দের "সামাজিক উপত্তাসকেও সমাজ _ 
সমস্তা নয়, বকিন্সমস্তাই মুখ্য । ব্যক্তির মধ্যেই সেখানে প্রেম ও সমাজ 

শক্তির বিপনীতী বন্দ । ০ 
- . তিন। ছেদ সে চর উপজালের একটি প্রধান পার্থক্য 
'গঠনরীতিতে | বন্ধিমচন্দ্ের উপন্যাসে সর্বত্র পূর্ণদেহ' স্থবলয়িত, কাহিনী 
নিতি ঘটেছে।' সেখানে একটি সুনির্দিষ্ট সমস্তার কেন্দ্রে কাহিনীটি 
আবর্তিত হয়, আঁদি-মধ্য-অস্ত সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় | ঘটনার বহুলতাঃ 
নাটকীয় চমক ও চমতকারিত্ব তার ইতিহীসাশ্রিত এবং সমাজবিষয়ক ছুই 
- শ্রেণীর উপন্যাসে লক্ষ্যণাবৈশিষ্ট্য । উপকাহিনীর সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্র জটিলতা 
সৃষ্টি এবং মূল কাহিনীকে বিকশিত ও তাৎপর্যবহ করে তুলেছেন । রমেশচন্্ 
তীর দ্বিতীয় উপন্াস থেকেই বৃত্তাকার গঠনরীতি পরিহার করতে চেয়েছেন । 
 খমাধবীকন্কণে ভ্রমণশীলতা উপন্যাসের দেহকে অনেকটা রৈথিক করে তুলেছে । 
বহু টুকরো অভিজ্ঞতার মালা এক ব্যক্তির জীবন উপলব্ধির স্থত্রে বন্ধ হয়েছে। . 
'জীবনপ্রভাত জীবনসন্ধ্যায়ও বিশিষ্ট ঘটনাগত' সমস্তার কেন্দ্রে কাঁহিনী 
আবন্তিত হয়। বহৃশাখায়িত ‘বৃক্ষের ব্যাপ্তি এদের দেহগীঠনে লক্ষণীয় 
‘বন্চিমচন্দ্রের রাজসিংহ ইতিহাসরসের চর্চা করেও যেমন চঞ্চলকুমারীর বিবাহ 
ঘটনার কেন্দ্রে আবর্তিত হয়েছে রমেশচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্যাসে তেমনটি 
" ঘটে নি। ব্যক্তিগত প্রণয়কাহিনী ছূটি । গ্রন্থেই শেহাৎই উপকাহিনী ৷ 


৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা 
ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্তাসগুলিতে রগেশচন্দ্রও ঘটনাবহুলত! এবং নাটকীয় চঘককে 
কতকটা প্রশ্রয় দিয়েছেন । কিন্তু সামাজিক উপন্যাসে ঘটনা এত নিস্তরঙ্গ ও 
প্রাত্যহিক পরিচয়ের চিহ্নবাহী যে প্রচলিত অর্থে “গল্পই যেন অনুপস্থিত । 
'সমাজে মাঝে মাঝে ‘গল্প’ তৈরী করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা স্বাভাবিক হয়ে 
ওঠে নি। লেখকের শিল্পীষন তাতে জেগে ওঠেনি । 


॥ তিন ॥ 
রমেশচন্দ্র এবং স্কট 
রমেশচন্দ্র তরুণ বয়স থেকেই স্কটের উপন্তাসের উৎসাহী পাঠক ছিলেন ! 
তিনি একবার লিখেছেন, | ৃ 
Sir Walter Scott was my.favourite auother forty 
years ago. I spent days and nights over his novels; 
I almost lived in those’ historic scenes and in those 
mediaeval times which the great enchanter had 
conjured up. ‘-I do not know if Sir Walter Scott gave 
me a taste for history, or if my taste for history made 
me an admirer of Scott ; but no subject, not even 
poetry, had such a hold upon me as history.১ 
বন্চিমচন্দ্রকে সেকালে আমরা বাংলার স্কট বলে আখ্যাত করেছি । কিন্তু 
এদের দুজনের প্রতিভা আদৌ এক জাতের নয়। বরং রমেশচন্দরের সঙ্গে 
স্কটের সাদৃণ্ত লক্ষ্য করা যায়। স্কটের একটি প্রধান চেষ্টা ছিল অতীতকে 
পুনরুজ্জীবিত করার | 
Scott makes us live again in the past centuries, 
and makes innumerable human beings of his invention 
| visible, familiar and akin to’ ourselves, whether he 
entirely creates them or recreates their souls’ and 
borrows their names from history. ‘His work is one 
of the happiest attempts ever made to evoke what is 





১ My favourite authors. 


. পন্তাসিক রমেশচন্ত্ | ৯ 


৮ 


no longer extant ; it owes this triumph. to the 

imaginative ‘ intention which Romanticism had 

stimulated, but also te a psychological truth that is 

sufficiently deep and to ‘a grasp of man’s nature 

that is broad enough, to satisfy needs of our minds 

more constant than a taste for purely historical truth. 

বন্ধিমের রচনায় কোথাও কোথাও অতীত ইতিহাসের কোনো একটি 

অধ্যায় জীবন পেয়ে থাকবে! কিন্তু তার মন ইতিহাসকে আশ্রয় করেছিল 

প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং মুক্তপক্ষ গতি বাঙালীর সমকালীন নিস্তরক্গ জীবন- 

যাত্রার পটভূমিতে স্থাপিত হলে বিশ্বীসযোগা হয়ে উঠত না বলেই ৷ রমেশচচন্দর 

অনেকখানি স্কটের মনোভাব নিয়েই ইতিহাসকে, ধরবার চেষ্টা করেছেন। 
স্কটের ‘আইভ্যানহো’ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব/, 

He aimed at a general correctness of colouring, 
and was’ satisfied if in trying to put life into ‘the 
hard, dry delineations of an ancient manuscript’, he 
introduced ‘nothing inconsistent with the manners of 
the age ; and ‘the character and costume’ remained 
inviolate. bh 

তার বেশীর ভাগ উপন্যাস সম্বন্ধেই. তা প্রযোজ্য । উপকরণের অভাবে 
নমেশচন্দ্র সর্বদা স্কটের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি,. কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যে 
পেরেছেন তাতেও সন্দেহ নেই। ইতিহাসের শু তথ্য প্রায়ই রমেশচন্দ্রের 
রচনায় প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে । সি? পরিবেশ প্রায়ই বিশ্বাস 
জন্মাতে সমর্থ হয়েছে । 

মহৎ ওপঞীসিক হিসেবে ক্ষটের প্রধান ক্রটি ব্যক্তি চরিত্রের গভীরে প্রবেশ 
করার অসাঘর্থ্য। এ বিষয়ে সম/লোচকের৷ প্রায় এক মৃত । 





2 Louis Cazamian : History of English Literature. কাজামিফ? 
কথিত মনস্তাত্বিক গভীরতা সম্পর্কে অবশ্য আমি একমত নই । 
৩ Ernest A.. Baker ; The History of the English Novel, vol. 6 


৯০ ত প্রবন্ধ ত্ৰিকাঁ 
কার্লাইলের বিশ্রুত মন্তব্য স্বরণ কর! যেতে পারে-_- 


Your Shakespeare fashions his characters from 
the heart outwards ; your Scott fashions them from 
the skin inwards, never~ getting nedr: the heart 
of them.’ 

বার্কার এ বক্তব্যের সঙ্গে পুরো একমত ন! হলেও ঢা তার সিদ্ধান্তও এর থেকে 
বিশেষ দূরে নয়_ j | 

That groundwork of Thougut which revealed the 
wider bearing‘of individual acts, and exposed . the 
inner: fabric of human ‘relations, lay outside 
his compass. | tl 

এখানেই স্কটের থেকে বঙঞ্ধিমের দূরত্ব | মাণবচবিত্রের “ব্যক্তিস্বাতস্র্ের 
গভীরতম প্রদেশে বিচরণেই বঞ্চিমচন্দ্রের আনন্দ। বঘেশচন্দ্র.কিন্তু 'মানব- 
আত্মার বহস্তান্তঃপুরে প্রবেশ করতে চান নাঁ। এ বিষয়ে স্কটের সঙ্গে তাঁর 
সাধারণ সাদৃশ্ত লক্ষ্য করা যায়। 
গ্রামসমাজের ক্ষুদ্র চরিত্র স্থষ্টিতে রমেশচন্দ্রে টির বাস্তব দৃষ্টির যে 
পরিচয় দিয়েছেন সামাজিক উপন্যাসে তার সঙ্গে অবশ্য স্কটল্যাণ্ডের কৃষকশ্রেণীর 
তথ্য বিকলাঙ্গ ও বিকলচিত্ত মানুষের কমিক চরিত্র সৃষ্টিতে স্কটের বহুত 
কৃতিত্বের (এ in the delineation of eccentrics and comic 
- characters‘and the men and women of the Scottish 
peasantry, he is brilliantly successful in both 
description and dialogue.” ) উল্লেখ্য কোন সাদৃশ্য নেই। 
স্কটের সঙ্দে রমেশচন্দ্রের পার্থক্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, উপন্তাসের দেহগঠনে 
রৈথিকভঙ্গির অনুকরণে, স্বদেশপ্রেমের প্রকাশে তিনি স্বতন্ত্র প্রবণতার পরিচয় 
দিয়েছেন এবং সামাজিক উপন্তাস রচনা করে তিনি, স্কটের থেকে বহু দূরবর্তী 
হয়েছেন! i 
| ১ Miscellanies :: Sir" Walter Scott. l 


২ History of the English Novel, vol. 6.. 
৩ James Kings. Encyclopaedia of Literature. vol..2 








॥ চার ॥ 
জীবনকথা ও শিল্পী 

EA ভবন বীর বহরী সাকলোর জীবন | 

১৮৪৮ সালে ক'লকাতায় তার্‌ জন্ম হয়। তার পিতা ঈশানচন্দ দত্ত ছিলেন | 
ডেপুটি কলেক্টর ৷. বাল্যকাল থেকে পিতার সঙ্টে' বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন। অবশেষে পড়াশুণার জন্য তিনি 
কলকাতায় থেঁকে গেলেন। শশীচন্র দত্ত তার খুল্লপতাত। পিতার অনুপস্থিতিতে 
শশীচন্দ্রই তার তত্বাবধান করতে লাগলেন! শশীচন্্র ইংরাজীতে গ্রন্থাদি লিখে . 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ) রমেশচন্ তীর কাছ থেকে চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং 
সাহিত্যিক গৌরবস্পৃহা লাভ করলেন | . 

রমেশচন্দ্রের কলকাতার ছাত্রজীবন গোৌরবোজ্জল। এন্রাস এবং এফ. এ. 
উভয় পরীক্ষায় তিনি বৃভি  পেয়েছিলেন। অবশেষে চতুর্থ বাধিক শ্রেণীতে 
পড়বার সময়ে তিনি ইংলণ্ড যাবার সঙ্কল্প করলেন | পিতামহের অমতেই 
তিনি গোপনে ইংলণ্ড চললেন | রমেশচন্দ্র ১৮৬৯ সালে সিভিল সাধিস, 
পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার ,করলেন এবং ১হ৭১ 'সালে শেষ পরীক্ষায় 


- দ্বিতীয় স্থান পেলেন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায়ও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীণ' 


ar 


হলেন! সুগভীর মেধা এবং সুপ্রচুর অধ্যয়ন ছাড়! এ কাজ যে সম্ভব ছিল না 
ত! সহজেই অনুমান করা যায় ! 

দেশে ফিরেই তিনি উচ্চ সরকারী কাজে নিযুক্ত ' হলেন। এনিষ্টযাট 
ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিসেবে ১৮৭১ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত, ১৮৮২ থেকে 
১৮৮৮ পর্যন্ত জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টররূপে, ১৮৮৮ থেকে 
ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টররূপে তিনি সরকারী চাকুরী করেন। মধ্যে ১৮৯৪ সালে 
একবার এবং ১৮৯৫ সালে আর একবার তিনি অস্থায়ী কমিশনারও হয়ে 
ছিলেন] ১৮৯৭ সালে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিলেন। সরকারী 
কাজে তিনি-বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘকাল বাস করেছেন ।' চবিবশ 
পরগণাঁ, মুশিদাবাদ+ নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘকাল, বাখরগঁঞ্জে ও ' 


বর্ধমানে সবশুদ্ধ প্রায় চার বৎসর, ত্রিপুরা, বাঁকুড়া, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর» 


পাবনা, মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানেও অনেকদিন ধরে ভিনি কাটিয়েছেন । 


, উড়িস্তার পুরী .এবং বালেশ্বরেও তিনি সরকারী কাজে রি ছিলেন I 


১২ | প্রবন্ধ পত্রিকা 


সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি ইংলণ্ড গেলেন। সেখানে তিনি 
চেয়েছিলেন,' “0 organise an Indian Party to represent Indian’s 
rights in England and Parliament.” তাছাড়া. লণ্ডনে, অক্সফোর্ড . 
কিংবা কেম্বি জে ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজ 
করার বাসনাও তাঁর ছিল। ১৮৯৮-১৮৯৯ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সভ্যতা এবং সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন। f | 

১৮৯৯ সালে তিনি দেশে ফিরলেন এবং লক্ষৌয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করলেন। দেশে এবং বিদেশে স্বদেশ এবং দেশীয় সাহিত্যের 
কল্যাণে তিনি যেসব কাজ করেছিলেন তার জন্য বিপুলভাবে সন্বর্ধিত হলেন । 

এর পরেও তিনি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন । যেমন__ 

এক ৷ ১৯৩২ সালে পুলিস কমিশনে লিখিত সাক্ষ্যদান | দুই। এ একই 
বৎসরে এনসাইক্লোপিডিয়! বৃটানিকায় রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, মধুস্মুদন, বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রভৃতির বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা । তিন ।১৯০৪-১৯০৭ পর্যন্ত বরোদার রাজস্ব- 
সচিব হিসেবে তিনি সেই প্রদেশের নানাবিধ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেছিলেন । 
চার। বরোদায় কাজ করতে করতে ১৯০৬ সালে তিনি স্বাস্থোদ্ধারের জন্ত 
ইংলণ্ড যান! কিন্তু সেখানেও গোখলের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি বঙগব্যবচ্ছেদ 
রদের চেষ্টা করতে থাকেন। অর্লের সঙ্গে আলোচনায় তিনি তাকে কতকটা 
প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । পাঁচ ৷ ১৯০৫ এবং ১৯০৭ সালে তিনি 
ভারতীয় শিল্প সম্মেলনের নেতৃত্বে বুত হন) ছয়; ১৯০৭-১৯০৯ সাল পর্যন্ত 
তিনি ডি-সে্ট্লাইজেসন কমিশনের সদস্ত হিসেবে সারা ভারত পরিভ্রমণ 
করেছিলেন । তিনি প্রকৃত স্বায়তশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন । সদস্ত হিসেবে 
তার লক্ষ্য ছিল_“Many of our recommendations will be in the 
direction of real and popular reforms---» | সাত ।। বঙ্গীয় সাহিত্য 
"পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র ( ১৮৯৪ )। পরে আবারও তিনি 
পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন! সভাপতি এবং কল্যাণকামী হিসেবে তিনি 
এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে অবদান রেখে গিয়েছেন। আট । ১৯০৯ সালে তিনি 
বরোদায় দেওয়ানরূপে কার্ষভার গ্রহণ করেন । | 

১৯০৯ সালে তিনি বরোদায় মৃত্যুযুখে পতিত হন! 


প্রকাশকাল ইংরেজি গ্রন্থ বাংলা গ্রন্থ 
ূ উপন্তাস প্রবন্ধ ' 
১৮৭২ Three Years in Europe 
| । (পত্রাবলী ) 
‘১৮৭৪ The Peasantry of Bengal বঙ্গবিজেতা 
১৮৭৭. The Literature of Bengal! মাধবীকৃঙ্কণ 
১৮৭৮ মহারাষ্ট্র 
1 জীবনপ্রভাত 
১৮৭৯ রাজপুত 
এ জীবনসন্ধা! 
খগ্বেদ সংহিতা. 
১৮৮৫ অনুবাদ । 
এই সময়, থেকে 
১৮৮৬ < '_ সংসার | বাংলা যাসিক- 
পত্রে J 
Re A রঃ লে খা. 
ৃ EE. চলতে থাকে। 
\১৮৮৯-৯০ " A History of Civilization 
রি in Ancient India 
১৮৯৩ | . | হিন্দুশান্ত্রের 
| অনুবাদ চল্ছে। 
k সত্যব্ৰত সাম- 
১৮৯৪. Lays of Ancient India. সমাজ তিনি বেদসং ংহিতা 
(ভারতীয় কবিতার ইংরেজি ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যক: 
অন্গবাদ সঙ্কলন ) ই ও উপনিষদ্‌, 
আত, গৃস্থ ও 
ধর্মস্বত্র অজ্ঞুবাদ 
+ fe করেন, ht 


উপস্াসিক রমেশচন্্র 0. | ১৩. 


রমেশচন্তর চাকুরীজীবনের প্রথম দিক থেকেই ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধাদি 
লিখতে আরম্ত করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বানে তিনি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ 
প্রণয়ন আরম্ভ করেন | ১৭৯৪ সালে শেষ উপন্যাস “সমাজ” ।লেখা প্রকাশ 
হওয়া পর্যন্ত তার ইংরেজি ও বাংলা রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ 





১৪ প্রবন্ধ পত্রিকা 
১৮৮৫ থেকে ১৮৯৪-য়ের মধ্যে দা তার 'খগ্বেদের দেবগণু+, 
‘হিন্দু আর্ধগণের প্রাচীন ইতিহাস” ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’, “কবি কালিদাস’, 


“কবি ভবভূতি” উন্নতির যুগ”, “বছ্ছিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়” ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক | 


বঙ্গীয় সাহিত্য’, ‘মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র’ প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
১৮৯৪য়ের পরে তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ অনেকগুলি প্রকাশিত হয়। তার 
মধ্যে বামায়ণ-মহাভারতের পগ্চান্থুবাদ এবং ‘Economic History of 
India (1757-1837)’, ‘India in the Victorian Age, an economic 
history of the people (1837-1900)+ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
এছাড়| সংসার-এর পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত রূপ ‘সংসার-কথা? নাম নিয়ে 
লেখকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। 


রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন কথা থেকে ইরিনা রত 
যেতে পারে। 

এক । রনেশচন্দ্রের জীবনে জ্ঞানচচ্চা এবং কর্মবহুলত!| ও বিন 

সমন্বয় ঘটেছিল। তীর জ্ঞানচচর্চা কখনও বিশুদ্ধ দার্শনিকতাকে আশ্রয় 
করে নি। হিন্দুশান্ত্রের পরম রহস্তকে ধরবার বাসনা থেকে আসে নি। 
ভারতের পুরাতন কালকে এঁতিহাসিকের নিষ্ঠায় এবং দেশপ্রেমীর সাধনায় তিনি 
প্রাণবন্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন । বেঁনেসাসের ফুরোপ প্রাচীন শাস্্রস্থাদির 


উদ্ধারে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, রমেশচন্দ্রের পুবর্বতাঁ বাঙালি : 


মনীষীণা বর্তমানের জীবনধারাঁকে প্রোজ্দল করবার উদ্দেশ্যে যেমন পুরাতন 


গ্রস্থাদির উদ্ধার ও ব্যাখ্যানে হাত দিয়েছিলেন, রযেশচন্দ্রের উদ্দেশ্ও তাই ই 


ছিল! রমেশচন্দ্র তার গ্রস্থাদিতে প্রধানত যে বিষয়গুলির চ্” করেছেন তা হল্‌ 
সমকালীন ভারতীয় অর্থনীতি,কৃষক সমাজের অবস্থার ক্রমবিবর্তন, ভারতীয় রাষ্ট্র 
নৈতিক পটভূমি ও স্বায়তশাসনের সমস্যা, পুরাতন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, 

ংলা এবং প্রাচীন ভারতের সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা! তিনি রামায়ণ ও 
মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ করে অভারতীয়দের কাছে ভারতীয় এই দুই 
মহাগ্রন্থকে পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন। ঠিক তেমনি- ধণ্থেদ ও অপরাপর 
হিন্দুশাস্ত্ের বঙ্গানুবাদ করে, বাঙালি পাঠকের সামনে তার অতীত এঁতিছকে 
ভুলে ধরেছিলেন। সমাজসংস্কার, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, 'রবাজনৈতিক অধিকার 


1 - 


মা 


ওপন্তািক বমেশচন্দ্র : 2৫ 
লাভ প্রভৃতি আথিক সামাজিক প্রশ্নের. সঙ্গে তার কর্মকে এবং জ্ঞানসাধনাকে 


সম্পূ্ণত যুক্ত রেখেছিলেন রমেশচনত্ । এ থেকেই বোঝা! যায় কেন উপন্তাসেও 


JA 


মানুষের আত্মা ভাগ্য, প্রভৃতি প্রসঙ্গে তিনি কখনও কাতর হয় নি। 

দুই। রমেশচন্দ্রের বহুবিস্তৃত অধ্যয়নের সঙ্গে ব্যাপক অভিজ্ঞতা সমন্বিত 
হয়েছিল । সরকারী কর্মচারী রূপে তিনি প্রায় গোটা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল 
'পরিভ্রমণ'করেছেন। কমিশনের সদস্/রূপে ভারতের নানা প্রদেশ খুরবার সুযোগ 
তার হয়েছে। বরোদার সর্বোচ্চ স্তরের রাজকর্মচারী রূপে পশ্চিম ভারতের 
এক অঞ্চলের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় তিনি লাভ করেছিলেন। তাছাড়া বেশ 


কয়েকবার ইংলণ্ড গমনের ফলে রুরোপ সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল।' 


অভিজ্ঞতার এই প্রাচুর্য তাঁকে প্রায়ই কল্পনার অতিদূরত্ব ও গভীরতর এবং 
অনির্দেগ্ততা 'থেকে বাস্তব ' পটভূমিতে. সংবদ্ধ করে রেখেছে । অবশ্য তীর মন 
রাজহংস স্বভাব হলে অভিজ্ঞতার সব জলকণা ঝরিয়ে দিয়ে কল্পনার আকাশে 
মুক্তি চাইত আসলে তার মনের গঠনই ছিল বস্তধূ্া, শিভিজভা সেই মনের. 
সহায়তা করেছে! 
তিন। রমেশটন্দ্র দীর্ঘকাল সরকারী চাকুরী, করেছেন, দেশীয় রাজ্যের 
কর্মচারীও ছিলেন, বেশ কয়েক বছর। কর্মে তীর নিপুণবতা খ্যাতিলাভ করে- 
ছিল। দেশীয় রাজ্যের কর্তৃত্ব. পেয়ে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের, আদর্শকে তিনি : 
কিছুট| বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টাও করেছিলেন।: সিস্টার নিবেদিতাকে এক 
চিঠিতে তিনি লেখেন, 
ধু am trying to strike out: new 11098 ০0 
< progress, to -develop new politics and ‘reforms, and am 
* determined to move forward and to carry the state 
foreward. Iam trying.to gather ‘together the scattered 
* forces which' were present here,. to encourage enterprise : 
" and talent in younger men, to welcome new’ ideas and 
new scheme, to initiate progress tn all lines, “and to make 
Baroda a richer and a happier state.’ 
"কিন্তু এ হল নে সাধ ঘোলে- মেটানো | রনেশচন্ত্রের, বনি যি 
এতে তৃপ্ত হচ্ছিল না। এক চিঠিতে তীর মনোভাব সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে, -: 


১৬ প্রবন্ধ পত্রিক! 


“1611 me your honest opinion, Sharada’, do you 


‘not think 7 would do well to devote. the remaining: 


years of my life in writing such books. as the ‘Lake | 


of Palms’২— ay, in compiling. a complete history of 


the Indian people from the earliest times to the- 


twentieth century—than to work and vegetate in 
Baroda ? Iam the Amatya here, I am acting Dewan 
here, people look upon me with feeling of awe and 
respect but I feel I am proving false to my higher: 


pursuits, false to my destiny | I have done something, - 


in Baroda in these three ycars ; let me plunge back 

to those pursuits which are dearest to my heart.. 

As you are longing to come back from Naosari to. 

rhe larger world of Baroda—I am longing. also. 

to return from Baroda to the larger worlds of 
literature and political work.” | 

বৃটিশ সরকারের চাকুরী সম্বন্ধেও তিনি একইরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। 

১৮৯৩ সাল থেকেই তিনি সরকারী চাকুরী ছেড়ে দেবার কথা ভাবছিলেন।. 


দেশের শাসন সংস্কার বিষয়ে আন্দোলন পরিচালনা করার ইচ্ছা তীর ছিল ৩ , 


১৮৯৭এ তিনি লেখেন, 

“‘Official life 195 170 special charms. for me if I can. 
Succeed in a more brilliant line---”” এই উজ্জবলতর জীবিকা উচ্চতর 
সরকারী কর্ম নয় 1...” did not tnink of an . appointment in the 
Indian council, but of a readership in Indian History or in the 





১। সংসার উপন্তাসটি ইনি গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। 

২। এই নাম দিয়ে রমেশচন্দর দত্ত নিজে সংসার উপন্যাসের ইংরেজী 
অনুবাদ করেছিলেন। 

৩'. “fo press for a reform in the system of our 
admiration.” (পত্ৰাংশ--১৮৯৩) : 


পা 


= 


If 
ওপন্তাসিক রমেশচন্দ্র oo ০০১৭ 
Sanskrit, in Cambridge, Oxford, or [,07007..-,অধ্যাপনার সঙ্গে 
সঙ্গে আরও একটি কাজ তিনি করতে চেয়েছিলেন, “to organise an. 
Indian party to represent Indiaa’s rights in England and 
Parliament.” বমেশচন্্রের এই বাসনা অনেকটা চরিতার্থ ' হয়েছিল! 
এই বাসনার সঙ্গে Romantic discontentএর কোনো সম্পর্ক নেই ন্‌ 
এই চাওয়া বাস্তব, অপ্রাপণীয় নয়। তাছাড়া একট, আগে জ্ঞান ও কর্মের . 
সমন্বয়ের যে প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে এখানেও সেই সুরটির প্রবল | সাহিত্যিক 
প্রচেষ্টা এবং স্বাধীন রাজনৈতিক কর্ম এই ছুয়ের মিলন ছিল তার কাম্য! 
পরাধীন চাকুরীতে ছিল অত্প্তি, তাছাড়া জানচ্া-অধ্যয়ন এবং রচনার 
অনবকাশ তাকে পীড়িত করত। ূ 
চার! বমেশচন্দ্রে স্থজনধরমী রচনাগুলি বাংলাভাষায় লেখা। ইংরেজি 
ভাষায় , তিনি প্রবন্ধগ্রস্ছ রচনা করেছেন! ইংরেজি ভাষার একজন বিশিষ্ট 
লেখক হওয়া! সাত্বেও তিনি তখনই মাত্র মৌলিক উপন্তাস লেখায় হাত দিলেন 
যখন বাংলা ভাষায়: গ্রস্থরচনার সঙ্কল্প করলেন) উপস্ঠাসাদির স্ঠায় বিশুদ্ধ 
সাহিত্যের সঙ্গে লেখকের দেশকালের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে । মাতৃভাষার সঙ্গে 
তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে উপেক্ষা করলে শিল্প রচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ০ 
| রষেশচন্দ্র বাংলা *গন্ে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । কিন্ত গুরুত্বপূর্ণ . 
জ্ঞানগর্ভ রচনা সবই ইংরেজি ভাষায় লেখা । রমেশচন্দ্রের বাংলা প্রবন্ধগুলির . 
ভাষা এবং যৌক্তিক উপস্থাপন পদ্ধতি দেখে মনে হয় না বাংলায় এ গবেষণা 
জাত, এবং প্রজ্ঞাগন্তীর গ্রন্থগুলি রচিত হতে পারত না। কিন্তু রমেশচন্দ্র 
সম্ভবত অবাঙালি, বিশেষত অভারতীয় পাঠকদের কথ; ভেবেছেন। পুরাতন 
ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির কথা তিনি বিশ্বময় প্রচার করতে চেয়েছিলেন। 
হল ভাষায় গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে তিনি ভায়াগত দ্বিধা রিছু অনুভব করে 
_ থাকবেন। আগে বাংলা ভাষায় এমন কিছু লেখেন নি। চিঠি লেখারও 
অভ্যাস ইংরেজিতে | বাংলায় লিখতে আরভ করে ( বিশেষ করে সে লেখা 
আবার প্রবন্ধ নয়, উপন্যাস ) তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট সমস্যা অনুভব করেছেন | 
অবস্ত এই অস্বস্তি দীর্ঘকাল থাকে নি। 
কিন্তু লেখক রমেশচন্দ্র আজীবন একটা বড় সাহিত্যিক 'দিধার মধ্য 
চলেছেন। তা হুল স্ৃজনধর্মী মন এবং প্রাবন্ধিক মনের দ্বন্দ্ব । যিনি ইংরে 


প্র ২) 


১৮ , Re প্রবন্ধ পত্রিকা 


প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাস 
এবং বাংলায় বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি যে একজন 
বড় দরের প্রাবন্ধিক ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আবার মাধবীকম্বণ, 
জীবনপ্রভীত, জীবনসন্ধ্যা ও সংসারের লেখক যে উ*চুদরের ওপস্তাসিক 
ছিলেন তাও প্রশ্নাতীত সত্য । এই ছুই ধারাকে যুগপৎ আয় কর 
,রমেশচন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব ছিল: কিনা সঠিক বলা যায় না তবে তিনি 
এ সমস্তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। ১৮৭৪ সালে বঙ্গবিজেতা বের হবার 
পর থেকে ১৮৮৬-তে সংসার বেরুনো পর্যন্ত তিনি কোন প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা 
করেন নি! এই কালসীমায় সমাজ ছাড়া তার অন্তান্য সব উপন্তাস প্রকাশিত 
হয়েছে। ১৮৮৬ থেকে অবশ্য তিনি খগ্থেদের অনুবাদ আরস্ত করেন এবং 
সাময়িকপত্রে বাংল প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। সংসার প্রকাশের পরে তিনি 
প্রবন্ধ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন! . ১৮৯৪ সালে যখন তিনি সমাজ লিখলেন, 
তখন হিন্দুশীস্ত্রের অনুবাদ, প্রাচীন ভারতীয় কবিতার ইংরেজি অন্বাদ 
প্রভৃতি চলছে। সমাজে লেখকের, প্রাবন্ধিক মনের অন্তত একটি দিক 
স্বজ্নধর্মকে লঙ্ঘন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ উপন্তাসে প্রচারধর্ম. বড় 
উগ্র। অবশ্য প্রবন্ধ রচনার কাঁলেও তীর সোন্দর্যস্রষ্টা মন জ্ঞানচর্চার মধ্যে 
একেবারে লুপ্ত হয় নি! তার প্রমাণ (ক) বাংলাভাষায় সাহিত্যসমীলোচন! 
মূলক প্রবন্ধ প্রায়ই লেখা চলত; খে) প্রাচীন “ভারতীয় কবিতার বিশেষত 
নায় নহাজাবতের ইতরেলী হবার অনেকখানি সৌন্দর্যবোধ ছাড়া সম্ভব. 
হত না) 

পাঁচ | না একটি বিষয়ে আলোকপাত 
করে। ১৯০২ সালে The Lake ০1 ৮৪179 নান দিয়ে তিনি সংসারের 
অন্থবাদ করেন, ১৯০৯ সালে মাধবীকম্কণের অনুবাদ The Slave Girl ০£ 
418 প্রকাশিত হয়। নিঃসংশয়ে এই দুটিই রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্থাস ৪ 
নিজের রচনার নিরপেক্ষ সমালোচনায় তিনি অভ্রান্ত ছিলেন। অনুবাদের জন্ত 
বিশেষ করে এই দুটি গ্রন্থ নির্বাচন তা প্রমাণ করে] 


রমেশচন্দ্রের উপন্াসগুলিকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। 
প্রথম স্তর বঙ্গবিজেতা। 


ক 


+ 


গুপন্তাসিক রমেশচন্দর ER ১৯ 


kl 


প্রস্ততিকালীন/বিচিন্র অপরিণতি এখানে লক্ষ্য করা যায়। .আত্মপ্রত্যয়ে 


দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নেই। অন্থকরণের পথে সাফল্য খৃজছেন। 
দ্বিতীয় স্তর_মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রাজপুত জীবনসন্ধ্য 
এবং সংসার | ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত এর কালগত বিস্তৃতি! ' ১৮৭৭,৭৮ 
এবং 1৯ সালে প্রথম তিনখানি প্রকাশিত। সংসার একেবারে স্বতন্ত্র জাতের 
উপন্তাস । জীবনসন্ধ্যা এবং সংসারের মধ্যে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান | 


কিন্তু পরিণত শিল্পসিদ্ধির দিক থেকে এদের এক স্তরে স্থান দিতে আপত্তি করা | 
“চলে না। ১৮৭৭ থেকে ৭৯ পর্যন্ত ওপন্তাপিক স্ষ্টিকর্মের যে সার্থক সুরে 


লেখক বিরাজ করেছেন, এই স্বতন্ত্র জাতের উপন্যাস লিখতে গিয়েও তিনি ত! 
থেকে ভষ্ট হন নি। এই চারটি উপন্তাসেই রমেশচন্দ্র পরিণত শিল্পবোধ এবং 
নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ প্রয়োগ করেছেন । সব কটি উৎকর্ষে সমান না হলেও 
এই স্তরই ওপন্তাসিক রমেশন্দ্ের সৃষ্টির স্বর্ণযুগ |, 

তৃতীয় স্তর_-সমাজ । এই পর্বে শিল্প দৃষ্টির জগৎ থেকে তিনি প্রবন্ধ 
রচনার রাজ্যে গিয়ে পৌঁছেছেন। সমাজের অপরিণতিজাত দুর্বলতা নেই, 


' কিছু উচ্চকণ্ঠ গ্রচারধর্ম উপন্াসধর্ম থেকে রচনাটিকে অংশত চ্যুত করেছে 


রমেশচিজ্ের উপন্তাস ছগটির মধ্যে প্রথম চারটি ইতিহাসাশ্রিত। শেষের 
ছুটি সামাজিক । ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস চারটিও সমশ্রেণীভূক্ত নয়| প্রথম 


হুট ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স। অপর ছুটি খাটি এতিহাসিক উপন্যাস । 
(১) বঙ্গবিজেতা 


(২) মাধবীকম্কন | £ ইতিহাসের সঙ্গে 
, (৩) মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত : খাঁটি এতিহাসিক : সম্পুক্ত উপন্থাস 
€৪) রাজপুত ত জীব ৷; উপন্তাস : 
/ ৫) সংসার 
রা সাধক উপভাস 


রমেশচন্দ ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপন্তাসই - বেশি লিখেছেন! 


«এ জাতীয়. উপন্তাসে শতবর্ষের (আকবরের কাল থেকে ওঁরংজীবের সময় 


পর্যন্ত ) পরিক্রম! সমাপ্ত করে তিনি সামাজিক উপন্যাসে হাত দিয়েছেন} 


। 
~~ 


২০ : প্রবন্ধ পত্ৰিকা, 


শেষ ইতিহাসাশ্রিত উপন্তাস এবং প্রথম সামাজিক উপন্যাসের প্রকাশ: কালের 
পার্থক্য সাত ব্সর। রমেশচন্দ্রের ওপস্তাসিক স্জনক্ষমতা যখন শীর্ষে তখন. 
ছয় বৎসর ধরে কোন নূতন উপন্তাসে হাত না দেওয়া বেশ বিস্ময়কর ! লেখক, 
হিসেবে তার সংযম ও নিষ্ঠা এর দ্বারা প্রমাণিত ত হয়। জীবনসন্ধ্যা লিখবার . 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনের দিক থেকে ইতিহাসবিগুত উপস্তাসের জগৎ থেকে, . 
বিদায় টি | কিন্তু সামাজিক . উপন্তাসের. একেবারে স্বতন্ত্র রাজ্যকে, 
আয়ত্ত করে ভাষায় রূপ দিতে তীর সময় লেগেছে। 


॥ পাঁচ ॥ 


ইতিহাস-সম্পূক্ত কত ভুমিকা 


| রমেশচন্দ্র ইতিহাস বিষয়ে যে চা করেছেন তাতে প্রাচীন তার্তীয় সভাত! । 

ও সংস্কৃতি এবং ইংরেজ আমলের জীব্নযাত্রাই প্রধান, স্থান গ্রহণ করেছে ৷. 
কিন্তু উপন্াস রচনায় তিনি মোগল ভারতবর্ষের, শতবর্ষের ইতিহাঁসকেই মাত্র 
আশ্রয় করেছেন! ইতিহাস এবং ওঁতিহাসিক উপন্যাসের - প্রতি লেখকের « 
গভীর আগ্রহ ছিল। স্কট এবং বঞ্িমের প্রভাবে, তিনি এ. জাতীয়, উপন্যাস; 
রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন । কিন্তু বিশেষ করে এই lL নির্বাচনের 
কারণ.কি? 

রঙ্গবিজেতা রচনাকালে i ্রভাবেই তিমি বাং লাদেশের ও» 
উড়িষ্যার রাজকীয় অধিকার নিয়ে মৌগল-পাঁঠানের .. বিরোধে পটভূমি - 
হিসেবে বেছেছিলেন। এঁতিহাঁসিক পটভূমির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোন 
বিশিষ্ট যুগজীবনের সত্য অপরিহার্য ছিল না । ূ 

ঘাধবীকন্বণও রোমান্সজাতীয় রচনা! ইতিহাসের নান! টুকরো অংশ এর, 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে৷ বাঙালী তরুণের অভিজ্ঞতার সুত্রে মোগল ও রাজপুত 
জীবনের বিচিত্র চিত্র কিছুটা এই উপন্তাসে স্থান পেয়েছে ইতিহাসের বিশিষ্ট 
কালখণ্ড নির্বাচনে এখানেও এঁতিহাসিক প্রশ্নকে ততোটা গুরুত্ব দেননি রমেশ- 
চন্দ্র, রোমান্স কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই তা আস্বান্ত হয়ে 'উঠেছে। , 

কিন্তু জীবনসন্ধ্যা ও জীবনপ্রভাতে তার নির্বাচন সুপরিকল্পিত ৷ ভারতীয় 
হিন্দু শক্তির শেষ প্রতিনিধি ছুটি জাতিকে রমেশচন্দ্র এই ছুই উপস্থাসে উপস্থিত 
করতে চেয়েছেন। রাজপুতদের দের শেষরশ্ি এবং . নহাৰাষ্টীয়েক, . 


~~ 


ওপন্তাসিক রমেশচন্দ্র ২ 
উত্থানের বলদৃপ্ত ও কৌশলপূর্ণ ইতিহাস রমেশচন্্রকে আকুষ্ট করেছে | জীবন- 
সন্ধ্যা এবং জীরনপ্রভাত মিলে যেন ইতিহাসের উথান-পতন-লীলার এক 
সামগ্রিক নিয়তি ওপস্তাসিকের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়েছে । মোগল রাজশক্তি 
‘পটভূমিতে স্থাপিত হয়ে যেন এশ্বর্যন্ত সাহ্রাজ্যিক' শক্তির সঙ্গে স্বাধীনতাকা ধী- 
দের ধার দারিদ্র্য ও আত্মিক বলিষ্ঠতার- সংখর্ষযকে আদর্শবাদের মহিমায় 
উপস্থিত করেছে। মোগলেরা যেন শাসকশক্তির প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। 
রাজপুত ও মহারাষ্্রীয়দের এই স্বাধীনতা কামনা ও সংগ্রামের মধ্যে পরাধীন 
ভারতীয়দের মুক্তিকামনা ব্যঞ্জিত হয়েছে! প্রথম উপন্থাসে এই রাজনৈতিক 
বোধ আদ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনিন ইন্দ্রনাথের বীরত্বের সঙ্গে দেশপ্রেমের সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়নি! দ্বিতীয় উপস্ত/সে রমেশচন্দ্র এই সমস্তা নিয়ে মাথা ঘামাননি | 
নাকের বীরত্ব তাই উন্দেগ্রহীনতার মরুভূমিতে পথভ্রষ্ট, কখনও বা পেশাদারী 
বৃত্তিতে পরিণত! শেষের উপন্যাস দুটিতেই মাত্র পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে I | | 





__ ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স ছুটিতে রমেশচন্ত্র আদৌ ইতিহাসকে আমন্ত্রণ 
জানালেন কেন? বঙ্কিম ও স্কুটের প্রভাব ছাড়া শিল্পগত কোন: কারণ আছে 
কিনা ভেবে দেখা উচিত। রূমেশচন্দ্রের মনোভাবের বিশেষ প্রিব্ণতাকেও এ 
প্রসঙ্গে মূল্য দিতে হবে। "-' রর 

রমেশচন্ত্রের এই দুটি উপন্যাসের একগ্রান্তে বাংলাদেশের গ্রামজীবনের- 
সহজ ছবি আছে? সহজ মান্ৃষের প্রাত্যহিক জীবনলীলা ক্ষীণজ্রোতে সেখানে 
প্রবাহিত! রমেশচন্দ্রের মনের সঙ্গে গ্রামজীবনের এই শান্ত সুরের: একটা 
গভীর সম্পর্ক আছে। সংসার এবং সমাজ উপন্যাস ছুটিতে এই সুরেরই 
প্রাধান্ত ৷ কিন্তু সামাজিক উপন্তাস রচনার 'কোনরূপ বাসনাই রমেশচন্দ্রের 
প্রথম দিকে ছিল নাঁ। বহু মাহ্ষের জীবনের আলোড়ন ঘটনাপ্রবল তরজোৎ- 
ক্ষেপ, বীরত্ব, প্রচণ্ড সাহস ও কর্মতৎপরতার রাজ্যে তার মন ঘুরছিল । বাঙালির : 
জীবনে এডভেঞ্চারের স্বাভাবিক কোন সুযোগ নেই। ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত 
রুরলে বীরত্ব, সাহস, ঘটনাবাহুল্য আপনিই এসে যায়। রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার 

ংযোগে তা একটা বিস্তৃতি পায়। রমেশচন্দের ইতিহাসত্রীতি এরং উপন্তাস - 
রচনার বাসনা ফৌগিক তৃপ্তির এই পথটি প্রথমে বেছে নিল। প্রক্কত সাহিত্যিক 
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সাফল্যে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স রচনার চেষ্টা কতটা উ্ীর্ন হয়েছে তা আমরা 
পরে দেখব! 

কিন্তু এই কল্পনাজড়িত ক্ষীণ ইতিহাসের রাজ্য থেকে প্রকৃত এতিহাসিক 
উপন্তাস রচনার সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন অন্তরের কোন 
তাগিদে ? স্কটের আদর্শ তাঁকে পথ দেখিয়ে থাকবে | কিন্তু, আগের দুটি" 
উপন্াস লেখার সময়েও, সেই আদর্শ মলিন ছিল না! তার শিল্পীপ্রাণের 
অভ্যন্তরে এই কারণ সন্ধান করা প্রয়োজন । 

' প্রথমত, ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সে কল্পনার বর্ণ বিচ্ছরণ ছাড়া সাফল্য লাভ 
সম্ভব নয়। ইতিহাস সেখানে কল্পনাকে উদ্দীপিত করবার . উপকরণ মাত্র ।. 
ইতিহাসের বর্ণবহুল, ঘটনাবহুল পটভূমিতে মানুষের রোমান্টিক প্রবৃতিগুলির্‌ 
চরমস্কতি মনস্তাত্বিক দক্ষতায় রূপায়িত করতে পারলে এ জাতীয় রচন। 
উৎকর্ষ, পায়। ইতিহাস এখানে অর্ধপরিচিত অতীতে নিয়ে যাবার একটি 
সেতু মাত্র । রষেশচন্দ্ের শিল্পীমন স্বভাবত রোমান্টিক নয়! সুদূরপ্রসারী 
কল্পনার জগতে উড়বার ব্যর্থ চেষ্টা বঙ্গবিজেতার জন্ম দিয়েছে, মাধবীকক্কণে 
‘ওঁপন্তাসিক সাফল্য অর্জন করেছেন, কিন্তু দীর্ঘকাল কল্পনা এবং ব্যক্তিগত 
ট্রাজিক ভাবনার তীব্রতার মধ্যে বাস করা৷ রমেশচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না) 
. এ রাজ্য ত্যাগ করার জন্য তিনি তাই উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন । 

দ্বিতীয়ত, ইতিহাস বিষয়ে ভার গবেষকস্থলভ নিষ্ঠা ছিল ইতিহাসকে 
কিন্বদস্তী জড়িত ও কল্পনার দাস করে রাখতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। 
খাঁটি ইতিহাসকে অবলম্বন রুরে, কল্পনাকে গোঁণ করে কিন্বা ইতিহাসের 
রূপহীন বিবরণকে রূপে ধরবার কাজে লাগিয়ে নূতন ধরণের উপস্তাস রচনা 
করতে চাইল তার তথ্যনিষ্ঠ এতিহাসিক মন। 

"তৃতীয়ত, অস্পষ্ট ব্যক্তিগত-বীরত্ব ও কারণহীন সাহসিক অভিযানের 
স্থানে স্পষ্ট যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্যা দেশপ্রেমকে স্থান দিতে চাইলেন রমেশচন্দর ৷ 
ভারত ইভিইাসের দেশপ্রেমমূলক ছুটি বিশিষ্ঠ অধ্যায়কে তিনি নির্বাচন: 
করলেন, কল্পনার অস্পষ্টতায় থাকতে চাইলেন না! 


খাটি এ্তিহাসিক উপন্তাস১ হিসেবে রমেশচন্দ্রের উপন্তাস Li "প্রধান 


১ -্রতিহাসিক উপন্ভাসের আদর্শ নিয়ে সাধারণ আলোচনেরাঁর জন্য, 
«আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস £: উপন্তাস ২য় খণ্ড” দ্রষ্টব্য । 
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বৈশিষ্ট্য হল প্রথমত, একটা সমগ্র জাতির জীবনের ছন্দকে উপন্তাস মধ্যে 
ধরে রাখা । একটা জাতির জীবনের সন্ধিকালে, গুরুতর পতন বা 'বলদৃপ্ত 
আত্মপ্রতিষ্ঠার সময়ে তার মূল প্রাণসত্যটি প্রবলভাবে অনুভূত হয়। এদিক 
থেকে বিষয় ও কালি নির্বাচনে যেমন, জাতীয় সমগ্রত! অন্ুভব করবার ব্যাপারেও 
ঠিক সেরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রমেশচন্দ্র। 

[দ্বিতীয়ত ইতিহাসের অনেকগুলি প্রধান পুরুষকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 


: দিয়েছেন। সর্বত্র সমান সাফল্য লাভ না করলেও 'ব্যর্থতার পরিমাণ বেশি' 


নয়। একটি উপন্তাসে শিবাজীর মত ব্যক্তিত্ব নায়কপদে বৃত হয়েছে 
চরিত্রগুলি এতিহাসিক পরিচয়ের প্রতি আন্গগত্য সত্বেও ইতিহাসের স্বল্পরেখা 
প্রায়ই প্রাণোভাপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে । 

তৃতীয়ত, প্রধান ঘটনাগুলি ইতিহাস থেকেই সন্কলিত। কিন্ত ইতিহাসের 
সাধারণ রাজনৈতিক কার্ধকরণের সঙ্গে কিছু কিছু ব্যক্তিগত উপকরণ, জড়িত 
হয়ে পড়েছে। ইতিহাসের শুক, ঘটনা বিবরণ অবশ্য রচনাগুণে প্রাণবন্ত 
দি করেছে। ॥ 

চতুর্থত, যুদ্ধবর্ণনাগুলিকে কল্পনার সাহায্যে উন্মাদনা সঞ্চারিত হলেও 

বিশেষ যত্রের সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে । 

পঞ্চমত, কাল্পনিক প্রণয়কাহিনী উভয় উপন্যাসের মধ্যেই এট ক্ষুদ্র 
ভূমিকা মাত্র গ্রহণ করেছে, মূল এতিহাসিক সংঘর্ষের নিয়ামক হয়ে উঠতে 
পারে নি। ূ 

ষষ্ঠত, দেশপ্রেম ছুটি উপস্তাসেরই একটি প্রধান জর, কিন্ত তা লোককে ' 


এঁতিহাসিকের নিরপেক্ষতা থেকে ভ্রষ্ট করে নি। 
কিন্তু রমেশচন্দ্রের এঁতিহাসিক উপন্যাসে ব্যক্তিসভার গভীর হাহাকার কিন্বা 


তীব্র যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয় পপায়িত হয়নি সেজন্ কিছুতেই এদের মহত্তম উপন্তাস 


গুলির সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করা চলে না. তবুও এঁতিহাসিক উপন্তাস- 
হিসেবে এদের উচ্চমূল্য অস্বীকার ,কর! যায়, শা। অধ্যাপক শ্রীকুমার 
বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্য গ্রহণযোগ্যঃ “তিনি ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মাঁনব-মনের 
বিস্ময়কর বিকাশ, ইহার বিস্ফোরকশক্তি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই বটে, 
কিন্তু মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলির একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন ; ইতিহাসের 

চিত্ৰসোঁন্দৰয ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যুগে যুগে যে কয়েকটি শক্তিশালী পুরুষ 


| 
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. নিজ ইচ্ছাশক্তি, উচ্চাভিলা ন, প্রভূ তির সং ঘাতের দ্বারা ইতিহাস রচনা করেন 


তাহাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।”১ 

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এতিহাসিক উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্রের সাফল্যের 
মধো একটি বড় ক্রটি লক্ষ্য করেছেন, .-.“এতিহাসিক উপন্থাসের আর 
একটি গুণ--সাধারণ সামাজিক জীবনের উপর ইতিহাসের বিশাল ঘটনাগুলির 
প্রভাব চিত্রণ-__তীহার রচনায় নাই; কিন্তু ইতিহাস সন্বন্ধে গভীর জ্ঞানের 
অভাবই ইহার কারণ ।” কিন্তু রযেশচন্দ্র যে কালের ইতিহাস নির্বাচন 
করেছেন ত: জাতীয় জীবনের ক্রান্তিকাল। সমগ্র সঘাজ প্রাত্যহিক সুরের 
সামান্ততার চচ? ছেড়ে একটা বৃহৎ ও উদ্বেলিত জীবনস্রোত্তে ভেসে চলেছে । 
ইতিহাসের সেই সন্ধিকালে সামাজিক জীবনকে স্বতন্ত্র করে অন্তুভবই 
করা যায় না। 


॥ ছয় ॥ 
সামাজিক উপন্ঠাসগুলির ভূমিক! 

ডিন উপন্যাস চাঁরখানি লিখবার পরে সামাজিক 
উপন্যাস লেখাতে হাত দিলেন! , মাঝখানে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান ! 
লেখকের এই ছুই জাতের উপন্যাস ছুই রাজ্যের সামগ্রী! বঙ্ধিমের 
ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স এবং সামাজিক উপন্তাস উভয়ত কল্পনার, বিচিত্র 
বৰ্ণেজ্জিল সৌন্দর্য এবং মানব চিত্তের সুগভীর লীলা, উদ্দাম প্রবৃত্তির এবং 
নিয়তিতাড়িত ভাগোর আবর্ত বূপায়িত। রষেশচন্দ্রে তেমন নয়। তীর 
ইতিহাসাশ্রিত উপন্তাসগুলিতে ঘটনার প্রবল গতি ও সঙ্জর্ষ, একটা গোটা 
জাতির ক্রাস্তিকালীন জীবনের উদ্দাম সুর ধ্বনিত। কিন্তু তার সামাজিক 
উপন্যাসে ঘটনা প্রায় আড়ন্বরহীন, প্রাত্যহিক ও পরিচিত। উদ্দীমতা নেই, 
প্রবলতাও নেই | একটা শান্ত, স্নিগ্ধতা এদের আস্বাদকে পূর্বের 
উপন্তাসগুলি থেকে স্বাতত্ত্য দিয়েছে ।' . | 

বমেশচন্দ্র এই একেবারে পৃথক -একটি সাহিত্যজগতে এলেন কিসের 
প্রেরণায়? রমেশচন্দ্র এতিহাসিক রোমান্স লিখবাঁর সময়ে বাংলা দেশের" 
গ্রামজীবনের বাস্তবন্ধপের প্রতি আসক্তি দেখিয়েছেন । তার প্রমাণ আছে 


১ বঙ্গসাহিতো উপন্যাসের ধারা ২ শ্রীকৃঘার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ওুপন্তাসিক রমেশচন্দ্র | | ২৫ 


ববিতার ৷ সরলার ্ারস্তিক গ্রামজীবন এব কৃষকপড়্ীর সঙ্গে সখিত্ব 
! রোমান্সের ঘটনা ও বর্ণবহুলতার সমস্ত বহিরাবরণের অন্তরালে প্রাণবস্ত হয়ে 
আছে। মাধবীকঙ্কণের আরস্ভে বালকবাঁলিকাদের বালুখেলা. বা পরবর্তী 
' কালের হেম-শ্রীশের দাম্পত্যজীবন রেশ বাস্তবতার সঙ্গেই অঙ্কিত। সাধারণ 
মানুষের জীবনের প্রতি রমেশচন্দরের চিরকালীন গ্রীতি ।১ এই চিত্রগুলির জন্ম 
দিয়েছে । এই প্রীতিই ইতিহাসের বৃহৎ ঘটনা থেকে দূরে সাধারণ বাঙালির 
" জীবনচিত্র অঞ্কনের দিকে তাকে আকর্ষণ ' করেছে? ইতিহাসাশ্রিত উপন্তাস 
লিখে তার সুজন বাসনার তাই সমাপ্তি ঘটল না। 
॥ দ্বিতীয়তঃ রমেশচন্দ্রের কিছুটা সামাজিক উদ্দেশ্তও ছিল। সংসার ও 
সমাজ উপন্তাসের মধ্য দিয়ে সমাজসংস্কারের জন্ত তিনি কিছুট! প্রচার 
 চালাবারও পক্ষপাতী ছিলেন । একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 

“On principle inter-caste marriage is duty with 
us, because it unites the divided and enfeebled 
nation, and we should establish this principle (as well 
as widow marriage, ) safely and securely in our little 
society, so that the greater Hindu. Society, of which 
Wwe are on'y a portion and the advanced guard may 
take heart and follow. I can not tell you how deeply 
I ‘have felt this for years past ; of my last two novels 
‘Sansar’ goes in for widow marriage, and ‘Samaj’.--- 
goes in for inter-caste marriage.” ’ 

এর ফলে স্বভাবতই প্রচারধর্ম এবং শিল্পসিদ্ধির বিরোধ তাঁকে অম্নুভব 
করতে হয়েছে। সংসারে লেখক সেই-বন্দৌতীর্ণ সাহিত্যৎকর্ষ লাভ করেছেন। 
| সমাজে প্রচার বড় হয়ে উঠেছে। 
শ টি তার সামাজিক উপন্াস ছুটির প্রধান বৈশিষ্টগুলি শুত্রাকারে নির্দেশ করা 
হল -৫- 


পপ 
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এক । সহজ সরল প্রাতাহিক জীবন" যাত্রার বর্ণনা প্রাধান্ত পেয়েছে !- 
গ্রাঘজীবন, 'নগরজীবন, চাঁষীগৃহ, জমিদারের অন্তঃপুর, ম্য়েমহল, কলকাতার 
নতুন ধনীর বাগানবাড়ী বা বৈঠকখানা, আদালতের বিচারকাহিনী নানা চিত্রে 
সমকালীন বাংলা দেশের বিচিত্র জীবিকা ও কর্মের মানুষের বাস্তব চিত্র 


: এঁকেছেন লেখক । কোনে! সমস্তাসন্ধল কাহিনী, ঘটনার প্যাচ বহস্তোদবাটিন- 


কারী চমক এর সঙ্গে সহজে খাপ খাবার নয়! যেখানে এরূপ ঘটনা প্রবেশ 
করেছে সেখানে সুর কেটে গেছে । 


ছুই! গ্রামজীবনের ক্রটি-বিচ্যুতি, সামান্ততা সত্বেও লেখকের অন্তর ছায়া 


সুনিবিড় শান্তির নীড়ের প্রতি আকর্ষণ অন্থভব করেছে । 
তিন। লেখকের বাস্তবদৃষ্টির সঙ্গে একটা কৌতুকের সুর যুক্ত হয়েছে। 
কখনও তা স্মিত সিঞ্ধ হাস্ত, কখনও ব্যঙ্গে কিঞ্চিৎ তীক্ষ...কিন্তু আদৌ উচ্চকণ্ঠ, 
নয়, তীব্রও নয় । কৌতুকের সংযোগ বাচনভঙ্তিকে আশ্চর্য স্বাদুতা দিয়েছে। 
চার। চরিত্স্থষ্টিতে মানুষের প্রাথমিক প্রবৃত্বিগুলি নিয়েই তিনি কারবার 
করেছেন। তবে অল্প আয়োজনেই তীর বেশির ভাগ নরনারী প্রাণবন্ত হয়ে 


উঠেছে। যথেষ্ট গভীরতা না থাকলেও তাঁদের চরিত্রে প্রায়ই ব্যক্তিস্বাত্ত্য, 


আছে । আমাদের পরিচিত বাস্তব পৃথিবীর চারধারে এ জাতীয় মানুষেরই. 
ভীড়। ক্ষচিৎ দুএক জনের মধ্যে তীব্র ট্রাজিক যন্ত্রণা বা আকাশম্পর্শী দার্শনিক: 
বিজ্ঞানী থাকতে পারে। কিন্তু তা আবিষ্কারের মত মেজাজ বা বৈপ্লবিক 
অস্তরূ্টি রমেশচন্দ্রের ছিল না! | | 


Ee 
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টিনার একটি মহৎ য়া 
ৃ 4 রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত 


বাংল! উপন্যাসের বয়ঃক্রম মাত্র দুই শতাব্দীকালের ; কিন্ত এর 
বহু শাখায়িত ব্যাপ্তি বিশেষ শরদ্ধাসহ অনুধাবনের যোগ্য | বঙ্ষিম-ববীন্দ্র- 


' শরৎচক্দ্রের পর কল্পোল-কাঁলিকলম লেখকগোষ্ঠির প্রধান লেখকবৃন্দ যেমন 


ওপন্তাসিক সম্ভাবনার অনেক নতুন উৎস আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি ' 


'পরবর্তাঁকীলেও বহু লেখকের সতপ্রয়াসে বাংলা উপন্যাসের এশ্বর্ষ বৃদ্ধি 


পাচ্ছে | 
সম্প্রতি . প্রকাশিত, সাবিত্রী রায়ের ‘পাকাধানের গান? তিন খণ্ড উপন্যাস 


: পড়ে বাংল! উপন্যাসের এশ্বর্ষবৃদ্ধির কথাই মনে পড়ে । লেখিকা ইতোপূর্বে 


'চার পাঁচটি গ্রন্থ লিখেছেন, অথচ সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণের তেমন 
সৌভাগ্য তীর ঘটে নি। তাই দ্বিধার সঙ্গেই ‘পাকা ধানের গান’ আরম্ভ 
করি। সানন্দে প্রথম খণ্ড শেষ করে দ্বিতীয় খণ্ড ধরি, মাঝে মাঝে 
মনোযোগ একটু ব্যাহত হলেও উপভোগ্য লাগে, তৃতীয় খণ্ডে যয়নাডাঙা 


. তালপুকুর তথা সারা বাংলার ধান্যপ্রস্থ ধরিত্রীর সন্তান হাজং ডালু গারো 


বাগী চাষীদের মন- প্রাণ নিয়ে পাকা ধানের' গান শুনি। 

পাকা ধানের গান গ্রাম- বাংলার চাষী-কলষক-মধ্যবিত্তের জীবনের অত্যন্ত 
সাধারণ আলেখ্য । পাত্র-পাত্রীদের মধ্যেও কোন অসাধারণ গুণসম্পৃন্ন ব্যক্তি, 
বা কোন "জটিল মনস্তাত্বিক ছন্দের পীড়ন নেই। তবে 'কি নিয়ে লেখিকা 


_ সুবৃৎ' তিনথণ্ডে অগ্রসর/হলেন ? “বহু মানুষের মেল! বসিয়ে শেষে কয়েকটিকে 


বাচিয়ে, কয়েকটিকে জীবধর্ম বশে মৃত্যুর কবলে সঁপে দিয়ে এবং কয়েকটিকে 


4 রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত করেই কি লেখিকা! কাহিনী বর্ণনায় কালহুরণ 


সি এ 


, করেছেন? তাহলে. পাকাধানের গান ব্যর্থ । জীবনসংগ্রামের ' সুত্রে বহু 


মানুষকে একত্র গেঁথে একটি 'তুন্দর সুষ্ঠ পরিণতিতে লেখিকা পৌঁছতে 


পেরেছেন। অথচ কোথাও তার উদ্দেশ্য রী বক্তব্য আপনাকে" নি 
করেনি। ) 


:-* সাবিত্রী রায় ই শু বাল গান। রি সু 
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পাক! ধানের গান “রাজনৈতিক উপন্যাস” | এই অভিধা এখনো বনেদী 
উপস্তাস-সমালোচনায় স্বীকৃত নয়। আনন্দমঠ-কে আমরা দেশাত্মবোধক 
উপন্টাস বন্ধিমচন্দ্রের আদর্শধর্ম প্রচারক 'ত্রয়ীর’ (আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, 
সীতারাঘ) অংশ রূপে চিন্ডিত করি বলে এর রাজনৈতিক.দিকটা উপেক্ষিত 
হয়। অবশ্য ধর্ম ও দেশপ্রাণতার সমীকরণ' বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর আধুনিক 
রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তি নয় |. 

ভূপেন্দর রক্ষিতের ‘চলার পথে” এখন বাংলা সাহিত্যে বিস্মৃত নাম । কিন্ত 
“পথের দাবী” এবং ধধাত্রী দেবতা’র মধ্যবর্তা রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব কি 
বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত গৌণ? বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 
রাজরোষ থেকে সম্প্রতি মুক্তি পেরেছে, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নির্বাসিতের আত্মকথা বেশ কিছুকাল আগেই পুনঃগ্রচারিত হয়েছে, 
বারীন্দ্রনাথ ঘোষের লিখিত আত্মজীবনী যেমন এখনো অপ্রকাশিত, তেমনি 
অগ্নিগর্ভ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে লিখিত বহু গ্রন্থ এখন বিস্মৃতির অতলে । 
ভূপেন্দর বক্ষিতের রচনা সন্ত্রাসবাদী যুবমনে অগ্রিমন্ত্রের মত প্রিয় ছিল! সরকার 
তার সব বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করে। মাটির তলায় পুতে 
এইসব বই রক্ষা করা হত, গোপনে লুকিয়ে অনেকে চলার পথে’ পড়ে গুপ্ত. 
সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেন । সাবিত্রী রায় সেই. 
পটভূমি থেকে “পাকা ধানের গান’ সুরু করেছেন! 

ময়মনসিংহ অঞ্চলের পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম। তালপুকুর ও মনসাডাডা 
বাস্তবের ছুটি কাল্পনিক নাম । পার্থ তালপুকুরের গরীব চাষী স্থদামের ছেলে। 
পাঠশালার পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে গৌহাটি কলেজে পড়তে' যায় । তারপরেই 
পার্থর রাজনৈতিক জীবন। অপ্রকাশ্য তার আচরণ, সরকার ঘোষিত 
অপরাধীদের মধ্যে সেও-একজ্ন | এই গুপ্ত রাজনৈতিক কর্মী পার্থকে নিয়েই 
প্রথম খণ্ডের আরম্ভ | ॥ 

পার্থ সাইকেলে চলেছে । প্রচণ্ড শীতে 'জলে ভিজে "সাইকেল সমেত 
ষ্টেশনে গেলে লোকের সন্দেহ হবে ৷ তাই পার্থ দীনবন্ধু মাষ্টারের বাড়ী সে 
রাত্রি আশ্রয় নিল. দীনবন্ধু পার্থকে পুত্রের মত স্মেহ করতেন । দেবকী 
কেতকী সাথী দীনবন্ধুর পুত্রকন্তারাও পার্থকে দাদার মতই ভালবাসে । ! 
একরান্রির আশ্রয়েই পার্থ নিয়ে গেছে অনেক ভার দেবকী যাবে. ঈশানী 


|| 
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দেবীর স্কুলে, কেতকী কাদে, সেও যাবে । দেবকী কেতকী দুজনেই ভতি 
হল। পার্থ তখন ঈশানী দেবীর পর্শকুটির আশ্রমে তার ভাইপো. পরিচয়ে 
আত্মগোপন করে আছে! পার্থ ও দেবকীর মধুর প্রীতির সম্পর্কটি 
উপভোগ্য । ঈশানী প্রৌঁঢ়া, রামক্ষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে সমপিত-প্রাথা । 
কুটির শিল্পে, শিক্ষায় নারীকে স্বাবলম্বী হবার জন্য প্রস্তুত করেন তিনি. 
ভাইঝি লতা তার গৃহকর্মের সহযোগী ৷ প্রতিবেশী সুন্দর ঠাকরুণৈরু নাতি 
সুলক্ষণ ও লতার রৈশোর আলাপ এখন প্রণয়ের রঙে রঞ্জিত । দেবকী-' 
পার্থ এবং সুলক্ষণ-লতার সহজ সুখের মধ্যে অন্তরায় দেশের দুরবস্থা | 
পরাধীন দেশকে ছলে বলে, কৌশলে বিদেশী শোষণমুক্ত করতে হুবে। : 
দেশের ডাকে তরুণ. প্রাণ ঘর ছাড়া দিকহাব। ভালবাসার ব্যক্তিগত . সীমা, 
তখন দেশপ্রেমে রূপান্তরিত, আর সব তুচ্ছ । | 

দেবকীর বিবাহ হয় শিববাড়ির রাজেন সরকারের সঙ্গে | খুব ধনী 
তালুকদার, মামার বাড়ির বিপুল সম্পদ, বাড়িতে সাত আটজন ie মাহিন্দা 
খাটে। এদিকে তখন স্বদেশী ডাকাতের দলভুক্ত পার্থ ধরা প’ড়ে বন্ধা 
ক্যাম্পে অন্তরীণ।. দুবছর পরে এক রেলষ্টেশনে অল্পক্ষণের জন্যে আলাপ 
হয় পার্থ-স্ুলক্ষণের | সুলক্ষণ চলেছে রঙ্পুর জেল থেকে আলিপুর, পার্থ 
অখ্যাতনাম পাহাড়পুরে। ইতিমধ্যে আর একটি উপকাহিনী বেশ প্রাধান্ত. ' 
লাভ করেছে। ব্ৰাহ্মণ পরিবারের কন্যা বালবিধবা মেঘী মুসলমান যুবক , 
আলির প্রতি আক্কষ্ঠ হয়। পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, নীরব কতজ্ঞতা যৌবনের 
আবেগে ছুঃসাহুসী হ'ল 1. আলি ও'মেঘী কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে সংসার 
পাতল। আলি একটি প্রেসের কম্পোজিটর, মেখী- টি, বি, হাসপাতালের ' 
নার্স। এই সাহসের মূলে আছে পার্থর নতুন জীবনের আদর্শপ্রচার ! । তার! 
জেনেছে, কৃষকের দুঃখ বিধিলিপি' নয়,' রাশিয়া বলে একটি দেশ আছে, 
১ সেখানে গরীক-শোষণের: অবসান "ঘটেছে, ফলন বাড়ানোর জন্য যৌথ খামার 
 হয়েছে। ধর্ম, আইন, নীতি-_সব কিছুর মধ্যেই কুসংস্কার এবং বিশেষ 
শ্রেণীর স্বার্থ অধিকাংশ জুড়ে আছে; বিবেক, বিবেচনা, সকলের কল্যাণচিস্তা, 
এক কথার মুত্র বোধের চেয়ে বড় কোন ঈশ্বর নেই 

রাজনৈতিক ' কাজের চাপেই পার্থ গ্রাম ছেড়ে এল কলকাতার এক 
ক্লাটে। ছাত্র পরিচয়ে বৃদ্ধ আনন্দবাবুদের একখানি খর নিয়ে সে বাসা 


i A. প্রবন্ধ পত্রিকা :. 


বাধল। ততদিনে দেবকী পরহার:অপমান HERES যে বাল 
করতে পারে নি। শিশু পুত্র জয়দেরকেও কেড়ে নিয়ে গেছে রাজেন। 
দীনবন্ধু তাকে কলকাতায় রেখে এসেছেন হেনা মামীর বাড়ি, সে স্বাধীন 
ভাবে হাতের কাজ শিখবে॥ 'যাবার আগে পার্থ দেবকীর দেখা হয়েছে। f 
পার্থ দেবকীকে দিয়েছে গকির “গা” এবং একটি ঠিকানা--শ্রীমতী ভদ্রা 
চোঁধুরী’। “যদি কখনও কোনও“ কিছুর প্রয়োজন হয়, এ ঠিকানায় খোঁজ, 
করে?। ভদ্রা চৌধুরী আনন্দবাব্র বিধবা পুত্ৰবধু, হিন্দী স্কুলের শিক্ষিকা । 
এখানে উপন্তাসে আর একটি কাহিনীর গ্রন্থি যুক্ত হল। ভদ্র! ও পার্থর 
সম্বন্ধ! পরস্পরকে এড়িয়ে চলতে .গিয়েও দুজনের পরিচয় হয়।. পরিচয় 
ক্রমে প্রগাঢ় হলে পার্থ অস্ত্র বিদায় নিল | এই পৰ্যন্ত প্রথম পর্বের কাহিনী । 
কিন্তু এই স্বপ্ন রেখার আয়তনে কাহিনীর প্রকৃত সারমর্ম প্রকাশ করা যায় 
না) গ্রাম বাংলার, ব্রত, পার্বণ, কীর্তন, অজন্মা, কৃষক আন্দোলন, লক্ষ্মী 
লক্ষ্মণ অজ্জুন আলির দৈনন্দিন জীবনের অজ ঘটনায় প্রথম পর্ব বিচিত্র . 
জীবনান্থাদে পূর্ণ , 

আলির ঘরে একদিন পার্থ আলোচনা করে, “লাল পতাকার মর্যাদা 
সেখানে (রাশিয়া! ) প্রাণের চাইতেও বেশী। সে পতাকা কোনও একটি . 
দেশের পতাকা নয়। সমস্ত পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের পতাকা । সমস্ত 
পৃথিবীর ধনীর সঙ্গে ধনীর যেমন আত্মীয়তা, ঠিক তেমনি আবার. সমস্ত 
পৃথিবীর দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্রের__ অর্থাৎ যারাই অত্যাচারিত তাদের মধ্যে 
মনের আত্মীয়তা রয়েছে । এই দেখ ওদেশের (যুরোপ) শ্রমিকদের ছবি । . 
ছেঁড়া জামায় পিঠ ঢাকা পড়ছে না । ' মেয়েরা পর্যন্ত খাটতে খাটতে নুয়ে . 
পড়েছে । এক শ্রেণীর লোকের এমনি কষ্ট সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। বিলেতে, 
আমেরিকায়, চীনে, জাপানে, সব দেশে ৷ সেই শ্রেণীর নাম “সর্বহারা! শ্রেণী ।, 
বোঝা যায়, জেলের মধ্যে বই পড়ে সন্ত্রাসবাদী পার্থর বিশ্বাস বদলে গেছে! . 
জাতিবৈর, বর্ণবিদ্বেষ-ছেড়ে শ্রেণী সংগ্রামের পথেই সে নিপীড়িত মানুষের 
যুক্তির স্বপ্ন দেখে । লাল পতাকা এবং সর্বহার! শ্রেণীর ব্যাখ্যায় কিছু, 
বাশ্মিতা আছে, কিন্তু পার্থ চরিত্রের পরিবর্তনের মুখে, এমন 'উক্তি সম্পূর্ণ , 
সঙ্গত। তার নিজের মনেও যে এই ব্যাখ্য। “সবে প্রভাব সঞ্চার করতে 
' আরম্ভ করেছে । | 
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এই অনুচ্ছেদের, পূর্বেই সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের ঘটনা অন্তভারে বর্ণিত। 
“লেখিকার কাহিনীর আড়ালে' একেবারে উদ্থ । 
“মেঘী স্বান করে এসেছে লক্ষ্মীর আপন সাজাচ্ছে_ বৃহষ্পতিবার | হঠাৎ 
বোমার মত ফেটে পড়ে কাঁলোঠারান, “হারামজাদী, এ হাতে আর ঠাকুর 
দেবতার ফুল ছুঁতে হবে না। কুলটা মাগী, আমার ঘর থেকে বের হু? 
বুক কেঁপে ওঠে মেঘীর) সর্বনাশ, সব বুঝি ফাস,হয়ে-গেছে। ' 
বাইরে উঠোনে বসে সিগারেট ফঁকছে জগাই. বাড়ুজ্যে হাতে আলির 


' লেখা চিঠিটা । দীঘির পাড়ে রেখে জলে নেমেছিল মেখী ৷ 


‘কি গো, শ্রীরাধিকাঃ আর লোক পেলে না,. একেবারে জাত ধর্ম খুইয়ে 
পিরীত ?’ জিঘাৎসায় মুখটা বীভৎস ভ্রুর, কুটিল হয়ে উঠেছে' জগাই 
বাড়জ্যের | মুহূর্তের মধ্যে লোকের ভিড়, জমে যায় উঠোনে। গ্রামের 
মোড়ল ব্যক্তি সব, আর যাচ্ছিল ছোকরার দল। জমিদারের মাম! আসে 
“বিচার করতে । গ্রামের মধ্যে এত বড় পাপ। জগদীশ মুরুব্বির সুরে বলে, 
“ওর মাথা ন্যাড়া করে সমস্ত গ্রানে ঘুরিয়ে আনা হোক 1, গ্রামের বৌ বিরা : 
দৃষ্টান্ত দেখে রাখুক পিরীত করার শাস্তি কেমন হয়” 


কানাই পুরুত হু'কোটা জগাইর হাতে দিয়ে বলে, মাথ৷ মুড়িয়ে দিলে 
. ছুল উঠতে আর কদিন। আগুনের ছ্যাকা দিয়ে দাও | জন্মের মত মনে 
াকবে এ কলঙ্কের দাগ।, নাপিত ডাকিয়ে মাথা, মুড়িয়ে দেয় মেঘীর ! 
পিঠ ছাওয়া কালো! চুল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । 'জগদীশের ছেলে বলে, 


ক্যামেরা থাকলে একখান! ফটো তুলে রাখা যেত! দতে দাত দিয়ে ঘষে 


ছা 


বিকুত চাপা! কণ্ঠে বলে জগাই, এত অপথানেও : বজ্জাতের এক ফোটা জল 
নেই চোখে দাড়াও ওকে আলিদের পাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ছাড়বো ? 
) এক অত্যন্ত রূঢ় বাস্তব ঘটনা । কিন্তু লেখিকা কোন মন্তব্য করেন নি, শুধু 
. দ্ষ্টার মত বিবৃত করেছেন। বিবৃতিও খুব সংক্ষিপ্ত । অথচ ঘটনাটি 
'পন্তাসিক প্রয়োজন. সিদ্ধ করেছে। মেখী আলির ছুঃসাহসিক পলারনের 
আগে এই নির্মমতার পটভূমি মেখীর প্রতি. সহান্থভৃতিশীল করে তোলে।, 
বিশেষ জগাই বীডুজে/ যেখানে, সমাজের বিচারক! এই জগাই বাড়ুজ্যে 
“পাকা ধানের গান’এর “ভিলেন” । সে দেবকী ও মেখীর"অসহায় অবস্থা 


৩২ | প্রবন্ধ পত্রিকা 
দেখে পাশবিক লালসা নিয়ে আক্রমণ করেছে, ব্যর্থ হয়ে সুযোগ খুঁজেছে 
কলঙ্ক লেপনের ! “পাঠশাল!র ছাত্রও জানে জগাই বাবুর দোকানে তিন 
ছটাকে এক পোয়া!” | 
আর একটি দৃশ্ত।. “গতানুগতিক গ্রামের জীবন | পার্থ তখন পাহাড়পুরে 
অন্তরীন। “নদীর ধারে ধারে তামাক ক্ষেত। গাছের গোড়ায় গোড়ায় পিলি 
'বীধা। গজেন আর শঙ্খমান তাদের ক্ষেতে গাছের ডগা ভেঙ্গে দিচ্ছে! 
পাশের ক্ষেতের ছোট একটি ছেলেকে ই,শিয়ার করে শঙ্খমান, “দেখিস গাছের 
ডগাঁভাঙ্গিস না) পার্থর মনে পড়ল বাল্যস্মৃতি। পাহাড়পুর মনসাভাঙ্গীয় 
কোন পার্থক্য নেই চাষীর জীবনে | “ঘাঠফড়িডের জালায় অস্থির হয়ে উঠত 
তারা! কেরোসিন জালিয়ে ছাই ছড়িয়ে দিয়ে আসতো সে তামাকের 
ক্ষেতে। চারা অবস্থায়ই সুরু হত উইচিংড়ি আর চোরা পোকার উৎপাত । 
গাছের কচি পাত! কচি ডগাগুলো ‘কেটে রেখে যেতো. ওরা রাত্রিবেলা ৷ - 
দিনের বেলায় গর্ভের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো | আর সন্ধ্যা হলেই ডাক , 
শুরু হত উই চিংড়িদের | সেই ঝিল্লীরব__সন্ধ্যার ঠাণ্ডা মাটি-_তামাক ফুল 
তামাক পাতার কড়া গন্ধ আজ. এক অস্পষ্ট ছায়াচিত্রের নত মনে হয়।”" 
"প্রকৃতির সঙ্গে চাষীর ছেলের প্রথম সংগ্রাম সর্বত্র এক৷ 
ভদ্রার জীবনকথাই একটি উপন্যাসের সম্পূর্ণতা দাবি করতে পারে. 

ষোল বছরের মেয়ে ভদ্রা উচ্চবংশজাত উচ্চশিক্ষিত: প্রিয়দর্শন চৌধুরীর 
সঙ্গে বিবাহিত হয়। 'বিবাহিত জীবনের স্মৃতিটুকু সামান্য, কিন্তু অস্থন্দর . 
নয়। সে জীবনের দিকে পিছন ফিরে মনে পড়ে একটি প্রতিভাদীপ্ত মুখ, ' 
প্রসন্ন শান্ত মুখশ্রী, স্সেহপ্রবণ শ্বশুর, সুখী স্বচ্ছল পরিবার । প্রিয়দর্শন বুত্তি 
নিয়ে বিলেত গেল, সেখানে একটি ফরাসী কন্তার সঙ্গে প্রিয়দর্শনের ঘনিষ্ঠতা 
হল। মেয়েটি প্রিয়দর্শনের গবেষণার সহযোগী । ভদ্রার একটি চিঠি পেল 
স্বামীর কাছ থেকে বিবাহের অনুমতি চেয়েছে প্রিয়দর্শন। ক্ষমা চেয়েছে 
স্বামীর কর্তব্য পালন করতে পারে নি বলে! প্রিয়দর্শন তাকেও মুক্তি দিতে 
চেয়েছে £ “একটি মাত্র অন্থুরোধ জানাই | এই হয়তো আমার প্রথম ও শেষ 
অনুরোধ তোমার কাছে। তুমি এ বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজের পায়ে 
দাড়াও ও নিজের মনোনীত ছেলেকে বিয়ে করো ভবিষ্যতে? আনন্দবাবু- 
পুত্রকে দ্বিতীয় পরিণয়ে সন্মতি জানাতে পারেননি, কিন্তু ভদ্রার উদারতা '_ 
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শ্রদ্ধার যোগ্য । সে লিখল, ‘রাংলার মেয়ের .কাছে প্রেমের স্থান সর্বোচ্চ। 
তাই আপনার ফরাসী বান্ধবীকে এ বাংলা দেশের মেয়ে তার অন্তরের গ্রীতি 
জানাচ্ছে? বোধকরি, এই সম্মতিই প্রিয়দর্শনের চিত্তে প্রবল. অন্তধিরৌধ 
সৃষ্টি করেছিল, যার থেকে মুক্তির অন্ত পথ না দেখে আত্মহত্যা ছাড়া তার 
উপায় ছিল না। ৷ 

বঞ্চিত ভদ্রা কখনো ভুল বোঝেনি স্বানীকে। দিলি 
বিচ্ছেদ অচল এ দেশে, টা বহুবিবাহ অচল সে দেশে। তাই একটি- 
প্রতিভাবান ছেলের অপমৃত্যু হল! প্রিয়দর্শনের ব্যর্থতা! সহানুভূতির সঙ্গেই 
অনুভব করে ভদ্রা। “আকাশের অন্ধকারে মিশে রয়েছে ষেন এক পবাজিত 
“পুরুষের ক্ষুধিত ক্রন্দন 1২ - 

তারপর মনঃস্থির করেছে ভদ্রা । রতি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে 
নিয়েছে। অবসরে সাহিত্যচর্চা, পিতৃপ্রতিম ন্সেহ্মক্স শ্বশুরের সেবা এবং 
স্কুলের প্রতি কর্তব্য এই পরিধির মধ্যেই সে বাকী জীবন অতিবাহিত করবে, 
মনঃস্থ.করেছিল। কিন্তু কোন, রন্ধ, দিয়ে প্রেম এসে আত্মবিস্মৃত মানুষকে . 
নবীন করে দেয়, কেউ বলতে পারে না। তাই অজ্ঞাতসাবেই পার্থর কাছে 
মনে মনে আত্মসমর্পণ করেছে, দেবকীর প্রতি ঈর্ষা জেগেছে, ও নিজের 
ভালবাসার সম্পর্কটুকু সৌরভের মতো! সভায় আকীর্ণ হয়ে আছে! 

কৃষিজীবনের বহু ঘটনা আছে প্রথম খণ্ডে । শিক্ষিত অংশত সহর্বাসী 
এবং রাজনৈতিক কর্ণী: হলেও যেহেতু পার্থ মূলতঃ কৃষকসন্তান এবং 
লক্ষণ মঙ্গলা সুদাম আমিনুদ্দী আলি মফ্ির মা সকলেই ভূমিনির্ভর নরনারী, 
তাই কৃষিকেন্দ্রিক ঘটনাগুলি উপন্যাসের চরিত্রায়ণস্থত্রেই সহজে স্থান করে 
নিয়েছে। ক্ষেতে শুয়োর, শুয়া, মাজরা, গন্ধি, ভামা, কোরা, ফড়িং, লেদার 
আক্রমণ ক্ষতি করে, এ সম্বন্ধে খনার বচনে সমাধান কী, পোকার শক্ত 
১পোকারাই চাষীর বন্ধু, এসব-তথ্য উপন্যাসের অস্তনিহিত তাগিদেই এসেছে! 
পার্থ চাৰী’ পত্রিকার সাংবাদিক । বেআইনী পত্রিকার জন্য লিথো করেছে 
পার্থ ঃ “ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণপরিষদের মারফত ভারতে স্বাধীন 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন 1, 

ব্রিটিশ ভিজা রর | 

বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ | সমস্ত খণ মকুব । 


(প্রত) 
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কলকারখানা, SS কি বাগানের মে আট ঘটা গোজ 
ও বেঁচে থাঁকার উপযোগী মজুরী । 

সমস্ত ভারতবাসীকে খাল, বাসস্থান ও শিক্ষার প্রতিশ্রুতি ৷ 

লাভহীন জমির খাজনা ও রাজস্ব মকুব । রি 

কলকারখানা, খনি, ব্যাঙ্ক, রেলপথ, জাহাজ, চা, রবার, কফি বাগান 
KE EE SL ML od ot La সন্গিতে, 
পরিণত ক্রা। 

বিদেশী দেনা অস্বীকার | . | 

কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তি যে মূলতঃ অর্থনৈতিক, পার্থ 
লিখিত এই টুকরো টুকরো সংবাদ-শীর্ষক থেকেই লেখিকা যিয়ে কে: 

ংকেত করেছেন । 


1২ ॥ - রর 


দ্বিতীয় পর্বে লতা-সুলক্ষণের দাম্পত্যজীবন প্রাধান্য পেয়েছে! বক্স! প্রত্যা- 
গত লক্ষণ গ্রামে ফিরে আব সুন্দর ঠাকরুণকে দেখতে পায় নি। ততদিনে 
তিনি দেহ রেখেছেন। সে পর্ণকুটির আশ্রমে বৃদ্ধা ইশানী দেবীরই আতিথ্য 
নিল। লতার বিবাহ প্রস্তাব তখন প্রায় পাকাপাকি । লতা চিঠি লিখেছে 
" ইশানী দেবীকে, সে হুলক্ষণের পথ চেয়ে আছে। বক্সার চিঠি পায়নি সুলক্ষণ । 
লতার ঠিকানা জেনে পরদিনই সুলক্ষণ চলে এল কলকাতায় ৷ পার্থর কাছেই 
উঠবে। কিন্তু পার্থ তখন পাহাড়পুরে গারো হদিদের মধ্যে কৃষক আন্দোলনে 
ব্যস্ত। ভ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ হুল স্থলক্ষণের | ভদ্রার মধ্যস্থতায় আনন্দবাবুর 
উপস্থিতিতে-লতা! লক্ষণের বিবাহ হল । তারপরেই গ্রামজীবন। লতাকে 
নিয়ে সুলক্ষণ ফিরে এল গ্রামে । পাহাড়পুর. হয়ে শিববাড়ী। জুলক্ষণ 
জানল, তাঁর পিসতুত ভাই রাজেন দেবকীর স্বামী, এবং রাজেনই শিববাড়ীন্তে' 
যত কুকাজের নেতা । পুরোন বহু অনাচার অত্যাচারের সচিন ছি) 
জুলক্ষণদের ঘরগুলির সঙ্গে লতার পরিচয় হুল । ভয় সংকোচ বিস্ময়ের 
বিহ্বলতা কিছুদিন পরে কাটল. । সংসারে এল একটি শিশুপুত্র, নাম ডাকু.। 
সুরঞ্জন আবার পলাতক হল । গোপনে সে বাড়ীতে এসে আবার গভীর 
ৰাতেই চলে যায়) | 


~~ 


ক: 


: উপন্যাসে একটি মহৎ প্রয়াস - ০ সু 4 558 


অন্তদিকে আছে গণেশ দাস নন পথনান মাৰ রাসমণি নী 


, এদের মধ্যে দারথী এবং সরস্বতী পাহাড়পুরের নায়ক নায়িকা. বুদ্ধি তেজ : 
‘‘সাহসে, অগ্রণী কৃষাণ ক্বযাণী। টংকপ্রথায় হাজং .গারো হদিদের দুঃখের 


" অন্তরঙ্গ আলেখ্য এঁকেছেন লেখিকা । হদিরা “মহাভারতের হৈহয় রাজার চা 


-" বংশধর বলে গধিত। তাদেরই আনা ফুলে দেবীর পূজা হবে, অথচ তাদের 
'সে ফুলে অঞ্জলি দেবার অধিকার নেই। আবার প্রতিম৷ বিসর্জনেও তারা 


অপরিহার্য । এই অন্ঠায়ের প্রতিকার চাই, মান্গুষের মত মর্যাদা চাই । এই. 
দাবী নিয়ে ঘুমন্ত গ্রামগুলি জাগছে । লেখিকা হাজং ডালু গারোদের 
আঞ্চলিক বিক্ষোভগুলিকে উপন্তাসে আশ্রয় দিয়ে এতিহাসিক কর্তব্য 
পালন করেছেন । | fl | 

লতা সুলক্ষণের পারিবারিক দাম্পত্য জীবন, কৃষক আন্দোলনে তার সক্রিয় 
ভূমিকা এবং সারথী স্বস্বতীর- মত মাটির সন্তানদের আন্দোলন মুখ্য স্থান 
পেলেও অন্তঃসলিলা ফন্তুর মত বয়ে চলেছে সমগ্র দ্বিতীয় পর্বে পার্থ-ভদ্রা- 
প্রসঙ্গ (দেবকীও)। হছৃজনেরই অজ্ঞাতে ছুটি হৃদয় ধীরে ধীরে, কীভাবে 
পরস্পরের প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠল, তার কাহিনী বিচিত্র ঘটনাবহুল নয়, অত্যন্ত 
সহজ স্বাভাবিক বলেই হৃদয়গ্রাহী | 

বিদেশী জন ব্রাদার্স, সি, এম কোম্পানীর হী দেশী কৃষকদের 
দারিত্রের পাশাপাশি সাহেবদের মুনাফায় গড়া 'প্যারাভাইস” রাংলার জনপদের 
বাস্তব প্রতিচিত্র। পাহাড়পুর এবং শিববাড়ীর . ঘটনা এমন পাশাপাশি 
সন্নিহিত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে ছুটি জায়গার পার্থক্য স্পষ্ট অনুভূত 
হয় না। ফলে পার্থ সারথি সরস্বতীদের আন্দোলন, জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ 
ইত্যাদির প্রচ্ছায়ে লতা-সুলক্ষণের বৈচিত্র্যহীন সংগ্রাম সহযোগী জীবন যাত্রা 
একান্ত গোশ হয়ে পড়েছে | ইশানী দেবীর মত লতাও নেয়েদের স্বাবলম্বী . 
করার জন্ত একটি নারী সমিতি গড়ে তুলেছে । প্রথমে বিরোধ, সন্দেহ নট 
সমালোচনার পরে সহযোগিতা পাওয়া গেছে 

তবু দ্বিতীয় পর্বে প্রকৃত প্রাণটাঞ্চল্য জেগেছে যখন ঘটনাস্থল স্থানান্তরিত 
হয়েছে কলকাতায় (পৃ ১১২ থেকে ), এবং দেবকী এসেছে ঘটনার কেন্দ্রে! 
মামার শ্যালক দুলাল দত্তের কাছে দীনবন্ধু দেবকীকে রেখে গেলেন, দেবকী' 
কাজ শিখবে, স্বাবলম্বী হবে । তার পরিবর্তে দেবকী হল সে সংসারে 
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বিনাবেতনের পাঁচিকা এবং ঝি-। তারপর হেনা মামীর জন্মদিনকে । উপলক্ষ্য 
'করে ব্যবসায়ী দুলাল দত্তের পরিচয় উদঘাটিত হল। এতেও হয়ত দেবকী 
মরিয়া হতে পারত না। কিন্তু তার মধ্যে জগাই বীঁড়ুজ্দ্যের নতুন সংক্করণকে 
চিনতে পারার পর আর ধৈর্যের. প্রশ্ন ওঠে না। তাই. পর্থর দেওয়া 
ভদ্রার ঠিকানা সম্বল করেই-সে মহানির্বাণ রোড, থেকে পাড়ি দিয়েছে 
হেছুয়া । | 
" ভদ্রার বাড়িতেই আলাপ হুল সপ্রতিভ. দক্ষিণ ভারতীয় যুবক কুনাল 
কুরুপের সঙ্গে ! সহজ সদালাপী রুচিবান যুবক। ভদ্রার মার্জিত নাগরিক 
রুচি, সাজানে৷ বইয়ের সম্পদ ইত্যাদি দেখে গ্রামের মেয়ে দেবকীর মন কুঁকড়ে 
গেল । তার আশ্রয়ের স্থান এটা নয়। তব্‌ ঠিকানা দিয়ে এল। কুনাল পথ 
এগিয়ে দিল। ভঙ্্রী দেবী কথা দিলেন কোন স্কুলে কাজের চেষ্টা করবেন। 
বহুদিন গত হুল, তব্‌ ভদ্রার চিঠি পৌঁছয় না দেবকীর কাছে । তাই দেবকী 
তুল বুঝল ভদ্রাকে। ভদ্রার চিঠি যে দুলাল দভ আত্মসাৎ করেছে, সে 
জানতে পারেনি । 

নিরুদ্দিষ্টের মত পথে বেরিয়ে দেবকী বুঝল, মেয়েরা কত অসহায় ! 
কলকাতা সহরে এত মানুষ, সর্বদা লোকারণ্য, নির্জনতার ভয় নেই, কিন্তু 
নিরাপদ মানুষ? তার মনে হল, আলি মেঘীর আশ্রয়ই সবচেয়ে নিরাপদ | 
কিন্তু সে কোথায়? মেঘী তখন মেঘী আমেদ, যক্মা হাসপাতালের নার্স । 
শেষ পর্যন্ত ইতিকর্তব্য ঠিক করতে না পেরে হঠাৎ রেলগাঁড়ীর চলন্ত চাকার 
ছন্দে সমস্তামুক্তির ইঙ্গিত পেল সে। 

কিন্তু পৃথিবী তো শ্বশান নয়, তাই জনৈক! সহ্ৃদয়া৷ প্রোঢা শিক্ষিকার যতে 
দেবকী বাচল, তার ঘরে পরমাত্মীয়ের মত আশ্রয় পেল | ইনি অর্নপিসি 
নামে প্রতিবেশীদের পরিচিত, প্রকৃত নাম অন্নপূর্ণা । উপন্তাসে একটি নতুন 
চর্বিত্র এবং ক্ষণস্থায়ী ; কিন্তু আশ্চর্য আকর্ষণীয় চরিত্র । শরৎচন্দ্রের অন্নদা _ 
দিদি, বিভূতিভূষণের ইন্দিরঠাকরুণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যশোদা 
শেহরভলী) প্রভৃতির মত অনবদ্য চরিত্র পাকা ধানের গানের অন্নপিসী। স্মেহময় 
মাতৃহৃদয়, জীবনব্যাপী বঞ্চনা, অগাষ্ট আন্দোলনে তরুণদের সঙ্গে রেললাইনে 
অবস্থান করে গৌরবদীপ্ত মৃত্যুবরণ অন্নপিসীকে পাঠকের ঘমনোলোকে প্রত্যক্ষ 


জীবন্ত করে তুলেছে । 
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ইতোমধ্যে ঘটনাশোতে এসেছে অনেক জটিলতা । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সুচনা ঘটেছে। . জিনিসপত্রের দাম হয়েছে অগ্রিমুল্য | দেবকীর বোন 
কেতকী কলকাতায় এসে ছুলাল দত্তের আপিসে টাইপিষ্টের কাজ দিয়েছে! 
তার প্রকৃতি দেবকী থেকে পৃথক । একালের ব্যক্তিস্থখ, ব্যক্তিত্বার্থের 
পরিধিতেই তার তৃপ্তি; তাই ছুলালদত্ের প্রকৃতি জেনে শুনেই সে তার সঙ্গে 
মেশে, রেস্তোরায় যায়, প্রপাধনে ভার উগ্র আধুনিকতা; দিদি, বাবা মা 
সকলের প্রতি তীত্র অবজ্ঞা'। এহেন কেতকীকে নিয়ে দিদির দৃঃখ উদ্বেগের 
শেষ নেই] কিন্তু কোন শুভ পরামর্শ সে শুনল না। ছুলালদত্তের 
সঙ্গে বিবাহিত হবে এই মর্মে দিদিকে একটা চিরকুট লিখে, সে 
উধাও হুল । | 

দেবকীর মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু ধীরে, ধীরে বিবেক সংযমের 
সঙ্গে সহযোগ বেথে। কুনাল কুর্ূপের প্রতি আত্মীয়তার আকর্ষণ তার 
আত্তরসতার পরিচয় দেয়। যে সাহস নিয়ে সে একদিন পার্থদাকে বিবাহ 
প্রস্তাব জানিয়ে ছিল, তার মধ্যে ছিল একট! আদর্শের স্বপ্ন । আজও পার্থদ! 
তার কাছে সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন ; তবু সাংবাদিক ফটোগ্রাফার কুনাল যখন 
মণিপুর চলে যায়, তখন যে আবেগ নিয়ে-তার চোখে অশ্রবিন্দু দেখা দেয় 
তার মূল্য স্বতন্ত্র । লতার মাধ্যমে বারংবার পত্র বিনিময়ে ভদ্রাও পার্থের 
সন্দ্ধও ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে উঠেছে । একই ধরণের রাজনৈতিক আন্দোলনে 
আলি মেখী দেবকী ভদ্রা সুলক্ষণ পার্থ জড়িয়ে পড়েছে। 

তৃতীয় খণ্ডে লেখিকা উপকাহিনীগুলিকে মূল কাহিনীর আরো কাছাকাছি 
এনেছেন । লতা-স্্লক্ষণের মত দেবকী-কুণাল এবং ভদ্রা-পার্থের প্রেমেরও 
পরিণতি দেখিয়েছেন! 

"শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে ষ্টিমারঘাটে ভদ্রা দেখবে পার্থর সঙ্গে । তার " 
অধীর প্রতীক্ষা ব্যর্থ হুল। লতা-স্থলক্ষণের আতিথ্য নিয়ে পার্থ জানল 
তাদের দারিদ্র্যের কথা, ক্ষেতম্জুরদের আন্দোলনের কথা । ওদিকে লতার 
পিসিনা ছৃদরশাগ্রস্ত হয়ে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু সুলক্ষণ অনন্তোপাঁয় । এই 
নিয়ে সুখের দাম্পত্য জীবনে একটি ভেদের বন্ধু, তৈরি হল। তবু জীবন 
শ্রোত চলে, খতু বদলায়! রাজেন সরকার টাকার স্বপ্নে বিভোর । 
বেলগাড়ী থেকে ঘী চুরি, চাল চুরি চলছে । 


৩৮ ৰ | " , , ' প্রবন্ধ পত্রিকা 

দেবকীর সংসারও বদলেছে । কুনালের সঙ্গে তার মন বীধা, অথচ সে 
অনায়ত্ত। হাসপাতালের জনৈকা৷ রোগিনীর স্বামীর কু অভিসন্ধি, পিতা 
দীনবন্ধুর ভিক্ষাবৃত্তি, ইতির বাল্য পেরিয়ে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানো প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । কেতকী চলে গেছে ছুলালদতের, সঙ্গে! সর্বস্ব: খুইয়ে সে 
আবার ফিরে এলে, দিদির কাঁছে--তখন নীরবতা ও অশ্রু মাত্র তার সম্বল ৷ 
হাসপাতালের আন্দোলনে দেবকী আরো পাঁচজনের সঙ্গে মিলেছে, 
পেয়েছে আর্শাদির মত মহিলার স্মেহ ও শুভবৃদ্ধি। “আশাদিকে ঠিক যেন 
অন্নপিসির মত লাগে? । 

পূজো উপলক্ষ্যে মোষবলি, জমিদারী কালচারের অন্তণিহিত নিষ্ঠুরতা 
ভদ্রার জীবনের অভিজ্ঞত1 রূপে উপন্তাসে গ্রথিত হয়েছে । স্বতন্ত্র ঘটনা বা 


চিত্র হিসেবে এগুলি বেশ উপভোগ্য ৷ কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে এবং তৃতীয় পর্বের 


detail5-এর সমন্বয় ঘটেনি সর্বত্র, বিচ্ছিন্ন চিত্রের মৃত মনে হয়। 
বটু, সুনীল, আশাদি তৃতীয় পর্বের বিশিষ্ট চরিত্র। বটু বাকসর্ব, 
এযাডভেনচারিষ্ট সাম্যবাদী, ওনীল আইরিশ বিদ্রোহী, আন্তর্জাতিক মুক্তি 
আন্দোলনের প্রতীক, আশাদি আদর্শবাদী স্নেহপরায়ণ! নারী। চরিত্রটি 
সুন্দর, কিন্ত একেবারে যেন নামান্তরে অনপূর্ণা। নেখিকা নিজেই এ বিষয়ে ', 
 সচেতন-অথচ আদর্শপ্রীতি বশে এই পুনরাবৃত্তি দোষ খণ্ডন করতে পারেন নি। 
হাজাং গারো ড|লুদের টংকপ্রথা বিরোধী, আন্দোলন, তেভাগার 
আন্দোলন, স্থতোর জন্য হাহাকার প্রভৃতি জনজীবনের সংগ্রামশীলতার 
পরিচয় নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । কখনো মনে হয় না; এরা জায়গা 
প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত উপন্যাসে পার্থ ও ভদ্রাই সবচেয়ে সার্থক |, 
তারপর দেবকী। পার্থ কেবল আন্দোলনের মানুষ নয়, ব্যক্তিও; দেবকী 
ভদ্রীকে কেন্দ্র করে তার ব্যক্তিহৃদয়ের অভ্তদন্দরঃ উদ্বেগ, আগ্রহ, প্রেম দেখা, 
দিয়েছে! মৃত্যুর পরেও সে প্রেম স্ৃত্যপ্জয়। ভদ্রা তারই আরন্ধ কাজে 
ব্রতী হয়েছে! পার্থর মতই সে শুনতে পায় £ পাকাধানের কানে কানে 
গান গেয়ে ছুটে চলে হেমন্ত হাওয়া ৷ নদীর স্বচ্ছ ধারায় আর একবার হয়ে 
য়ে প্রতিবিন্ব দেখে পাকাধানের গর্ভশীষগুলি। সোমেশ্বরীর গা ছুয়ে 
বালুচর জেগে ওঠে আবার সাদা বক উড়ে উড়ে বসে ।, ভ্রা কৃষকমেয়েদের 
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উপন্যাসে একটি মহৎ প্রয়াস রঃ ৩৯ 


জীবনসংগ্রামের যোগ্য কক্ষে তোলে । উল কী মধ্যেই পার্থ বেঁচে 
থাকবে এমন ইন্দিতও আছে'। 

পরিশেষে বক্তব্য, পাকাধানের গান এম ঘটনাছল সুরত: রি 
'' অঞ্চল এবং সেখানকার, কৃষকসমাজ, . কলকাতাবাসী হুলেও- দেবকী, ভদ্রা; 
আনন্দবাবুও পূর্ববঙ্গবাসী.; কিন্তু লেখিকা সর্বত্র কলকাতার ভাষা প্রয়োগ 
করেছেন। “পদ্মানদীর মাঝি” পদ্াপারের ভাষা বাদ দিয়ে রচনা অসম্ভব, 
মাণিকবাবুর মত শিল্পীর পক্ষেও । এদিক থেকে একটা অস্বস্তি বারেবারেই 
পাঠকের রসবোধে বাঁধা ঘটায়।, অন্ততঃ কৃষকদের নিজেদের মধ্যে 
কথোপকথনে মাটির স্পর্শ না থাকলে চটিত্রগুলিও কৃত্রিম হয়ে পড়ে । অবশ্য 
কৃত্রিঘতা” দোষ সাধারণভাবে “পাঁকাধানের গানে” নেই। 





ক্যামু £ অচেনা ও অর্থহীনতা 
মৃণালকাঁস্তি ভদ্র 


ক্যামুকে বলা যেতে পারে একজন দার্শনিক-ওপন্তাসিক । এধুগের প্রখ্যাত 
বৃটিশ দার্শনিক এয়ার অবশ্য তাঁকে অভিহিত করেছেন ওপন্াসিক-দার্শনিক, 
হিসাবে। আসলে কথা দুটো এক ন হলেও একথা বলা যায়. ক্যামুর কাছে: 
দর্শন ও উপন্যাসের সনাতন বিরোধ অপস্থত হয়েছিল। তিনি তার Myth 
0£5755218ও গ্রন্থে একথা বলেছেন, "মানুষের চিন্তার ও আবেগের জগতের 
মধ্যে সুম্পষ্ট কোন সীমারেখা নেই। ছুটি জগতই একস্থত্রে গাঁথা, ও একই 
যন্ত্রনায় বিদ্ধ।' ক্যামুর উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা কালে জন ক্ুইকশ্যাঙ্ক 
বলেছেন, ক্যাষুর মতে "শিল্প ও দর্শনের মধ্যে চিরাচরিত ব্যবধানের কোন অর্থ ' 
হয় না। . এদের প্রত্যেকটিরই একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল আছে, তবে তা থেকে 
দুটো একেবারে এক নয় একথা বোঝা! যায়। এরা একেবারে মেশে না» 
কিন্ত মাঝে মাঝে একাকার হয়ে যায়, এবং একই অস্থিরতা ও মানসিক 
বেদনা শিল্পী ও দার্শনিককে বিমূঢ় করে তোলে। অনেকে বলতে পারেন, 
মাল্রোর সময় থেকে ফরাসী উপন্যাসে দর্শন ও সাহিত্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ 
হয়ে উঠেছে। গত বিশ বছরে ফরাসী সাহিত্যে যে সমস্ত লেখ! জনচিত্তে 
প্রভাব বিস্তার করেছে, তার অধিকাংশই দার্শনিক সাহিত্য। ক্যামুর 
সমালোচক এর কারণ হিসাবে দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমত, অস্তিবাদীরা 
এবং ক্যামুর মত ওঁপন্যাসিকেরা ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব দিকের উপর জোর 
দিয়েছেন এবং তারই মাধ্যমে নিজেদের দার্শনিক মতকে ব্যক্ত করেছেন । 
.এ প্রসঙ্গে মনে রাখা 'দরকাঁর ক্যামু' নিজেকে অস্তিবাদী নামাঙ্কিত করতে 
চাননি এবং তীর সঙ্গে অস্তিবাদীদের ছুই শিবিরের প্রবক্তাদের যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। তবু একথা বলা যায়, তিনি অস্তিবাদী কিন! সে সম্বন্ধে সংশয় 
থাকলেও, তার রচনা অস্তিত্বমূলক। ক্যামুর কথায় বল! যায়, তিনি 
Existentialist লন, তবে Existential দিককে অবহেলা করেননি। 
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. যাই হোক, এই সব ওপন্যাঁসিকদের প্রচেষ্টা হোল, দর্শনকে যুক্তি-পরম্পরায় 


আবদ্ধ না রেখে ব্যক্তি-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সন্নিবিষ্ট কর1। শিল্প তাদের, . 
হাতে বিশেষ ক্ষণের জীবনকে মূর্ত করে তুলেছে এবং সমাসাময়িক দর্শনের, 
কাছে. ক্ষণিকতা৷ দার্শনিক বিশ্লেষণের উপযুক্ত. বিষয়! দর্শনের সঙ্গে 
উপন্যাসের যে গভীর যোগ বর্তমান ফরাসী সাহিত্যে দেখ! গিয়েছে, তার 
আর একটি কারণ হোল, ক্যামু, মাল্রো প্রমুখ লেখকেরা জীবনের অর্থ- 
হীনতার উপর জোর দিয়েছেন এবং জীবনকে পরিবর্তিত করার জন্য 
বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা অন্ভব করেছেন। সাত্রঃ বোভোয়ার উপন্তান ও 
নাটকে স্বাধীনতা নির্বাচন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে! ব্যক্তির জীবনে এই 
সমস্ত দন্ব এদের দর্শনের মূল বিষয় এবং যুক্তি-তর্কের বদলে নাটকীয় 


"উপাখ্যান বা কাহিনীর মাধ্যমেই এই দর্শনের তত্ত্বকে উপলব্ধি করা যেতে 


পারে। তাই এদের সম্বন্ধে বলা যায় যে এ'র! হচ্ছেন দার্শনিক-নাট্যকার 
এবং দার্শনিক-৪পন্তাসিক, ধারা ব্যক্তির গভীর আভিজ্ঞতাকে দর্শনের বাহন, 
করেছেন, কারণ সেই অভিজ্ঞতাকে দর্শনের বিশুদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত 
করা যায় না। যুক্তি-শৃঙ্খলার সাধারণ ভাষায় জীবনের “অর্থহীনতাকে 
বোঝা যায় না। বরং সেক্ষেত্রে ক্যামূর দার্শনিক গ্রন্থগুলি আত্ম-বিরোধের 
পর্যায়ে পড়ে। তাঁর উপন্যাস ও নাটকগুলিই তাঁর দর্শনের সার্থক প্রতিবিষ্ব | 
সিমন দ্য বোভোয়৷ কাফকা সন্বন্ধে যে কথা বলেছেন, ক্র,ইকশ্ঠাঙ্ক ক্যামু 
সম্বন্ধে সেই কথাই বলতে চান, ক্যামুর মতবাদ তার উপন্তান ও নাটকে 
সুন্দরভাবে প্রতিফলিত । 

উপরের কথাগুলি ক্যামুর যে কোন উপন্তান ও নাটক সম্বন্ধে প্রযোজ্য । 
তবে আমাদের আলোচনা যে উপন্তাসকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে তার 
দর্শনের ব্যাখা করার চেষ্টা করবে, তাহোল তার প্রথম উপন্যাস, 7 
Estranger ( The Outsider )। যতদূর মনে পড়ে এর বাংলা অনুবাদ 
করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র অচেনা নামে । এই নামটিকে আমাদের আলোচনার 
ক্ষেত্রে গ্রহণ কর! যেতে পারে। “অচেনা” ক্যামুর প্রথম উপন্যাস। তার 
আগে তিনি আত্মজীবন-মূলক ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন, যেগুলির মধ্যে 
জীবনের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা চিহ্নিত হয়েছে! অথচ 'অচেনা"র 
নায়ক জীবনের সম্পর্কে উদ্দাসীন। প্রচিলিত সামাজিক সম্পর্ক তার কাছে 


১ 
ত FL 


sO oe ০. প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
অর্থহীন। মার মৃত্যু তার কাছে শোকের সংবাদ বহন করে লা। তার শুধু 
একটা নিয়ম মাফিক কর্তব্যের কথা মনে হয় । কবরের পাশে দীড়িয়ে দারুণ 
'রৌদ্রে ক্লান্তিই তাকে পীড়া দেয়। সে ভালবাসে না, তবে দৈহিক ক্ষুধার অস্তিত্বকে 
অস্বীকার করে না.। তার প্রেমিক যখন তাকে প্রশ্ন করে, সে ভালবাসে কিনা, 
সে জানায়_-না ৷ তবে, বিবাহে তার আপত্তি নেই। অনেকটা সে যেন বল্তে 
চায়, কিছুতেই কিছু আসে যায় না। এই উপন্যাস রচনার অল্প ব্যবধান পরেই 
ক্যামু তার প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ ‘সিসিফাসের উপকথা” লেখেন। এই গ্রন্থের মূল 
. উপজীব্য বস্তু জীবনের অর্থহীনতা। যে ক্যামূ কয়েক বদর আগে সমুদ্রের 
বিশালতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, সাগরের টেউএ জীবন-স্পন্দন অনুভব করেছেন, 
রৌদ্রের তরলতা যার জীবনের মর্মকোষগুলিকে জাগিয়ে তুলেছে, তিনি এখন 
প্রশ্ন করছেন, আত্মহত্যায় জীবনের অর্থহীনতার সমাধান মেলে কি? বহু 
সমালোচক এই কথাই বলতে চেয়েছেন, “অচেনা” “সিসিফাসের উপকথা” 
আবেগমূলক খসড়া। যে অনুভূতি জীবনের অকরুণ একঘেয়েমির মধ্যে 


সোচ্চার, যে.স্নান হতাশা “অচেনা”র নায়কের সমস্ত আবেগকে অসাড় করে ' 


দিয়েছে, তারই বুদ্ধি-দীপ্ বিশ্লেষণ সিসিফাসের পাথর তোলার কাহিনীতে । 
“অচেনা"র আলোচনায় সিসিফাসের ব্যর্থ জীবন-সংগ্রামের কথা মনে রাখা তাই 
অপরিহার্য । | \ | 

“অচেনা” সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সমস্ত সমালোচনা তৎকালীন ফরাসী পত্র 
পত্রিকায় হয়েছিল, তা হোল এই £ ফরাসী জীবন জার্মান অধিকারের, পীড়নে 
বিপর্যস্ত । সে সময় ফরাসী জনসাধারণের মনে জয়ের আশা ছিল সুদূর 
পরাহত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্যামুর উদাসীন জীবন-দর্শন যুগের মানসিক 
জীবনের সার্থক রূপায়ণ | এই সব সমালোচনার ইঙ্গিত করা হয়েছে, মারমোলট 
এক দরিদ্র কেরাণী, যার জীবন একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। এমন কতকগুলি 
ঘটনার জালে সে জড়িয়ে পড়েছে, যার উপরে তাঁর হাত নেই। নির্দয় সমাজ 


রি 


ব্যবস্থা তার জীবনের কোন মূল্য দেয়নি, যদিও যে অপরাধ সে করেছে তার চা 


জন্য তাঁকে দায়ী করা চলে না । আঁর যে বিশেষ ক্ষণে নে জীবনের অসীম 
মূল্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তখনই ফানীর দড়ি তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে 
মেরেছে । এই সব সমালোচকেরা বলৃতে চান, “অচেনা”্র নায়ক জড় বস্তুর . 
'মত সমাজের নৃশংস নিয়মের দ্বারা পরিচালিত! তার নিজস্ব কোন চেতনা 


ঘক্যা়ু ১ অচেনা ও আর্হীনতা ক ১... ৪৬ 


নেই। .কিন্তু একথা বলা, ক্যামূর বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত কিছু 
বলা এবং ক্যামুর উপন্যাসের সঙ্গে তাহলে তাঁর দর্শনের আর কোন যোগ. 
+ খাকে না। ক্যাম নিজে “অচেনা” সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি কয়েছেন,' তা থেকে 
দেখা যায়, সমালোচকদের মন্তব্যগুলি ভ্রান্ত। মারসোন্টের কাছে জীবন কখনই 
অপ্রয়োজনীয়, বা অনাকর্ষণীয় ছিলনা । ক্যামু ব্যাক্তিগত আলাপআলোচনায় 
জানিয়েছেন, যে-দার্শনিক দৃষ্টি থেকে জীবনকে দেখার চেষ্টা কর! হয়েছে, 
“অচেনা”র নায়ক গোড়া থেকেই সে সম্বন্ধে সচেতন। সে একজন (অর্থহীন? 
নায়ক । তিনি নিসিফাসের উপকথায় দেখতে চেষ্টা করেছেন, জীবনের - 
'র্থীনতা সম্বন্ধে যতদিন মানুষ সচেতন না থাকে, ততদিন প্রচলিত আদর্শ ও 
মুল্যে সে বিশ্বাস করে । কিন্তু যেদিন সে জান্তে পারে, মৃত্যু , তার জীবনের 
পথের পাশেই দাড়িয়ে আছে এবং যে কোন মুহূর্তেই তার সমস্ত জল্পনা-কল্পনা, 
* রীতি-নীতি মিথ্যা হয়ে যেতে পারে, তখনই সে জীবনের অসারতা সম্বন্ধে 
<, সচেতন হয়ে ওঠে । জীবন সম্পর্কে এই চেতনা থাকলে একজন বিজয়ীও 
সাধারণ কেরাণীর মধ্যে কোন তফাৎ থাঁকেনা। বস্তুতঃ কাহিনী আরস্তেরও 
আগে মার্সোণ্ট জীবন সশ্বন্ধে এই তত্ব আবিষ্কার করেছে । তাই সে প্রচলিত 
আশ! আদর্শ ও আবেগের প্রতি নিষ্প্রাণ । । 
কিন্তু “অচেন্বা? সম্পর্কে বিপরীত ধরণের মন্তব্য ক্যাম করেছেন। তিনি 
বলেছেন, বেশির ভাগ সমালোচক এর মধ্যে দৈহিক অন্তুভুতির উপস্থিতি 
এবং অভিজ্ঞতার ইন্সিয়জ দিকটিকে অবহেলা করেছেন । অথচ একটি প্রাণবন্ত 
নতেজ স্ফৃতিপরায়ণ জীবনের ' প্রতিচ্ছবি মারসোণ্টের মধ্যে রয়েছে । তিনি 
বলেছেন, আযালজিরিয়ার লোকেরা তীর নায়কের মত জীবন কাটায়। অন্ত 
দেশের অধিবাসীরা মারসোণ্টকে বুঝতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু আলজিরিয়ার . 
লোকেরা তাকে আরোও ভাল করে বুঝতে পারবে। ক্যামু বল্তে চান, 
জীবনের দৈহিক আনন্দানুভূতির প্রতি মারসোণ্টের আকর্ষণ একজন সাধারণ 
আযালজিরিয়াবাসীর যতো। ধর্ম এবং বুর্জোয়া নীতি আদর্শের প্রতি তাদের 
সমান ওদাসীন্ত। এদের জীবনের ছবিই ক্যামু তার N০০০5এ একেছেন। 
অচেনা’তে যার কাহিনী তিনি রচনা করেছেন সে এমন একজন লোক যে 
পৃথিবীর সৌন্দর্যকে প্রাণ ভরে পান করতে চায়। কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শের 
যধ্যে যে ইন্দিরয়াপক্তি রয়েছে, তা খরীষ্টীয় নীতি-ধর্মের বিরোধী গ্রীক জীবনের 


পর 


৪৪ প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 
ছাঁচে গড়া । তাই তার জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী খরীষ্টীয় ধর্মের বিচারে নীতিহীন 
এবং অমার্জনীয় অপরাধ | এই জীবনের যে. ইঞ্দিত N০০০৪এ পাওয়া :যাযফ় - 
তার কিছুটা ধারণা আমারা নীচের ছত্রগুলি থেকে পেতে পারি । 

The whole morning has, been spent in diving in, 
bursts of laughter amid splashing water, in vigorous paddles: 
around the red and black freighters (those from Norway 
with all the scents of wood, those that come from Germany" 
full of the smell of oil, those thatgo up and down the: 
coast and smell of wine and old casks). At the hour when 
the sun overflows from every corner of the sky at oncc, the 
orange canoe loaded with brown bodies brings us home in: 
a mad race. And when having suddenly interrupted the 
cadenced beat of the double paddle’s bright)—coloured wings রী 
we glide slowly in the calm water of the inner harbour, how: 
can I fail to feel that I am piloting through the smooth: 
water a savage cargo of gods, in whom I recognise my: 
brother ? 

এই প্রবন্ধেরই শেষে ক্যামু লিখেছেন,_In the evening or after. 
the rain, the whole earth, its womb moist with a seed 
redolent of litter almond, rests after baving herself to the 
summer all along. And again that scent hallows the union: 
of man and earth and awakens in us the only really virile 
love in this world. ; ephemeral and noble. 

এই ছত্ৰগুলিতে জীবনের প্রতি ক্যামূ যে অনুরাগ দেখিয়েছেন; মাটি আর 
সমুদ্রের মিলনে যে পৃথিবীর জন্ম তার প্রতিটি সৌন্দর্যকে আহরণ করার চেষ্টা _ 
করেছেন, তার অনুরূপ ভাবধারা ‘অচেনা’য় বহু জায়গায় রয়েছে। সমূদ্-স্থানের * 
অপূর্ব দৃশ্য, জলের কল্লোলের সঙ্গে এক হওরা অনুভূতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের 
বৰ্ণাঢ্য বর্ণনা; জেলের অন্ধকুঠুরীতে জমে যাওয়ার অন্ধকারের রূপ, এক ঝীক 
পাখীর কাকলী-_বহু উদ্দাহরণ তুলে দেখান যায় ক্যাম্যু মোটেই জীবনবিত্বষ্ণ 





: ৫ ক্যাম্‌ ঃ অচেনা ও অর্থহীনতা ৪ 


' ছিলেন না। আর, “অচেনা”্র নায়কও জীবনের অন্তিম পর্বে অনুভব করেছে, 
‘জীবনের অসীম আনন্দের কথা । প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে “অচেনা"র ভিতর দিয়ে 


ক্যামু কি ছুটি বিপরীতমুখী বক্তব্যকে উপস্থিত করছেন না? . একদিকে 
+সিসিফাসের উপকথা” অর্থহীন নায়কের প্রতিনিধি মারনোন্ট, আবার সে 


‘Nocesখ ব্যক্ত জীবনান্থরাগের গ্রতীক। ফিলিপ থডি বলতে চান, ক্যামুর 
' রচনায় ছুটি বিপরীত জীবনধার] বর্তমান এবং তাদের সম্থয় ঘটেনি। কিন্ত 
শ্নিসিফানের উপকথা’য় ক্যামুর মূল 'বক্তব্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলে 


' বোঝা যাবে, আসলে ছুটি দৃষ্টিভ্দী একই জীবনাদর্শ থেকে উৎনারিত। তাই 


কী 


ক্যামুর “অচেনা? সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য কি স্থির. করার আগে, সিসিফানের 
উপকথায় তিনি কি বলেছেন দেখা দরকার । 

“সিসিফাসের উপকথা" অর্থহীনতা বলতে ক্যামু মনে করেছেন, মান্ষের 
মনজগতে একটি ছন্দ ও সঙ্গীত আবিষ্কার করতে চায়। অথছ তার অভাবই 
তার কাছে জগতকে অর্থহীন করে তোলে । ক্যামু বল্তে চান, চরম সত্য 


বলে কিছু নেই। মাহষ জীবনে নির্বাধ আনন্দকে পেতে চাইছে, কিন্তু মৃত্যু 


এসে তার আনন্দ কামনা ও শুভ আঁকাজ্ফাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। দৈনন্দিন 
জীবনের একঘেয়েমির মধ্যে আমাদের মনে হতে পারে, জীবনে এত ক্লান্তি 


এত বিষাদ কেন? সমস্ত বিশ্বকে আমাদের তখন বিষগ্, বিরূপ মনে হয়। 


শুধু আবেগময় চেতনাই নয়, যুক্তিগ্রাহী মনের বিচারেও অর্থহীনত| ধরা পড়ে। 
ক্যাযু উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন, আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানী বিদ্ুৎপ্রবাহ তত্ব 
দিয়ে পদদার্থকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য 


হয়েছেন, কোন যুক্তিসঙ্গত সার্থক ব্যাখ্যা! পাওয়! যাচ্ছে না। আমরা জগতকে - 


একটা শৃর্থলাবন্ধ জ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইছি কিন্তু সে আগ্রহ পরিতৃপ্ত 


হচ্ছে ন! বলে যুক্তির সঙ্গে জগতের যে সংঘাত বেধেছে, তা থেকেই অর্থহীনতার 
সৃষ্টি হচ্ছে। 

আমরা কোন মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই এই অর্থহীনতাকে অনুভব করতে 
পারি। ব্যক্তির জীবনে যান্ত্রিক নিয়মের অনুসরণ একদিন ভার মনে প্রশ্ন 
জাগাতে পারে, অস্তিত্বের মূল্য বা উদ্দেন্ট কি? এই প্রশ্নেই সে অর্থহীনতার 


সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে সময় চলে যাচ্ছে। এই অবিশ্রান্ত সময় 


প্রবাহ অর্থহীনতাকে জাগিয়ে তোলে। সময়ের গতির সঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যুর 


৪৬ , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


যোগ রয়েছে এবং ক্যামুর মতে মৃত্যুর অবশ্যম্তাবিতা অর্থহীনতার প্রধানতম 
কারণ। আমাদের মনে হুয়, যে জগতে আমরা বাস করছি, তার সঙ্জে কোন, 


সত্যকার যোগ নেই । আমরা সেখানে অলাহত আগন্তক । আরও একদিক 


থেকে অর্থহীনতাঁর ধারণা আসতে পারে । আমরা ব্যক্তি হিসাবে /9ত্যক 
মান্য থেকে আলাদা । এই বিচ্ছিন্নতার বেদনা থেকে অর্থহীনতা জন্ম নেয়। 
আমাদের অভিজ্ঞতার মাঝে মাঝে পরিচিত মানুষের কতকগুলি যান্ত্রিক ব্যবহার 
থেকে এই অর্থহীনতার বোধ জাগে! টেলিফোনে একজন মানুষকে কথা৷ 


বলার সময় আমর! দূর থেকে যখন তার হাত পা! নাড়া দেখি, তখন তাকে - 


যান্ত্রিক পুতুলের মত মনে হয়। নির্বাক ছবিতে মানুষের অভিনয় . দেখেও, 


এই রকম অস্বাচ্ছন্য আসতে পারে। আয়নায় নিজেদের ছবিতেও এই 


অর্থহীন রূপ দেখি, কারণ যাকে দেখছি সে. আমি হলেও আমার পরিশ্রান্ত,. 


' ক্লান্ত মুখের প্রতিচ্ছবি । 


ক্যামুর অর্থহীনতার বর্ণনার সঙ্গে পৌরাণিক উপকথায় মানুষের দুর্দশার " 


যে কাহিনী পাওয়া যায়, তার সঙ্গে .সাদৃশ্য আছে। ট্যাণ্টালাসের জলমগ্র 
অবস্থায় জলপানের সময় জল সরে যাওয়ার ঘটনা, প্রমিথিউসের বন্দী দশা 


এবং শকুনিদের শিকার হওয়ার ঘটনা এবং সিসিফাসের পাহাড়ের উপরে 


পাথর বয়ে নিয়ে যাওয়া, যা শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে পড়বে, সেই ঘটনা--সমস্তই 
অর্থহীনতার কাহিনী । অর্থহীনতায় বিশ্বাসী সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত, তার, 
ভবিষ্যতের ভাবনা নেই, একটিমাত্র নিশ্চয়তা_তা হোল বাচার অনুভূতি ! 
ধনিসিফাসের উপকথা'র দ্বিতীয় অংশে ক্যামু চারজন লোকের কথা বলেছেন, 
_ অভিনেতা প্রেমিক, বিজেতা এবং শিল্পী-_যারা জীবনের সমগ্র অনুভূতিকে 
উপভোগ করতে চায়! এরা চায়, জীবনে নিশ্চিত সুখ এবং তার পরে আর 
কি আছে, তা নিয়ে এদের মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু তবু প্রত্যেকের জীবন 
অর্থহীন, কারণ তাঁরা সকলেই জানে, তাদের প্রত্যেকের কাজই অর্থহীন ৷ 


A 


তাঁর! ভবিষ্যতের ভাবনা ছেড়ে মুক্তির দানকে লাভ করেছে। মৃত্যুর অনিবার্য ' 
নিশ্চয়তার বাইরে তাদের কাছে সবই সুখ, সবই স্বাধীনতা! ক্যামুর মতে - 


- সিসিফাস আদর্শ ‘অর্থহীন’ মানুষ, কারণ সে জানে তার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ 
হবে। কিন্তু পাহাড়ের চুড়ায় ওঠার জন্য যে যুদ্ধ, মানুষকে পরিতৃপ্ত করার 
পক্ষে তাই যথেষ্ট । সিপিফাসকে ক্যামূ স্থখী মনে করেন অর্থহীনতার 


| ক্যাম ঃ অচেনা ও অর্থহীনতা এ +8৭ 


দর্শনে শেষ পর্যন্ত ক্যামু 'নৈরাশ্ঠের পথ তন দেখিয়ে, যাহুষের কাছে সুখের 
জীবনের স্বপ্ন মেলে ধরেছেন, যদিও সে জীবন ব্যর্থতার দ্বারা আচ্ছন্ন । ক্যামুর 
এই বক্তব্যে বিরোধ আছে মনে হলেও একথা মেনে নিতে হবে, তার মতে, 
এ বিরোধ জীবন ও জগতের সম্পর্কগত বৈশিষ্ট্য । 

. “সিনিফাসের উপকথার’ মূল বক্তব্যকে মনে রাখলে ‘অচেনা’কে আমাদের 
আর অপরিচিত মনে হবে না। সে আগে থেকেই জীবনের অর্থহীনতাকে 
আবিষ্কার করেছে । তাই তার কাছে মায়ের মৃত্যু শোকাবহ নয়। কারণ 


" সে জানে, মৃত মানুষের কাছে তার. আবেগ প্রকাশের কোন অর্থ হয় না। 


তাই'সে কফিনে ঢাকা তার মায়ের মুখের আবরণকে উন্মোচন করতে 
চায় না। সে ধূমপান করে যদিও প্রচলিত নীতি অনুযায়ী মৃতদেহের ঘরে 
ধূমপান মৃত আত্মার প্রতি অসম্মান করা! একমাত্র অনুভূতি ষা সে অন্থভব 
করছিল, তা হোল অসম্ভব ক্লান্তি। যখন সকালে মৃতদেহ নিয়ে, যাওয়ার 
সময় হলঃ তখন প্রভাতের মিষ্টি বাতাসে লোনা গন্ধ তাকে অভিভূত 
করল। ঠাণ্ডা মাটার গন্ধ তাঁকে আনন্দ দিল। মৃতদেহের শোভাযাত্রা 
বর্ণনা প্রপঙ্গে মারসোণ্টের অন্তুভূতি হোল এই রকম--4 shimmer 


‘of heat played over it and one’s feet squelched at each step, 


leaving bright black gashes.-..-- And there were the smells, 
smells of hot leather and horse dung from the hearse, veined 
with wifls of incense smoke. What with these and the hangover 
froma poor migbt’s sleep, I found my ‘eyes and thoughts 
growing blurred’. | 
মায়ের মৃত্যুর পর আতুর ভবন থেকে ফিরে, এসে মা্সোন্ট ঘুমিয়েছে, 
তার প্রেমিকার সঙ্গে হাসির ছবি দেখেছে, রাত্রিযাপন করেছে। রবিবারে 
সে এলোমেলো ভাবে সময় কাটিয়েছে। তারপরে পরিচিত রেষণ্ডের রক্ষিতাকে 
নিয়ে যে গোলমাল ঘটেছে তাতে সে অংশ গ্রহণ, করেছে। প্রতিবেশীর কুকুর 


"হারিয়ে যাওয়ায় তার প্রতি সমাবেদন! প্রকাশ করেছে। তার কুকুর ' মার! 


গেলে তার সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশও সে করেছে। শেষ পর্যন্ত, রেমণ্ডের বন্ধুর , 
নিমন্ত্রণে মারীর সন্ধে রবিবারে কাটাতে যায়'। এইখানেই ঘটে তার জীবনের 


বিপর্যয় । সমস্ত সকাল সমুদ্রের জলে অফুরন্ত স্নানের আনন্দ লাভ করে 


৪৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


তারা ফিরে এসেছে! দুপুরের আহারের পর সমুদ্রের তটে বেড়াতে গিয়ে 
রেমণ্ডের শত্রু দুজন আরবের সঙ্গে লড়াই হয়েছে। রেমণ্ড সামান্ত আহত 
হয়েছে এবং ঘটনাটা সেখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত! কিন্তু মার্সোণ্টের 
কাছে ঘরে বসে থাক] বৃথা মনে হওয়ায়, সে সমুদ্রের তটে বেরিয়ে পড়েছে । 
সেখানে একট! পাথরের আড়ালে একজন আরব বসেছিল। . ঘটনাচক্রে 
রেমণ্ডের পিস্তল মার্সোণ্টের কাছে ছিল। এই সময় মাৰ্সোন্টের অনুভূতি 
বৰ্ণন! করে ক্যামূ লিখেছেন, k 

The heat was begining to scorch my cheeks, beads of 
sweat were gathering in my eyebrows. It was just the same 
sort of heat at my mother's funeral and I bad the same 
disaggreeable sensations—especially in my forehead, when all 
the veins seemed to he bursting through the skin. A shaft 
of light shot upwards from the steel and I felt as if a 
long, thin blade transfixed my forehead. Beneath a veil of 
brine and tears my eyes were blinded. I was conscious 
only of cymbals of the sun clashing on my skull and 
less distinctly, of keen blade of light flashing up from 
the knife, scarring my eyelashes and gouging into my 
eyeballs. 

মার্সোণ্টের জীবনে স্থখকে খোজাই একমাত্র ব্রত, আর তার উৎস 
জীবনের অর্থহীনতায়। আরবকে হত্যা করার কারণ রৌদ্র তাকে যে 
যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তা থেকে মুক্তি পেতে সে হঠাৎ পিস্তল চালিয়েছে! সুখের 
অন্বেষণ যে তার জীবনের একমাত্র কাম্য তার বহু উদাহরণ “অচেনা”র আছে। 
শুধু নাই নয়, সে আকাশ, সমুদ্র, মাটী, পৃথিবীকে ভালবাসে এবং জীবনের 
প্রতিটি ক্ষণে সে সবকিছু থেকে মধুর রসকে সংগ্রহ করতে চায়। ক্যামু তার 
এই জীবন-রসাস্বাদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 

‘Once we were out in the open, we lay on our backs 
and as I gazed up at the sky, I could feel the sun:.-. 
"Then Marie proposed that we should 9৬1 together, she 


॥ ক্যামু : অচেনা ও অর্থহীন্তা Ef i, uy ৪৯ 
went ahead. and I put my arms round her waist from 
behind and while she drew me.forward with her arm; 
strokes, I kicked out behind .to help us on." That sound 
of little splashes had 99110 my ears for so long that 
I began to greel. I had enough of it-..she was glistening 
with brine and holding her. hair back. Then she lay 


down beside me and what with the combined warmth. 
‘of our bodies and the sun, I felt myself dopping off 


to slip. বন্দী, জীবনে পৃথিবীর সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে মারসোন্টের 


. হাহাকারের মধ্যেও এই জীবনানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যামু বর্ণনা 
করেছেন, ‘And sitting in the, darkness ‘of my moving cell 


I recognised, echoing in my tired brain, all the characterstic 


‘ sounds of a town [0 loved and certain hour of the day which 


F had particularly enjoyed. The sound of newspaper boys 


ft already in the languid air, the last call of birds in the public 


garden, the cries of sandwichvendors, the screech of trams 
at the steep corners of the upper town and that faint rustling 
overhead as darkness sifted down upon the harbour—all these 
sounds made my return to prison like a blind man’s Journey 
along a route whose every inch he knows by heart. | | 
আমাদের এই আলোচনা থেকে এ কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, অচেনা” 
অর্থহীন নায়ক ।- তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে সে আনন্দকে ভোগ 
করতে চায়। ' তার এই চাওয়ার মধ্যে দার্শনিক কোন অসঙ্তি নেই। বরং 
যে চার শ্রেণীর লোককে ক্যামু অর্থহীন জীবনের প্রতিনিধি হিসাবে দীড় 
করিয়েছেন, মারুসোণ্ট তাদেরই দলে! তাই, তার আচরণের অস্বাভাবিকতা 
বুর্জোয়া নীতি আদর্শের কাছে অদভুত মনে হয়েছে। তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হয়েছে, এই কারণে, যে মায়ের মৃত্যুতে শোক অনুভব করে না, সে 
বহু আগে থেকেই অপরাধী । অতএব,তার মতো, লোকের মৃত্যুদণ্ডই শ্রেয়! 
জেলে মৃত্যুদণ্ড প্রতীক্ষার মার্সোপ্টের কাছে যখন পাত্রী পরলোকে নান্বনার 
বাণী শোনাতে আসে এবং তাকে অনুতাপ প্রকাশ করতে বলে, নে তাকে এলো- 
পাখাড়ি মারধোর কয়ে। গে জানে, ধর্মের বুলি, পরলোকের কথা, ঈশ্বর, সম্যই 
অর্থহীন! তাই সে" খন জেলের বন্দীজীবনে মৃত্যুর উপস্থিতিকে উপলন্ধি 
করে ‘জীবনের আনন্দকে আর একবার অনুভব করার চেষ্টা. করে তখন 
সমাজের এই বিধি ব্যবস্থার অত্যাচার সে. সম. করতে পারেনি? একমাত্র 
জীবনের অন্তিম পর্বে সে বিতরোহী হয়ে উঠেছে। খিযোহ তত্বের কথা ক্যা 
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রদ প্রবন্ধ পাত্রকা। 


আরও পরে আলোচনা করেছেন, কিন্ত অর্থহীন নায়কের মধ্যেই রয়েছে 


বিদ্রোহের সম্ভাবনা, কারণ সে জানে, জীবনের আনন্দ গ্রহণে তাকে পুরাতন: 


ব্যবস্থা বদলাতে হবে। একথ! ক্যাম আলোচনা করেছেন, তার “বিদ্রোহী” 
গ্রন্থে । বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের সে আলোচনার প্রয়োজন নেই। 


আমাদের আলোচনা এখানে শেষ হলে কেবলমাত্র দর্শনের দিক দিয়ে 


‘অচেনা’র স্থান নির্দিষ্ট করা যেত, কিন্তু “অচেনা ক্যাঁমুর অন্যতম প্রধান 
সাহিত্যকীতি। অতএব, সাহিত্য-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে 'অচেনা”র অভিনবত্ব 
কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পাঁরে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত হৃদয়গ্রাহী আলোচনা 
করতে পারেন একমাত্র ফরাসী সাহিত্য-বিশেষজ্ঞরা। তবু ক্রুইকশ্যান্ক যে 
দু’ একটা কথা বলেছেন, তা এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে। সময় সম্পর্কে 
“ক্যাধুর মনোভাব আলোচনা করে তিনি বলছেন, উপস্তাসটিকে ছুটি সমান 


ংশে ভাগ কর! হয়েছে, কিন্তু প্রথম অংশে মাত্র আঠার দিনের ঘটনা এবং . 
দ্বিতীয় অংশের ঘটনা প্রার একবর্ষব্যাপী | প্রথম অংশে সময়চেতন! তীক্ষ |? 


এই অংশে মাঁর্সোন্ট তার অস্তিত্বকে অর্থহীন বলে জেনেছে, কিন্তু প্রতিটি 
দৈহিক আনন্দে পে সাড়া দিচ্ছে। হত্যাটি ঘটে যাওয়ার পরে- দ্বিতীয় পর্ব 
আরম্ভ হয়েছে এবং এই অংশে সময়ের কোন তাৎপর্য লক্ষিত হয় না! শেষ 
পাচ পরিচ্ছদে চিরন্তন দীর্ঘস্থায়ী ঘটনার ইন্দিত দেওয়! হয়েছে দিন রাত্রি 
অথবা আকাশ ও নক্ষত্রের প্রতীক দিয়ে। সময়চেতনায় এই পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে ক্যামূ মারনোপ্টের ইন্দ্রিয়ান্থভুতি থেকে পাথিব অন্তিত্বের প্রতি ওদানীস্তকে 
চিহ্নিত করেছেন, কারণ'সে বন্দীজীবনে মৃত্যুর পদধনি গুনতে পাচ্ছে। 


মূল ফরাসী উপন্যানে যে ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় 

যে, ক্যাযু আঙ্গিক এবং বিষয়ের অন্দাদি মিলন ঘটিয়েছেন! সমস্ত ঘটনাটি 
অতীতকালে ঘটলেও ক্যামু এমন একটি কালস্থচক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, 
যাতে বর্তমানের ইঙ্গিত আছে। কথ্য ফরাসীতে এমনি ক্রিয়া ব্যবহার 
কর! হয় বলে ক্যামু মার্সোন্টের কাহিনীকে বাস্তবতা দেবার চেষ্টা করেছেন। 
তাছাড়া, এধরণের ক্রিয়া! ব্যবহারের যঙ্গে অর্থহীনতার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে 
আগেই বলা হয়েছে, ক্যামু যে ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন তা অতীতের ঘটনাকে 
বর্ণনা করলেও, তার মধ্যে বর্তমান সুচক সুস্পষ্ট ইর্দিত আছে। তাঁর ফলে, 
এই ক্রিয়ার মধ্যে একট! সম্ভাবনা নিহিত থাকে। এটা যেন অনেকটা 
সামনের দিকে এগিয়ে আছে। এই ধরণের কাল ব্যবহারে অভিজ্ঞতার 
মধ্যে ব্যক্তির জীবনের রূপ আরও ভাল করে ধরা পড়ে। বর্তমানকে অতীত 
ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার ফলে যে সময় সম্পর্কিত অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়, 
তা অর্থহীনতাকে তীব্র করে তোলে। তাছাড়া, এর ফলে লেখকের বর্ণনা 
‘ও পাঠকের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি সেতু রচিত হয়। ক্যামু যে কাল ব্যবহার 
করেছেন, তাতে একটি জীবনের অভিজ্ঞতা পাঠকের সামনে সরাসরি উপস্থিত 


চি 
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হওয়া ছাড়া সমস্ত কাহিনীতে যে একটা খামখেয়ালী ভি আছে, 
তাকে ফুটিয়ে তোলে। বলা বাহুল্য, কাহিনীর. এই অযৌক্তিকতা অর্থহীনতার 
নামান্তর । তাছাড়া, ক্রিয়ার" মধ্যে যে অনিযন্্রণের ভাব রয়েছে, তা থেকে ' 
মনে হয়, কোন কিছুই চূড়ান্তভাবে শেষ নয় এবং হয়ত ঘটনাগুলি অন্যভাবে 
ঘটতে পারত। এর ফলে, সমস্ত কাহিনীতে যে বিশৃঙ্খলার হ্ঠি হচ্ছে, তা 
অর্থহীনতার অভিজ্ঞতায় প্রয়োজনীয় । তাছাড়া, অতীতকে বর্তমানে টেনে 
নিয়ে আসার ফলে প্রতিটি বণিত ঘটন1 একটি স্বতন্ত্র বাস্তবতা পেয়েছে। 
যার ফলে, কতকগুলি বর্তমান ক্ষণের ধারা কাহিনীতে বিধৃত হয়েছে । রচনায় 
যে ছাড়া-ছাঁড়! ভাব দেখা যায়, তা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 

ক্যামু তাঁর রচনাশৈলীতে হেমিংওয়ের লেখার দ্বার! অনেকাংশে 
প্রভাবান্বিত। তিনি নিজে একথা স্বীকার করেছেন, -১৯৩০এর আমেরিকান 
লেখকরা ফরাসী সাহিত্যে এক বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি 
নিজেও প্রভাব থেকে মুক্ত নন। হেমিংওয়ের লেখায় যে ছোট ছোট বাক্য 
রচনা দেখা যায়, টুকৃরে! টুকরে! অভিজ্ঞতার মূর্ত রূপায়ন দেখ! যায় এবং 
যাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগ আছে বলে মনে হয় না, সেরকম রীতি 
ক্যাুর 'অচেনা"য় বহুল পরিমাণে রয়েছে । আর একদিক দিয়ে বলতে গেলে, 
হেখিংওয়েই প্রথম প্রচলিত যুল্য-আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন! 
খামু এবং তার সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্যে এই প্রথাগত আদর্শের 
অসারতা ঘোষণা, একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অনেকের রটনায়' চরিত্রগুলি 
কেমন যেন পুর্ণ অবসর পায়নি। ক্যামূর হাতে, মারসোণ্ট একটি জীবন্ত 
মান্ষই হয়ে উঠেছে, যে তার অভিজ্ঞতায় জগতের ছন্দহীন রূপকে গভীর 
ভাবে উপলব্ধি করেছে। 

ক্যামু তার “অচেনা"র বুর্জোয়া রীতিও সামাজিক প্রথাকে অস্বীকার 
করলেও অনাদ্বৃত ও অবহেলিতের প্রতি পূর্ণ সমবেদনা প্রকাশ করছেন। তার 


' নায়ক মায়ের মৃত্যুতে কাদেনা বটে, কিন্তু প্রতিবেশীর কুকুর মারা গেলে তাকে 


সহানুভূতি জানার । জেলে বন্দীদের সঙ্দে যার। দেখা করতে আনে, সেই 
সব দরিদ্র আরবদের প্রতি তার দৃষ্টি বহাহ্ভূতিশীল। মৃত্যুর কাছে দাড়িয়ে 
সে অনুভব করেছে জীবনের মুল্য । বন্দী'জীবনে সে জেনেছে, স্বাধীনতা 
কত মহার্থ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, “অচেনা” নেতিমূলক উপন্তাস। আপলে 
কিন্ত নায়কের মনে: জীবনের প্রতি যে অনুরাগ আছে, অনাদূতদের প্রতি 
যে সমবেদনা আছে এবং নতুন সমাজের স্বপ্ন. আছে, নেগুলি ইন্দিতেই 
রয়ে গেছে। যে মানবতাবোধ জীবনকে নতুন রূপ দিতে পারে, তার বিকাশ 
যারসোন্টের জীবনে ঘটতে পারেনি, কারণ সে একজন সাধারণ বুদ্ধির মানুষ! 
কিন্তু জীবনটা যে কতকগুলি পুরাতন অর্থহীন নিয়মের চাপে পড়ে বিপর্যস্ত 
হচ্ছে, তার জন্য যন্তরণাবোধ আছে। এই বোধই মানবতাবোধের প্রথম কনা | 


সি বক শ।এক। ৮ 


ক্যামুর পরবর্তী উপন্তাদ [৭ ০9তে ডাঃ রিয়ো সেই মানবতাবোধকে , 


সম্পূর্ণ করেছেন। আমাদের এই .বক্তব্যের সমর্থনে ক্যামু বর্তমান জগতে 
সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্বন্ধে ঘা বলেছেন, আমরা তা উদ্ধত করতে পারি, 


Considered as artists, we perhaps have no need to interfere in 
the affairs of the world. But considered as men, yes. The 


miner who is exploited or.shot down, the slaves in the camps, 


those in the colonies, the legions of persecuted throughout the 
world—they need all those who can speak to communicate 
their silence and to keep in touch with them from my frist 
articles to my latest book I have written so much and perhaps 
too much, only because I cannot keep from being drawn 
towards everyday life, towards those, whoever they may be, 
who are humiliated and debased. They need to hope and if all 
keep silent or if they are given a choice between two kinds of 
humiliation, they will be for ever deprived and we with them. 


»ক্যামূ তার বিদ্রোহী গ্রন্থে লিখেছেন, “The artist, whether he likes if 
01010065 can no longer be solitary, except in the melancholy 
triumph which he owes to all his fellow artists. Rebellon art 
also énds by revealing the ‘we are’ and with it the way to a 
burning humility’. 

ক্যামু সাত্রের 83০৪ উপন্থাস সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন 
উপন্যাসটি নেতিমূলক ৷ কিন্তু প্রত্যেক সাহিত্যেই অস্তিবাচক কোন ৭ 
থাকা উচিত। অনেক সমালোচক ক্যামুর “অচেনা, সম্বন্ধে ক্যামূ সার্রের 
প্রতি যে অভিযোগ করেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন! আনলে, ক্যামু 
সার্রের উদ্দেশে যে অভিযোগ এনেছেন বা ক্যামুর উপর যে অভিযোগ আন। 
হয়েছে, কোনটিই পুরোপুরি সত্য নয়। সার্রের রোকেনটিন এই জগতকে 
অর্থহীন মনে করে, পুরাতন সামাজিক আদর্শ তার কাছে মিথ্যা, কিন্তু নে 
শান্তি পায় সংগীতের জগতে, শিল্পের স্থনদ্দত রূপে, যে সংগীত ও শিল্পের দরজা; 
নে খোলা পেয়েছে এক নিগ্রো রমণীর কাছে। ক্যামূর মার্সোণ্টও অর্থহীন 
নায়ক, কিন্তু সেও আনন্দ-সদ্ধানী। তবে রোকেনটিনের মত সে বুদ্ধিদীপ্ত 
নয়, তাই শিল্প বা সংগীতের পৃথিবী সে রচনা করতে পারে না) কিন্তু সে 
জানে, এই জগতের সামাজিক ব্যবস্থায় তার আনন্দ কামনা পূর্ণ হতে পারেন । 
তাঁরই মত যারা অনাদূত, তাদের সঙ্গে সে একাত্ম এবং অর্থহীন জীবনকে 
পরিবতিত করার ইচ্ছা তার মধ্যে অস্ফুট সম্ভাবনা হিসাবে রয়েছে। তাই 
ক্যামু জীবনের অর্থহীন সংগ্রামকে “অচেনা'য় রূপায়িত করলেও এরই মধ্যে 
জীবনকে আনন্দময় করে তোলার ইর্চিতই জানিয়েছেন। 


H 
॥ 
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চে 


০৬ মারার দেশপ্রেমের ভূমিকায় নজরুল-গীতি 
রি. ৃ অরুণ বস্তু 


ভারতের Sin ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ যেমন বিস্ময়, তার সঙ্গে তুলনা 
না করলেও, বিস্ময়ের পরিমিত সীমার, গণ্ডীবদ্ধ বিশেষ ক্ষেত্রে নজরুলের . 
প্রতিভাও এক অপার বিস্ময় । আমাদের মৌখিক সদালাপে নজরুলের 
বিদ্রোহী অভিধা তাঁর সংগীতপ্রতিভার পরিমাপে কিঞ্চিচ ভুমিকা ক'রে 
রেখেছে । এত উত্তেজনা; এত উন্মত্ত আবেগ, এত সজীবতা! অজশ্র আকুলতা, ' 
অসামান্য আঘ্মবিস্ফোরণ, অলৌকিক ছুঃসাহদ--নব মিলিয়ে নজরুলকে (কটি 
আলোচনার লীখানায় ধরে রাখার পক্ষে অনস্তব ক'রে তোলে । বিশ্বীৈধল 
এখানেই নয়। একদিকে প্রতিভা অন্যদিকে, অপচয়, একদিকে বুদ্ধি অন্যদিকে 
সারল্য, একপক্ষে প্রাচ্য্য অন্তপক্ষে কুঠা, বীর্ষ ও তারল্য, ওজস্বিতা ও 
“নিষ্প্রাণতার এমন অভূতপূর্ব সমস্বরও কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। নজরুলের 
প্রতিভার অপব্যয়িতার জন্য আমরা সচরাচর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অর্থগৃরতার 
ওপর দোষারোপ.ক’রে থাকি, তাতেও সন্তুষ্ট ন! থেকে শিল্পীর প্রতি উদ্বাসীন, 
গুণের প্রতি ব্যয়কু্ঠ সমাজ-ব্যবস্থার যতপরোনাস্তি সমালোচনা কারে তৃপ্তি. 
অনুভব করি ; নজরুল-জীবনের পরিণতি সম্পর্কে যেন বিশেষ রকম সান্বনা 
লাভ ক’রে আমাদের বর্তমান দায়িত্ব কিছুট! ভোলা সম্ভব হয়। কিন্তু বহুবার 
পর্যালোচনা ক'রে আমার মনে৷ হয়েছে নজরুলের এই দ্বিচারিণী প্রতিভার 
বৈশিষ্ট্য, এই পরস্পর-বিরোধী ভাব তার স্বভাব চারিত্র্যেই নিহিত। . “কারার 
& লৌহ কপাট” এবং “কে বিদেশী মন উদাসী’ ধার প্রতিভায় সহাবস্থান করে 
তীর পক্ষে একদা অনীম উত্তেজনা ও পুনরায় নিশ্চেতন জড়তা আশ্চর্য নয়। 
এই বিস্ময়ের বীজ তার সাধর্ম্যেই গোপন ছিল। 

নজরুলের চরিবরবৈশিষ্ট্য আলোচনার সীমাবহিভূততি। নজরুলের কাব্য- 
গ্রতিভাও আমরা বিশ্লেষণ করতে বসিনি। নজরুলের গান তীর কাব্যজীবনের 
দ্বিতীয় পর্যায়। যৌবনেব তুমুল উদ্বামতার সন্ভীবিত বয়সে নজরুল ' কণ্ঠে 
অনাবিল উদাত্ত স্থরলহরী ও কলমে অবাধ বাণীবল্পরী নিয়ে দেশবাসীর চমক 
লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আধুনিক অর্থে নজরুল দন্পূর্ণ সমাজনচেতন কবি। 


৫৪... . Ed i এ প্রবন্ধ পত্রিকা 
দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন সহমর্মী কর্মী এবং আন্তর্জাতিক 
রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল । বৃহত্তর পৃথিবীর অমজীবী মানুষের : 
মুক্তিচেতনা তাকে শ্পর্শ করেছিল এবং আযৌবন তিনি এদেশে গণআন্দোলনের 
স্বপক্ষে ছিলেন। নজরুলের সেদিনের আবেদন জনগণের অন্তর স্পর্শ করেছিল 
এবং তারজন্য এই মহৎ কবিকে কারাঁবরণ করতে হর । সত্যেন্দ্রনাথ- 
* মোহিতলালের প্রভাব নিয়ে আবিভূতি হলেও নজরুল অচিরেই নেই প্রভাব 
কাটিয়ে হুপ্পষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে দেখা দিলেন! হিন্দু ও মুনললিয় সংস্কৃতি নিয়ে 
সতোন্দ্রনাথ এবং মোহিতলাল ছুজনেই চর্চ ক'রে গেছেন কিন্তু নজরুলের মধ্যে : 
এই সম্মিলন এত স্বতঃস্ুর্ত ফে, পূর্ববর্তী কোনে! কবির মধ্যেই ত! দেখা যায়নি । 
বাঙলা গানে মধ্যএশীয় স্বর প্রবর্তন, আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার নজরুলের 
গানে প্রথম দেখা যার। উদ কবিতার রূপোন্ুত্ততা, সাময়িক ভোগবিলাস 
নজরুলই গানে প্রথম প্রবর্তিত করেন। আধুনিক গান বলতে যা বোঝায়, 
তার সুত্রপাত এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাঙলা গানকে যথেষ্ট সমুদ্ধ করেছেন, 
কিন্ত বস্তুত আধুনিক বাঙল1 গান রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা নজরুলের কাছে বেশি 
খণী, স্থরে এবং দর্শনে, ভাবে ও ভাষায়, সব দিক দিঢেই ৷ 
॥ ছুই ॥ 

কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যতিক্রম তার স্বদেশী গানগুলিতে। এখানে নজরুল 
' প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক ৷ ' তার দেশাত্মবোধক উঞ্চতা আমাদের আন্দোলিত 
ক'রে তোঁলে। একথা নিঃসন্দেহে বল! চলে, স্বদেশী গানের আসরে নজরুল 
রাজচক্রবর্তী । তাঁর কোনো কোনো গান মহাযুদ্ধকালীন বাঙলার ম্যাগনাকার্টা। 
কথা ও জ্বরের একটি শৈল্পিক যোজনায় যুগজীবনের আশা আকাজ্ফা . 
চিত্তবিক্ষোভ ও সংকটকে এমন ক'রে জীবস্ত ক'রে তুলে ধরার কৃতিত্ব আর কেউ 
উজাড় ক'রে নিতে পারেননি । | 

নজরুল স্বদেশী, গানে যে ধারার সৃষ্টি করলেন তা আমাদের চিরাচরিত 
গতিপ্রক্কৃতির সঙ্গে একেবারেই মেলেনা। রামমোহন থেকে 'অতুলপ্রসাদ 
পর্যন্ত স্বদেশী গানের যুগ প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধান। দেশের চিত্তচেতনায় 
এর মধ্যে অনেক পটক্ষেপ হয়েছে। সাহিত্যে গানে তার প্রভাব পড়েছে। 
কত তরুণ বালক উন্মাদ যন্ত্রণায় পাথরে নিক্ষল মাথা কুটে মরেছে । কিন্ত 
তাতে কারো কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে, বাশী নংগীতহারা হরেছে। গীড়নের বিপক্ষে 


বটি 


টড 


। দেশ, প্রেমের ভুমিকা নন গীডি রি | উনি 


~ 


সাহিত্য রচিত ইয়নি, ধিক্কার এসেছে অহাযানবের কবিকঠ থেকে। 'নজরুলই 
সর্বপ্রথম ধিক্কারকে সাহিত্য ক'রে তুলেছেন; বিপ্লবকে, ' প্রতিবাদকে, 
প্রতিরোধকে গান করে তুলেছেন। ্ছুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পীারাবার’. 
_এই গানে রূপকের সার্থক ইঙ্গিত, বিশেষণের নিপুণ ব্যবহার, আহ্বানের 
বলিষ্ঠ আস্তিকতা এবং সর্বোপরি প্রতি ছত্রে এর সত্যনিষ্ঠ, এতিহাপিক 
চেতনাসম্পন্ন প্রথর রাজনৈতিক জ্ঞান আমাদের পর্যাকুল করে তোলে । এই 
গান শুনে আমরা মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ দেশাত্মবোধ অনুভব করি। এই গানের দ্বিতীয় 
বৈশিষ্ট্য, দ্বিজেন্দ্রলালের ঢঙে সমবেত. কণের প্রবর্তনা, কিন্তু কেবল প্রথম ছুটি. 
পংক্তি কোরাস স্তবকের শেষে নয়, আরন্তেই দেওয়া হয়েছে, অথচ এর 
কাঠামোটি সম্পূর্ণ ভারতীয় । এর রাগ বৃহম্নট কেদারা ! 

এই গানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কেবল উদ্দীপনা নয়, কবির চোখে অসাধারণ 
বিশ্লেষণপটুতার সাহায্যে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের সংকট, ও দ্বান্দিকতার চিত্র ধরা 
পড়েছে। কিন্তু তার প্রকাশে একটি সার্বভৌম চিত্রকল্প-সৌন্দর্য আছে। 
নিপী ডিত লাঞ্ছিতদের জন্য আছে প্রবুদ্ধ দরদবৌধ | কবি মধ্যবিত্তের সংশয়কে 
অতিক্রম করেছেন, অন্যদিকে শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে সঙ্গে নেবার আহ্বান 
জানিয়েছেন । “হিন্দু না ওরা মুসলিম” এই প্রশ্ন যেন সমগ্র জাতির উদ্বিগ্ন 
ভবিস্ততের কাছে একটি pointing 908৫1 অহ পরীক্ষায় সম্মুখীন হবার 
দোলাচল-বৃত্তিকে একটি নিষ্ঠুর সত্যের ক্ষুদ্র অগ্নিকণা দিয়ে ভস্মীভূত করে 
দিয়েছেন কবি ঃ কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর! মার। এই ' 
কাগারী “জনগন-মন-অধিনায়ক”-এর মত কোনে! 8568০ আদর্শ নয়,. এই 
কাগ্ডারী জননেতৃত্বের সমাজবাস্তব-প্রতীক। 

ই ॥ তিন ॥ 

নজরুল ছিলেন সাধারণ অর্থে ঈশ্বরদ্রোহী এবং দেশের কোনো ভৌগোলিক 

আয়তনকে দেশাত্ববোধের রোহভূমি বলে বিশ্বাস করেন নি। ফলত সেই, 


_ কারণে বন্ধ বা ভারত নামাঙ্কিত একটি অঞ্চল বিশেষের গর্বকাহিনী আবৃত্তি করার 


জন্য তিনি বিচলিত মন। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্ত 
সেই মুগ্ধতার উৎস কবির নিরপেক্ষ সত্তা নয়, জাতীয় চেতনা । উদাহরণ দিয়ে 
বোঝানো বাক। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী গানে বাউলপন্থী। নরহরি বাউলের 
একটি পদে আছে, “পাগল হইন্থ ভাই ।,- এই পাগলের প্রধান লক্ষণ__“নিজানন্দে 


৫ 


৫৬, প্রবন্ধ গত্রিক। ॥ 


চলি সদাই সহজ আত্মভাঁব গ্রীতি। এই যে নিজানন্দ বা পরনিরপক্ষে 
অহংসবন্বতা, এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের দৈশিকতা বা patrioti$m-এর মুল 
কথা.। কয়েকটি ফয়মায়েনী গান ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক অধিকাংশ 
গানই আত্মকেন্্রিক। অবশ্য তা না হয়ে উপায়ও ছিলনা । তিনি দেশকে 
ধর্মের ওপরে দেখেন নি। যেখানে তিনি সোনার বাঙলার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ, 
সেখানেও তিনি একক। তাই তার সাধারণ কথা “আমরা” নয়,-“আসি” 
তোমায় ভালোবাসি । তাই কেউ ডাক না শুনলেও তাকে বলতে হয় ‘একল! 
চলো রে!’ মনকে ভরসা দিয়ে বলতে হয় “নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন 
হবেই হবে।, এই পদ্ধতিতে প্রতিজ্ঞার পূরণ হয়েছে কিনা আমাদের সে 
আলোচনায় প্রয়োজন নেই। কিন্তু নজরুলের দৈশিকতা কখনো নিঃসঙ্গ নয়, 
নজরুল কখনো একলা চলেন নি। এ পার্থক্য মনে রাখার মত। একটি পত্রে 
একদা দেশাত্মবোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, রবীন্দ্রনংগীতের 
'স্বদেশবোধ সম্পর্কে তা বুঝতে লাহাষ্য করবে। এ পত্রের রচনাকাল 
১৩১৫ সাল! কবি বলছেন_- | 
“দৈশিকত! (90190500) আমাদের আত্মাকে চরম আশ্রয় দিতে পারবে না। 
আমি মনুস্ত্বকে বরণ করে নিয়েছি, আমি হীরের মুল্যে কাচ কিনবো না! 
দৈশিকতা। যে মনুয্যত্বকে লঙ্ঘন করবে, এতো আমি আমার জীবনে ঘটছে ' 
দিতে পারব না--সেই পথে ছু পা বাড়িয়েই : দেখলুষ, প্যরলুষ না) দেশকে 
ছাড়িয়ে যদি ধর্মকে, যদি বিশ্বমানবকে না দেখতে পাই, যদি দেশের সংস্কারে 
আমার ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করে, তাহলে আমি আমার আত্মার খাছ হ'তে বঞ্চি 
হুই |» | [বিশ্বভারতী পত্রিকা! ১২শ বর্ষ, ১ম নংখ্যা ] 
ক্থতরাং যে কোন কারণেই হোক রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ বিশ্বমানবতার 
সঙ্গে জড়িত হওয়ায় দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে পুষ্ট করেনি! দ্বিতীয়ত, 
জাতীয়তা প্রচারে রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে দেশের উধ্বে স্থান দিয়ে তাকে জাতীয়তার 
ংজ্ঞায় আটক রাখেননি । তৃতীয়ত, তিনি একচারী। .তাই তার দেশের 
মাটির পায়ে মাথা ঠেকাবার উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট; কারণ দেশের মাটি কেবল 
দেশেরই মাটি নয়, ‘তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আচল পাতা? । 
বাঙলার মাটি-জল-বাঁতাসে, হাটমাঠ আশা আকাঙ্ক। পুণ্য হোক, পূর্ণ হোক, 
বাঙালীর ভ্রাতৃত্ব এক হোক, এই কামনা তিনি সঙ্ঘশক্তির কাছে জানান নি, . 


শাসিত 
ঘা 


‘ দেশ প্রেমের ভূমিকায় নজরুল গীতি as ৫৭ 


_ জানিয়েছেন ভগবানের কাছে, সেই ভগবানের স্বরণ যাই হোকনা কেন। 


একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্ধনা 
করেছেন, ‘এ ভারতে রাখো! নিত্য প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ ।” যেদিন সকলের 
সঙ্গে দীঁড়িয়েছিলেন, সেদিনও তাঁর বিধির বাধন : কাটবে তুমি' গানে 


| - ধবীশক্তির অবিচল বিশ্বাস দেখছি.। তিনি বলেছেন; - 


শাসনে যতই ঘেরে! আছে বল ছুর্বলেরও, 
ইওনা যতই বড় আছেন ভগবান ।: ূ 
এই ভগবান কখনো কবির কাছে ‘জাগ্রত ভগবান” হয়েছে। ‘আৰি ভয় 
করব না” গানটিও কবির একলা কণেরই গান ; “আমরা ভয় করব না” এইভাবে 
বলা তার পক্ষে কেন সম্ভব হল না? তাতেও দেখি “ধর্ম আমার মাথায় রেখে 


চলব সিধে রাস্তা দেখে এই অভয় বাণী। - 


এবার নজরুলের ‘অমর কানন মোদের অমর কানন? বলে একটা গানের 
কথা উল্লেখ করা যাক। এখানে বঙ্গলক্ষ্মীর দৃশ্য সৌন্দর্য কবির 'উদ্দীপন 
বিভাবের কাজ করেছে। কিন্তু কবি নিজেকে সকলের কাছ থেকে 'সরিক্ে 


“রেখে তা উপভোগ করেন নি। এখানেও ভগবানের উল্লেখ আছে, কিড তা 
' বৰ্মচেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন নয়, এ গানের ঈশ্বর প্রত্যক্ষ মানবতার নামান্তর । 


হেথা ক্ষেতভরা ধান নিয়ে আসে অগ্রাণ 
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ, 
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান :- 
' মোরা নারায়ণ সাথে খেল! খেলি অলুক্ষণ-! 
মোরা ' ৰটের ছায়ায় বসি করি গীতাপাঠ, 
* আমাদের পাঠশালা চাষীভর মাঠ, 
গায়ে গায়ে আমাদের মায়েদের হাট, 
ঘরে ঘরে ভাইবোন বন্ধুত্জন ॥ 
রী বলেছেন, “ও মা তারা যে ভাই আমার মবাই তোমার রাখাল 
“তোমার চাষি |” কৃষিজীবনের মানবতাকে তিনিও কোনো কোন গানে দেবতার . 
পর্যায়তুক্ত করেছেন । অতুলপ্রসাদের গানেও পেয়েছি ‘সকল ঘরে সকল নরে 
আছে নারায়ণ 1? কিন্তু সেগুলি সবই একপ্রকার অধ্যাত্মচেতনারই সার্বলৌকিক 


-আত্মপ্রসারণ। .নজরুলের সন্ধে তার পার্থক্য স্প্টরেখ ৷ ' 


. ৫৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥. 
॥ চারং॥ * 

সাধারণভাবে বলতে গেলে নজরুলের - স্বদেশী গানগুলোতে কোন 
মানচিত্রবিধৃত প্রকৃতিপুলক নেই, বিগত গৌরবের জন্য রোমাঞ্চ নেই, বিধিদত্ত- 
পরাধীনতার জন্য অশ্রুতরল: অনুতাপ নেই, প্রভাতন্থর্যের রূপকে নবদিনের 
অযৌক্তিক কাল্পনিক স্বপ্রবিলান নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের দেশভৌম গানেও. 
এগুলি অন্তুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের জে নজরুলের এই তুলনার সার্থকতা কী, 
একথা জিজ্ঞান্ত হতে পারে-_ছুজনের কাব্যবিষয় সম্পূর্ণ পৃথক, একথা যখন 
স্বতঃসিদ্ধ । কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় যখন স্বদেশপ্রেম তখন এই তুলনা ' 
অপরিহার্য! দ্বিতীনত, সংগীতে পূর্বাপর সম্বন্ধ নির্ণয় relative objective 
criticismaর মূল্যবান কুত্র। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ অপরাজেয়, কিন্তু সংগীতের, 
এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে রবীন্দ্রনাথকে স্বস্থানে রেখে নজরুল যে ইতিহাসের অনেক 
পুরোভাগে এসেছেন, গানের গতিপথকে বে তিনি আপন দীক্ষায় নিয়ন্ত্রিত 
করেছেন, এই তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত নয়। সেই জন্য এতখানি পশ্চাদবর্তী উদ্যমের 
জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি | 

নজরুলের জাতীয় গানগুলি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম 
পর্যায়ের গানগুলি তারণ্যধর্মী | দ্বিতীয় পর্যায়ের গান বিক্ষোভ ও অসন্তোষের: 
ধৃমায়িত বিদ্রোহে বহ্ছিমর্ভ। তৃতীয় পধীয়ের গানগুলি নানা মিশ্র অনুভূতির 
সমন্বয় । তারুণ্যধমী গানে নজরুলের মানসবৈশিষ্ট্য সর্বাধিক প্রতিফলিত । 
তার কাব্যধ্বনির বাহন অগ্নিবীণা, ভাষণে চিরবিদ্রোহ, কণ্ঠে পৌরুষ প্রতিম দৃপ্তস্বর 
তাকে এই গানগুলির মধ্যে চিরগৌরবী করে রেখেছে। এই গানগুলি 
কোনো উপলক্ষ্যে রচিত নয়, ছাত্র যুবক বা, তরুণ সম্প্রদায়ের সর্বকালীন _ 
জাগৃতিযজ্ঞে এগুলি উৎসগিত। অশান্ত চঞ্চল এক অনহিষ্ণু কবি-আত্মা যখন 
সর্বপ্রকার কারাজঠর থেকে সুস্থ, সচ্ছন্দ জীবনযাত্রার বায়ুসলিল অনুসন্ধানে 
. বারবার বাধাগ্রস্ত ও ব্যাহত হচ্ছে, তখনই নজরুল নেই অপরাজেয় যুবজাগরণকে 
ছন্দে বিধৃত করেছেন, স্বরে রূপদান করেছেন । নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় 
বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে এই নিয়ে মতবিরোধের অন্ত নেই! অথবা, আরো 
স্পষ্টভাবে বিদ্রোহ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, অনেকে বলেন । - 

উভয় উক্তিই নজরুলের স্বরূপ গোপন রাঁখে। এই শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছাত্রদলের গান, যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত অগ্রগামী 


॥ দেশ প্রেমের ভূমিকায় নজরুল গীতি. | ১৫৯ 


নওজোয়ানের গান! “আমর! শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল+_-ছাত্রদের. 
এই গানে মহাযুদ্ধকালীন বাঙলায় জাতীয় পটভূমিকার আভাস আছে। এই 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রদের জন্য রচিত ‘আগে চল আগে চল ভাই” নিশ্রভ মনে 
হবে। নজরুলের গানে উপনিবেশিক দেশের ছাত্র আন্দোলনের স্বরূপ ব্যক্ত 
. ৮ইয়েছে। নেই কারণে রবীন্দ্রনাথের যৌবনশক্তি উপাসনার সঙ্গে এর সম্পর্ক 
নেই। “তানের দেশ, বা ফাস্তুনীতে’ যে যুবচর্চা, তা সবুজপত্রের আধোকাল্পনিক 
আধোরোমান্টিক অজাতশক্র যৌবন। কিন্তু মহাকবির চোখের সামনে যে 
তরুণ বালক একদা উন্মাদ হরে“ছুটে পাথরে মাথা কুটেছিল তাদের জন্য ভগবানের 
কাছে নিরুত্তর প্রশ্ন ছাড়া কবি কিছুই জানাননি । “আমরা নূতন যৌবনেরই 
দূত” তাদের গান নয় । নজরুল প্রকৃত ছাত্রদলের জন্য গান বেঁধেছেন! এর 
ভাষার নজরুলের আপন জীবনের উৎকেন্দ্রিকতার ছায়াপাত ঘটেছে-_ 
_ মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ 
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞদেবীর নিত্য বলিদান ৷ 
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন, আমরা পশি নীল অতল! 
| আমরা ছাত্রদল ॥ 
ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানকে অবশ্য স্মরণ করায় । “আমরা 
লক্ষ্মীছাড়ার দল’ গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে ঠুন ফুলি, 
লুঠন তোমার চরণধূলি গো... 
যদি স্থথ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল ॥ 
কিন্তু এর ভাষায় তাপ নেই, রসিকতাম্্র পথভ্রষ্ট এই গান। বরং “নাট্য- 
প্রয়োজনের, প্রসঙ্গতচ্যুত হ’য়ে এ গান তার আপন মর্ধাদা হারাঁবে। কিন্ত 
নজরুলের গান সমগ্র জীবননাট্যের সুত্রধরের গান, যেখানে দেশের বৃহত্তর 
যৌবনশক্তি অপমানিত-_ j 
সবাই যখন বুদ্ধি যোগায় আমর! করি ভুল, 
সাবধানীরা বাধ বাধে সব আমরা ভাঙি কুল। . 
দারুণ রাতে আমরা তরুণ রক্তে করি পথ পিছল, 
. | আমর! ছাত্রদল ॥ 
এ গান শুধু উত্তেজনার নয়, কারুণ্যেরও গান । বিশ শতকের প্রথম-দ্বিতীয় 


৬০ | | প্রবন্ধ পত্রিকা'॥ 


দশক থেকে শুরু ক'রে ওপনিবেশিক দেশের ছাত্রনমাজের প্রতি মর্মান্ভিক 
পীড়নের কাহিনী এতে প্রচ্ছন্ন আছে। তাই এগানের স্বর মার্চের নয় কীর্তন- 
বাউলে মেশানো | এর কথা যেন ক্রন্দনধ্বনি £ হাসির দেশে আমরা আনি 
সর্বনাশী চোখের জল। 
॥ পাচ ॥ 
নিছক উদ্দীপনা, সমরভূমির জন্য প্রস্তুতির সমবেত দাঢ়্য ফুটে উঠেছে মার্চের 
. সুরের গানগুলিতে। হাবিলদার হওয়া সত্বেও যুদ্ধের সঙ্গে নজরুলের কোনো 
প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না! কিন্তু অসহায়তার সঙ্গে অপমানের যুদ্ধভূমি ৷ ‘তীর 
মনোজগতে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল। “অগ্রপথিক হে সেনাদল, বা ণ্টলসল 
টলমল পদভরে, বীরদল চলে সমরে” সেই মনোযুদ্ধের জাতীয় সংগীত। এই 
শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনধন্ গান, “উধর্ব গগনে বাজে মাদল'। 
মার্চের নিখু'ত ছন্দে, বিলাতী মতে বিস্বর বা 19০০৫-এর নিপুণ ববহার এবং 
সর্বোপরি কাব্যগর্ত পংক্তির অকাতর ব্যবহারে এ গানে যেন বহুজনের পদধ্বনি 
ও বহু কণ্ঠের একতান শোনা যায়। এ গান একক গাওয়। অসম্ভব । 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “মোর! বাতাসে ভেনে যাব শুধু কুম্থমের মধু করিৰ 
পান” গানে বন্ধনযুক্ত তারুণ্য ও জীবন-বিলাসিতার স্থচনা দেখতে পেয়েছিলাম । 
রবীন্দ্রনাথের ‘তাসের দেশের কথাও উল্লেখ করেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্ভ 
গানে তিনি আরে! ঘোষণ। করেছিলেন-_ 
মোরা বাম্পের সনে আকাশে উঠিব বৃষ্টির সনে ধরায় লুটিব 
সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব ঝঞ্ার সনে গাহিব গান। 
এই সঙ্গে ইকবালের বিদ্রোহ এসে মিশল” নজরুলের কানে! নজরুল 
. শুনলেন, ইকবালের কণ্ঠে নতুন এক সুর 
My heart keeps me from peace, unguiet things 
My inmost self like quicksilver quiver, 
Wave is my name, Ocean my ford, where never 
May whirlpool manacle me in its ring. 
[River and Wave, Poems from 12201, 
Translated by V. G. Kiernan ] 
সমস্ত উত্তেজনা নজরুলের কবিতায় ঘনীভূত হল। সমস্ত ভাবনা দুঃসহ দুঃখে 


॥ দেশ্‌ প্রেমের ভুমিকায় নজরুল গীতি A ৬১. 


বলিষ্ঠ হল। সমস্ত ‘বিক্ষোভ একটি কেন্দ্রে সমাহিত হল 1 তারার সমস্ত সঞ্চয় 
উজ্জীবন সৌকুমাৰ্যে অপূর্ব গান হল." 


মোরা ঝঞ্চার মত উদ্দাম মোরা ঝরণার মত চঞ্চল 
_ মোরা বিধাতার মত নির্ভয় মোরা প্রকৃতির. মত স্বচ্ছল ৷ 
মোরা আকাশের মত বাধাহীন ' 
মোরা মরুলঙ্কর-বেহ্ইন 
মোরা জানিনাকো রাঁজআইন 
মোর! পরিন! শাসন-উদৃখল ; 
মোরা বন্ধনহীন জন্মস্বাধীন-চিত্তমুক্ত শতদল ॥ 


"| ছয়, 


৯... দ্বিতীয় পর্বের বিক্ষোভ: অসন্তোষের গানগুলিকে নজরুলের প্রতিভা 
৮. আপনাকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। স্বদেশী গানের ইতিহাসে 'একশত 
বৎসরের মধ্যে এত তীব্র ভাষায় জালাময় অনুভূতিতে আর কোন গীতিস্থষ্টি 
হয়নি । '.নজরুল কেবল স্রষ্টা ছিলেন না, নিজে উৎপীড়িত হরে তার ক্রন্দন- 
রোল কণ্ঠস্থ করেছেন। গান রটনা করা আর কারাবরণ করা পরস্পর-বিৰোধী 
ঘটনা । রবীন্দ্রনাথের জীবনে যা অসংগতি নজরুলের জীবনে তাই হয়ে 
দাড়িয়েছে অনংগত . বাস্তব। আর তারই দ্বান্দিক আবর্তনে নিষ্পেষিত 
কবিচেতন। সমস্ত স্থর ও কথা উদ্‌গীরণ করেছে । নজরুল এই গানগুলির মধ্য 
দিয়ে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। শেলীর Rise like lions. after: 
‘ slumber এই কবিতা সুরোযোজিত হয়ে রেনেসশ আন্দোলনকে. উত্তেজিত 
করেছিল । নজরুলের “কারার ও লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট” 
তার চেয়েও বিক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু প্রমত্ততার গান।. নজরুলের ব্যক্তিগত 'জীবনের- 
 ভিক্ততা সমগ্র মাতৃভূমির কারামুক্তির প্রতিজ্ঞায়: অসাধারণ দৃষ্থদৃষ্টি লাভ - 
" করেছে। এ গানের আবেদন চিরস্মরণীয়। ভাষায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব । শ্রুতির 
উত্তেজনাই তার একমাত্র সাক্ষী ৷ ‘এই শিকল পর! ছল মোদের’ গানটি ভাবে ও- 
- ভাষায়।কারার এ লৌহ কপাটের সমকক্ষ" না হলেও এর. আবেদনও অনুরূপ ' 
বিক্ষোভকে উজ্জীবিত, করে। এটিও নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় গান! '- 


৬২ ৬ 48৭ ূ :. প্রবন্ধ'পত্রিকা ॥ 


বিদেশী ইতিহানে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক , 
‘বেশি। ইউরোপের গণরাষ্টগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ রাষট্রবিপ্লব-জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে 
এগিয়ে চলেছে । এই রাজনৈতিক পটক্ষেপকে সন্ধীবিত করেছে অজস্র 'কবি ও 
গীতিকারের যুদ্ধ-নংগীত | J. A. Leatherland (1812), Robert Nicoll 
(1837), Ebenzer Eliot (1849) প্রভৃতির যুদ্ধগীতি ওদেশের জনগণের মুখে 
মুখে একদা গীত হয়েছে। রুজ দলীল, মুর প্রভৃতির গান সংগ্রামে প্রেরণা দান 
করেছে। অব্য বাঙলা দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দীপন! শাসক শ্রেণীর ' 
বিরুদ্ধে প্রাপধ্বংসী যুদ্ধ ঘোষণা নয়! নেই কারণে এখানে স্বাধীনতা কামনার 
গানের সঙ্গে ওদেশের যুদ্ধগীতির তুলনা হয় না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে একদা- 
জনপ্রিয় ইংলণ্ডের' জনৈক কৰি গাইলেন | 

Base oppressors leave your slumbers, 
Listen to a nation’s cry. 
আর আমাদের মুকুন্দদাস একদা গেয়েছিলেন-- 
সাবধান সাবধান, 
আনিছে নামিয়া ষ্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূতিমান। 

এ দুটো গান ভাষায় প্রায় সমধর্মী হলেও এক নয়। বাঙলা দেশের 
স্বদেশী গানে পরাধীনতার গ্লানি একদিক দিয়ে স্বদেশভূমির মাহাত্ম্য-সোৌন্দর্য- 
মাধুর্-বর্ণনায় ঢাকা, দেশপ্রেমের পরোক্ষ আবরণে কোমল । বিদেশী গানে 
যুদ্ধের হাতিয়ার সহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রক্তের আহ্বান । তাই আমাদের 
আন্দোলনের জের অসহযোগ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ অধিকাংশ স্থানেই 
চাকুরিজীবী জাতির আত্মনমর্পণের হীনতায় বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু মীমাংসার 
সন্দিঞ্ধ পথে পদচারণা না করে নজরুল লোকচেতনার এক ক্ষুক্বতাকে উধ্বগামী 
করে তুলেছিলেন! তীর তৃতীয় পর্বের স্বদেশী. গানগুলিতে দেখতে পাই, . 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কয়েকটি সাময়িক আহ্বান। ‘জেলে বসে তিনি অনশন 
ধর্মঘট করেছিলেন এবং এ সুত্রে বিশ্বভৌম মানুষের মুক্তিচেতনাকে বন্ধুত্ববন্ধনে 
গ্রথিতাকরেন। এই অমর মুহূর্তের দূত হয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত আছে 
নজরুলের “জাগো অনশন বন্দী” গানটি । “ইন্টারন্তাশানালে+র স্থরে- রচিত 


এই গান নজরুলের রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান! নজরুলের গান 
* তীর স্বাদেশিকতাকে আন্তর্জাতিকতার উদার হূর্যালোকে যুক্তিদান করেছে। 


১০৫ 


ঝ দেশ প্রেমের ভূমিকায় নজরুল গীতি ॥ ৮" ৬৩ 


. ও খাদ্য আন্দোলনের পটভূমিকার রচিত একট গাঁন প্রসঙ্গত স্বরণ করা যায় 


ভগ্ন দুর্গে ঘুযায়ে বন্দী ' 
| এলে কি ম! তাই বিশ্বলন্মী ' . 
ম্যয় ভুখা হু-র ক্রন্দনরবে নাচীয়ে তুলিলে ধমনী । | 
এ গানের ক্ষুধ! ও শ্রমক্লান্ত মানুষের খাগ্যাভাবকে বেদনার নার্বভৌমত। দান 
করেছে। “কোন অতীতের আধার ভেদিয়!’. গান যারা শুনেছেন অথবা 
শুনবেন, তার! অনুভব করতে পারবেন স্বদেশী গানের প্রাক্তন এতিহকে 


,আত্মসাৎ করে নিয়ে নজরুল কেমন করে তাকে গণতান্ত্রিক স্ুষ্টির পথে অগ্রবর্তী 


করে দিয়েছেন। অবশ্য পূর্বালোচিত গানগুলির তুলনায় এখানে তেজক্ষিয়তার 
পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম । ঠা 


॥ সাত ॥ 


পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল থেকে যুক্তির ক্রমন যেমন গান হয়ে জনসাধারণের 
কণ্ঠে বেজেছে, তারই পাশে পরাধীন দেশের লোকাচার সংস্কার বন্ধনে বাধা 


. নারীমুক্তির ডাকও বহুদিন ধরে বহু কবির কণ্ঠে গীত হয়েছে! জাতীয় 


আন্দোলনে নারীর ভূমিক! আমাদের আলোচ্য ময়; কিন্তু প্রসঙ্গত স্মরণ 


' করা যায় যে উনিশ শতক থেকেই সাহিত্যে গানে নারী একটি বিশেষ স্থান. 


অধিকার করে এনেছে । ্রাঙ্গধর্ষের প্রবক্তা প্রচারকদের বহু গানে বাঙালী 
নারীর দুঃনহ অনহায়তার জন্তু বহু নিক্ষল অশ্রুবর্ষণ করা হয়েছে (দ্রঃ বাঙালীর 
গান, সম্পাদক ছুর্াদাস লাহিড়ী )। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, আনন্দচন্ত্র মিত্র, 
শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম এই জন্য প্রসিদ্ধ । গিরিশচন্দ্র ঘোষ তার নাটকে অনন্ত 
লাঞ্চিত নারীত্বকে সামাজিক মর্যাদার একটি অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দাড় করিয়ে 
দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা-আন্দালনে পুরুষের পাশে নারীর স্থান প্রথম 
জপকাকারে ধরা পড়ে রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে ৷ তাঁর ‘জনপ্রিয় ব্বাধীনতা- 
হীনতার কে বাচিতে চায়’ পুরনারীদের কণ্ঠেরই গান। তারই অনুসরণ করে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুরুবিক্রম নাটকে কিশোর রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে লেখান নারীদের : 
আত্মবিদর্জনের গান, জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ । এই ধারার শেষ পরিণতি. 
ঘিজেন্দ্রলালের মেবার পতন নাটকে-_.. | 13৮1 

জাগো জাগো পুরনারী 

জিনিয়া সমর আসিছে অমর বীরকুল তোমারই । 


-অবগ্ত নাটকের এই আদূর্শার়িত নারীমাহাত্য কবিদের সামাজিক সংস্কারে 


কতখানি প্রবৃত্ত করেছিল. বলা কঠিন। নজরুল নারীকে আদর্শের রূপকে 
দেখেন নি, নারীর বন্তত্বরূপেই দেখেছিলেন । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ত্রাহ্মণ- 
কন্তার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নারী কবিতা বাঙলা দেশের .নারীত্বকে 


'. সর্বশেষ্ঠ গৌরব-অভিজ্ঞা দান করেছে.। এই পর্যায়ে ভার একটি শ্রেষ্ঠ সংগীত-_ 


৬৪ রি প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা ৮ 


জাগো নারী জাগে বহ্নিশিখা 

জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটিকা। 

দিকে দিকে মেলি তব লেলিহান রসনা 

নেচে চল উন্মাদিনী দিকৃবসনা a 

জাগো হতভাগিনী ধধিতা নাগিনী 

বিশ্বদ/হন তেজে জাগো দাঁহিক৷ ॥ 
এ গানে যে স্বচ্ছ মোহমুক্ত দৃষ্টির, প্রসন্নতা ও হতভাগ্যের জন্য বেদনাবোধ আছে» 
তাকে আমর! যথাযোগ্য সম্মান না দিয়ে আমাদের কর্তব্য পালন করিনি। ' 
আমার মনে হয়, নজরুল আমাদের দেশে অনেক পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 
এই দ্রুত অবিলম্ব ত্বরান্বিত আগমনই নজরুলের ক্রটি এবং ট্রাজেডি । 


॥ আট ॥ 


পরিশেষে নজরুলকে ধন্যবাদ জানাই আর একটি কারণে, স্বাধীনতা- 
আন্দোলনের ভবিষ্যৎ দ্রষারূপে। জাতীয় মুক্তিকামনা নজরুলের রক্তাণুতে 
সঞ্চারিত ছিল। পরাধীনতার বিরুদ্ধে নাগরিক ক্ষোভ ও অনস্তোষ তার গানে 
প্রাণবন্ত হয়েছে। তিনি বিশ্বান করতেন, একদিন এই লাঞ্জনার অবসান ঘটবে; 
মুক্তিকামী মানুষ অপরাজেয় মান্য তার সমস্ত শৃঙ্খলবন্ধন মোচন করে সত্যের 
স্বর্যালোকে বেরিয়ে আসবে । কিন্তু এই আত্মপ্রকাশ আসবে কি বিজিত 
জাতির প্রতি বিজয়ী জাতির .দাক্ষিণ্যের দ্বারা? জাতীয় আন্দোলনের 
আপোষকাঁমীদের সঙ্গে এই বিষয়ে নজরুলের ঘোরতর অসাম্য ছিল। কাব্যে 
তার বিদ্রুপ বহুপরিচিত-_ 
সুতো দিয়ে মোর স্বাধীনতা চাই বসে বনে কাল গুণি 
জাগোরে জোয়ান বাত ধরে গেল মিথ্যার তাত বুনি। 
মানুষের শর্তহীন সাম্যে বিশ্বাস করতেন তিনি। তাই তার গানেও দুর 
ভবিষ্যতের জয়ধ্বনি বেজেছে। কিন্তু এই ভবিষ্যৎআন্দোলনহীন, শ্রমহীন, 
হঠাৎ-প্রভাতের উপমা নয়। তিনি আগামী ভবিষ্যতের স্বপ্নে বাস্তববিস্বৃত 
কোনে! কল্পনালোকের চিত্র আঁকেন নি। মহৎ মানুষের ভবিষ্যৎ জাতীয়তা 
তাই তার কাছে আঘাত আক্রমণের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রনর হয়েছে । 
তাই তিনি গেয়েছেন__ 
| তোরা সব জয়ধ্বনি কর < 

ওঁ নৃতনের কেতন ওড়ে কাপবোশেখীর ঝড়! 
আসছে এবার অনাগত প্রলয় নেশায় নৃত্য পাগল 

সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল, 
মৃত্যুগহন অন্ধকূপে মহাকালের চওরূপে ধৃধূপে, 
- বজ্শিখার মশাল জেলে আসছে ভয়ঙ্কর ॥ 7 


bt jy  হিন্দূযুগে রাজা 
:_ সরোজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


j a: সংগ্রাম ও, রাজশক্তি 
পূর্বের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি যে গণযুগের পর! রিচুয়ালিজম (ritualism 
বা। কর্মকাণ্ডের যুগে আধ্যদের, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বর্ণাশ্রম ধর্ম 
এক বিপর্য্যয়ের, সন্মুখীন হয়েছিল । দণ্ডনীতি' আশ্রয়কারী বর্ণাশ্রম' ধর্ম, 
গণধর্মের বিরুদ্ধে, নিজের রক্ষার জন্য রাজশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল নিশ্চয়ই ৮, 
কিন্ত তখনও সে সামাজিক পরিবেশের: স্থষ্টি হয়নি, যাতে এই নব-প্রতিষ্ঠিত. 
-রাজশক্তির কোন স্বাধীন সত্তা থাকতে পারে। সমাজের অন্ত ছুট শ্রেণীর, 
বৈশ্ত,ও শূদ্রের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই; দুর্বল ছিল যে; সমাজের ভিতর, 
তাহাদের কোনই সঙ্গঠিত প্রভাব ছিল না। রাষ্ট্রর সমস্ত, অর্থনৈতিক সম্পদ 
্রাঙ্গণের! নিজেদের করায়ত্ত করেছিল। তার ফলে রাজশক্তিকে নির্ভর' 

করতে হৃত সম্পূর্ণরূপে ধনা্য ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উপর ।' 
রাজশক্তির এই অসহায় অবস্থায় স্থযোগ নিয়ে, সমাজের এই ধনাঢ্য 
শ্রেণী, বিশেষ ভাবেই অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল |, তাদের ক্রোধের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল কাঁমপন্থী, বন্তবাদী, যজ্ঞবিরোধী- সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণের! তাঁদের, 
বিরোধীদের প্রতি অত্যন্ত অঙ্গত ও কঠোর আচরণ করতে থাকে । 
এই; বিরোধীদের, ভিতর অনেকেই ছিল বিদ্বান, যারা দার্শনিক চিন্তায় 
কোন ক্রমেই এই. বেদজ্ঞ সম্প্রদায় অপেক্ষা নূন ছিল না; তাই জ্ঞান, 
₹ বিদ্যা, বুদ্ধি, যুক্তি ও তর্কের ক্ষেত্রে তাদ্বের পরাভূত করা নিশ্চয়ই সহজ 
ছিল না। পূৰ্বেই উল্লেখ করেছি যে, গণযুগে আর্য্যদের সমাজে ফে . 
বস্তবাদদী বামপস্থী মতধার1 গড়ে উঠেছিল, তার প্রবর্তক ছিলেন দেবগুরু 
বৃহস্পতি । এ মতের সমর্থকরা সাধারণতঃ রাবি নাস্তিক বা. 

লোকায়তিক বলেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। , 
এরা ছিল হিংসা ও যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ৷, এ সমন্ধে ভি 
মতামত, পূর্বেই, উল্লেখ করেছি। এছাড়া আরও: কতকগুলি বিষয়ে: 
৫' | | 
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যজ্ঞসমর্থক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এদের মৌলিক মতপার্থক্য ছিল। তার 
মধ্যে একটি হল বেদজ্ঞ তরা্দণৃদের ব্যাক্তিগত আচরণ সন্বন্ধে। কর্মকাণ্ডের 
যুগকে. যজ্ঞের যুগ- বলা যেতে পারে। যজ্ঞই ছিল ব্রাহ্মণদের একমাত্র কর্ম 
ও ধর্ম ; যজ্ঞই ছিল সৎ আর অসৎ, সাধু আর অনাধুর একমাত্র লক্ষণ ; 
শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র পরিচয় । মহাভারত বলছেন, স্তেনো বা যদি বা পাপো! যদি 
বা পাপরুভমঃ। যষ্টমমিছতি যজ্ঞং যঃ সাধুমেব বদস্তিতম্‌ ॥৮ (১২৷৫৯৷৫৪) চোরই 
হোক, আর অল্প কিন্বা ঘোরপাপীই হোক, যে মানুষ যজ্ঞ করবার ইচ্ছাও 
করে, সেই সাধু, তাঁকে সবাই সাধু বলে। কিন্তু যজ্ঞ “বিরোধী বামপন্থীরা 
ছিল এর বিপক্ষে । তাদের মত ছিল,” ক্রুরকর্শ্মা বিকর্ম্মা বা কর্ম্মভিবরঞ্চিতোহথবা।' 
তত্তু বিত্তরতে পাপং শীলবান সংযতে্দিয় ॥” ( ১২৭৪/২০ ) নিষ্ঠুর কার্য্যকারী, 
বিরুদ্ধ কার্য্যকারী কিন্বা স্বধর্মত্যাগী হয়েও মানুষ যদি বিদ্বান, সচ্চরিত্র ও 
সংযতেন্দিয় হয়, তা হলে. যে সব পাঁপ থেকে মুক্ত হয়, অর্থাৎ সেই সাধু! 
রিচুয়ালিজম কর্মকাণ্ডের যুগে আর্য্যদের বর্ণভেদ জাতিভেদ পরিবর্তিত 
হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর পুরুষাস্থক্রমে ভোগ দখল করবার অধিকারের 
দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। “জীবিতঞ্চ শরীরঞ্চ জাতৈব সহ জায়তে । 
, উভে সহ বিবর্ধতে উভে সহ বিনশ্ততঃ ॥৮ ( ১২২২২1৪৭ ) জীবন ও শরীর 
জাতির সহিত এক সঙ্গেই. জন্মে, এক সঙ্গেই বুদ্ধি পায়, আর এক 
সঙ্গেই নষ্ট হয়। কিন্ত বামপন্থীরা একথা স্বীকার করত না। তাঁদের 
মৃত ছিল, “অসিতং সিতকর্শীণঃ তথ! দাস্তং তপস্বিনমূ। বৃততস্থমপি চণ্ডালং 
তং দেবা ব্ৰাহ্মণং বিছুঃ)৮ (১২৷১১৫৷২১ ) কৃষ্ণবর্ণ চণ্ডাল হয়েও. যদি সে 
শুত্রকর্ম করে, যদি সে জিতেন্দ্রিয় আর তপস্বী হয়, তা হলে দেবতারা ও, 
তাকে ব্রাহ্মণ বলেই স্বীকার করেন। বামপন্থীরা বেদজ্ঞ সম্প্রদায় প্রচারিত 
জন্মাস্তরবাদ স্বীকার করত না। তারা বলত, “ন বৈ শৃদ্রো ভবেচ্ছুদ্রো ব্রা্গণো 
ব্ৰান্গণো ন চ |? (১২১৮২৮ ) শুদ্ৰবংশে জন্মালে ও সদাচার পালন করলে' 
মানুষ শুদ্র হয় না, আবার ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেও সদাচার পালন 'না করলে 
মানুষ ব্ৰাহ্মণ থাকতে পারে না। 
. তাছাড়া. ধর্ম' সম্বন্ধে বামপন্থীদের মতামত, যজ্ঞ-সমর্থক দেবজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ 
থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন ছিল। তারা বলত, “ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে অন্ুমান- 
সাপেক্ষ, অতিপ্রাকৃত সত্তার উপর ভিত্তি করিয়া । অনুমান অসিদ্ধ বলিয়া 
অতিপ্রারকত সতাও,অদিদ্ধ ।-::--- ঈশ্বর বলিয়া অতিপ্রাকৃত কোন সৃষ্টিকর্তার. 
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অস্তিত্ব নাই ঈশ্বরকে আমাদের স্বক্বৃতি.ও দুষ্কতির বিচারকও . বলা যায়, 
নাও, তাহা হইলে তিনি পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়েন্‌।. 
(ভারত সরকার কর্তৃক, প্রকাশিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, 
প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪৮) । তাই “এই: যুক্তিবাদী মত, ও তার সমর্থকদের স্বীকার 
"ও সহ কর! বেদোক্ত যজ্ঞসমর্থক ব্রাহ্মণদের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল; আর 
জনসাধারণের মধ্যে , তাদের . মতবাদের প্রচার ছিল ব্রাহ্মণদের পক্ষে 
বিশেষ ভাবেই বিপদজনক । তাই ব্রাহ্মণ শ্রেণী এদের ঘোর বিরোধিতা করে । , 
জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যুক্তি )9 তর্কের ক্ষেত্রে বামপন্থীরা যে বেদজ্ঞ, 
সম্প্রদায় থেকে কোন অংশেই হীন ছিল না, সমাজে তাদেরও মর্যাদা: 
সমান ছিল, এ কথ! আমরা মহাভারত থেকেই জানতে পারি। মহা- 
র আদি পর্বে মহৰি কথের (শকুত্তলার পিতা) আশ্রমের একটি, 
0 আছে। সে বর্ণনায় .আমর! দেখতে পাই যে রাজা দুন্মন্ত কথ 
মুনির আশ্রমে বিভিন্ন বামপন্থী লোকায়তিক আর নাঁনা শান্তজ্ঞ, বেদ্জ্ঞ 
ব্রাহ্মণদের আলাপ আলোচন! বিশেষ মনোযোগ দিয়েই শুনছেন । “নান! 
শাস্ত্রে সুখ্যোন্ শুাঁব স্বনমীরিতমূ।. নোকায়তিক মুখ্যশ্চ সমন্তাদ্: 
নাদিতমূঙ॥। ( ১৮৪৷৪৭ ) বিভিন্ন শাস্ত্ৰে সুনিপুণ প্রধান 'ব্রাক্মণ ও 
লোকায়তিক বা নাস্তিকের উচ্চৈস্বরে যে আলাপ আলোচনা করছিলেন, 
তা রাজা শুনতে লাগলেন. সমান জ্ঞান আর সমান, মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
'না হলে সমান ভাৰে এ রূপ আলাপ-আলোচনা, সম্ভব নয় । 
কিন্তু সেটা ছিল গণযুগ। গণযুগে বামপন্থীরা সমাজে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
সম্প্রদায়ের সমকক্ষই ছিল, সমাজে তাদেরও সমান মর্যাদা ছিল। মহা- 
ভারতের, আদিপর্বে যে: বংশতালিকা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে আমর! 
জানতে পারি যে রাজ! ছুত্ত্ত ছিলেন যুধিষ্ঠির 'থেকে সপ্তদশ পুরুষ উর্ধে, 
ৎ কিঞ্চিদধিক. প্রায়. ৪০* বৎসর. 'পূর্বে। আদিপর্ধের বিরাশী অধ্যায়ে 
গাঁজা দত্তের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে 'এ কথা৷ খুব স্পষ্ট 
ভাবেই বুঝতে পারা যায় যে আর্ধদের সমাজ তখনও বর্বর যুগের মধ্যম 
অবস্থা, ( middle stage of barbarism ) অতিক্রম. করে নি।১.এ 
যুগের, বিশেষত্ব .হল যে মানুষ তখনও কৃষিকর্ম বা খনির কার্য বিশেষ 
করে লৌহ. আবিষ্কার: আরম্ভ করে নি। মহাভারত বলছেন, “ন্‌ বর্ণ- - 
সৃন্ধরকরে ন কৃষ্ঠাকরকজ্জনঃ| ন পাঁপক্ষৎকশ্চিদ্রাসীত্তম্মিন রাজনি শাসতি 1৮. 
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(১৮২৷৫.) সেই রাজার (দুর্নন্ত')' শাসন কালে কোন. মানুষই বর্ণ-সঙ্কর- 
জন্মাত না, তারা কৃষিকর্ম করত না, তারা খনিও খনন করত না; কিন্বা 
কোন রূপ পাঁপকার্য করত নাঁ। ম্বধর্মে রেখিবে বর্ণা দৈবেকর্মনি নিস্পৃহাঃ? ৮ 
(২৮২৮) তারা সবাই নিজের ধর্মঅনুষ্ঠান করত, আর তারা কোন রূপ- 
দৈবকার্য করত না। 
বিখ্যাত মার্কিন সমাজতববিৎ ০৮৪৭০ মানুষের সভ্যতার ষে শ্রেণী-- 
বিন্যাস করেছেন, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে, এই অবস্থাকে 
মানুষের বর্বর যুগের মধ্য অবস্থাই বল! চলে। তিনি বললেন, “গু. 
commenced with the domestication of animals in the 
Fastern hemisphere, and in the Western with cultivation 
by irrigation and with the use of adobe-brick and stone. 
in architecture as shown. Its termination may be fixed.. 
with the invention of the process of smelting iron ore?” 
( Morgan : Ancient’ Society. P. II) এ সম্বন্ধে Engels-এর. 
মতামত হল, “In the East. the middle stage of barbarism. 
commenced with the domestication of milk and meat~ 
yielding animals, while plant cultivation appears to have. 
remained unknown until very late in this period.” (Selected. 
Works : Vol I p, 172 ), 

কিন্তু বৈদিক গণযুগে যজ্ঞ বিরোধী বামপন্থীরা সমাজে যে রূপ মর্যাদাতেই 
প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন, কর্মকাণ্ডের যুগে তাদের অবস্থা নিশ্চিত রূপেই 
খারাপ হয়েছিল। যুক্তি ও তর্কের ক্ষেত্রে তাঁদের পরাভূত করতে অসমর্থ 

হয়ে, রাজশক্তি করায়ত্ত ।করবার পর, এই ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ শ্রেণী তা 

অন্ত J উপায়ে নিমূল করবার চেষ্টা করতে থাকে। তাদের, প্রথম 
ছিল রাজসাহীষ্য ,থেকে তাদের বঞ্চিত করা। “নাস্তিকান্‌ ভিন্নমর্যাদান্‌ 
ক্রুরান্‌ পাপমতৌস্থিতান্‌। 'ত্যজ তান জ্ঞান মাশ্রিত্য ধামিকানুপমেব্য চ 1 
(৩১৭৫৭০ ) জ্ঞান অবলম্বন করে ও ধার্নিকদের সেবা করে আপনি 
{ রাজী ) মর্যাদাহীন কক্রুরচিত্ত, পাপমতি নাস্তিকদের ত্যাগ করুন। এ. 
কাজ সম্ভব ছিল নাস্তিকদের নিন্দা ও কুৎসা রটনা করে। কিন্তু ফে 
মৃতবাদের প্রবর্তক স্বয়ং দেরগুরু বৃহস্পতি ছিলেন, ফে মতবাদের কুৎসিত, 
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সবে নিন্দা তখনই সন্ত ছিল যখন ভার পরর্তককেও সমাজের চোরে 
হীন প্রতিপন্ন করা যায়) সুতরাং এই ধামিক শ্রেণী সে 'কাঁজ করতেও ' 
দ্বিধা করে নি। তার! বৃহম্পতিরও কুৎসা রটনা করেছিল। বহু শতাব্দী 
অবধি. দেবগুর লোকায়তিক বৃহস্পতি নিন্দিত হতে থাকলেও, আধুনিক 
যুগের "দার্শনিকদের চোখে যজ্ঞ-সমর্থক অধ্যত্মবাদী ধাগ্রিক -ব্রা্ষণদের এই 
কৃকীন্তি চাঁপা থাকে নি। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “কখনও কখনও 
কতকগুলি অশোভন মতামত বৃহস্পতির স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। 
অস্বাভাবিক মনে হয় এই জন্য যে, যে ব্যক্তি সমাজে গভীর শ্রদ্ধার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত তিনি কি করিয়া উচ্ছজ্খলতা ও অসামাজিক ক্রিয়া 
কলাপে উৎসাহ দান করেন। বৃহস্পতির সুশিক্ষিত শিল্কের! বলাৎকারের 
প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন। সামাজিক শৃঙ্খলার -আবশ্তকতা সম্পর্কে 
তাহারা ' সর্বদাই ছিলেন1? (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাস পৃঃ ১৫০ ) 
. বৃহস্পতির সমর্থক এই চার্বাক বামপন্থীরা জন্ম হিসাবে মানুষের শ্রেষ্ঠ 
স্বীকার করত 'ন1; বাস্তব গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা অনুসারে সমাজের সুখ 
স্থবিধার উপর কোন এক বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার ও অস্বীকার 
করত। “চার্বাকের৷ মানসিক সাম্যের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। ব্রা্গণ 
চণ্ডাল নিধিশেষে সকলের ধমনীতে যখন একই লোহিত রক্ত প্রবাহিত 
"তখন তাহাদের মতে জীবনের পরমলোভ্য সুখভোগের স্যোগে, সকলেরই 
সমানাধিকার 4” ( র-পৃঃ১৫০) এই সব কারণে এরা ব্রাহ্মণদের চক্ষুশূল 
হয়ে উঠেছিল । তাই শুধুমাত্র কুৎস! রটনা করেই এর! সন্ভষ্ট থাকেনি । 
নিজেদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও নিজেদের সমর্থক রাজশক্তির সাহায্য নিয়ে 
“এই ধামিক সম্প্রদায় বিভিন্ন নিয়ম কান্থুনের মারফত এই বামপন্থীদের সম্পত্তি 
বাজেয়াণ করবার ' ব্যবস্থা করে (১২৭৪২২, ২৩)। এর ফলে. এই 
ধ্রীমপহীরা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে যায়। তাই এদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে 
নৈরধনৈর্নান্তিকৈঃ1” (১২।১০।২০) সমৃদ্ধিশুন্ত নিঃস্ব (নাস্তিকদের 
দ্বারা)। কিন্তু এই পদ্ধতি ও ব্রাহ্মণদের ক্রোধকে শীস্ত' করতে পারেনি। 
তাই তাদের উপর শারীরিক অত্যাচারও আরম্ভ হয়। সুবিধা পেলেই 
ব্রাঙ্গণেরা নিজেদের সমর্থক দিয়ে তাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ করত; আর 
তাদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবারও ব্যবস্থা করত (১/১৩৫1৫৯)। কিন্ত, 
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'_যেখাঁনে.মৌলিক সত্যের ন্‌ লড়াই ছিল, সেখানে প্ৰতিদন্ীকে 
জীবিত রাখা নিশ্চয়ই নিরাপদ ছিল না 

অথচ এই সব সংখ্যালঘু রামপহ্থীদের 'কুৎ্সা রটনা করা' সত্বেও টে 
খানিকটা ' মৰ্য্যাদা নিশ্চয়ই ছিল। তাই তাদের খোলাখুলি হত্যাঃ 
করা এই ধনাট্য শ্রেণী যুক্তি সঙ্গত মনে করেনি।' আর এজন্যই এদের 
বন্ধন করে (১২1১৪।৩৩) গভীর ও বিপদসহুল অরণ্যে বন্তপগুর খাপ হিসাবেই” 
ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে সেইখানেই ত তাদের মৃত্যু হয়।” 
মহাভারত বলেছেন, “ব্যালকুঞ্জরদুর্গেষু সর্পচৌর ভয়েষু চ। হস্তাব্যাপেন 
গচ্ছন্তি নাস্তিকাঃ কিমতঃপরম্” ॥ (১২৩১৩ ৫). ১২1১৭৫৫) নাস্তিকের 
হিংস্র হস্তিপূ্ণ, সাপ-ও ২চোরযুক্ত ভয়ানক দুর্গম অরণ্যে হস্তঘর্ণণ করতে করতে, 
যেতে থাকে এর পর আরকি? ; 

তবে স্থান বিশেষে, বিশেষ করে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, এই ধনাঢ্য ব্রাহ্মণেরী 
যে বামপন্থীদের সোজাস্জি হত্যা করতে মোটেই দ্বিধা করত না--এ | 
অবশ্য হলফ, করে বল! যায় ন!। 'অহাভারত থেকেই আমরা জান 
পারি যে, যুদ্ধে যুধিষ্ঠির যে সব গুরুজন ও আত্মীদের হত্যা করেছিলেন 
এই সত্য কথা বলার জন্তই জনৈক চার্বাকপন্থীকে ব্রাহ্মণের! ভত্তিরাজসভায় 
নির্দয়ভাবেই হত্যা করেছিল । অথচ এই সত্যকে দক্ষিণপন্থী ব্রাঙ্গণেরাই* 
স্বীকার করেছিল (১২১/১২)। স্বতরাং সত্যকথা বলা একটা উপলক্ষ্য: 
' ছিল -মাত্র। সঙ্গীহীন অবস্থায় এই বামপন্থীদের কোন নিরাপত্তাই ছিল' 
না--এমন কি রাজার.সামনেও নয়। সব প্রজাদের রাক্ষা করবার প্রতিজ্ঞা: 
করেও রাজা নিতান্ত অসহায়ের মতই এই হত্যাকাণ্ড দেখেছিলেন, একটি 
কথাও বলতে পারেন নি। কোন রাজাই এ অবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারেন না; 
বৈদিকযুগের অর্ধসভ্য আর্যরা বিশ্বাস করত যে যজ্ঞ না করলে বৃষ্টিপাত" 

হবে না তাই ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে তারা বিশেষভাবেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
করত। কিন্তু পুবেই উল্লেখ করেছি যে বৈদিকযুগের শেষের দিকে এক 
বৃষ্টিকারী যজ্ঞের উদ্দেশ্যের! ভিতরও এক. 'বিরাট পরিবর্তন হয়ে ছিল |" 
বৃষ্টির জন্য যজ্ঞের অপ্রয়োজনীয়তা যতই. আর্য্যদের চোখে ফুটে -উঠতে থাকে” 
ততই, “যজ্ঞানুষ্ঠানে অসংখ্য বৈচিত্র্য আসিয়া পড়িয়াছিল এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ* 
তাহা ক্রমবর্ধমান রহস্তে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যজ্ঞ যেমন আমাদিগকে" 
সহযেই সুখৈধৰ্য্য, তেমনই মৃত্যুও দান করতে পারে ; সেইজন্য তৈত্তিরীয় 
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 সংহ্তায় (২610৬) যজ্ঞকে ক্ষুরধার বলিয়া বৰ্ণন! কর! হইয়াছে এবং 
যজ্ঞাননষ্ঠানকারীকে সদাচারের গুরুত্ব শিক্ষা দিয়াছে ।” (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শনের . ইতিহাঁস পৃঃ '১৬)। কিন্তু কর্মকাণ্ডের যুগে তৈত্তিরীয়, মংহিতার 
' এই উপদেশ, অসহায় রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাস্তব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এ সব, 
' ব্রাহ্মণদের মোটেই প্রভাবিত করতে' পারে নি। তাই আমরা দেখতে পাই 
যে ক্ষুরধার’ যজ্ঞ করার, অর্থ হয়েছিল পাইকারী হারে বিরোধীদের" হ্ত্যা। 
ছু'একটা উদ্বাহরণ থেকেই, একথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে । ' 
উর্ব্যখষি ক্ষত্রিয় বধ, যজ্ঞের কল্পনা করেছিলেন; কিন্তু তিনি প্রথম দিকে 
ক্ষতরিয়দের শুধুমাত্র অন্ধ করেই নিজের ক্রোধ তখনকার মত শান্ত করেছিলেন 
(আদিপর্ব ১৭১ অধ্যায়); কিন্তু তারপর তার ক্রোধ আবার প্রজলিত 
হয়ে উঠে, আর তিনি “সবলোক বিনাশায় মতিং চক্রে মহামনাঃ। 
(১১৭১৯) সব মানুষকেই হত্যা করবার ইচ্ছা করেছিলেন--অবশ্যই নিজের 
- বিরোধীদের । কিন্তু পিতৃলোকদের বিশেষ অনুরোধ তিণি শেষ অবধি, 
১ নিজের সঙ্ল্প' ত্যাগ করেন (১১৭২।১৪--২১)। বশিষ্ঠ বংশের মহৰি 
পরাসর রাক্ষপবধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন ।, আর এ যজ্ঞে তিনি, “ততো 
/ ব্ুদ্ধাংস্চ বালাংস্চ রাক্ষসান স মহামুনিঃ। দদাহ বিতথে যজ্ঞে শর্তে বধ 
স্মরণ,” .(১/১৭৪।৩) শক্তির বধ স্মরণ করে সেই যজ্ঞে সব বালক ও বৃদ্ধ 
রাক্ষপকেই দগ্ধ করে হত্যা ঝরতে থাকেন। (নিশ্চয়ই খুব শোর্য্ের কাষ 
আর মহখির উপযুক্ত বটে! ) একটা কথা অবশ্য সুল্লে না যে এই 
শক্তি, যে নিহত হয়েছিলেন সে অন্ত এক মহধির প্ররোচনায় এক রাক্ষসের 
ঘ্বারা। যখন এই সব বালক আর. বৃদ্ধ. রাক্ষষদের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত, 
হচ্ছিল, তখন মহধি পরাসরের রাক্ষসবধ যজ্ঞে বাধা পড়ে। খষি পূলন্ত্য, 
পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতুর হস্তক্ষেপের জন্য তাকে এ যজ্ঞ শেষ অবধি বন্ধ 
_; করতে হয় (১/১৭৪।৯-২১)। ঝষি পুলহ ত পরাসরকে খুব স্পষ্টভাবেই 
| বলেছিলেন, ণ্অধ্িষঠ বরিষ্ঠঃ সন্‌ কুকষে ত্বং পরাসর !” (১১৯৪১) হে 
পরাসর, তুমি শ্রেষ্ঠ হয়েও এই অধর্মের কায, করছ। রাজা জনমেজয়ও 
ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় সর্পযজ্ঞ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ; কিন্তু মহখি আস্তীক 
শিল্পী শ্রেণীর সাহায্য নিয়ে রাজা জনমেজয়কে সে যজ্ঞ বন্ধ করতে বাধ্য 
. করেছিলেন,। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবেই লক্ষ্য করবার-_যে, যখন 
পূর্বে, বির এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যজ্ঞের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্ত 


bl 
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এখন অর্থাৎ পরের যুগে এই শ্রেণীর ব্রা্মণকে সাহায্য করেছে শিলীশ্রেণ-- 
অত্রাঙ্মণ। এ সম্বন্ধে আরও উল্লেখ পরে করব । 
সুতরাং এ যুগে ' ধনাঢ্য ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজশক্তির [ 

. অসহায় অবস্থা আমরা খুব সহজেই কল্পনা! করতে পারি। মহাভারত 
অবশ্য আমাদের এ কল্পনার খোরাকও : যুগিয়েছেন। মহাভারতে স্বীকার 
৪৬ 

এ বমেবোপভোগেষু ভোজনাচ্ছাদনেযু চ। 

গুণেষু পরিমেয়েষু নিগৃহান্থগ্রহৎ প্রতি ॥ (১২৩১০।১৩৮) 

পরতন্ত্ঃ সদা রাজা স্বল্লেসোহপি প্রসঙ্জতে | 

সন্বিবিগ্রহযোগে চ কুতো রাজ্ঞঃ স্বতন্তরতা ॥ (১২।৩১০।১৩৯) 
এভাবে ভোগ, খাগ্চ, সাজপোষাক আরি অন্তান্ত সব বিষয়েই, দুষ্টের দমন ' 
| আর শিষ্টের পালন বিষয়ে ও রাজা সব সময়েই পরের অধীন হয়ে থাকেন, রি 
খুব কম বিষয়েই ভার নিজেরে কোন স্বাধীনতা আছে। আর সন্ধি আর, } 
যুদ্ধের বিষয়ে তার স্বাধীনতা কোথায়? এখানে ১৩৮ নম্বরের শ্লোকটি বিশেষ 
ভাবেই লক্ষ্য করবার বিষয় । কে দুষ্ট আর কে শিষ্ট এ বুঝবার কষমতাণ্ড 
বাজার ছিল না। 

হৃতরাং এইসব ধনাঁট্য ব্রাহ্মণের রাঁজশক্তিকে সরাসরি উপেক্ষা করত। 

তাই মহাভারত বলেছেন, “ন্ববী্ধ্যাদ্রীজবীর্ধ্যা চ স্ববীর্য্যং বলবজ্তরম। 
তক্মাদ্রাজ্ঞঃ সদা তেজো ছুঃসহং ব্রন্ধবাদিনাম” ॥ (১২৷১৬০!১৮) ব্ৰাহ্মণের 
জন্য রাজার সাহায্য অপ্রয়োজন। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণের শক্তি আর রাজার শক্তিঁএই দুই শক্তির মধ্যে ব্রাহ্মণের শক্তিই 
শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণের তেজ রাজার পক্ষেও সহন করা ছুক্ষর। যে ব্রাহ্মণ 
শ্রেণী রাজদণ্ডের আওতার বাহিরে ছিল, যাঁরা রাজশক্তিকেই প্রতিষ্ঠিত 
করেছিল ; তারা যে সম্পূর্ণরূপেই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হবে, যা খুসী তাই 
করবে, এতে আর সন্দেহ কি থাকতে পারে? তাই এইসব ধনাঢ্য 
ব্রাহ্মণের ছিল উন্মুক্ত পাখীর মতই স্বাধীন, আর এ কথা তারা গৌরব 
করেই ঘোষণা করে বেড়াত। ব্রাঙ্গণাঃ কস্ত বাস্তব্যাঃ কন্যা বা চ্ছন্দচাঁরিণঃ। 
গুণৈরেতে হি বৎসন্তি কামগা পক্ষিণো তথা” (১১৫৪৷১২ ) ব্রাহ্মণেরো 
কার অধীনে বাস করে? কারই বা হুকুম মেনে চলে? এরা স্বাধীন 
কামচারী পাখীর মতই স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত বাস করে , থাকে। 


৬ 
চু 
KS 


চিএ 


হিপ বাবা ও 
াজিশক্তি যে সম্পূর্ণরূপেই ব্রাহ্মণদের আশ্রিত, রাজারা যে ব্রাহ্মণদের দয়া 
আর ্কপারি উপর: নির্ভর করেই রাজত্ব ভোগ করছে, একথা তারা 
উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকে। কক্ষত্রমপি চ ব্রাহ্মণপ্রসাদাদেব 
শীশ্বতীমব্যয়াঞ্চ পৃথিবীং পত্রমভিগম্য বুভুজে > (€ ১২/৩২৮২৪৮) ক্ষত্রিয়রা 
ব্রাহ্মণদের দয়ার জন্তই এই শাশ্বতী আর অক্ষয়া পৃথিবীকে নিজেদের 
স্ত্রীর মতই: ভোগ করে থাকে। গণযুগের ক্ষত্রিয়পরাধান্তি, ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব 


"শেষ হয়ে গিয়েছিল তারা আর, প্ত্রলোক্যে ক্ষাত্রধন্মোহি শ্রয়ান বৈ 


সাঁধুচারিনাম। নান্য ধর্মং প্রশংসন্তি যে চ ধর্মবিদোজনাঃ॥৮ (২২১৫) 
পাঁধুলৌকদের মতে ক্ষত্রিয় ধর্মই ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বারা ধর্মজ্ঞ 
ভারা অন্ত কোন ধর্মের এত প্রশংসা করেন নাঁঁএই কথা বলে গৌরব 
'করবার অধিকারী ছিল না। রাজশক্তির পূর্ব পুরুষ ইন্দ্র হাঁরাগ্সী সভ্যতাকে 
নষ্ট করে যে প্রচুর অর্থ সম্পদ লুঠ করেছিলেন, সেই অর্থ সম্পদই 
হস্তাস্তরিত হওয়ায়, তার বংশধরদের দাসত্বের সীমায় এনে উপস্থিত 


করেছিল। আর এই জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্মাশ্রিত দণ্ধধারী রাজাকে বলতে 


বাধ্য হতে হয়েছিল, “বাহ্ধণার্থং হি নো রাজ্যয্‌ জীবিতঞ্চ বস্থনি চ। পুত্র 
'পৌঁত্রাঞ্থয্চান্তদশ্মীকং বিদ্যতে ধনম্‌ | (১/১৮২।১৯ ) আমাদের অর্থ, জীবন, 
রাজ্য, পুত্র, পৌত্রাদি আর যা কিছু অন্ত সম্পত্তি আছে, তা সবই ব্রাহ্মণদের 
অন্য । এ থেকে অসহায় আর দাঁসভাবাপন্ন মনৌভাব আর কি হতে 
সারে? রাজারা শাসন করতেন অন্ত He আর পালন করতেন 
একমাত্র ব্রাহ্মণদের । এই ছিল রিচুয়ালিজমের যুগে রাজশক্তির রূপ । 
অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই বেদজ্ঞ ধনাঢ্য বাহ্মণদের চরিত্রের আর একটা 


ধিক সমে দু'একটা কথা বলা প্রয়োজন বলেই মনে হয়। ' মানুষ যখন 


ক্ষমতা আর সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠে, তখন সাঁধারণভাবেই তাঁর 
আন ভোগবিলাসের দিকে আকৃষ্ট হয়। পরশুরাম বৈদিক ক্ষত্রিয়দের হত্যা 
২ করে, শুধু যে অতুল ধন সম্প্দ লুঠন করে ব্রাহ্মণদের দাঁন করেছিলেন 
€ ১/১২৬।৩৭ ) তা নর বরং এই নূতন ধনিক শ্রেণীকে পতিহীনা ক্ষত্রিয় 
'বমণীদের ইচ্ছামত উপভোগ করবার সুবিধাও করে দিয়ে ছিলেন। তাই 
ইসব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের! ক্ষত্রিয় রমণীদের উপভোগ করতে থাকে । *তাঁভি 
সহ সমাপেতুব্রাঙ্ষণাঃ' সংশিত ব্রতাঃ1৮ (৯৫৯৬) সেই সময়ে ব্রতনিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণের! তাদের (ক্ষত্রিয় রমণীদের ) সঙ্গে রমণ করতে থাকে । এর 
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ফলে এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই তাদের গর্ভ সঞ্চার করতে থাকে, আর 
'আর্ধ্যদের সমাজের মধ্যে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করে। মহাভারত বলছেন” 
“উৎপাদ্িতা্তপত্যানি '্রা্মণৈর্বেদপারগৈঃ (১৯৮৬) বেদপারদর্শীরী' 
ক্ষত্রিয় রমণীদের গর্ভে বহু পুত্র সন্তান উৎপন্ন করেছিল। ভীন্মকেও বাধ্য 
হয়েই একথা স্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি বলেছিল্নে, “একমন্তে, 
মহেঘাসা ব্রা্ষণৈ ক্ষত্ৰিয় ভুবি । জাতাঃ পরমধর্মাজ্ঞা বী্ধ্যবন্তো মহারথাঃ ॥? 
(১৯৮৫৪ ) ব্রাহ্মণদের দ্বারাই অনেক ধনুদ্ধর, ক্ষমতাশালী, মহারথ ক্ষতি 
জন্মেছিলেন । 

(যে সব নারী এরা ভোগ করত, এক শারদণ্ডায়নী ছাড়া, তারা 'ফে 
স্বইচ্ছায় এ সব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের অন্বশায়িনী হয়নি, তা আমরা 
সত্যবতী, স্ুদেঞ্চা, অস্বিকা, অন্বালিকা, নীল রাজার কন্যা প্রভৃতির ঘটনা: . 
থেকেই বুঝতে পারি। অথচ গণ যুগে নারীরা ছিল সম্পূর্ণই টা 
তাই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে রমণ' করা একেবারেই সম্ভব 
ছিল না৷ রাজা ব্যুষিতাশ্বের স্ত্রী ভদ্রা, ইন্দ্রানী শচী 'ও শাণ্ডিলীর ঘটনাই: 
এর সব চেয়ে বড় উদ্াহরণ। কারণ গণযুগে নারীরা ছিল স্বাধীন, তাঁরা. 
তখনও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ধণাঁঢ্য শ্রেণীর ব্যক্তিগত দাস হিসাবে পরিণত 
হয়নি। শুধু-ক্ষত্রিয় .রমণীরাই এসব ধণাট্য শ্রেণীর কামবাসনাকে চরিতার্থ 
করেনি; সব শ্রেণীর রমণীরাই এদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিল। সত্যবতী, 
ওষীনবী, আর বিছুরের মাতার ঘটনা খুব সহজেই উল্লেখ করা যেতে 
পারে। তাই হিন্দু সমাজে নারীর স্থান একটি সম্পুর্ণ বিভিন্ন বিষয় হলেও, 
এখানে এ সম্বন্ধে খুব সামান্ঠমাত্রই উল্লেখ করা হল; কারণ আমাদের 
সেই সামাজিক পটভূমিকা বুঝবার চেষ্টা করা উচিত, যে পটভূমিকায়. এই 
বেদজ্ঞ ত্রাদ্দণ শ্রেণী রাজশক্তিকে করায়ত্ত' করে, ব্রাহ্মণ প্রাধান্টের স্থষ্ট 
করেছিল । কিন্তু এইসব ক্ষত্রিয় রাজারা কি অন্তরের সঙ্গেই এই বেদজ্ঞ 
শ্রেণীকে শ্রদ্ধা করত? পারিপান্থিক অবস্থা দেখে মনে হয় যে শ্রদ্ধা করার 
পরিবর্তে এর! ব্রাহ্মণদের ঘ্বণীই করত। ্কুদ্ধাদাশীবিষাৎ সপীজ্জলনাৎ 
সর্বতোমুখাৎ্। দুরাধর্ষতরো বিপ্রো জ্ঞেয়ঃ পুংসা বিজানতা |” (১৬৯৩০) 
তীক্ষ বিষযুক্ত ক্রুদ্ধ সাপ আর বিশাল অগ্নির চেয়েও ব্রাহ্মণ ভীষণতর 
বলেই জ্ঞানী লোকেরা মনে করেন। কথাগুলি ভয়ের হতে পারে, কিন্তু 
শ্রদ্ধার নিশ্চয়ই-নয়। আর্দের সমাজে তখনও সে অর্থনৈতিক অবস্থার, 


. হিন্দুযুগে রাজ! | মি | পৃ 


স্থষ্টি হয়নি যাতে জনসাধারণ; রাজার, সাহার জন্য এগিয়ে আসতে 


পারে। | 
“আসলে গৃণযুগের পর যে সমাজ EE TEE 


ত! ছিল দাসশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত দাঁস সমাজ ৷ সমগ্র নারী আর 
দরিদ্র . সম্প্রদায় দাস ধীর্ধায়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল। গণযুগে আর্ধর! 


অনার্ধদের দাস' করে থাকলেও, গণযুগের পর আর্যদের নিজেদের ভিতরই 


শুধু শূত্রই নয় বরং সব শ্রেণীর দরিদ্ররাই দাস: হয়েছিল।: “উন্মাদমেকে 


. পুষ্যান্তি যান্ত্যন্তেদ্বিযতাং বশমৃ। দান্তমেকে চ গচ্ছন্তি পরেষামর্থকারণাৎ ॥? 


(1৬৭৩৪ ) অর্থের জন্য এক শ্রেণীর লোক উন্মাদ হয়ে গেছে, এক শ্রেণীর 
. লোক শক্রর বশীভূত হয়েছে আর এক শ্রেণীর লোক অপরের দাস 


হয়েছে। কিন্ত আমাদের দেশেও যে দাস. শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত দাস 
সমাজ ছিল, এ কথা -আঁজকালকাঁর- অনেক বুর্জআ| লেখক স্বীকার করেন 
না। তারা এ কথাটিকে বিশেষ ভাবেই গোপন 'করবারই চেষ্টা করেছেন 
যদিও আমাদের দেশের ইতিহাস ও. ধর্মগ্রন্থে তা অকপটে, খুব সরল 
ভাবেই স্বীকার করা হয়েছে। “Some have tried to deny even 
the existence of this institution. In one of R, K. 
Mookerji’ S books the word টা is found only very 
rarely. He has, been careful to translate such’ embarrasing 
words ‘dasa’ and 931 as ‘servernit and maid- servant. 
( Chanana : Slavery in Ancient India P. 6) যার! আরে! 
বেশী গৌঁড়া \আঁর প্রতিক্রিয়াশীল, তারা সত্যকে গোপন করে তাদের 


পাঠকদের রীতিমত, বিভ্রান্ত করবার জন্য আরও এক ধাপ উপরে উঠেছেন 


“Slavery is not referred to, in vedic and Brahmanicat 


‘ ‘ Titerature. € Bihar ' Through the es Quoted from 
' Chanana 6. 152 ) 


সংস্কৃত সাহিত্যের, সঙ্গে ধারাই পরিচিত আছেন তাঁরাই জানেন ষে 
সংস্কৃতে ভৃত্য .আর দ্বাস কথার বহু বহু উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ছুট 
কথা৷ ' সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন পর্যায়বাচী শব ভৃত্যদের বেতন দেওয়া হত, 
সুতরাং" তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তারা বেতন প্রাপ্ত না হলে 
নিজেদের প্রভুকে ত্যাগ করে 'অন্তত্র চলে যেত মহাভারতের খুব স্পষ্ট 


সম 


৭৬ | " প্রবন্ধ পিক - 
ভাবেই বলা হয়েছে, «ন ভৃত্যানাং বৃত্তিসংরোধনেন বাঁজ্যং ধনং সংজি- . 
স্বক্ষেদপূর্বযূ। ত্যজন্তি হেনং বঞ্চিতা বৈ বিরুদ্ধাঃ ্গিগ্ধা ছমাত্যাঃ পরিহীন 
ভোগাঃ 1৮ { ৫৩৭২৩) রাজা ভৃত্যদের বেতন 'দেওয়া বন্ধ করে নৃতন. 
ভাবে রাজ্য ও ধন সংগ্রহ করবার ইচ্ছা করবেন না; কারণ তাতে 
অন্থরক্ত ভৃত্যরাঁও বঞ্চিতি আর ভোগবিহীন হলে রাজাকে ছেড়ে চলে 
যায়। আরো বল! হয়েছে, “কৃত্যানি পূর্বং পরিসংখ্যায় সর্বণ্যায় ব্যয়ে 
চান্ুরূপাঞ্চ বৃত্তিম 1? (৫1৩৭২৪ ) রাজা প্রথমে কর্তব্য কর্ম, আয়, ব্যয় 
আর ভূত্যগণের উপযুক্ত বেতন নির্ধারণ করে ইত্যাদি মহাভারতে বর্ণিত 
নল বাজার উপাখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি যে নল রাজা নিজের 
রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলে ভার সারথি বাঞ্চেয় খতুপর্ণ রাজার কাছে 
ভৃত্য হয়ে নিযুক্ত হয়েছিল । (৩1৫২৩, ২৪ ও ৫৮ অধ্যায়) ছদ্মবেশী 
নল নিজেই বাধিক দশ সহস্র মুদ্রায় ভৃত্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। (৩এ৫৫৷ 
৬) কৌটিল্য তার অর্থশান্তরে সর্ব প্রকার ভৃত্যদের বেতনের একটি ফিরিস্তি 
দিয়েছেন যাতে বাধিক ৪৮,০০০ পণ থেকে আরম্ভ করে বাঁধিক ৬০ পণ 
পর্যন্ত ভৃতাদের উল্লেখ আছে (কো €৩)। মন্ুও তীর, ধর্মগ্রস্বে বেতন 
ভোগী ভৃত্যের উল্লেখ করেছেন ( এনঙ্ণু ৬১২৫-১২৬) স্বাধান অবস্থা, ও 
বেতন ভোগ কর! ছাড়া ভৃত্যর| প্রয়োজন হলে অস্ত্রধীরণ করত, এর 
উল্লেখও আমরা পাই ( 8।১৪১৷৫৯ )। সুতরাং দা সদের-ভৃত্যের সঙ্গে . 
তুলনা করা ও servant বা! maid-servant হিসাবে অনুবাদ করা 
নিশ্চয়ই বিভ্রান্তিকর ৷ 

কিন্তু দাসরা ছিল অম্পূর্ণকূপেই পরাধীন, তাদের কোন প্রকারেরই 
স্বাধীনতা ছিল না, তাঁরা কোন ক্রমেই মালিকদের ত্যাগ করতে পারত 
না। (১২৷৫৯৷৩৮ ) বেতন পাওয়া ত দুরের কথা তাদের কোন ব্যক্তিগত: 
সম্পত্তিও ছিল" না (€ ১২):৯/৩৯ )। তারা! ছিল মালিকদের ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি। মালিকের সম্পর্ত বিভাগের সময় তাদেরও ভাগ করা হত, 
তাদের বন্ধক রাখা হত (মন্ু ৮/১৪৯, ৪১৫, ৪১৬$ ৯১৫০ )। যুধিষ্ঠির 
নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, ভার এক লক্ষ দাস আর এক লক্ষ. 
শ্বাসী আছে (২।৫৮৮-১২ ॥ | যুধিষ্টিরের প্রাসাদে ৮৮,০০০ বেদজ্ঞ .গৃহী 
ব্রাহ্মণ ছিল, তাদের প্রত্যেকের কাছে ত্রিশটি করিয়া দাসী ছিল ; (২1৪৭1১৭), 
খুব সাধারণ ব্রাহ্মণ 'গৃহস্থেরাও একটি দাস৷ ও দু'টি দাসীর অধিকারী ছিল, 


রর EE গ রাজা 4 ূ ূ 4 এন 
: (১২৷২২৬৷৬৬ ) ।' দাসরা 'অগ্রধারদ করত না বা. তাদের করতে দেওয়া" 
হত- না, স্বতরাং যুদ্ধ সম্বন্ধে বা' আত্মরক্ষা সম্বন্ধে তাদের কোনই অভিজ্ঞতা 
ছিলনা (৪৷১৪১৷৫৯ ; ১২১০৯ )1. দাস অধিকারী আর দাসদের সংখ্যার 
মধ্যে যে তারতম্য. দেখা যায়, তা: থেকে এ সিদ্ধান্তই করা যেতে পারে 
যে দাস বিদ্রোহের ভয়ে আমাদের দেশে তাদের সম্পূর্ণরপেই নিরস্ত করা 
হয়েছিল। . 
গ্রীসের দাস সমাজের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা! উভয় দেশের মধ্যে 
একটা সাদৃশ্ত খুব সহজেই দেখতে, পাই। : 8:58০19 বলেছেন যে প্রতি 
প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাধীন গ্রীকের পিছনে অন্ততঃ ১৮টি করিয়া দাস ছিল ( selceted 
আও 90] I 9. 247)1 আমাদের দেশে সংখ্যার এই অক্ুপাতের 
মধ্যে আরো বেশী তারতম্য ছিল তা আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থ পড়লেই 
বেশ বুঝতে পারা যায়। কি কারণে গ্রীসের দাস সমাজের পতন হয়েছিল 
তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এ সম্বন্ধে Engels বলেছেন, “চং 
Was not democracy that caused the downfall of Athens, 
as the European school masters Who cringe before royalty 
would have us believe, but slavery, which brought the 
labour of theffree citigen into contempt.” (ibid, P. 248 )। 
যে অর্থনৈতিক অবস্থা গ্রীসের, দাস সমাজকে ভেন্েছিল, সে অর্থনৈতিক 
অবস্থা আমাদের দেশে কৃষ্টি হয়েছিল কি ন! এ মিয়ে আমাদের দেশের 
এতিহাসিকেরা কিন্তু মোটেই মাথা খামান না। . 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বৈদিক যুগেই আর্যদের সমাজে দাসপ্রথা 
আরম্ভ হয়েছিল। মহাভারতের যুগে এই. প্রথা এত ব্যাপক রূপ ধারণ 
করে যে সাধারণ ভাবে দ্বাস অন্ত পণ্য' সামগ্রীর মতই খোলা বাজারে 
বিক্রয় করা হত। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনষ্জ 
আছে। মহাভারত থেকেই আমরা জানতে পারি যে যখন পাগুবেরা॥ 
একচক্রা. নগরীতে বাস করছিলেন তখন পাগুবদের আশ্রয়দানকারী 
বরাঙ্মণের, যখন বক রাক্ষসের খাগ্ভ হিসাবে যাবার পাল] উপস্থিত হয়েছিল 
তখন সে দুঃখ করেই বলেছিল, “ন চ মে বিদ্যতে রিত্তং সংক্রেতৃং পুরুষং 
ক্কচিৎ 1? (১1১৫৪।১৬) আমার এত অর্থ নাই. যে সেই অর্থ দিয়ে এক] 
মাহ্য-ক্ৰয় করে ( তাকে খান্ত হিসাবে বকের-কাছে.পাঠিতে পারি )। 


bd 


৭৮ প্রবন্ধ পত্রিকা 


এই সব দাসদের সঙ্গে যে অত্যন্ত অসঙ্গত ব্যবহার আর যথেচ্ছাচার 
করা হত তাতে কোনই, সন্দেহ নাই । মহাভারত বলছেন, “মানুষ! 
মাহযাণেব দীসভাবেন ভুঞ্জতে” ॥ ( ১২!২৫৬।৩৮ ) মানুষ মানুষকে দাসরূপে 
ভোগ করে থাকে । “বধবন্ধনিরোধেন কারয়ন্তি দিবানিশম্” ॥ € ১২।২৫৬1৩৯ ). 
বধ, বন্ধন বা! নিরোধেন দ্বারা তাদের দিন রাজি কায করতে বাধ্য করা হয়।, 
দ্যুতক্রীডায় পরাজিত হয়ে পাঁওবেরা যখন দাসত্ব স্বীকার ক্রতে বাধ্য 
হয়েছিলেন, তখন জনসমাকীর্ণ রাঁজসভায় : দাঁসপত্তী ও দাসী দ্রৌপদীকে 
উলঙ্গ করবার প্রয়াস থেকেই এ কথা খুব .সহজে অনুমান করা যায় যে 
আমাদের দেশের ‘ধামিক’ সমাজ দাঁসদের প্রতি আচরণ নিশ্চয়ই মানবোচিত 
ছিল না। বীর' আর,দু্দধ্ধ দাস পাণ্ডবের! সেখানে ' উপস্থিত থেকেও একটি 
কথাও বলতে সাহস করেন নি। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি জদরেল বীর আর 
ব্রাহ্মণ ধরমজ্ঞরাও কোন আপত্তি করেন 'নি। 'কারণ দ্াসদের সঙ্গে ইচ্ছামত 
সআচরণ ধর্মসঙ্গতই ছিল। কোন খষি মহখিই নারীর এই অপমানে দুর্যোধনকে 
ক্রোধাগ্নিতে ভম্ম করবার জন্য এগিয়ে, আসেন নি। | 

এই সৰ দাসদের প্রতি শুধু যথেচ্ছাচারই নয়, বরং তাদের ইচ্ছামত 
হত্যাও করা হত। পবক্রম্য বশমানীয় কামতো.ষৎ সমাচরেৎ ”। (২২১২৮) 
ক্ষমতার দ্বারা বশে আনবার পর যে রূপ ইচ্ছা তার ( দাসের) সঙ্গে, 
আচরণ করবে-_একথা .বলেছেন মহাভারত । জরাসন্ধের হাত থেকে কৃষ্ণ 
যে অব রাজাদের মুক্ত করেছিলেন, জরাসন্ধ তাদের হত্যা কররার জন্যই, 
নন্দী করে রেখেছিলেন। তাই আর্যদের স্বাধীন গণযুগের' পর বর্ণাশ্রম 
র্মাত্রিত দাসযুগের ভয়ারহ ছবি আমরা খুব সহজেই কল্পনা করতে পাঁরি। 
মার এ জন্তই বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আর দাস সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী 
বদজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেণীর যথোচ্ছাচার ও সহজেই অনুমান করতে পারি। 

আজকের বিশ শাতকের ডেমোক্রেটিক জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত আমাদের 
দশের অধিকাংশ গোঁড়া আর প্রতিক্রিয়াশীল লেখকের! সামাজিক পটভূমিকার 
শালোৌচনা না করেই আমাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের রাজসতা 
মার শাসনব্যবস্থাকে পাশ্চাত্যের সমতুল্য -প্রমাণ করবার জন্যই, আমাদের 
দশে বাজা ‘যে নিরঙ্কুশ ছিলেন না, তিনি যে মন্ত্রীপরিষদের মতামত ভিন্ন 
1সন করতেন না? সুতরাং আমাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিক সমাজ 
(খময় আদর্শ ধর্মরাজ্য ছিল--এই কথা বলে অত্যন্ত গোঁরব করে থাকেন ॥ 
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ছাব্রপাঠ্য.স্কল কলেজের প্রায়, প্রত্যেক পরেই, একথা দ্রেখতে পাওয়া 
যায়, । কারণ, বৈজ্ঞানিক মতবাদ. 'হিসাবে,' মানব . সমাজের ক্রমবিবর্তন». 
অর্থাৎ, গণযুগের. পর দাসয়ুগের অবশ্তম্তারী' আবির্ভাব স্বীকার: করলেই, 
ক্মামাদের দেশের বহু বিঘোষিত ধর্মরাজ্য আর সুখময় ‘ধাঁমিক’ সমাজ 
ব্যবস্থার ভিভিই, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় । তাছাড়া আমাদের দেশের 
 বর্ণাশম ধর্মের অক্টোপাসে বেধে দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছর নারীসমাজ ও নিয়ন 
শ্রেণীর সে শোষন আজ হাঁজীর হাজার বছর ধরে সমানে চনে .আসছে, 
‘সে বাধন ও আলগা হয়ে যায়। | 
ধর্ম কথাটিকে আমাদের দেশে বড় ব্যাপক অর্থে লওয়া হয়ে থাকে। 
কিন্ত ধর্ম আর দর্শনের. মধ্যে যে একটি, পূর্ণচ্ছেৰ আছে, একটি যে অপর 
থেকে “আলাদা-_একথা কল্পনার. ক্ষেত্রে হয়ত থেকেও. স্বীকৃত হলেও 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ।আমাদের দেশ কোন দিনই স্বীকার করে নি। 
আদর্শবাদীদের মতে জীবন ও. সভার তত্পর্ধ্য বুঝতে পারাই' যদি দর্শনের 
লক্ষ্য হয়, তা হলে সে লক্ষ্যের ভিতর আমাদের দেশের -বর্ণাশ্রম ধর্মের 
যে কোনই স্থান নাই__এই সত্যটুকুও আমাদের দেশের ধাসিক সম্প্রদায়ের 
"চোখে. কোন দিনই. পড়ে নি। আমাদের দেশে ধর্মের সারমর্ম. হল নিজের . 
নিজের কর্তব্য, নির্ারিত কর্মকরা ; “কর্মে নিরতো যন্ত ধর্মঃ 'স ইতি 
নিশ্চয় ॥৮ (৩।১৭৬।১৮) সর্ববরেন্, গীতাতে ও. এই কর্তব্য কর্মের উপরই 
বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া. হয়েছে। আর আমাদের দেশের যত ধাগিকঃ 
‘দেশে স্বয়ং ভগবাঁনই যখন অধর্ধের নাশ করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের জন্য 
কর্তব্য স্থির করে দিয়েছেন,. প্চাতুরর্ণং ময়! স্ষ্টংগুণকর্মবিভাগশঃ”। 
(গীতা 8৩) তখন আমাদের বু! সমাজের. চিন্তাশীল শ্রেণীর সেই 
মানুষেরা, যাঁর! সনাতন, অপরিবর্তনীয়, আদর্শবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত, তাঁরা 
যে বৈজ্ঞানিক-সত্যের উদঘাটনের 2 হবেন, তাতে আর আশ্চৰ্য্য কি 
'খাকজে, পারে ?' 
নি সাজিয়ে যায়, যে সব দেশের 

ইতিহাসই হল শ্রেণী সংঘর্ষের ইতিহাস। .ওঁতিহাসিক যুগের শ্রেণী সংঘর্ষের 
গোড়া পত্তন-হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে.।. এ সম্বন্ধে. দ:॥৪০!5 বলেছেন, 
০০০০৫ all past. history with the. exception. of its. primitive 
stage, অআas the history of class struggles; that these 


ই 
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Warring classes of Society. are always the products of the: 
niodes of production and of exchange—in a word of the- 
economic. conditions of their. times----.? (op. cit. p. 124)-- 
তাই শাসক ও শোষক শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত ধর্ম আর দর্শনের মধ্যে যে কোনই 
ব্যবধান থাকবে না, তাতে আর. আশ্চর্য কি? আর এই জন্যই আমাদের 
দেশে রাজশক্তির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল ধর্মরক্ষী। কারণ রাজশক্তি: 
হস্তগত না থাকলে অবাধ শোষণ কেমন করে চলতে পারে যেহেতু শোধিত, 
সমাজের মানুষেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। “রাজমূলো৷ মহাপ্রাজ্ঞ, 
ধৰ্ম্মে লোকন্ত লক্ষ্যতে। প্রজা রাজভয়াদেব ন খাদন্তি পরস্পরমূ” ॥. 
(১২1৬৬।৮) হে মহাপ্রাজ্ঞ, একথা দেখতে পাওয়া যায় যে পৃথিবীর ভিতর, 
ধর্মের একমাত্র মূল রাজ! ; রাজার ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে. হত্যা করে 
না। আর এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করবার জন্য পরের যুগে যে আদর্শগত) 

অস্ত্রের উৎপাদন হয়েছিল, তা হল, “শরেয়ান স্বধর্ধোবিগুণঃ পরধর্্মাৎ- 
ঠিতাৎ।” (গীতা, এ৩৫) আপন ধর্মে গুণ না থাকলেও আর পর ধর্ম 
অবণন্গ সম্পন্ন করে .অনুষ্ঠিত হলেও পরধর্ম থেকে -আপন ধর্ম শ্রেষ্ঠ। 
স্বাভাবিক প্রাকৃতিক .পরিবর্তনকেও এরা অঞীকার করবার চেষ্টা 
করেছিল ।- . 

কিন্তু যেমন পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে পাশ্চাত্যের খুষ্টানধর্ম ছিল দাস: 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত ও'তাদের দ্বারাই পরিপুষ্ট । এ ধর্ম তখনকার যুগের শাসক: 
শ্রেণীর বিরোধিতা করেই উন্নতিলাভ করেছিল । পরে রাজশক্তিকে প্রভাবিত. 
করে অনন্ত ধর্মের; চোখে, 'ভগবানের চোখে মানুষের সাম্যের অধিকার- 
আদায় করেছিল। তাই পাশ্চাত্যে নি়শ্রেণী বা মেহনতী মান্ষের উপরে, 
উঠবার, চেষ্টা কোন দিনই ব্যাহত হ্য়নি। শুধুমাত্র নিয়শ্রেণীতে জন্মের. 
অন্ত মানুষ সেখান কোন দিনই স্বণিত হয়নি, তাঁর অন্তনিহিত শক্তি সর - 
সময়েই বিকাশের সুযোগ পেয়েছে। আর এ জন্তই পাশ্চাত্যের এই. 
সাম্যভাবাপন্ন মানুষের বহু শতাব্দীর নিরন্তর প্রযদ্দের ফলে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক 
যুগের মন্ত্রীমগুলী আর শানব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের বর্ণাশ্রম ধর্মের 
শাসকশ্রেণী প্রতিষ্ঠিন শাসনব্যবস্থার তুলনা কি করে করা যেতে পারে,. 
যেখানে ধর্মই মানুষ আর মানুষের মধ্যে, পার্থক্যকে ধ্রুব সত্য: বলে স্বীকার" 
করেছিল । 
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. ইয়োরোপেও দাসযুগ অবশ্যই ছিল, গ্রীক ও রোমন সভ্যতা দাসশ্রমের 
উপরই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ইয়োরোপের সব মানুষই সে যুগ' কাটিয়ে 
_ সমাজবিকাশের পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। দাসযুগ তাদের কাছে 

আর বাস্তব নয়, স্বতিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে থে 
সব নিয়ম কানুন দাসযুগে হষ্ট হয়েছিল, তা আজও. সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল হয়েই 
বেচে রয়েছে। তাই মনে হয় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এই যে যোগাযোগ, 

এই যে একত্ব, সে কি আমাদের গৌরবের বিষয় ; না, তা থেকে এ কথাই 

প্রমাণ হয় যে সমাজবিকাশের পথে আমরা আজও প্রাগৈতিহাসিক ব্যাস 

আর এঁতিহাসিক মন্ুর যুগ থেকে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারিনি। অথচ 

আমরা এই নিয়েই গৌরব করি। আজও বারা সঙ্গতিপন শ্রেণী ভারা 
এটিকে আমাদের এঁতিহ বলেই গৌরব করেন, কিন্তু দাঁসযুগের এঁতিহ৷ . 
- সমগ্র জগতের চোখে কতদূর সম্মানজনক তা অবশ্যই বিচার্য। অতীতে 
ধর্ম সব দেশেই মানুষের সমাজ আর এজন্তই শাসন ব্যবস্থাকে. অত্যন্ত 

প্রভাবিত করেছে; কিন্তু শোধিত' ও দরিদ্র শ্রেণীর অন্ত প্রতিষিত ধর্মের 

সঙ্গে ধনাঢ্য ও শাসক শ্রেণীর জন্য প্রতিষিত ধর্মের যে মৌলিক পার্থক্য 

আছে__থাকতে বাধ্য-_একথা কোনও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন : মানুষই অস্বীকার 

করতে পারেন না। আর এজন্যই এই উভয়বিধ ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে যে 

সামাজিক পটভূমিকী ও ভিন্ন হতে বাধ্য..একথাও অস্বীকার করা 

সায় না। | 

আমাদের, দেশেও .গণধর্মাশ্িত রাজাদের মন্ত্রীসভা নিশ্চয়ই ছিল। 

কিন্তু গোড়াতেই উল্লেখ করে এসেছি যে গণধর্মাশ্রিত রাজা আর বর্ণাশ্রম 

ধর্মের দণ্ডধারী রাজার মধ্যে গুণগতভাবেই তফাৎ ছিল। বর্ণাশ্রম ধর্মের 

| শ্রেণীবিভক্ত সমাজে. রাজশক্তির প্রধান, উৎস বেভনভূক (mercenary) 

শমৈন্যসামস্ত, যার সাহায্যে রাজা শাসন করেন, অপরকে বলাৎ নিজের 

অধীনে রেখে*শোষণ করেন ও 'নিজের শ্রেণীকে শোষণ করতে সাহায্য 

করেন__এ সবের কোন অস্তিত্বই গণযুগে ছিল না4 রাজা মন্কুর সম্বন্ধে 

একথ] বিস্তারিত ভাবেই আলোচনা করেছি। মন্ত্র যুগে বেতনভূক সৈন্তের 

কোন প্রয়োজনই ছিল. না, গণের. প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, মানুষই স্বইচ্ছায় অনুর 
সৈম্তদূলে.যোগ দিয়াছিল। , যেখানে গণের প্রত্যেক, মানুষই অন্্রধারী' হয়, 


সেখানে শাষন করবার প্রয়োজন, হয় ন%,. সেখানে সবাই স্বাধীন, সেখানে 
¢ 


৮২ | প্রবন্ধ পত্ৰিকা 
সবাই পরম্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু; কিন্তু ্বেচ্ছাচারী নিশ্চয়ই নয়; -যেমন 
মহাভারত থেকেই উদ্ধৃত করে পূর্বে আলোচনা করেছি । | 
বেতনভুক সৈন্যের প্রয়োজন হয় পৃথুর সময় থেকে, যখন সমাজের 
ভিতর বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে" অন্তান্তি বর্ণকে দমন করে একটিমাত্র বর্ণের ' 
স্বার্থেই 'শাসন করবার প্রয়োজন হয়ে ওঠে । সুতরাং পৃথুর সময় থেকেই 
আমাদের দেশে শ্রেণীনংগ্রামের' উৎ্পত্ভি। মহাভারতের যুগে এই শ্রেণী 
সংগ্রাম খুবই' তীব্র হয়ে উঠেছিল, ফলে এই সৈন্যের সংখ্যাও বহুগুণ বৃদ্ধি 
পায়। মহাভারতের সভাপর্বে আমরা দেখতে পাই যে নারদ. যুধিটিরকে 
প্রশ্ন করেছেন, “কচ্চিবলস্ত ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্‌ ৷ সম্প্রাপ্তকালে 
দাতব্যং দদাঁপি ন বিকর্ষসি ॥৮ (২৫1৪৯) আপনি সৈন্যদের দেয় বেতন 
আর খাগ্ভসামগ্রী ঠিক নিয়মিত সময়েই দিয়ে থাকেন ত, তাতে বিলম্ব 
করেন নাত? কারণ কালাতিক্রমেনাদেতে ভক্তবেতনয়োভতাঃ । ভর্তঃ 
কুপ্যতি. দৌরগতাৎ সোহনর্থঃ হ্বমহানস্বতঃ ॥ (২1৫৫০) খান্ত আর বেতন . 
। ঠিক সময়ে না দিলে তাদের অবস্থা খারাপ হয়, আর এজন্য তার! কুদধ 
হয়ে ওঠে, আর সেই ক্রোধ মহা. অনর্থের কারণ হয়। অনর্থ তার কিছুই 
নয় বিদ্রোহ হয়। শুধু তাই নয়, কার্ধ্যকরী প্রয়োজন উপস্থিত হলে, 
তাদের সন্তষ্ট রাখবার জন্ত অগ্রিম বেতনও দেওয়া হত? নারদ তাঁরই 
“সুপারিশ করেছেন, *-**তদত্বা বেতনমগ্রতঃ 1” (২11৫৯) স্বয়ং ভগবান 
কঞ্চও এই সৈনিক বিদ্রোহকে ভয় করতেন, তাই তিনি খুব পরিস্কার ভাবেই 
ঘুধিষঠিরকে বলেছিলেন, “ন কোহপ্যবেতনী- শ্চিন্চাতিক্রাতবেতনী 1৮ 
(৩/১৪।২) আমার সৈন্যদলে এমন কোন লোকই নাই যে বেতন পায় না, বা 
যাঁর বেতন বাকি আছে। হূর্য্যোধন নিজের সৈন্যদের যে উপযুক্ত ও 
নিয়মিত বেতন দিতেন সে. কথা যুধিষ্ঠির নিজেই স্বীকার করেছিলেন । 


(৩১২৩৩) 

বর্ণাশ্রম ধর্মের ধনাঢ্য প্রাধান্য দেশের লোকেরা সহজে শ্বীকার করে নি 
আর এ জন্যই প্রজাদের এই সব সৈন্য: সামন্তের প্রতি এমন কি বাজার 
প্রতিও কোন সহানুভূতি ছিল নাঃ তাঁরা প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করত'। 
তাই নারদ স্পষ্টভাবেই যুধিষ্ঠিররে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “কচ্চিদ্বাভ্যন্তরেভ্যশ্চ . 
বাহেভ্যশ্চ বিশাংপতে |: রক্ষস্তাত্মানমেবাগ্রে তাংস্চ স্বেভ্যো মিথশ্চতান্‌ ॥” 
(২11৬৯) আপনি প্রথমে ভিতরের ও বাহিরের শক্ত থেকে নিজেকে রক্ষা 


না রাজা | ৮৩ 
করেন ত? ‘তারপর এই সব সৈন্যদের নিজেদের আত্বীয়ঘজন থেকে? 
॥ও পরস্পর থেকে রক্ষা করেন ত? স্বতরাং দেখা যাচ্ছে: যে .এই সক 
সৈন্যদের আত্মীয় জনরাই, অর্থাৎ দেশের লোকরাই শুধু এ সব. বেতনভুক: 
সৈন্যদেরই নয় বরং রাজারও বিরোধিতা করেছিল।: আর এই বিরোধিতার 
‘ জন্য রাজারা শেষ অবধি বাহির থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতেন। মহাভারত, 
সন্তু আর কৌটিল্যর এর উল্লেখ আছে। এ অবস্থার সৃষ্টি তখনই সম্ভব 
যখন রাঁজশক্তি আর প্রজার স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। রাজ- 
শক্তির বিরুদ্ধে এই বিরোধ যে দেশব্যাপী ছিল, তাতেও .কোনই - সন্দেহ: 
নাই।' ধৰ্মপুত্ৰ’ ঘুধিঠিরের মত বিখ্যাত আর ধািক রাজার প্রজারাও 
সম্মিলিত ভাবে যুধিষ্ঠিরের বিরোধিতা কুরছিল কি না, সে কথা নারদ 
যুধিষ্ঠিরকে খুব খোলাখুলি ভাবেই জিজ্ঞাস! করেছিলেন, “কচ্চিৎ পৌরা ন' 
| সহিতা যে চ তে বাষ্ট্রবাসিনঃ | ত্বয়া সহ' বিরুধ্যস্তে পরৈঃ ক্রীতাঃ কথঞ্চন ॥৮ 
-(২৫৯৪ ) আপনার পুরবাসীরা আর রাঁ্রবাসীরা .দব মিলিত হয়ে পরের 
কথায় আপনার বিরোধিতা করে না" ত? -যুধিষ্ঠিরের মত রাজার রাঁজ্যেই 
যদি এই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে অন্ত রাজ্যের কথ! আমরা খুব 
সহজেই কল্পনা করত পারি। গণযুগের পর বর্ণাশ্রমের যুগে - একটি মাত্র 
শ্রেণীর স্বার্থে শাসন ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষ মাথা পেতে স্বীকার করে. 
নি; তারা বিদ্রোহ করেছিল । 'আর এই বিদ্রোহ, এই ধামিক শ্রেণী 
অত্যন্ত বর্বর ভাবেই দমন করেছিল তাতেও কোনই সন্দেই নাই। কারণ, 
মহাভারত খুব স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, “সত্বেন কুরুতে দ্ধ রাজন্‌ ' সুবল- 
বানপি। নোগ্মেন ন হোত্রাভিঃ পর্বা, স্বী কুরুতে প্রজাঃ ॥” ( ৩/২৯1৬৯,) 
বলবান রাজারা অত্যন্ত উদ্মের সব্েই যুদ্ধ করে থাকেন, কিন্তু দান কিন্বা 
অধুর' বাক্যে নিজের প্রজাদের বশীভূত করবার চেষ্টা করেন না। ভারত- 
বর্ষের মত এক সভ্য দেশে, যেখানে সব শাস্তরেরই আলোচনা হয়েছে, শুধুমাত্র 
ইতিহাঁসেরই আলোচনা হয় নি। নিজেদের কুকীন্তি' কেউই প্রকাশ করতে 
চায় না; বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে self-analysis ধাঁনিক ভাবেই 


নিষিদ্ধ হয়েছে” মদোহষ্টাদশ দোষ (৪1861৯ Jee সংজ্ঞা" ' 
নাশোহভ্যস্থয়িতা ॥৮ (818৫1১১) আঠার রকমের, মদদোষ আছে-.---- 
ককর্তব্যমূঢ়তা আর নিজের দোষ আবিস্কার করা |. - 


১. এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদয় হয়, ভারতের মত উর্বর আর 


৮৪ প্রবন্ধ পত্রিকা! 


কুষিপ্রধান দেশে, সেই প্রাগৈতিহাসিক রে এমন কি. অর্থনৈতিক সমতার 
উদ্ভব হয়েছিল, যার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাধীন কৃষিবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে 
বেতন নিয়ে শুধু নিজেরই নয়, বরং অন্ত রাজ্যের রাজার ও সৈন্যদল ষোগ 


| দিতে, বাধ্য হয়েছিল । মানুষ যখন স্বাধীন ভাবে নিজেকে আর নিজের 


পা 


পরিবারবর্গকে ভরণপোষণ করতে সমর্থ হয় না, তখনই সে অন্তের বেতন- 
ভূক হতে বাধ্য হয়। তাই আমাদের কল্পনা করতেই হয় যে ভারতের মত 
সমতল, মনস্ন প্রধান দেশে লক্ষ লক্ষ মান্য নিশ্চয়ই জমি থেকে বিছিন্ন 
হয়ে থাকবে, যার জন্য আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ করে, তার! রাজার সৈন্য দলে 
যোগদান করত। শুধু মাত্র ক্ষত্রিয়রাই যে যুদ্ধ করত, তা নয়। কৌটিল্য 
থেকে আমরা জানতে পারি যে তার পূর্বে, চার বর্ণের মান্ষরাই সৈন্য দলে 
যোগদান করত ; কৌটিল্যের সময়েও এ ব্যাওয়াজ চালু ছিল। (কৌঁ ৯২) 
তাই সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের রাজশক্তি আলোচনায় কিছুটা অর্থনৈতিক 
প্রশ্নেরও আলোচনা প্রয়োজন । 

ধর্ম কোন সমাজেরই বাস্তব মাপকাঠি নয়। ধর্ম অর্থ নৈতিক ভিত্তির 
উপরকার গাখুনি মাত্র । যে অর্থনৈতিক বুশিয়াদের উপর আর্যদের গণ 
সমাজ গড়ে উঠেছিল, 'বর্ণ শ্রমের যুগে সেই বুনিয়াদের প্যাটার্ণে ( pattern } 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল । বর্ণাশ্রমের যুগে আর্ধ্যদের কৃষিভিত্তিক 
সমাজে ধন উৎপাদনের প্রধান উৎস পণ্ড আর কৃষিযোগ্য *ভুর্নি গণসম্পত্তি 
থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিবর্তিত হয়েছিল তাতে কোনই সন্দেহ নাই ঃ 
আর্ধ্যদের এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক ছিলেন কুলপতিরা। মহাভারতের 
টাকাকার পণ্ডিত নীলকণ্ প্রাচীন লেখককে উদ্ধত করে বলেছেন «একো! 
দশ সহআানি হোহনদরিনা ভবেৎ। -স-বৈ কুলপতিঃ ৮ (টীকা আদিপর্-প্রথম 
অধ্যায় ) অর্থাৎ যিনি দশ হাজার মানুষকে অন্নদান করেন, তিনিই কুলপতি। 
অবশ্ঠ আমাদের এই সব জ্যোন্তিবিজ্ঞানী সংখ্যাগুলিকে ( ?stronomica 
figures ) খুবই সাবধানে ব্যবহার করা উচিত ; কারণ সংস্কৃতে “তং শত 
সহত্রঞ্চ সর্বমক্ষস্তবাচকষ্‌ 1৮ (১২1২১০৮) শত, লক্ষ প্রভৃতি কথাগুলি অনন্ত, 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অশিক্ষিত, কুসংস্কারপূর্ণ মানুষকে প্রভাবিত 


করবার জন্ত আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বড় বড় সংখ্যার ভুরি ভুরি উদাহরণ. 


, আছে। তাই কুলপতিদের দশ হাজার পোত্যই থাকুক, আর এক শত 


পোস্তই থাকুক, প্রত্যেক আৰ্য্য গোষ্ঠীর ভিতর সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায়, 


চু 


হিন্দুযুগে রাজা bh শি 


এই সব কুলপতিদের সংখ্যা খুবই মুষ্টিমেয় ছিল, তাতে ন সন্দেহ নাই । 
এই সব কুলপতিরাই প্রত্যেক আধ্য গোষীর সমগ্র পশু সম্পত্তি আর কৃষি 
,যোগ্য ভূমি নিজের করায়ত্ত করেছিল । এ্রতিহাসিক কালে. মন্থর যুগে এদের 
'অর্থনৈতিক ক্ষমত! বহুলাংশে কমে গিয়েছিল । মনুও “কুল” কথাটির উল্লেখ ' 
“করেছেন (মন্ত্র ৭1১১৯ )। তিনি যে ভাবে এই কথাটির ব্যবহার করেছেন, 
তা থেকে এ কথা বেশ বুঝতে পারা যায় যে কুলের অর্থ হল খানিকটা 
অমি। মন্ুর টাকাকার মেধাতিথি বলেছেন, একটি গ্রামের খানিকটা ভাগ! 
কুলুকভট্ট “হারীত'কে অনুসরণ করে বলেছেন এক জোড়া লাঙ্গল দিয়ে যতটা 
জমি কর্ষণ করা যায় তাঁকে কুল বলে। তবে একথা নিশ্চিত যে এই 
পরিমাণ জমি দিয়ে দশ সহন্র লোককে নিশ্চয়ই ভরণপোষণ করা যায় না। 
তাই এঁতিহাসিক কৌটিল্য আর মনুর যুগে এই সব কুলপতিদের দেখ! 
আমর! সমাজে পাই না। বারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁদের অর্থ নৈতিক ক্ষমতাও 
“নিশ্চিত ভাবেই সীমায়িত হয়েছিল, আর তারা রাজনৈতিক রম্বভূমি থেকে 
'অপস্থত হয়েছিলেন । | 
॥' প্রাগৈতিহাসিক কালের এই সব কুলপতিদের, এই বিশাল সংখ্যক 
মানুষকে ভরণপোষণ করবার জন্য বহু কৃষিযোগ্য ভূমি আর বহু শ্রমের 
প্রয়োজন ছিল। প্রশ্ন হল, এই শ্রম কারা করত আর শ্রমের প্রতিদান, কি 
ছিল? পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিশেষত্ব ছিল, “অক্বষ্টপৃচ্যা- 
পৃথিবী” অর্থাৎ কোন প্রকারের কর্ষণ বা শ্রম না করেই পৃথিবী শস্ত উৎপাদন 
করত । একথা সর্বজনবিদিত যে দ্বিজরা ভূমিকর্ষণের শ্রম থেকে মুক্ত ছিল! 
তাই তাদের চোখে পৃথিবী .ছিল ণ্অকষ্টপচ্যা”। উপরের তিনটি বর্ণের 
ভিতর একমাত্র বৈশ্তরাই কোন প্রকারের অর্থনৈতিক শ্রম অর্থাৎ পশুপালন . 
করত। বৈশ্যদের কর্তব্য যে বিশেষভাবেই পশুপালন ছিল, একথা মন্গু 
নিজেই স্বীকার করেছেন । (মহ স৩২৭1৯২৮) কোঁটিল্য ত পরিফারভাবেই 
বলেছেন যে শূদ্রের' কর্তব্য হল কৃষি, অবশ্য তিনি বৈশ্তের কর্তব্যও ষে 
ক্ষিকার্্য তা স্বীকার করেছেন (কোঁ ৯৩) তা থেকে একথাই বুঝতে 
পারা যায় যে কালক্রমে বৈশ্ঠরাও কৃষিকার্যে ব্যাপৃত হয়েছিল। বর্ণাশ্রম 
 র্মের “অক্কষ্টপচ্যা পৃথিবী'ই প্রমাণ করে যে শূদ্রদের প্রধান কর্তব্য ছিল 
ব্ঘজাতির সেবা, অর্থাৎ শস্য উপর "চরে তাদের ভরণপোষণ কর]। 

' তারাকিন্ত এ শ্রমের জন্য কোনই: ‘প্রতিদান লাভ করত' না। শ্ত্র 
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৮৬ |] . প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা 


ছিল সম্পূর্ণরূপে অলির “ন হি স্বমস্তি শূদ্রস্ত------” 
(১২৫৯)৩০) মনু এ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন 
“যেহক্ষেত্রিণৌ বীজবস্তঃ পরক্ষেত্র প্রবাপিণঃ। তে বৈ শন্তন্ত জাতস্ত ন লভন্তে 
ফলং কচিৎ॥৮ (মন্ত্র ৯৪৯) “ফলত যারা ক্সেত্রস্বামী নয়, পরের ক্ষেত্রে | 
. বীজবপন করে, পশ্চাৎ ও ক্ষেত্রে যাহা ধান্তাদি. জন্মাইবে, তাহা কেবল. 
ক্েত্রস্বামীরই হইবে, তাহার ফল বপনকারী পাইবে না”। (পণ্ডিত ভরত 
চন্দ্ৰ শিরোমণি কৃত বঙ্গান্তবাদ ) অথচ পূর্বকালে যে এরূপ ছিল না, তা মন্ু: 
নিজেই স্বীকার করেছেন। “-..--'পূর্ববিদো বিছুঃ। স্থান্ুচ্ছেদস্ত কেদার 
মাছঃ শল্যবতো মুগম্‌॥৮ (মন্তু ৯৪৪) পূৰ্বকালের পণ্ডিতেরা বলেন ফে,. 
যে ব্যক্তি জঙ্গল কাটে তারই -আবাদ হয় বা যে শর দিয়ে মুগ; বিদ্ধ করে» 
সেট! তাঁরই সম্প্তি। অর্থাৎ যে শ্রম করে ফল তারই হয়, অন্ত লোক: 
তা পায় না। সুতরাং বর্ণাশ্রমের যুগে দ্বিজাতির পক্ষে ফল ছিল সম্পূ্ণরপেই 
বিনামূল্যে--“অক্ষষ্টপচ্যা পৃথিবী । নিজে শ্রম না করে, পরের শ্রমের - 
ফলভোগ করবার য়ে ব্যবহারিক ( practical ) সমাজব্যবস্থা, এ থেকেই 
আধ্যদের সমাজে নিঞ্কামকর্মের দর্শন আবিষ্কার করা হয়েছিল, যা যুগ যুগ 
ধরে শোষক শ্রেণীকে প্রভাবিত করে এসেছে-__আজও যারা কায়িক শ্রম. 
থেকে মুক্ত হয়ে পরের শ্রম উপভোগ করেন, তারা এর স্থখ্যাতিতে পঞ্চমুখ ॥ 
একেই আমাদের দেশের এঁতিছ৷ বলে বর্ণনা করা হয়। মধুর যুগেই এ 
দর্শনের বীজ জন্মেছিল (মন্ত্র ২৫ ) এর বিকাশ হয়েছে পরের যুগে । 

তাই প্রত্যেক কুলপতিদের ছারা অধিকৃত ভূমিতে ষা কিছু শ্রম করা হত” 
তাঁর ফল কুলপতিরাই ভোগ করতেন। আর যেহেতু এই সব কুলপতিদের- 
এক বিশাল সংখ্যক মানুষকে ভরণপোষণ করতে হত, তাই দাসদের 
সংখ্যাও. নিশ্চয়ই অগণিত ছিল। একট! 'কথা আমাদের ভাল করেই 
স্মরণ রাখতে হবে যে প্রত্যেক কুলে অন্ত যে সব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তারা কিন্তু 
ভূমির অধিকারী ছিলেন না । কৌটিল্যের যুগে এই জমির মালিক ছিলেন: 
রাজা ; তার অর্থশাস্ত্র পড়লেই এ কথা বেশ বুঝতে পারা যায় (কৌ ২1১৪ )। 
এই সব কুলপতিরাই মিলিত হয়ে বাঁজপদের সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে 
রাজশক্তি কুলপতিদের বিরুদ্ধে সামাজিক বিদ্রোহকে দমন করে কুলপতিদের 
নিশ্চিন্ত করতে পারেন।. আসলে আর্ধ্যদের সমাজে তখনও সেই অর্থ- 
নৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি, যাতে 'কুলপতিদের আত্মীয় স্বজন ও. 


হিন্দুযুগে বাজা . ক SD 


_আশ্রিতের। নিজের নিজের পৃথক পরিবারকে সমগ্র সাজসজ্জা ( parapher- 


09119) সমেত "পোষণ করতে পারে। তাই কুলপতিদের রাজনৈতিক 


, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তখনই সম্ভব ছিল, যখন আরও অর্থনৈতিক বিকাশের 


ফলে কুলপতিদের নিজের নিজের পুত্রপৌত্রাদির মধ্যেই দ্বন্দের স্যটি হয়ে 
রাজশক্তিকে কেন্দ্ৰিত করতে পারে। তাই গণযুগের' পর বর্ণাশ্রম ধর্মে যে 
শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বাহত রাজতন্ত্র: হলেও তা ছিল 


দ্ম্যারিষ্টক্র্যাসি ই বা অভিজাত শাসন বাবস্থা, আর রাজা 


ছিলেন এদের আজ্ঞাবাহী ভূত্য 

ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে আশ্রয় করে যে সমাজ গড়ে উঠে, সে সমাজে 
সাধারণ ভাবেই সম্পত্তির শক্তি ক্ত মানুষের আবেগের ( finer feelings ) চেনে 
বেশী শক্তিশালী ‘আর কার্য্যকরী হয়ে থাকে। তাই পিতৃতাপ্ত্রিক আর্ধ্য 
সমাজের কুলপতিরা গণসম্পত্তি লুঠন করে বা অধিকার করে যে ব্যক্তিগত 


" দম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, সে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণই 
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' “* তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল। এর ফলে তাঁদের জীবদ্দশাতেই পিতা আর 


পুতরদের মধ্যে বিরোধের, স্থষ্টি হয়েছিল । কারণ মহাভারত বলছেন, 
“যং মন্যতে . মমাভাবাদিমর্থাগমঃ স্পৃশেৎ। নিত্যং তন্মাৎ শক্ষিতব্যমমিত্রং 
তদ্বিদুবুধাঃ ॥? (১২৷৭৮৷১৩), আমার অবর্তমানে আমার 'অর্থপম্পত্তির যে 
অধিকারী হবে, এরূপ যে ব্যক্তিকে মনে করা হয় (অর্থাৎ পুত্র) তার কাছ 
থেকে সর্বদাই সাবধানে থাকবে, তাকেই পণ্ডিতের! শত্রু বলে থাকেন। 
অধিকাংশ আর্ধ্যরাজ্যেই এই অবস্থার স্থটি হয়েছিল। কারণ. আদিপর্বে 
রণিত ইন্দ্র আর রাজা উপরিচরবস্থুর কথোপকথন থেকে আমরা দেখতে 
পাই যে ইন্দ্র বিশেষ করে একমাত্র চে্দিরাজ্যেরই সুখ্যাতি করে বলেছেন, 
“ন চ পুত্রা বিভজ্যন্তে পুত্রা গুরুহিতে রতাঃ?। (১৫৮১১) . সেখানে 
অর্থাৎ চেদিরাজ্যে পিতাবা পুত্রকে আলাদা! করে দেন না, অর্থাৎ বিতাড়িত 
করেন না, আর পুত্ররাঁও সব সময়েই পিতার হিতে রত থাকে ।.. সুতরাং 
একমাত্র চেদ্বিরাজ্য ছাড়া অন্ত সব রাজ্যেই, যেখানেই বর্ণাশ্রম ধর্ম স্বীকৃত 
হয়েছিল, সেখানেই পিতা পুত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। বরং এ কথা 
রলা অন্যার হবে না যে পিতাপুত্রের বিরোধ নিয়েই বর্ণাশ্রম ধর্ম জন্মলাভ 


- করেছিল; কারণ আদিপর্বে আমর! দেখতে পাই যে স্বয়ং ব্ৰহ্মাই নিজের 


দশটি পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। .. 


Eds প্রবন্ধ পত্রিকা 


কিন্তু পিতাপুত্রের বিরোধ আর্ধ্যদের সমাজে এত বিপজ্জনক ও ব্যাপক 
হয়ে উঠে নি, যত ভীতাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ। হয়ত পিতাদের 
বার্ধক্য ও অক্ষমতা ম্মরণ করে যুবক পুত্রের! খানিকটা ক্ষান্ত থাকত, ষদ্দিও 
তাতে সন্দেহের কারণ আছে। কিন্তু পুত্রদের মধ্যে বারাধই ছিল বিশেষ 
ভাবে বিপদজনক । কারণ উত্তরাধিকারিত্বের যে সর নিয়মকানুন রচিত 
হয়েছিল তাতে পিতার পর তার একমাত্র জোষ্টপুত্রই সব সম্পত্তির একমাত্র 
অধিকারী স্বীরুত হয়েছিল।' তাঁর ফলে পিতাপুত্র আর ভ্রাতা ভ্রাতা 
মধো বিরোধ সৃষ্টি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। পিতার অন্য পুত্রদের শুধুমাত্র 
“ভাতকাপড় পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। আবার এ “ভা'তকাপড়*ও তারা 
ন্যা়সঙ্গতভাবে দাবী করতে পারত না--এুটি ছিল জোষ্ঠ ত্রাতার সম্পূর্ণ 
ইচ্ছাধীন আঁর কনিষ্ঠ ল্রাতাদের বশ্যতার (-০৩৫$০০০০ ) উপর । এই 
বশ্যতা অন্ত ভ্রাতাদের একেবারে দাসত্বের সীমায় এনে উপস্থিত করেছিল ॥ 
যে সব ভ্রাতারা “ভক্তাচ্ছাদনাদি” দ্বারা প্রতিপালিত হত তারা ছিল দাস। 
মহাভারতের ঘটনাই এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ । মানুষ যেমন নিজের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করে, ঠিক সেই রকমই যুধিষ্ঠির 
নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের 'দ্যুতক্রীড়ায় পণ হিসাবে দাসের মতই বিলিয়ে 
দিয়েছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতারা একটি কথাও বলতে পারেন নি। পরের যুগের 
ধাঁমিক লেখকেরা দাসত্ব প্রথাকে গোপন করবার জন্য. এ ঘটনাটিকে ভ্রাতুপ্রেম 
বা ভ্রাতুসৌহার্দ যাই বলে ব্যাগ্ন্যা করুন না কেন, এটি আসলে ছিল দাস্প্রথা। 
পিতার তৃন্ত পুত্ররা 'জাষ্ঠ ভাতার দাস ছিল। সমাজ এ ব্যবস্থাকে স্বীকার 


করত। কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের দাসের মত পণ হিসাবে ব্যবহার করা যদি 


অসঙ্গত কিম্বা ধর্মবিরুদ্ধ হত, তা হলে যুধিষ্ঠিরের মত ধাগ্িক* রাজা তা 
নিশ্চয়ই করতেন না। বিশেষ করে, এ ব্যবস্থাকে যদি সমাজ স্বীকার না 
করত, তাহলে কৌরবেরাই বাঁ 'এ প্রস্তাবে সম্মত হতেন কি করে? 


কৌরবের! নিশ্চয়ই পাগুবদ্ধের বন্ধু ছিলেন না । থৃতরাষ্ট্রর মহত্ব ছিল যে 


তিনি এই পাওব দাসদের মুক্তি দিয়েছিলেন্‌। 

মন্ুসংহিতা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে মন্ত্র বিধান 
দিয়েছেন, “জোষ্ঠ এব তু গৃহীয়াৎ পিত্রংধনমশেষতঃ ৷ ' শেষাস্তঘূপজীবেযু'ঘখৈব 
পিতরস্তথা ॥৮ (মন্ত্র ৯১০৫) জ্যেষ্ঠ, পিতার সমস্ত ধনই গ্রহণ করবে, 
অপর পুত্ররা যেমন পিতার কাছে উপজীব্য থাকে, তেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রীভার 


হিন্দুযুগে রাজা ৮৯ 
“উপজীব্য হয়েই বাস করবে । এই নিয়মের কারণ হিসাবে মু বলেছেন, 
“জ্যেষ্ঠেন জাত মাত্রেণ পুত্রী ভবতি মীনবঃ।. পিতৃ নামনৃণশ্চৈব স তক্মাৎ 
সর্ম্থতি॥”৮ (এ ৯১০৬) জ্যো্ট পুত্র জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ পুত্রবান 
হয়, জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই পিতৃপুরুষদের খণ শোধ করে থাকে; সেই জনই সে 
“পিতার সমস্ত ধন গ্রহণ করবে। তা ছাড়া, “স এব ধর্মজঃ পুত্রঃ কাম” 
জনিতরান্‌ বিুঃ॥৮ ( এ.৯৷১০৭ ) জোট পুত্ৰই, ধর্শজ, 'অপর পুত্ররা কামজ। 


সে জ্যা জোষ্ঠ পুত্ৰই সব সম্পত্তির অধিকারী। আসলে বর্ণশ্রিমের যুগে 


শরষ্টার জোষ্ঠ সন্তান হিসাবে আভিজাত্য ও সমাজের" সমস্ত সম্পত্তির উপর 
অধিকারের যে দাবী ব্রাহ্মণের করেছিল, সে দাবী ন্যায়সঙ্গত ভারি তাদের 
জ্যেষ্ঠ পুত্ৰদের তাঁরা অস্বীকার করতে পারে নি। 

অবস্থার চাপে ব্রাহ্মণেরা যে এই নিয়মের ভিতর বহু পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, 
আমাদের দেশের স্বৃতিগুলিই তার প্রমীণ। /উত্তরাধিকারিত্বের যে সব অতি 


॥ . অটিল নিয়মগুলি আমর! মনুতেই পাই, সেণ্ডলি স্বভাবতই পরের যুগের স্পট, 


কালক্রমে, সমাজের ভিতর বিক্ষোভকে শান্ত ' করবার জরন্তই তৈরি কর! 
হয়েছিল । উত্তরাধিকারিত্বের বিভিন্ন নিয়মগুলি বিস্তারিত আলোচনা না! 
করে (যদিও তার বিস্তারিত আলোচন! সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিকে 
পরিস্কার ভাবেই পরিস্ফুট করবে) আমর! যদি মন্ুর ভিতরই বর্ণিত কতক 
গুলি প্রধান প্রধান পরিবর্তন দেখি যেমন, (১) জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উদ্ধার ভাগ দিস্বে 
(ক) অন্ত-পুত্রদের মধ্যে সম্পত্তির অসমান বন্টন (মন্ত্র ৯১৯২-১১৩) খে) 
ত্য পুত্রদ্দের সম্পত্তির সমান বন্টন ( মন্ত ৯/১১৫, ১৫৬) (২) সব পুত্রদের 
মধ্যে সমান বণ্টন (মন্ত ৯১০৪ ) (৩) ক্ষেত্রজ পুত্রদের ও অন্ত পুত্রদের সন্ধে 
সম্পূর্ণরূপে সমান অধিকার (মন্তু ৯১২০ ) (৪) অসবর্ণ! স্ত্রীর পুত্রদেরও সম্পত্তির 
অধিকারী করা (মন্ত ৯১৫০-১৫৫ )--ত! হলেই আমরা খুব সহজেই বুঝতে 
পারব যে এই নিয়মগুলির মধ্যে একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই সমস্ত সম্পত্তির একমাস 
মালিক করা সব চেয়ে বেশী পুরাতন ব্যবস্থা ; এতে আর কোনই সন্দেহ 
“থাকে না। পিতার সম্পত্তির জন্য যখন বিভিন্ন পুত্রদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, 
হত্যা, ও যুদ্ধ হতে থাকে, তখনই বাধ্য হয়ে: এ চল 
করা হয়েছিল তাই মহাভারত বলেছেন “ভ্রাতা শত্র-*-” ( ১২১৩৫৩০ ) 

* বিভিন্ন পুত্রদের মধ্যে, পিতার সম্পত্তির জন্য, সেই পরাপিভিহাসিক যুগেই 
যে'যুদ্ধ আর হত্যাকাণ্ড হতে থাকে, তা মহাভারত উল্লেখ করেছেন! 


৯০ | . প্রবন্ধ পত্রিকা 
উদ্নাহরণ হিসাবে মহধি বিভাবস্থ আর তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাতপস্বী সুপ্রতীকের; 
ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ছুই ব্রাহ্মণ সন্তানের মধ্যে একজন 
ছিলেন “মহৰি” (১/২৪।১৬) আর অন্ত জন ছিলেন প্মহাতপা$৮ (১1২৪1১৭ ), 
মুত পিতার সম্পত্তি নিয়ে এদের ভিতর প্রথমে কলহ, আর পরে ঘষে 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তা দু’জনারই মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠে। তাই এ 
কথা মহাভারত খুব স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, “পুত্রঃ সখা বা ভ্রাতা বা পিতা' 
বা যদি বা গুরুঃ। রিপুস্থানেষু বর্তস্ত্যো হত্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥ (১1১৩৫ 
৫২ ) পুত্র, বন্ধু, ভাই, বাপ বা গুরু, এরও যদি অর্থের ব্যাপারে ' শ্রস্থানীয়,. 
হন, তা হলে অর্থকামী মান্য এঁদেরও হত্যা করবে। দ্স্তার্থীঃ-'স 
পুমার্লেকে যন্তার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥? (৯২৮১৯) এ জগতে যার অর্থ 
আছে সেই মানুষ, যার অর্থ আছে সেই পণ্ডিত । যেহেতু *সর্বথা ধর্ম মূলো- 
হর্থো ধর্মশ্ার্থ পরিগ্রহঃ 1” (৩২৯।২৯) ধনের, কারণ ধর্ম আর ধর্মের 
কারণ ধন বা অর্থ। স্থতরাং মহধিই হোন আর মহাতপশ্বীই. হোন, 
অর্থের লোভ থেকে কেউই মুক্ত ছিলেন নাঁ। আমাদের দেশের নির্লোভ্‌, 
সর্বত্যাগী খধি, মহৰি আর তপন্বীদের যে ছবি এঁতিহাসিক যুগ থেকে 
্রাঙ্মণেরা অধ্িত আর প্রচার করতে. থাকে, তা যে. কতখানি অবাস্তব” 
কতখানি অলীক, কতখানি কপোলকল্পিত, কতখানি অসত্য তা আমাদের 
দেশের ধর্মগ্ন্থগুলির বিশ্লেষণ করলেই বেশ বুঝতে পারা ধায়। এই সর 
'কুলপতিরা বা .ভাদের জ্যেষ্ঠ পুত্ররা নিজেদের স্বার্থে উত্তরাধিকারিত্বের 
এই শিয়মটি পরিবর্তন করার যে বিশেষ ভাবেই বিরোধী ছিলেন, সে 
কথা আমরা মহাভারত থেকে জানতে পারি। ভাই ভাইয়ের মধ্যে হিংসা 
দ্বেষ আর বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকলেও তারা বিভাজনের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন, “তন্মাদ্বিভাগং ভ্রাতৃংণাং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ| গুরুশাস্ত্রেখনি- 
বদ্ধানামন্যোন্েনীভিশঙ্কিনাম্‌ 1৮ (১/২৪।২২) যারা গুরুর উপদেশ কিন্বা 
শাস্তবাক্য মানে না! . আর পরস্পরকে শক্ত বলে মনে করে, সেই সব 
ভ্রাতাদেরও বিভক্ত হওয়াকে সাধুর প্রশংসা করেন না। 

তাই গণযুগের পর দগ্ুনীতি আশ্রয়কারী রাজার রক্ষণাবক্ষণে বর্ণাশ্রমে, 
ধর্মের দাসভিত্তিক' যে. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে খুব 
শীদ্রই ভাঙ্গন ধরে। এ ভাঙ্গন রাজশক্তির বিকাশের জন্যও প্রয়োজন 
ছিল। ধন্যঢ্য- বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ সপ্রদায় জগন্দল পাথরের মত সমাজের ফে 


রি রোধ করছিল, তার. স্ছ্দগতি তখনই ‘সম্ভব ছিল যখন সিনা 
বিকাশ হয়ে এই মুষ্টিমেয় শ্রেণীর অর্থ নৈতিক ক্ষমতাকে নষ্ট .করতে পারে। 


''. ব্বাজার একনায়কত্বই (dictatorship) তা' করতে সক্ষম হলি; কিন্ত 


এ কাজ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন : ও সমাজের ন্ান্ত শ্রেণীর সাহাষ্য 
ব্যতিরেকে সম্ভব ছিল না।' 

জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পিতার সমগ্র জা একমাত্র অধিকারী করবার 
নিয়ম নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদের অপর পুত্রদের সন্তুষ্ট :করতে পারে নি। তাই 
তারা বিদ্রোহ 'ঘোরণী করে। মহাভারত থেকেই আমরা জানতে পারি 
যে আর্যদের প্রাগৈতিহাসিক রিচুয়ালিজ মের যুগেই সমাজ দহ্যতে পূর্ব 
হয়ে উঠেছিল'। প্দস্থযনাং .জুলভা সেনা রৌন্কর্মহ্ ভারত!” :( ১২৯২৯ 
১১) "হে ১ (যুধিষ্ঠির ) দস্থার] তাদের ভয়ানক কাজের. জন্য" 
খুব সহজেই সৈন্ত সংগ্রহ করতে..পারে। দস্্য কায়ব্যের ঘটনা থেকে 
আমরা' জানতে পারি যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কাব্য কয়েক হাজার 
দন্থ্য সংগ্রহ করেছিল। “বহ্নি ,চ .সহভ্রানি গ্রামনীত্বেহভিবব্রিরে 1৮" 
(১২/১৩১৭৩*) বহু সহশ্র দস্যু তাকে নিজেদের নেতা স্বীকার করেছিল 
এই সব দক্থ্যদের অধিকাংশই ছিল উচ্ছকুল সন্ভৃত.. বেদক্ঞ ব্রাহ্মণদের দরিদ্র 
পুত্ররা । .গৌঁতমের. ঘটনাই তাঁর প্রমাণ! গৌত্মের বেদপারদর্শী বংশ 
সমগ্র মধ্যদেশে বিখ্যাত. ছিল, '“মধ্যদেশ পরিজ্ঞাতো দস্থ্যভাবং গতং কথম্‌।” 
ম্ধ্যদেশ-বিখ্যাত ‘বংশের হয়েও.কি করে দস্থযবৃত্তি করছিল। এর কারণ 
হিসাবে গৌতম, নিজেই স্বীকার করেছিল' যে 'সে দরিদ্র, “নির্ধনোহস্মি---” 
(১২১৬৩৪৯ ) | "কিন্তু বেদজ্ঞ বংশোভূত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ দক্াবৃততি আরস্ত 
করবার পূর্বে অন্ত দস্ত্যয আর অনার্ধযদের কাছ থেকে যে সাহায/ আর 
"সহানুভূতি: পেয়েছিল, ধনাঢ্য বেদক্ঞ শ্রেণী তার কণামাত্রও তাকে দেয় নি। 
তারা তাকে: দ্বপাভরেই ত্যাগ করেছিল (১২/১৬৩৫১)। দরিদ্র ব্রাহ্মণদের 
প্রতি.ধনাচ্য ব্রাহ্মণ' শ্রেণীর কোন. সহানুভূতিই ছিল না। দরিদ্র 'দ্রোণের 
জীবনই এর বড় প্রমাণ। জ্রোণ  বেদপারদর্শী ছিলেন না, আর' এজন্যই 
অর্থপ্রার্থী হলেও ধ্নাচ্য পরশুরাম তাকে প্রত্যাখ্যান. করেছিলেন । 

*বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যজ্ঞে যে সব বহুমূল? দ্রব্যাদি দান রূপে লাভ 
করত তা'লুষ্ঠন করাই এই দস্াদের' প্রধান লক্ষ্য ছিলু। . বেদজ্ঞ সম্প্রদায় 
এই: সব..দব্যাদি নিজেদের, ভোগে নিয়োজিত. না. করে, তা দিয়ে ব্যবসা 


৯২ | প্রবন্ধ পত্রিকা 
করত, এ কথা আমর! রাজা পুণগুরীকের যজ্ঞের ঘটনা, থেকে জানতে 
পারি! (৫1১৯০।৭-১২) তাই তাদের ব্যবসায়ে বাধা পড়ায়” এই বেদজ্ঞ 
ব্ৰাহ্মন সমাজ এই সব দহ্যদ্ের'. উপর বিশেষ ভাবেই খড়ণহস্ত ছিল! 
মহাভারত ত এদের বিরুদ্ধে একেবারে জিহাদ ঘোষণা করেছেন । 'কিন্তু এই 
| সব দহ্যরা কি বাস্তবিকই নীচ ছিল? কিন্তু শান্তি পর্বে ৰণিত এদের চিত - 
থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই মনে হয় সেখানে বলা হয়েছে: এ 
অধুধ্যমানস্ত বধো.দারামর্বঃ কৃতদ্রতা | | 1765 
ব্ৰহ্মবিত্তন্ত চাঁদানং নিঃশেষকরণং তথা ॥ +১২/১২৯।১৬ | ১৯ 
ঘ্থিয়া মোষঃ পতিস্থানং দন্যান্বেদিগহিতম্‌ ৷ ্‌ | 
সংশ্লেষঞ্ণ পরস্ত্রীভিরদন্যরেতানি বজ্জয়েং ॥ ১২১২৯1১৭ 
যে যুদ্ধ করতে চায়' না তাকে বধ কর! বা তার সঙ্ষে যুদ্ধ, কৃতদ্বতা। 
ব্রাহ্মণদের একেবারে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে, লুঠন' করা, স্ত্রী চুরি করা, বলপূর্বক : 
পরস্ত্রীর পতির স্থান অধিকার করা, পরস্ত্রীকে আলিঙ্গন-_-এই- কাজগুলিকে 
স্থারাও অত্যন্ত দ্বণা করে। আর এ 'জন্তই সমাজের জনসাধারণ এদের 
শ্রদ্ধার চোখেই দেখতে আরম্ভ করেছিল। তারা এদের অনুরক্ত হয়েছিল । 
“অনুরজ্যত্তি ভূতানি সমর্য্যাদেষু দস্যু 1”, (১২/৯২৯/১৫) যে বোদজ্ঞ শ্রেণী : 
ক্ষতরিয়দের' হত্যা করে, তাদের বিধরা স্ত্রীদের ., ধর্ষশ করতে লঙ্জিত হত 
“মি, তাদের. তুলনায় এই সব 'স্বণিত’ দস্থাদের চারিত্রিক পবিত্রতা নিশ্চয়ই 
প্রশংসার যোগ্য, যে শ্রেণী দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৌতমকে এক কপর্দক দিয়েও 
সাহায্য করতে প্রস্তুত হয় নি” তাদেরও সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে অপহরণ না. 
করা এই দক্থ্যদের মানবতাই প্রকাশ. করে । . . সু 
' কিন্ত এই সব দস্থ্যরা ছিল অত্যন্ত 'দরিদ্র। মহাভারত আমাদের 
এই সব দঙ্থাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু বলেছেন। . “পক্ক-শ্মশানা- 
দাদতে পিশাচাচ্চাপি দৈবতম্‌। তেষু কঃ সময়ং কুৰ্য্যাদজ্ঞেযু হৃতবৃদ্ধিষু 
(১২৷২৬১৷২২ ) দন্থ্যরা শ্মশান থেকে পক্ক অন্ন আর পিশাচের মত মড়া 
আর দেববিগ্রহ থেকেও (অন্ন বস্তু) .হরণ ,করে। এ সর মূর্থ আর 
। বুদ্ধিহীনদের কি করে' সদাচারী-কর! যায়? কিন্তু প্রশ্ন হল, এরা কি 
৷ শুধু মূর্থতার জন্যই এই স্থিত কাজ করত, না দারি্রের তাড়নায়? , যে. 
শ্রেণী কাৰ্য্য আর কারণের ডাইলেকটিক কল্পনা করতে পারে, দনাভ্যেতি 
কারণং কার্য্যং ন কার্য্যং কারণং তথা ॥?  (১২২*৮১১) কার্ধ্য থেকে কারণ 


& 


হিন্দুযুগে রাজা | ‘ | | ক" 
অভিন্ন নয়, আবার কারণ থেকে কার্য্যও অভিন্ন ঃ তাদের মুখে দরিদ্র" 
দহ্যদের এই কাজকে নিতান্তই নিরীহ মানুযের মত, “মূর্খতা” আর 'বুদ্ধিহীনতা 
বলাকে ভণ্ডামী ছাড়া আর কি বল! যেতে পারে? 
_ মন্তু এই সব দস্থ্যদের একটি আলাদা জাতি বলেই' বর্ণনা করেছেন । 
কিন্তু এই সব দ্বস্্যর! যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সন্তান মে কথা তিনি ভুলতে 
পারেন নি। “দুখবাহ্রুপজ্জানাং যা লোকে জায়তে রহিঃ। শ্রেচ্ছবাচশ্চার্য্য- 
বাচঃ সৰ্ব্বে তে দশ্তবঃ স্বতা? ॥ (মন্ত্র ১০1৪৫, শ্রষ্টার মুখ ও বাহু থেকে 
উৎপন্ন ব্রাহ্মণ আর 'ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যারা বাহুজাতি ভাবাপন্ন হয়, তারা 
আৰ্য্যভাষাই বলুক আর শ্লেচ্ছভাষাই বলুক, তাদের দশ্থ্য বলা হয়ে থাকে। 
খুব অল্প কয়েক শতাব্দীর মধেই, একমাত্র দারিদ্রের জন্যই ত্রার্গণ আর 
কষত্রিয়ের সন্তানরা দস্থ্য নামে একটি নৃতন জাতিরই হৃষ্ট করেছিল ।. একটা 
কথা আমাদের বিশেষভাবেই যনে রাখতে হবে ষে, মানুষ বাহ্জাতিভাবাপন্্ 
হত বৈদিক, অধ্যয়ন আর বৈদিক, সংস্কারের অভাবে, এ কথা মন্ত্র খুব স্পষ্ট 
ভাবেই বলেছেন। এরা পরে সবাই শূদ্র হয়েছিল। এ গিয়ে কিছু 
আলোচনা পূর্বে করেছি? (প্রবন্ধ পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮) 

রিচুয়ালিজমের যুগে আর্যদের ধাগ্সিক অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য 
হয়ে উঠেছিল । কর্মকাণ্ডের অনুসারে জন্ম থেকে মুত্যু পর্য্যন্ত যে সব 
অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন কর! হত, তা সম্পন্ন করা দরিদ্রের পক্ষে সম্ভব. ছিল না। 
মহাভারত বলেছেন, “জাতকশ্ম প্রভৃতস্ত কর্ম্মনাং দক্ষিণাবতান্‌। ক্রিয়া, 
স্তাদা সমাবৃত্তেরোচার্যো বেদপারগে ॥? (১২৷২৩১৷২ ) ব্রাহ্মণদের পক্ষে  বেদ- 
পারদর্শী আচার্যোর কাছ থেকে জাতকর্ম থেকে সমাবর্তন পর্য্যন্ত : সমস্ত 
ক্রিয়াণ্ড ল প্রচুর দক্ষিণা দিয়েই সম্পন্ন করতে হবে। সুতরাং দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের! শীঘ্রই ত্রা্দণত্ব হারিয়ে এ সব দস্থ্য আর শৃদ্র জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি 
করতে থাকে। পূর্বেই গোঁতমের ঘটনা উল্লেখ করেছি। 

দরিদ্রের এই বিক্ষোভকে রোধ করবার একমাত্র উপায় ছিল পাইকারী 
হারে হত্যা দগ্থ্যবধ ষজ্ঞ। আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রাজাদের ঠিক 
এই কাজ করতেই বিধান দিয়েছিলেন। “্তান্র শক্লোষি চেৎ সাধুন পরিত্রা” 
তুমহিংসয়া। কস্তচিন্ভুত ভব্যস্ত লাভেনাভ্তং তথা কুরু॥% (১২।২৬১২৩) 
আপনি যদি অহিংস উপায় দিয়ে দন্্দের শায়েস্তা করতে না. পারেন, তা 
হলে কৌন যজ্ঞ করে তাদের বধ করুন। মহাভারত তাই: বিধান দিয়েছেন' 
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যে ক্ষত্রিয় রাজার যুদ্ধ-থেকে পলায়ন করাকে ক্ষমা করা :যেতে পারে, কিন্ত 
দন্যতা রোধ না করা কোন মতেই ক্ষমাই নয় (১২)৫৯/১৯)। নিহনাং 
 সর্বতো দস্গান্ন রাজ্ঞো দস্যযু ক্ষমা ॥ (১২।+৩।) রাজা সব সময়েই দস্থ্যবধ 
করবেন, তাঁদের কোন: ক্রমেই ক্ষমা করবেন না! তার ফল বহু দরিদ্র. 
এই ধনাঢ্য শ্রেণীর ক্রোধে পতঙ্ের মত দগ্ধ হয়েছিল-_দোঁধী নির্দোষ 
নিধিচারে | -শুধু' তাই নয়, তাদের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারও এই বেদজ্ঞ সম্প্রদায়ের 
ক্রোধের ইন্ধন যুগয়েছিল--তাদেরও"হত্যা করা হত । -স্যপ্লিহস্তি বৈ রাজা 
ভূয়শো বাপ্যনাগসঃ। ভাৰ্য্যা মাতা পিতা পুত্ৰে হন্যতে : পুরুষেণ- তে ॥?! 
(১২২৬১।১০) অপরাধী না হলেও রাজা বনু দস্থ্যকে বধ করে. থাকেন, 
তাদের স্ত্রী, মাতা, পিতা, পুত্ররাও রাঁজপুরুষদের দ্বারা নিহত; হয়ে থাকে । 
পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্র যেমন রক্তের অভিযাঁনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি 
আমাদের দেশেও গণধর্মের বিরুদ্ধে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রক্তের 
লিখনে । তাই Marx বলেছেন) “Force is the midwife ‘of every 
society pregnant witha new one. It is itself an economic 
power. (Capital Vol I DP. 751) পূর্বেই উল্লেখ করেছি মাঙ্যের। 
ইতিহাসই হল শ্রেণী সংঘর্ষের ইতিহাস । পৃথিবীর কোন রং এ সংঘর্ষ 
থেকে রেহাই পায়নি। 

' কর্মকাণ্ডের যুগে ধনাঢ্য ব্রাঙ্গণেরা দরিদ্র আর সেই রি পতিতদের 
অস্তরের' সঙ্গেই দ্বণা করত। “কচ্চিত্বাং নাবজানন্তি যৃষকাঃ পতিতং যথা? ॥ 
(২৫1৪৬) যাযকেরা যেমন পতিতকে স্বণী করে। তাই এ সব দরিদ্রদের 
হত্যা করবার ঢালোয়া হুকুম রাজাকে দ্বিতেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা। এর 
বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে উঠেছিল তাও আমরা মহাভারত থেকেই জানতে 
পারি। “বধদণ্ডেন তে ক্রেশ্ঠা ন পুরোহিত মংসদ্দি।৮ (১২২৬১/১৩) 
পুরোহিতের সভায় তাদের অর্থাৎ দস্যুদের বধদও দিয়ে কষ্ট দেওয়া 
উচিত নয় । এ সব কারণে বৈদিকষুগের যজ্ঞের যে বিকৃতরূপ ধনাঢ্য শ্রেণীর 
। হাতে রিচুয়ালিজমের যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা কল্পনা করা কিছুই কঠিন 
নয়। যজ্ঞে নিহত পশুদের আত্ম! মুক্তি পেয়ে আর স্বর্গলাভ করে হত্যা- 
কাঁরীকে ধন্যবাদ দিয়া থাকে নিশ্চয়ই “্যজ্ঞেমু পশবো ব্রহ্মণ, বধ্যন্তে সততং 
দ্বিজৈঃ। ফুবস্কতা -কিল- মন্্রশ্চে তেহপি শ্বরমবাপুবন্‌ ॥৮ (৩/১৭৬।১১) 
হে ব্ৰাহ্মণ !' ব্রাহ্মণের! যজ্ঞে সর্বদাই পণ্তবধ করে থাকেন, আর এই .পশুগুলি 


| 
i 


হিন্দুযুগে রাজ! | | ১ ৯, 


মন্ত্রের - দ্বারা সংস্কৃত হয়ে স্বর্গলাভ কলে থাকে"। একটা কথা আমাদের 
মনে রাখতে হবে যে, মানুষই হোক আর অন্ত প্রাণীই হোক, যাকেই যজে 
বধ করা হত তাকেই পশু বলা হত। কিন্তু এই সব মান্ুষ-পশুদের ও তাদের 
আতা'পিতা স্ত্রী পুত্ৰদের মুক্ত আত্মা যজ্ঞ সমর্থক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে স্বর্গ 
থেকে আশীর্বাদ করেছিল 'কিনা, তা' অবশ্য আমাদের জাঁনা নাই; কিন্ত 


, ধনাট্য শ্রেণী প্রতিঠিত আর বহু বিঘোয়ত বর্ণাশ্রম ধর্ম যে নিশ্চিতভাবেই এক 
বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছিল তাতে কোনই সন্দেহ নাই। এ যুগের 


শেষের দিকে বৃদ্ধ হিংসার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছিলেন তা কি এই 
যজ্জে নিহত মানুষ-পশুদের দুঃখে ? এ কথা কিন্তু ওঁতিহাসিকদের গবেষণার 
বিষয়, ঠিক এমনিই বামপন্থীদের বিরুদ্ধে আনীত নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
অভিযোগও গ্রতিহাসিক গবেষণার বিষয়। কারণ. নরমেধ্ষজ্ঞ যে বিশেষ 
ভাবেই পুণ্যকার্ধ্য-ছিল সে কথা মহাভারত মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন, 
«আষাটে মাসি দ্বাশ্যাং বাঁমনেতি চ পৃজয়ন্। নরমেধমবাপ্রোতি পুণ্যঞ্ 
লভতে মহৎ? ( ১৩/৯৬।১৭ ) আষাঢ়মাসে দিবারাত্র 'উপবাসী থাকবার পর - 
শুক দ্বাদশীতে বামনের পুজা করলে মানুষ নরমেধ্যজ্ঞের ফল পায় অর্থাৎ 
মহাপুণ্য লাভ করে। নিজের দোষগুলি পরের ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁকে দুর্নাম 
করতে ব্রাদ্মণের! সিদ্ধহস্ত ছিলেন-_এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করব | 
‘কিন্তু আমরা! যদি কল্পনা করি যে সে যুগে রাজশক্তি ব্রাহ্মণদের আওতা থেকে 
বাহিরে আসবার চেষ্টা করেছিল, তাহলে বোধ হয় খুবই অযৌক্তিক 
হবেনা। | 

রিচুয়ালিজমের যুগেই যজ্ঞ আর ব্রাহ্মণ প্রাধান্তের 'বিরোধিতা হয়েছিল! 
এ বিরোধ এসেছিল বিশেষভাবেই ক্ষত্রিয়ের দিক থেকে । রাজা জনমেজযর 
সর্পসত্রের বিরোধী ছিলেন, কারণ ভার পুরোহিত আর মন্ত্রীদের মন্ত্রী এ 
যজ্ঞে তাকে উৎসাহিত করতে পারে নি। কিন্তু যখন বাহির থেকে এসে 
“দবিজ্বশ্রেষ্ঠ” উতঙ্ক তীকে যথেষ্ট প্ররোচিত করেছিলেন তখনই তিনি বাধ্য হয়ে 
এ হত্যাকাণ্ডে সম্মত হয়েছিলেন ।: কিন্তু মহধি আস্তীকের ‘সহায়তা ও 
উৎসাহ পেয়ে তিনি-এ যজ্ঞ আনন্দের সঙ্গেই বন্ধ করেছিলেন । যে শিল্পী 
মহখি আস্তিককে সর্গ্জ্ঞ রোধ করবার জন্য সহায়তা করেছিল, রাজা 
'জনমেজয় তাকে প্রচুর ধনদান করেছিলেন, ( ১৫৩১২,১৩)। যজ্ঞের প্রতি 
'বাজাদের এই নিস্পহতার জন্ত কুলপতিরা নিজেরাই দীর্ঘকালব্যাঁপী 'যজ্ঞকর্ 
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অনুষ্ঠান করতেন। কুলপতি শৌনকের বার বৎসরব্যাপী যজ্ঞই .তার প্রকট 
উদাহরণ । (১1৪18) হারাগ্না সভ্যতাকে নষ্ট করে, ও প্রচুর ধন সম্পদ লুঠ 
করে বৈদিক রাজাদের পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান করবার 
সম্ভাবনা বুঝতে পারা যায় কিন্তু এযুগে ব্রাহ্মণদের ছারা অনুষ্ঠিত এই 
জীর্থকালব্যাপী যজ্ঞগুলির জ্ন্ত এই সব কুলপতিরা কি করে অর্থপংগ্রহ 
করতেন, তা নিশ্চিতভাবে জানবার আমাদের কোন উপায় নাই। তবে 
একথা নিশ্চিত যে, যে বর্ণ, অর্থ নৈতিক শ্রম থেকে যুক্ত ছিল, সে শ্রেণীর 
মানুষেরা এ অর্থ নিজেদের শ্রম দিয়ে উপার্জন করে নি; সমাজ থেকেই 
ভা বলাৎ গৃহীত হয়েছিল। সুতরাং ভোগ্যবস্বর উৎপাদনকারী বৈশ্য ও. 
শৃদ্রদের সঙ্গে এদের. বিরোধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক । 
সংগঠিতভাবে মিলিত বৈশ্য আর শূত্রদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিরোধ 
মহাভারতের যুগেই আরম্ত হয়েছিল ; যদিও বৈশ্য ও শূদ্রদের বিরোধিতা .. 
ছিল খুবই দুর্বল । পাওুরাঁজার শব হস্তিনাপুরে আনবার সময় মহাভারতের" ' 
লেখক ব্যাঁসদেব যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে একথাই বুঝতে পারা যায় 
যে বৈশ্য ও শূদ্ৰ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে একত্রিত 
হলেই সংঘর্ষের স্থষ্টি হত। কিন্তু ও দুঃখজনক ঘটনার সময় তা হয় নি, 
একথা বিশেষভাবেই বলা হয়েছে। মহাভারত লেখক বলেছেন, “ব্াহ্মণৈ 
সহনির্জগ মূ“ ব্রাহ্মণ'নাঞ্চ যোষিতঃ1৮, (১/১২০1২১) ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ 
রমশীরাও বাহির হয়েছিল। “তথা বিটশুদ্রসংঘানাং মহান ব্যতিকরোহভবৎ। 
ন কশ্চিদকরোদীর্বামভবন্‌ ধর্বুদ্ধয়ঃ+” ॥ (১/১২০।২১) তখন তাদের আর 
বৈশ্য শৃদ্রগণের ভীষণ ভীড় হয়েছিল (নীলকণ্ঠ বলেছেন' সংঘর্ষ) কিন্তু 
তারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা করে নি) সবাই ধর্মবুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছিল । কিন্তু 
শুধুমাত্র এই কারণেই আর্যদের সমাজে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়.নি। কারণ 
পরস্পরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ, বিরোধ এমন কি সংঘর্ষ ও সাময়িকভাবে 
অশান্তির স্থটি করলেও একটি বিপ্লব সংঘটিত: করতে পারে না। . প্রত্যেক 
সামাজিক বিপ্লবের একটি অর্থ নৈতিক ভিত্তি থাকে। তাই কর্মকাতীল্ন 
যুগের পর এঁতিহাসিক কালের .বৌদ্ধ রিপ্লবও একটা অর্থনৈতিক ভিত্তিকে. 
আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল ।. 
. প্রত্বতাত্বিকেরা বলেন যে মানুষের বাস্তব সভ্যতার সৃষ্টি করেছে লৌহ॥ 
লৌহ্যুগের পর থেকেই মানুষ সভ্যতার পথে অপ্রতিহতভাবেই এগিয়ে 
রঃ না 
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চাল সেনার আজও বিরাম নাই। এই প্রগতির প্রধান কারণ 'হল ঘে 
মানুষের দৈনন্দিন কাজে লোহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধাতু । ব্রোঞ্জযুগে মান্য একটি 
সভ্যতা গড়ে তুলেছিল নিশ্চয়ই, কিন্ত ব্ৰোঞ্জ যেমন লোহার মত কার্যকরী 
" নয়, তেমনি মিশ্র ধাতু সহজলভ্যও নয় । “ron on the other 
hand is one of the commonest elements in the earths. 
' crusts.» (Gordon Childe. What happened in History. 
০, 182) এরফলে ব্রোঞ্জ শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণীর জন্য" বিলাসের, বস্ত 
বা অস্ত্র নির্মাণেই ব্যবহৃত হত। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ ধাতুর ব্যবহার 
সম্ভব ছিল না। ূ 
কিন্তু লৌহের ব্যবহার এ অবস্থার সম্পূ্ণরূপেই. পরিবর্তন করে। 
7 Gordon Childe বলেছেন, “Cheap iron democratised 81001 
ture and industry and warfare too.” (ibid p. 183) লোহার 
উহার অবশ্য খুব পুরাকালেই .মান্গুষের জানা. ছিল. কিন্তু লোহাকে 
+ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবার জগ্য, তাঁকে গলিয়ে কাজে আর্নবার মত 
সহজ ও সলভ. উপায় মানুষের জানা ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দী খৃঃ পূঃ: 
এর ' কাছাকাছি 17$551595রাই সর্বপ্রথম মধ্য এশিয়ায় এই উপায়, 
উদ্ভাবন করেছিল। কিন্তু তারা এই উপায় বিশেষ ভাবেই গোপন রাখে ॥ 
এর ফলে এই ধাতুর ব্যাপক চলন, হতে আরো. কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত 
হয়। ১২৭* খৃঃ পূঃ এর পর লোহার -ব্যাপক প্রচলন পশ্চিমী এশিয়া», 
গ্রীস, ফিনিশিয়া প্রভৃতি দেশে আরম্ভ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ১০০০ খুঃ. 
পূঃ এর পরই, বরং আরো পরে লোহার. ব্যাপক চলন সম্ভব হয়।, 
“However, the use of iron in India, as elsewhere, became: 
common only gradually and it seems that it is only 
towards the 8th-7th century B. C, that its use .became. 
really widespread,” ( Chanana : Slavery in: Ancient India.. 
-'%, 24) ভারতে লোঁহের প্রচলন ঠিক কোন সময়.থেকে আরম্ভ হয়েছিল, 
তার কোন অকাট্য প্রমাণ না থাকলেও, একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা, 
চলে যে ১০০০ খৃঃ. পূঃ,এর কোন স্বাভাবিক স্তরেই লৌহের আবিস্কার 
হয় নি। “Ancient India”কে উদ্ধত করে 05877908: আরো বলেছেন, 
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৯৮ ৃ - প্রবন্ধ পত্রিকী 
Age ‘by the second: half of the 18th millennium টি, C.’ 
'কৌটিল্যের যুগেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিশাল ‘সংখ্যক সৈন্যদের সকলকে 
সম্পূর্ণপে লোহার অন্তরশস্ত দিয়ে সঙ্জিত কর! সম্ভব ছিল না, তাই কৌটিল্য , 
'লোহার সঙ্গে পাথরেরও উল্লেখ করেছেন। (অর্থশান্র ২৯৮) fy 
লোহার ব্যাপক চলন: প্রাগৈতিহাসিক যুগের ত্রাণ অধ্যুষিত 
বিচুয়ালিজমেব যুগকে “শেষ করে। লোহার কুডুল আর. লাঙ্গলের ফাল 
দিয়ে 'জক্কল/ পরিফার করে, নূতন: নৃতন ক্রষিষোগ্য ভূমি ভূমি আয়ভে আন 
যেমন এককও “দরিদ্র কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, ঠিক তেমনি সুলভ 
লোহার যন্ত্রপাতি সাধারণ শিল্পীকে রাজা, ধনী আর অভিজাত শ্রেণীর 
আওতা থেকে মুক্ত করে। তাকে স্বাধীন জীবন যাপনে বহুলাংশে সাহায্যে 
/করেছিল। শুধু তাই নয় স্থলভ লোহার অস্ত্রশস্ত অভিজাত শ্রেণীর বিরোধীদের 
ক্ষমতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিল। এর ফলে আর্যদের সমাজে এক 
অর্থনৈতিক বিপ্লবের স্থষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ, বিশেষ করে খাগ্চোৎপাদন- 
পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, আর ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ 'করে। ! 
তার ফলে এক নূতন শ্রেণী সমাজে জন্মগ্রহণ করে_-বণিক শ্রেণী। কিন্ত 
এই নূতন বণিক সম্প্রদায়কে প্রাগৈতিহাসিক বৈদিক বা রিচুয়ালিজম যুগের 
বৈশ্যদের সঙ্গে সম পর্যায়ের মনে করা - নিশ্চয়ই ভুল: হবে। মহাভারত 
বলছেন, “তত্র বেদবিদঃ প্রাজ্ঞো গাভীর্যে সাগরোপমাঃ। কষ্ভাদিঘভবন 
সক্তা মূর্ণা শ্রাদ্ধান্তভুঞ্রত 1? (১২৷২২৬৷১৭ ) তখন বেদজ্ঞ ্রাঙ্গণেরা, বীর! 
প্রাজ্ঞ ছিলেন, আর বাদের গাভীর্ধ্য সমুদ্রের মত ছিল, তারা কৃষি প্রভৃতি. 
কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হতে লাগলেন, আর মূর্থর! শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করতে থাকল। 
আসলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ধারাই সাংসারিক ব্যাপারে বুদ্ধিমান 
“ছিল, তারাই. এই অর্থ নৈতিক: সুবিধা আর সুযোগ থেকে লাভবান হবার 
চেষ্টা: করেছিল । -তাই 'আধ্যদের সমাজে শক্তির ভারসাম্যের ভিতরও 
এক পরিরর্ভন.ঘটে | . টু 
এ চে রি ECE 
ভোগ্যবস্তর উৎপাদনে কোনই অংশ গ্রহণ করত না। ব্যবসা বাণিজ্যের 
প্রসারের ফলে এদের কার্ধ্যক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত, কোন একটি 'মাত্র বদতির 
.ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাই এই শ্রেণীর আধিক সম্পদের পরিমাণ ঠিক 
ভাবে ঠাওরানও সহজ ছিল “না, আর এই জন্তই এদের-সম্পূ্ণরপে আয়ত্তে 
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আনা কঠিন ছিল ৷, ইতিহাঁসই প্রমাণ করে. যে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ah 
ও জৈনধর্ম প্রচারে এরাই ক্রিয়াশীল ভাবে. অংশ গ্রহণ -করেছিল। - 
সামাজিক. ও রাজনৈতিক পরিবেশে. বুদ্ধের বাণী আঁর এই বণিক, a 
_সক্িয় কর্মতৎপরতা .সফল হয়েছিল, সে- পরিবেশ যে বুদ্ধের . জন্মের ' 
“বহু. পূর্ব থেকেই গড়তে আরম্ভ করেছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা খুবই স্বাভাবিক: 
এই. বণিক শ্রেণী ছিল সাধারণ,.ভাবেই যজ্ঞের, বিরোধী । এক অনিশ্চিত 
ও. কান্ননিক স্বর্গের .লোভে ভোগ্য বসন্তকে যজ্ঞে নষ্ট না. করে, তা থেকে 
॥ নিশ্চিতভাবে অর্থ উপার্জন করাই এরা শ্রেয় মনে :করেছিল। লোঁহের' 
ব্যাপক প্রচলনের ফলে কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য আর শিল্পক্লার যে অভূতপূর্ব 
উন্নতি হয়েছিল, তার স্রফল ভোগ করা তখনই সম্ভব ছিল, যখন সমাজের 
ভিতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্টিত.হতে পারে৷ তাই. এই নূতন ধনিক শ্রেণী বেদক্ত. 
ব্ৰাহ্মণ নেতৃত্বের ( hegemony ) বিরোধিতা করে !.. ন ‘ও’ মহাবীর ছিলেন 
-এদেরই মুখপান্র। ্ 
৬. এই নৃতন ধনিক শ্রেণী ছাড়া সমাজের সাধারণ মানুষও ত্রা্মণদের 
আভিজাত্য শাসন .থেকে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল. সমাজ থেকে. অন্তায়,' 
অত্যাচার আর ভণ্ডামী' একমাত্র একনায়কত্বই দূর করত পারবে। তাই 
রাজশক্তিকে বাস্তবিক ভাবে. শক্তিশালী করা শুধুমাত্র এই. নূতন: “বণিক 
শ্রেণীর স্বার্থেই নয়, বরং জনসাধারণের ‘পক্ষেও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে। 
রাজাকে শক্তিশালী করা বামপন্থীদের নিজেদের স্বার্থেও প্রয়োজন-ছিল: 
a নির্মম ভাবে নির্যাতন, আর. হত্যা তখনই রোধ করা সম্ভব 
ছিল যখন রাজাদের এই যজ্ঞ. সমর্থক শ্রেণীর আওতা “থেকে মুক্ত করা; 
যেতে পাঁরে। তাই বামপন্থীরা রাজাকে ঈশ্বর বলে.ঘোষণা করতে থাকে ।, 
“ধ্বস্ততঃ বিশ্বজগতের. সুষ্টিকর্তা বা শাজনকর্তা রূরে ঈশ্বর,.বলিয়া কাহারও 
অস্তিত্ব, নাই । বাজাই- পরমেশ্বর--রাজ্যের- একমাত্র শাসক, সামাজিক 
| নিয়ন্ত্রণকারী. ও চূড়ান্ত, বিচারক ।৮ (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শনের ইতিহাস পৃঃ ১৪৯) কৌটিল্যের অর্থশান্্রে আমরা দেখিতে .পাই 
যে এই সব বামপন্থীরা সমাজে আবার প্রতিষ্ঠা. লাভ করেছিল ।..(.কৌ ১1১৯) ' 
. কিন্তু সমাজের ভিতর ধনী ব্রাহ্মণদের-ও যথেষ্ট ...সংখ্যক. সমর্থক থাকা 
স্থুবই স্বাভাবিক । . সুতরাং তারা ফে. সহজে ক্ষমতা. হস্তান্তরিত, করেছিল; 
কতা সনে হয়. না। তাই আধ্যদের. সমাজ আবার এক রক্তকরী বিপ্ররের 
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সন্মুখীন হয় ॥ এরূপ বিপ্বব কি সংঘটিত হয়েছিল? মহাভারতের কতকগুলি 
শ্লোক থেকে এই সন্দেহই ঘনীভূত হুয়। 

শাস্তিপর্বের ৭৯ অধ্যয়ে এলা আর মহধি কশ্তপের, একটি কথোপকথন, 
বর্নিত হয়েছে। এঁলা কশ্যপকে রুদ্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উত্তরে কশ্যপ”. 
বলেন, “পাপৈঃ পাপক্রিয়মাণেহতিবেলং ততো করুদ্রো জায়তে দেব এষঃ। 
পাপৈঃ পাপোঃ সংজয়স্তি রুদ্রং ততঃ সর্বান্‌ সাধ্ব-সাধূন'হিনস্তি 1? (১২. 
৭১১৯) পাপাত্মার! অত্যন্ত পাপ করতে থাকলেই রুদ্রদ্েক . জন্ম : গ্রহণ" . 
করেন; তাই পাঁপাত্বাদ্বের পাপ থেকেই রুদ্রদেবের' জন্ম হয়ে: থাকে; 
আর তিনি সাধু আর অসাধু সকল লোককেই হত্যা করে থাকেন। 
এখানে আর গীতায় বর্ণিত প্পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশীয় চ ছুষ্কতাম” 
(গীতা ৪৮) সাধুদিগের রক্ষা আর দুষ্টের বিনাশ নয়, এখানে সবাই,“ 
সাধু আর অসাধু, পাপী আর পুণ্যাত্বার হত্যার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে ।, 
কর্মফল হিসাবে পাঁপীরাই নিজেদের পাপের জন্য নিহত হতে পারে, এটাই-. 
কর্মফল হিনাবে স্বাভাবিক ; কিন্তু . ব্যাপকভাবে সাধু লোকদের হত্যা এমন: / 
এক সামাজিক পরিস্থিতির বর্ণনা করছে যাকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে বিপ্লব" 
ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না॥ 

কশ্যপ আরো বলেছেন, «আত্মা রুদ্রো জায়তে মাঁনবানাঁং স্বং স্বং দেহং 
পরদেহঞ্চ হস্তি। . বাতোৎপাতৈঃ সদবশং রুদ্রমাহদেবং জীমূতৈ সদৃশ রপমন্ত ৮" 
(১৭১২১) রুদ্র সকলের হৃদয়েই আত্মারপে বর্তমান আছেন, এবং” 
তিনি নিজের নিজের আর অপরের দেহ বিনাশ করেন! ঘূর্ণিবাযুর মতই: 
তার উৎপাত আর গমন, আর তার রূপ জলপূর্ণ মেঘের মত, অর্থাৎ. 
কাল। কাব্যের ভাষা ছেড়ে দিয়ে শ্লোকটি বিশ্লেষণ করলেই, দেখতে 
পাওয়া যাবে যে, কোন কারণে মানুষের হৃদয়ের পুন্তীভূত ক্রোধ আত্ম 
প্রকাশ করে এক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। এই হত্যাকাণ্ড হয়েছিল 
ঝড়ের বেগে' আর তা ছিল নির্মম। এই হত্যাকাণ্ডে কেউই বা” 
পড়েনি। 

কশ্যপ আরো বলেছেন, “্যথৈক গেহে- জাত বেদাঃ প্রদীপ্ত রং শ্রামং 
দহতে চত্বরংবা। বিমোহনং কুরুতে দেব এষঃ ততং সৰ্বং স্পৃশ্ততে পুণ্য 
পাপৈঃ ॥” (১২৷৭১৷২৩) আগুন যেমন একটি গৃহে প্রজলিত হয়ে সেই 
' গৃহ আর সমগ্র গ্রামকে দগ্ধ করে, কুদ্রদেবও তেমনি সকলের মোহ উৎপাদন, 
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-করেন, অর্থাৎ তিনি একটি প্রাণী থেকে উৎপন্ন হয়ে সকলকেই দগ্ধ করেন, ' 


“আর তা থেকেই পাপ ও পুণ্যের সম্বন্ধ হয়ে থাকে । 
"_ এই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শ্লোক থেকে আমরা কি সারাংশ পাই? 
সমাজের, ভিতর কোন একটি বিস্ফোটকারী অবস্থার সথষ্টি হলে, সকলের 
হ্বদুয়েই ক্রোধ সঞ্চিত হয়ে, কোন একটি মাত্র প্রাণীকে বা ঘটনাকে উপলক্ষ 
করে, সেই ক্রোধ আত্ম প্রকাশ করে থাকে, আর দাবাগ্নির মত সমগ্র 
সমাজকেই .অভিভূত করে। একটু চিন্তা করলেই সহজে বুঝতে পারা যাবে : 
যে এক রক্তক্ষয়ী সামাজিক বিপ্লবেরই কথা এখানে বলা হয়েছে। 
পৃথিবীর মধ্যে যেখানেই রক্তক্ষয়ী রিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সেখানে কখনও 
'কোন, বিশেষ যোজন! হিসাবে তা সংঘটিত হয় নি। একটা জামানত 
ঘটনাকে আশ্রয় করেই বিপ্লব হয়ে থাকে, শুধু প্রয়োজন বিক্ফোটকারী 
" "পরিস্থিতির । ফরাসী বিপ্লব, রুশের বিপ্লব, ভারতের তথাকথিত সিপাহী 
বিদ্রোহ, ন কৃষক বিদ্রোহই তার প্রকুষ্ট উদ্দাহরণ । | 
তবে এ কথা নিশ্চিত যে আর্ধ্দের সমাঁজে এঁতিহাসিক সময়ের ঠিক 
প্রাক্কালে, এরূপ রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, 
রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ প্রাধান্থ শেষ হয়ে পুনরায় ক্ষত্রিয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। কারণ মন্থকে উদ্ধত করে মহাভারত বলেছেন, “দশ শ্রোত্রিয় 
-সমো রাজা ইত্যেবং মন্থ্রব্রবীৎ।৮ (১৩৬৩১) মনু বলেছেন যে রাজা 
দশজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সমান। তাই শাস্তিপর্বেই স্বীকার কর! হয়েছে, 
“ইমাঃ প্রজাঃ ক্ষত্রিয়াণাং রাজ্যভোগশ্চ ভারত! ধনং হি. ক্ষত্রিয়সৈব 
দ্বিতীয়স্তন বিদ্যতে ॥৮ (১২৷১৩২৷৩) হে যুধিষ্ঠির, এই প্রজা ক্ষত্রিয়দের, 
এই রাজ্য ভোগ ক্ষত্রিয়দের, এই ধন ক্ষত্রিয়দের, অন্ত কাহারও এইগুলি নয় । 
এ জস্বন্ধে "মহাভারতের বনপর্বে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। মহৰি 
ার্কতেয় যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি আমার কাছে ব্রাহ্মণদের গুরুতর” ভাগ্যের 
'কথা শুন (৩১৫৬।৯) বৈশ্য রাজার_অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘটনায় রাজাকে সম্বোধন 
করে মহধি অত্রি বলেছিলেন যে ‘হে রাজন, আপনিই জগ্রতের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ (৩১৫৬।১৩)। কথাটি অন্ত একজন মহথি গৌঁতমের, মনঃপুত' 
হয় নি, তাই তিনি অত্রির কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তখন মহখি অত্রি 
“তাকে বুঝিয়ে বলেন যে আপনি ভ্রমে পতিত হয়েছেন, আপনার কোন 
জ্ঞান নাই((৩)১৫৬৯৬)। তখন এই ছুই মহধির মধ্যে. তুমুল কলহ হয়ঃ 
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আর ওঁ যজ্ঞের অন্তান্য ঝধিরাও. এই কলহে যোগদান করেন। শেষ অবঞ্চি 
নিষ্পভির জন্য তাঁর! সকলে মিলিত হয়ে' সনৎকুমারের কাছে গিয়ে হাজির 
হন। (৩৷১৫৬৷২৩) তখন সনংকুমার এই বিবাদের নিষ্পত্তি করে বলেছিলেন, | 
“রাজা বৈ প্রথিতো ধর্মঃ প্রজানাম পতিরেব চ। স এব শত্রঃ শুক্রশ্চ 
সধাতা চ বৃহম্পতিঃ৮.॥ (১৫৬২৭) রাজা ধর্ম আর প্রজাপতি । রাজাই 
ইন্দ্র, শুক্র, ধাতা আর বৃহস্পতি। “পুরাযোনিযুধাজিচ্চ অভয়! দ্বিতীয়ে। 
ভবঃ] দ্বর্নেতা সহজিদক্ররিতি রাজাভিষীয়তে” ॥ (৩/১৫৬।২৯) রাজা ব্রহ্মা 
যুধাজিৎ অর্থাৎ ইন্দ্র, অভয়দান হেতু শিব, আর বক্র অর্থাৎ বিষ্ণু। 

_. গণযুগে” লৌকপ্রিয় রাজা নহুষকে রাজ্যচ্যুত বা স্বর্গচ্যুত করতে বহু 
ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল। অবশ্য এ ষড়যন্ত্র করেছিলেন দেনতারা। 
নিজেই । বহু উৎকোচ দিয়েই ইন্দ্র কয়েকজন লোকপাঁলকে এ হীন কার্য্যে 
সম্মত করাতে সমর্থ হয়েছিলেন. ( উদ্যোগ পর্ব--যোঁড়শ অধ্যয় ) ত্রাঙ্গণেরাও, 
এ ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন । কিন্ত রিচুয়ালিজম যুগের শেষে রাজশক্তি ' 
খোলাখুলি ভাবেই ত্রাঙ্দণদের অপমানিত করতে মোটেই দ্বিধা করেনি। A 
“অথ ব্ৰাহ্মণে! বৃষদূর্ভ সকাশং গত্বাহশ্বসহত্রমযাচত। (৩১৬৩৬) স রাজা 
তং কশেনাতাডূয়ৎ” ॥ (৩১৬৩৭) ব্রাহ্মণ বৃষদর্ভ রাজার কাছে গিয়া এক 
সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করেছিলেন, আর রাজা তাঁকে কশাঘাত করেছিলেন । 
ব্রাহ্মণও অবশ্য কশাঘাত লাভ করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে মোটেই দ্বিধা করেন: 
নি। কিন্তু যুগধর্মের অনুসারে প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করায় বোধ হয় তীর' 
মনে ছুঃখ হয়ছিল, তাই. তিনি পরের দিন তাঁকে ডেকে কিছু অর্থ দিয়ে-- 
ছিলেন। আর ব্রাহ্মণ ও সন্তুষ্ট হয়ে গৃহে গমন করেছিল। রাজা! 
বলেছিলেন, “যো হণ্যতে কশয়া কথং মোঘং ক্ষেপণং তন্ত স্তাৎ” ॥ 
(৩।১৬৬।১১) যাঁকে কশাঁঘাত করা হয় তাকে আর কি করে দূর করে দেওয়া 
চলে। এর পর থেকে ব্রাহ্মণের! হীন চাটুকার হিসাবেই জীবন যাপন 
করতে থাকে । তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে রাজাদের দয়া আর অনুগ্রহের 
,উপর | এই অন্ুগ্রহকে সম্বল করেই তারা রাজাকে স্কেচ্ছাচারী করতে 
সাহায্য করতে থাকে। তবে ব্রাহ্মণদের ভাগ্য নিয়ে এখানে আর আলোচনা! 
করবার প্রয়োজন নাই। তার! সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহ” 
চি 


গণযুগের পর শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বাঁজশক্তিকে সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হতে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছিল । এই যুগই 'ছিল দাঁসযুগ | 
গণযুগের পর যে ধনিক শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁকে ,উৎখাত করে 
.লৌহ্যুগের নূতন ধনিক শ্রেণী নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। এদের সহায় 
ছিল সমাজের অন্তান্ত শ্রেণী যারা ব্ৰাহ্মণ্য যুগে বিশেষভাবেই নিপীড়িত 
হয়েছিল । এ সম্বন্ধে ভবিস্ততে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল । 


শেক্স্গীয়রের গল্প 
ll | লন মা 
'  শেক্সপীয়রের টিকা সভ্য পৃথিবীর, প্রায় অমস্ত' তাতেই 
অনুবাদিত হয়েছে। মানবমনের বিচিত্র -ক্রিয়াকলীপের রহস্তের প্রতি 
শেকৃসপীয়ারের সন্ধানী দৃষ্টি কতো! গভীর ছিল, তা ভার রচনাগুলি 'পাঠ 
করলে বুঝতে পারি। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে শেক্সপীয়রের 
' নাট্যগ্রন্থের সুক্ম "ও বিচিত্র কলাকৌশল অনুসরণ করা সর্বদা সম্ভব হয় না। 
এই অস্গবিধা. ইংরেজি-ভাষীদের কাছে প্রথম থেকেই অনুভূত হচ্ছিল! 
ইংরেজী ১৮০৭ সনে চার্লস ল্যাম্‌ ও মেরী ল্যাম্‌ শেকৃসপীয়রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 
থেকে ২০ খানি নাটকের সরল ও সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন 

' দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না সত্য,-কিস্ত ইংরেজিতে ল্যাম্‌ ভাই- 

বোনের সংকলিত শেক্সপীয়রের গল্প বা, ল্যাম্স টেল্স ফ্রম শেকৃসপীয়র? 
সংকলনটি_-জনপ্রিক়তাঁয় ' হীন নয়। শেক্সগীয়রের নাট্যগ্রস্থাবলীর 
পাশাপাশি ল্যাধ্র সংকলনটির নামও উচ্চারিত হয়ে আসছে । স্কুল-কলেজের 
ছাত্র, শিক্ষিত ও বয়স্করা ল্যাম্‌-এর সংকলনটিকে প্রীতির চোখে দেখে থাকেন। 
ল্যাম্-এর সংকলন ক খণ্ডে প্রকাশিত, সহজে বহনযোগ্য, এবং দামে 
'সস্তা। আর এর প্রধান আকর্ষণ, শেকৃসপীয়রের নাটকের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি 

“ বজায় রেখে জটিলতা বর্জন করে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের জন্তে সরল গদ্ছে 
সংক্ষিপ্ত রূপে লিখিত। আমার মতে, ল্যাম্স টেল্স ফ্রম শেকৃসপীয়র” 
'শেক্সপীয়র-নাট্য সাহিত্যের প্রবেশিকাম্বরপ । 

'ল্যামভাইবোনের .শেকৃসপীয়রের গল্প সংকলনটির উৎপত্তির গোড়ার 
॥"কথা,_তথা ল্যাম্‌ ভাইবোনের জীবনকথাও খুব বিচিত্র এবং তা মনে 
গভীর রেখাগাত করে। চার্লস. ল্যাম্-এর জন্ম হয় ইংরেজি ১৭৭€ 

সনে। তার বাবা কাজ করতেন 'স্তাযুয়েল সন্ট-এর অধীনে। ১৭৯২ ' 
: সনে স্তামুয়েলের মৃত্যুর পর লাষ্‌-পরিবার খুবই সংকটে পড়লো। ল্যাম্‌ 
তার বাবার দিয়োগরারী এই স্ত্যামুয়েলের: চেষ্টায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে . 
৫ এপ্রিল ১৭৯২ তারিখে চাকুরিতে ঢুকলেন। কয়েক বছর পর--১৯৬ 





টি | | প্রবন্ধ পত্ৰিকা! 
সনের ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখের একটি ভা ল্যাম-এর জীবনের গতি 
বদলে গেল। ল্যাম-এর বোন মেরির আচরণ বরাবরই একটু অস্বাভাবিক 
ছিল। হঠাৎ একদিন অর্থাৎ ওই ২২এ সেপ্টেম্বর ১৭৯৬ তারিখে মেরি 
অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে এবং তার মাকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত 
করে-_ফলে মার মৃত্যু হোল। মেরিকে পাগল বলে সাব্যস্ত করা হোল 
এবং তাকে উন্মাদ আশ্রমে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু স্েহপ্রবণ 
ভাই চার্লস' ল্যাম্‌ তখন বোনের সর্বপ্রকার দায়িত্ব নিলেন, এবং তাকে 
স্বস্থ করে তোলবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। তখন থেকেই ১৮৩৪ সনে 
সৃত্যুর দিন পর্যন্ত ল্যাম্‌-এর প্রথম এবং প্রধান ' চিন্তা ছিলো বোনের আরোগ্য 
'€ কল্যাণ-কামন1।--চার্লস ল্যামএর এই বোন মেরী আযান ল্যাম্ই 
“টেল্স ফ্রম শেকৃসপীয়রঃএর গোড়াপত্তন করেন। মেরি ল্যা্-এর জন্ম হয় 
১৭৬৪ সনে। ১৭৬৪ সনে জন্মের দীর্ঘ ৪২ বছর পরে ১৮০৬ সনে মেরি, 
“টেল্স ফ্রম শেকৃসপীয়র” বা শেকৃপপীয়রের নাটকের গল্প সংকলনের কাজে 
হাত দেন। এই কাজই মেরির সাহিত্যে প্রথম হাতে খড়ি। ১৮০০ সনে 
সুস্থ হওয়া অবধি মেরি তার ভাই চার্লসের মৃত্যু [১৮৩৪] পর্যন্ত তার সঙ্গেই 
সাহিত্যজীবন কাটিয়েছেন নানান দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে । অবশেষে মেরির 
স্বত্যু হয় ১৮৪৭ সনে । 
শেক্সপীয়রের ২* খানি নাটকের গল্পের মধ্যে একা মেরি আযান লিখেছেন 
১৪টি ; বাকি মাত্র ৬টি লিখেছেন চার্লস ল্যাম্‌ । কমেডি. অংশের গন্পগুলি 
এবং “পেরিক্লিস” লিখেছেন মেরি, এবং চার্লস লিখেছেন ট্রাজেডি গল্পগুলি। 
ল্যাম্ব-ভাইবোন সংকলিত শেকৃসগীয়রের গল্পসংগ্রহের অন্তর্গত ২০টি 
গল্পের তালিকা! এই রকম £-- . 

১. কমেডি. অব এরর । ২. টেমপেস্ট। ৩. ওথেলো। ৪. উইনটার্স 
টেল। ৫. মাচ আযাঁডো আযাবাউট নাথিং। ৬. টেমিং অব দি শ্রু। 
৭, হ্যামলেট । ৮, অল্স ওয়েল গ্াট এওডম্‌ ওয়েল। ৯. কিং লিয়ার। 
১০. মারচেন্ট অব ভেনিস। ৯১১. টু জেন্টলমেন অব ভেরোনা। 
১২. মেজার ফর মেজার। ১৩. আজ ইউ লাইক ইট। ১৪. টিমনস 
অব এথেল। ১৫. মিডসামার নাইটস ড্রিম । ১৬. পেরিক্লিস। 
১৭, রোমিও আ্যাগ জুলিয়েট । ১৮. সিশ্বেলিন। ১৯. ম্যাকৃবেথ ॥ 
২০, টুয়েলফথ নাইট। 


AT 


েক্সপীয়ারের গন Yt | ১-৫ 


: বাংলাদেশেও শেকৃসপীয়র-চর্চার ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখতে পাচ্ছি 
ল্যাম-এর সংকলনটিই বাঙ্গালী অন্থবাদকের- কাছে' ভূমিকাস্বরূপ-। “ভারনা- 
বকিউলার লিটারেচার সোসাইটি” বা বঙ্গভাষাহ্বাদক সমাজের তত্বাবধানে, 
বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ ইউরোপীয়ান ডক্টর রোয়ার “ল্যাম*স টেল্স ক্রম 
-শেকৃসপীয়ার” সংকলনটির : বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন ইংরেজি ১৫৮ 
‘সনের শেষ দিকে। ইংরেজি ১৮৫০. সনের ' ২৮এ- ডিসেম্বর তারিখের 
“সত্যপ্রদীপ? নামক. বাংলা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই সংবাদ আমরা 
জানতে পারি ; অন্ুবাদটি এখনও দেখবার স্যোগ পাওয়া যায়নি ১75 

| সং 
_. ডক্টর রোয়ার সাহেবের পর শেক্সপীয়র চর্চার ইতিহাসে আর ধারা 
"ল্যাবের সংকলনটির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, বা অন্বাদকালে: ল্যাম্‌-এর 
-অন্ণুহ্থত পদ্ধতির দ্বারা অংশত বা পুরোপুরি প্রভাবিত হয়েছিলেন-_তীদের 


| অধ্যে আছেন £ 


যছুগোপাল চট্রোপাধ্যায়-+১৮৮৭ ; মুকতারাম.” বিদ্ভাবাগীশ-_-১৯১১ ; 
সতাশচন্্র সেন ও শিশিরকুমার নিয়োগী--১৯২১$'শিশিরকুমার নিয়োগ 
১৯৩৬ ; নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত--১৯৪২ ; বিমল দত্ত--১৯৪:৫; খগেন নাথ - 
-মিত্র--১৯৫৬ ; নৃপেন্রকঞ্চ চট্টোপাধ্যায় [ প্রকাশকাল অজ্ঞাত ] প্রভৃতি । J 
এছাড়া, যাঁরা ল্যাম্এর সংকলনটির অবিকল বা পুরোপুরি অনুবাদ 
করেন নি, কেবলমাত্র গল্পাকাঁরে বা উপন্তাসাকারে গন্ধে সার সংকলন 
করেছেন, তারাও প্রয়োজনবোধে মূল শেকৃসপীয়রের রচনার! সঙ্গে ল্যাম্-এর 
ব্যাখ্যার অন্কুসরণ করেছেন। (এই রকম অন্ুবাদকদের .মধ্যে আছেন 
'শেকৃসপীয়রের প্রায় সমগ্র রচনাব্লীর অন্থুবাদক- হাঁরাণচন্ত্র.রক্ষিত দাঁস। 
এছাড়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় ১৮৮০-৮১ সনের জন্তে এনট্রান্স বা 


: প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকরূপেও ল্যাম্বের সংকলনটি নির্বাচিত করেন। 
-কলিকাতার জে, এন, ঘোষ আও কোম্পানি ১৮৭৯ সনে ল্যাম্বের 


ন্সংকলনটি প্রকাশ করেন। 

_অনুবার্দ প্রসঙ্গ ॥ ' ডক্টর রোয়ার সাহেবের অমুবাদ দেখবার স্থযোগ 
হয় নি॥ যদুগোপাল 'চট্রোপাধ্যায় এবং মুক্তারাম বিদ্াবাগিশের ‘অনুবাদের 
ভাষা সাধু ও সংস্কত-ঘে'বা; বাক্যরীতি ও প্রয়োগরীতি ইংরেজি-ঘেঁষা । 
খদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের অন্ুবাদ-সংকলনের দ্বিতীয় ভাগ দেখবার সুযোগ 
পাই নি। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের গ্রস্থাবলী প্রথম খণ্ডে ৯খানি নাটকের 


ঠা 


১০৬ - -. প্রবন্ধ পত্ৰিকা" 


গল্প ॥ মৃক্তারাম বিগ্যাবাগীশের অনার ল্যাম*এর সংকলনটির ' পূর্ণাঙ্গ 'অন্বাদ | 


‘মোট ২*খানি নাটকের, গল্পযুক্ত ॥ সতীশচন্দ্র সেন ৪খানি ও শিশিরকুমীর 
নিয়োগী ৫খানি নাটকের ন্যাম্‌-এর আংশিক অনুবাদ করেছেন। কিন্ত 


এঁদের অন্থ্বাঁদের ভাষা সাধু হোলেও চলিত বাংলার মতো স্বচ্ছন্দ. ও. 


সহজবোধ্য ॥ নলিনীভূষণ দাশগুপ্তর অনুবাদের ভাষাও সাধু; কিন্তু মোটামুটি 


স্বচ্ছন্দ অনুবাদ । মোট ৯ধাঁনি নাটকের গল্প, এবং “কবি-পরিচয়” নামে 


একটি আঁলোচনা-প্রবন্ধ যুক্ত ॥ বিমল দত্তর অনুবাদ মোটামুটি ভালোই ।, 
৬থানি ট্রাজেডি ও ৭খানি.কমেডি--মোট ১৩খানি নাটকের গল্প আছে এই 
সংকলনে ॥ খগেন্দ্ৰনাথ মিত্রর অনুবাদ চলিত রাংলাঁয় লেখা বেশ ভালে! 
অন্থ্বাদ। মোট ৩খানি বিয়োগান্তক নাটকের গল্প, কবির জীবনী ও রচনার, 


" আলোচনাযুক্ত ॥ বৃপেন্্রকুঞ্চ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ চলিত ভাষায় লেখা” 


অথচ প্রসাদগ্ডণ ও কাব্যগুণসম্পন্ন। কিন্তু অনুবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত -প্রায় 
মর্মান্ববাদ বললেই হয়। মোট ৮খানি নাটকের গল্পযুক্ত ॥ 

অনুবাদের ' নমুনা ॥ অনুবাদের সাফল্য বিচারে অনুবাদের নমুনা 
সংকলন কিংবা নাট্যাকারে অন্ুবাদও নয়”_এইজন্তে বর্তমান “শেক্সপীয়রের 
গল্প” প্রবন্ধে অনুবাদের নমুনা সংকলনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । কেবলমাত্র” 
পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্তে, এবং সাধু ও চলিত ভাষায় অনুবাদের 

তারতম্য বোঝানোর জন্তে কিছু কিছু নমুনা সংকলন করা গেল। 

/ ' | অন্ুবাদপপ্রী ॥ 
' ॥ এক 

ল্যাম্‌স টেল্স ক্রম শেকৃসপীয়র বা শেকৃসপীয়রের প্রধান প্রধান লি 
ল্যাম্‌-সংকলিত সারসংগ্রহের বাংলা অন্থবাদ প্রকাশিত হয় সম্ভবত ইংরেজী 


৮৮৫০ সনের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে । এই সংবাদ পাওয়া যায় ২৮এ ' 
ডিসেম্বর ১৮৫০ তাবিখের পিত্যপ্রদ্দীপ” পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গভাষান্ুবাদক- 


সমাজের অনুষ্ঠানপত্রের বিবরণে। ' অন্থ্বাঁদক-_বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ইংরেজ 
ডক্টর রোয়ার। বঙ্গভাষান্থুবাদক সমাজের সমঙ্দে সংশ্লিষ্ট ও সমাজ প্রথম 


বৎসরেই যে ৬খানি বই প্রকাশের সংকল্প করেন তার মধ্যে যে ৩থাঁনি বই. 


অন্ধুবাদ্র শেষে যন্তস্থ বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেই তালিকায় ২য় বই 
খাঁনিই আলোচ্য--ডক্টর রোয়ারের “লেম্ব. টেলস ক্রম সেকৃসপীয়ার” ; ১ম 


থানি__জে রবিনসনের, “রবিনসন ত্রুসো? $ ওয় খানি--হরচন্দর দত্তের “লাইফ. : 


সৈসপী়ের গল্প - | 1. ৯৩৭ 
অব ক্লাইব’ বা ক্লাইবের চরিত্র । [যাই হোক, এই অনুবাদখানি এখনও" 
দেখবার যোগ পাওয়া যায়নি 11 


EAE: | “A. দুই ॥ 
দানার গল্প [ ল্যামের আদর্শানুসারে, মূল্য শেক্দপী়ার ডা Jr 
প্রীঘদ্ুগোপাল "চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত । . ১ম.ভাগ | ১৮৮৭ ; ১২৯৪" 
‘বৈশাখ পৃঃ, ৮০, ২৬২ [ কলিকাতা, সংস্কৃত ভিিাণ 
| _অন্তুবাদ--শসার সংকলন 
"সুচী ॥ ঝটিকা; ভ্রান্তি প্রহসন । ভিনিস নগরের রি শীতকালের 
নটি রোমিও জুলিয়েত ! ব্যাঁপিকার বশীকরণ ৷ . যেমন কে তেমন।- 
নিদাঁঘ লিশীখের স্বপ্ন । তোমার ইচ্ছার অনুরূপ | 
অন্থ্বাদের নমুনা [ ভ্রাস্তি প্রহসন, ] | 
“" পিরাকৃজ এবং এফিসদ্‌ রাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, এফিসস্‌ 
রাজ্যে এই নৃশংস 'বিধি ব্যবস্থাপিত হয় যে, সিরাকুজদেশীর কোন বণিক 
এফিসস্‌ নগরের রাজপথে দুষ্ট হইলে তাহাকে, হয় সহস্র মূদ্রা, না হয় প্রাণ, 
দণ্ড দিতে হইবে 1-এই নিয়ম প্রচারিত হইবার কিছুকাল পরে, ইজিয়ন 
নামক সিরাকুজ দেশীয় কোন বণিক, এফিসসের রাজপথে ধৃত হইয়া, বিহিত 
দণ্ড পাইবার নিমিত্ত, তত্রত্য রাঁজসমীপে নীত হইল । ইজিয়নের অর্থদণ্ড" 
' দ্বিবার সংগতি ছিল না, স্থতরাং রাজাকে অগত্যা তাহার" 'প্রাণদণ্ডের 
আদেশ দিতে হইল । কিন্তু প্র নিষ্ঠর আদেশ দিবার পূর্বে বণিকের বৃত্তান্ত 
টি জানিতে. কৌতৃহুল পরবশ হইয়া রাজা বলিলেন, ওহে বৃদ্ধ। সিরাকুজ 
দেশীয় বণিক এফিসসে প্রবেশ করিলে তাহাকে যে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি 
' দিতে হয় একথা সাধারণ্যে অপ্রকাশ নাই, তুমি জানিয়া শুনিয়া. কি সাহসে 
এই: নগরে আগমন করিলে, এবং তোমার পূর্বে বৃত্তাস্তই বাঁ কি, জানিতে ইচ্ছা 
করি। ইজিয়ন, উত্তর করিলেন, রাজন! মরিতে আমার শঙ্কা 'নাই, কেননা 
শোকসন্তাপে আমার দেহ দুর্বহ ভারস্বরপ হইয়াছে । আপনি আমার 
অতীত বৃত্তান্ত অবণে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, কিন্ত রর নমৃস্ত কথা বলিতে 
. আমার যারপর নাই ক্লেশ বোধ হন ৷, তথাপি আজ্ঞা পালন করিতেছি, 


শ্রবণ করুন। -.... 
। 7 বিজ্ঞাপন 1. :-"---অশ্বখান! দা যেমন দুর্্ধের স্বাদ পাইয়্াছিলেন, 


আমার সংকলিত এই “সেকদ্পিয়ারের গল্প" গুলিতেও পাঠকেরা সেইরূপ 


১০৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা 


অদ্বিতীয় কবি সেকস্পিয়ারের রসময়ী কবিতার স্বাদ পাইবেন --সেকস্‌পিয়ার 
অনেকগুলি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কুড়িটী নাটকের 
উপাখ্যানভাগ লইয়া ' ল্যাম সাহেব স্থপ্রসিদ্ধ Lamb’s Tales from 
Shakespeare পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই পুম্তকথানিকে আদর্শ করিয়াই 
আমি এই গল্পগুলি অন্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে স্থানে স্থানে মূল 
সেকস্পিয়ার হইতে অনেক কথ! যোজন করিয়া দিয়াছি। অতএব 
আমার সংক্লিত এই গল্পগুলি ল্যাম্‌ সাহেবের পুস্তকের অবিকল অনুবাদ 
নহে। যতদূর পারিয়াছি, মূল সেকস্পিয়ারকে অনুসরণ করিয়াছি। 
বাঙ্গলাভাষার অনুরোধ, অথবা উপযুক্ত শব্ববিস্তাসের অপটুঘা নিবন্ধন, 


যদি কোথাও এক আধটীা ভাবের বিসদ্বশতা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে. 


সেই নূতন ভাৰ সন্নিবেশ আমার নিজের গুণপনা প্রকাশের ইচ্ছাসভূতে 
নহে। তামসী রজনীতে দিগত্রান্ত পথিক কদীচিৎ খদ্যোতকে আলোকদাতা 
মনে করিতে পারেন, কিন্তু সাদর শুর্লপক্ষের কৌমুদময়ী রাত্রিতে জোনাকির 


আলোক-বিকাশ উপহাসের নিমিতই হয় ।--**. 
| ধছুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, 
Ld 


i কলিকাতা, ১২৯৪ বৈশাখ ! 
॥ তিন ॥ 

সেকসপিয়র-্স্থাবলী [ মেং ল্যান্ব ও মিদ্‌ ল্যাব কতৃক রচিত গ্রহ হইতে 

বঙ্গভাষায় অনুদিত 1 মুক্তীরাঁম বিগ্ভাবগীশ প্রণীত । ১৩১৮, পৃঃ, 9/০, ৩৮৬৯ 


১৯খাঁনা একরঙা, ও ১খাঁনি বহুবর্ণ হাফটোন চিত্রযুক্ত। [ কলিকাতা, বসুমতী . 


পুস্তকবিভাগ ]1 

সুচী ॥ কৌতুকাবহ ভ্রম। ঝটিকা । ওথেলোর উপাখ্যান । শীতকাঁলের 
উপাখ্যান। অলীক কর্মের আড়ম্বর। কর্কশার ধীরতা। দেনমকাঁয় যুবরাজ 
হামলেত। “শেষ সুখ প্ররম হুখ। লিয়র নৃপতির উপাখ্যান । বেনিস নগরীয় 
বণিক । বেরোনা নগরের ছুই সম্রান্ত । যেমন কর্ম তেমন ফল। যাদৃশী 
বাসনা! তাদশী ঘটনা টাইমনের উপাখ্যান। নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন ৷ 
পেরিক্রিসের উপাখ্যান। রোমিও জুলিয়েতের উপাধ্যান। সিম্বেলিন 
রাজার উপাখ্যান । ম্যাকবেথের উপাখ্যান । . ‘যাহক অভিরুচি । | 
'অনুবাদ-_- সার সংগ্রহ 

অনুবাদের নমুনা “কৌতুকাবহ ভ্রম” অর্থাৎ comedy of Errors 
নাটকের গল্প থেকে-- 


| 


সেকৃসপীয়রের গল্প - ১০১ 


এফিসস্‌ ও সিরাকুজ নামক' ছুই বিখ্যাত রাজ্যের অধিপতিদিগের 
কোন কারণে পরম্পর সাঁতিশয় অপ্রণয় হইলে এফিসসাধিপ স্বীয় সাম্রাজ্য মধ্যে 
একটা নিদারুণ নিয়ম. নিবদ্ধ করিলেন, যদি সিরাকুজীয় কোন ব্যক্তি. 
_ এফিসসে . আগমন করে এবং কাহার দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সহত্র স্ব” 
_তদ্ভাবে বধ্ৰণ্ডে দণ্ডিভ হইবে ॥ . কিয়ৎকালানস্তর দিরাকুজ-নিবাপী ইজিয়ন্‌- 
নামা একজন বৃদ্ধ বণিক দৈব-দুৰ্ঘটনায় ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত 'এফিসম্-র|জধানীর 
রাজবর্ঘে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ তত্রত্য রাজপুরুষগণের নয়নপথে 
পতিত ' হইলেন, সুতরাং ধৃত হইয়া নিরপিত অর্থদণ্ড তদসামর্থ্্য বধদও- 
বিধান নিমিত্ত নৃপ-নিকেতনে নীত হইলেন ॥--:- 
্রন্থানুক্রমণিক ॥-*সেক্ষপীয়রের লিখিত বিষয় এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ 
“ পায় এবং তদ্দ্বারা উক্ত মহাকাব্যের উত্তমোত্তম উপাখ্যান সকলের ভাব 
অত্রত্য সহৃদয় রসজ্ঞ মানবনিকরের জ্ঞান গোচর হয়, এদেশের মধ্যে ইংরাজী - 
বিস্তার প্রবলতর চর্চার প্রারস্তাবধি অনেক এবম্প্রকার মানস করিতেন, 
কিন্তু যুলগ্রন্থের “রচনা অতিশয় দুরূহ, বিশেষত ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ, একারণ 
মূলের অনৃবাদপূর্বক দেশীয় ভাষার তাবৎ মর্ম প্রকাশকরণ কঠিন কর্ম, 
অনুমান হয়, এতন্লিমিতই এতকাল কেহ এ বিষয়ে হস্তার্গণ করেন নাই, 
কিন্তু এই অনুপম কাব্যের কেবল উপাখ্যান সকল বিদিত হইলেও গ্রন্থের 
_ অপূর্ব রসভাবের বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে এবং মেং 
_ল্যাম্ব ও মিস্‌ ল্যান্ব যে বিংশতিটি উপাখ্যান সারোদ্ধাররূপে নির্বাচন 
পুরঃসর সংকলন করিয়াছেন, সে সকল অনুবাদ কর! অসাধ্য নহে, অতএব, 
উক্ত মহাকাব্যের অভিধেয় 'এতন্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ নিমিত্ত মেং ল্যান্থ ও 
মিস্‌ ল্যাম্বের সংগৃহীত সমুদ্রায় অন্থবাঁদপূর্বক উপন্তাসের বর্ণনীয়, 
'্যক্তিবিশেষের প্রতিমুতি সহিত মুদ্রাংকিত করা গেল। ইংরাজী পুস্তকের 
অবিকল অনুবাদে অবিকল রসভাব প্রকাশ হয় না; এত্নিমিত্ত যদিও. 
স্থানে স্থানে যৎকিঞ্চিৎ' পরিবর্তন করিতে হইযাছে, তথাপি আন্মপূিক 
সমস্ত মর্ম-দংকলনে ক্রটিমাত্র হয় নাই। এক্ষণে পাঠকমণ্ডলী যদিস্তাৎ এই 
পুস্তক পাঠে সেকৃদপীয়রের অপূর্ব উপান্তাস ও রসভাব অনুভব পুরঃসর 
প্রসংগত.সছুপদেশ-লীভ বোধে সন্তোষ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই অনুবাদক- 
'দিগের প্রযত্র-দাফল্য এবং চিতাত লত্য হইবে। : 8 
'স্সথকারস্ত।. 


১১০ ; প্রবন্ধ পত্রিকা, 
চাঁর'॥ 


শেক্সপিয়রের গল্প [ ল্যান্বের গল্পের অনুসরণে ]। সী সেন, 
বি.এ. ও ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী, এম-এ., বি-এল. পৃ, ১৫৬, সচিত্র । ৯৯২১ 
[ কলিকাতা, দাশগুপ্ত এও কোং প্রকাশিত ] অনুবাদ-_সংক্ষিপ্পদার | 
. সুচী ॥ লিয়র। ম্যাকবেথ। মিজি হলি শীতের গল্প । 


পাচ ॥ 
শেক্নপিয়রের গল্প [Lamb’s Tales from Shakespeare] অনুসরণে ৮. 
ভীশিশিরকুমার নিয়োগী, এম-এ., বি-এল. | পৃ. ১৪১, ২য় সং ১৩৪৩, বৈশাখ । 
[ কলিকাতা, বরদা এজেন্সী । [.বিশ্বভারত গ্রন্থমালা সিরিজের অন্তগত.]। 
হুচী॥ রাজা লিয়র। ম্যাকবেধ। শীতের গল্প। রোমিও-জুলিয়েট। 
সব ভাল যার শেষ ভাল। ্‌ l 
| se হয়॥ ছিঃ 2 
ছোটদের চিন শ্রীনলিনীভূষণ 'দাশগুপ্, এম-এ. । ৯ম খণ্ড 
।কমেডী পৃ. ১২৮, রেখাচিত্র যুক্ত । | AF | 
[ কলিকাতা, দি বুক কোম্পানী লিমিটেড । ১৩৪৯। 
স্বচী | [কবি পরিচয় ]। ফ্যাজ ইউ লাইক্‌ ইট। দি ফির 
দি মার্চেট অব ভিনিস। দি টেইমিং অব. দি ক্র। দি উইনটার্স টেল । 
সিম্বেলীন। কমেডি অফ.. এরারস্‌ । এ মিড-সামার নাইট্‌স ভ্রম ॥ 
পরিশিষ্ট 4 টুয়েলফ থ নাইট ] গায়ে মানে না আপনি মোড়ল । 
দুটি কথা ॥- 'অমর' কবি সেকৃসপীয়রের নাটকের যূল- অন্কুবাদ এবং 
৷ সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নরপে প্রকাশিত হয়েছেছে ; 
হয়তো আরও হবে বলা বাইল্য, বাংলা ভাঁষায়ও তার ব্যতিক্রম' হয় নি।। 
' তথাপি এ ধরণের একটি বইএব প্রকাশনা অনেকে হয়তো অবান্তর বলে মনে 
করতে পারেন; তাই এই ছুটি কথার অবতারণা । এ পর্যন্ত বাংলাভাষায় 
৷ সেকৃসপীয়ারের যে সব নাঁটক' বা নাটকের -আখ্যানভাগ প্রকাশিত হয়েছে, 
৷ তা "সত্বেও এই ভাবের একটি বইএর. প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই এ কাজে 
হাত দেওয়া-হয়েছে। বাংলার কিশোর-কিশোরীদের গল্পের আসরে"পরিরের্ষণ 
করবার উপযোগী মালমশল! দিয়েই: এগুলি -প্রস্তত। মলের খু টিনাটি বাদ 
দিয়ে, 'কেবল গল্পের আমেজটুকু রক্ষা, করে সেক্সপীয়ারের নামের সঙ্দে 
i Ls ॥ 7 


'েকুপী়রের গর | ১১১ 
তাদের পরিচয় ঘটানোই এর প্রধান উদ্দেষ্ঠ :এবঃ গো যত যা হং 
এগুলির ba ন. ভ, দাশগুপ্ত, আসাম । | 
দি v " সাত ॥. - 

Ee গল্প [ ট্াজেডী ও কমেডী একত্রে ]। শ্রীবিমল দত্ত, 
'এমহএ। ১৯৪৫ জুন, পৃ. ৯৯৭ । [ শ্রীস্নমুখনাথ মিত্র ও অশ্বিনী কর্মকার 
চিত্রিত ১২ খানা চিতরযুক্ত: কলিকাতা, বি. সরকার এণ্ড কোং; ১ টাকা ] 

সুচী | ট্রাজেডী-_হ্যামূলেট ; ম্যাক্বেথ ; রাজা লীয়ার ; রোমিও ও 
জুলিয়েট ; ওথেলো। কৃমেডী_-ভেনিসের বণিক; ঝড়; যথা অভিরুচি ; 
একটি নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন ; ভ্রান্তি বিলাস; শীতকালের গল্প সিন্বেলিন। 

[ ১৯৪৭ অক্টোবর ২য় সংস্করণে সেক্‌সপীয়রের লা: ও ৪ 
সীজার" ট্রাজেডি কাহিনী সংযোজিত ]' : 

ভূমিকা ৷৷ বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার সেকৃদপীয়ারের নাটিকগুলির গল্প অতি 
‘চমৎকার । চার্লস ও মেরী ল্যান্ব সেই গল্পগুলি বালক-বালিকাদের 
উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়! “বিখ্যাত হইয়াছেন। 'তাহাদেরই দাঙ্ক 
অনুসরণ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বাংলা ভাষায় বালক-বালিকাদ্বের/" 
- উপযোগী করিয়া সেকৃসপীয়ারের গল্প পরিবেশন করার চেষ্টা এই প্রথম নাও . 
হইতে পারে কিন্তু ইতিপূর্বে একত্র এতগুলি গল্প এক সঙ্গে পুস্তককারে আর 
কেহই বাহির করিবার চেষ্টা ক্রেন নাই। বাংলা ভাষার এই অভাব দূর 
করিবার চেষ্টায় কতদূর সফল হইয়াছি তাহার বিচারের. ভার স্থধি-সমাজের 
উপর অর্পণ করিয়া আজ বিদীয় প্রার্থনা করি-__ইতি লেখক ।  ১০1৬৪৫ ' 

॥ আট ও 

শেকৃসপীয়ারের নাটকের গল্প। খগেন্দ্রনাথ মিত্র পৃ. ৩০, ১৫২ $ সচিত্র, 
'সেকৃসপীয়ারের প্রতিকৃতিযুক্ত। শীত শিশু চি সংঘ। ১১৩৬৩ 
কাতিক।] 

সুচী ॥ ম্যাকবেথ। হামলেট ৷ ক রি 
শেকৃসপীয়রের জীবনী ও রচনার আলোচনা! যুক্ত 

ভূমিকা ॥ আমাদের বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই শেকৃসপীয়রের 
নাঁটকাবলীর অনুবাদ হয়ে আসছে। আবার চার্লস ল্যাবের ও মেরী 
ল্যাবের মতো অনেকে কেবল তাঁর নাটকের গল্পগুলিই বিশেষত বালক 


১১২ . রি প্রবন্ধ পত্রিকা. 
বালিকাদের জন্যে লিখেছেন । আমরাও তার তিনখানি বিষ্বোগান্ত,নাটকের" 
গল্প বালক বালিকাদের জন্তে লিখেছি, কিন্তু প্রত্যেক খানি নাটক যেমন . 
কতকগুলি অঙ্কে বিভক্ত আমাদের প্রত্যেকটি গল্পও তারই অনুসরণ করে” 
তেমনি পরিচ্ছেদে বিভক্ত কর! হয়েছে এবং স্থানে স্থানে মূলের অবিকল 
অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে । সে জন্তে গল্পগুলির কলেবর চছাট করা সম্ভব 
হয়নি। গন্পগুলি পাঠ করে যদি বাঁলকবালিকাদের মনে শেক্সপীয়রের মূল 
নাটক পাঠের আকাঙ্ঞা'জাগে, তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। তবে" 
নাটকের পূর্ণ রসাস্বাদ লাভ হয় তার অভিনয় দর্শনে। খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র, 

| কলিকাতা, ১৩৬৩ কাঁতিক ৷- 

॥নয়। 


মেক্সপীয়ারের ট্রাজেডী [ শেকৃসপীয়ারের বিয়োগাত্ত নাটকের গল্প ]। 
্রীন্পেন্্রুণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গল্পাকারের লিখিত। পৃঃ ১-৬ শেক্সপীয়ারের 
পরিচয় ;. মূল গল্প ১-১৬৮। প্রকাশ কালের উল্লেখ নেই ; রেখাচিত্র যুক্ত ৪. 
[ কলিকাতা, এইচ. দে কতৃক প্রকাশিত।]. 
' অন্ুবাদ-_সার সংগ্রহ। | ্‌ 
: সুচী ॥ ম্যাক্বেথ। হাষুলেট। জুলিয়াস পীজার। কিং লিয়ার ॥; 
রোমিও জুলিয়েট । ওথেলো। রিচার্ড দি থার্ড । করিওলেনাঁস। 
[ ম্যাকৃবেথ নাটকের ডাইনীদের কথোপকথন অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ-কৃজ্ঞ 
অন্বাঁদের অংশবিশেষ সকংলিত হয়েছে ] 














APE 
বর্ষ ৪ | সংখ্যাঙ ॥ শারদীয় সংখ্যা. ১৩৭৭ | ১৯৬৩. 
সু _ Dl 

t 


| সত্যজিৎ রায় ॥ ৬-৮ ॥ উপেন্দ্রকিশোর . 
ধর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ॥ ৯১৩ ॥ সোরোকিনের সমাজচিস্তা 
অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১৪-১৭" ॥ থিয়েটার-চিত্তা | 
সুরেশচন্দ্র মৈত্র ॥ ১৮--২৭ ॥ মাইকেলের তিনটি নিরুদ্দিষ্ট 
কবিতা । 
আদিত্য ওহদেদার ॥ ২৮--৩৬ ॥ আধুনিক ভারতের প্রথম নাটক 
অরুণ বসু ॥ ৩৭-৪৮ ॥ রাখালরাজের প্রত্যাবর্তন . 
I বিষয়ক প্রস্তাব" 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ . ৪৯--৫৫ ॥ বীরবল ও বিন্ধ | 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ||. ৫৬--৬৫ || দ্বিজেন্দ্রলাল 
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬৬৮০ ॥বর্ণবিদ্বেষের সমাজভত্ত 
সলিল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৮১৯৮ ॥ বাংলা কবিতার ছন্দমুক্তি 
সণালকাত্তি ভদ্র ॥ ৯৯--১১৪ | সার্রের দর্শন 
এস্‌. তুলিয়াইয়েফ, ৷৷ ১১৮--১২০ ॥ অবনীন্দ্ৰনাথের ছবি 
রামমোহন রায় | ১২১-১২৬ ॥ একটি পত্র মর 
হরপ্রসাদ মিত্র ॥ ১২৭--১৪৩ || পন্চলেখক ও কবি বঙ্কিম ' . 

. অপোক মিত্র ৷ ১৪৫--১৫৭ ॥ চিত্ৰশিল্পী রবীন্দ্রনাথ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১৫৮--১৬০ ॥ শারদীয়! সংখ্য! i 
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥ ১৬১-১৬৪ ॥ অজ্ঞাতহৃদয় এবং কর্মযোগ - ১২ 

আশা দেবী ॥ ১৬৫-_-১৬৮ ॥ ছোটদের লেখা ২০1 
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প্রচ্ছদশিল্পী ॥ নীতিশ.মুখোপাধ্যায় . * ৭ 
» সম্পাদক ॥ চিত্তরঞ্জন ঘোষ ie 


KN 


দাম'এক টাকা ॥ ২৭ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা! -৫ ॥ ৫৫-৪২৪৫ 


পপ 
২ 








স্পা 


$ 





প্রবন্ধ গর্ধিকা 


.. নভেম্বর মাসে, কাতিক সংখ্যা প্রকাশিত হবে 


॥মুটী 
ক্ষেত্র গুপ্ত % . ..£. রমেশচন্দ্রের উপন্তাস .. 
আনোয়ার পাশা £ গন্পগুচ্ছের পটভূমি 
অশোক মুস্তাফি ৪. ব্যক্তিস্বাতন্ত্য ও টম্‌ পেন্‌ 
কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় £ অবনীন্দ্রনাথ 
জ্যোতির্ময় গুপ্ত . ৪  চেরেনকভ, রেডিয়েশন 
বার্ণিক রায় ' - £ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা 
িপ্ধা পাল. . £ কথাকলির উৎপত্তি ও বিকাশ 


॥- দাম- এক টাকা ॥ 


ye নর ভাত 

প্রবন্ধ পত্রিকা" :-- "1 শারদীয় সংখ্যা. i টিভি 

08°, eT 
df রি 

ee নাটকত্ব 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 














, মহাকাব্য নাটক.ও উপন্যাস তিনটিই মনুস্ত-চরিত্র-লইয়! রচিত | ' কিন্তু এই 
তিনটির মধ্যে বিশেষ গ্রভেদ আছে। | 
মহাকাব্য--একটি বা একাধিক' চরিত্র লইয়া রচিত হয় কিন্তু মহাকাব্যে 
চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গ মাত্র । কবির মুখ্য উদ্দেন্ত-_সেই প্রসঙ্গক্রমে কবির কবিত্ব 
দেখানেো। বর্ণনাই (যেমন প্রকৃতির বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, মনুম্যের প্রবৃত্তির 
বর্ণনা) কবির এখানে লক্ষ্য, চরিত্র উপলক্ষ্য মাত্র। যেমন রঘুবংশ, ইহাতে 
: কৰি প্ৰসঙ্গক্ৰমে চরিত্রগুলির অবতারণা করিয়াছেন । তাহার ধান উদ্দেশ্য 
কতকগুলি বর্ণনা। অজবিলাপে ইন্দুমতীর মৃতু উপলক্ষ্য ' মাত্র, এ বিলাপ 
অজের সম্বন্ধে যেরূপ খাটে যে কোনও. প্রেমিক স্বামী সম্বন্ধে সেইরূপ খাটে । 
কবির উদ্দেশ্ট__চরিত্র-নিবিশেষে প্রিয়জনের বিচ্ছেদশোকের বর্ণনা করা ও সেই 

' বর্ণনায় তাহার কবিত্ব দেখানো | 
উপন্যাসে চরিত্রাবলী লইয়! একটা মনোহারী গল্পের রচনা! করাই গ্রন্থকারের.. 
মুখ্য উদ্দেশ্'। উপন্যাসের. মলোহারিত্ব সেই গল্পের বৈচিত্র্যের উপর প্রধানতঃ 
নির্ভর করে। নাটক-_কাব্য-ও উপন্যাসের মাঝামাঝি । তাহাতে কবিত্ব চাই 
গল্পের মনোহারিত্ব চাই। তাহার উপরে ইহার কতকগুলি বাধাবাধি নিয়ম 
আছে। প্রথমতঃ নাটকে একট! আখ্যানবস্তর-এক্য ( unity ০ Plot ) চাই। 
একটি মাত্র বিষয়ই একখানি নাটকে প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্ত ile 
তাহাকে ফুটাইবার জন্যাই উদ্দিষ্ট। 

উদাহরণতঃ--উপন্তাসের গতি ধাবমান লঘু মেঘখগুগুলির মত, তাহাদের 
গতি একদিকে বটে, কিন্ত কোনটি কোনটির অধীন নহে। নাটকের গতি নদীর .. 
স্রোতের মত--অন্তান্ত উপনদী তাহার,উপর আনিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট 
করিতেছে মাত্র অথব। উপন্তাসের আকার একটি শাখার মত--চারিদিকে নানা 
প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া সেখানেই তাহাদের বিভিন্ন পরিণতি হইয়াছে। কিন্ত 

নাটকের আকার মোচার মত এক স্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত.হুইয়া 


২ : , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


এক স্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে; ও প্রেম নাটকেরু মুখ্য বিষয় হইলে, সেই 
প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে = যেমন, রোমিও জলিয়ে | সে 
মুখ্য বিষয় হইলে, সেই লৌভের পরিণামেই নাটক শেষ কবিভেহইবে। ফেন 
মাক্বেখ। উচ্চাশয় নাটকের মুখ্য বিষয় - হলে; তাহারটাবিশােই$ তাঁহার 
পরিণতি। যেমন জুলিয়স সিজার্‌।' নাটক প্রতিহিংসায় আরন্ধ হইলে? 3 তি 
প্রতিহিংসারই ফল দেখাইতে হইবে, যেমন হামলেট। তাহার উপরে, নাটকের 
আর একটি নিয়ম আছে। মহাকাঁব্যে বা উপন্াসের এরূপ বাধাবীধি কোন? 
বিষয় নাই। নাটকে প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবাস্তব 
বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। নকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের 
মুখ্য ঘটনার অনুকুল বা প্রতিকূল হওয়া চাই। নাটকে এমন একটি ঘটনা বা ষ্ঠ 
থাকিবে না, যাহা -নাটকে না থাকিলেও নাটকের পরিণতি বর্ণিত রূপ হইত। 
নাটককার নাটকে যত অধিক ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন, ততই এ বিষয়ে 


তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইতে পারে, আখ্যান বস্তু ততই মিশ্র হইতে পারে। : 


কিন্তু সেই ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার দিকেই চাহিয় থাকিবে, তাহাকেই 
আগাইয়া দিবে, কিংবা পিছাইয়া, দিবে। তবেই তাহা নাটক, নইলে নয়। 
উপন্যাস এরূপ কোন নিয়মের অধীন নহে। মহাকাব্য ঘটনাবলীর একাগ্রতা বা 
সার্থকতাঁ_কিছুরই প্রয়োজন নাই। ূ 
_ কবিত্ব নাটকের একটি অঙ্গ । তাহা ' উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। 
চরিত্রাঙ্কন নাটকে থাকা চাই, কাব্যে তাহা না থাকিলেও চলে। 
নাটকে আর একটি প্রধান নিয়ম আছে, যাহা নাটককে কাব্য ও উপন্যাস 
উভয় হইতেই পৃথক করে ; ঘটনার ঘাঁত-প্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়! 
নাটকীয় মুখ্য চরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন এদিকে যাইতেছিল, 
এমন সময়ে ধাক্কা পাইয়া তাহার গতি অন্যদিকে ফিরিল ; পুনরায় ধান্ধা পাইয়া 


আবার অন্যদিকে অগ্রসর হইল-_নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে । উপন্তাসে . 


বা মহাকাব্য ইহার কোনও, প্রয়োজন নাই । অব্য প্রত্যেক মানুষের জীবন 
যত সামান্তই, হউক না কেন কিছু না কিছু ধান্ধা পায়ই । কোনও মন্গন্ত-জীবন 
একেবারে সরল রেখায় চলে লা। একজন বেশ লেখা পড়া করিতেছিল, সহসা 
পিতার মৃত্যুতে তাহাকে লেখা পড়া ছাড়িয়া দিতে হইল! কেহ বা বিবাহ 
করিয়া বহু পুত্র-কন্ত! হওয়ায় বিব্রত হইয়া পড়িয়া দান্ত স্বীকার করিল। এরূপ 
ঘটনা-পরম্পরা প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনে ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য যে. 


১ A 


॥ নাটকত রর ৫৪ রা CL 
কোনও ব্যক্তির জীবনের. ইতিহাস. লিখিতে হইলে তাহা নাটকের আকার 
-কতক ধারণ -করেই।. কিন্তু নাটকে এই ঘটনাগুলি একটু প্রবল'ধণাচের হওয়া 
চাই। ধাক্কা যত অধিক এবং যত প্রবল হইবে, ততই তাহা'নাটকের যোগ্য 
" উপকরণ হইবে। 
অন্ততঃ নাটকের প্রধান টনিক অতিক্রম করিতেছে, বা সে চেষ্ট! 
করিতেছে, এরূপ, দেখানো চাই। কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে বাধা অতিক্রম করে 
যে নাটককে ইংরাজীতে ৫০০৫৭) বলে। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সেইখানেই 
_ সেই নাটকের শেষ। যেমন, ছুই জনের বিবাহ যদি কোনও নাটকের মুখ্য 
ব্যাপার হয়, তাহা. হইলে যতক্ষণ বিস্ব আনিয়া তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে 
না দেয় ততক্ষণ নাটক চলিতেছে। যেই বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল, 
' পেইখানেই ষবনিকা পড়িবে। 
পরিশেষে বাধা অতিক্রান্ত না-ও হইতে পারে। বাধা 1 অভি করিবার 
পূর্বেই জীবনের বা ঘটনার শেষ হইতে পারে।. দুঃখ ছুঃখই রহিয়া যাইতে 
পারে। একপ স্থলে ইংরাজীতে যাহাকে "৪৬৫5 বলে তাহার স্থষ্টি, হয়। 
যেমন উপরিউক্ত উদাহরণ ধরুন, যদি নায়ক বা নায়িকার, বা উভয়েরই মৃত্যু. হয়, 
কিংবা, একজন বা উভয়েই, নিরুদ্দেশ হয়। তাহার পরে আর, কিছু বলবার 
নাই। তখন নেইখানে যবনিকাঁ পড়িবে.। ফলত; স্থখের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, 
চরিত্র “ও বহির্ঘটনায় সংঘর্ষণে নাটকের জন্ম। তা সে বাহিরের ঘটনাবলীর 
.সহিতই হইক, কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক অস্তদ্বন্ব যে নাটকে দেখানো হয়, 
তাহাই উচ্চ অঙ্গের“নাটক, যেমন, হামলেট বা কিং লিয়র। বহিরটনার 
সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা.নিষ্ন শ্রেণীর নাটকের উপাদান । যেমন ওথেলো বা 
ম্যাকবেথ। ওথেলোকে ইয়াগো বুঝাইল যে তাহার স্ত্রী রষ্টা, মূর্খ অমনই 
তাহাই বুঝিল। তাহার মনে, কোনও দ্বিধা হইল না। ওথেলোতে কেবল 
. একস্থানে , ওথেলোর. মনের মধ্যে দ্বিধা আনিয়াছে।. সে ছিটা স্্ী-হত্যার 
দৃশ্যে । ' সেখানেও কিন্ত যুদ্ধ প্রেমে ও ঈর্ষ্যায় নহে । সেখানে যুদ্ব_্রপয়াহে 
ও ধ্্যায়। ম্যাক্বেথে যেটুকু দ্বিধা আছে, তাহা এতদপেক্ষা অনেক 
উচ্চান্দের; ডনকানকে হত্যা. করিবার পূর্বে ম্যাকৃবেখের হৃদয়ে যে. যুদ্ধ 
হইয়া ছিল, তাহা ধর্মে ও অধর্ণে, আতিথ্যে ও বোভে। কিং লিয়রের যুদ্ধ,অন্ত 
রকমের | সে যুদ্ধ অজ্ঞান ও জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও স্নেহে, অক্ষমতাঁয় ও প্রবৃতিতে। 
হামলেটের মনে যে যুদ্ধ, তাহা! আলস্তে ও ইচ্ছায়, প্রতিহিংসায় ও' সন্দেহে, এই 
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যুদ্ধ Se আরম্ভ হইতে শেষ পৰ্যন্ত নি | 
এই অন্ত্বন্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে, 
তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘুণি ঝটিকা না উঠাইতে . 
পারিলে কবি জম্কালো! রকম নাটকের স্থষ্টি করিতে পারেন না। ৃ 
অন্তধিরোধ না থাকিলে উচ্চ অঙ্গের নাটক হয় না, বাহিরের যুদ্ধে নাটকের 
বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করে না। তাহা যে-সে নাটককার দেখাইতে পারেন । 
যে নাটকে কেবল তাহাই বর্ণিত হয়, তাহা নাটক নহে--ইতিহাস। যে নাটক 
বাহিরের যুদ্ধকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া মন্থত্যের প্রবৃত্তিমূহের বিকাশ করে» 
তাহা অবশ্য নাটক হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে ।  যে- 
নাটক বৃত্তি সমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক । 
বৃত্বিসমূহের সামপ্তস্ত উচ্চ অদের নাটকে, বহুল-পরিমাণে থাকে ; যেমন 
সাহস, অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়া ইত্যাদি গুণের সমবায়। কিংবা দ্বেষ 
জিঘাংস!,' লোঁভ ইত্যাদি বৃত্তিসমূহের সমবায় একটি চরিত্রে থাকিতে পারে। 
অনুকূল বৃত্তিসমূহের সামঞ্স্ত রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত" শক্ত নহে। 
তাহাতে মনুষ্য হৃদয় সম্বন্ধে নাটককারের জানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় 
না। আদর্শ চরিত্র ভিন্ন প্রত্যেক মনুয্ত-চরিত্র দোষ-গুণে গঠিত। দৌষগুলি 
বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণগুলি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুস্ত-চরিত্র দেখানো হয় 
না। যে নাটককার একটি আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন, তাহার _ 
বিষয়ে স্বতশ্ব কথা। তিনি মনুষ্য-চরিত্র দেখাইতে বসেন নাই |. তিনি দেব- - 
চরিত্র--মনুষ্-চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত--তাহাই দেখাইতে বসিয়াছেন। 
বস্তুতঃ, তিনি নাটকাঁকারে ধর্ম-প্রচার করিতে বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থগুলিকে 
নাটক বলি না--ধর্মগ্রন্থ বলি। তাহাতে তিনি সে চরিত্রের যতপ্রকার 
গুণরাশি একত্র একখানি নাটকে দেখাইতে পারেন, ততই তাহার গুণপনা প্রকাশ 
পায়। কিন্তু তাহাতে মন্ুষ্য-চরিত্রের চিত্র হয় না। 
বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমর্বায় দেখানো অপেক্ষাকৃত দুরহ ব্যাপার, এখানে 
নাটককারের ' কৃতিত্ব বেশী । যিনি মন্থুষ্যের 'অন্তর্জগৎ উদঘাটিত করিয়া 
দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। বুল ও দৌর্বল্য, জিঘাংসা ও 
করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব ও নগ্রতা, ক্রোধ ও সংযম--এক কথায় পাপ ও 
পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়। ইহাকেই আমি অন্তবিরোধ 
.বলিতেছি। মানুষকে একটি শক্তি ধাক্কা দিতেছে, আর একটি শক্তি ধরিয়। 
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রাখিতেছে, অশ্বচালকের ন্যায় কবি এক হস্তে চাবুক মারিতেছেন, আর হস্তে রশি 
ধরিয়া টানিতেছেন, এইরূপ কবিই মহা দার্শনিক কবি-। | 
আর একটি গুণ নাটকে থাকাঁ, চাই। কি নাটক, কি উপন্তাঁস, কি 
মহাকাব্য, কোনটিই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না! বস্তুতঃ সরল 
স্ককুমারকলাই প্রকৃতির অন্ুবতাঁ। প্রকৃতিকে সাজাইবার বা রঞ্জিত করিবার 
অধিকার তাহার আছে। কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার 
; এখন আমরা দেখিলাম যে, নাটকে এই গুণগুলি থাকা ‘চাই ; যথা 
০) ঘটনার এক্য, (২) ঘটনার, সার্থকতা, (৩) ঘটনার ঘাঁত-প্রতিথাত 
ও.গতি (৪) কবিত্ব, (৫) চরিত্র-চিত্রণ, (৬) স্বাভাবিকতী। 


\ 





পুনযু দ্রিত 


উপেন্দ্রকিশোর, 
সত্যজিৎ রায় 


es সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত স্থৃতি কিছু নেই; আর থাকা 
সম্ভবও না, কারণ আমার জন্মের ছ'বছর আগে তীর মৃত্যু হয়। 

একশো! নশ্বর গড়পাড় রোডে তিনি যে বাড়িটি তৈরী করেছিলেন এবং যে 
বাড়িতে তীর মৃত্যু হয় সে বাড়িতেই আমার জম্ম । আমার শৈশব সে বাড়িতেই 
কাটে এবং তার অনেকখানি সময় কাটে বাড়িরই একটি অংশ ইউ রায় এ্যাণ্ড 
সন্পের ছাপাখানার ভিতর। . | 

এই ছাপাখানায় কি কাজ হয়, কেমন ভাবে তা হয়, অন্য ছাপাখানার সঙ্গে 
তার পার্থক্য কোথায় এ সব বোবার বয়স তখনও আমার হয়নি। ছ বছর 
বয়সে ব্যবসা উঠে যাবার পর গড়পাড় ছেড়ে আমি ভবানীপুরে চলে আনি 
সম্পূর্ণ অন্ত পরিবেশে । ইউ রায়ের সঙ্গে যে স্থত্রটুকু রয়ে গেছিল সে হল তার 
লেখা কয়েক-খানা বই, কিছু বাধানো সন্দেশ আর তার বাকা ও ছাপা 
কিছু ছবি। 

মানুষটির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হি বলেই বোধহয় তার ছবি 
ও লেখা মারফত তাঁকে ক্রমাগত বেশি করে বোঝবার চেষ্টা করেছি। এখনে! 
সে চেষ্টার শেষ হয়নি। সম্প্রতি সন্দেশ কাগজ আবার প্রকাশ করার সুযোগে 
পুরনো সন্দেশে প্রকাশিত তাঁর লেখা ও ছবিগুলো আবার ভাল করে পড়তে 
ও দেখতে হচ্ছে । এই পড়। ও দেখার মধ্য দিয়ে বারবার অনুভব করেছি ফে 
শিশুসাহিত্যের অনেকগুলো দিক উপেন্দ্রকিশোর যে ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন 
তেমন আর কেউ করেননি । আর যে মানুষটির পরিচয় এই লেখা ও ছবির 
মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোয়, তেমন শান্ত অথচ সজীব, সুস্থ সরন মানুষও 
বোধহয় কম জন্মায় । 

একদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে শিশুসাহিত্যে রা 
আর নেই। টুনটুনির বই, ছেলেদের মহাভারত, ছোট্ট রামায়ণ অথবা! সন্দেশে 
প্রকাশিত তার অজন্র গল্প কবিতা ও প্রবন্ধের ভাব ও ভাষার এমনই গুণ যে 


॥ পাতৰ . 1 


নিঃ সন্দেহে সাহিত্যপদবাচ্য হলৈও এর রর ছোঁটরা গ্রহণ করতে পারে | এমন 
অনেক উঁচুদরের শিশুসাহিত্য আছে যার পুরোপুরি রসগ্রহণ পরিণত বয়সেই 
সম্ভব । রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, এমন কি স্থকুমার রায় বা লীলা মজুমদারের 
লেখা সম্পর্কে এই কথাই খাটে | হয বর ল বা বুড়ো আংল! পরিণত বয়সে 
পড়লে যে রস পাওয়া যায় টুনটুনির বইয়ের রস কিন্তু সে রস নয়। পরিণত 
বয়সে টুনটুনির বই উপভোগ করতে গেলে মনের কোণে দা শিশুমন্টিকে, 
জাগিয়ে তুলতে হয় । 

উপেন্্রকিশোরের লেখার যাঁছুই “এমনিই যে তা বারা পারি এই 
শিশু-মনটিকে সজাগ ও সজীব করে তোলে । এ কথা আর ক'জন শিশু- 
সাহিত্যিক সম্পর্কে বলা চলে? j 

ছবি আকিয়ে উপেন্্রকিশোরের সবচেয়ে আশ্চর্য ছুটি গুণ হল তাঁর বহমুখিতা 
versatility এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের সফল সমন্বয়। তিনি প্রধানত 
ছুরকম ছবি একে. গেছেন। . এক হলো তার শখের অশাকা তৈলচিত্র যার 
' অধিকাংশই হলো [.972159১০-_-আর দ্বিতীয় তার illustrations ? তৈলচিত্রে 
যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন 'তাঁতে কোন সন্দেহ নেই। এর অনেকগুলোই আমি 
নিজে দেখেছি। গিরিভির শালবন বা উত্রী নদী দাজিলিংয়ের পাহাড়, 
পুরীর সমুদ্র। এর সবগুলোতেই লক্ষ্য করার 'বিষয় হল যে প্রকৃতির একটি 
বিশেষ রূপ, ভাব বা 2০০০৫ ই যেন তাঁকে বার বার মুগ্ধ করেছে-_এবং সেটা! 
হুল একট! গভীর প্রশান্তির ভাব। . এই বিষয়ে প্রশান্তির সম্মুখীন হয়ে যেন 
তার প্রকাশভঙ্গীও একট! অনুরূপ শান্তভাব, লাভ করেছে । এই সব ছবির 


টেকনিকে কোন উগ্র কারসাজি নেই, বর্ণেরও কোন বাহুল্য নেই। শিল্পীর . 


ভাষা যেন, আমি এখানে কিছুই নয়, প্রকৃতিই সব । প্ররুতি সুন্দর, প্রকৃতি 


শান্ত, তাই আমার ছবিও শান্ত ও সুন্দর । ইংরেজিতে যাকে বলে devout 
, ভাব, সেটাই হল এই সব ছবির, প্রধান গুণ । 


, ভাবে ও রীতিতে এই সব তৈলচিত্রের একেবারে বিপরীত হল তাঁর 

illustrations প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কবিরা যে সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন তা 
এই সব i[!5৮৭0i০n-এই সবচেয়ে বেশি পরিষ্কার ভাবে ফুটে 'উঠে। টেকনিক 
পাশ্চাত্্য-শ্বেষা হলেও দিশি গল্প তার ছবিতে কখনে! বিলিতি বা দে।-আ্বাসলা 


হয়ে যায় নি। আর নিজে বৈজ্ঞানিক হওয়ার দরুণ তিনি আনাটমি অর্জন, 


করে “কোনদিনই তথাকথিত Oriental 4:65 সুলভ মাত্রাতিরিক্ত অলঙ্করণের 


॥ 


hrs ১ SANA CIAL 


দিকে যান নি। কিন্তু এই 2902119-এর গণ্ভীর মধ্যেই বিচিত্র ছিল তার 
প্রকাশভপ্ী । একদিকে বিলিভি একাডেমিক শিল্পের প্রভাব, অন্যদিকে জাপানী 
উডকাট, রাজপুত ও মুঘল মিনিয়েচার ও বাংলার লোকশিল্প এবং আরো 
অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব অসাধারণ পর্যবেক্ষণশ্ক্তি সব মিলে এমন একটি ভঙ্গীর 
উদ্ভব হয়েছিল য! উপেন্্রকিশোরের নিজস্ব ভঙ্গী এবং যার ফলে তীর ছবি দেখলে 
কখনই অন্যলোকের আঁকা বলে ভুল হত না| সন্দেশের প্রথম তিন বছরের, 
সংখ্যাগুলোয় এবং সীতা দেবী, শান্তা দেবী প্রণীত হিন্দুস্থানী উপকথায় তাঁর 

শেষ দিকের কাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়।, 

ভাব ও ভাষার যে একটা অবিচ্ছে্ সম্পর্ক আছে 'সেটা উপেন্রকিশোরের 
লেখায় চমৎকারভাবে প্রমাণিত হয়। ছোটদের জন্যে লেখা তার বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ যে না পড়েছে সে বুঝতে পাঁরবে না কঠিন জিনিষ কত প্রাঞ্জল ভাষায় 
লেখা সম্ভব | 

এই সরলতা বোধ করি উপেন্দরকিশোরের অনেকগুণের.সবচেয়ে বড় গুণ 
অনেক সাধ্যসাঁধনা) চিন্তা, অনেক গবেষণা, অনেক মাননিক পরিশ্রমের পর 
শিল্পী এই সরলতার স্তরে পৌঁছতে পারেন. ধারা শিল্পী, সৃষ্টির মূল তত্ত্বের, 
অনেক রহস্তই তাঁদের জানা হয়ে যায়। কলকাতায় বসে হাফটোন ব্লকের , 
মৌলিক উন্নতি সাধন বা টুনটুনির বইয়ের মত শিশুসাহিত্য রচনা; অথবা 
‘জাগো পুরবাসী*র মত গান রচনা একাধারে এই সবই উপেন্দ্রকিশোরের পক্ষেই 
সম্ভব ছিল।% 





* মহাবোধি সোসাইটি হলে উপেন্্রকিশোর-শত-বাধিকী সভায় পঠিত। 


দি 


সৌরোকিনের সমাজচিন্তা! 
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


. ডি: 

ft ধূর্জটিপ্রমাদ মুখোপাধ্যায় পিটরিম সোরোকিনের, Social and cultural 
Dynamics-এর সমালোচনা, করেন “পরিচয়”-এর ১১৩৪৫ সনের কাঁতিক 

সংখ্যায় ।. সেখান থেকে এটি পুন্মু দ্রিত হোলো ।--সম্পাদক ৷ ] | 


বইখানির তিনিৰ্টি ভল্যুম আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে গত বৎসর, চতুর্থটি 
এখনও হয়নি। প্রায় বছর খানেক ধরে বইখানি নাড়াচাড়া করছি ; ইতিমধ্যে 
সমালোচনার তাগিদ ভারী হয়ে উঠেছে। ভেবেছিলাম চতুর্থ তল্যুমে যূলতন্ব ও 
আলোচনা পদ্ধতির. বিচার পড়ে আমার রক্তব্য লিখব । কিন্তু নানা কারণে 
তার স্থযোগ হয়ত মিলবে না। তা ছাড়া, লেখকের পাণ্ডিত্যের ও স্থির 
সিদ্ধান্তের কবলে পুনরায় পড়তে মন নিতান্তই গররাজি হয়েছে। তাই বইখানির' 
ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশের উপলক্ষে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। স্থবিধা হয় 
ত’ চতুর্থ ভল্যুমটি পৃথকভাবে দেখা যাবে । 

আলোচনার গোড়ায় বলে রাখি যে- বইটির 'দৃশ্তপট এতই বিরাট, তার 
প্রতি পৃষ্ঠা পাণ্ডিত্যে এতই ভরাট যে তার যথার্থ মূল্য দেওয়া আমার পক্ষে 
দুঃসাধ্য ও কল্পনাতীত। আমেরিকার সোঁশিয়োলজিকাল এসোসিয়েশনের সমিতি 
বসেছিল এই বইখানির জন্য । তাঁদের মতামত আমি পড়িনি, তবে একাধিক 
বিদেশী পত্রিকায় এবং ক্যালকাটা রিভিউএ বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের- 
উপযোগী পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা আমি পড়েছি। তবে ব্যাপার এই যে তাঁরা 
কি লিখেছেন নাফ, ভুলে গেছি। কারুর সাধ্য নেই যে সোরোকিনের বক্তব্য: 
ও তাঁর ওপর মন্তব্যের সব কথা মনে রাখে । 

সেরোকিনের বিষয় হল সমাজ ও পরিশীলন্রে পরিবর্তন । এতদিন ধরে - 
সমাজতত্বে সমাজকে, পূর্ণভাঁবেই হোক আর খগ্ডভাবেই হেক, জ্ঞাতসারে এবং 
অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছা ও: অনিচ্ছা সত্বেও গৃতিহীন জড়সমষ্টির মতন দেখা হত। 
বিরর্তনবাদের প্রভাবে সমাজকে জীব ভাবা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত 
জৈব পরিণতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ঘাতপ্রতিঘাতেরই বর্ণনার সামিল ছিল ।' অর্থাৎ 


১০ বি প্রবন্ধ-পত্রিকা ॥ 


ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে-সব দ্বিতীয় স্তরের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার কোনে! 
প্রকার স্তায়ন্গত বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এতদিন সম্ভবপর হয়নি। প্রয়াস 
যে হয়নি তা নয়, তবে সেগুলি আংশিক । সোরোকিন সেই সব আংশিক 
প্রয়াসকে সমন্বিত করেছেন ॥. 

তাঁর পদ্ধতি বিচার করতে গেলে. হেগেল, কার্ল মার্কস প্রভৃতি ইতিহাসের 
দার্শনিকবুন্দের কথা ওঠে । এঁতিহাসিক নিয়ম আবিষ্কারে হেগেল যে-সব দোষ 
করেছিলেন তার মধ্যে এঁতিহাসিক ঘটনাকে অবহেলাটাই বোধ হয় সর্ধপ্রধান। 
কার্ল মার্কস তাই হেগেলের অ-বাস্তবিকতা দূর করতে তৎপর হন। তিনি তার 
সময়কার অবস্থান বুঝে একটা ব্যাখ্যা বার করলেন ষেট। সর্বব্যাপী না হলেও 
বর্তমান যুগের পক্ষে যথার্থ । কিন্তু ধাদের কার্ল মার্কসের রচনার সঙ্গে চাক্ষুষ 
পরিচয় আছে তারাই বলবেন যে তার বিশ্লেষণ অদ্ভূত রকমের সুগম হলেও 
উনবিংশ শতাব্দীর এতিহাসিক গবেষণার অপূর্ণতার জন্য ও তখনও সমাজতত্ত্বের 
আবির্ভাব হয়নি বলে সেটি বিচিত্র ঘটনার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টিত নয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান সমাজশক্তির জের এখনও মেটেনি, তাই মার্কসের 
এঁতিহাপিক নিয়ম এখনও খাটছে, এবং খুব সম্ভব এখনও খাটবে, কিন্তু তাই 
বলে তার আবিষ্কৃত নিয়মের সাহায্যে পৃথিবীর আদিম, মধ্যযুগীয় এবং যাবতীয় র্ 
নমাজ-সংস্থান ও বিবর্তনের ব্যাখ্যা কর! সেণ্ট পিটারের চাবি দিয়ে স্বর্গের দ্বার 
খোলার মতন গোড়ামি মাত্র । অর্থাৎ মার্কসীয়ব্যাখ্যার সাহায্যে এই যুগের 
আকস্মিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভবপর হলেও সর্বপ্রকার ও সর্ধ্বকালীন পামাজিক 
নৰ্মার ধীর বিবর্তনের প্রকৃত ব্যাখ্যা তাতে পাওয়া যায় না। 

রিত্ত সাধারণ লোকে ও অসাধারণ পণ্ডিতে একট! চাবি দিয়ে সব চাবি 
খুলতে চায়। ফলে অদ্ভূত রকমের মতামত তৈরী হয়. যার ফল সব সময় শুভ 
নয়, যদিও তাতে কাজ চলে.। - কিন্তু কাজ চালান যাদের কাছে বড় নয়, তার! 
বৈচিত্র্যকে খাতির করতে যায়। এইটাই সোরোকিনের পদ্ধতির মূল কথা৷: 
এক কথায় সোরোকিন সমাজতবের প্রুরা লিষ্ট । ূ্‌ 

কিন্তু প্ুরালিজমের বিপদ কোন বিবাহিত পুরুষেরই কাছে অজ্ঞাত নয়। 
এর চিঠি ওর কাছে চলে যায়, সব সময় কিছু পৃথক বাঝে ভিন্ন ভিন্ন পত্র রাখা 
চলে না। ফলে সংসারে অশান্তির স্থ্টি হ্য়! টয়েনবী সাহেব প্লুরালিষ্ট হতে 
গিয়ে ভীষণ অশান্তিতে পড়েছেন। তার সামাজিক টাইপের সংখ্যা ডজন 
খানেক। কেবল তাই নর, বাধ্য হয়ে তিনিও চ্যালেঞ্-রেস্পন্দ্এর ফন্মু'লা 
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ব্যবহার করেছেন। ফলে তীর বই কোটেশন-কণ্টকিতই হয়েছে। টয়েনবীর 
যে-রচনা-মাধুর্য্য বিখ্যাত ছিল সেটি বনুর প্রলোভনে পড়ে-আত্মঘাতী হয়েছে। 
প্ুরালিজমের বিপদ এই-বৈচিত্র্যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত ' হয, বিজ্ঞান হয়ে ওঠে 
অর্থহীন বর্ণনা। 
সোরোকিনের সমস্যা হল পূর্বোক্ত উর পদ্ধতির দোষ বর্জন করে সামাজিক 
পরিবর্তনের মোটামুটি প্রধান প্রধান" টাইপ আবিষ্কার করা। বিজ্ঞানে এই. 
প্রকার শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজন আছে, তবে সেই সঙ্গে অক্যামের ক্ষুরও' 
চালাতে হয়। ইদানিং - প্যারেটো তাই করেছিলেন তার Mind and 
9০০1505-তে, তবে তিনিও বিপদে পড়েন নি যে তা নয়।/ বিপদের কথা 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি__চিঠি গুলিয়ে যায়। এনটাইপের সঙ্গে অন্ত টাইপ সব 
সময় খাশ খায় না, অথচ গায়ের জোরে খাপ খাওয়াতে হয়। এই বিপদ 
কেবল'নসমাজতত্বে নয়, মনোবিজ্ঞানে, দেহতত্বে, প্রমাণ--ইয়ুং, ক্রেৎস্মার 
প্রভৃতির জবরদস্তীতে । কোনো বিজ্ঞানের প্রারম্ভে জাতিবিচার প্রয়োজনীয় 
১ হলেও একবার স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই জাতিবিচার নিয়ে বাড়াবাড়ি 
করা দ্বিতীয় শ্রেণার বৈজ্ঞানিকেরই শোভা পায়। . . 
সোরোকিন সাত প্রকারের কালচার-মনোভাব_ভাগ করেছেন। Ascetic 
ideational, Active sensate, Active ideational, Idealistic, 
Passive sensate, Cynical . BEDE Le; and Pseudo-ideational 
মোটামুটি কালচার-মনোভাব তিন প্রকারেব, ideational, sensate এবং 
‘mixed | মনোভাব বলতে যদি তত্ববোধ, প্রধান প্রয়োজন ও উদ্দেস্ত-নাধনের 
পন্থা, জীবন-সংজ্ঞা, শক্তির ব্যবহার, ক্রিয়া-পদ্ধতি, আত্মজ্ঞান, জ্ঞান, সত্য 
সম্বন্ধে ধারণা, ধর্শতাংৎপর্য্য, সৌন্দর্যবোধ, এবং সামাজিক রাষ্ট্রিক কল্পনা ও 
আচার-ব্যবহার বোঝা যায়. তবে সোরোকিনের মতে 1158619281 টাইপের : 
সঙ্গে 56059 টাইপের, সম্বন্ধে মূলগত পার্থক্যই ধরা পড়বে। কিন্তু পার্থক্য 
সত্বেও সমাজের পরিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই ছুটি প্রধান টাইপ 
অনেক ক্ষেত্রে সিশেছে। এই তিন ভল্যুমে কিভাবে তাদের মিশ্রণ ঘটেছে 
তারই বর্ণনা আছে। আর্ট, সত্যান্থসন্ধান, ধর্ম্মতত্ত, ব্যবহার-নীতি, সামাজিক 
সম্বন্ধ, যুদ্ধ ও বিপ্লবের এমন পুঙ্থান্পঙ্ঘ “বিশ্লেষণ আমি অন্ততঃ ইতিপূর্বে 
কোথাও পড়িনি। সঙ্গীতের রূপ পরিবর্তনেও যে সংখ্যাতত্বের প্রয়োগ সম্ভব 
আমার জানা ছিল না।' অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকার বিচার পণ্ডিত্যেরই 


১২ | প্রবন্ধ-পাত্রিকা.॥ . 


'অভিযান মনে হয়, কিন্ত সংখ্যার খাহাষ্যে যে অনেক সাধারণ ধারণার 
ভুল ধরা পড়ে এ-কথা অনস্বীকার্য । তা ছাড়া. সমাজতত্ব জানতে হলে সঙ্গীতে 
জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ ছুটিরই বিষয় রূপ-পরিববর্তন, এই 
সসংবাদে আনন্দ পাওয়া আমার পক্ষে স্বাভারিক ৷ 
নোরোকিনের শেষ প্রতিপাগ্ হল এই ঃ পশ্চিমী সভ্যতার লোপ পেতে, ! 
বসেনি, যেমন স্পেংলার বলেছেন; মাত্র, পশ্চিমী সভ্যতার 56735966 অধ্যায়টি 
শেষ পৃষ্ঠায় পৌছেছে। এর পর, তীর বিশ্বাস, নতুন অধ্যায় স্থরু হবে । তীর. 
‘ইচ্ছা পশ্চিমী মানুষ এইবার বহির্জতের অধিকার বিস্তার থেকে ক্ষান্ত হয়ে 
আত্মসংঘমে নিযুক্ত হোক? কিন্তু যেকালে আত্মনং্যম absolute ৮al॥es ভিন্ন 
‘অসম্ভব, তখন তার ভাষায় ‘hence the logical necessity and practical 
urgency of the shift to a new Ideational Culture’ 1 রর 
চমৎকার কথা, হাজার বার হাজার লোকে তাই মানছে, লিখছে, বলছে, . 
অনুভব করছে । আমরা নাকি আজ হাজার বছরের ওপর তাই বলে আসছি, 
তবু মজা এই--পন্চিমী সভ্যতার কোনো উপকারই হচ্ছে না। . আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস হিটলার ও মুসোলিনি সৌরোকিনের এই তিন ভলযুম পড়েন, নি। কিন্তু, _ 
সন্দেহ হয় যে চেম্বারলেন বৃদ্ধ বয়সে উড়ে! জাহাজে হিটলারের দরজায় ধর্ণা : 
দেওয়ার বদলে এই তিন ভলুযম ৪1:-72911-এ পাঠালে বড় রেশী লাভ হত না। 
ব্যাপার হল এইঃ সামাজিক শক্তির স্বন্মতম বর্ণনায় জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু 
জ্ঞানের বাজার দর এখন নেই বল্পেই চলে। সেট স্বাভাবিক ; কারণ যে- 
জ্ঞান জেনেই নিঃশেষিত হয়, সেই জ্ঞানের গোড়াতেই গলদ রয়েছে-ঃঅর্থাৎ 
সেটা বিষয়-পরিবর্তনের সাহায্য করে না।. এক কথায় যেটা জ্ঞানই নয়। এই 
দু'হাজার পৃষ্ঠার বইখানিতে গরু হারালে গরু খুঁজে পাওয়' যায়" কিন্তু কেন ভিন্ন 
ভিন্ন টাইপ জন্মায়, কেন একটি টাইপ অন্য টাইপে মিশে যায় তার কোনো 
ব্যাখ্যাই নেই। এক কথায় সোরোকিন ৫5758771০9 কথাটি ব্যবহার করেছেন 
হালকাভাবে, যেমন এতিহাসিকরা এতদিন করে এনেছেন । কিন্ত আম়ার মতে 
ইতিহাস কেবল ক্যালেগারের পাতা ওল্টান নয়। যে-মাহুষ জলে ডুবে মারা. 
যাচ্ছে তার সামনে শুনেছি এমনি পুরাতন জীবনের অনেক ছবি সারিসারি 
ভেসে আসে_বোধ হয় 'সোরোকিনের অবস্থা তাই; কিন্তু অন্তধারে তিনি 
বিশ্বাসী পুরুষ, পশ্চিমী সভ্যতার ভবিষ্যতে তার আস্থা অটল। তার কাছে 
+ ইতিহাসের গৃঢ় নিয়মের আবিষ্কারই প্রত্যাশ করেছিলাম । বলতে বাধ্য, হতাশ 
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 হয়েছি। সোরোকিন নিশ্চয়ই কার্ল মার্কস-এর চেয়ে বিদ্বান, কিন্ত তার চেয়ে 
বোধ হয় একটু কম বৃদ্ধি ধরেন।' বলশেভিকের দল একে নির্ববাদিত করে 
রুশিয়ার বিশেষ কিছু ক্ষতি করে নি) অধ্যাপকবহুল আমেরিকারই লাভ হয়েছে ।' 
পৃথিবী অবশ্য কখনও অধ্যাপকের কাছ থেকে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করে না 
এক কর্ৃপক্ষের কৃতিত্বের সমর্থন ও গুণগান ছাড়া । 

তাই এই তিন ভল্যুম অধ্যাপকেরই ভাল লাগবে--জগতের ই 
বিশেষ কাজে লাগবে না। | 


< L 


থিয়েটার-চিন্তা.. 
. অজিত গঙ্গোপাধ্যায় 


_. ॥ মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে সেসিল বীটন॥, 

প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করার পর থেকেই প্রতি মুহূর্তে দর্শকের 
মন ক্রমশঃ উদৃগ্রীব হয়ে উঠতে থাকে। প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে আসে। 
পাদপ্রদীপের আলো জলে ওঠে। তার পর আনে চরম মুহূর্ত । যবনিকা 
অপস্থত হবার মুহূর্ত । কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রনজ্ঞ দর্শকের আশা পূর্ণ 
হয়নি । নাটক আরস্তের চরম মুহূর্ত পর্দা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই চরম পরিণতি 
লাভ করেনি। বোদেলিয়রের কবিতার পংক্তিই উদ্ধৃত করা যায় এ সম্পর্কে 
“সরে গেল পট, তবু আমি বসে প্রত্যাশায় 1” যবনিকার অন্তরালে মঞ্চের 
উপর সংস্থাপিত নাটকের দৃশ্যসজ্জাই হল দর্শকদের এই প্রাথমিক অপেক্ষার শেষ, 
নাটক আরস্তের চরম মুহূর্তের প্রাথমিক চরম পরিণতি। দৃশ্যসজ্জার সেই 
যোগ্যতাই থাক! উচিত । 

দৃশ্তনজ্জার যোগ্যতার. সংজ্ঞা, নির্দেশ করিতে গিয়ে বিখ্যাত মঞ্চসজ্জাকর 
সেসিল বীটন উপরের কথাগুলিই বলেছেন। 

উপরের সংজ্ঞা নির্দেশ সত্বেও বীটনের মতে কিন্ত দর্শকদের এই প্রাথমিক 
নৈরাশ্টের কোন কারণই নেই। এমন কি নাটক খারাপ হলেও না। কারণ 
নাটক খারাপ হওয়াট! পরের কধা, যবনিকা অপস্যত হবার পরমুহূর্তের কথা 
নয়। দৃশ্যসজ্জ! যে তার সমস্ত বৈচিত্রযটুকু, সব চমকটুকু পর্দা সরে যাওয়ার : 
সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেদের চোখের সামনে উপস্থিত করবে, এমন কোন কথা নেই! 
রসজ্ঞ দর্শককে চোখের বিস্ময় দৃশ্যসজ্জার মধ্যে আবিষ্কার করে নিতে হবে, এবং . 
তা করতে সময় লাগে; সেটা পর্দা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সব সময় সম্ভব নয়। 
অনেকে দৃশ্যসজ্জায় 'বাস্তবের স্বাভাবিকতার অনুকরণ করতে চান। বীটন 
তাদের সঙ্গে একমত নন । তিনি বলেন, বাস্তবের স্বাভাবিকতার মধ্যে দৈনন্দিনের ' 
দীনতা আছে। থিয়েটার কখনই সে দীনতার প্রতিফলন নয়। যা স্বাভাবিক 
তাকেও কাব্যিক ব্যঞ্জনায় মঞ্চে উপস্থিত করতে হবে, তবেই দর্শকের! নেটাকে 
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স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করবেন। আটের ক্যামেরায় ছবি ওঠে না; কাব্যিক 
ব্যঞ্জনার মুইর্তগুলি নির্বাচিত হয় মাত্র । উপস্থাপন-শৈলীর সৌন্দর্য ও সুষম 
কল্পনা যে. কোন দৃশ্যসজ্জাকরের সঞ্চকলার পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু চমকের. 
ঘনঘটায়, চোখ ধশাধিয়ে দেবার চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবনিত হতে বাধ্য। সাফল্য 
এলেও তার মধ্যে. কুরুচিটাই প্রকট । .হুলিউডের্‌ রঙ্গীন ছায়াছবি আর 
মিউজিক্যাল, কমেডিগুলোর মধ্যে যে.আতিশয্যের দেখা পাওয়া যায়, অনেকের 
মঞ্চসঙ্জাতেও সে. আতিশয্ের পরিচয় পাওয়া ষাচ্ছে। এ-ভাবের মঞ্চসজ্জাকে 
অনেক আলোর আর বহুরিচিত্র উপকরণের সমারোহের,কাছে দর্শকদের নতি 
স্বীকার করিয়ে নেবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।.. ৃ্‌ 

কিন্তু তবুও চমক . লাগিয়ে দেবার.একট! গোপন তব.নিশ্চয়ই আছে। সে, 
তত্বটা তবে কি? সেপিল বীটনের মতে_-অভাবনীয় আবিষ্কারের মধ্যেই. 
এ তত্ব নিহিত। ধরুন, এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে বছ বর্ণের বিচিত্র সমারাহের 
কথা সকলেই ভাবতে. পারে। প্েক্ষেত্রে, বহুদিনের বিস্বত শাস্ত-সিগ্ধ. একটা 
রঙের আবিষ্কার দর্শকদের মধ্যে চমক.এনে দিতে পারে.। এ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পারীই শ্রেষ্ট মঞ্চসজ্জা-নির্দেশকদের কর্মস্থল । De 
Nobili, Jean Hugo, Bathus, Cr৮00--এ'র। সকলেই পারীতে কর্মব্যস্ত । 
‘নেসিল বীটনের মতে Christian Berard এদের মধ্যেও অদ্বিতীয় । কিন্ত 
মঞ্চ তার ফলপ্রস্থ প্রতিভাকে. নিঃশেষ করবার বহু পূর্বেই মৃত্যুতে তিনি 
নিঃশেধিত হয়োছন। এ সম্পর্কে ইংলণ্ডের রেক্স হুইসলারের নামও বীটন 
করেছেন। হুইস্লার নাকি একটা ছোট খামের সাদা জায়গাটুকুর মধ্যে. 
মিড সামার*নাইটস ড্রীমের দৃশ্যসজ্জার সম্পূর্ণ দিকট1 সবিশেষে. এবং সবিস্তারে 
একে বসিয়ে দিতে পারতেন।. উনিশ শ চোদ্দর জার্মানিতে সাহিত্য ও কলার 
ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গীর যেমন একটা উগ্রত। প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেসিল বীটনের. 
. মতে আজকের আমেরিকায় মঞ্চলজ্জার ক্ষেত্রেও তেমনি একটা উগ্রতা প্রকট 
হয়ে উঠেছে। অঙ্কিত দৃশ্যপটের, পরিবর্তে, এনেছে গুণচট, পাট, আর ছিটে-, 
ফোটা ভেলভেট আর সেই সঙ্গে হাজার বাতির আলো--সব মিলিয়ে চেষ্টা, 
দর্শকেদের চোখে চমক লাগিয়ে .দেবার,.কিন্ত ফল হচ্ছে বিপরীত $ দর্শকেরা. 
উৎফুল্ল হওয়ার পরিবর্তে অবদমিতই.হয়ে যাচ্ছেন. : তথাকথিত চমকের .ঘনঘটায়, 
আচ্ছন্ন বিরাট একট! দ্রষ্টব্যকে দর্শকৃদের,সামনে.তুলে. ধরে আমেরিকার মঞ্চ- 
সজ্জাকরের] উল্লসিত হয়ে ওঠেন, তাদের যাক্তরিক,চাতুর্ষের সার্থক প্রকাশ হল, 
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। 
বলে। চোখ-ভরা এই মঞ্চনজ্জা আর পোষাক-পরিচ্ছদের দিক থেকে.বিচার 
করলে লগ্ন ব! পারীর থিয়েটারকেও 'হয়ত নিশুরভ বলে মনে,হবে। 'সোসল 
বাটন কিন্তু এই ধরণের মঞ্চসজ্জার সমালোচনাই করেছেন । তিনি বলেন, 
বড়-কিছু মানেই ভাল-কিছু নয়। বর্তমানের অধিকাংশ মাকিন ম্ঞ্চসজ্জায় 
অনেক কিছু বড়, হয়ত দেখা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে ছোট ছোট অনেক ভালও 
বাদ.চলে যায়। বীটনের মতে বর্তমান মাকিনি মঞ্চসজ্জায় অনেকক্ষেত্রেই 
ইতিহাসের দিকটা অবহেলিতই রয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ততা 
য়ে অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করে চলতে হবে এমন কোন কথা নেই, আর « প্রতি পদে 
সেটা রক্ষা করে চলাটা খুব বাঞ্নীয়ও নয় ; কিন্তু তবুও যদি কোন মঞ্সজ্জাকর 
এলিজাবেথীয় যুগের বোকেডের পরিবর্তে নিফন দিয়েই তৈরী করিয়ে নেন তবে 
সেটা ঘোড়সোওয়ারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসের আপাত-নমতলকে উপেক্ষা 
করে যাওয়ার সামিলই হবে। | 
সেসিল্‌ বীটনৃ প্রশ্ন তুলেছেন। কি মঞ্চের, কি প্রিচ্ছদের-_সজ্জার এই 
যে দীনতা-_এর জন্য দায়ী কে? প্রযোজক? না পরিচালক? উত্তরও 
তিনি নিজেই দিয়েছেন। সাধারণ. ভাবের একটা ভুল ধারণা থেকেই এই 
দীনতার উদ্ভব । সাধারণ ভাবে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে নাটকের 
সাফল্য মঞ্চসজ্জা-নির্ভর নয়। ধারণ! আছে যে, সঙ্জার কথাটা পরে ভাবলেও 
চলবে, প্রথমে নয়! কিন্তু সেসিল, বীটন এ সম্পর্কে অন্ত মত পোষণ করেন। 
বাস্তবে বহুক্ষেত্রেই তিনি লক্ষ্য করেছেন, মঞ্চ-সঙ্জাকরের নির্দেশে উদ্ভাসিত - 
নাটকের দৃশ্তজগত দর্শকদের রঘবোধকে নাটক উপভোগের যোগ্যতা এনে 
দিয়েছে । সাম্প্রতিক কালে ব্রড ওয়েতে মঞ্চনজ্জার যে দীনতা দেখা যাচ্ছে, 
সেসিল, বীটনের মতে নে দীনতার জন্ত সকল সময়েই কিন্তু মঞ্চসজ্জা-নির্দেশককে 
দায়ী করা চলে না। বহক্ষেত্রেই তাঁকে প্রযোজকের কাছে নতি স্বীকার করতে 
হয়। তাঁর কল্পনা কাব্যের ডান! মেলে ওড়বার মুখেই প্রযোজকের পূর্বকল্পিত 
পরিকল্পনায় বাধ! পেয়ে সঙ্ধীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এখানে 
সেসিল, বীটন্‌ গর্ভন ক্রেগের কথা এনেছেন । মঞ্চে হয়ত ছায়াপাতের 
প্রয়োজন_ অদ্ভুত বিসদৃশ সব ছায়৷। সামান্য একটি বাতিকে ঠিকমত জায়গায় 
বসিয়ে গর্ভন ক্রেগ, সেটা করিয়ে নিতে পারতেন সেসিল. বীটনের মতে 
আজকের ব্রড ওয়ের প্রযোজকদের বণিক-হুলভ ভীতি আর যাই সহ করুক, 
একজন গর্ভন ক্রেগের মঞ্চসজ্জার ছন্দময়তাকে কিছুতেই সহ করতে পারেনা । .. 
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. তবে, শিল্পী আর ব্যবসারীর মধ্যে এই যে দ্বন্ব, কৰি আর প্রযোজকের মধ্যে 
এই যে সংগ্রাম, এ দন্দ, এ সংগ্রাম বোধহয় চিরকালের । তবু সেসিল, বীটন্‌ 
 আশাফিতা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এ সংগ্রামে কবি আর স্বপরদর্শীরাই জয়ী হয়ে 
এসেছেন। বার বার দেখা গেছে, সাধারণের হিসাবের বাইরে -বলে বাতিল 
করে দেওয়া তথাকথিত বাণিজ্যিক সম্তাবনা-বিহীন কোন নাটক অথবা ‘অবাস্তব’ 
বলে বাতিল করে দেওয়া অপরীক্ষিত কোন মঞ্চসজ্জাই দর্শকসমাজে আলোড়ন 
এনে দিয়েছে । তাই সেসিল, বীটন্‌ প্রত্যেক মঞ্চসজ্জা-নির্দেশককে সাহসী হতে 
বলেছেন, স্বতন্ত্র হতে বলেছেন-আর, “তথাকথিত বাস্তবকে’ পরিহার করার 
. জন্য যদি “অবাস্তব” হতে হয়, তবে ‘অবাস্তব’ হতেই বলেছেন। উদ্দেশ্য ও 
ভাঁব-কল্পনার সংহতি রক্ষার জন্য, দৈনন্দিনের বিধিবদ্ধ কার্যক্রমের ধারাকে 
মঞ্চপজ্জা-নির্দেশক যেন প্রয়োজনান্থনারে অতিক্রম করে যেতে পারেন_- 
দৈনন্িনের দাসত্ব থেকে তিনি যেন নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন। 


হেলে তিনটি নিরুদিউ কবিতা 
রেশ নৈৰ 


bse ১] 
_.. মধুস্থদনের- বয়স তখন, আঠারো; হিন্দু কলেজের নবম শ্রেণীর ছা 
ক্যাপ্টেন 'রিচার্ডসনের প্রিয় ছাল্র। ক্যাপটেন রিচার্ডন লেফটন্যান্ট কায়ের 
ই সঙ্গৈ ক্যালকাটা লিটটরারী গ্রীনার”: নামে একখানি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ 
করলেন। ১৮৪২ “খীষ্টাব্দের মাঘ মাসে" প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করল। 
ভুমিকায় বলা হুল . Our object is to provide reading for all classes 
‘of society—to establish 25190170781) the - perusal of which shalt 
prove. 2 reasonable relaxation to the mind when oppressed and | 
‘worried with the stern realitis ‘of life and which shall at the 
Same time, as a record of facts,—litarary, scientific, political 
and historical, furnish useful information In a brief and: 
interesting form. ৰ . | 2 
| We 2150. hope that the donk of our re Tndian Literati wilt 
in time occupy a prominent place in the journal, form an 
important. portion of its contents; ; to this end. ‘we have secured! ll 
the services of. ০06 of the highest literary talent in our Calcutta. ‘ 
tircle,” and well known for his numerous and able writings, in. 
many of our local publications ; and we solicit literary contri- 
| butions from those writers who may feel disposed to encourage 
| and sustain our ‘new undertakings. ৯ আমরা প্রথম উদ্দেশ্য অপেক্ষা :' 
' দ্বিতীয়টি সম্পর্কেই বেশি উৎসাহী । এই পত্রিকাতেই হিন্দু কলেজের ছাত্ররা. 
লেখা ছাপবার অধিক স্থযোগ প্রথম. পেয়েছিলেন। প্রবন্ধ, কবিতা, পুস্তক-. 
* পরিচয়--সব.কিছু লেখারই হাতে খড়ি "এখানে ছিল। লিখিত কবিতার মধ্যে: 
" গাথা কবিতা, ওড; এবং সনেট দেখা যেত। কবিতা লিখতেন G. C. 2. অর্থাৎ, 
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: গুরচরণ দত, M: 5. D-এবৰ্থাত মুসন দত্ত, জর স্বয়ং D. ০. ০ শর্ত Rg 
| . ডেভিড লিষ্টার রিচার্ডসন । 


: হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশের টা ডিরোজিওর 
"সময় থেকে দেখা দিয়েছে।. ক্যালকাটা, লিটরারী প্রীনার প্রকাশের পূর্বেও 
., মধুহ্থদনের . ও “তাঁর সতীর্ঘরা” সাংবাদিকতায় ' আত্মনিয়োগ . করেছিলেন, . 
: মধুক্দনের ২ (সতীর্থ বস্থবিহারী দ দত্ত, হি বসাককে লিরিত তার, স্থৃতিকথায় 

. বলেছেনঃ, ' | i রি - 
a “Tf you think over the matter, you will seinember that 
‘When -we Were’ in. the Fifth class; Senior Department, Modoo. 
started. ‘Up a weekly newspaper in handwriting conjoiusly- with 
you: ‘and myself. ‘This paper was carried on for 3 or 4 months; | 
, '. Captain ‘Richardson read this paper every week: which was 
৯০ doubt to encourage the Editor. ও 


~ 


, এ ছাড়া, হিন্দুকলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের: নি রামচন্দ্র “মিল 
সম্পাদিত পত্রিকায় মধুস্থদন লিখেছিলেন ব’লে ভোলানাথ চন্দ উল্লেখ 
. করেছনে।৩ রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ‘জ্ঞানোদয়’ পত্রিকায় কোন সংখ্যা'পরাওয়া 
যায়নি" মধুস্থদনের ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বাল্য রচনার আদিতম/নিদর্শন 
অনাবিষ্কৃত থেকে গেল 1" - J 


48. ৯; 
। 


kr, রে ES h 


' এর পর “লৱা সীনার প্রকাশিত, হয়। বদ্বিহারী: তত এ | 

:416০৫০০ was fond of poetry;: and- ‘being ambitious of literary দে 
“fame: ‘contributed several "sonnets: -to: ‘the Titerary' Gleaner, a 
: monthly magazine started’ by. the Lt, Kaye : And. ‘Richardson. | 

“And as I Wrote - Papers for that ‘periodical, . ‘We. became Nery টা 

টু intimate about this’ time.? 8° বঙ্ছুবিহারী ' দত্ত নিধিত « গ্- নিরষগুলি 

টিতে ক ইনা। নিয়ে ডালিকা দেওয়া গেল ১ ১88৮ 


২ | প্রবন্ধ-পত্রিকা | 


১৮৪২-অগাস্ট:-On the pleasures of memory. : 
সেপ্টেম্বর-Reflection on Music. 
১৮৪৩-জানুয়ারী-4 Criticism on Collins’ Odes. 
মে--4 Criticism on Collins’ odes. 
জুলাই-_& Criticism on Collins’ ode. 

অক্টোবর--On the Character of Addison Asa 
Poet. 

ডিসেম্বর-Some Thoughts on Shakespeare. 


বস্থুবিহারী দত্তের নিবন্ধ চিনতে কষ্ট হয় না এই কারণে যে তার প্রতিটি 
রচনার তলায় তাঁর স্বাক্ষর থাকত B. B. D. বলে । 

“‘লিটরারী মীনারে, মধুকথদনের পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হয়; তাদের 
মধ্যে তিনটি সনেট, একটি ওড৬ আর একটি ব্যালাড। এই পাঁচটি রচনার 
মধ্যে ছুইটি রচনামাত্র তীর জীবনীকারঘয় স্বীকার করেছেন। ১৮৪২ সালে 
জুন মাসে প্রকাশিত Sonnet—Wiritten at the Hindu College bya 
young native-—ভলায় স্বাক্ষর রয়েছে স. 9. 791 কাজেই কবিতাটি 
চিনতে কষ্ট হ্য়মি। দ্বিতীয় যে কবিতাটি জীবনীকারদ্বয় স্বীকার করেছেন, 
তাহলে! ১৮৪৩ সালে অগাস্ট মাসে প্রকাশিত King 70752. Legend 
9£০1৫--এ কবিতাঁর-ও শেষে তাঁর নামের আত্যাক্ষর 20. 5. D. স্বাক্ষরিত 
ছিল। এছাড়া আর যে তিনটি কবিত1 আমরা মধূস্থদনের রচনা কলে 
সিদ্ধান্ত করছি, সেগুলি যথাক্রমে নিম্নলিখিত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়-- 

১৮৪২-অগাঃ—Stanzas 0-- 

নভেম্বর-Sonnet To Futurity. 

ভিসেম্বর-Sonnet—by Young 71000, 
“‘Stanzas To” এবং “Sonnet to Futurity” কবিতাদ্বয়ে কবি নাম সহি | 
. করেছেন_এইভাবে_০-ঘু, (9 বড় হরফ? নু' ছোট হরফ । ছুইটিই 
‘Capital letter.) অর্থাৎ 7081 নাম সহির এই কীতি মধুস্থদন তীর 
গুরু ক্যপ্টেন রিচার্ডসনের কাছে থেকেই শিখেছিলেন। রিচার্ডন তাঁর প্রথম 
“যুগের লেখায় নানা ভাবে নাম সহি করতেন_India Gazette পত্রিকায় তার 
নানা কবিতা নানা“ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় রিচার্ড ভ ভাগলপুরে 
“অবস্থান করতেন-সমরবিভাগীয় 715 | 


ডি. ৫ 


তত 


1 মাইকেলের তিনটি নিরুদ্দিষ্ট কবিতা | ২চ 


ইহ ১-মভেম্বর-—A “Father’s চি to -newborn babe 


[ও ২, 7, Bandali. 
(সম sweet is the hour—D. L. R. ক 


Soruet—D. L. R. _ 


tb মে Stanzas —D. L. RN. 
f জুলাই—Stanzas —D. L. R—N. 
Sonnet  . শ | 
Sonnet ] ও 
An Indian Day-—D. L. R.—N. 
অক্টোবর-- +‘ Sonnet—d ৬ 


কাজেই রিচার্ডসনের ছে নাম সহির কায়দা যে মধুকে প্রভাবিত 
করবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি! গুরুচরণ দত্ত কবিতা লিখতেন ; তার সব 
কয়টি রচনাতেই পরিফার স্বাক্ষর আছে--0. €. D. দ্বিতীয় দত্ত হলেন 
বন্ধুবিহারী ; তিনি ত স্বমুখেই বলেছেন, আমি গন্ধ লিখতাম । বাকী থাকলেন 
তৃতীয় দত্ত মধুস্থদন। এই ছুটি কবিতা তারই রচনা ! 

তৃতীয় যে কবিতাটি আমরা মধুস্থদনের বলে সিদ্ধান্ত করছি সেটি হোল 
Sonnet—by a Young Hindu. প্রথমত তীর যে কবিতাটি ॥. ও. D. 
স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা ছিল By 4 young native 
Student.” এখানেও প্রায় অনুরূপ শিরোনাম! . রয়েছে--এ-ছাড়াও 
আরও একটি প্রমাণ রয়েছে--কবিতাটির তলায় লেখা রয়েছে—Kidderpore 
"1842. খিদিরপুরে তিনজন কবির বাস । দুইজন হলেন রঙ্গলাল ও তস্য ভ্রাতা 
গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। , এরা মধুস্থদনের, বাল্যবন্ধু; এ'দের কেউ 
ইংরেজীতে কোন কবিতা. লিখেছেন বলে শোনা মায় নি। খিদিরপুরে আর' 
একজন কবির জন্ম; তিনি অবশ্য ইংরিজীতে কবিতা .লিখতেন। তীর 
~ Shair and cther Poems ১৮৩০ শ্রীষ্টাবধে, প্রকাশিত হয়। ইনি হলেন 
সুবিখ্যাত কালীপ্রদাদ ঘোষ। “১৮০৯ খীষ্টাব্দে ৫ই অগাষ্ট শনিবার কালী- . 
প্রসাদ ঘোষ খিদীরপুরে ২০নং সারকুলার গার্ডেন রীচ রোডের. বাড়ীতে : 
ভূমিষ্ঠ হন এবং এখানে মাতামহ রামনারায়ণ সর্বাধিকারীর কাছে পালিত 
হন।”৭ কিন্তু কালীপ্রপাদ ঘোষের মাতুলালয় অচিরেই বিক্রী হয়ে যায়। 
এবং মধুস্নের পিতা রাজনারায়ন দত্তই সে গৃহের মালিক হন। “পিতা 


২২ প্ররন্ধ-পত্িক! | 


.: রাজনারায়ণ দত্ত মধুস্দূনকে খিদির্পুরের বাটীতে ৫০নং সরিকুলার গার্ডেন; 
" রী রোড) লইয়া আসেন ।৮ “কাজেই খিরীরপুরের ঠিকানাবিশিষ্ করি. 
এই সময়ে মধুর ব্যতীত অন্ত কেউ হতে পারেন নাঁ। 
আর নাম ব্যতীত শুধু ঠিকানা দিয়ে সাময়িকপন্জে কবিতা ছাপান তখনকার, 

রেওয়াজ। মধুস্দনের যুগেও যার আনন্দময় স্মৃতি সম্পূর্ণ স্নান হয়ে য়ায় নি” ' 
‘সেই ডিরোজিও এই রীতি অনুসরণ করতেন। ভার আদিতম রচনায় নিদর্শনে . 

. এই'রীতি দেখা যায়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের ইণ্ডিয়া গেজেটে: তার '. 
“3০০৫ Ni৪দt”'শীৰ্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয় $ কবিতায় লেখকের নাম, 
ছিল না, তৎপরিবত্তে ছিল হেঁয়ালির আকারে বাসস্থানের, নাম--8-8-; 
"poor; Sth January, 1825, পাঁঠককে বুঝে নিতে হবে 87-৪8-2০০৮ | 
হচ্ছে 1758012০০, আর -ডিরোজিও ত্থন ভাগলপুরের অধিবাসী ৷ অতএব 


এ কাবা তীরই লেখা। মধুস্ছদন রিচা্দন ও ডিরোজিও উভয়েরই কৃতিত্ব 
ছু বিষুদধ ছিলেন: 1 


মা 


॥৩॥.. , .. ৮৫ 


1 


কবিতা কমতে রিচার্ডনন ও ডিরোজিও যুগপৎ বি রিচার্ডরন' 
অধুস্থদনের প্রিয় শিক্ষক ; রিচার্ডদন বিলেতে ছুটিতে গেলে মধু কলেজে যেতে 
অস্বীকার করেছিলেন, এমনই ছিল রিচার্ডদন:অনুরাগ 1৯. বন্ধুবর বন্কুবিহারী- 
দত্ত লিখেছেন ধে, মধু রিচার্ডপনের হস্তাক্ষর পর্যন্ত নকল করতেন ।-, রিচার্ডসনের 
“Selections from British ১০৩৫৪ সটীকা। প্রকাশিত হলো তিনি বলেছিলেন, 
পু আগ I fad been ‘the author of 86১০ আর এক বন্ধু শ্রীরাম 
চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “প্রথমাবধি সাহিত্য শাস্ত্রে তাহার বিশেষ অনুরাগ 
ছিল। সময়ে সয়য়ে কবিতা কাঁণ্ডেন সাহেবকে দেখাইতেন। ,সাহেব তাহাকে 
যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিতৈন।”১৯ গোঁরদাস বাক. লিখেছেন, 
“D.L.R., our beloved professor, and guiding angel to his muse 
used to toueh upon His poetical exercises during 016 - tiffin 
11005. ৯২ -যধুষ্ছদনের প্রথম জীরনের. ইংরিজি রচনায় - 'রিচার্ডপনের 
ব্লচনার ছায়! পড়ত মধু কৈশোরের উৎসাহে 'রিচার্ডসনের. কাবিভারু পং ক্তি 
০458 করতেন! : 


নে 


কম Les তত, 


'রিচার্ডসনের কথা ন্‌ 'বলেছেন , কিন্তু সই 'চির্ন্বীন, ভিরোজিওর . 
- -প্রয়কী কারোয়েন হারিয়ে” গে।- মধুস্থদনের, এই পাচ, কবিতার মধ্যে. 
আন দুটির: ক্ষেত্রে, ডিরোজিওর অনুপ্রেরণা. লক্ষ্য নয়: : :“SOnnef 
শা at." the Hindu; iCollege by a. native. student” কবিতাটি 

ভিরৌজিওর; ধু, একটি মির, উপরে লিখিত, বিখ্যাত নেট সা 


কল্পিত:) বিশেষ করে, সাল রর রি ১. 8 
মা Oh! haw Hy Heit ০৪150 while I 389. রর রে : হা 
These future flow’Ts to deck ny country’s brow; - 

"Thus kindly nurtured i in this nursery! ' | 
. King Porus—A Legend of 01d কবিতায় যেখানে দেশবন্দনা করা :. 
হয়েছে, সেখানে ডিরোজিওর the Fakir of Tungheera-র সেই বিখ্যাত 


"উৎসর্গ পত্রের সনেটটির প্রভাব লক্ষ্যণীয় । .মধুস্্রন.লিখেছেন__ 


“And where art thou—Fair freedom —thou— 
Once goddess, Ind’s sunny clime ! 
When glory’s halo round her brow 
Shone radiant, and she rose sublime, 
“Like her on towering Himalya 
" To kiss the blue clouds thron’d on high ! 


, আর ডিরোজিও, লিখলেন” 


My country, in. thy day, of glory past 
A. beauteous hale circled round thy brow, 
Where is that glory, where that reverence now 1 - 
The egle pinion,is. chained: down, at last, . kl 
| And grovelling i in, the lowly, dust. art thou £. £... ১ ঃ 
Thy minstrek hath no, wzeath to; vieave, fof; thee 
: Save the. sad: story o£ ৮০০ রি রং - ys 


প্রবন্ধ-পত্রিকা £ 


ডিরোজিও-মধুস্থুদন . সম্পর্ক সমসাময়িক ব্যক্তিরাও উপলদ্ধি করতে 
পারেন নি ভোলানাথ চন্দ লিখেছেন--“We have hadi in our day 2 
Anglo-Bengal poets - such as Kashi Prosad Ghose, Raj Narain | 
Dutt, Guru Churan Dutt, D.C. Dutt and others, Madhy 
distances them all. He was to the Hindu Community what 
Derozio was to the Fast Indian.” ছুই € জন ছুই. জগতের বাদিন্দ! নন” 
: ছুই সম্প্রদায়ের প্রতিভু নন । EAE 
যেন তিনটি. কবিতা! মধৃস্থ্দনের কোন, জীরন-চরিতে স্থান পায় রন নি, আমরা 
দেহ করলাম = ' 
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If aught beneath this boundless sky 

There be no brighten this sad brow,. . 
Or make me once forget’ sigh, 

Dear maid 1 is, it ust bie thou ) 


sl APTA কলি ও এ হত 
Those eyes, where fond affection beams; " 
: ‘Off like the moon impart 
The softest Hues to tinge my dreams - 
And light my darkened heart ;— 


। ম।হঁকেঁলের ।৩নাড শর শি কীহস্তা 


যা 
Yes, I have known, and deeply felt 
Heart-rending grief and woe, 
Which by the hand of fate is dealt 
To all who dwell below, 
IV 
Tho’ few my years,—Yet they have taught,— 
Aye, sadly taught,— that here, 
‘ “The hours with life’s endearments fraught” 
Will never more appear 1 
নু 
My childhood looks dim as a cloud 
Entbroned upon a distant sky ; 
The mists of by-gone years enshroud 
The fair scenes that behind my lie, 
VI 
I look before, the dreary scene 
Shows visions grim of misory ; 
It tells me, what [ have once been, 
I never, never more can be { 
Calcutta, Sth Juliy, 1842 - 


1842, Noy 
| Sonnet To ) Futurity. 
Oh !{ how my heart doth shrink — while on thy sky, 
7 Futurity! I mark the gathering gloom, 
‘ Nursing the dreadful tempest in its womb: = 
~The tempest rude of woe and misery ! t' 
Though Fancy, with her ever-pleasiiig ‘hue, 
Lends a sweet charm to thy dim, distant scene ;— 


২৫: 


৩,০01 {—When the dark mists, that lie between 
‘There and the Present,— vanish from the view, 
And sober Reason,—like the vivid light, 
That bursting from the storm-fiend’s angry eye, 
Paints to the mariner’s affrighted sight, 
The yawning waves,—their dreadful revelry— 
" ~ Divests thee or thy fairy colours bright,— 
* What scenes appalling in thee I ৫5561 ! 
ee of ‘. DT. 
“9th August, 1842. 


1842, December. EE 
Sonnet—By A Young Hindu 


‘ Off, like a sad imprisoned bird, I sigh— 
‘To leave this land,—though. mine own land it be — 
Its green-robed meads,—gay flow’rs,—and cloudless sky, 
Though passing fair, bave but few charms for me ; 
For.I heave dreamed of clime$ more bright and free, 
Where virtue dwells, and, heayen-born liberty | 
,. 8105 ev’n the lowliest happy ; Where the eye .' 
- Doth sicken not to see ‘man bend the Knee 
. To sordid interests :—climes, where Science thrives । 
And genius doth receive her guerdon meet ;. 
Where man in all his truest glory lives, - 
And nature’s face is exquisitely. sweet :~—. 
‘For these fair-climes I heave the impatient sigh 
৭ There let me live, and there 010,1 let me die. 
Kidderpoor, 1842. a , | 
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আধুনিক ভারতের প্রথম নাটক 


আদিত্য ওহদেদার 


আধুনিক ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের কোনো ইতিহাস লিখতে যদি আমরা 
্রয়ানী হই তাহলে আধুনিক ভারতের প্রথম নাটকটির খোঁজ নিশ্চয়ই আমাদের" 
নিতে হবে| সে নাটকটিকে চিহ্ডিত করা ও তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়াই হল’ 
বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

যুরোপের চিত্ত একদা নোনার কাঠির্পে আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করেছিল 
তারই ফল আধুনিক ভারত। এই সংঘটনের মূলে ছিল ইংরেজ । কারণ, 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, যুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক, 
ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছিল যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনো! 
দিন এমন করে আসতে পারে নি।' এই ইংরেজি প্রভাব আমাদের সাহিত্যেও: 
আনে নবজাগৃতি। তখন দেখা দিল ইংরেজি আদর্শে রচিত নব নব সাহিত্যরূপ ৷. 
এই সব নতুন সাহিত্যরূপের একটি হল “নাটক” । ১৮৫২ খ্রষ্টান্দে প্রকাশিত 
কীতিবিলান” ও ভন্রাজুনি, এই ধরণের প্রথম নাটক । আধুনির বাংলানাট্য 
সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এই নাটকদ্বয়কে তাই প্রথমেই উল্লেখ 
করা হয়। | 
আমাদের আলোচ্য নাটকটি কীতিবিলাস ও ভদ্রাজুনের অনেক আগে লিখিত 
ও প্রকাশিত। কিন্তু আধুনিকতার লক্ষণে এ নাটকের পাশে' কীতিবিলাস ও 
ভদ্রাজনকে মনে হবে যেন সর্ষের পাশে মাটির প্রদীপ। কীতিবিলাস ও 
ভত্রার্ভূনের আধুনিকতা হল শুধু ইংরেজি নাটকের পঞ্চাঙ্ক ঠাঠ, তাও সে ঠাঠের 
মধ্যে মিশ্রিত আছে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য সুলভ উপাদান, যেমন নান্দী ও. নান্দ্যন্ত 
সত্রধার। কিন্তু যে নাটক নিয়ে আমাদের আলোচনা তা সব দিক গ্নেকেই 
নতুন। এর গঠনে ও বিষয়বস্ততে নির্ভেজাল আধুনিকতা ৷৷ গঠনে প্রচীন- 
দেশজ রীতির কোনো স্পর্শ মেই। : বিষয়বস্তুতে প্রাচীন কোনো কাহিনীর 
ছায়ামাত্রও নেই। {এ নাটকে প্রতিফলিত হষেছে তৎকালীন সগ্ভ ইংরেজিশিক্ষা-- 
জাত আধুনিক ie প্রত্যক্ষ রূপ । এবং এ নাটকের পূর্বে'আর.কোনে, 
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এমন রচনা পাওয়া যায় না যাকে বলা ধেতে পারে ইংরেজি আদর্শে রচিত 
নাটক। আমাদের আলোচ্য. নাটক তাই সর্বতোভাবেই ০৪ ভারতের 
প্রথম নাটক হিসেবে অভিহিত হবার'যোগ্য ! 

_ নাটকটি রচিত ও প্রকাশিত হয় ১৮৩১ খ্রীষ্টান্দে। : এর রচয়িতা ৰাতি | 
কিন্তু রচনা বাংলা ভাষায় নয়, ইংরেজিতে । নাটকটির নাম ‘দি পারনিকিউটেভ 
(The Persecuted)। বাংলায় বলতে পারি “নির্যাতিত, । রচয়িতার নাম 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । তখন তার বয়স মাত্র সতের কি আঠারো । 

কিন্তু বয়সে অত কম হলে কি হবে। কৃষ্খযোহন তখুনি সে যুগের ‘ইয়ং 
বেঙ্গল’ বা বিদ্রোহী বাংলার প্রতিভূ। অর্থাৎ সেই সব যুবকদের একজন ধারা 
প্রথম ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এক প্রবল ভাবোন্াদনায় মেতে উঠেছিলেন। 
নিজেদের ধর্ম ও সংস্কার তাদের কাছে বন্ধন ও আত্মোন্নতির অন্তরায় বলে বোধ 
হয়েছিল, এবং তা. থেকে মুক্ত হবার মানসে তাঁদের অনেকের খ্রীষ্টান হতেও 
বাধে নি। কুষ্ণমোহনও খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণ করেন। উত্তরকালে ইনি রেভারেও 
কৃষ্মোহুন ব্যানাজি নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 
খ্যাতি অর্জন করেন। এ যুগে আমরাও জানি যে তিনি রচনা করেন বাংলা- 
ভাষার প্রথম বিশ্বকোষ--“সর্বার্থবিষ্যাসংগ্রহ’—Encylopaedia Bengalensis 
নামক দ্বিভাষিক গ্রন্থ, যা “বিগ্যাকল্পদ্রম” নামেই বেশি পরিচিত । কিন্তু আধুনিক 
ভারতের প্রথম নাটক রচয়িতা হিসেবে কৃষ্ণমোহনকে জানি কি? অথচ কৃষ্ণ 
মোহনের নেই পরিচয়টাই আজকের দিনে সম্ভবত অব চাইতে বেশি ততপর্যপূর্ণ 
ও মুল্যবান | J 


. আগেই. বলেছি, নাটকটির বিষয়বস্ত তৎকালীন সদ্য ইংরেজিশিক্ষা-জাত 

আধুনিক ,ভারতকে আশ্রর করেছে। এই আধুনিক ভারতের রূপই তো হল 
 নব্যবাংলার রূপ । একদিকে ইয়ং বেঙ্গল, অন্য দিকে প্রচলিত সংস্কার ও 
| আচার-বিচারের অচলায়তন-বদ্ধ বিরাট সনাতন. সমাজ। ইয়ং বেঙ্গল এই 
"সমাজের শানন মানতে চায় নি, .নিজের আচরণের দ্বারা প্রচলিত সংস্কারকে 
আঘাত করতে থাকে। অন্য দিকে সনাতন সমাজ এই উঠতি নবীন যুবসম্রদ্বায়কে 
দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল ? চেষ্টা.করেছিল'অস্কুরেই তার বিনাশ-সাঁধন করতে। 
এবং সে ইচ্ছার সক্রিয়তা প্রকট করে তুলেছিল এই. সমাজের অন্তানিহিত 
'গৌড়ানী, ভণ্ডা।ম, নানা অপগুণ ও অত্যাচার-প্রবণতা। ' ইয়ং" বেঙ্গল ও 
অচলায়তন সনাতন সমাজের মধ্যে যে সংঘর্ষ-সংঘাত সেদিন প্রথর হয়ে উঠেছিল, 


oe HEY :_, পর্জিকাংপ্রবন্ধ ' 
তারই ওপর. টি হয়েছে ক্ফমোহনের নাটক |] | 

এনাটকের ভাষা ইংরেজি কারণ ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ঢেউ খাদের . গায়ে? 
লেগেছিল, তাঁর! .নিজেদের নবজাগ্রত ভাবপ্রকাশের জন্তে তার বাহনটিও . 
| মাতৃভাষার বদলে “ইংরেজিকেই গ্রাহ্য  করেছিলেন। ' তাই ' ইংরেজিশিক্ষা -« ঞ 
' দেশে যে ভারবিপ্লক আনে -তার প্রথম ন প্রকাশ ইংরেজি ভাষাতেই, দেখা দেয় । . 


রা 


॥ ২॥. 


এবার অঙ্ক ও দৃশঠ অনুযায়ী নাটকটিকে অঙন্ণুসরণ করা খাক। | অৰ 
সংক্ষেপে । | | রা 
মহাদেব একজন মধ্যবিত্ত ভি তার পুত্র বেশীলাল রী বেঙ্গলের. . 
একজন প্রধান। নাটকের পটোত্তলন হতেই দেখ! গেল ছুটি ভৃত্য_একজন' 
বয়স্ক, অন্যজন রালক। 'বযস্ক ভৃত্যটি মহাদেবের তদারক, করে, বালরুটি 
করে বেণীলালের ৷ : উভয়ের কথাবার্তায় জান! 'যায় যে বাঁড়ির কর্তা অত্যন্ত 
আচার-পরায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু $ কিন্তু পুত্র বেশীলাল তেমনি “ত্রেচ্ছ”-ভাবীপৃন্ 
এবং শ্লেচ্ছ খানাপিনায় তার রীতিমত আসক্তি |: বেণীলাল যখন মঞ্চে প্রবেশ 
করল তথুনি জানা গেল নতুন শিক্ষদীক্ষার অপচে সে কতখানি উত্তপ্ত ॥ 
চাকর “ক্লারেটে*র বদলে নিছক ব্রাণ্ডি এনেছে বলে তার মেজাজ সপ্তমে 'চ্ড়ল। রী 
অবশ্য সে এখনে! পিতার-স্ভয়ে এসব বস্তু গোপনে গ্রহণ করে। . কিন্তু এই . 
লুকোচুরিকে . নে আর প্রশ্রয় দিতে চায় না।, NET 
এই চিন্তা তাকে আস্তরিক পীড়াও দেয়। ত 
" বেণীর চাকর জানাল. যে''বেণীর, গ্লেচ্ছ খানাপিনার কথা. কর্তার চাকরটি 
জানতে পেরেছে' এবং: ইতিমধ্যে হয়ত কর্তাকে বলেও দিয়েছে। এ সংবাদ 
| শুনে বেণী স্বগতোক্তি করলে, When knowledge has begun its march, 
Hinduism must fall,. and: must fall with noise অর্থাৎ জ্ঞান 'যখন | 


অগ্রসর: হতে, গুরু করেছে -"ত্থন ' হিন্দুয়ানির পতন হিজর তা বিন 
রি আওয়াজ, সনি রি 


॥ আলিক ভারতের পাক 7 ০ ৩৯. 


“দ্বিতীয় দৃশ্যে সঞ্জারৌইণ করেছেন এক ; তৰানংকার ও, এক দীপ, 
রা উভ্রেই "অসৎ “ভণ্ড । “পুরৌহিতগিরি হল এদের নিশ্চিন্ত, অথ 
জীবিকা, ইংরেজি ' “শিক্ষা দেশে প্রবেশ করার ফলে জাতি-ভেদ দূর হতে, :- 
চলেছে, ‘ফলে ব্রাহ্ণ-প্ডিত্দের ‘আধিপত্য দূর হবে, -গুরুগিরিতে + উপার্জন. 


থাকবে 'নাঁএই অশিক্কায় তর্কালংকাঁর, বেশ চিন্তীকুল। বিদ্রাবাগীশ কিন্তু. : 


বলেন, না, দেশ এখনো, প্রায় ত্মনিই আছে। ইংরেজি শিক্ষাকে ভর পাবার: | 
কিছুনেই। ০1" রর 

. তৃতীয়. দৃশ্যে, বেদীর পিতা মহাদেব তার পুত্রের েচ্ছাচারের কথা নবই i 
জানতে পেরেছেন। আচারনিষ্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধর্ম ও. সমাঁজের ভয়ে, অত্যন্ত কাতর. 
হয়ে পড়লেন। একমাত্র পুত্রের এবন্বিধ আচরণে তিনি ধর্ম ও' সমাজের কাছে, 
একান্ত অসহায় বোধ করে সংজ্ঞা হারালেন EE EE EE 

: দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম ছুটি দৃশ্যে  পিতা-পুত্রের: বিরোধ রক্ট হয়েছে। -. 
ধর্মীজচ্যুতির ভয়ে মহাদেব পুত্রকে সনির অহুরোধ করলেন লয়াজপতিদের. . 
কাছে ক্ষমা. চাইতে, কিংবা 'মদমাংস খাবার, কথা অন্বীকার করতে।- কিন্ত 
‘বেণী জানালে যে সে ছটোর, কোনোটাই পারবেনা । এই'সময়ে তার. একটি 
: স্বগতোক্তিতে তার মনের. ছন্দ ফুটে উঠেছে-_সে সত্যকে খাতির করবে না, 
পিতাকে।. পিতার কথা, শুনলে তার: অস্তরের সত্যকে: অস্বীকার করা হয়... 
সত্যকে স্বীকার 'করলে পিতাকে, মৃত্যুতুল্য শাস্তি দেওয়া: 'হয়। অবশ্য শেষ, 


'পর্য্যস্ত বেনীলাল সত্যুকেইঅশকড়ে থাকতে মনু করল। 1.২), 
তৃতীয় দৃশ্যে আবার. তর্কালংকার ও ৰিগ্বাবাগীশৈর প্রবেশ । বিগ্ভাবাগীশ' 
এক শিষ্তবাড়িতে গৌঁপনে মদ খেয়ে বেসামাল হয়েছিলেন, তাই "তিনি বিমর্ষ 
শিষ্যরা যদি জানতে পারে যে 'তিনিও মদ খান !" :তর্কালংকার তাকে বুদ্ধি 
জোগান--বলবে, শান্তর ব্রা্ষণ-পুরোহিতদের সোমরন অর্থাৎ, মদ্যপানের 
_বিধি'আছে। আসল-শীস্ত'কে আর পড়েছে, শিষ্যদের যেমন" বোঝা তেমনি. ' 
 খুঝবে। . এরপর তর্কালংকার খটা করে জানালেন যে বেণী: গোমাংস খেয়েছে,... 
সুতরাং যখোচিত' ব্যবস্থা: করা উচিতৃ-। , উভয়ে মিলে ঠিক করলেন তারা... 
_আলিচাদের কাছে? যাবেন । লাটাদ এক. দৈনিক কাগজের মানিক। অত্যন্ত. 
উই লোক রক্ষণশীল ধনী ব্যক্তিদের ওপর তার প্রবল প্রভাব। . " ' £. 
স্পরের' দশা? 'লালচাদের পত্রিকা অফিস'। পেখাঁনে র্কালংকার, ও বিছা 
বাদীশ হাঁজির হয়ে সব জানালেন । 'লালটাদ রাজী. ইল:তার কাগজে _নব্যত্: 


৩২ | প্রবন্ধ-পত্রিকা & 


যুবকদের ধর্ম ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জোরালো ভাবে লিখতে . 

_ কিন্তু লালটাদ মুখে বনাতনপন্থী সমাজের সপক্ষে, ভেতরে ভেতরে সে জানে 
যে আগামী দিন হল ইংরেজি শিক্ষার । নব্যতগ্রই ভবিষ্যৎ অধিকার করবে। 
স্বতরাং বাইরে ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার প্রবল বিরোধিতা করাটা হল তার ভাণ, 
ভেতরে ভেতরে সে নিজের ছেলের জন্তে ইংরেজি শিক্ষার কথাই চিন্তা করে। 
স্বার্থপন্ধানী হুচতুর লাঁলচাদেরা চিরকালই জানে যে সমাজে যে-পক্ষ প্রবল 
থাকে তার বিরোধিতা করা স্বার্-পরিপন্থী। তখন ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় 
রলতে তো কয়েকজন যুবক মাত্রকেই বোঝাত। সনাতন সমাজের তুলনায় 
তাদের শক্তি কতটুকু ছিল তা সহজেই অন্থমেয়। 

তৃতীয় অঙ্কের শুরু লালটাদের একটি স্বগতোক্তিতে। নব্যপন্থী যুবকদের 
শ্লেষবিদ্রপে অস্থির হয়ে লালচাদ তাদের দিকে ক্ষমতাশালী রক্ষণশীল ব্যক্তিদের 
লেলিয়ে দিতে চায়। তাই এইখানেই দেখা গেল শেষোক্ত শ্রেণীর কয়েক- 
জনকে--কামদেব ও রাষলোচন। এদের মধ্যে কামদেবের মুখে সেকালের 
“বাবু ইংরেজি”্র নমুনা জুগিয়েছেন নাট্যকার। যেমন কামদেব এক জায়গায় 
রলছে। They not drinkes Bramun Takoorsh feet wash water ! 
অর্থাৎ, ওর! বামুনঠারদের পা-ধোয়া জল খায় না। 

উক্ত দৃশ্যে কিঞ্চিত আরও হাস্যরসের অবতারণা আছে। কামদেব 
উচ্ছানভরে লালচাদকে “jot of thanks? অর্থাৎ vote of thanks দিতে 
গিয়ে লালটাদের কাপড়ে ও পায়ে কলৃকের আগুন ফেলে দিল আবার অমনি 
যেই নিচু হয়ে ক্ষমা চাইতে গেল, হু'কোহাতে লালটাদ ত’কে বাধা দিতে গিয়ে 
তার নিজের কল্কের আগুন ঝট কে পড়ল কামদেবের মাথায় এবং কিছু চুলও 
পুড়ে গেল! ট 

যাই হোক্‌, স্থির হল মহাদেব বেনীকে ত্যজ্যপুত্র করলে তবেই সমাজে 
তারস্থান। সকলে চলে গেলে ঢেন! গেল লালটাদ দিব্রি আরামে ব্রাণ্ডি - 
পান করছে। খোশ, মেজাজে বলছে, ড্রিংকিং ইজ, স্থুইট। 

দ্বিতীয় দৃশ্যে তর্কালংকার ও বিদ্ভাবাগীশ মহাদেবের বাড়ীতে এসে 
জানালেন সমাজের প্রস্তাব। লালঠাদের ব্যবস্থামত লেখা অনুজ্ঞাপত্র পড়ে 
শোনালের তর্কালংকার | তখন মহাদেব তর্কালংকারের পায়ের কাছে পাচটি 
টাকা রাখলেন। তর্কালংকার টাক! কটি নিঃশব্দে তুলে নিয়ে প্রসন্নবদনে 
জানালেন যে তিনি মহ্াদেবকে বাঁচিয়ে দেবেন। ওদিকে বিদ্ধাবাগীশেরও 





- & আধুনিক ভারতের প্রথম নাটক এও - 


তারও অনুরূপ 'প্রাপ্তিযোগ ঘটে। মহাদেব -জানালেন' যে তিনি ও টাকা 
' দুজনকেই দিয়েছেন । তারা যেন সমান € শে ভাগ করে নেন। 
বাইরে এসে .বাধল রিবাদ। ' তর্কা,্কার টাকাটার রেশি' অংশ দাবি 
. করলেন। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ ছাড়বেন না। পরস্পর গাল দিতে লাগলেন, এবং 
একজন অন্যজনের কীতিকলাপ আমাদের কাছে প্রকাশ করে দেবার হুমকি 
 দিলেন। বিদ্ভাবাগীশ শাসিয়ে গেলেন. যে তিনি দেখে নেবেন তর্কালঙ্কার কত 
বড় চতুর ৷ 
তৃতীয় দৃশ্যে তর্কালংকারকে আবার দেখা গেল মহাদেবের বাড়ীর রাস্তার। 
. তীর স্বগতোক্তিতে জানা গেল যে বিগ্ভাবাগীশের সঙ্গে তার বিবাদ হওয়া উচিত 
নয় তা তিনি বুঝেছেন। এতে উভয়ের অনিষ্ট। টাকার অর্ধেক তাকে দিয়ে 
.'দেওয়াই ভালো৷। বরং ভর দেখিয়ে মহাদেবের কাছ থেকে আরে! কিছু টার! 
তিনি একলাই যাতে আদায় করতে পারেন সেই চেষ্টা করা উচিত! সেই 
উদ্দেশ্যে মহাদেবের বাড়ীর দরজায় পা দিলেন তর্বালংকার ৷ 
চতুর্থ অঙ্কের, প্রথম দৃশ্যে দেখতে পাই নব্যবর্দের কয়েকজন যুবককে । যুবক 
শল্ভুনাথের .বাড়ি। সেখানে জমায়েত হয়েছে বেণী শ্যামনাথ ও ইন্দ্রনাথ। 
‘বেণী উগ্র সৃংস্কারপন্থী.| সে'পুরোপুরি পরিজন” (06992) ও “রথ” (truth) 
“চায় ।' ইন্্রনাথ. মডারেট--কিছুটা আপোনপন্থী | “উগ্রপন্থা বিপদসন্কুল, এই 
: বেণী সোচ্চার (ঘোষণা করল যে নে-ভীরু-নয়) সত্য ও বুদ্ধি-বিচারের খাতিরে 
‘সব রকম, অত্যাচার ছুঃখ সে সহ্.করতে পারবে। 
এমন.সময় চন্রকুমার এনে: জানালে য়ে রেণীর. পিতা, কোৌকে ত্যাজ্যপুত্র 
করবার অনুজ্ঞাপত্রে' সই করেছেন । এই শুনে বেণী বললে,. অনুসঃস্কারপূর্ণ যে 
‘ধর্মের খাঁতিরে পিতাঁকে নিজের পুত্র.ত্যাগ কুরতে-হয়, সে অপ্রধর্ম যত.শীভ্র নিপাত 
খায় ততই: মঙ্গল । ' { | 
পরবর্তী দৃশ্--দেবনাথের বাড়ি। দেবনাথের ছেলে দীননাথ গোঁ ধরেছে। 
ইংরেজি স্কুলে যাবে না! কারণ তাতে লোক ক্রিশ্চান হয়। কাগজে লিখেছে 
হিন্দুধর্ম রক্ষাকল্পে ছেলেদের ইংরেজি. স্কুলে পড়া বন্ধ হওয়া প্রয়োজন | দেবনাথ 
নিজেও মুখে এমন. কথাই: বলে থাকে: বটে, কিন্তু কাজের বেলায়. সে. তার 
ছেরেকে, ক রে গে জন্যে-শামায়। কারণ যে জানে:যে. তাতেই 


৩ 


৩৪ অহী-লাহকা। 
.... | | 

পঞ্চম অঙ্কে দেখা গেল আর এক দল নব্যবর্দের যুবক! ভৈরবের বাড়িতে 
এরা জড়ো হয়েছে। এরা বেণী ও তার. দলের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে চায়, কারণ' 
অত উগ্র আধুনিকতা তার! পছন্দ করে না । তারা চায় না সমাজের সঙ্গে তাদের. 
সংঘষ প্রবল হয়ে ওঠে ও বিপদ দেখা দেয়। কিন্তু ভৈরব তাদের রোরায় যে. 
বেণীর মত ও তাদের মতের মধ্যে মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। তাছাড়া বেণী, 
তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাকে ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। বরং তার সঙ্গে 
অবিলম্বে দেখা করা উচিত | ' ভৈরবের কথায় সকলেই শেষপর্যন্ত সায় দিল। 

দ্বিতীয় দৃশ্য শ্যামনাথের স্বহ। ' সেখানে বেশী রয়েছে। ' মহাদেবের বয়স্ক 
‘ভৃত্য বেশীর কাছে এসেছে তাকে বোঝাতে যে সে যেন শুধু মুখে ক্ষমা চায় 
সমাজৈর কাছে? তাহলে সব রক্ষা পাবে। বেণী রাজী হয়না। এদিকে : 
বেণীর পরিচিত এক বিগ্ভালংকার এসেও বেণীকে বোঝাতে লাগলেন যে সে যদি 
তীর সঙ্গে যায় এবং তার কথামত কাজ করে তখন কিছুই ভাবতে হবে না, বেনী 
সহজেই জাতে উঠবে । বেণী তবু অটল} 

তৃতীয় ও শেষ দৃশ্যে দেখা যায় বেণী তার বন্ধুবর্গদের . সামনে বলছে--ওরা; 
আমাকে শুধু জাতে তুলতে চাইছে। ওরা জাতের দিকটাই দেখছে, 'গোষ্টির' 
কথাই ভাবছে। আমাদের পিতাপুত্রের ব্যক্তিগত স্সেহবন্ধনের কথাট] তো- 
একবারও ভাবছে না। যদি ওর! বলত আমার ক্ষমা চাওয়াতে আমার' পিতা. 
তার সন্তানকে ফিরে পাবেন, তীর মানসিক কষ্টের লাঘব হবে, আমি আবার! 
আমার পরিজনবর্গের একজন হতে পারব--তাহলে হয়ত "আমি অভিভূত হতে 
পারতাম, আমার এই দৃঢ়তা থাকত না, কিন্তু ওরা যে গু al কথাই 
ভাবে, ব্যক্তিকে গ্রান্থ করে না।. 

ইতিমধ্যে ভৈরব ও তার বন্ধুর! এসে পড়ল। cai উদ্দীপ্ত প্রেরণায় তারা" 
রক্যবন্ধ ধ্বনি তুলল-_-আমরা হিন্দুধর্মের সংস্কার করবই। “যত বিরোধ ওঃ 
বিপদ আস্থক, এ সংকল্প থেকে বিচ্যুত হব না। 

এখানেই যবনিকা। 
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ক্রফমোহনের নাটকের কাহিনীর যে বিবৃতি ওপরে. দেওয়া হল তা থেকে 
নাটকটির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, নাটকটি. স্ত্রীভূমিকা বজিত, এবং পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত- 
বিভক্ত। প্রাত অঙ্কে ছোট বড় একাধিক দৃশ্য । নাটকের ঘটনা এতই বাস্তর, 


পে 


। আধুমিক ভারতের প্রথম নাটক .' ২. ৩৫ 


ঠেকে যে মনে হয় আর প্রত্যেকটি দৃশ্য একেবারে চোখে-দেখা অভিজ্ঞতাজাত 
প্রতাক্ষ ঘটনা। বাস্তবিক, কৃষ্ষমোহন তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই নাট্যরপ 
দিয়েছেন। ভীর জীবনী থেকে.জার্নতে পারি যে একদিন তীর অন্ুপস্থিতিকালে 
তার বন্ধুরা তার, বায় বসৈ খোশগল্প ও খানাপিনা করার সময় তার বাসা থেকে 
মাংস ও হাড়ের টুকরো পাশের বাড়ীতে ছুঁড়ে ফেলে চীৎকার করে ওঠে 
‘গোমাংস’ ‘গোমাংন’! সে বাড়ি গোঁড়া ব্রাহ্মণের ১ এই ব্যাপারে চার দিক 
থেকে মহা! হৈ চৈ হল। কৃষ্ণমোহন যখন বাড়ি ফিরলেন তখন অবস্থা সঙ্গীন ৷ 
বিরোধী দলের দাবি--কফমোহনকে জাত্চ্যিত করে ঘর, থেকে তাড়িয়ে দিতে 
হবে, অন্থথায় তার 'দাঁদা যেন শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকেন। রুফোহ্‌ন ও তার 
দাদার কাছেই গাকতেন। তার বয়স তখন সতের-আঠার ৷ তখনই তিনি 
Enquirer wT বিল্রোহী বাংলার. মুখপত্রের সম্পাদক । ডিরোজিওর ঘনিষ্ঠ 
‘স্পর্শে এসেছেন। ক্বষ্চমোহনের দাদ! সমাজের প্রচণ্ড শক্তির কাছে হার 
মেনে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ভাইরে পরিত্যাগ করলেন। এই ঘটনা ঘটে 
১৮৩১ খীষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে। এর কয়েক মাস পরেই কৃষ্ঃযোহন তার 
নাটকটি রচনা করেন) স্থতরাং বেণীলালের মধ্যে কুফমোহনের নিজেরই 
ছায়া ঘন হয়ে পড়েছে বলতে পারি, ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে দেশের 
অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সে সময় প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার 
ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিলে চিত্তের স্বাধীনত৷ নিধিচারে অপহরণ করেছিল। 
ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্‌ আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত 
মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। বৌলালের মধ্যে এই বিদ্রোহ মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। 
কষ্ণমোহনের নাটকে অবশ্য প্রকৃত নাটকোচিত গুণ তেমন কিছু ফুটে 
ওঠে নি, যদিও বিয়যবস্ত একট] তীব্র' নাটকীয় সংঘাতের ওপর প্রতিষ্টিত। 
এই সংঘাত কৃ্ণমোহন স্বীয় জীবনে প্রচণ্ডরূপে অনুভব করেছিলেন বলেই 
তার বক্তব্য প্রকাশ করতে, গিয়ে নাট্যরূপকেই ' বেছে নিয়েছিলেন। কারণ 
নাটকে বিষয়বন্তকে যতটা প্রত্যক্ষ আবেদনশীল করে তোলা যায় এতটা 
“ সাহিত্যের আর কোনো রূপের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। কিন্তু রচনায় স্থষ্টির 
স্পর্শ লাগেনি ; ফলে নাটকের ঘটনা ও চরিত্র যতটা লেখকের উদ্দেশ্য ও 
বক্তব্যের দ্বার! চালিত হয়েছে ততটা আপনার বেগে পরিণামমুখী হয় নি। 
তার রচনাটি যে খঁটি নাটকগুণসম্পন্ন নয়, “এ বিষয়ে কৃষ্মোহন নিজে 
: সচেতন ছিলেন। নাটকের ভূমিকায় তাই, লিখেছেন, . »এ রচনায় কেউ 
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যেন নাট্যীয় চমংকারিত্ব পাবার আশা না করেন, ' কিন্তু সমসাময়িক সামা- 
জিক সমস্তাকে বিষয়বস্তু করে যে সব 'নাটর রচিত হুয়, এরং এযাবৎকাঁল 

“দেশে বিদেশে যত নাটক রূচিত হয়েছে তার বেশির ভাগই তো tendentious, 
অর্থাৎ উদ্দেশ্ব-প্রণোদিত,। “পারসিকিউটেড নাটকও তাই । 

' আজকের দিনে কৃয্যোহমের এই নাট্য রচনাটিকে নাটকত্বের দিক থেকে 
বিচার করার প্রয়োজন ত্যেন্ন নেই ; ইতিহাসের দিক. থেকেই বিচার করতে 
হবে। সে বিচারের মূল্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্গ্ণ 

যেমন নীলকর অত্যাচার জর্জরিত সমাজ ও সমকালীন সমস্তার স্বচ্ছ, দর্পণ, 
*পারসিকিউটেডত নাটকও তেমনি নবা বাংলা তথা! আধুনিক ভারতের একটা 
বিশেষ পরিচয়ের প্রত্যক্ষ দলিল, প্রতিচ্ছবি--তার একটা সাহিত্য-রূপ 1 ইয়ং 
বেলের মানসরূপ পাবার 'পক্ষে, এই একটি নাটক যতটা উপযোগী, যেকাল্ের 
বিবরণ ও তথ্য সম্বল্তি বনু সংখ্যক নথিপজও ততটা নয়। 
এঁতিহাসিক ব্চারে কষ্জমোহনের নাটক আর একট! কারণে বিশিষ্টতার 
ণাঁবি করে। এ নাটক যখন রচিত হ্য়, অর্থাৎ সেই ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তথন 
ইংরেজি সাহ্ত্যেও এ ধরণের নাটকের কোন স্থস্পস্ট নজির ছিল, না।. 
. ব্রবার্টসনের ('1'. W. Robertson ) Caste কিংবা Society যা, আধুনিক 
সমাজ-সমস্যামূলক নাটকের, আদিরূপ বলে কথিত, তা রুচিত হয় বছর তিরিশ 
পরে। তাছাড়া কৃষ্ণমোহন তীর সষ্ট চরিত্র বেণীলালের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীন- 
তার যে চেতনা ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে, তিমি আমাদের সহজেই ব্যয়ের ও. তার 
অনুগামী নাট্যকার্দের স্মরণ করিয়ে দেন । 
দুঃখের বিষয় কৃষ্ণমোহন্রে. এই নাট্যরচনাটি, একান্তই,বিস্থৃত ও অবহেলিত। 
সাধারণ যে সব ভারতীয় ইংরেজিতে সাহিত্য.রচনা করেছেন, তাঁদের রচন্লার 
উল্লেখ-আলোচনা৷ ত্যাংলো-ইপ্ডিয়ান, অথবা আধুনিক পরিভাষায় ‘ইণ্ডো- 
আ্যাংলিয়ান, সাহিত্যের ইতিবৃত্তে বিবৃত, হতে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য এই 
যে সে ইতিবৃত্েও এ রচনার কোনো উল্লেখ স্থান পায় নি। অথচ আধুনিক 
ভারতের প্রথম, নাটক হিসেবে,এর গুরুত্ব অস্বীকার করতেই পারি না। , আমার 
‘তে মনে হয় বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইত্হাসেও পৃষ্টভূমির পরিচয়ের প্রাথমিক 
| উপাদান, হিসেবে, কৃষণমোহনের এই নাট্য-রচনাটির মূল্য, স্বীকৃত হওয়া, উচি। 
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সত্যি -কথা- বলতে কি, ঈশ্বরচন্দ্র গু সম্পর্কে আমাদের ইতিহাসিক, 
চেতন দবিধাগ্রস্ত করে রাখার জন্য. অনেকখানি দায়ী বঞ্ধিমচন্দ্র। ঈশ্বরগুপ্ত 
সম্পর্কে দেখা তাঁর ' বিখ্যাত প্রবন্ধটি (১২৯১) গুপ্তের অবহেলিত 
কবিত্ব ও অশ্রদ্ধেয ব্যক্তিত্ব পুনরুদ্ধারের প্রয়াস বলে মনে হলেও' 
এবিষয়ে আমাদের অভিযোগ: আছে? . প্রথমত, সংবাদ প্রভাকরে সাহিত্য 
জীবনের সুচনা এবং গুপ্তের স্নেহ ও আনুকূল্য লাভ করেও ঈশ্বরচন্দ্র মৃত্যুর 
দুবছর পর ক্যালকাটা রিভিউতে বঞ্চিমচন্দ্র বন্দনাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট 
ভাষাঁয় লিখেছিলেন যে, ঈশ্বরগ্প্ত অশিক্ষিত, অজ্ঞ, তার কোনে। ভাষাজ্ঞান 
ছিল না, তীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণ ও অনালোকিত ; কোনো উচ্চতরগুণ তীর 
ছিল-ন!; ছিল অমাজিত বিরুত,টরর অশ্লীল কিছু লেখ! ; ক্লিষ্ট শব্দচাতুর্যই তার 
জনপ্রিয়তার কারণ, ইত্যাদি আরও কিছু । স্থতরাং পরবর্তী কালে এমন কি 
ঘটল যার 'জঁন্য তিনি এই মত একেবারে প্রত্যাহার করে নিলেন, জানা যায় না। 
দ্বিতীয়ত, গোপালচন্দ মুখোপাধ্যায় 'ঈখবরগুপ্ের কীবাযগন্থাবলী সম্পাদনের জন্ত 
অনুরোধ না করলে বন্ধিমচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব নিয়ে লিখতেন কিনা সন্দেহ । তাও 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বাকার করেছেন, এই প্রবন্ধের অনেকটাই গোপাঁলচন্দ্র যুখো-. 
পাধ্যায়ৈরই রচন! । অর্থচ ১৮৩১ থেকে ' ১৮৫৯ এই আঠাশ বছর ধরে যিনি 
_একটি পঁত্রিকাকে মাসিক থেকে. দৈনিকে গঁড়ে তুললেন, সঁষণর উত্তর ভারতের 
বাঙাল। ভাষাভাষীর সর্বশেষঠ মুখপত্রে পরিণত করলেন; ধার প্রথর রাজনৈতিক 
চেতনা» সাংস্কৃতিক’ বোধ ও সাহিত্য প্রাণতা তদানীন্তন বাঙলা, দেশের বুদ্ধিজীবী 
ধনী .উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সমাজ একবাক্যে মেনে নিয়েছিল; "ধার সম্পাদকীয় 
অভিমতের জন্য স্বয়ং ইংরাজ .শাসকগণ মূল্য দিতেন, ধার সঙ্গে সরা বাঙল। 
দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী মীন্ত বিত্তবানগণ ব্যক্তিগত সান্িখ্যে আসার’ জন্ত উদ্যোগী 
ছিলেন; তার বিরাট ব্যক্তিত্বের এই সামাজিক দিকটি উহ্য রয়ে গেল! 





৩৮ প্রবন্ধ প্রত্রিকা ॥ 


‘সাংবাদিক কবি' এই বিশেষণেই তীর সম্পর্কে আমাদের আত্মতৃপ্ত জ্ঞান শেষ 
হয়েছে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ‘বিনয় ঘোষের সাময়িক পত্রে সমাজ 
চিত্র’ প্রথমথণ্ড প্রকাশের পর, যে, ঈশ্বরগুপ্ত আধুনিক ইতিহাসের স্থচনা-পর্বের 
একজন উল্লেখযোগ্য চিন্তানার়ক ছিলেন । রামমোহান যদি নবজাগরণের সংস্কার- 
যুক্তি ও বিদ্যাসাগর যদি নবজাগরণের মানবিকতার প্রতীক হন, ঈশ্বরগ্প্ত তবে 
সেই নবজাগরণেরই গণচেতনা। তার কবিতা সেই গণচেতনার ছন্দোবদ্ধ 
বাকৃষ্কুতি। 

: অপঠ্িত হওয়াই উশ্বরগুপ্তের কাব্যদৈস্তের নিশ্চিত প্রমাণ, নয়, যেহেতু 
বিহারীলালও উত্তরকালে অপাংক্তেয়প্রায় হয়ে পড়েছিলেন । হেমচন্দ্রের জন- 
প্রিয়তা নিঃসন্দেহে তৎকালীন বাঙালীর রসগ্রাহিতার দৃষ্টান্ত নয়। মধুস্থদনকে : 
সেযুগের শিক্ষিত বাঙালী কতটা বুঝেছিল তার হাস্যকর নমুনা মেঘনাদবধ 
কাব্যের ভূমিকায় হেমচন্দ্রই রেখে গেছেন। ঈশ্বরগুপ্ড কপালদোষে লোকচক্ষু থেকে 
খসে পড়েছেন, কারণ তাঁর ভাষাট! অমার্জিত, গ্রেষটা কিছ কড়া আর পান্রা- 
পাত্র বিষয়ে নিধিচার ছিল । সৌভাগ্যবশত ধনীদের ঠবঠকথানা থেকে পুরনো 
প্রতাকরগুলোয় উই ধরল। আর আরও স্থখের কথা, ঈশ্বরপ্ুপ্ত কবিগান ভালো" 
বাসতেন, কবিগান লেখার চেষ্টা বুড়োবয়সেও করেছিলেন ; এবং অধিক কি, 
কবিওয়ালাদের প্রতি তাঁর প্রাণের টান জীবশী-সংগ্রহেই ধর] পড়ে গেল। 
অতএব পরবর্তী ইতিহাসে নিজের ওপর লিখিতব্য অনুচ্ছেদটির খশড়া তিনি নিজেই ' 
যেন করে গেলেন। ফলে আমরা অন্রান্তভাবে জেনেছি, ভারতচন্তের মৃত্যুর পর .. 
অরাজক বাঙলা কাব্যে যে যাযারর কবিসম্পরদায় ন্বপ্নকালীন গীত-কোলাহলে 
নতুন নগরের বিত্তশালী সমাজের স্থল মনোরঞ্জন করেছিল, তাদের পরিত্যক্ত 
ভাঙা হাটে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নায়ক জনৈক অমাজিতরুচি কবিমনোভাবাপন্ন পদ্ধকার 
সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। গ্লেষ রসিকতা ও ভাড়ামির রাজদণ্ডে তিনি শাসন 
বিস্তার করলেন তদানীন্তন প্রতীচ্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী দেশ ও 
সমাজের উপর । আধুনিকতার লবনতরন্ককে ব্যঙ্গের তর্জনী তুলে আটকাতে 
চাইলেন। বাঙালীর ভোজনলোলুপতা, উৎপববাসনে শিশুন্থলভ করতালি, 
ইয়া্ষি ( বঞ্ধিমেরই ভাষা ! ) জীবনের তুচ্ছ প্রসঙ্গ, ভাড়নৃত্য (আর একজন 
আধুনিক নমালোচকের” ভাষা) এইগুলি তার কবিতার বিষয়বন্ত হয়ে রইল ! 
জীবিকায় তিমি সংবাদিক ছিলেন। নতুন সমাজের প্রাণবন্তাকে তিনি সন্দিপ্ধ , 
দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তাই প্রগতি-অভিমানী তরুণ উত্তরকাল গুপ্তকবির এই 


- রাখালরাজের প্রত্যাবর্তন বিষয়ক প্রস্তাব টি 


' রক্ষণশীল সংকীর্নতাকে ক্ষমা করেননি অথবা কৃপা করেছেন । ১৮৬৫ খ্রীঃ ‘কাব্য, 
ব্রজধামে রাখালরাজ. ঈশ্বর গুপ্তের’. স্থৃিনুপ্তির জন্য মধুস্থদন খেদ প্রকাশ 
করেছেন। . এই তালিকা আরও বাড়ানো যায়। কিন্ত ব্যাপারটি এইরূপই। 
ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত, সম্পর্কে, এবং তার কবিত্ব সম্পর্কেই কিছু পুনর্সার্জনের, 
প্রয়োজন । ঈশ্বরগুপ্ত নবযুগের কবি নূতন কালের যুগবাণী তীর মধ্যে ধ্বনিত 
হুয়েছে একথ' কেউ .বলেন নি, একথা বলা উদ্দেশ্য নয়। কিন্ত ঈশবরগুপ্ত কবি 


ছিলেন এবং সেই কাব্যের পশ্চাতে বিদূষণ বৃত্তি. ছাড়াও.একটি গভীর জীবন: 
(চেতনা আছে এই সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি প্রংণীব আছে। 


৬-০ দুই৷ ' 

নবজাগৃতির অন্যতম লক্ষণ হিউম্যা নিজম ৷ মানরিক দৃষ্টিতে ধর্ম অর্থ কাম- 
'মোক্ষের ব্যাখ্যা। এর পেছনে আছে মানর্বনহিমার শ্রেষ্ঠত্বের উপলদ্ধি, মন্য 
“জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ, মান্থষের আদর্শের নিরিখে সব কিছু বিচার করা। 
গুপ্তকৰি খানিকটা প্ৰাক্তন যুগের: মনোভাবে বর্ধিত হয়েও প্রতিভার সংস্কারবশে 
এই মনুষ্যত্ববোধে স্বদীক্ষিত হয়েছিলেন। ‘তীর কবিতার সুলভ রসিকতা, হীন 
কটাক্ষ শ্লিষ্ট বিদ্রপ ও ক্লিষ্ট রুটির ফাঁক দিয়ে জীবন সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাবোখেরই 
প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে তত্ব কবিতাতেই জীবন সম্পর্কে তাঁর একটি 
অথণ্ড মনোভাব মুদ্রিত আছে। জীবন সম্পর্কে গুপ্তকবির প্রাক্লদ্ পূর্ণতার 
আদর্শ মানুষের ' সাময়িক সীমাবদ্ধতা, প্রাদেশিক অসদাচরণ ও প্রায়োজনিক 
নীভিন্রষ্টতার দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হয়েছে বলেই তিনি ব্যথিত হয়েছেন | 
আর বৈপরীত্যের ভাঙা জানল? দিয়ে বিদ্রূপের ঝড়ো হাওয়াকে ডাক দিয়েছেন । 
এসকল ক্ষেত্রে বিদ্রপ-জালাহীন রূসিকতা বা শব্দগ্লেষ মাত্র নয়_এখানে বিদ্ধপ 
১ শ্রেণী-বি-শেষের দুর্বযবহারের হতাশায় লাঞ্ছিত সম্প্রদায় ও ব্যক্তির মূঢ়তায় তীক্ষ 
মুখ ।__কার্ধ করে দেখিয়াছি পরীক্ষায় জানিয়াছি- “সভ্যতাই পাপের ভাগার? ... 
 ক্রোচের Civilization is technically perfect. and spiritually 
চarbar0Us-এর মত এই বলিষ্ঠ মন্তব্যটি একশো কুড়ি বছর আগে ঈশ্বর গুপ্ত 
' করে গেছেন ভাবতে বিনয় লাগে। নাগরিক জীবনের ব্যভিচার উনিশ শতকের 
দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম দশকের অনেক নবজাগৃতির প্রতীক-স্থানীয় মনীষীর 
‘দেখাতেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু অধিকাংশস্থলে সেগুলি প্রদর্শনবাদ, তথ্যাতি- 
রেকে কুৎনাপ্রণয়ন, বর্ণনাবাহুল্যে পাঠকের চিত্তাকর্ষণ-প্রয়াস মাত্র || সেক্ষেক্দে 
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ঈশ্বর গুপ্তের, খিনি অশ্লীলতার জন্য নিন্দিত, সংযম ও ইঙ্গিতধ্িতা লক্ষণীয় । -, 
বিত্তবান হ্থবিধাবাদী ভোগস্পৃহ সমাজের যে অন্তঃসারশূন্ভতার সঙ্গে পত্রিকা 
সম্পাদক হিসাবে তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন, তাদেরই টি 
নেপথ্যবতাঁ পিচ্ছিল পথগুলির প্রতি তীর গুড় লাক্ষনিক বিজ্রপ+- 
- পাইতে রাজার প্রীতি ' -যদ্দি শিখি রাজনীতি 
| 'রাঁজরীতি অতি স্থকঠিন। 
রাজা.রন রাজ্যপাটে ' ' ফিরিতেছি হাটে ঘাটে 
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ ॥ | - 
পারমার্থিক নৈতিক কবিতাবলীতে ঈশ্বর গুপ্ত মানুষের দম্ভ, সামাজিক 
ভণ্ডামি, শ্রেণী বিশেষের পরশ্রীকাতরতা ধর্মের নামে কাপট্যকে নির্মমভাবে 
আঘাত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সমীজ ও মানুষের এই কপটাচরণের শাস্তি- 
হীন: স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রতিকারহীন অপরাধের নৈরাশ্যেই যেন ঈশ্বর গুপ্ত ঈশ্বর 
নামক বিচার ও চির সত্যের আপাতগুপ্ত প্রতীককে অন্বেষণ করেছেন। তীর 
ঈশ্বরচেতনা এই অপূর্ণ মনুষ্যত্বের দুঃখ ও বেদনার বিকলপচিন্তা এই অপূর্ণ। মানব 
জীবনের পূর্ণতার প্রার্থনায় ঈশ্বর গুপ্তের এই গভীর আকুতি কি তীর" 
| রক্ষণশীলতার নিদর্শন? 
ধরে মাহষের দেহ ' মানুষে করিয়া স্নেহ 
| - মিছা কীল করিলাম বই | 
স্বরূপে মানুষ কই ' এমন মানুষ কৈ 
আমি তো মান্ধ নিজে নই ৷ 
কিন্তু মনুয্য জনমের প্রতি বৈরাগ্য নবজাগৃতির মানবিকতার লক্ষণ নয়_ 
" কিন্ত নাথ মনে জানি. নর বটে মহাপ্রাণী 
: তাহাতে সংশয় কিবা আছে? ও 
| যুক্তিবাদে তত্তববিষ্যায়, ব্যাকরণ অলংকারে, কাব্যজ্যোতিষ জ্ঞান বিজ্ঞানে 
প্রগতিশীল মানুষেরই স্থষ্টি এই ছ্মগুল। এই মানব মহিমা আধুনিক দৃষ্টির: 
পরিচায়ক-_ 


মানবীয় মানসীয় শক্তি অতি রমণীয় 
_ হয় তাঁর অভাব মোচন । ' 
নানান্বপ যুক্তি ধরি | নানাবিধ গ্রন্থ করি 


বস্তু তত্ব করে নিরপণ॥ ' 


৷ রাখালরাজের প্রত্যাবর্তন বিষয়ক প্রস্তাব . নর 3 S85" 


- ব্যাকরণ অলঙ্কার' জ্যোতিষাদি-কাব্য আর . 
AE বা নীতি উপদেশ। - 
অঙ্ক আদি শত শত : বিষয়ের, বিষ্ঠা যত 
জ্ঞান আর বিজ্ঞাম বিশেষণ ূ্‌ 
জ্ঞানেতে তোমায় জানে ভক্তি করে তাই যনে 
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা) 
রাশি পক্ষ গ্রহ বার স্থিরকরি বার কার 
. গ্রহনাদি করিছে গণনা ॥ | | 
" ক্ৃষিকার্ষে দেয় ভোগ চিকিৎসায় হরে রোগ 
শিল্পকার্ষে হয় কত ক্রিয়া । 
পরস্পর সহকারে " পরস্পর উপকারে 
৬ ও যায় সব অভাব ঘুচিয়া ॥ 
| মানুষের বুদ্ধিবলে কলে জলে তরী চলে 
স্থলে কলে চলে বাস্পরথ ।. 
তাহাতে কল্যাণ কত - সুখী লোক শত শত 
: দুর নহে ই“মাঁসের পথ ॥ 
বিলাতে হতেছে যাহ! এখনি এখানে তাহা 
' তারৈ তাঁর আনে সমাচার L 
ঘটিকাদি ছাপা কল . সকলিঠিবুদ্ধির ফল 
, বিশেষ কহিব কত আর ?*." 
এতগুণে গুণী নর * হয়ে এত কার্যকর 
| : এত নব করি প্রকরণ ৷ 
দ্বেষ দত্ত কার্যদোষে নাহি থাকে পরিতোঁষে 
"না পায় স্থথের আস্বাদন I [তত্ব } 


: বনুমতত্-চেতনার এই চখকপ্রদ উপলান্ধর জনা উত্তরকালের কলতজ্ঞতা ধার 
প্রাপ্য তীর সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। ইশ্বরগুপ্ত মনুষ্য 
শব্দের প্রতি কার আকৃষ্ট. হয়েছিলেন, তার আর একটি প্রমাণ দেওয়া যাক 


. নিয়ত মানস ধামে একরূপ ভাব, .. 
জগতের সুখ দুখে সুখ দুখ লাভ, 


LES দু, ছি, ২ স্জাহহাতিনাও 
১ এ পরলীড়া পরিহরি রন পরিতোষ; , 
“১. সঘানন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ 
৷ নাহি চায় আপনার পরিবার সুখ, 
রর রাজ্যের কুশলকার্যে সদা হান্তযুখ, 
কেবল পরের হিতে প্রেম'লাভ যার, 
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?.-* 
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন, . জগ 
_ সন্তোষের.সিংহা়নে বাস করে মন, 
: আত্মার সহিত সব-সযতুল্য গণে, 
মাতাপিতা জ্ঞাতি ভাই-ভেদ.নাহি মনে, 
- সকলে সমান মিত্র শক্ত নাই যার, 
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর? 
কমলাকান্ত মিল বেস্থাম পড়লেও পড়তে পারেন, কিন্তু সৃম্তবর্ত ঈশ্বর. গুপ্ত 
' অতদূর যান নি, অথচ নবযুগের বিশ্ব সৌন্রাত্র রামমোহনের মতই তীর চিত্তেও 
“অজ্রান্ত অবিচল রেখায় জেগেছে। Pe 
এই কবিতার সঙ্গে সঙ্গে ১২৫৫ সালের নববর্ষ দিবসে ্রভাকরের ই 
অংশটি অবশ্যই উদ্ধার করা দরকার-_ | 
এ প্হম্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ:ধারণ করিয় ইহ-দং সারে আগমন, করণের তাৎপর্য 
| | শক "যে মনুষ্য তাই! না জানিতে পারিল সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে; আত্মাকে আত্ম- 

" স্মখে প্রবঞ্চন পূর্বক যে মনুষ্য ইহলোকে ও প্রলোকে স্বণিত্ব হইল, সে মনুষ্য 
“মনুষ্যই নহে ; সম্ভবমত বিভব পাইয়া যে মনুষ্য তাহা সম্ভাবিত শুভকর্ে সঞ্চালিত 
. করিতে না পারিল সে মনুষ্য মন্স্যুই নহে; দশের সুখে যাহার বশের ধ্বনি ঘোষিত 
তা হইল, সে মনুষ্য মনুষ্য নহে ; এই প্রকাণ্ড পৃথিবী মধ্যে যে মন্তষ্য একব্যক্তিকে- 
'' ও বন্ধুরূপে বাধ্য করিতে না পারিল- সে মনুষ্য মহু্যই নহে ও যে মনুষ্য দয়ার দর্পণে * 
. একবারে মনের মুঠ নিরীক্ষণ করিতে না পারিল সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে,'- 

‘যে মন্ুষ্যের অর্থঘারা ক্ুধাতুরের ধা এবং তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণ না হা সে 
“মনুষ্য মনুষ্যই লছে) ' স্বজাতির ধর্মরক্ষা এবং বিদ্যার আলোচনার জন্য ষে. 
: “য়ে মনুষ্য বত্বশীল না হইল সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে; যে. মনুষ্যই স্বদেশের 

স্বাধীনতা স্থাপনের, প্রতি অনুরাগী ও উৎসাহী না হইল সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে। 
| মনুষ্য তাহাকেই বলি যিনি. ্রেমূপ- ‘হেমদ্বারা মনের শরীর শোভিত, 


§ 
১? 


॥ রাখা লরাজের প্রত্যাবর্তন বিষয়ক প্রস্তাব এ , ৪৩ 


ক্ষরেন ১ মনুষ্য তাহাকেই 'বলি দয়া যাহার মনের অলংকার হইয়াছে? মনুষ্য 
তাহাকেই .বলি যিনি সতত সকল প্রকার সৎকার্ষের অনুষ্ঠানে সুখী হয়েন ? 
মনুষ্য তাহাঁকেই বলি যিনি স্বদেশীয় লোকের কল্যাণার্থ অত্যন্ত অন্নরাগী ; 
‘অপিচ মনুষ্য. তাহাকেই বলি যিনি স্বজাতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের উন্নতি জন্ত প্র 
‘করেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন ৷” ) 
নরদেবতাঁর প্রতি এই বাহু-প্রপারিত বন্দনার করি ঈশ্বর গুপ্ত । এই রমণীয় 
শিহরণসঞ্চারী কাব্যগর্ত গণ স্তবকটি উত্তরকালে নিঃশব্দে “আমার মন” প্রবন্ধে 
তৰ্জমা করে . দিয়েছেন 'ষেন বঙ্কিমচন্দ্র । কবি রসনায় তপসে মাছের নিকণ্টক 
্বাছুতা অথবা পাঠার দধীচীয় আত্মত্যাগ যে আধুনিক .মমালোচকদের উল্লসিত 
করেছে, ঈশ্বর গুপ্ডের এই লেখাগুলি তাদের অবগতির জন্ত প্রকাশ করা গেল। 


,॥ তিন ॥ 


.. এবার ঈশ্বর ওধ্ডের কাব্যের একটি: লগুতর £অগভীর দিকের প্রতি দৃষ্টি 
এ করা যেতে-পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নাগরিক জীবনের সহ 
সংগতি ও.সমাজ' সংসারের বহুতর কৃ্িমতা কাপট্যপ্রোহী ঈশ্বরগ্ুপ্ডের কথিত 
টা লক্ষ্যবর্তী হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের আত্ম চরিতের.. একটি প্রকাশ্- 
‘গোপন দুর্বলতা আবিষ্কারে সমালোচকদের কৌতুক-প্রবণতার কিছু আধিক্য দেখ! 
গ্যায়। খাগ্বস্তর সরস বর্ণনা, রসনাতৃপ্তিকর আহীর্য দ্রব্যের তালিকা রচনায় 
কবির স্বাদিষ্ট মন্তব্য, পাঠা আনারস ও তপসে মাছের গুণগ্রাহিভা বিষয়ে কবির 
‘লোলুপ আগ্রহ গুপ্ত কবির উদর-সংক্রান্ত ছুর্বলতার:স্থায়ী বিজ্ঞাপনরূপে উত্তর 
কালের পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছে। যদিচ কবিতাগুলি 
প্রথম টিতে পালাগানের প্রথম বিযুক্ত পূৰ্বাপরসম্পর্কবিহীন মন্দল কাব্যের 
অন্তভুক্ত মনে হয়, অথচ কবি এদের, কাব্যসম্ভাবমা বিষয়ে প্রায় নিরুদ্বিগ্। 
কবি যেন এই সকল উপভোগ্য সরস বস্তগুলির রননাতৃপ্তির রগ অপেক্ষা, তাদের 
, পরিহাসের লবণকণিকা সংযুক্ত কাব্য রস আস্বাদন করেছেন। নাময়িক পত্রের 
দিনান্তরনাপেক্ষ নশ্বরতার পৃষ্ঠায়, “দৈনন্দিন জীবনের মুখ্য 'বাতণটিকেই তিনি 
খবেগ্ঠ করে তুলতে চেয়েছেন। আপন ওঁদরিকভার (ঘোষণা পত্র-য়, বাসনার 
সের! বাসারদনায় স্থাপিত, এই সংবাদটি কে।আবিফার করে তোলাই যেন তার 
ক্রীড়া কৌতুক । একে পঞ্চ-ব্য্জনের, প্রতি নিজ রসনেন্তরিয়ের অনিবার্য, ধাবমান 
লুক্কত। বলা যায় নাঃ সাধারণ বাঙালীর প্রিয় আহারগুলির প্রশত্তি রচনাই 
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আলোচ্য বহুউদ্ধত কবিতাগুলির 'যুখ্য কাজ হয়ে উঠেছে-। "সাধারণ বাঙালী: 
মধ্যবিত্ত দেশবাসীর প্রিয় প্রত্যহ-স্থলভ ভোজ্য দ্রব্যগুলিকে নিয়ে কৌতুক করার 
অর্থ এক হিসাবে সমগ্র দেশের নিরন্ন মাহুয়ের আহার ও আহার্য সম্পর্কে কবির 
সদাজাগ্রত কৌতুহল .. 
আমাদের আনাঁরসে ষোল আনা সখ; 
দরিদ্রের প্রতি তিনি না হন বিমুখ । 
আনা-দরে আনা যায় কত আনারস, 
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ । 
পৌষপার্বণ ইংরাজি নববর্ষ বড়দিন কবিতায় ইংরাজ সমাজের যে বিলাস-- 
ব্যসনের চিত্র আছে সেখানেও খাগ্দ্রুব্যও আহার ভোজনের বর্ণনাই প্রধান ।' 
সম্ভবত ঈশ্বর গুপ্ত মনে করতেন তীর সমকালীন পাশ্চাত্য ভাঁবধারায় উদ্ভ্রান্ত 
সমাজের অসংগতির মূল নিহিত ছিল নিষিদ্ধ ভোজনাঁসক্তিতে। আহার্য দ্রব্যের 
প্রতি আত্যন্তিক অন্রক্তিকেই হিন্দু সমাজভূক্ত যুবকের শ্রীষ্টধর্স গ্রহণের হেতু: 
বলে নির্দেশিত হয়েছে অনেক কবিতায়। ওই দৃষ্টির'মধ্যে অবশ্যই অপূর্ণতা 
ছিল। কিন্তু নিত্যদৃষ্ট পারিপার্থিকের এই বাস্তব তথ্যটিকে তিনি উপেক্ষা . 
করতে পারেন নি। আহার সম্পর্কিত স্বেচ্ছাচারিতাই'ষে ধর্মঘটিত অনাচারের: ' 
বাহিক প্রকাশ মাত্র, ভোজনরসিক . সুখাদ্যদুর্ববল কবি স্বয়ং সে কথা স্বীকার? 
করেছেন_- . ; |... 
কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব : 
দেখে শুনে মুখে আর'নাহি সরে রব । 
, একদিকে দ্বিজ তুষ্ট গোলাভোগ নিন 
আর দিকে মেল্পা'বসে মুরগিমাংস নিয়া 
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা 
আর দিকে টেবিলে ভেবিলে খায় খানা।' 
ভুতের সংসারে 'এই হয়েছে অদ্ভুত 
₹ বুড়া পূজে ভূতনাথ ছোঁড়া পূজে ভূত।- : 
পিতা দেয় গলে স্থত্ৰ পুত্র ফেলে কেটে, 
- বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে ।' 
পাঠা তপসে মাছ আনারস হেমন্তে বিবিধ খান প্রভৃতি" কবিতাবলীতে, 
গুপ্তকবি এক অভিনব আধুনিক ভঙ্গিতে খাগ্ঘঠবিশেষকেই জীবন-যৌবন সখ" 
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সম্পদের হেতুম্বরপ আমাদের পাধিব তৃপ্তির কেন্দ্র স্বরূপ গণ্য ক’রে. তার কাব্যময় 
প্রশস্তি রচনা করেছেন. আধুনিক কার )[লিঘের সন্ধি-যুহ্তের কবি তার 
,লেখলীরে একদিকে যেমন গভীর আধ্যা ৯ ঈশ্বর চিন্তায়.-নিয়োজিত করেছিলেন, . 
অন্যদিকে তেমনি: দৈনন্দিন জীবনের অন্ন-বস্তর-পানীয় ভোজ্য বস্তু "থেকেও 
রার্যরন নিষ্কাশিত করেছেন। একদিকে প্রতীচ্য বিগ্ভার বৈদ্যুতিক স্পর্শে 
শিহরণ, অন্যদিকে জীবন মানের কলঙ্কজনক শিধিদ্ধ বস্তুর প্রতি দুর্বলতা--উনিশ 
"শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজের এই ছুই বিপরীতমুখী 
মনোভাবই যেন গুপ্তকবির কবিতার বিষয় নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছে। 
“একদিকে নিরাকার ব্রদ্ধ অন্যদিকে সাকার পাঠা, একদিকে দুস্তর ভবসিন্ধু 
অন্যদিকে হুস্তযজ্য পানীর বিচ্ছু উভয়বিধ বিষয়েই তার মনোযোগ তীর কাব্য 
. জীবনের এক বিশ্ব়কর নর্ষতোমুখিতার দৃষ্টান্ত । বর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর, প্রাচীন 
. কাব্যের, আঙ্গিক অনুসরণ করে গুপ্ত কবি সেই-আঙ্গিকের মধ্যে নতুন কালের 
পদধ্বনিকে নানাভাবে পূর্ণ করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত যেন গ্রামাঞ্চলের ধুলি- 
'কর্দমাক্ত পথের ধূসর স্মৃতি চরণে বহন করে এযুগের পরিচ্ছন্ন মর্মরফলকের 
. উপর পরম অবহেলাভরে তা স্থাপন করেছেন এবং এই বৈপরীতমূলক সমা- 
.বেশের কৌতুকক্র পরিণাম লক্ষ্য করেছেন। পাঠা রা উপসে মাছ কবিতায় 
আধুনিক করি আধুনিক খননে একালের বাকপটু সরল বিদঞ্ভঙ্গিতে জীবনের 
সুলভ: রস্তগুণের উপর, আপন রসনার স্থূল বিলাসিতার উপর সাধারণ মানুষের 
'অক্কৃত্রিম খাদ্যলোলুপতার"উপর পাঁচালি করেছেন । যেমন ঈশ্বরগুস্্র সমকালীন” 
হিন্দু সমাজের অবিষুধ্যকারী ত্রণ নক্প্রদায়কে হিন্দুধর্মের শাশ্বত মহিমা উপেক্ষা 
করে কেবল অশান্ত্রীয় উপাদেয়.ভোজ্য পদার্থের পাথিব আকর্ষণে ধর্মাত্তরগ্রহণে, 
' খাবিত হতে দেখেছেন, তিনিও তেমনি, উচ্চাঙ্গ কাব্য সম্পদের সনাতন মহিম 
পরিত্যাগ করে জীবন, যাপনের বহিরুপকরণের উপাদেয়তাকেই কাব্যের উপাদান 
রূপে গ্রহণ করেছেন ॥ অর্থাৎ সমনাময়িক যে জীবন আচারত্রষ্ট বিলাসিতায় 
অবসিত যেখানে প্রাচীন জীবনমানের উচ্চ আদর্শের বদলে কেবল ভ্রান্ত 
কদাচারেই প্রাধান্য সেই- সমাজের: মধ্যে প্রতিপালিত কবি এই অসংগতির 
প্রতিক্রিয়াতেই যেন.. আহাৰ্য বস্তুকে কাব্যদভায় পাংক্তেয়তা দান করে জীবনের 
সেই চরম অসংগতিকেই. বিদ্রপ, করেছেন:।. ঈশ্বরগুপ্ের,কার্যরী তি. প্রাচীন 
. পন্থী, একথা সত্য হলেও. পাচালি।কার্যের আছগিককে:সত্যমারায়ণ থেরে-পঠায় 
স্থানান্তরিত, করা. কি.. ছুঃসাহসিরূ; আধুনিরুতা নয়? পাঠা: কবিতায় সুচ্ড়র 
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বাক্য বিন্যাসে শব্দদক্ষতায় সংযত, পরিহাসের চি গুপ্তকবি 
: অতি উপাদেয় তঙ্দিতে পাঠার অশেষ পাথিব. গুধগ্রাহিতার, উপাসনা করেছেন। 
মানুষের রস্না-বিগ্রহে নিবেদিত হবার পূর্বে গুপ্ত কবি যেন কাব্যের ঢক্কানিনার্দে ' 
.. তার বন্দনা করেছেন। কর্তনের পূর্বে কীর্তনের এই আধুনিক রীতি' এক. 
মুহূর্তেই পূর্বতন কাব] সংস্কারকে চুৰ্ণ করে দেয়। পীঁঠার মহিমাখ্যাপক পৌরাণিক. 
উপাখ্যান সংকলনে কবির, কৃত্রিম পাণ্ডিত্যের পরিচয় আমাদের উচ্চহাস্য উদ্রেক ; 
করে. মাংসাশী কবির এই আমিষ-ভোজন বিলাসিতা জীবনের, স্থূল খাদ্যা- 
। সক্তির' উপর -প্রতিষ্টিত হলেও বাস্তববাদী গুণ কবির ব্যজিপুরুষের পর্শে এই 
' কবিতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে 1 | ; 
হেমন্তে বিবিধ খাস? শস্তপরিপূর্ণা প্রা বন্থমতীর স্রি্ধশ্যাম শস্য 'বন্দনা ॥ 
আশেপাশের অবান্তর যমক শ্লেষাত্মক পংক্তিগুলি বাদ “দিলে, পরিণতফলশ্যাম" 
ভূমগুলের একটি ঘনরসময়ী বর্ণনা এই কবিতায় পাওয়া যায়। ধনধান্তে পুস্পে 
ভরা বস্ুন্ধরার একটি শ্রন্য. ফলভারাবনত চিত্র কবির চোখের কাছে অঙ্কিত 
ছিলঃ জীবনের খাদ্য বস্তু পানীয় তৃপ্ত ওহিকতার প্রতি কবির নিবিড় মমতাই' 
এই কবিতার উদ্দীপন । বর্ণনার গদ্যময়তা নীরস তথ্যপ্রধান শব্দের -ক্লেশকরু 
প্রয়োগ এই আপাত ক্রটিগুলির অন্তরালে গুগুকবির একটি, জীবনরপিক 
চেতনা এই কবিতাগুলিতে নিশ্চিত ভাবে ঘনিয়ে'আছে। কয়েকটি ছত্ৰ 
" হায় এই ধরাধামে কে দিয়েছে ধান, “ | 
তার পায়ে নত হয়ে কর গুণগান । 
‘অন্ন যদি না করিত অন্নের স্থজন (অন্ন) . 
.. কিরূপে বাঁচিত তবে জীবের জীবন? 
অন্নেতে হয়েছে এই শরীর ধারণ 
: যত কিছু করিতেছি অন্নের কাঁরণ !-- 
১... না seer | 
হা. স্বভাবে করেন বিভু অন্নেতে বিহার ৷ 
অল্পের যে কতগুণ নাহি তাঁর সীমাঃ 
"' এক মুখে-কত কব অন্নের মহিমা ।"* 
. স্বভাবতই এই. কবিতাগুলিতে ঈশ্বর গুপ্তের কেবল রি স্থল আগ্রহ 
প্রকাশিত. হয় "নি, তদপৈক্ষা- গভীর জীবন দৃষ্টিতে তিনি 'নানাশস্যবিচিত্রা' : 
- পৃথিবীর স্তক করেছেন।. খাদ্যের স্বাছুতাকে তিনি. লোলুপ-জিহ্বার রসনাস্বাদ- 
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থেকে স্থানান্তরিত করে খাদ্যের প্রাণৈশব্যকে রা রসাস্বাদনের কেন্দ্রে 
স্থাপন করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অন্নগ্রাহী শস্যনির্তর 'জনসাধারণ ইতিপূর্বে" : 
কোনো বাঙালী' কবির কল্পনায় আবির্ভূ'্ত হয়নি। শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কতির' 
্রসাদচূড়া থেকে নামিয়ে এনে মানুষকে মৃত্তিকা-ভুরিষ্ঠ ফসলের দাস বলে 
গুগ্তকবিই প্রথম ঘোষণা করলেন এই কবিতার়। তায় সংযম এবং রুচিবোধ' 
উচ্চাঙ্গের ছিল না; তাই কবিতায়: আন্ুপৃিক অখণ্ডতা ব্যাহত হয়েছে» 
‘স্থল রসিকতা ও শিশুপাঠ্য সুলভ তথ্যচয়ন নীতিমুলক গুপকীর্তন ও ছাত্রস্থলভ, 
উপকারিতা বর্ণনা অথবা কবিওয়াল৷ স্থলভ"বাক্ধারা তাঁকে প্রসঙ্গচ্যুত পল্পব-- 
.গ্রাহিতায় নিযুক্ত করেছে, কিন্তু তাঁর মধ্য থেকেই পৃথীচ্তেনার একটি সার্বঃ 
ভৌনতার আভাস মেলে 


‘শস্য রূপে যে বাঁচায় জীবের জীবন, 
৮ / ' ব্রহ্ম বলে সম্বোধন কর তারে মন। ৃ 
Ws es হেম করে প্রভাকরে প্রেমভাব ধর, রর ; 
অবনীরে একবার প্রণিপাত কর। | 


 কর্মস্থত্রে এবং অকারণে বাঙলা দেশের বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণ করে- 
ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত । সংবাদ প্রভাকরে, ল্রমণকারী বন্ধুর পত্র” শীর্ষক রচনাগুলির 
. মধ্য দিয়ে বাউল! দেশের বিভিন্ন জেল! ও গ্রামের আনুপুব্বিক তথ্যাদি সযত্র- ' 
সংগৃহীত বহু সংবাদ এইগুলির মধ্যে "দেখা যায়। কিন্তু তার কবিতার মধ্যে 
জমে উঠেছে রূপসী বাঙলায় দু একটি রেখাচিত্র । বাঙলা সাহিত্যে ঈশ্বর: 
গুপ্তের যে স্থান এতাবৎকাল নির্ধারিত তাকে উন্নীত, করার ইচ্ছা আমাদের 
' নেই। সাংবাদিকতা ও পরিহাসপ্রিয়তাই গুপ্ত কবির প্রথম. ও শেষ লক্ষণ, 
. তিনি .রোমান্টিক কবি নন; কিন্তু তীর কাজে, অর্থাৎ যেখানে তিনি'কবি এবং 
যদি আদৌ' কবি হয়ে থাকেন, কিছু কিছু ক্লাসিক কাব্যের লক্ষণ আছে, যা 
তার স্থিতবী দৃষ্টির, যথাযথ, বর্ণনাগুণের পরিচায়ক ॥ সেই গ্রুপদী দৃষ্টিতে বন্তর' 
'নৈসগিক স্বভাব শোভা ধরা পড়েছে, কল্পনায় অতিরঞ্জিত হয়ে নয়, স্বভাবের" 
.চারুতায়। সে দৃষ্টি বিরল, 'কিন্ত সাহু, তিরোহিত' নয়.। হেমন্তে: বিবিধ, 
খাদ্য কবিতায় ‘নানা শস্য পরিপূর্ণ বস্গমতী মাতা” বাক্যটি যিনি ব্যবহার 
করেছেন তাকে ধন্বাদ। তার ,মাতৃরূপ বর্ণনায় ষড়ৈশ্ববময়ী'জননীর রূপ নাঃ 
" থাকলেও ঈরচ্চকিত এই রূপখগ্গুলি আমাদের বিস্মিত করে. 





__ প্রবন্ধ প্ৰত্িকা ৷ 


ত্রীহিব্যহ পরিপক্ক হরিৎ আকার, 
হেঁটমুখে অবনীরে করে নমস্কার। 
সকল শরীরে শোভে নিশির শিশির 
ঝষির জটায় যেন মন্দাকিনী নীর। 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় শব্দপটুতা বাক্চাতুর্য ধ্বনিবিস্তার কৌশল ভাষার. 
"উপর তাঁর পরিণত কৃতিত্বের পরিচায়ক । দাশরথি রায় শ্রৌতরসায়ন শব্দ- 
'যোজনার কবি, ঈশ্বর গুপ্তের শব্দগুণপন্যায় পাঠজনিত বুদ্ধির আস্বাদ আছে।' 
"ধ্বনির নিকটতম সাদৃশ্য নির্বাচনে তিনি অর্থগ্রান্থ পারস্পর্য রক্ষার, দিকে 
অতিরিক্ত মনোযোগী ।. ভাষার অর্থবহ প্রকাশ ক্ষমতাকে গভীর ভাবে 
বাজিয়ে তাঁর কবিতায় বাক্সম্পদের ব্যবহার করেছেন । 
চিন্তাশীলত| যুক্তিশীল আলাপচারিতা বিষয়ের প্রসন্ স্থত্রে আলোচ্য বস্তুর 
সম্ভবপর অন্তঃস্থলে যাত্রা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আর একটি গুণ । সুতরাং 
‘সেক্ষেত্রে কবিতায় পূর্ণরূপটি পাঠকের রাছে রচনার পূর্বে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট থাকে 
নাও বর্ণনা ও বিশ্লেষণ স্থত্রে এবং অনুকূল সরস প্রাপ্চশব্দাদির পাথেয়ে যতদূর 
যাওয়া যায় তিনি ততদূর পর্যন্ত যান। সেই জন্য কবিতাগুলি সুচনা মধ্যভাগ. 
' ও আস্তিমে প্রায় একই রূপ থাকে। সেইগুলিতে ভাবের ক্রমপ্রসারণ দেখা 
যায় না। | | | | 
ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাবে' জীবন সম্পর্কে যে গভীরতাবোধ ছিল তার অন্যতম 
প্রমাণ একাধিক, কবিতার মধ্যবর্তী গৃঢ়বাক্‌ প্রবাদখন পংক্তি রচনায় প্রাপ্তব্য। 
শিক্ষাগত উচ্চ ও সুক্ষবুদ্ধির জীবনমান বংশাহ্গক্রমে তিনি পান নি, ফলে 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে এক প্রৌঢ় দিদৃক্ষ! তিনি লাভ করেছিলেন । 
অপ্রস্তুত বিষয়ের অনায়াস উপস্থাপনার মধ্যেই তিনি ঘন ঘন প্রৌঁঢ়োক্তি ব্যবহার 
করতে পারতেন। যে কোনো বিষয়েই তার অকাতর উক্তির বহু ভাষিতার 
মধ্য দিয়ে কয়েকটি প্রবচন স্থলভ খজু অকম্পিত চরণ অনায়াসে দীপ্যমান 
হয়ে উঠত। কৌতুককর শব্দক্রীড়ার ভিতর দিয়েই পংক্তিগুলি সহজ প্রত্যক্ষ 
 নার্বভৌম, সিদ্ধান্ত হয়ে উঠেছে। এই সরস জ্ঞানবৃদ্ধত্ব, নির্দোষ পরিহাসের 
ফাকে ফাকে এইরূপ প্রত্যয়বাচক স্বোপলন্ধ মন্তব্যগুলি ঈশ্বরগুণ্ডের পরিণত 
ব্যক্তিসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় বিচক্ষণ একটি কবি মানসের নিশ্চিত পরিচয় বহন 
করে। 


_. ব্ববান্দ্রনাথ ডি 


বীরবলের সঙ্গে যখন বিশ্ুর প্রথম আলাপ তখন বিহু “দাদশবৰ্মীয রি এবং f 
বীরবল নির্বাচিত পাঠকের লেখকরপে স্বপ্রতিষ্ঠি; তাঁর সবুজপত্র তখন বাং লার 


 'তরুণমনে রঙ ধরাচ্ছে। সেখানে আছেন ধূর্জটপ্রসাদ, বিমলাপ্রসাদ, অভ 


৯৮ 


চন্দ্র, কিরণশঙ্কর, হারীতরুষ্ণ, স্থনীতিকুমার ইত্যাদি। বীরবল ওরফে প্রমথ ' 


চৌধুরীর 'চারইয়ারী কথা’ তখন সবুজপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল। বিশু ওরফে 
'অন্নদাশঙ্কর রায় আর সব বাদ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করল” সেই গল্প । প্রন 


বাইরে’ ততট! যন টানে নি ।' 
তবু বিস্ণ সবৃজপত্রী ছিলেন না, সে বয়ঃক্ৰমও হয়নি ৷ রিন্থ যখন লেখক 


“(প্রথম প্রকাশিত রচনা; ছোট গল্প “তিন প্রশ্ন’ (প্রবাসী) তখন ‘সবুজপত্র* উঠে 
, ,গেছে। প্রথম পরিচুয় মৌখিক নয়, পত্রিকা মাধ্যমে অর্থাৎ পরিচয় হয়েছিল» 


আলাপ হয়নি ।: কারণ চৌধুরী মহাশয় তখন 'সপার্যদ কলকাতায়, এবং 


‘বালক বিন্ধ ঢেঙ্কানালে, তার কলকাতা দেখা হয়নি । দ্বিতীয় পরিচয় অর্থাৎ 


প্রথম সাক্ষাৎকার হয় ১৯২৯ সালে, তখন বিন্ুর বয়স পঁচিশ, বীরবলের 


:একষটি। ' সবুজপত্র বিরহিত বীরবল যেন গাণ্ডীববিরহিত অর্জুন । কুন 


অজ্জ্নই ! বিশ্থর মতে বীরবলের বাহাত্তর বছর বয়সে লেখা “সীতাপতি বায় 


- গল্পে অঞ্জুনেরই গাণ্ডীবটংকার আছে, অপরের পক্ষে তা অসম্ভব । ' পি 


বালক বি্ু স্বপ্নেও ভাবেনি যে বীরবল তাকে উত্তরাধিকার দিয়ে যাবে । 
বিচিত্রায় পখে-প্রবাসে? প্রকাশের পর বহু গুণী জনের সামনেই তিনি বলেন,. 


“এখন থেকে তুমিই লিখবে, 'আমরা- পড়ব -তারই নির্দেশে অন্নদাশহ্কর 
সত্যাসত্য উপন্তাসের সংলাপ- অংশ: চলিতে লেখেন। আমরা যার অন্নদাঁ- 
শঙ্করের অন্থ্রাগী পাঠক, ভাবতেই পারি না তিনি সাধুতে লিখছেন, বইয়ের | 
'ভাঁয়ায় কথা 'বলছেন। বিশ্র প্রতি বীরবলের .আকষ ণেরও অন্যতম কারণ " 


তার. ভাষ. শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের লেখা পড়লেই মনে হয় যে তীর মনের ' 


- কথা মন থেকে কলমের মুখে অবলীলাক্রমে চলে এসেছে: এ গদ্যের কোথাও. 


‘ত | রর প্রবন্ধ-পত্রিকা ॥ 


< জড়তা নেই এবং এর গতি সম্পূর্ণ বাধামুক্ত.। - বীরবলের ইন্দ্রিয় ও যন 
. -* ছুই সজাগ ছিল, তার বিশেষ প্রমাণ আছে ‘রূপের কথা”, স্থরের কথা» 
' ক্ষান্তন” রচনায়। সে জন্যেই পথে-প্রবানে'র' লেখক বিশ্বকে তার ভালো . 
লাগে। “এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন ছুই খোলা, আর প্রবাসে. গিয়ে . 
তার চোখ কান মন আরও বেশী খুলে গিয়েছিল” বীরধল খোলা চোখ কান, 
মন নিয়ে যুরোপ দেখে এসেছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের দিগ্‌বিজয়। 
'ববীন্দনাথ একাধিকবার যুরোপ ভ্রমণ করে এসেছেন, ভ্রমণসা হিত্যও 
লিখেছেন, কিন্তু সেসব রচনায় ফুরোপ এবং ফুরোপীর মনোভূমির চেয়ে বেশী 
করে পাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে! তাঁর আদর্শভূমি থেকেই তিনি বিদেশকে 
দেখেছেন__বিদেশের স্বরূপ তীর কাছে উদ্ঘাটিত হয় নি। তাই বীরবলের 
ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রচনায় বা চিঠিপত্রে কোথাও রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য 
নিয়ে আলোচনা দেখিনি । পথে প্রবাসে’ প্রসঙ্গে বীরবলের উক্তি £ ইউরোপের 
বঙ্গে নাক্ষাৎ পরিচয়ে লেখকের মন বিশেষ চঞ্চল ও ইন্দ্রিয় পুরোমাত্ায় সপ্রাণ . 
হয়ে উঠেছে। এর কারণ ইউরোপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন দেশ! আর 
যিনি কখনো ও-দেশে গিয়েছেন, তাঁর কাছেই এ সত্য ধরা পড়েছে যে, সে 
দেশটা ঘুমের দেশ নয়, মহাজাগ্রত দেশ। জাগরণ অবশ্য প্রাণের ধর্ম, আর 
তার বাহ লক্ষণ হচ্ছে দেহ ও মনের সক্রিয়তা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা 
দেশের বিষয়ে বলেছেন যে, এ দেশটা স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। 
এক 'কথায় যদি ইউরোপর.বর্ণনা করতে হয় ত বলতে হয় যে, সে দেশটা গতি 
দিয়ে তৈরী আশা দিয়ে ঘেরা” উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হল, কিন্তু বিশ্নুর চোখে যে 
" কতটা বীরবালর দৃষ্টি ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়| বিশ্ুর 'পথে-প্রবাসে'র 
মধ্যে তিনি আবার নতুন করে “যৌবনে পদার্পণের’ স্থযোগ পেয়েছেন । 
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উপমাস্থত্রকে বেশি বিস্তৃত করতে নেই, তাতে রমণীয়তা কমে বই -বাঁড়ে 
‘না কিন্তু এক্ষেত্রে কতকগুলি প্রসঙ্গ সহজেই মনে এসে পড়ে । অন্নদাশঙ্কর ছাত্র 
ভালোই ছিলেন, অথচ ভালো-ছাত্র হবার জন্য তার কোন আগ্রহ ছিল না। 
ম্যাটি,ক পাঁশ করে চেয়েছিলেন ফ্রি-লন্স সাংবাদিক হতে, কিন্তু সাংবাদিকের 
শিক্ষানবীশীতে মন বসল না, কাকার অনুরোধে. কটক কলেজে আই.এ. পড়নেন। 
ইচ্ছে ছিল, পরীক্ষার পর কলকাতায় গিয়ে কাগজ সম্পাদন! শিখবেন । কিন্ত 


~~ 
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ভাগ্যদেব্তার খেয়াল ছুজ্ঞেরি। পাটনা বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রথম হয়ে বৃত্তি পেলেন, 
বি. এ. পড়তে হল। তথখনে! একাডেমিক ডিস্টিংশন »ঠাঁর -মন.টানেনি, জর্না- 
লিজমের নেশাও যায়নি। কিন্তু বি. এ. পরীক্ষাতেও ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর 
প্রথম হুলেন। তুলনীয় প্রমথ চৌধুরীর “আত্মস্থতি'। স্কুল-কলেজীয় শিক্ষার , 
প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর ছিল না।' বাল্যকালের, স্থৃতি হিসেবে 'স্কুল-শিক্ষার একটি 
'কৌতুককর চিন্ত তিনি এঁকেছেন ; এবং বি. এ. পরীক্ষায় ইংরাজীতে ও এম. এ. 
পরীক্ষায় দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েও একাডেমিক মর্যাদায় তার বীতম্পৃহা 
খেকে বোঝা যার, তিনি এবং অনুদাশঙ্কর অনেকটা এক ধাতের মানুষ । ' | 
কিন্তু পাৰ্থক্যও অল্প নয়৷ প্রমথ চৌধুরী প্রথাসিদ্ধ 'অর্থে কবি হতে চান ' 
'নি। তাই যৌবন বেদনারসে . উচ্ছল দিনগুলিতেই যখন কাব্যের সহজ ক্ষতি. 
"তিনি তখন আলাপচারী বীরবলের ভূমিকায়' অবতীর্ণ। ভাষার গীতিলাবণ্য, ; 
শ্রতিনতন্দর মিল এবং রবীন্দ্রপ্রভাব তিনি এড়িয়ে চলতে চান। পিদচারণ’ ও. 
“সনেট পষ্চাশৎ’ যথাক্রমে তার নতুন নিরীক্ষা ও ‘দ্বিতীয় যৌবনের কাব্য”. 
'কাব্যেও প্রাবন্ধিকের কলম এবং মজি চেনা যায়। অন্নদাশঙ্করও রবীন্ত্র- . 
উত্তরাধিকার-পুষ্ট এবং রবীন্দ্রবিরোধী কবিদের সযত্বে এড়িয়ে চলেছেন। মননে- 
মানসে রাবীন্সিকতা থেকে ভিন্ন হলেও প্রমথ চৌধুরীর মতই তিনিও রবীন্ত্র- 
নাথের মহাপ্রতিভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান। “বিস্তর এ্যাডভেঞ্চার+ থেকে -. 
ইদানীন্তন কালের ‘রবীন্দ্রনাথ’ পর্যন্ত তার প্রমাণ |. তবু কবি অগ্নদাশঙ্কর - 
আপনাকে বঞ্চিত করেন নি। গদ্যে তিনি .সর্ববদা অস্থানকবিত্ব পরিহার 
করেছেন, কিন্তু কবিতার রাজ্যেও তিনি স্ব-রাট আর পাঁচজনের থেকে. তার 
আসন ম্বতন্ত্র। বীরবলের মত চুটকী-পশ্থী, হয়েই অন্নদাশক্ষর ছড়ার নব- 
উজ্জীবন ঘটালেন । ঘুমের দেশে নিয়ে যাবার জন্যে নয়, তীর ছড়া চেতনাকে 
জাগ্রত রাখার “জন্তে ৷, মননে মানসে সম্পূর্ণ আধুনিক তাঁর কবিতা” রাষ্্রনীতির 
পরিহাস, -বুদ্ধিজীবীর দুর্বলতা প্রভৃতি তার ছড়ার উপজীব্য । অথচ কোন 
রাজনৈতিক মতের কাছে দাসখৎ লিখে তিনি জীবন পর্যবেক্ষণের স্বাধীনতা 
ু্ন করেন নি। তিনি গান্ধীবাদী, 'কিন্ত মার্কপবাদীদের সঙ্গে বন্ধুত্বে বাধে 
না, সত্য ও অহিংসার পূজারী, অথচ “সত্যমেব জয়তেগন্থী সরকার - 
আমলেই তাকে সরকারী চাকরি ছাড়তে হয়! আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক 
কবিতা সম্পর্কে যে তিনটি আলোঁচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতে অব্ধদাশঙ্কর 
রায় অন্তর্ভুক্ত নন। ছড়ার চালই কি আধুনিক. কাব্য-দমালোচকের কাছে . 
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কালাতিক্রমণ-দৌষ (21290200215) বলে গণ্য হল? 

বীরবল মুলতঃ প্রবন্ধকার, রচনাবৈচিত্রের অন্ত সব দিক অপ্রধান। 
অন্নদাশঙ্কর মূলতঃ পর্যবেক্ষক, তাই জীবনশিল্পী। তীর গল্প-উপন্যাস কবিতা 
এবং প্রবন্ধগুলির মধ্যে লেখক-ব্যক্তিত্বের এরপ বিভাজন সন্ধব নয়। কখনো - 
বা মনে হয়, প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্নদাশম্করের মনে যে সব জিজ্ঞাসা, যে সব 
প্রসঙ্গ প্রশ্নের আকারে উদ্ধত, তারই উত্তর সন্ধানে তিনি উপন্যাস লিখেছেন । 
তার “রত্ব ও শ্রীমতী” বা শিখ নিছক গল্প-বলার উপন্যাস নয়। সেজন্তে 
অন্নদাশঙ্কর কোন দিনই বাংলা-সাহিত্যে জনপ্রিয় ওপন্তাসিকের পদবী পাবেন: 
না। “সাহিত্যে সঙ্কট’ নামক বন্তৃতামালার অনেক কথাই সাম্প্রতিক উপন্যাসে, 
আছে-__উপগ্ঠাসের শিল্পে নিহিত আছে। | 

প্রবন্ধকার অন্নদাশক্করের উক্তি ঃ “এবারকার ষঙ্কট বাইরের জীবনে নয়, 
ভিতরের জীবনেও--যা নিয়ে সাহিত্য । মাথার উপর Damocles-এর 
খড়গ ঝুলছে। যুদ্ধ। পায়ের তলায় বাস্থকীর কনা নড়লে ভূমিকম্প ঘটবে। 
বিপ্লব। এই অস্বস্তিকর অবস্থায় আপনি শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। কেকী 
লিখবে! কে কী পড়বে? . 

আরেকটি অংশ £ “পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা । সুতরাং শোক করবার 
কিছু নেই। মান্থষের ইতিহাসে এক একটা যুগ গেছে যখন সভ্যতার বাতি 
নিবে গেছে, নিবিয়ে দিয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ, বর্বরতা, বিকৃত রুচি । আমাদের 
এ যুগে বাতি এখনে! নিবে যায় নি, আশা করি যাবে না। ঝড়-ঝাপটায় 
আচল ঢাকা দিয়ে প্রদীপ জালিয়ে রাখতে হবে, একটি হলেও ক্ষতি নেই, 
একটির থেকে এক সহস্রটি জলবে। আপাতত এই আমাদের ব্রত | প্রবন্ধের 
অংশ, কিন্তু জীবনশিল্পীর অনুভব ও উপলব্ধিই প্রধান ৷ অন্ু্নপ ধ্যান-চিন্তা 
তার উপন্যাসেও বর্তমান । 


৩ । 


প্রমথ চৌধুরী আত্মকথায় লিখেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন রি 
অন্নদাশঙ্করের আত্মস্থতিতে আছে, তার পিতামহ শাক্ত ছিলেন, কিন্তু পিতা 
শ্রত্রীগৌরগোপাল বিব্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শাক্ত বা বৈষ্ণব কোন ভক্তিবাদেই 
এই ছুই লেখকের মন দীক্ষিত ছিল না। অহৈতুকী ভক্তিতে যুক্তির ধার চলে 
যা়। তাই প্রমথ চৌধুরী যেমন ছিলেন ররাবর 7২০%5০2-এর পূজারী, 
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অন্নদাশঙ্করও সংস্কারমুক্ত, যুক্তিপন্থী। আবার উভয়েই যথাযোগ্য স্থানে ভক্তি 
অর্পণ করেছেন। সমালোচক প্রমথ. চৌধুরীর তির্যক বিশ্লেষণে জয়দেব ছিনন- 
ভিন্ন, কিন্তু ভারতচন্দ্র লোকনিন্দা ও কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গীতিকার 
দ্বিজেন্দ্রলাল প্রশংসিত, কিন্তু হাস্যরসের নামে ব্যক্তিগত গালিগালাজের জন্য 
তিনি ধিকৃত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক মর্জির পার্থক্য প্রচুর, 
রবীন্দ্রনাথ সহরে থাকলেও “শান্তিনিকেতনের কবি’, প্রমথ চৌধুরী নিভৃত 
পল্লীকুঞ্জে বাস করেও চিন্তাধারায় মানসিকতায় একান্তভাবে নাগরিক, শুধু 
কিষ্ণনাগরিক' নন, তিনি বিশ্বনাগরিক। তবু রবীন্দ্রনাথের মহৎ ব্যক্তিত্ব 
ও কবিপ্রতিভাঁর প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অন্নদাশঞ্চরও রবী্জ- 
ভক্ত। কল্ত্রোল-কালিকলম ও প্রগতিতে একদা “রবীন-ধুক্তোর কাব্য লেখা ' 
হয়েছিল, পরে তাঁর! প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথের ছত্রচ্ছায়ায় এনে দ্রাড়ান ! 
'অনদাশঙ্কর কিন্তু আবাল্য রবীন্দ্রভক্ত, চয়নিকা দিয়ে তার রবীন্দ্র-অনুরাগের 
টন] । যৌবনের খরবেগে সব কিছু কুল ছাপিমে ওঠে । সাহৃত্যিক' 
অন্ুরাঁগও। তাই তখন ছিলেন অন্ধ রবীন্দ্রভক্ত, এখন ভক্তি আছে অন্ধত! 
'নেই। বারংবার তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির 
উপলব্ধিকে মিলিয়ে নিয়েছেন। কখনো মতের এবং মনের মিল হয়েছে, 
প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন, কখনো পান নি। অন্নদাশঙ্করের রবীন্দর-অনুধ্যানের 
পরিচয় তার ‘রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থ এবং অন্যান্ত রচনায় বিধৃত! 

তবু কয়েকটি প্রবন্ধে দেখা যায়, রাবীন্দ্রিক প্রত্যয়ভূমি থেকে নয়, নিজস্ব 
উপলব্ধির ক্ষেত্র থেকে তিনি রবীন্দ্র-প্রত্যয়ের পর্যালোচন করেছেন। এই 
রবীন্দরচচ্চাও রবীন্দ্রনাথকে এবং জীবনকে ভালে! করে বোবাবার জন্তে 
অপরিহার্য । সভ্যতার সঙ্কট ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ, আধুনিক 
যুগ ও রবীন্দ্রনাথ, ব্লেণেসশাদ ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রবন্ধ শ্রদ্ধাবান রবীন্দ্র 
অনুরাগীর পর্যালোচন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন 
প্রত্যাশা করলেও ছুটি দেশ তীর কাছে ছুটি সত্যের প্রতীক। যুরোপ ধন- 
* সম্পদের, বাহ্যসম্পদের, এবং ভারতবর্ষ সাধনসম্পদের, অধ্যাত্ম-উপলদ্ধির | 
' কবির বিশ্বাস ছিল, আধুনিক. সভ্যতার তরণীতে পাল তুলে দিয়েছে যুরোপ, 
কিন্তু হাল ধরতে হবে প্রাচ্যকে। অর্থাৎ. সাধনসম্পদ ঘূরোপের নেই। 
"অন্নদাশঙ্কর দেখেছেন, “সব্যসাচীরও সীমাবন্ধন+ | তাই কেমন করে তিনি, 
ধরে নিলেন যে ভারত আধ্যাত্মিক. ও ইউরোপ তা. নয়? “কী দেখে তীর 


৫00 ... প্রবন্ধ-পত্তিকা ৷; 


 খারণা জন্মাল যে ভারত. গড়েছে' সমাজ, ইউরোপ গড়েছে রাই? রবীন্দ্রনাথ : 
_ আধুনিক যুরোপকে দেখেছেন, যুরোপের সাঁধিক স্বরূপকে, তার আত্মাকে' 
"দেখেন নি। তার কারণ আমরা দেশকে ভাবি কাল। কালকে ভাবি দেশ। 
..' ইউরোপকে ভাবি আধুনিক। আধুনিককে ভাবি ইউরোপ। রবীনদ্রনাথও 
'' “এই মানসিক অভ্যাসের উধ্বে ছিলেন না। পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটানোর - 
.. “জগতে, তার মধ্যে যে উৎসাহ ছিল, সে উৎসাহ হোমার 'ভাজিল বা প্লেটো: ' 
. এআ্যারিস্টটল বা দান্তে পেত্রাকাঁর প্রতি উন্ন'খ ছিলনা।" একজনের আছে শুধু" 
অতীত, আরেক জনের আছে শুধু বর্তমান": বীন্দমানস ভারতীয় ক্লাসিকাল :. 
ধারায় আক নিমজ্জিত, অন্যপক্ষে. গ্রীন থেকে বহমান ঝুরোপীয় ক্লাসিকাল ' 
ধারার সঙ্গে পরিচয় যৎসামান্য । আমুফালের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ যেন সব 


ক সংকীৰ্ণ চিন্তা ও বিভ্রান্ত ধারণার নির্মোক ত্যাগ করে সর্বমানবিক অনভুতির 


"স্তরে :পৌছেছেন।. তাই ''শক্তিমদমত্ 'যুরোপের রণহুংকার ও ফ্যাসীবাদী, 
, বর্বরতায় বিচলিত হয়ে কৰি জীবনসায়াহে যে অত্যাশ্চর্য জ্ঞানভাম্বর বিবৃতি 
দিলেন, তার নাম “সভ্যতার সংকট” পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট নয়। “মানুষের... 


প্রতি বিশ্বাস) হারানো পাপ, সে. বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব 1. অন্নদা- - 
শংকরের কথায়, ‘তাঁর এই উক্তির মধ্যস্থিত “মানু ইউরোপীয়, সভ্য মানুষ । 
যার দানবিকত।য়, তিনি বিক্ষুক্ । অথচ যার মন্ুষ্যত্বে তিনি বিশ্বাসবান 1 ১ 
বুদ্ধদেব বসন রবীন্্রশতবাধিকী উপলক্ষ্যে রচিত একটি প্রবন্ধ লিখে 'রবীন্দ্র- 
সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব "এবং. সে-বিষয়ে : রবীন্দ্রনাথের . তুষ্ীভাব বাখ্যা' 


, করেন। তা নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদের জল ঘুলিয়ে ওঠে। অন্নদাশংকরকেও' 
' এ বিষয়ে কিছু বলতে হয় সম্পাদকবদ্ধুদের অনুরোধে | তিনি জানেন, বিতর্কের : 
“মধ্য দিয়ে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে.হলে “মনকে বীগদ্ধেষ থেকে মুক্ত করতে হয়.।” 
_ তাই. বুদ্ধদেব বাবুর স্বাধীন মতের প্রতি অকু্ঠ আস্থা জানিয়েও, তার বিভ্রান্তি, 

.+ সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত .করেছেন। প্রতিবাদের মধ্যেও: তীর সিদ্ধান্ত 
এবং ভাষায় কখনো ভারসাস্য নষ্ট হয় না। তার সাহিত্যসাধনার আগে তার 
.জীবনসাধনা।. সেখানে. তিনি শপথব্রত £ “আমি 6০189০9 হাতে: নিয়ে, - 
“বসে আছি, unbalanced কখনো হ্ব, ডি হব HN জন্যে । বরাবরের; | 
। ! ভজন্তে নয় 1” : এ 


তাই বীরবলের একলব্য' ভক্ত-হয়েও তিনি বীরবণী গোর সীমা পাকে 


| সচেতন । স্টাইল ‘বলতে :আমি, বুঝি; পরমাদওগ। মাত্বাজ্ঞান। . বাৰ 
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সংক্ষেপ! লক্ষ্যভেদ।' মাধুর্য । ৰ ধ্বনির বাতির ধ্বনি. নয়। বীরবলের, . 
সুরেশ চক্রবর্তীর, এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে একটু দুর্বলতা ছিল? ৷ 
বাক্যকে স্থভাষিত করতে গিয়ে অর্থবিচ্যুতি বা অর্থান্তর ঘটত। শ্রুতিকে 
সম্তষ্ট বা আকৃষ্ট করতে গিয়ে বুদ্ধিকে বঞ্চিত করতে হত একটানা স্থরপ্রবাহের . 
জন্য রবীন্দ্রলাথ এবং তির্যক শ্লেষাত্মক ভাষণের মোহে প্রমথ চৌধুরী গছ্যে " 
. ঘথার্থতা” অনেক সমর পরিহার করেছেন । অন্নদাংশকর এবিষয়ে অতিমাত্াকক, 
সচেতন । শব্দপ্রয়োগে তিনি সাধুঅসাধুর নিধিচার লম্মেলক__কিন্তু ভাষ়ীর . 
ঠাট মৌখিক'। বীরবল বলেছিলেন, ভাষা কলমের মুখ থেকে, ছিটকে মন, 
লেখকের মুখে আসেনা, লেখকের মুখ থেকেই কলমের ডগায় যায়; কিন্তু সর্বদা 
এই নীতি পালন করতে পারেন নি। শব্দের মারপ্যাচ, : পাদগ্রন্থনের' 
জটিলতা বক্তব্যকে প্রাঞ্জল হতে দেয় নি। অশ্নদাশংকর এই নীতিকে গঞ্ডে.. 
প্রতিষ্ঠা দিরেছেন | এ ছাড়া অন্য কোন নীতি তার রচনায় গ্রাথ নয়। 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


হেসেন্দ্রপ্রসাদঠিঘোষ : 


[ হেমেন্্প্রসাদ ঘোষ “আর্্যাবর্ত' পত্রিকার সম্পাদনকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় লিখেছিলেন--+১৩২০ সনের জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ 
“টি সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ সংখ্যার অংশটি এখানে পুনমুদ্রিত 

হোলে! ৷--সম্পাদক |] 

আমরা বলিয়াছি, হাসির গানে-_ব্যঙ্গ-বিজ্রপ-রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল বন্দ 
সাহিত্যে যুগান্তর প্রবত্তিত করিয়াছিলেন । ব্যঙ্গ-বিদ্রপ-রচন! বাঙ্গাল! সাহিত্যে - 
চিরদিনই ছিল। সামাজিক অবস্থায় সাহিত্য-নিয়ন্ত্রিত হয়__-এ কথা যদি স্বীকার 
করিতে হয়, তবে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে পূর্বে বাঙ্গাল সাহিত্যে 
এইরূপ রচনার উৎস স্বতঃই উৎসারিত হইত। কারণ, তখন বাঙ্গালার সমাজে 
আনন্দের অধিক অবকাশ ছিল ; বাঙ্গালায় স্বাস্থ্য, সুখ সম্পদ ছিল, বাঙ্গালীর 
'ুর্ভাবনা এত অধিক ছিল না। ভারতচন্দ্র হইতে দাশরথি পর্য্যন্ত বাঙ্গালার 
কবিকুলের রচনায় হাশ্যরসের-_ব্যঙ্বিন্প নিপুণতার পরিচয়য়ের অভাব নাই। 
অন্নদামঙ্গলে “পাকা দাড়ি বুড়া” শিবকে বর সাজাইবার সময় সদানন্দ নারদ 
'বলিতেছেন-- 


জটাজুটে চূড়া | _ সাপে বান্ধ খুড়া 
মুকুটে কি দিবে শোভা । 
কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায় 


কন্যার মা হবে লোভা। 
“মাননিংহে* চন্দ্ৰমুখী ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন__ 
মুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি। 
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হয় তিনি ] 
শ্ত্রীরাধার কলঙ্ক ভজনে+ দাশরথি হাতুড়ে বৈ্যের বর্ণন! করিয়াছেন-_ 
হাতুড়ে বলেন, ধরি হাত এ তো ঘোর সন্নিপাত! 
দধির মাত শীস্ত আনতে হয়। 
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আগে লয়ে দক্ষিণার কড়ি ঘর্ষণ করিয়া! বড়ি, দর্শন করান যমালয় ॥ 

যে গষধ আমবাতে, তাই দেন সন্নিপাতে, তাই দেন পৃষ্ঠাঘাতে, যক্বুৎ- 
প্রীহা-পাতে ওঁষধের দোষে ভুগি অন্ন থাকতে মরে রোগী ॥ অপমৃত্যু হাতুড়ের 
হাঁতে | | 

এ সব রসিকত! একটু মোটা । প্রাচীন বন্দ সাহিত্যে বা বাঙ্গালীর কথায় 
যে মিহি রপিকত! ছিল না--এমন নহে--যথেষ্ট ছিল। চুটকী গল্পে, উদ্ভট 
শ্লোকে, রসসাগরের মত কবির কবিতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্ত 
তখন সাহিত্যে মোটা রসিকতাও চলিত! ইংরাজী সাহিত্যে যেমন 
'নেক্সপীরারের নাটক হইতে ড্রাইডেনের খণ্ডকাব্য পর্যন্ত রচনায় মোটা 
রসিকতা যথেষ্ট. চলিত, এদেশেও তেমনিই কবিকস্কণের কাব্য হইতে 
‘ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ও দীনবন্ধুর নাটক পর্য্যন্ত রচনায় মোটা র্সিকত৷ 
অবাধে চলিত।* ইহ! সমাজের সবলতার ও সরলতার পরিচায়ক কিনা 
বর্তমান রচনা তাহার বিচারের স্বান নহে। এই বিবিধ রসিকতার ' 
কথায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দীনবন্ধু-জীবনীতে বলিয়াছেন,-“আগেকার দেশীয় 


* সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে. মোট! রপিকতায় বিস্ময়ের কোন 
কারণ থাকে না। “যে নময় সমাজে মোটা রসিকতা চলিত ছিল, সে সময়ের 
কথায় আচার্য্য কষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন, ‘গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 
ওরফে গুড়গুড়ে ভটচাখি যে রসরাজ রচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহ! 
অপাঠ্য। কিন্তু নে সময়ে ধনীর আসরে বিষয়ী লোকের বৈঠকখানায় এই 
সকল রচনা পঠিত হইত 1...অত কথায় কাজ কি, স্বভাব কবি ধীরাজ 
বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের নামে যে গান রচনা 
করিয়াছিল, নে গানটি এত রুচিবিগহিত ও অশ্লীল যে তাহা পত্রিকার 
মুদ্রিত করা অসম্ভব । কিন্তু বিষ্ভাাগর ধীরাজকে নিজের বাড়ীতে ভাকিয়। 
বলিতেন, ধীরাজ একবার সেই গানটা গাও তো। সেই যে, বিচ্েপাগরের 
বিদ্বে বোঝা গিয়েছে ।” ধীরাজ .তখনই সভার মধ্যে গান ধরিত-_ 


' বিছ্েসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে, 


গানের অন্যান্য চরণগুলি এখনকার রুচি হিসাবে অপাঠ্য, অশ্রাব্য ৷” প্র 
{ পুরাতন প্রনঙ্গ--শ্রীবিপিন বিহারী গুপ্ত প্রণীত।) 


৫৮ ূ রা প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ব্যঙজপ্রণালী এক :. জাতীয় ছিল--এখন -আর 'এক জাতীয় ব্যঙ্গ 
. আমাদিগের ' ভাল্বাসা- 'জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোট! কাজ 


* ভালবাসিত ; এখন সরুর উপর লোকের ‘অনুরাগ । “আগেকার রসিক,.. 
| লাঠিম্নালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া, সজোরে শক্রর মাথায় মারিতেন মাথার ' 


" খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের, মত, সরু লান্সেট 
খানি বাহির করিয়া কখন কুচ, করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু 


জানিতে পারা যায় না, কিন্ত হৃদয়ের শোণিত. ক্ষত-মুখে বাহির হইয়া যায় .. 
" এখন ইংরেজ-শাদিত ' সমাজে ডাক্তারের রীবদ্ধি__লাঠিজাল . আর নাই, . 


এমন নহে-দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে,-- ‘কিন্তু তাহারা লাঠির, 
ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায়, মারিতে কোথায় মারে। লোক 


হাসায় বটে, কিন্তু হান্ডের পাত্র. তাহার! স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ" 


জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। - তাহাদের মোটা লাঠি বাহুতেও অমিত বল». | 


(শিক্ষাও বিচিত্র 1” : 


: বিদ্ধপ শক্তিশালী রাভিনা হস্তে ভীষণ অন্ত্র। পমালোচনার, 
তন্ত্র দংশন কীটুসকে ভগ্মদয় করিয়াছিল--কিন্ত ‘সমালোচকের পৃষ্ঠে: 
. বায়রণের চাবুকের চিহ্ন আজও মুছে নাই। - থ্যাকারে, “ধোপ-কাপুড়েদিগকে” 


সাহিত্যের চাবুকে জর্জরিত করিয়াছিলেন ডিকেন্স .কুপ্রথার নিবারণ-কল্পে 


বিদ্রপবাণ বর্ষণ - করিয়াছিলেন । . - অন্তদেশে এই জাতীয় রসিকের মধ্যে . 


দীনবন্ধুর তুলনা নাই. কিন্তু রসিকতা সর্ব শক্তুর মাথার খুলি ফাটাইবার. | 


জন্য. লাঠি চালান নহে--অনেক স্থলে কেবল নৈপুণ্যপ্রকাশ--তাহাতে.কেবল 


হাতিকা তারিফ’ দেখা যায়। লিলি বলিয়াছেন, পরিহাসরসিক শিল্পী 7 তিনি, | 


হাসিতে হানিতে.সংসাঁর ও. মানবসূশ্বন্ধ তাহার মত ব্যক্ত করেন ।* 
'পরিহাসকে--ব্যঙ্গবিদ্রপকে ছুই ভাগ্নে রিতক্ত কর যাইতে পারে? 


প্রথম বুদ্ধিবৃতি লক্ষ্য করিয়া খেয়ালের চটুল চাঞ্চল্য প্রকাশ, দ্বিতীয় চিত্বৃতি, 
. লক্ষ্য করিয়া কল্পনার আত্মপ্রকাশ । দ্বিতীয় প্রকার ব্যঙ্গবিদ্রপ প্রথম প্রকারের . p 


ব্যদবিদ্রপ অপেক্ষা ব্যাপক,।  বঞ্চিমচন্দ্র উদ্ধৃত মন্তব্যে এ রুথাটা তুলেন নাই। :-' 


২০০৪ 


" কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যে উভয়বিধ পরিহাসে--বিশেষত ঃ পরিহাসনৈপুণ্য, :. 
প্রকাশে সিদ্ধব্দ্য ছিলেন, তাহ! তিনি, ঈশ্বরচন্দ্র 'খপ্তের জীবন চরিতে. '- 
বুঝাইয়াছেন' ব্যদ অনেক সময়, বিদ্বেষ প্ৰস্তত । ইউরোপে অনেক." . 


ক Four হত Huinourists . 
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ব্যঙ্গকুশল লেখক ‘জন্নিয়াছেন। তাহাদের রচনা অনেক সময় হিংসা 
অন্যরা» অকৌশল, নিরানন্দ পরশ্রীকাতরতাপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় 
যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জম্মিয়াছে-_ছুয়ের কাজ মাহুষকে 
" দুঃখ দেওয়া ।..*ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। - শক্রতা করিয়া 
তিনি কাহাঁকেও গালি দেন না! কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়] কাহাকেও 
গালি দেন না! মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ সবটাই 
আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি।...অন্থাত্র তাও না, কেবল আনন্দ” ' যিনি 
শিক্রুতা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না, তিমি মোট? লাঠি' লইয়া সজোরে | 
শক্রর মাথায় যারিবেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দ্বিবিধ রদিকতায়ই পটু 
ছিলেন। আবার একই প্রকারের রসিকতার প্রকারভেদও ছিল। যখন, 
তিনি গ্রন্থকারস্য পৃষ্ঠে “বঙ্গদর্শনে'র কশাঘাত করিতেন তখন রসিকতার এক রূপ, 
আর যখন তিনি সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে ‘গুলঞ্চের পতিনিষ্ঠা দেখে আমার 
ইচ্ছা হচ্চে যেন আমি তার মতন অনন্ত বাহু শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, 
নারী জীবনের সার পতিরূপ সারাল নিমতরুকে চিরকাল বক্ষঃস্থলে 
ধারণ করি’--উদ্ধ ত, করিয়া, বলিয়াছিলেন_-এমন পিত্ুনাশক উপমা 
_.কক্সিনকালে দেখি .নাই’ তখন রসিকতার অন্যরপ, বঙ্কিমচন্দ্র মোটা রসিকতার 
স্থানে মিহি রগিকতাকে বরণ করিয়া বধাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথ বন্ধিমচন্দ্রের ' সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_“নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য 
বস্ধিমই সর্বপ্রথয় বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে 
হাস্যরসকে' অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বপিতে দেওয়া হইত না। সে 
নিয়াসনে 'বপিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য- ভাষায় ভাড়ামি করিয়া সভাজনের মনো" 
রঞ্চন করিত। আদি রসেরই সহিত ষেন তাহার কোন একটি সর্ব উপদ্রব সহ 
বিশেষ কুটুিতার সম্পর্ক ছিল এবং এ রসটাকেই সর্বপ্রকার পীড়ন ও আন্দোলন 
করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস: বিদ্দরপ প্রকাশ গাইত।. 'এই প্রগলভ' 





+ Wit may be regarded as a play of fancy addressed to the. 
intellect ; Whereas humour is a play 01: imagination addressed 
to the emotions 5 and just as imagination includes ‘but 
| transcends fancy, and emotion includes but transcends thought, 


s0 humour includes but transcends wit.—Morton Luce 


te 8 
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বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্ত থাক কখনও সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে 
গম্ভীর ভাবে কোন বিষয়ের আলোচন! হইত সেখানে হাস্ত্যের চপ্রলতা ' 
অর্বপ্রধত্বে পরিহার করা হইত। এ কথা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইলেও ভিত্তিহীন 
নহে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গ সাহিত্যে বাঙ্গালীর কথায় যে নির্মল, 
শুভ্র, সংযত হাস্য ছিল না, এমন নহে তবে মোটা রসিকতা যথেষ্ট চলন ছিল, 
তাহার পর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন_-বঞ্কিম নর্বপ্রথমে হাশ্যরনকে সাহিত্যের 
উচ্চ শ্রেণীতে উন্নত করেন । .তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের 
সীমার মধ্যে হাস্যরন বদ্ধ নহে, উজল শুভ্রহাস্ত সকল বিষয়কেই আলোকিত 
করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন. 
যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বি য়র গভীরতার গৌরব হ্বান হয় না' 
কেবল তাহার সৌন্দর্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার নর্বাংশের প্রাণ এবং” 
গতি যেন স্ম্পষ্টরূপ্পে দীপ্তিমান হইয়া উঠে; যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের: ' 
গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন নেই বঞ্ষিম আনন্দের উদয়- 
শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাছিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া- 
দিয়াছেন। লোকরহস্যে, কমলাকান্তের দণ্যরে ও বন্ধিমচন্V্রের বিবিধ উপন্যাসে 
তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রপ পরিহাসের ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 
কোথাও কুপ্রথার বা ভ্রান্ত মতের বিনাশজন্ত কোথাও বা কেবল আনন্দের . 
জন্য হাস্যরসের ব্যবহার করিয়াছেন ; রস যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 
সে রস সর্বত্র শুত্র-সংযত নির্স। কোথাও তাহা স্থসঙ্গতির বা শীলতার 
সীমা অতিক্রম করে নাই। এমন কি ৪০ বংসর পূর্বে প্রকাশিত “বঙগদর্শনে'র 
. কবিতার ছায়া দ্বিজেন্্রলালের কবিতায় দেখা গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 
“তোমারি বিরহে" গানে মজলিসে হাসির তরঙ্গ বহিত আজও বছে। বঙ্গ- 
দর্শন ১ম ভাগে “বিরহিনীর দশ দশা” কবিতায় আছে বিরহিনী প্রথম 
দশদিনে আকুল রোদনের পর-- - | হা 

পঞ্চম দশা দিনে "বান্ধি চারু কবরী 

ঢাকাই শাড়িতে দিল ফের। 

যষ্ঠম দশা দিনে . * পিঠা পুলি বানওল 

কাদিতে ২ তার গিলিল তিন নের। 
আর-- অষ্টম দশা দিনে ' বিরহ-বিষাদিনী 

«মন ছুঃখে-কিনিল ইলিস। - 


.দ্বিজেন্দ্রলাল রায় , . | ৮. ৬১ 


' তিতিরা নয়নজলে ভাজায়'ঝোলে অলে 
ও রঃ খায় ধনী থান বিশ ত্রিশ। ; . 
. দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলায় বন্ধিমচন্ডের প্রবর্তিত যুগের সাহিত্যিক-পরিহাসরসিক। 
“তিনি ব্যঙ্গবিদ্রপে-পরিহাসে পারদর্শী +_তাহার সমসাময়িক কালে এ বিষয়ে 
তাহার সমান কেহ ছিলেন না। তাহার ‘বিপেত ফের্তা ক ভাই’ কোন অংশে 
ঈশ্বর গুপ্েে-= .  ; j A 
যখন আসবে শমন .' - করবে দমন, 


কি বোলে,তায় বুঝাইবে ? 
বুঝি হট বোলে * .' বুট পায়ে দিয়ে 


চুরট ফ্ু'কে স্বর্গে যাবে? 
অপেক্ষা তীব্রতায় হীন নহে। * আবার তাহার “যাচ্ছিল সে ঘোষেদের 
ওঁ পুকুরপাড় দিয়ে’ কেবল ইয়ারকি। কিন্তু তাহার. রচনায় বিশেষত্ব এই যে 


. * বহুদিন পূৰ্বে শীযুত দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরও ইঙ্গবঙ্গকে বিদ্রপ করিয়াছিলেন 


ইংরাজী সং সাজি শিকল টুটিতে বঙ্গ চাহে। 

.বিলাতে পালাতে . "ছটফট করে অন্গদাহে॥ 
স্বদেশে কাদে সে . . গুরুজন বশে কিচ্ছু হয় না| 
বিনা হ্যাটটা কোটটা ধুতি পিরহণে মান রয় ন! ॥ 
পিতা মাতা ভ্রাতা. -- নব শিশু অনাথা হুট করে. 

" বিরাজে জাহাজে . . , মসিমলিন.কোতিণ বুট পরে ॥ 
সিগারে উদগারে  - ' মুহু মুহু মহা ধূমলহরী । 
ঘুম-্বপ্নে আপনে . ড় চতুর মানে হরি হরি ॥. 
ফিমেলে কী মেলে. ” অনুনয় করে বাড়ী ফিরিতে। 

কি তাহে উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে ॥ 

“ বিহারে নীহারে বিবিজন ঘহ্‌ “স্কেটিঙ্গ করি । ' 

- বিষাদে প্রাসাদে ' পরিজন রহে জীবন ধরি ॥ 

ফিরি এসে দেশে রর গলকলর বেশে হট হটে ৷ 
গৃহে ঢোকে রোখে .. উলগতন্ দেখে বড় চটে ॥' 
মহা আড়ি সাড়ি . নিরখি, চুল দাড়ি সব ছিড়ে। 


ছুটা লাথে ভাতে ‘_ ছরকট করে আসন পি'ড়ে ॥ 
রি | 


৩ | - অথবা-শ।এক। ৷" 


তাহার হানি প্রায় সর্বত্র নির্মদ শুভ্র সংযত। . তাহার সমসাময়িক 
. লেখকদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রচনায় বিদ্রুপ ব্যবহার করিয়াছেন। তীহার .: 
গছ রচনায় রস উছলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হাসির কবিতা লিখিয়া' তিনি 
যত লোককে হানাইয়াছিলেন তদপেক্ষ। অধিক লোককে চটাইয়াছিলেন। 
দ্বিজেন্দ্রলাল সে বিষয়ে অধিক ভাগ্যবান ছিলেন । 

আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের রসিকতার যে বিশেষত্বের কথা বলিয়া, তাহাতেই 
ত্াহার-শক্তি সপ্রকাশ। কিন্তু তাহার শক্তিকেন্দ্রেই তাঁহার দুর্বলতার বীজ নিহিত 
ছিল। এ বিষয়ে তিনি বিদেশী আদর্শের, অনুকরণ, ও অনুসরণ করিয়াছিলেন । 

এই অনুক্রণের ও অনুসরণের ফলে তাহার কবিতার ছন্দ ও গানের 
স্বরও সময় সষয় বিদেশী, হইত। আমার মনে আছে, বিলাত হইতে . 
ফিরিবার অন্পদিন পরে তিনি এক দিন রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়কে স্বরচিত 
একটি হানির গান শুনাইতেছিলেন। স্থরটি নিতান্ত অপরিচিত বোধ হওয়ায় 
লাহিড়ী মহাশয় তাহাকে সুর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, স্থরটা- 
'বিলাতী ৷ যে স্বর লাহিড়ী মহাশয়ের কানেও বাজিয়াছিল সে স্থুর দেশের 
জনসাধারণের কানে অবশ্যই বাজিবে। অপ্রিয় স্থরের অন্তরায় ভেদ করিয়া 
কয়জন গানে হাস্যরস উপভোগ করিতে অগ্রসর হইবে? 

আমাদের বর্তমান সময়ের সাহিত্যে বিদেশীয়: প্রভাব বড় পরিদ্ষউ |. 
রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয় তাঁহার “সেকাল আর ,একাল+ পুস্তিকায় লিখিয়া- : 
ছিলেন, ““এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী গন্ধ কহে। এক্ষণকার 
কোন কোন কাব্যে পূর্বকার কাব্য অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক 
ক্ষমতা প্রকাশিত আছে বটে, কিন্ত জাতীয় ভাব, সারল্য ও সন্ধদয়তা 
বিষয়ে হীন বলিতে হইবে |” বধ্ধিমচন্দ্র বলিয়াছেন, “আজিকার দিনের ' 
অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারঢ় সৌনদ্যবিশিষ্ট বাঙ্গাল! সাহিত্য দেখিয়া 
অনেক সময় বোধ হয়_হৌক অন্দর, এ বুঝি পরের__ আমাদের নহে। 
খাঁটি বাঙ্গালীর কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুজিয়া পাই না।-....* 
মধুসুদন, হেমচন্দ্ৰ, নবীনচন্তর, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ক্বি_ঈশ্বর গুপ্ত 
' বাঙ্গালার কবি।-. ***আমরা বৃত্রসংহার” পরিত্যাগ করিয়া “পৌষপার্বণ 
চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে “পৌষপার্বণে” যে একটাস্থথ আছে 
'বৃত্রনংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা স্থখ আছে; শচীর বিশ্বাধর 
প্রতিবিষিত জুধায় তাহা নাই 1” হি 'জন্যই আজিকার দিনের এই 


~ 


~~ 
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অভিনব. এবং উন্নতির পথে সমারঢ়  মৌন্্যবিশিষ্ বাঙ্গালা: সাহিত্য সী 
' সীমাবদ্ধ সমাজে .সসঙ্কোচে অবস্থান করে--যাহারা দেশের মেরুদণ্ড দেশের - 


_ , “সেই জনসাধারণের উপর তাহার কোন প্রভাব - নাই--সেই জনসাধারণের 


নিকট তাহার আদর নাই'। আমরা আজ কাল শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝি: 
সেইরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা কত? এ অবন্থ! যে সাহিত্যের সমুক্তির 
ধিদ্প তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের সাহিত্যিকগণ যে এই বিষম. 
বিদ্বও অতিক্রম করিয়া সাহিত্যের উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত ও পারগ হযে 
' ইহা তাহাদের কৃতিত্বেরই পরিচায়ক । 

কিন ইহাতে জাতীয় সাহিত্য সংগঠনে বিলম্ব অনিবার্ধ্য, যে বং কিমচন্দর স্বয়ং 
'বিদেশী আঁদর্শে উপন্যাস রচনা করিয়! বঙ্-সাহিত্যে নূতন আনন্দের উপাদান 
সঞ্চিত করিয়াছিলেন-_যে, বঙ্কিমচন্দ্র “ইশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রত অশ্লীলতা 
নহে” জানিয়াও বিদেশী শিক্ষাপ্রস্থত নব্য - রুচির অনুরোধে গুপ্ত কবির 
কবিতা সংগ্রহে উহ! বাদ দিতে গিয়া তাহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়াছিলেন 
এবং আপনার রচনা হইতে সমসাময়িক রুচির ছাপ সর্বপ্রধত্বে মুছিতে 

চাহিয়াছিলেন-_যে বদ্ধিমচন্্র নব্য বঙ্গসাহিত্যের সমুচ্চ সিংহাসনে সমাসীন 
তিনিও এ কথা বুঝিয়া ও ও বুঝাইয় গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন; 

. এক দিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন: ভবনে বনিয়া ছিলাষ। প্রদোবকাল 
্রন্ছুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপ-শালিনী মৃদু পবন- 
হিল্লোলে তরঙগভব্ঘচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও .নিবিতে- 
ছিল। যে বারেগায় বনিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া:বর্ধার তীব্রগামী বারিরাশি 
মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলোতরদ্ধে 

'চন্্ররশ্মি !. কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইলা মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া 
মনের তৃপ্তিসাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না__ইংরেজির সঙ্গে 
' এ ভাগীরথার ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও বহদুরে। . 
‘“মধুস্থদন,  হেমচন্ত্র, নবীনচন্্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না।: চুপ করিয়া 
রহিলাম। এমন সময় গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙগীতধবনি শুনা গেল। জেলে. 
জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে-- 
সাধো আছে মা যনে । 
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব ; 
জারুবী জীবনে ॥ 


৬৪ | 4 *প্রবন্ধ-পত্রিকা ॥. 


তখন প্রাণ জুড়াইল। মনের স্থর মিলিল, বাঙ্গাল! ভাষায় বাঙ্গালীর মনের 
আশা শুনিতে পাইলাম--এ জাহৃবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই 
বটে, তাহা বুঝিলাম, তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দ্্যময় 
ভগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল-_এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ 
হইতেছিল ৷’ 
যে সাহিত্যে সাহিত্য-সম্বাট বঞ্ধিমচন্ত্রের তৃপ্তি হয় নাই সে সাহিত্যে জন- 
সাধারণের তৃপ্তির সম্ভাবনা আছে কি? নাই বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র হইতে 
রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালী সাহিত্যিক্দিগের পাঠক সংখ্যা আশানুরূপ হয় মাই। 
যদি সাধারণ সাহিত্য সম্বন্ধে_-উপন্তাস কাব্য নাটক সম্বন্ধে এই কথা! বলিতে 
হয়, তবে হাসির রচনা সম্বন্ধে এ কথা আরও কত প্রযোজ্য।স্লোক 
ইচ্ছা, করিয়া- চেষ্টা করিয়া__আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ও শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের জন্য সাহিত্য চচ্চা করিয়া থাকে। আমরা বিদেশী 
সাহিত্যের চর্চাও করিয়া থাকি! কিন্তু রসিকতা যে রচনার প্রাণ সে রচনা 
সম্বন্ধে এ কথ! বলা যায় না ।. যে রসিকতা আমাদের ধাতুতে নাই সে রসিকতা ' 
সাধারণের প্রীতিপ্রদ হয় না। সাধারণের প্রীতিপদ না হইলে রসিকতা ব্যর্থ 
বলিতেই হয়। তাই বলিয়াছি, দ্বিজেন্্লালের শক্তিকেভ্রেই তাহার দুর্বলতার 
বীজ নিহিত ছিল। “আপনার অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।, কিন্তু সে 
অধিকারের আয়তন কতটুকু ?. বিদেশী আদর্শকে অক্ষুগ্ন রাখিয়া! খাঁটি স্বদেশী 
রসিকতার অবতারণ! করিতে পারিলে ‘সোনায় সোহাগ” হয়। সে চেষ্টায় 
অনেকাংশে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন-_“বঙ্গবাঁপীর” যোগেন্্রন্দ্র বন্ধ; আর 
সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন "পঞ্চানন্দ' ইন্্নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল সে চেষ্টা 
করেন নাই। তাই ইহারই মধ্যে তাঁহার দীর্ঘ হাঁসির কবিতাগুলির আদর 
কমিয়াছে। তাই তাঁহার হাঁসির গানগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত 
হয় না। এ বিভাগে তাহার জন্য যথেষ্ট যশোলাভ হয় নাই। এখন আমর! 
শিক্ষিত বলিলে যে সম্প্রদায়ের লোক বুঝি, সে সম্প্রদায়ের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এবং বন্ধের নূতন সাহিত্যের সমাদরও বর্ধিত হইবে । আজকাল যে সকল 
প্রতিভাবান বাঙালী লেখক কবি ওপন্তানিক প্রবন্ধকার . এঁতিহাসিক-- 
সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ পাঠক সম্প্রদ্ায়েয় সমাদর লাভ করিয়াই ভবিষ্যতের দিকে 
চাহিয়। সাহিত্যের লম্পদবর্ধনে সচেষ্ট তখন. তাহারা মৃত্যুর পরপারে কর্মক্লান্ত 
জীবনের অবসানে শান্তিলাভ করিবেন_আর তাহাদের রচনায় তাহাদের 


॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় | ৬৫ 


অক্ষয়কীতি কী্তিত হইবে। তখন কালের অগ্নি পরীক্ষায় যাহা অসার" 
অযোগ্য তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে-_সাহিত্যাকাশে-_ . 

“নশ্বর জোনাকিরাশি গিয়াছে নিবিয়]) 
| অমর জোনাকিরাশি রয়েছে চাহিয়া । 
আজ কেবলআমিতজ্যোতিঃ জ্যোতিক্ষের আলোকে নাহিত্যাধর উজ্জল থাকিবে। 
“The great and good do not die, even in this world embalmed: 
in books their spirits walk abroad.” | 


মাকিন বর্ণ বৈষম্যের সমাজতত্ব 
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ১ 


১। উপলক্ষ্য আলাবাম]। 

জানিনা? রাষ্ট্রপতি রাধারুষ্ণণ কী করে বলতে পারলেন, “বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্নে 
মাকিন দেশের বিবেক নিষনুযু।” ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের চতুরালি বুঝি। 
দার্শনিকের নিলিপ্ততাও বুঝি। কিন্তু মানুষের অত বড় অমর্ধাদার সামনে 
দাড়িয়ে এই হীন আত্মনন্তপ্ট, এই মন-রেখে-চলা, মন্থয্যধর্ম্ের এই অপমান সহ 
হয়না। আলাবামায় যা ঘটে গেল, নে-তো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, 
শুধুমাত্র লিট ল্‌ রক্‌-এর পুনরাবৃত্তিও নয়-দীর্ঘ ইতিহাসের উত্তরপর্ব। 
আলাবামায় মানু মানুষকে যে অসম্মান করেছে, তাতে মানুষ বলেই মানুষমাত্রে 
' লজ্জা পাবে। ক্ষোভের কথা, অনেক আপ্তবাক্য শুনেছি, কিন্ত কোথাও এই 
ক্লেদযুক্তির আশার চিহ্নমাত্র দেখছি না। 

২। জেনেটিক্‌স্‌ ও মমন্তত্ব। 

সমন্যা শুধু নিগ্রো বা শ্বেতাঙ্গের নয়, সমস্তা উভয়কে জড়িয়ে । কিন্ত 
অপরাধের ভাগ ষোল আনাই শ্বেতাঙ্গের দিকে। শ্বেতাদের স্বণা থেকেই 
সমস্যার উৎপত্তি! এ ঘ্বণারও পটভূমি আছে, কিন্তু সে-কথ। পরে । 

জাতিবিশেষের মহত্ব বা হীনতার যে ধারণ! বর্ণ বৈষম্যের ভিত্তি, জেনেটিকৃস্- 
“এর দৃষ্টিকোণ থেকে তার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। ১৯৫২ সালে ইউনেস্কোর 
উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত জেনেটিক্‌স্‌ ও ফিজিকাল ত্যানথপলজিস্টদের আন্তর্জাতিক 
' সম্মেলন এই সিদ্ধান্তে পৌছোল যেঃ (১) মানবসমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন 
গোষ্ঠির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুভূতির বিকাশের ক্ষমতায় কোন চরিব্রগত তার- 
তম্য আছে, এ কথা! বিশ্বাস করার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই ; (২) একই! 
জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কোন কোন- জীবতাত্ববিক-পার্থক্য বিভিন্ন 
জাতির অন্তর্গত মানুষের মধ্যে সেই একই জীবতাত্তিক-পার্থক্যের সমান কিংবা 
বেশিও হতে পারে % (৩) জাতিচরিত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছাড়! 
বহু সামাজিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, যাতে এই সিদ্ধান্তই হয় যে, বিভিন্ন মানব 


ও মার্কিন বর্ণবৈষ্যম্যের সমাজতত্ব . L০৬৭ 


গোষ্ঠির নামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভেদের সঙ্গে 'জেনেটিক-প্রতেদের সম্পর্ক 
নেই বললেই চলে ; (3) বিভিন্ন জাতির মিশ্রনে জীবতান্বিক বিচারে কুফল 
শ্বটে; এমন কোন প্রমাণ নেই ; জাতিমিশ্রণের সামাজিক সুফল বা কুফল 
৫ "সামাজিক কারণের সঙ্গেই যুক্ত । ( Man and Evolution, J. Lewis. ) 
| জাতি বিশেষের বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে জাতিত্বের 
. কোন যোগ নেই। যে কোন বিশেষ মাননিক গুণ এতিহাপিক ও' সামাজিক 
পটভূমির দান। এটাও লক্ষ্যনীয় যে, বহু জাতিবিশিষ্ট জনমণ্ডলীর মধ্যেও. 
এ একই পটভূমির গুণে মানসিক গঠন ও বৃদ্ধিবৃত্তির মানে .সাদৃগ্য দেখা' যায় । 
বিজ্ঞান এ কথা মানে যে, মানবসমাজ জীবতাত্বিক বিচারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে 
বিভক্ত নয়। একই মানবজাতির 'মধ্যে বহু বৈচিত্র্য বর্তমান_-গায়ের রঙ 
চুলের ধরণ, ইত্যাদি বৈচিত্র--ফেনোটাইপের বৈচিত্র্য। কোন বিশেষ 
ফেনোটাইপের সঙ্গে কোন বিশেষ পরিবেশের যোগাযোগেই ফেনোটাইপের 
" বৈচিত্র্য, তাই আন্ট)-ভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে গায়ের রঙ বদলায়। 
+ উপরস্ত ‘জীন’ (8০৪০)-মমৃহের মধ্যে শতকরা এক ভাগ মাত্র এমনি নব 
গ্রভেদের সঙ্গে যুক্ত। অবশিষ্ট শতকরা ৯৯ ভাগ ‘জীন’ মানুষকে যেভাবে 
গঠন করে, তার সঙ্গে এই সব তথাকথিত “জাতিবৈ চিত্রের [কোন সম্পর্ক নেই। 
হেরেডিটির প্রপাদে সন্তান মাতা-পিতার কাছ থেকে নির্দিষ্ট গুণাবলী লাভ 
করে না, এ নব গুণের সম্ভাবনা লাভ করে। ( Nature of Life 
Waddington ) গায়ের রঙ শুধু হেরেডিটির দান নয়। আ্যাংলো স্যাক্সন 
পিতামাতার সন্তান -ফপর্ণ রঙের সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়; রৌদ্রালোক 
যদি তীব্র না হয়, তবেই সে ফন” রঙ পেতে পারে। মনের গঠন, স্বভাব, ও 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পৃথক ভাবে বিচার করা কঠিন, কারণ জন্মুহূর্ত থেকেই 
সামাজিক এতিহের প্রভাব জীবতাত্বিক ক্রমে প্রাপ্ত গুণাবলীর উপর কাজ 
_ করতে থাকে । হেরেডিটি ও পরিবেশ অবিভাজ্য। স্থতরাং চরিত্র বা স্বভাবের 
“অন্তৰ্গত কোন বিষয়কেই জাতিসত্তা থেকে প্রাপ্ত বলে বিশেষিত করা যায় না। 
বিজ্ঞানীদের সাক্ষ্যে এটা স্পষ্ট যে, গায়ের রঙ ব। শারীরিক গঠনের কোন 
বৈশিষ্ট্যই জাতিসত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এবং এইসব শারীরিক গুণাবলীর 
সঙ্গে মানসিক গঠনের কোন যোগাযোগ জীবতত্বের বিচারে প্রমাণ করা যায় 
না। জেনেটিক বিচারে বিভিন্ন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমা- 
রেখা টানার:অসম্ভাব্যত] প্রমাণ হয় রক্তের শ্রেণীবিভাগের প্রমাণ থেকে। 


Eta 


৬৮ ও প্রবন্ধ-পত্রিক? ॥ 


উদাহরণ, ইংলণ্ডের জনসাধারণের .প্রায় অধণংশের রক্ত ‘ও’ শ্রেণীর অন্তর্গত, 
আবার মাফিন ইণ্ডিয়ানদের (রেড ইণ্ডিয়ান নামেই আরো স্থপরিচিত ) 
শতকরা ৯০ থেকে ১০০ জনের রক্তই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। একই শ্রেণীর 
রক্ত, যর শরীরে প্রবাহিত এমন এক নিগ্রোর রক্তে কোন যুরোপীয়ের প্রাণ 
রক্ষ৷ হতে পারে, অথচ অন্ত শ্রেণীর রক্ত ধার শরীরে প্রবাহিত, এমন আরেক 
রুরোপীয়ের রক্তে তার প্রাণ সংশয় হতে পারে । ( The Colour Problem.— 
Anthony H. Richmond) কাব্যি ক'রে বললেও সত্যি হবে, বহুক্ষেত্রেই 
যুরোপীয় ও নিগ্রোর শরীরে একই রক্তধারা প্রবাহিত। ফলত, জাতিবিভাগ 
হতে পারে কেবলমাত্র ভৌগলিক বা পরিবেশগত বিচারে, জেনেটিক বা জীব” 


বিদ্ধাগত নীতিতে নয়। উপরন্ত, বিশেষ করে আমেরিকাতেই রক্তের বা 


“জীন-এর এত মিশ্রণ ঘটেছে (নিগ্রো। ও শ্বেতার্জের অবৈধ-মিলনে) যে মার্কিন 
শ্বেতাঙ্গ সমাজের অন্তত জাতির বড়াই শোভা পায় না। 
বিবর্তনের ধারাতেই মানুষ আজ এমন এক অবস্থানে এসে দীড়িয়েছে যে, 


মানুষ আর নির্দিষ্ট জেনেটিক টাইপের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়। বস্তুত, প্রস্তর. 


যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত, এই দীর্ঘ ইতিহাসে মানুষের জেনেটিক গঠন 
বদলায়নি বললেই চলে। অথচ এই সময়ের মধ্যেই মানুষ সবচেয়ে বেশি 
বদলেছে, চিন্তার প্রসারে, সংস্কৃতির রপান্তরে, সভ্যতার অগ্রগমনে | 
প্রয়োজনের বচেতন তাগিদ ও প্রয়োজন মেটাবার .পন্থানিধারণের বুদ্ধিবল, 
এই দুইয়ের সাহায্যে কলাকৌশলকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে স।মাজিক 'পুনর্গঠন 
ঘটিয়ে মানুষ এত বৈচিত্র্য রচনা ক'রেছে যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর অচেতন 
বিবর্তন-প্রবাহে এত বৈচিত্র্য কক্পনাতীত। হেরিডিটি ও পরিবেশ, উভয়েরই 
বহু প্রভাবকে পরাস্ত ক'রে, নিজেরই শক্তিতে পরিবেশকে অনুকুল কণ্রে 
তুলে মানুষ শিক্ষার জোরে নিজেকে ভেঙে-চুরে নতুন ক'রে গণ্ড়তে পারে। 
ভৌগোলিক দুর্ভাগ্যে আফ্রিকা বহুকাল সভ্যতার মুল প্রাণপ্রবাহ থেকে 


বিচ্ছিন্ন থেকেছে । সাংস্কৃতিক লেনদেনে সভ্যতা অগ্রগতির রসদ সংগ্রহ করেছ: 


অথচ সেই স্থষোগ থেকে বঞ্চিত বলেই আফ্রিকা 'পশ্চা্পদ থেকেছে। 
ইদানীন্তকালে ফুরোপায় সভ্যতা ও শিক্ষার স্পর্শমাত্র লাভ করেই আফ্রিকা'তার 
পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করেছে, গ্রহণ করবার ক্ষমতা প্রমাণ করেছে, অনেক ক্ষেত্রে 
জীবনযাত্রার প্রণালী বদলে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করেননি । আমেরিকাতেও 
নিগ্ৰো সমাজ অন্তত সাম্প্রতিক কালে শিক্ষা (ও উচ্চশিক্ষার) দাবীতেই 


চে 


ও মাকিন বর্ণবৈস্যমের সমাজতন্ব ৮ ৬৯. 


৪ 


সবচেয়ে বেশী আন্দোলন করেছেন, এবং এই SEER তাদের বিরুদ্ধে 
সবচেয়ে কঠিন প্রতিরোধ . গড়ে উঠেছে, লিট ল্‌ রক্‌-এ আলাবামায়। 'শ্বেতা্ 
ও নিগ্রোর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় নামতে গিয়েই নিগ্রে! 
সমাজ বারবার বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। শিক্ষার জোরেই যে বর্ণবিদ্বেষকে 
সবচেয়ে বেশি নাড়া দেওয়া যায়, এই উপলব্ধি থেকেই নিগ্রোসমাজের শিক্ষা 
প্রেম। “কিংসরাড রয়াল” উপন্াসে ডক্টর আযাশ ডেভি বা এভান 
ক্রস্টারের মত উচ্চশিক্ষিত নিগ্রো বৃদ্ধিজী বিদের গভীর মননশীলতা! ও জীবন- 
'বোধকে বিব্রত কুরার পর সিংকেয়ার লিউইস ' আত্মপক্ষ সমর্থনে লেখেন £ 
“বিম্ময়ের কথা-এটাও কি তীরের হীনতারই .আরেক প্রমাণ? নিগ্রোরা . 
তাদের নেতারূপে কথায় ও চরিত্রে লীতিহীন প্রগল্ভতার ধারক সব রাজনীতি- * 
বিদৃদের চেয়ে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবানদেরই পছন্দ করেন। ট্যামানি হল বা 
ইউনিয়ন ক্লাবে পি-এইচডিরা যেমন ছুলভ, বিরাট নিগ্রো সংগঠনগুলিতে এরা : 
তেমনই সহজলভ্য । সত্যিই এএক অদ্ভুত এবং নেই হেতুই নিঃসন্দেহে : 
হীনতার লক্ষণ যে, নিগ্রোসমাজ আমাদের মত শিক্ষার সন্তাবনায় প্রশংসায় 
শতমুখ হ'য়ে শিক্ষার সামনাসামনি এলেই হাসিতে ফেটে পড়ার আদর্শ না 
মেনে শিক্ষাকে যথার্থ গুরুত্ব দেন।”5 তত্বের প্রশ্নে বিজ্ঞানীরা যা প্রমাণ 
করেছেন, সাহিত্যে বিজ্ঞাননাধনায় রাজনীতিতে অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ 
দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গসমাজ বাস্তবের পরীক্ষায় তাকে প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন_ কুষ্ণাঙ্গসমাজ 
জাতিগত গঠনবৈচিত্র্ে শ্বেতান্বনমাজের চেয়ে কোন ক্ষেত্রেই হীন নন। 
যুক্তিতে যতই অহেতুক হোক না করেন, এই বর্ণবিদ্বেষ তথা জাতিবিদ্বেষ 
এখনও মাকিন সমাজের চিন্তাধারায় এক বিষাক্ত প্রবাহ হঃয়ে 'রয়েছে।. 
ইহুদীবিদ্বেষ, নিগ্রোবিদ্বেষ ইত্যাদি তাবৎ বদ্ধমূল বিদ্বেষভাব একই বা অনুরূপ 
উৎসজনিত ! নিজের অন্তরে যে বিরোধ, তারই সমাধানে অক্ষমতা থেকে 
.যে'নিউরটিক ব্যর্থতা বোধ জন্মায়, তাতে মানুষ ভেঙে পড়ে। সামাজিক 
নিরাপত্তার অভাব থেকেও একই দুর্বলতা আসে। তখন মানুষের স্বাভাবিক : 
/ শক্তি কেন্রুচুত হ'য়ে পণ্ড, জঙ্গী মনোভাব রূপে কোন সামাজিক ‘গোষ্ঠির 
বিরুদ্ধে ধাবিত হয়। অনুসন্ধানে: দেখা গেছে, শ্ামাজিক স্টাটাস হারাবার 
ভয়ে যারা আশঙ্কিত, তারাই সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষী: 1 একটি ক্ষেত্রে দেখ! 
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যায়, সমাজে নিজেদের 'ব্যর্থ ব'লে মনে করেন, এমন লোকের মধ্যে শতকরা 
৩৮ জন ইছদীবিদ্বেধী। অথচ একই ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত আশাবাদীদের মধ্যে 
শতকরা মাত্র ষযোলজন ইহুদীবিদ্বেধী। আরো দেখা গেছে, ধারা নিগ্রো- 
বিদ্বেষী, প্রায়শই তাঁরাই ইহুদীবিদ্বেষী, শ্রমিকবিদ্বেষী, যাবতীয় ামাজিক- 
পরিবর্তনেরও বিরোধী | ইহুদীবিদ্বেষীদের সম্পর্কে আর্ত বা বলেন, নিগ্রো- ১ 
বিদ্বেষীদের সম্পর্কেও তা সহজেই প্রযোজ্য “আমরা ইহুদীবিদ্বেধীকে ' 
বুঝতে পারি! সে ভীত। ইহুদীদের ভয়ে ভীত নয়, বস্তুত নিজের সম্পর্কেই” 
ভীত; নিজের চেতনা সম্পর্কে ; নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে ; নিজের নিঃসঙ্গতা 
সম্পর্কে , পরিবর্তন, সমাজ, পৃথিবী সম্পর্কে- ইহুদীদের ছাড়া আর সব-কিছু- 
সম্পর্কেই ভীত। সে ভীরু, কিন্তু নিজের কাছে সেই ভীরুভাকে স্বীকার 
করে ন!। সে খুনী, হত্যার স্পৃহাকে চাপবার চেষ্টা করে, কিন্ত পারে না,. 
তখন হয় কুশপুত্বলিকা হত্যা করে, নয়তো জনতার নামহীনতার মধ্যে 
আত্মগোপন করে। সে অসন্তোষে বিক্ষু্ক, কিন্তু পরিণামের ভয়ে বিদ্রোহী 
হ'তে পারে না1”৫ সমাজে যারা মার খেয়ে খেয়ে হেরে গেছে, অথচ সোজা ( 
হ’য়ে দাড়াতে শেখেনি, তারাও তো কারো উপর নিজেদের ক্ষোভ ও ক্রোধ্য” 
মেটাতে চায়! সার্র বলেন £ “ইহুদীবিদ্বেষ গরীব ঘানুষের স্মবারি।”; =” 
বিস্তবানেরা -বঞ্চনাহত মধ্যবিত্তের এই দুর্বলতার স্থযোগ গ্রহণ করে, নিজেদের ' 
অর্থনৈতিক ঘস্ত্রের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেয়। আজো তাই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে. 
নিগ্রো শ্রমিককে ন্যুনতম বেতনে কাজে লাগানো যায়। ১৯৩৮ সালে গৃহীত 
উচিত বেতনমান আইন চালু হ’লে দেখ! যায় ষে, নিগ্রো শ্রমিকদের এক-- 
চতুর্থাংশ মাত্র এই আইনের আওতায় পড়ে। আইন-লঙ্ঘনের দৃষ্টান্তও দুর্লভ. 
ছিল না।৬ ১৯৫৫ সালের আদমস্থমারীতে দেখা গেল, বছরভর পুরো সময়ের 
অমিকদের ক্ষেত্রে, শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের গড়পড়তা “মীডিয়ান, আয় ৪১৩৭৫ ডলার, 
নিগ্রোদের আয় ২,৬৬১ ডলার ৷. শ্বেতাঙ্গ, নারীদের আয় ২৮৫৬ ডলার, 
নিগ্রো নারীদের আয় ১১৪৬৫ ডপার। ১৯৫৪ সালে শ্রম পরিসংখ্যান বিউরে. 
দক্ষিণখণ্ডের ছুটি শহরে শ্র্মকদের নূনতম পারিবারিক ব্যয় ধরেন ৪,৪০০ + 
¢. Anti-Semite and Jew— Jean Paul Sartre. Grove Press. ij 
1962. | | | 
৬, Labour Fact Book. 5. New York. 1941. নট 
4. Labour Fact Book. 13. New York. 1957. 
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অথচ ১৯৫৪ সালে দক্ষিণথণ্ডের শহরে নিগ্রোদের গড়পড়তা পারিবারিক আয়: 
ছিল ২,৪২৫ ডলার ( শ্বেতাঙ্গদের আয় ছিল ৪,৪২৮ ডলার) ৷ সমগ্র মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে '১৯৫৪ সালে শ্বেতাঙ্গদের আয় ছিল £৩৩৯ ডলার, আর নিখ্রোদের 
২৪১০ ডলার 1৭ মুনাফার তাগিদ সভা বর্ণবৈষম্যের অচলাবস্থাকে কায়েম 
ue সাহায্য করে। 
সমাজতাত্বিকের! লক্ষ্য ক’রেছেন; গত দ্বিতীয় যহাযুদ্ধের পর থেকেই সমগ্র 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে আয় ও. কর্মের প্রকৃতি দায়িত্ব ও গুরুত্বের ভিত্তিতে 
সামাজিক স্তরবিন্তাসে উধ্বগমন ও অধোগমন অত্যন্ত জটিল এক প্রশ্ন হয়ে 
দাড়িয়েছে 1৮ দেখা গেছে, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকে পাড়া 
বদলেছে; গৃহসজ্জা ঝদলেছে ; বন্ধুনংসর্গ বদলেছে ; নিজেদের ক্লাব, ছেলে- 
মেয়েদের স্কুল-কলেজ বদলেছে ১ দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালী আমুল বদলে 
ফেলেছে। সামাজিক স্তর তথা স্থান পরিবর্তনের আন্ষঙ্গিক পরিবর্তনসমূহ 
স্বভাবতই স্নায়বিক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের কারণ হয়। দাম্পত্যজীবনেও এর 
, প্রতিক্রিয়া ঘটে । লেলাও গর্ভন একটি উদাহরণ তুলে ধরেন £ কোন দোকানের 
_ তরুণ কেরাণী অন্য কোন শাখায় ম্যানেজার হ'য়ে বসেই তার পুরানো সংসর্গ 
মুছে ফেলে নতুন সমাজে মিলতে থাকে; কিন্তু তার সেল্স্গার্ল স্ত্রী অত 
সহজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, ফলে  ঘরকুনো হ'য়ে পড়ে, 
‘অনেক সময়ে মদের নেশায় ডোবে। গ্রীনরাম ও পেয়ারলিনের সমীক্ষায় 
প্রকাশ, সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনের চক্রে যার! জড়িয়ে আছে, ইহুদীবিদ্বেষ-ও 
নিগ্রোবিদ্বেষে তারাই সবচেয়ে গোঁড়া । সামাজিক অবস্থানের অনিশ্চয়তা, 
আরো উপরে উঠবার চেষ্টা ও আনুষঙ্গিক দুশ্চিন্তা, এবং পরিবর্তনের ধাক্কা, এই 
সবকিছুই নিউরটিক মানসিকতা তথা অস্স্থ বর্ণবিদ্বেষের জন্মদাতা | সমাজে 
ওঠা-নামার টানাপোড়েন ছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রাধান্তে চূড়ান্ত কর্মবিভাগ 
ও কর্মের ব্যক্তিত্হানি এবং আনুষঙ্গিক কারণসমূহে সহজ আনন্মলাভের 
8 পারিবারিক জীবন সংকটগ্রস্ত হয়ে প’ড়েছে--হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 
বিরোধ, নয়ত পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে বিরোধ | এহেন বিরোধের সঙ্গেও 
বর্ণবিদ্বেষের যোগ দেখা যায়। মন্তত্ববিদু পি. এইচ, মুনেনের সমীক্ষায় 





৮০ The Status Seakers—Vance Packard. Penguin Books. 
1961. | | 
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প্রকাশ, একশো জন শ্বেতাঙ্গ কিশোর নিগ্রোদের সঙ্গে একই শিবিরে এক মান 
যাপন করার পর দেখা যায়,. পারিবারিক জীবনে পিতামাতার সঙ্গে 
সহান্ৃভূতির সম্পর্কে বর্তমান ছেলেদের নিগ্রোবিদ্বেষ হ্রাস পায়, অন্তদিকে 
পিতামাতার সঙ্গে বিরোধলিপ্ত করতৃত্বকামী ছেলেদের নিগ্রোবিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণথণ্ডে নিগ্রে। বিদ্বেষের প্রাবল্যের পটভূমি অবশ্য" 
মুলত এতিহাসিক। অর্থ নৈতিক ‘তাগিদে ( আবহাওয়া, জমি-বন্টন ব্যবস্থা 
ইত্যাদি সামূহিক কারণে) এই অঞ্চলে যে সব বিরাট বাগিচা গ’ড়ে ওঠে, 
তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই ক্রীতদাস-প্রথাও এসে পড়ে। মালিক ও 
ক্রীতদাসের সম্পর্কের মধ্যেই দক্ষিণখণ্ডে শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোর সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা । 
শোষণের তাগিদে আরো কাজের তাগিদে নিগ্রোর উপর অমান্ুযিক অত্যাচারের 
যে এতিহ রচিত হয়, নিজেদের চোখ ঠেরে তার যুক্তিরচনার দায়ে বর্ণ- 
বৈষম্যের দর্শন রচনা ক'রতে হয়--নিগ্রোকে মন্তুষ্েতর জীবরূপে চিত্রিত 
ক'রতে হয়। গৃহযুদ্ধে এই দাসব্যবস্থার উপরেই আঘাত আনে! চুড়ান্ত 
পরাজয়ের ব্যর্থতাবোধে গৃহযুদ্ধের পরোক্ষ উপলক্ষ্য নিগ্রোদের উপর শোধ 
তুলবার স্পৃহা জেগে ওঠে । গৃহযুদ্ধ পরবর্তীকালে “পুনর্গঠনের যুগে শাসনাধিষ্ঠিত 
অপেক্ষাকৃত র্যাঁডিকাল-পন্থীরা যখন ভেঙ্গে-পড়া দক্ষিণী অর্থনীতির উপরে 
আরো কর ও খণের বোঝা চাপাচ্ছিলেন, তখনই কু ক্রুস্‌ ক্র্যানের পত্তন । 
এই পরাজিত-মনোভাবের নিউরসিস্‌ পারিবারিক জীবনের গভীরে যখন 
প্রবেশ ক'রে গেছে, তখনকার পরিবার নিয়েই উইলিয়ম ফক্নরের তীক্ষ 
অর্তদৃট্ি-সম্পন্ন ইয়োকনাপাটোফা পুরাণ। পরাজয়ের ব্যর্থতাবোধ দক্ষিণের 
. মানুষকে ভেঙে প্রায়-মনুষ্যত্বহীন করে ফেলেছে। 

৩. ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি। | 

আমেরিকার মাটিতে নিগ্রোর প্রথম পদার্পণ ঘটে, ক্রীতদাসরূপে । ১৬১৯ 
সালে প্রথম নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানী হয় ভাজিনিরার জেমস্টাউমে, একটি 
ওলন্দাজ জাহাজে । জনৈক ভাজিনিয়াবানীর দিনলিপির পাতায় পাওয়া 
যায়, “প্রায় আগস্টের শেষে একটি ওলন্দাজ যুদ্ধ জাহাজ আমাদের কাছে, 
কুড়িজন নিগার বিক্রি ক'রে মায়।” নিগ্রে! ক্রীতদানেরা প্রধানত ম্যাসন- 
ডিকৃসন লাইনের. দক্ষিণেই কেন্দ্রীভূত হন। অর্থনৈতিক কাঠামোর উত্তরে ও 
দক্ষিণে প্রভেদ শুরু থেকেই সুস্পষ্ট জমিবপ্টনের বৈচিত্র্যে উত্তরে ছোট.খামার 
প্রতিষ্ঠা হয়; তাতে মালিকেরা নিজহাতেই সন্তানসন্তুতি বা দু’ একজন ক্রীত- 
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দানের সহীষতায় কাজ চালিয়ে নিতে পারেন৷. দক্ষিণে আবহাওয়ার আন্ুকুল্যে 
আখ, তামাক ও তুলোর চাষের ব্যাপক প্রচলন হয় । বিরাট বিরাট বাণিচায় 

- সারা দক্ষিণখণ্ড বিভক্ত হয়ে যায়। এত জমির চাষে এত চাষীর প্রয়োজন যে, 
'বেতনভূক “স্বাধীন চাষীকে কাজে লাগালে যথেষ্ট লাভের 'সম্ভাবনা বিরল । 
বর্তমানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার সমগ্র অঞ্চলে তখন ‘ইণ্ডিয়ান”দের সংখ্যা 
মাত্র দশ লক্ষ। .এদের রাশে আনাও শক্ত; কৃষির অভিজ্ঞতাও নেই বললেই 
চলে! এই পরিস্থিতিতেই নিগ্রো ক্রীতদানদের ব্যবহার শুরু হয়। বিনা 

 'বেতনের এই নিগ্রো চাষীদের পরিশ্রমের দাক্ষিণ্যে দক্িণখণ্ডের বাগিচা- 
মালিকেরা সস্তায় বিদেশে .মাল রপ্তানী করে ফুলে-ফেঁপে ওঠে।. দক্ষিণ 
ক্যারোলিনায় ধানের চাষ হৃত নদীর ধারে, নদীর জলে ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়ে . 
ম্যালেরিয়া কণ্টকিত এই জলকাদার মধ্যে ‘কেবলমাত্র নিগ্রোদেরই কাজে 
লাগানো বায়। 

' জীবন্ত মানুষ নিয়ে এই এলাহি, ব্যবসা একদিকে যেমন ন গুজির আদি সঞ্চয়ের 
‘অন্যতম উপায় হয়, তেমনিই অন্তদিকে শোষণ ও অত্যাচারের .ইতিহানে তুলনা 
রহিত। ১৬৮০ থেকে ১৬৮৮ অবধি রয়াল আফ্রিকান কোম্পানি পশ্চিমে ৬০,০০০ 

ক্রীতদান চালান করে, এর মধ্যে সমুদ্রপথেই অত্যাচারের ফলম্বরূপ ১৪,০০০ 
প্রাণ হারার । পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ, এই চার শতাব্দীতে আফ্রিকা প্রায় 
৭৫০ লক্ষ নরনারী হারায়_-এদের একাংশ ক্রীতদাসরূপে বিদেশে চালান হয়ে 
যায়, অপরাংশ সেই অদৃষ্ট প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণ হারায়। এই দাস 
ব্যবসায়ের লাভের টাকায় লিভারপুল ও বিস্টল শহরের সম্পন্ন-দরশ'। 

কিন্ত ধনতন্ত্রের সেবায় দাস-ব্যবসায়ের চেয়ে বড় সম্পদ ক্রীতদাসের 
অজছ্ুরি। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় তিনশো বছর ধরে জনসাধারণের শতকরা 
দশ থেকে কুড়ি ভাগ নরনারী সান্বনারহিত নির্মল দাসত্বে মালিকদের যুনাফ! 
যুগিয়ে চলে । এই মুনাফার বৃহ্দংশ উত্তর খণ্ডের শিক্পপ্রসারে পু*জি যুগিয়েছিল। 
এই ক্রীতদানদের শোষণের সুযোগ ছিল অবাধ! শক্তির দাপটে, পথের 
অত্যাচারে তারপর প্রতিদিনকার নির্যাতনে এদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যেত । 
দেশে .ফিরবার পথ রুদ্ধ । তদুপরি এমন ভাবে ছড়ানে। যে, এক্যরচনাও 
কঠিন। দাসত্বের এই বন্দীদশাই নিগ্রো সয়াজকে অত দুর্বল করে রাখে। 

অত্যাচারের বিবরণ অযান্ষিক , .-রীমতী হ্যারিয়েট, বীচার ঠো ছিলেন 
সভিক্টোরীয় যুগেরই ভদ্রমহিলা?’ ৷, স্বভাবতই আজকের সীমন ছ.বোভোয়া ও 
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গিনেল হালিমির মত স্পষ্টভাষণের সাহস তাঁর ছিল না।৯ সেকালের কড়া" 
সক্কোচবোধের অভিশাপ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি । তাই নিগ্রো। নারীর" 
চরম অমর্যাদার কাহিনী তিনি উপস্থাসে শোনাতে পারেননি । অবশ্য পরে 
তার সংগৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণগুলির প্রকাশে সেই কাহিনীও প্রকাশ পায়। আরো 
পরে আমাদের এই শতকেও যা ঘটতে পারে, ক্যালডওয়েলের পট্রাবল্‌ ইন্‌" 
জুলাই” উপন্তাসে আর নগ্ন চিত্র আছে। বর্ণবিদ্বেষ ক্রীতদানদের কালেই এত 
বদ্ধমূল যে, নিগ্রোর উপর অত্যাচার যেন চেতনাহীন জীববিশেষের উপর' 
অত্যাচার । . পা 2 | | 

অত্যাচারীরূপে বারা কুখ্যাত, তাদের অনেকেরই অতীতের জীবনেতিহাসে 
এর কারণ বা পটভূমি নিহিত আছে। দীর্ঘকাল ধরেই আমে রক ছিল 
ইংলপ্ডের জঘন্যতম অপরাধীদের নির্বাসনক্ষেত্র । এদের অনেকেই কালক্রমে 
ওভারসীয়ার শ্রেণীর মধ্যে এসে পৌঁছয়, মালিকের হাতে অত্যাচারের যন্ত্রে 
পরিণত হয়» কেউ কেউ মালিকানাও পেয়ে যায়। 'অবশ্য নদয়তম রুচিবান 
মালিকদের ভূমিকাও নিফনুষ ছিল না । ৪,০০০ বইয়ের বিরাট ব্যক্তিগত গ্রন্থা- 
গারের অধিকারী, লেখক ও স্থবিখ্যাত শিল্পরসিক ভঞিনিয়াবাসী উইলিয়ম- 
বায়ার্ডের ব্যক্তিগত দিনলিপি অত্যাচারের বিপুল সাক্ষ্যবহনকারী ও বিশেষত 
কিশোরীদের উপর বেত চালাতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন না, জনৈক ক্রীতদাস 
দেহের কোথাও বেদনার নালিশ জানালে সেইখানে জনস্ত লোহা ছু'ইয়ে দেন,. 
কাউকে বেত মেরে মাঝে মাঝে ক্লান্তও হয়ে পড়েন--স্বামী স্ত্রী উভয়েই প্রায়ই 
এই অত্যাচারে অংশ নেন | অথচ ম্মরণ'রাখতে হবে উইলিয়ম বায়ার্ড নিজেকে 
“সদয় মালিক” বলেই বিবেচনা করতেন, নিগ্রোদের উপর যারা পাশবিক 
অত্যাচার করে, চিঠিপত্রে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেন।৯০ ' তুলনামূলক 
. বিচারে বায়ার্ড অত্যন্ত সদয় মালিক ছিলেন । শ্রীমতী ষ্টোর সদয় মিষ্টার সেলবির' 
দিনলিপিতেও হয়ত অনুরূপ বিবরণীই পাওয়া যেত। শোষণের জন্তে, আরো? 
কাজ আদায়ের জন্তেই অত্ঠাচার--এবং সমসাময়িক চিন্তামতে সে অত্যাচার 
তো নরদেহধারী ভারবাহী পশুদের উপর ! 





৯ Djanula . Boupacha—Simone de Beauvoir. and 015815-. 
Halimi. » Andre Deutsch and Wiedenfeld and Nicolson, 1962. 
১° The Colonial Era—Herbert Aptheker. London, .1960 
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১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার যে খসড়া জেফারসন রচন] করেন, তাতে 
তিনি দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ঘোষণা করেন, সংশোধনীর, 
জোরে তা বাদ পড়ে। দক্ষিণ খণ্ডের অর্থনৈতিক স্বার্থই আমেরিকায় দাসত্ব-' 
প্রথাকে কায়েম রেখে দিল। ানগ্রোদের দুর্বলতাও তখন বেশ বোঝা! যায়। 
প্রথমত দক্ষিণের কলোনিগুলিতে বাগিচা মালিকেরাই তখন শাসকচক্র, তদুপরি, 
বিভিন্ন পরিবাঁরগুলি বিবাহস্থুত্রের বন্ধনে রীতিমত এক স্বতন্ত্র শ্রেণী (দক্ষিনী . 
সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে তীক্ষ পর্যবেক্ষক ফকনরের উপন্যাসে এই দিকটিও স্বীকৃত) 
ফলে কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা স্নংবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, সংখ্যায় তার! নবর্দাই 
সংখ্যালঘু (দক্ষিণখণ্ডে শতকরা ৪৭ ভাগের বেশি নর )। তৃতীয়ত, বর্ণবিদ্বেষের 
ব্যবধানে তারা প্রায় সহায়হীন। শুধু স্বকীয় বা স্বজাতীয় প্রয়াসে তাদের: : 
মুক্তিলাভের আশা ছিল ন1। 

১৮৬১ সালের গৃহযুদ্ধেই নিগ্রোর দাসত্বমুক্তির পথ খুলে ষায়। অথচ এই 
যুদ্ধকে নিগ্রো স্বার্থের ভিতের উপয় প্রতিষ্ঠিত ভাববার কোন কারণ নেই। অন্তর 
কারণে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, নিগ্রো সমস্যা তার সঙ্গে অবিচ্ছেগ্চভাবে গড়িয়ে 
পড়েছিল । গৃহযুদ্ধের স্থচন। হয় দক্ষিণীদের সুপরিকল্পিত প্রতিবিপ্রবী অভিযানে 
উত্তর ও দক্ষিণের মৌল পার্থক্য তখন আরো প্রকট হরে পড়েছে। ১৮৫০ 
থেকে ১৮৬০ এর মধ্যে কারখানাজাত পণ্যের মূল্য মাকিন ইতিহাসে এই প্রথম 
"কৃষিজাত পণ্যের মুল্যের সমান হয়ে এল। শিল্পপতি শ্রেণী শক্তিমান হরে 
উঠেছে, অথচ শাসনব্যবস্থায় তখনও দাপমালিকশ্রেণীর আধিপত্য । অন্যদিকে 
দক্ষিণেও ফাটল বরছে। ১৮৩০ সালে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জনমগুলীর অর্ধাংশের 
বান ছিল দক্ষিণে--১৮৬০-এ দক্ষিণবাসী মাত্র এক-তৃতীয়াংশ । উত্তরের বে 
বণিক সম্প্রদায় দক্ষিণের বাগিচা-মালিকদের সবচেয়ে বড় সুহৃদ ছিলেন, তারাও 
ক্রমে উত্তরে উৎপন্ন কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যের বাণিজ্যে হাত দিয়ে পুরনো 
বন্ধুদের কাজ থেকে সরে গেলেন। দক্ষিণ প্রদেশের ভিতরেও ক্রীতদাস ও. 
দাসমালিক, বড় দাঁসমালিক ও ছোট দাসম[লিক, এবং দাসব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক- 
হীন শ্বেতাঙ্গ সমাজ ও দাসমালিকদের মধ্যে তীব্র বিরোধী -ও সংগ্রাম চলতে 
থাকে ।, এই সময়ে নিগ্রোদের মুক্তি অভিযানও সবচেয়ে জঙ্গী হয়ে ওঠে। 
বাগিচা-ব্যবস্থার প্রসারে বাধা পড়ায় এই ব্যবস্থার ভিত্তিমূল ট’লে ওঠে । উত্তরে 
আ্যাবলিশনিষ্ট আন্দোলনের চাপ এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। উত্তরথণ্ডে শ্রমিক 
শ্রেনীও সচেতন হ'য়ে ওঠে | স্বভাবতই এই চেতনার জন্ম হয় যে, নিগ্রো দাসত্ব 
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প্রথা কায়েম থাকলে ভবিষ্যতে কোনদিন মজছুবি ও দানত্ব অভিন্ন হয়ে উঠতে 
পারে। এমনি নানা স্বার্থের তাগিদে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে বায়। 

এই গৃহযুদ্ধ দুই বিবদমান অংশের সঙ্ধীর্ণ স্বার্থের ভিত্তিতেই শুরু হয়। নিছক 
আদর্শবাদ কত দূরে, তার প্রমাণ হরেন গ্রীলিকে লেখা রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের 
চিঠিতে £ “বর্তমান সংগ্রামে আমার মূল লক্ষ্য ইউনিয়ানকে রক্ষা করা মাত্র, 
দারত্বপ্রথাকে ধ্বংস করা বা কায়েম রাখা নয় । কোন ক্রীতদাসকে যুক্তি না দিয়ে 
বদি, ইউনিয়নকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, আমি তাই করব। সমগ্র ক্রীত- 
দাসকে মুক্তি দিয়ে যদি ইউনিয়নকে. বাচাতে হয়, আমি তা-ই করব। 
কয়েকজনকে মুক্তি দিয়ে বাকীদের দাসত্বে রেখে যদি ইউনিয়নকে বাচাতে 
হয়, আমি তা-ও ক'রতে প্রস্তুত আছি।” শুরুতে লিঙ্কস নিগ্রোদের 
মুক্তিদানের দাবীতে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাঘও দিয়েছেন। গৃহযুদ্ধের পরে 
দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে লিঙ্কন তাঁর “উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 
«সরকার ( এই ক্রাতদাস-ব্যবস্থার.) আঞ্চলিক প্রসার রোধ ক’রতে চেয়েছিলেন 
মাত্র?’ কিন্তু গৃহযুদ্ধের প্রবাহে উত্তরের বাহিনী ভাজিনিয়া ও টেনেসিতে 
প্রবেশমাতরই নিগ্রো ক্রীতদানেরা পালিয়ে এসে' তাদের সঙ্গে যোগ দিতে 
থাকেন। পসৈন্তাধ্যক্ষের! নিজ দায়িত্বে বিভিন্ন পৃথকৃনীতি গ্রহণ করতে থাকেন; 
কেউ তাদের আশ্রয় দেন, কাজ দেন? কেউ তদের মালিকদের কাছে ফিরিয়ে 
দেবার পক্ষে মত দেন! রাষ্্সচিব ক্যামেরন কিন্তু ১৮৬১ সাঠুলই উপলব্ধি 
কঃরেছিলেন, ক্রীতদাসেরা সামরিক সম্পদ । তাদের শক্রপক্ষের হাতে তুলে 
দেবার প্রশ্নই উঠতে পারে. না।” দক্ষিণ খণ্ডকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আঘাত 
ক'রে দুর্বল ক’রে দেবার সামরিক প্রয়োজনেই লিঙ্কন আইনবলে বিদ্রোহী 
রাজ্যগুলির ক্রীতদাসদের মুক্তি ঘোষণা করেন। গৃহযুদ্ধে ইউনিয়ন বাহিনীর 
সঙ্গে ২২০,০০০ নিগ্রো পুরুষ সৈনিক হিসেবে লড়াই করে, ২৫,০০০ 
শৌবাহিনীতে যোগ দেয়। ২৫০,০০০ নিগ্ৰো নরনারী সামরিক সংবাদ আদান- 
প্রদানের কাজসহ নানাভাবে লিঙ্কনের বাহিনীকে সাহায্য করে। নতুন 
সরকার খণশোধ ক'রলেন ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনীর জোরে 
নিগ্রোকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে, নাগরিকত্ব দিয়ে ভোটাধিকার দিয়ে ।' 

পুনর্গঠনে”র যুগের সবচেয়ে বড় ঘটন ফ্রীড মেন্স্‌ :বিউরোর কার্যকলাপ 
নিগ্রো সমাজে শিক্ষাপ্রনার এবং কুক্ুক্‌স্‌ ক্লানের প্রতিষ্ঠা। বহুযুগের বঞ্চিত 
নিগ্রোসমাজকে চিকিৎসা (৫ লক্ষ অসুস্থ নিপ্রো বিউরোর চিকিৎসকদের কাছে 


॥ মাফিন বর্ববৈষ্যম্যের সমাজতত্ব ₹ ূ্‌ ৭৭ 


' চিকিৎসা পান), খাদ্য (৪০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে ২১? লক্ষ. র্যাশন বিনামূল্যে 
বিতরিত হয়), কর্মসংস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি সুযোগ পৌছে দেবার চেষ্টায়, 
বিউরে| আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু জমির মালিকানা দিয়ে নিগ্রোকে স্বয়ং নির্ভর 
ক’রে তোলার দায়িত্বে বিউরো ব্যর্থতার পরিচয় দেন। “প্রায় ১৫০ লক্ষ ডলার, 
ব্যয়ে (চার বছরের মধ্যে)-..এই বিউরো স্বাধীন শ্রমিককে প্রতিষ্ঠা করেন, চাষীর 
মালিকানার সুচনা করেন, বিচারশালায় মুক্তিপ্রাণ্ড কৃষ্ণাঙ্গের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা 
করেন, এবং দক্ষিণে অবৈতনিক বি্তালয় চালু ক'রে দেন। অন্যদিকে, এই . 
বিউরে। প্রাক্তন প্রভুগোষ্ঠী মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে সপ্ভাব প্রতিষ্ঠার স্থচনাও ক*রতে 
পারেননি, আত্মনির্ভরতার বিরোধী পিতৃস্থলভ কর্মপদ্ধতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত 
থাকতে পারেননি, মুক্তিপ্রাপ্তদের.হাতে জমি দেবার অন্ুক্ত প্রতিশ্রুতি যথাযোগ্য- 
ভাবে রক্ষা করতে পারেননি । এর ষাফল্যের পেছনে ছিল কঠোর পরিশ্রম» 
দরদীদের সাহায্য, এবং কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের সোৎসাহ প্রচেষ্টা । এর “ব্যর্থতার 
কারণ অসাধু স্থানীয় প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ, গৃহীত কর্মপ্রয়ানের স্বাভাবিক 


সমস্য, এবং জাতীয় অবহেল11”৯৯ . মাত্র চার বছরের কার্যকালের মধ্যে 
কালপ্রক্কৃতি বিবেচনায় বিউরোর কৃতিত্ব কম নয়। 


১৮৭৬ এর পর নিগ্রো সমাজে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বুকাঁর, টি, ওয়াশিংটনের ' 
.আবির্ভাব। আযাটলান্টায় দাড়িয়ে বুকার ওয়াশিংটন মেনে মেন £ “যা-কিছু 
সামাজিক, তাতেই আমরা পাঁচ আঙুলের মত স্বতন্ত্র হ'তে পারি, কিন্তু উভয় 
জাতির প্রগতির জন্য যা-কিছু আবশ্যক, তাতেই আমরা একটি হাতের মত 
এক?” এই নীতির নামেই উত্তর ও দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ সমাজের সহানুভূতি তিনি 
জয় ক'রে নেন। ডক্টর দুবয় বলেন, “প্রকৃতি যেন শক্তি দেবার জন্ঠ্যেই কোন; 
মানুষকে সঙ্বীর্ণ করে গড়ে!” বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোদের স্বাধিকার 
প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের সকল নীতিকে বিসর্জন দিয়ে আপোষের নীতিকে 
আকড়ে ধ’রলেন। তিনি স্পষ্টতঃই নিগ্রে! সমাজকে উপদেশ দেন রাজনৈতিক 
" শক্তি, সামাজিক অধিকার, এবং নিগ্রো যুবকের উচ্চশিক্ষার দাবী ত্যাগ ক'রে 
শিল্পশিক্ষা, অর্থসঞ্চয় ও দক্ষিণের মন পাওয়ার চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতে । 
বুকার ওয়াশিংটন ভাবলেন না, আধুনিক প্রতিযোগিতায় রাজনৈতিক অধিকার 
ছাড়া নিগ্রো শ্রমিক কেমন ক'রে নিজেকে বাচিয়ে রাখবে? সামাজিক" 
অধিকার ছাড়া নিগ্রো কেমন করে নিজের মন্ুস্যত্বকে বাচিয়ে রাখবে? 
The souls of Black Folk—W. E. B. Du Bois New York 1961. 
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উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ন! থাকলে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান' ক’রবে কারা ?.. 


. সামাজির অগ্রগতির তাগিদেই ক্রীতদাসত্বের ক্লীব মানসিকতাকে সম্পূর্ণ ভাঙতে 
হ’লে, লাধারণ শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হ’লে উচ্চশিক্ষা অপরিহার্য, এই সত্যও 
তাঁর চোখে পড়ল না। তাই নিগ্রো সমাজের বিরাট 'অংশ দায়িত্ববোধেই 


বুকার ওয়াশিংটনের “বিরুদ্ধে দাড়াতে বাধ্য হন! বুকার ওয়াশিংটনের ' 


রাজনীতিতে নিগ্রে! আন্দোলনের ধারা ব্যাহত হ’লেও বিগত শতাব্দীর শেষ 
দশকে তাকে অস্বীকার ক'রেই নিগ্রো সযাজে উচ্চশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে । | 

৪. প্রতিবাদের পদক্ষেপ ৷ 

শুরু থেকেই নিগ্রো জাতি ক্রীতদানত্বকেপ্রতিরোধ করেছে, মাতৃভূমি 
আফ্রিকার মাটিতে, জাহাজে, মার্কিন পরদেশে এসেও । এই প্রতিরোধ নান! 
রূপ নিয়েছে--কাজে “ল্সোভাউন” অসুস্থতার ভাণ, যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলা 
পলায়ন, অগ্নিসংযোগ, হত্যার চেষ্টা, নিজেদের অঙ্গহানির চেষ্টা, শিশুহত্যা এবং 
বিদ্রোহ। পরিস্থিতির শক্ত বাধনে বিদ্রোহ সহজ ছিল না, তাই বিদ্রোহ ততটা 
স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠেনি । তৎসত্বেও ১৬৮০ সালের কাছাকাছি ভজিনিয়া ও 
মেরিল্যাণ্ডে প্রথম বিদ্রোহ ঘঠে, বিদ্রোহ দমিত হয়, বহু ক্রীতদাসের প্রাণদণ্ড 
হয়। তথাপি ১৭০৯ ও ১৭১০এ একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে। ১৭১২ 
সালে বিদ্রেহী ক্রীতদাসেরা নিউইয়র্ক শহরে ১৫ জন শেতাঙ্গকে হত্যা বা আহত 
করে। ফলে ২১ জন ক্রীতদাসের প্রাণদণ্ড হর । দক্ষিণ ক্যারোলিনার ১৭১৩, 
১৭২০, এবং ১৭৩৭ থেকে ১৭৪১ এর মধ্যে, ভাজিনিয়ার ১৭২২ ও ১৭২৩এ 
বিদ্রোহ ও ষড়ধন্থ দমন কর! হয় । ১৭৪০ এ নিউ ইয়র্ক শহরে ক্রীতদানেরা 
সংগঠিত ভাবে শহরের জলের ব্যবস্থা বিষাক্ত ক'রে তোলার চেষ্ট! করে। পরের 
বছর শহর জালিয়ে দেবার এক চক্রান্তের কথা শোনা যায়, এবং চারজন শেতাঙ্গ 


সহযোগীর প্রাণদণ্ড হয়, ১ জন ক্রীতদাসকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়, ১৮ জনের 


কাসী দেওয়! হয়, ৭০ জনকে ওয়ে ইণ্ডিজে বেচে দেওয়া হয়। ১৭৬৭ সালে 
উত্তর ভাঞ্জিনিঘায় ক্রীতদাদেরা কয়েকজন ওভারসীয়রকে বিষপ্ররোগে হত্যা 


করে। শান্তিস্বরপ যাদের প্রাণদণ হয়, তাদের মাথা কেটে বিচারশালায় 


চিমনীর গাঁয়ে ল’টকে দেওয়া হয়। এই সব বিদ্রোহে এবং আরো অনুরূপ 
আঞ্চলিক বিদ্রোহে কখনও কখনও ‘ইণ্ডিয়ান’ সমাজ ও দরিদ্র শ্বেতাঙ্গেরাও 
যোগ দিয়েছে! কিন্তু ১৮৫০ অবধি যত বিদ্রোহ ঘটেছে, তার অধিকাংশই 


+ 


॥ মাফিন. বর্ণবৈষম্যের সমাজ্ততু a» 


কেবল নিগ্রোসমাজই যুক্ত থেকেছে) এবং বিদ্রোহ তং যথেষ্ট ব্যাপক অঞ্চল . 
_ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েনি ! রঃ ক টু 
ক্রীতদ।সত্ব থেকে পালিয়ে গিয়ে মুক্ত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করার ষে 
আন্দোলন ব্যক্তিগত স্তরেই শুরু হয়, পরে তা সংগঠিত আঁকার ধারণ করে 
, ““আগ্ডার গ্রাউও রেলরোডে”র মধ্যে । পালিয়ে গিয়ে ধরা প’ড়লে শাস্তির 
ব্যবস্থা ছিল নির্মম । পলাতক ক্রীতদাসদের ধরবার ব্যবসায় অনেকেরই জীবন- 
নির্বাহ হ’ত। তৎসন্বেও সেকালীন পত্রপত্রিকার পাতায় ক্রীতদাপদের পলায়নের 
“খবর নিত্য নৈমিত্তিক । উনিশ শতকের শুরুতেই আগর গ্রাউণ্ডে রেলরোডের * 
স্থচনা__রেলপথ নয়, ক্রীতদাসদের পালাবার স্থনিদি পথে, পথের স্থানে-স্থানে 
" এক-একটি বাড়ীতে াবশ্রাম, রসদ, ও* পথপ্রদশর্শনের ব্যবস্থা। মুক্তিপাপ 
'নিগ্রোদের উদ্যোগে ও অর্থসাহাধ্যে এই পরিকল্পনা রচিত হয়, পরে প্রগতিশীল - 
শেতাজ নাগরিকেরাও ঘনিষ্ঠ সহযোগী থাকেন। এই পথে হাজার হাজার 
" নিগ্ৰো মুক্তি পায়। 
শেতাঙ্গ সমাজে দাসত্ববিরোধী আযাবলিশনিষট আন্দোলনে প্রথম পদক্ষেপ 
১৬৮৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি পেন্সিলভেনিয়ার জর্জনটাউনের চারজন কোয়ে- 
করের একটি বিবৃতিতে । (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইংলণ্ডেও দাঁসব্যবনার বিরুদ্ধে 
প্রথম আন্দোলনের স্থত্রপাত করেন কোয়েকরাই ।) আমেরিকায় আগমনের পর 


টম পেনের প্রথম প্রবন্ধই দাপপ্রথার বিরুদ্ধে। টম পেন, বেঞ্জামিন ফ্ল্যাংকৃলিন, 
বেঞ্জামিন রাশ প্রমুখ অগ্রণী মাকিন বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে ১৭৭৫ সালের এপ্রিল 


পেন্সিল্ভেনিয়ায় দানত্ববিরোধী পরিষদ গঠিত হয়। দশ বছর পর নিউ ইয়র্কে 
অনুরূপ দ্বিতীয় পরিষদ গঠিত হয়! ১৮৯২ অন্ধের মধ্যে ডেলাওয়্যার, মেরিল্যাড, 
রোড আইল্যাণ্ড, কানেক্টিকাট,,ভাজিনিয়া, নিউজানি ও কেন্টাকিতে অনুরূপ 
পরিষদ গঠিত হয়। এদেরই উদ্ভোগে. ফিলাডেল্ফিয়ায় ১৭৯৪ সালে একটি 
দাসত্ববিরোধী জাতীয় কন্ভেন্শনও অনুষ্ঠিত হয়। 

১৮২০ সালে আাবলিশনিষ্ট আন্দোলন আইনসংসদের অভ্যন্তরে ঝড় তোলে। 
মেন্‌ ও মিসৌরির প্রবেশকালে সংসদীয় বিতর্কে দাবত্বপ্রথার সমর্থনে দাড়ান / 
জন ব্যাগুন্ফত জন. ক্যালহুল প্রমুখ দক্ষিণীরা। জন কুইন্সি আ্যাড্যামূস, 
খোলাখুলি তখনই কিছু ব’লবার সাহস না পেলেও ব্যক্তিগত ডায়ারির পাতায় 
বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন: “দাসত্বপ্রথার সমূহ তাপের মধ্যে 
অন্যতম, এই প্রথা নীতিবোধের উতসকেই বিষাক্ত ক'রে দেয়, পাপণুণ্যের 


৮০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


মিথ্যা মূল্যমান- রচনা করে, নয়তো এই-যে নীতি যা মানুষের মৌলিক ও 
পবিভ্রতম অধিকারগুলিকে গাত্রবর্ণের উপর নির্ভরশীল ক'রে রাখে, এর চেয়ে 
মিথ্য। ও হৃদয়হীন আর. কী হতে পারে?” ১৮৪০ এর যুগে আ্যাভাম্স্‌ 
প্রতিনিধি সংসদে সরাসরি বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কংগ্রেসের 
‘মধ্যে দাঁসত্বপ্রথার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রশ্নে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আসে উইলিয়ম' 
সিওয়ার্ড, চার্লস্‌ সাম্নার, খ্যাডিউস্‌ স্টীভেন্স, এবং এক্রাহাম লিঙ্কনের 
বক্তৃতায় । এ"দেরই নেতৃত্বে দানত্ববিরোধী আন্দোলন আইন প্রণয়ন ও. 
দেশশাননের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পায়। | 

অন্তদিকে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার প্রসাদে এই আন্দোলন বিস্তার লাভ. 
করে। প্রথম নিগ্রো সংবাদপত্র “ফ্লীডম্স্‌ জার্ণাল” নিউ ইয়র্ক শহরে ১৮২৭ এর 
১৬ই মার্চ প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদকীয় থেকেই এই পত্রিকা দাসত্ববিরোধী 
সংগ্রামে শরিক হয়। সাংবাদিকতার ইতিহাসে উইলিয়ম লয়েড গ্যারিসন 
অব্য বৃহত্তর কীতি প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৩১ সালে প্রকাশিত “দি লিবারেটর” 
পত্রিকায়। : জনৈক কোয়েকর জ্যাবলিশানিষ্টের অনিয়মিত সাময়িক পত্রের 
সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন কৌন এক বিত্তবান দাস-ব্যবসায়ীকে কঠোরতম ভাষায় 
আক্রমণ করার অপরাধে গাঁরিনন দু'মাসের কারাজীবন ভোগ করেন। 
মুক্তিলাভ ক'রেই দৃঢ়তম সঙ্কল্পে তিনি দাসত্ব বিরোধী নিজের পত্রিকার ঝুকি 
তুলে নেন! প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধেই তিনি ক্রীতরাসদের তনুহর্তেই 
যুক্তির-দাবী তোলেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, ক্ষমাহীন আপোষহীন 
অভিযানেই তিনি সঙ্কল্পপদ্ধ। বহু বাধ! ও বহু আক্রমণ সত্বেও এই পত্রিকা 
১৮৬৫ সাল পৰ্য্যন্ত, ত্রয়োদশ সংশোধনীবলে দাসত্ব নিষিদ্ধ ঘোষণা না হওয়া 
পর্য্যন্ত, নিয়মিত প্রকাশিত হর । কেপ্টাকির ক্যানিয়াস ক্লে ১৮৪৫ সালে jo 
আযামেরিকান” নামে একটি দাসত্ববিরোধী সংবাদপত্র প্রকাশ ক'রতে থাকেন। 
কিন্তু কয়েক মাস.প্রকাশের পরেই তার মুদ্রণযন্তর স্থানচ্যুত ক'রে বাইরে চালান 
ক'রে দিয়ে বিত্তশালীরা তার পত্রিকার কণ্ঠরোধ করেন। ক্লের অপরাধ, 
তিনি এই শ্রেণীর উদ্দেশ্যে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে 
ছিলেন, “তোমাদের শাস্তির দিন আগত--জনতা শোধ নেবে ।” নিগ্রো 
সমাজের উ তিহাসে মহত্তম নেতাদের মধ্যে অন্যতম ফ্রেডরিক ডগ.লান ১৮৪৭ এর 
শেষে দি নর্থ ষ্টার’ পত্রিকা প্রকাশ করেন, এবং প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় 

(১১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন ) 


বাংল! কবিতায় ছন্দমুক্তি 
j __ সলিল গঙ্গোপাধ্যায় - 


কবির কাব্যে সত্যের পূৰ্ণ বিগ্রহ, কাব্য সত্যত্থরূপ। ' কাব্যে সত্য বক্তব্য- 
মাত্র, অস্বচ্ছ ছায়া নয়; সত্তাবান দীপ্ত চৈতন্তময় প্রাণময়” _যেষন দেখেছিলেন 
খষিরা-_অন্ধকার পরপার আলোকিত করে ব্যাপ্ত জ্যোতির্ময় পুরুষ, মহিমান্বিত ।' 
এই জন্যই সম্ভবত কবির জগতে আমাদের-বিচরণ বিশ্ববিমুগ্ধের মত। সাময়িক 
হলেও, চেতনার স্পন্দযাঁনতায় কবিতার পাঠক বাস্তবে ও কল্পনায় স্বতই 
ভেদজ্ঞানরহিত। সত্তার এই প্রাণময়তার জন্ত। কবির স্থষিতে ছন্দ স্বতোৎসারিত . 
,ও অকৃত্রিম। ছন্দে প্রকাশিত না হলে কবির সত্য বিবৃত হতে পারে হয়তো, 
কিন্তু সামনে এসে দাড়ায় না সত্তাবান যেমন শক্ত মাটিতে ) প্রকাশিত হয়না, 
এ বিশ্ব যেমন কম্পমান আলোকে অন্ধকারে | রিসজ্ঞর! অনুভব করেন এবং 
জানেন, প্রবন্ধ না লিখেও, কবিরা এই ছন্দচেতনার পরিচয় রেখে যান তার 
আপন রচনাতেই ৷ পৃথক কিছু বা সমান্তরাল নয়, মিথ্যা বিশ্বাসের জাল ছি"ড়ে 
ছি'ড়ে কবির যে সত্যের সন্ধান তারই সমস্থত্রে অগ্রসর বা! অঙ্গীভূতই এই ছন্দ- 
সাধনা! ' 

সত্যকাম কবির এই ছন্দজিজ্ঞাসা এমন জীবনের টানে সম্পৃক্ত বলেই কবিতা 
যেখানে বাঁক ফেরে, ছন্বধ্বনিতেও সেখানে রেখান্কিত পরিবর্তন । মেখনাদবধ, 
বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী, মানসী, কল্পনা, ক্ষণিকা। একটি জাতির কবিতার 
ইতিহানও অন্যথা নয়। চর্যাপদের ছন্দ, বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ, রামায়ণ 
মহাভারত মঙ্গলকাব্যের ছন্দ থেকে ভারতচন্দ্র, আবার ভারতচন্দ্রের পর 
কবিওয়াল। ঈশ্বর গুপ্ত পার হয়ে মধুস্থদন। একের পর এক রাজ্য অধিকার 
ছে কবিতা, বেড়েছে, বাড়াতে হয়েছে ছন্দেরও অধিকার । অন্তঃবর্ণে শর্ত, 
আকাঞ্খিত সেই বিশিষ্ট কঠস্বরটি ধ্বনিত করতে হবে। সেই স্বতোৎসারিত 
অকৃত্রিম সম্পূর্ণ ধ্বনি, মূলত যা কবিতার সত্যেরই স্বরূপ)-ছন্দে তারই সমীপবর্তী 
হওয়া,_-বারে বারে ফিরে ফিরে কবির কবিতার ছন্দে তারই ব্যাকুল সন্ধান 
ও অস্থির সিদ্ধি। 

৬ 


৮২ প্রবন্ধ-পত্রিকা ॥ 


অন্বিষ্ট এই স্বাভাবিকতার্‌ কণ্ঠস্বরকে ধ্বনিত করবার সাধনায় আধুনিককালের 
পাঠককে যিনি অত্যন্ত সচকিত করেছিলেন, প্রায় বিষুঢ বা, তিনি মধুস্থদন | 
বাংলায় তৎকাল প্রচলিত অধিকাংশ ছন্দই মধুস্থদনের কাছে মনে হয়েছিল 
কবিতার পক্ষে “বেড়ী”। পয়ার জাতীয় হোরু, কি মাত্রাবৃত্ত, কিন্বা ছড়ার 
ছন্দ, তাদের রূপ সেকালের বহু কবির চর্চ্চায় যত বিচিত্র হতে পারে হয়েছিল 
এবং সে সব মধুস্থদনের অজ্ঞাত ছিল না। অথচ তিনি অতৃপ্ত ছিলেন। গোড়া 
থেকেই বাংল! ছন্দ দাড়িয়ে আছে নির্দিষ্ট মাত্রার পর্ব বিভাগের ওপর। আর 
এই ছন্দবিভাগের সঙ্গে কৰি যত বড়, ততই তিনি মিলিয়ে এনেছেন অর্থেরও 
ভাগকে! ছেদ আর যতিতে আলিম্বনাবদ্ধ নির্দিষ্ট কাঁলান্তরে প্রবাহিত থেকে 
পূর্ণঘতি আর পূর্ণছেদের সংযুক্ত তটরেখায় কথার, ঢেউ আছড়ে পড়েনি, এসে 
থেমে গেছে ধারে । অবশ্য তারই ভেতরে সম্ভব হয়েছে ধ্বনিম্বাতন্ব্য। কবিরু$ 
কখনো? উচ্চ, কখনো যুছু, দ্রুত, কখনো বা মন্থর | কিন্ত স্বাতন্যসম্তব বৈচিত্র্যের 
মধ্যেও অনেকদূর অনেকপৃষ্ঠা একটানা অগ্রসর হলে ধ্বনির অভিনি্ধিষ্টতা, 
* এবং অন্ত্যান্প্রাপজনিত ধ্বনির অবরোধ মধুস্থদনের মত কবিকে সমস্ত | 
কবিকৌশলের পরেও অশান্ত করেছে, হয়তে বা ক্ষুও, যেমন মিত্রাক্ষর শীর্ষক 
চহ্র্দশপদীতে | কারণ মধুস্ছদনের কানে শুধু বাংল কবিতার ধ্বনিই ছিল নাঁ। 
ংস্কত এবং পৃথিবীর আরও কয়েকটি ক্লানিকভাষার ছন্দের অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেছিলেন । তীর চিঠিপত্রে সংবাদ আছে সেই সব ছন্দধবনি তাঁকে কিরকম উন্মাদ 
বিবশ করে দিতো । সর্বোপরি মধুস্থদন কেবল একজন বড় কবিমাত্র নন, তিনি 
মহাকবি, মহাকাব্যেরও রচয়িত৷! গীতিকবিতার একতারা নয়, তার নংকল্প 
সমুদ্র সংগীত, কিম্বা এ বিপুল বিশ্বের যেখানে যত গান»সর্বত্র প্রয়োজন তার. 
. প্রবেশের অবাধ অধিকার। নতুন কালের সগ্োত্তিন্ন আদর্শের এই মহাকবি 
যে কবিতার স্বপ্ন দেখেছিলেন তার হাজার কথা, গম্ভীর, মৃদু বা তরল বিচিত্র 
ধ্বনি, অকৃত্রিম বাকভঙ্গীর মিশ্র জটিল গতি সম্ভব করে তুলবে সে কোন ছন্দ ৷ 
আপন কালের ছন্দসত্তায় অতৃপ্তি, ক্লানিকের ছন্দের ম্থৃতি ও কবিতার এ 
স্বপ্ন ভবিষ্যৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনিপ্রপাতের উৎসমুখ, আধুনিককালে ্ 
পছাছন্দের মুক্তি চেতনার প্রথম আবহ । 
অমিত্রাক্ষরের নিঝ'রবেগ প্রথমেই আঘাত করলো পয়ারের গতি প্রবাহের 

নিদ্দিষ্টতাকে, তার খণ্ডিত প্রবাহকে ; বাংলাছন্দের পরিচিত গাতিতে প্রথম 

যুক্ত হলো! জটিলতার নয়, গান এবং কথা একই সঙ্গে ভেসে এলো একই 


॥ বাংল! কবিতায় ছন্দমুক্তি .. :* - ৮৩ 


নদীপ্রবাহে । এই পর়ারেই প্রধানত বাংলার অধিকাংশ পূর্ববর্তী.কবির রচনা । 
বড় কবির বড় কথা, আকুতি ও প্রকৃতিতে বাংলা পয়ার বা পয়ার জাতীয়ে 
যত স্বচ্ছন্দ হয়েছে এমন আর ছুই রীতিতে নয়। -মধুন্থদনেও নেই সব বড় 
কবিদের উত্তরাধিকার। তাকেও চলতে হবে পয়ারেই। বাংলাকাব্যে যে 
পয়ারের ওপর না দীড়ালে নয় বহু কাব্যের অভিজ্ঞতায় মধুস্ছদন সে কথা 
বুঝতেন । অথচ পয়ারে তাঁর শ্রদ্ধা নেই, পয়ারে তিনি বেদনার্ত, বিক্ষুব্ধ 
কারণ তিনি নৃতন করে. অনুভব করেছিলেন, ‘প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির 
বলে-_-কবিতার সেই প্রাকৃতিক কণ্ঠস্বরের দিক থেকেই মিত্রাক্ষরের বন্ধনে, 
এই ছন্দমুক্তির সাধক শৃঙ্খল বন্ধনের বেদনা অনুভব করেছিলেন এবং 
সে শৃঙ্খল ভাঙতে দ্বিধা করেন নি মুহূর্তেরও। আশ্চর্য কৌশলে মধুস্থদন 
পয়ারকে নিয়েই, পয়ারকে ভাঙলেন।  অমিভ্রাক্ষর পয়ারের ভিত্তিতেই এক 
নূতন নির্মাণ । বাংলা কবিতার ছন্দমুক্তির প্রথম অভিযান অসিত্রাক্ষরের 
/ভেঙে গেল ছেদ ও যতির অতিনির্দিষ্টতা, কৃত্রিতার এক মৌলিক বন্ধন: 
| শৃঙ্খল ।- ‘বাংলা কবিতার নূতন করে ধ্বনিত হলো! প্রাকৃতিক বণ্ঠ্বর। কবিতার 
ঝরণাধারার কলতানের অস্তরাল থেকে বিশেষ কবির আবেগধ্নি এবং যেন 
আমাদেরও কণ্ঠস্বর ছন্দ হয়ে এলো ক্রমেই, বুঝি বা শোনা গেল তার স্বস্ষ্ 
শ্রতিগুলোও, অথচ বাধা পেলো না ছন্দপ্রবাহ। কবিতার আগে পদ্মাবতী - 
নাটকেই মধুস্থদন প্রথম অধিত্রাক্ষরের চেষ্টা করেছিলেন। নাটকের পাত্র 
পাত্রীরা কবিতার তুলনায় প্রত্যক্ষ মানুষের আরও সমীপবর্তী প্রতিরূপ হওয়ায় 
কথার ভঙ্গীকেই ছন্দে প্রতিফলিত করবার প্রেরণা সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ছিল 
আরও প্রত্যক্ষ ও প্রবল। ছন্দ যেন না অতিক্রম করে যায়-মানুযের কথা 
বলার স্বাভাবিক রীতি--এই চেতনা পদ্মাবতীতে অমিত্রাক্ষরকে নিতান্তই গদ্য 
করে তুলেছে। অমিত্রাক্ষর রচনা .হিপাবে পদ্নাবতীর সেই কয়েকটি পংক্তি 
ব্যর্থ কিন্তু সেই ব্যর্থতার মধ্যে মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের প্রবল প্রবর্তনটি অনেক, 
থে হয়ে ওঠে! আমাদের চারপাশে নিরন্তর ধ্বনিত যে যে চন্দ নেইখানেই 
[ঠি নেবে কবিতার ছন্দ, কথা বলা থেকেই জাগবে কবিতা। অমিত্রাক্ষরের 
ছন্দমুক্তি সম্ভব হয়েছিল প্রধানত এই প্রেরণাতেই। ' স্বভাবে ফেরার সাধনাতেই 
সেদিন কবিতার ও ছন্দের মুক্তি ঘটেছিল যুগপৎ। পয়ারেও একদিন এই অকৃত্রিম 
কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে, আজও হয়, সচেতন কবিবৃন্দের নিরন্তর প্রয়াসে--যার 
পরিণতি প্রাচীন যুগের গণ্ভীতে ভারতচন্ত্রে এখনও বিস্ময়কর কিন্তু মধুস্থদনের : 


৯ 


৮৪ | | _. প্রবন্ধ-গত্রিকা ॥ 


বহু পূর্ব থেকেই সচেতনতা! এবং কবিতার ততদুর রূপান্তরের প্রেরণার 
, অভাববশত ও পয়ারের মধ্যে সেই স্বাভাবিকতা ক্রমেই ক্ষীয়মান হয়ে আনায় 
পয়ার একটি বান্বিক প্রথায় পর্যবসিত হয়েই আরও মধুস্থদনকে ছন্দমুক্তিতে এত 
ব্যাকুল রুরে থাকবে! ক্ষীয়মান বিলুপ্তপ্রায় সেই স্বাভাবিক বাকরীতি আজও, 

যা অম্নান, কবিতায় পুনরায় -প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই ছন্দযুক্তির সাধনায় 
' অমিত্রাক্ষরের প্রধানতম তাৎপর্য । রাবণ, চিত্রাঙ্গদা, দেবতাবৃন্দ প্রমীলা, 
ইন্দ্রজিৎ__বিচিত্র কঠন্বর, অবশ্যই উপন্তাঁস বা নাটকের মত অতটা নয়, তবুও 
, পৃথক বথাভঙ্গী, শোক, তেজ, বড়যন্্র,প্রেম। এবং এরই সব্দে কবিতা. 
যেহেতু নয় শুধুই প্রতিরূপ, স্বরূপেই বরং আর অভীষ্ট অমিত্রাক্ষরে কথারই সঞ্ধে' 
স্পন্দমান সঙ্গীত । যে সঙ্গীতমুখিতায় কবিতা এক সময়ে শৃঙ্খলকে গ্রহণ 
করেছিল অলঙ্কারের প্রীতি ও গৌরবে, অমিত সাহসে মধুস্থদন নেই শৃঙ্খলকেই 
ভাঙলেন অথচ অমিত্রাক্ষরের বিধুল বিচিত্র ধ্বনি অসতর্ক'কানকেও সচকিত 
করে। পয়ারের চোদ্দ মাত্রার চরণকে মধুস্থদন অতিক্রম করেন নি। মুক্তি 
এনেছেন চোদ্দ মাত্রাকে বিন্যস্ত করবার ক্ষেত্রে। ছেদকে যতি অনুযায়ী 
ব্যবহার না করে, অর্থ নির্ভর বিচিত্র স্থানে ছড়িয়ে দেওয়ায়, আট ছয়, পর্ব 
বিভাগের অতিবিন্তত্ত কৃত্রিম পদপাতের ভাবটি আর থাকে না এবং সেই ধ্বনি ' 
প্রবাহ, অর্থ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হরে এবং অন্ত্যানুপ্রাসের স্থলে অপূর্ব ছন্দস্পন্দন 
স্য্ট করে বাঙলা! কবিতার ছন্দে আনে অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি ও লয়। বাংলা কবিতায় 
মুক্তির এই প্রথম ছন্দ মানেনি যতির পৃ্-নিদ্দিষ্ট শানন, আশ্রয় করেছে 
জীবনেরই বাক্যরীতি অথচ সে আশ্র্যভাবেই কবিতাঁ। অবাধ অধিকারের 
শক্তিতে মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর গন্ধের মতই বিপুল ও বিচিত্র অথচ সে পদ্থই । 
পদ্তের বন্ধন মোচন মধুস্থদন সম্ভব করলেন পঞ্চেরই সীমায় এবং সে জন্তই এ 
মুক্তি নয় মাত্র বৈচিত্র্যসাঁধন বা ছন্দহীনতা! ) অমিত্রাক্ষরেই বাংলা পদ্য ছন্দের 
অসন্দিগ্ধ প্রথম মুক্তি, মধুস্থদনের সাধনায় । 

মধুস্থদনের অনুরূপ সচেতনতা সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে ততদূর না থাকা; 
রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত অমিত্রাক্ষরের তুল্য কোনো মুক্তির সংবাদ বাংলাছন্দের 
ইতিহাসে নেই। গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষরের ভিত্তিতেই গন্ধের যুক্ত আদর্শের আরও 
কাছাকাছি, কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে তারও আদর্শটি অসিত্রাক্ষরের। তাছাড়া 
গিরিশচন্দ্র যুক্তি সাধনার ক্ষেত্র বিশেষভাবে কবিতা নয়, নাটক। বরং 
মধুস্থদনের পরে বিহারীলাল চেতনার স্বাতন্ত্যে কবিতার ছন্দে কিছু নৃতন 


॥ বাংলা কবিতায় ছন্দমুক্তি চার নি ৮৫ 


ধ্বনিতরক স্থষ্ট করেছিলেন। তার বিশেষ মানসিকতা বাঁধা ছন্দরূপের 
- মাৱ্রানি্দিষ্ট লঙ্ঘন না করেও একধরণের শিথিল ধ্বমিপ্ররাহ ও মৃতুত! সঞ্চারে 
“পরিচিত ছন্দকেই করে তুলেছে নিজন্ব। কারণ তিনি যে কথা অনুভব 
4 করেছিলেন, বে স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, তখনকার কালে তা এতই নূতন যে সে 
কাব্যভাষা সম্পূর্ণরূপে তিনি নিজেই গড়ে নিয়েছিলেন অথচ মধুক্দনের 
মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি ছিল বিহারীলালে তার অভাববশতই স্বপ্নসাধ অপূর্ণ 
থেকে গেছে, ভাষা গড়লেও, মৌলিক ছন্দমুক্তি তা'র. পক্ষে সম্ভব হয়নি । 


' প্রচলিত পয়ার মাত্রাবৃত্ত প্রভৃতিই তার কাব্যস্বভাবে নূতন ধ্বনিগ্রহণে অপরূপ. 


হয়েছে মাত্র, যৌলিকছন্দমুক্তি কিছু ঘটেনি । কিছু কবিতা পড়ে গেলে তার 
সেই ছন্দধ্বনি বাক্যহীন হয়েও বহুদিন স্বতি হয়ে থাকে কানে, আবারকখনো। 
শুনলে মনে হয় চেনা। কবির স্বভাবের স্পর্শে ধ্বনির এই অপূর্বতা প্রায় 
মৌলিক। কিন্তু ছন্দের ইতিহাসে এ নূতনত্ব মৌলিক ছন্দমৃক্তির মর্যাদা পায় না। 


( কারণ প্রচলিত ছন্দের আদর্শেই এ অনতিষ্পষ্ট স্বাতন্ত্য বড়জোর কয়েকটি সুক্ষ ' 


শ্রুতিসংযোগ মাত্র। আগলে বাংলা কবিতার প্রথম উল্লেখযোগ্য ছন্দমুক্তি 
অমিব্রাক্ষরেই। কারণ একটি মৌলিক বন্ধন থেকে অমিত্রাক্ষরে মুক্তি ঘটেছিল 
সে এঁক্য,ছেদ ও যতির এবং অন্ত্যান্গপ্রাসের বন্ধন ভেঙে সে শৃন্যতাকে ভরে 


তোলা হয়েছিল প্রবাহে স্পন্দনে। “সন্ধ্য]সুংগীতে তারকার আত্ুহত7া ও. 


মানসীতে ননিক্ষল কাঁমনা’য় ছন্দমুক্তির যে রূপ, সেখানেও অমিত্রাক্ষরেরই 


প্রেরণ! হয়তো আছে অবচেতনে | সেইজন্য কেবলমাত্র ররীন্দ্রকাব্যের পাঠক 


এখানে মুক্তি দেখলেও সে গৌরব প্রধানত মধুদ্থদনেরই । রবীন্দ্রকাব্যে ইতি ৃ 


ঘটেছে বহু পরিবর্তন পার হয়ে প্রায় অস্তিমপর্বে। 


চর 


পদ্ছন্দের প্রাথা] মুক্তির যাত্রায় মানুসী, কল্পনা, ক্ষণিকা, বলাকা, 


. পলাতকায় প্রচলিত ছন্দপদ্ধতির সমস্ত পথের টুড়ান্তে. প্রস্তুতির অভিযানের 
, অজ পতাকাচিহ্ন প্রোথিত করে মধুস্থদনের পর যথার্থ ছন্দোযুক্তির প্রায় . 
| মুখোযুখি হলেন রবীন্দ্রনাথ “লিপিকা/*য়। অমিত্রাক্ষরে বাংলা ছন্দমুক্তির যে 


সাধনা তার প্রথম আসন পেতেছিল এতদিনে বুঝিবা তার আকাঙ্ক্ষিত নিদ্ধি 
করতলগত হ'তে চললে! ৷' কারণ অমিজ্রাক্ষরের সিদ্ধিতেই বোঝা গিয়েছিল 
বে কবিতা তার ভবিষ্যৎ দদিপ্বিজয়ে মিল এবং ছেদ্যতির শৃঙ্খলাকে পরিত্যাগ 
করেও অনায়াসেই চলতে পারবে এবং পদ্ছন্দেই। বোবা গিয়েছিল বে 
কবিতার ছন্দের পক্ষে এ ছুই বন্ধন কৃত্রিম । সর্বত্রই ডালের. ২ প্রয়োজন অনিবার্ধ 


৮৬ ঘর প্রবন্ধ-পত্রিক ॥ 


নয়। সম্ভবত মধুস্থদন থেকেই এই বৌধ অন্তলাঁন হয়ে রবীন্দ্রনাথকে অল্পবয়নে 
আত্মহত্যা ও নিষ্ষল কামনা রচনার প্রেরণ! দিয়ে থাকবে ।: কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
দীর্ঘকালের কাব্যরচনায় সংগতি ও সন্মিতির দিকেই আকর্ষণ প্রবল থাকায় । 
ওঁ ছুই কবিতার রীতির পুনরুক্তি আর দেখা যায়নি। অমিত্রাক্ষরেও তিনি € 
মিল ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন । কিন্তু কাব্যের প্রবলতর প্রয়োজনে, 
কাব্যের সত্যস্বরূপের সাধনায় জেনে হোক, না জেনে হোক মোহ এবং আসক্তি 
পরিত্যজ্য। বলাকায় রবীন্দ্রনাথের এতকাঁলের সংগতির ও সম্মিতির মোহ 
কিছুটা অপস্থত সম্ভবত বলাকার বিশেষ কাব্যস্বাতন্ত্যেরই অপরিমেয় বেগে । 
এবং বলাকা যদিও আদর্শে অধিত্রাক্ষরই,. তবু কার্যকারিতায় পদ্ছন্দের মুক্তি 
এখানে এতকাল প্রচলিত অমিত্রাক্ষরের তুলনায় মুল্যবান। কারণ বলাকার 
নৃতন ছন্দের কবিতাগুলিতে চরণের মাত্রা নিদিষ্টতা যথেষ্ট পরিমাণেই শিথিল। 
মিলের বাঁধনে চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার এমন ভাবে পংক্তি বিন্যস্ত যে 
পংক্তিরাই চরণের মত ব্যবন্থত চরণের মোটামুটি মাত্রানিদিষ্তাকে আড়াল 
করে আছে। কবিতাগুলি পড়বার সময়ে কানে পংক্তিগুলিই চরণের স্থান" 
গ্রহণ করে| ' এবং মৌখিক বাকভর্ষীর অত্যন্ত বিরোধ না ঘটিয়ে প্রায় আবেগের 
সঙ্গে সমান তালেই ভাঙাভাঙা. পদক্ষেপে তারা অগ্রসর অভাবিত বিচিত্র 
পথরেখায়। সনোপানশ্রেণীর আদলে বা নদী যেমন, এই বিচিত্র পথরেখাই 
অন্যতম মূলকারণ যেজন্য ভিত্তিগতভাবে প্রবহমান পরার হয়েও" বলাকা মুক্তির 
সিদ্ধিতে সাধারণ প্রচলিত অমিত্রাক্ষরকে ছাড়িয়ে গেছে অনেকদূর । তার যাত্রা 
যেন বা গন্য ও পদ্য উভয়তই। গিলকে চরণের শেষে' না রেখে মধ্যে. ছড়িয়ে 
দেওয়ার একদিকে সে অমিত্রাক্ষরের তুলনায় অধিকতর গছ্াধ্বনির লক্ষণাক্রান্ত 
আবার এ মিলের বীধনে বাধা পোপানশ্রেণী বেয়ে চলার রীতিতে চরণের 
মাত্র! নির্দিউতাকে গোপন্‌ করে অন্যদিকে সে তখনও পর্যন্ত প্রচলিত অসিত্রাক্ষরের 
‘তুলনায় আরও অবাধগতি, প্রায় গন্য যেমনি । আবার ক্ষণিকায় যদিও প্রধানত / 
ভাষার এবং সেজন্যই বহুল পরিমাণে ছন্দেরও ‘মৌখিক রীতির অনুবর্তী হওয়ার | 
পরীক্ষা কাল ও প্রয়োজন অনুযায়ী সার্থক হয়েছিল তবু পলাতকার মৌখিক 
যতিপর্ব নূতনতর বিশ্ময়। ছন্দের পর্বভাগ আর কথা বলতে গিয়ে বাক্যের 
টুকরো! অংশ এ গ্রন্থের কবিতাগুলিতে এতই মিলে যায় বে বাংলা ছড়ার ছন্দের 
ব্যবহার সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে স্বতই সীমাহীন হয়ে ওঠে। কবিতা যেন প্রবেশ 
' করে দৈনন্দিনের প্রহরে প্রহরে। বলাকা পলাতকায় পদ্ছন্দ সুতরাং 


॥ বাংলা কবিতায় ছন্দমুক্তি ন MS 


অধিত্রাক্ষরের তুলনায় মুখের কথায় ছন্দের তথা গন্ধের অনেক নিকটবর্তী; আবার 
একই সঙ্গে রং গ্রন্থেই ছন্দ অসিত্রাক্ষরের তুলনায় যথেষ্ট. পরিমাণেই- পণ্ধর্মী। 
! ফলে ছন্দমুক্তির সম্ভাবনা এই ছুই গ্রন্থ রচনার পর অমিত্রাক্ষরের তুলনায় 
) আরও ।মাসন্ন হ’লো সন্দেহ নেই। তবুও এরা অমিত্রাক্ষরের তুল্য ছন্দ্মুক্তির 
[কবিতা নয় বরং ছন্দবন্ধনেরই কাব্য । মুক্তির আভানে. এর! উজ্জল, 
তবুও এরাই যথার্থ মুক্তি নয়, কবির যা অভীষ্ট, এরা সে প্রস্তুতির দীপ্ত 
পতাকাচিহন মান্ত। কারণ এ পদ্ধধর্মকে অব্যাহত রাখতে গিয়ে, যাকে 
অবশ্যই চূড়ান্ত মুক্তির . পর্যায়েও বর্জন করা চলে না, কারণ সেক্ষেত্রে মুক্তি 
হবে নৈরাজ্যেরই. নামান্তর, 'অমিত্রাক্ষরের পরিত্যক্ত অন্ত্যানুপ্রাসকে আবার 
গ্রহণ করতে হয়েছে এবং পর্ব ও চরণের বন্ধনকে শিথিল, বিচিত্র ও গোঁপন করা! 
হয়েছে মাত্র, বন্ধনযুক্তি ঘটেনি। তাছাড়া সত্যের স্বরূপসন্ধানে আরও তন্নিষ্ঠতা 
কাব্যে ছন্দমুক্তির যা প্রধান প্রেরণাকে নেদিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ বলাকা- 
( পলাতকায় যতটা পরিবতিত, ততটা, নিরন্তর পরিবর্তনব্যাকুল রবীন্্রকাব্যপ্রবাহেও 
"ঠিক অত্যন্তের সীমায় পড়ে না। ফলেই ছন্বমুক্তি সমানন্ন একথা বলাঁকা-: 
পলাঁতকায় বোঝা গেলেও এরা মুক্তি ক্তর সংবাদে উজ্জল মুক্তিদূত মাত্র, মুক্তপুরুষ 
নয়.। আসলে এই ছুই কাব্যে যা ঘটেছে তা” বাংলা প্রচলিত ছন্দরূপের বন্ধনের 
সীমা. স্বীকার করেই তার প্রান্তিকতম বৈচিত্র্যসীধন।. যথার্থ ছন্দযুক্তির 
আরেকটি আলোকরেখা অমিত্রাক্ষরের পর লিপিকাতেই প্রথম উজ্জল ও খজু। 
টা বাংলা প্রচলিত পগ্ছন্দের কোনো প্রকরণই যে লিপিকায় নেই তা” 
ছন্দের অব্যাপারীও শুধুমাত্র বইখানার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারেন । তারপ্র 
যিনি তা? কবিতা ভেবে পড়তে যান, তার অবস্থা হয় অমিত্রাঙ্ষর পড়তে না জানা ' 
_ পাঠকের মত। গদ্যের সঙ্গে এ রচনার পার্থক্য কোথায় তার সাধারণ বুদ্ধিতে 
তা ধরা পড়ে না। (এবং এ ক্ষেত্রে কাব্যের ব্যাপারী ও অব্যাপারীর সিদ্ধান্ত 
জ্ঞানে ও অজ্ঞারে.এক জায়গাতেই পৌঁছায় ; ছুয়েরই রায় এই যে এ গন্ধ । হোক 
ai তবু লেখা হয়েছে গদ্যেই, পুদ্যে নয় ; এখানে মিলু নেই, নেই মাত্রা 
ির্িষ্ঠতা, পর্ব নেই যেমন থাকে পদে পদ্যছন্ের কোনো উপকরণই নেই। 


এতদিনে নে এই প্রথম পদ্যছন্দ পেলে! সম্পর্ণ মুক্তি, রইলো না তার কোষে! বন্ধন, 
দুলে এই ওম পদ শেলে ত তত OLAS ৫8 
মুক্তপথে সে উড়ে যেন রা গদ্যই। অন্যদিকে কবিতার জহুরী এ 


গ্রন্থের অনেকের রচনাকেই চিনতে পারবেন কবিতা বলে’। সুতরাং 


'অমিত্রাক্ষরের পর বলাক! পলাতকার তুলনায় লিপিকাতেই ছন্দের মুক্তি 


৮৮ প্রবন্ধ-পত্রিকা ॥ 


স্পষ্ট দিগন্তে পৌ'ছালেো|। অমিত্রাক্ষরে মুক্তি এসেছিলো মিল থেকে, ছেদ. 
টি 


যতির সামগ্রস্ত থেকে, এবারে 'সে এলো সমস্ত দিক থেকেই, অথচ ছন্দ রইলো । 
যদিও লিপিকার কবিতা সমূহ, কবিতা সাধারণত যে ভাবে ছাপা হর চরণ 
বিন্যাসে, বা আবৃত্তিযোগ্য ভঙ্গ চরণের পংক্তিবিন্তাসে সেভাবে নয়, প্রচলিত 


গদ্যের আঁকারেই ছাপা হলো, তবু পড়তে গিয়ে দেখা গেল গদ্যে রচিত 


কবিতাগুলি গদ্যের -সত্বাঁতেই স্প্টত ছন্দময়। ডা ধ্বনির ওজনের কোথাও 
যথেচ্ছ কমবেশি হচ্ছে না অথচ ছোট বড় বাক্য বা বাক্যাংশ অনায়াসে 
প্রবাহিত হয়ে চলেছে কোন এক অধরা অর্তলীন সংগতিতে । কথা বলার 
চালই এসব কবিতার মূল ভিত্তি। তবে-এ কথা বলার চাল ঠিক অমিত্রাক্ষর, 
বলাকা বা পলাতকার ছন্দের অন্তরালে অনুভূত কথা বলার চাল নয়। 
রবীন্দ্রনাথই হয়ুতো বা নিমগ্ন প্রহরে এভাবে কথা বলতেন । বাঁ কবিতায় যদি 
কথা বলতে হয় অথচ গণ্যেই, তবে বুঝি বা এই তার রূপ। আবার কাব্য- 
নাটকের পান্রপাত্রীর কবিতায় কথ! বলাও এ নয়; সম্ভবত গীতিকবিরই 
কবিতায় কথা বলার এই আদর্শ। ফলেই কথা বলার ছকেই যদিও এর চলন 
তবু এই গদ্য ‘একই সময়ে পরিচিত ও অপরিচিতের বন্ধনে রহস্যময় । গণ্য 
হয়েও এ গদ্য ধ্বনিত করে অর্থেরই মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করার 
ছন্দ নয়, স্পষ্ট শ্রুতিগম্য ছন্দব্বনি, য! ধরা পড়ে ছন্দ বিশ্লেষণেও। অবশ্য 
এ ছন্দধবনির সমস্ত সুক্ষম বৈচিত্র্য ও জটিল সংগতিই যে ছন্দলিপিতে ধরা 
পড়ে এমন নয়» তবু অনেকটাই যে পড়ে, ছন্দবিজ্ঞানী তা হাতেকলমে 
দেখিয়েছেন। আর, তারপরে অস্বীকার করা চলে না যে লিপিকার রচন। 
সমূহ «কবিতা হয়েও, ছন্দে তারা গদ্যেরই সমগোত্র, গদ্যই । লিপিকার ছন্দ 
গদ্যের ছন্দ। লিপিকা গদ্যে লেখা কবিতা । 

পছ্যের ছন্দে যেমন ছন্দের ভাগটাই বড় কথা, অর্থের ভাগকে কৌশলে 
তার অনুগত করা হয়, গদ্ধে বরং বিপরীতটাই সত্য । গদ্যের, ছন্দভঙ্গী জেগে 
ওঠে প্রধানত অর্থবিভাগকেই আশ্রয় করে, যে কারণে গগ্ভকে মনে হয়; 
বন্ধনমুক্ত, এত নে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক। অথচ গণ্ছন্ও সম্ভব পর্ববিভাগ |. 
পছ্যপর্বের মত নে. মাত্রা নি্দিষ্ট নর, তবু মোটামুটি ধ্বনির ওজনে, কোথাও, 
পারম্পর্ধে, কোথাও বা সমগ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে বিন্যাসের ক্ষেত্রে একট! 
সামঞ্জন্য থাকে । বাইরে থেকে নে সামগ্রস্ত কেউ বেধে দিতে পারেনা কখনোই, 
বিষয়কে ঘিরে কবির আবেগই সেক্ষেত্রে মূল নিয়ন্তা। তবে সাধারণত: দেখা 


টি 


. ॥ বাংলা কখিতায় ছন্দমুক্তি | | তি. সি 


. যায় মুল বাক্য বা বাক্যাৎশের অর্থনির্ভর ছোট বড় অর্থাংশেও এ পর্ববিভাগ 
অনেকটা দিশা পায়। তুলনায় এজন্য গন্ধে বর্ণ-ধবনির অর্থধবমির আনুগত্য 
প্রবলতর। অন্পবিস্তর ছোট বড় সেই অর্থবিভাগের সমবায়ে সমগ্র বক্তব্যের 
এক. এক পর্যায়ে বাক্যাংশে, বাক্যে বা বাক্যসমষ্টিতে এসে আভাস মেলে 
চরণেরও। এবং এই চরণেরও পর্বেরই মত মাল্রাসম্মিতি বলে কিছু নেই, 
অথচ সংগতি আছে, মূলত যা ছন্দের প্রাণ। .ফলে ছন্দের মর্মসত্যে যার সহজ 
অধিকার, ছন্দ প্রতিষ্ঠিত যার স্বভাবে, গদে সমানমাত্রা বা মাত্রানিদ্দি্টতার 
অনুপস্থিতিতেও ধ্বনির ওজনকে তিনি এমনভাবেই বিন্তস্ত করেন যে এ 
নিদ্দিষ্টতার অভাবটা বিশৃঙ্খল বলে ঠেকে না, অথচ ধ্বনির ওঠাপড়ায় যে 
প্রবাহ তা সংহত একটি আদর্শের ছকেই, এ বোধটিও-অগ্রনর হলে ক্রমেই 
সঞ্চারিত হয়, সংগীতে যেমন আলাপ লিপিকার গগ্চছন্দের প্রতিরপ ও 
মার্গসংগীতেরই আলাপের ছন্দ । 
জাগল কে নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জালানে। দীপ 
ফেলে দিল রাত্রে গাথা সেউতি ফুলের মালা টসে 
এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল নেখানে, 
জানালা গেল খুলে এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধ। মাঝি 
.. ঘুমিয়ে সেখানে পালে লেগেছে হাওর? 

পর্ব ও চরণের উপস্থিতিতে এ ছন্দ বিভাগ পদকের ছন্দলিপি স্মরণে আনে । কিন্ত 
. লিপিকার এই পর্ব ও চরণ মাতরানিদ্দিষ্টতার বন্ধনমুক্ত । লিপিকার ছন্দমুক্তির 
তাৎপর্য এই বন্ধনেরই যুক্তিতে এবং ধ্বনির ক্ষেত্রে এ যুক্তি সম্ভাবনা এনেছে 
অন্তহীন বৈচিত্র্যের, তুলনায় যেখানে 'অমিত্রাক্ষরও 'সীমায়িত। ছন্দময়তার 
মধ্যেই মুক্তির এই বিশালতা ও বৈচিত্র্যে লিপিকা একটি উজ্বল অধ্যায় । 
অথচ লিপিকা লপিক! শুধুই ছন্দপরীক্ষ! = ছন্দপরীক্ষা নয়। ওদিকে কাব্যত্ব ও চ কাব্যত্ব ও ছন্দমুক্তি ছুয়ে ছুয়েরই 


টানা পোড়েনে পোড়েনে ছন্দমুক্তির কথা কথ! সুম্পূর্ণতা লাভ করে এবং ভ করে এবং রবীল্রকাব্যপ্রবা প্রবাহে 
_ কবিতা হিসেবেও লিপিকার বিদ্ধি অভুতপুর্ব। ' 


সমগ্র রচনাগুলি লিপিকাঁতে তিনভাগে সাজানো । দ্বিতীয় ও বা 
চিত্র, কাহিনী, রূপক ও তত্বকথার সংমিশ্রণে কাব্যধর্ম সর্বত্র অপরিয়ান থাকেনি । 
বিম্বা হয়তো শুধুই কাব্য বলে এই রচন! সমূহকে গ্রহণ করতে দীর্ঘকালের 
অনড় কাব্যবোধ ও কাব্যসংস্কার ঠিক পেরে ওঠেন, বড় জোর মনে করা যায় 
কবিতার খসড়া কিন্ত টা কবিতা, কখনোই নয়। অথচ পায়ে চলার পথ 


৯০ | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বাশি মেঘলা দিনে, একটি চাউনি, সন্ধ্যা ও প্রভাত প্রভৃতি প্রথমাংশের,রচন!+', 
গুলো কবিতা বলে চেনা যায়, উচ্চারণ করে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসংশয়েই। 
শুধু প্রসঙ্দের বিচারে বা ভাবের দিক থেকে এ রচনাগুলি হয়তো রবীন্দ্রনাথের 
পাঠকের তেমন কিছু অপরিচিত মনে হবে না, বিশেষত যার! ' রবীন্দ্রনাথের কিছু 
আত্মগত প্ৰবন্ধ ও চিঠিপত্রের সঙ্গেও পরিচিত। সেক্ষেত্রে বরং বলাকা এবং 
কিছু পরিমাণে পলাতকাও লাগে অনেক 'বেশী অচেনা। তবুও এই অনুভব 
দ্বিধাহীন যে নন্ধ্যা ও প্রভাত, পায়েচলার পথ বাশি একটি দিন প্রভৃতি কবিতার 
সহোদর রবীন্দ্র সাহিত্যেও বুড়ি ঝুড়ি নেই। কবিতায় ছন্দের মুক্তি এবং গন্ত 
লেখা কবিতা সম্বন্ধে যারা সঈ্ত কারণেই দ্বিধান্ধিত এইসব কবিতায় আশা করা 
যায় তাদেরও বিশ্বাস হবে যে কবির সাধন! দি ভ্রষ্ট না হয় তবে গদ্য এবং 
মুক্তছন্দও অতিক্রম করবার ছুঃনাহস না রাখুক অন্তত স্পর্শ করতে পারে সেই 
অমুতলোক বা! সে এতকাল করেছে পদ্যছন্দেই । এইগুলি এবং লিপিকার 
‘আরও কিছু কবিতায় প্রসন্দবের, প্রসর্গ যথেষ্ট সীমায়িতঃ রবীন্দ্র সাহিত্যে 
পরিচিত এবং কারও কারও মতে কুলীন হলেও১--ঘে সংহত অথচ বহুমুখ কিন্ত 
মৃদু ও সুক্ষ্ম বৰ্ণ বিভাস, তাতেই এর প্রসঙ্গ ও প্রকরণের মিলিত এঁকাস্তিক সত্তা 
স্মরণীয় একগুচ্ছ সগ্ঠোপ্তিন্ন প্রসন্নতা। পদ্ছন্দের সার্থক কবিতায় ছন্দগুণেই 
অনেকট। পাঠক অনায়াদে লঙ্ঘন করে মর্তসীম।। লিপিকার এ গন্য কবিতা- 
গুলি মৰ্ত্য ও অমর্ত্যের সঙ্দমতীর৫ঘে কম্পিত অস্থির মর্তেরই কাহিনী, মানুষ 
এইসব কবিতা ; অথচ সশরীরে প্রয়াণ অসম্ভব সেই মানসসরপীর, কাকচক্ষু 
জলে শান্ত স্থির অমর্ত্যলোকের দিব্য দীপ্তি কোন রক্ধ বিচ্ছুরিত বিভানে এখানে 
ছায়া ছড়ার নিয়ত স্পন্দমান। গঞছন্দ যদি গিয়ে থাকে মাঁনসসরনীর তীরে 
লিপিকার কবিতার ছন্দমুক্তিতে তবে উদ্বত্ত এ অতিমর্ত্য কৈলাসের ছায়া 
টম্পাতি, ছায়া মিলিয়ে যায়, আবার জেগে ওঠে ।' লিপিকার 'কবিতাসমৃহের 
মহাপ্রস্থানের এবম্বিধ সিদ্ধি, সম্ভবত কেবলমাত্র ছন্দজিজ্ঞাপাজাত নয়, সমগ্র 
কাব্যসত্তার প্রয়োজন ও পরিবর্তনেই এ দিব্যদেহ লাভ। বলাকা পলাতকার্‌ 
তুলনায় কাব্য প্রেরণা সম্ভব পরিবর্তন এক্ষেত্রে আরও মৌলিক ও তন্িষ্ 
বলেই এ ছুই কাব্যের অপূর্ণতা এখানে সম্পূর্ণতা পেলো। পঞ্চ 
ছন্দের উপকরণ সমূহ . অর্থাৎ পর্ব চরণ ইত্যাদির যে মানদণ্ড এতদিন 
ছিল, লিপিকার তা সম্পূর্ণই পরিত্যক্ত হয়ে নূতন মৃল্যমান গৃহীত হলো । 
এই জন্যই বাংলায় অমিত্রাক্ষরের পরে আর কোথাও নয়, লিপিকাতেই 


~~ 


বত 


বাংলা সি হলি | ও ৯১ 
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, কবিতার ছন্দমুক্তির ইতিহানে লিপিকার এত উজ্্লতা গদ্যের ছন্দ 
কানে আছে অমনপাঠক বি কিন্ত ছন্দের ব্যাপারে লিপিকাঁয় তত উৎসাহিত হবেন ন], 
বরং হয়তো। উ: দিই হবেন. পরনির্ভরতায়, পদ্ধছন্দের 'ভবিষ্যৎ ভেবে। কারণ 
লিপিকার ছন্দে আর ভালো গগ্ঠরচনার ছন্দে তারা দেখবেন, কোনো পার্থক্য নেই | 


এদিকে ছন্দময় গন্ধরচনা স্বয়ং 'রবীন্দ্রনাথেই আছে 'অজশ্র লিপিকায়। ফলে এ এ 


কিছু নূতন নয় রবীন্দ্র সাহিত্যে এবংকালী প্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির 
বিচিত্র ছন্দধ্বনির গন্য রচনার. পর সমগ্র বাংলাসাহিত্যেই । কবিতার ছন্দের 


দিক থেকে লিপিকায় এইজন্য উৎসাহ ও উদ্িগ্নতা দুইটি বত মান, উদ্বিগ্নতা এই 
কথা ভেবে যে পদ্চছন্দকে মুক্তির সাধনায় তবে কি শেষে পণ্যের আপন স্বাধীন 
সীমানা ছেড়ে একান্তই আশ্রয় নিতে হবে পররাজ্যে গদ্যে । অসমিত্রাক্ষর এবং 
অমিত্রাক্ষরেরই বৈচিত্র্যসমূহ মাত্রই হয়ে. থাকবে পদ্যছন্দের মুক্তির, চুড়ান্ত ৷ 
তাছাড়া ছন্দের দিক থেকে কবির সন্ধানের বিষয় তো'গদ্যছন্দ নয়, পদ্যেরই 
ছন্দ । পদ্যেরই সীমানাতে নফল হওয়া প্রয়োজন কবিতার মুক্তিসাধনা। 
কবিতার ইতিহাসে ফলে গদ্যকবিতা একট! বড় রকম মুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ 
হলেও পদ্যছন্দের সাধক লিপিকার এই ছন্দমুক্তিতে তবু অতৃপ্ত । 

মুক্তির তত্বে আত্মবিকাশই' লক্ষ্য । অবশ্য সে অনিষ্ট জেনেও কেউ কেউ 


কখনো আত্মহননের পথও যে 'বেছে নিয়েছেন এমন দৃষ্টাত্তও আছে। তবু 


জীবনের জন্তেই আত্মহত্যার মুক্তিকে নিতাণ্ত নিরুপায় নাহ'লে' চরিতার্থতা 
বলে স্বীকার করা যায় না। পরাধীনতার বন্ধনযুক্তিতে যেমন পররাজ্যের 
আশ্রয় গ্রহণ মিত্রতা সত্বেও, বল! চলে লা স্বাধীনতা । পদ্ধছন্দের মুক্তিও 


অনুরপকারণে তাৎপর্যষয় হবে যখন তা অজিত হবে পদ্চছনেরই সীমানায়। 
পছ্েরই সীমায় পছন্দের যে চুড়ান্ত বিকাশ সম্ভব সেই যুক্তিই পদ্চছন্দের 


যথার্থ মুক্তি; নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা নয়, পদ্যছন্দ ছেড়ে গগ্ভছন্দ গ্রহণ নয়। 
গৃষ্যে কবিতা. রচনায় অবশ্য কবিতা! সম্পর্কে অদ্ধা নিশ্চয়ই বাড়ে কবিতার 


উভচারিতার শক্তিতে । কারণ,সে ক্ষেত্রে এটা প্রত্যক্ষ যে ক্বিতার প্রাণ শুধু 


পদ্যছন্দেই জাগে তা নয়, গগ্ছন্দের কবিতাও শ্রেষ্ঠতার দাবীতে দীড়াতে পারে 
পদ্চছন্দের কবিতার বঙ্গে সমান ভিভিতেই । তবে 'গগ্ভকবিতা সার্থক কবিতা! 
হলেও, ছন্দমুক্তির সাধনায় লিপিকায় গছের ব্যবহারে পছন্দের মুক্তি চরিতার্থ 
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হয়েছে, একথা বলা যায় না। বরং সেক্ষেত্রে অসিত্রা্ষরের দাবীই অনেক, 
সঙ্গত। তবে অভিজ্ঞাত! হিসেবে লিপিকাঁয় ছন্দের পরীক্ষা বলাকা: পলাতকার 
মতই বা অধিকতর মূল্যবান । রে বিশেষে পদ্য ছন্দের সীমাতেই কতদূর 
যাওয়া যায় তার যথেষ্টই দেখা গেছে এ গ্রন্থের কবিতা সমূহে । আর লিপিকায় 
কবিতার ক্ষেত্রে গদ্যের সচেতন ব্যবহারে এটা বোঝা গেল যে পদ্ঘছন্দের সীমা 
কোথায় আপনাকে অতিক্রম করে যায়। বোবা গেল যে পদ্চ হতে গেলে 
অতদূর যাত্রা করাটা সমীচীন হবে না পদ্ভেরই দায়ে” পথ্ঘছন্দের স্বকীয় মর্যাদার 
চেতনায়। ছন্দহীনতা নয়, ছন্দমুক্তির অর্থে পদ্য ছন্দেরই মুক্তি যার কাম্য, ' 
লিপিকা থেকে তিনি সীমানার .বাইরেটা কোথায় সে সম্পর্কে এবারে স্পষ্ট 
অবহিত হরে পারবেন। পদ্য তার মুক্তির আদলে, যেমন অমিল্রাক্ষরে» 
তাকিয়ে আছে গদ্বেরই দিকে, মুক্তপক্ষ। গন্য তার গন্তব্য নয়, কিন্তু অনুরূপ 
অবাধ গতির বৈচিত্র্য আসবে তারও অঙ্গে অঙ্গে, অথচ সে হারাবে নী আপন, 
মর্যাদা, থাকবে পদ্ই । ত কবিতায় গগ্েরই মুক্তি ও ছন্দ কিছু অভাবনীয় 
নয় আর লিপিকার পরে, কিন্তু পঞ্ধে রচিত কবিতায়ও তুল্যমান যুক্তি অথচ 
পদ্যেরই ছন্দ স্বাতন্ত্র এই সাধনার সিদ্ধি কই। প্রসঙ্গত মনে হয়, ভীরুতাময়, 
শুধু, লিপিকার ছন্দে এই নিদ্ধির অভাবের চেতনাও হয়তো অবচেতন একটি 
কারণ যেজন্ত রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থের রচনাগুলিকে..প্রচলিত গদ্যের আকারেই 
ছেপেছিলেন, এবং গ্রন্থখানিও গঞ্ভের 'তালিকাভুক্ত। 'অথচ পরবর্তী পুনশ্চ, 
শ্ামর্লা, পত্রপুট প্রভৃতি গ্রন্থকে যদিও গদ্য কবিতা গ্রন্থ বলেছেন, কিন্তু তাঁদের 
বাহ আকার লিপিকার নয়, পঞ্ভেরই মত গ্রন্থ গুলিও লিপিকার অননুরূপ, কাব্য 
গ্রন্থাবলীর অন্তভূক্তি। 

ছন্দের দিক থেকে পরবর্তী এই লব কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে পার্থক্যের 
কথা কিছু স্প্ঠ করে বলেননি । অথচ তার! পদ্কের আকারে. মুদ্রিত। আর 
এ আঁকার যে বহিরঙ্গ মাত্র নয়, অন্তরঙ্গও, এমন আভাষ আনে কবিতাগুলো 
পড়তে গিয়ে। প্রসঙ্গত -লক্ষণীয় যে লিপিকার ছন্দ যদিও গদ্যেরই, শুধু 
রবীন্দ্রনাথের যে কোন গগ্ভ গ্রন্থের তুলনায় এর ছন্দ যে স্বতন্ত্র, অভিজ্ঞ কানে 
তার স্থক্ম্ব পার্থক্য ধর! পড়ে । অনুভবে মনে হয়, গষ্য সত্বেও এখানে যেন কিছুটা 
পদ্য সংস্কারের আভাস আসে। ঠিক বড় বড় গগ্ভরচনার মধ্যে জেগে ওঠা 
কবিতার মত অংশবিশেষের গদ্য ছন্দ এ নয়, স্বয়ং সম্পূর্ণ কবিতাই যেন বা» 
পদ্যছন্দে যেমন । কারণ লিপিকার ছন্দ গদ্ধ হলেও এর প্রেরণা গছ্ামুলক নয় ) 
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সে কবিতাই। কবিতা তার স্বাভাবিক ছন্দকে লাভ করেছে লিপিকায় এবং 
সম্ভবত সেই জন্যই মনে হয় গগ্ হয়েও সৈ বুঝিবা পদ সৃষ্টি । এই আপন ছন্দের 
. সাক্ষাৎ, অর্থাৎ কবিতার স্বভাবে, সত্যে ফেরার.সাধনাই কবিতার ছন্দমুক্তির 


সুলতন্ যেমন মানুষেও। কাট ঃ ত করতে, কাব্যসত্যের 


সৃমীপবর্তী হওয়া তথ! প্রত্যক্ষ _সাক্ষাৎকারেরই : | ওকান্তিক কামনা, থেকে 


উৎসারিত এই ছন্দমূক্তির ব্যাকুলতা । আমরা যারা.অকবি, ছন্দ তাদের 
কাছেই বন্ধন, আসক্তি, শৃঙ্খল, কবির কাছে নয়। কবির মুক্তিসাধনা যে 


অসংখ্য বন্ধনেরই মধ্যে, মোহু থেকে নয়, মোহই হয়ে ওঠে তার মুক্তি । 
ছন্দ-থেকে নয়, ছন্দেই কবির ছন্দমুক্তি। তবে সব কবির মুক্তি আনে না 


একই ছন্দ । সব কবিই, কবিতা লেখেন বলে নয়, করি বলেই, নিত্য: যন্ত্রণার 
নিরন্তর জাঁগরণে ভাষা ও ছন্দ খুঁজে ফেরেন হিরম্ময় পাত্র ভেঙে আবিঃস্বরূপ 
অর্ককল্প সত্যের প্রদীপ্ত মুখ এবং নেই সত্য নদীসমূহের বহু জলরাশির শেষে 
অপরিবর্তনীয় সমুদ্র. অথচ কালে কালে কবিতে কবিতে তার বিশ্বরূপ, বহৃদর, 
বক্রনেত্র, সপিল অজস্র জলরেখ!। অপরূপসত্যের স্বরূপের "দিকে চলেছেন 
কবিরা অজস্র রূপনারায়ণের রূপালিরেখার পথ ধরে-ভাষা ও ছন্দের বিচিত্র 
কাকুকর্ম সংখ্যাহীনরূপ। ছান্দসিক হয়তে। বলেন, কিছু বিশ্লেষণ এক হলেও, 
সতর্ক শ্রবণ অনুভব করে প্রচলিত একই ছন্দ নান! কবির স্পর্শে, সত্যসন্ধানের 
স্বাতন্ত্র্য, বিচিত্র; মৃতু কখনে। বা প্রবল, সুস্ষ্ম শ্রৃতিতে, ধ্বনির বিন্যাসে I যেমন 
কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই পয়ারে লিখেছেন, অথচ ধ্বনির 
শ্রুতিতে প্রত্যেকেই যেন স্বতন্ত্র বর | 





যে কালে জনকপিতা দান কৈলা মোরে, 
মোর আগে দান পিতা করিল1 আমারে | 
তোমায় আমায় দেহে লৈল রঘুমণি, 
সেই হইতে হইলে তুমি আমার সতিনী । 
' বিধি বাম হইল মোরে, আমি অভাগিনী, 
রাবণ হরিল মোরে, সঙ্গে রইল! তুমি । 
অঙ্গুরি, দোসর তুমি ছিলে রাম সনে, 
রামকে রাখিয়া এক! হেথা এলে কেনে? :  ' (ক্বত্তিবাস) 


উকুনের কামড়েতে হইয়া! আকুল। 

চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥ 

মৃদুষ্বরে কথা কন অন্তরে হাপিয়া। 

রর অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়] ॥ 
তিনকাল গিয়া মোর এককাল আছে। 

পতি পুত্ৰ ভাই বাপ কেহ নাই কাছে। 
বাচিতে বাসন! নাই মরিবারে চাই ।, 
কোথা মৈলে মোক্ষ হইবে ভাবিযু! না-পাই ॥ 


খু'জিতে গেছিন্ করে শিপ্রানদী পারে, 

মোর পূর্বজনমের প্রথম! প্রিয়ারে। 

মুখে তার লোধরেণু লীলাপদ্ন, হাতে 

কর্ণযূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে, 

তনু দ্বেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাধা 

চরণে নৃপুরখানি বাজে আধা আধা। ' 
সহজ লোকের মত কে চলিতে পারে । 

- কে থাকিতে পারে এই আলোয় আধারে 
সহজ লোকের মত; তাদের মতন ভাষা কথা 
কে বলিতে পারে আর ; কোনো নিশ্চয়তা 
কে জানিতে পারে আর? শরীরের স্বাদ 
কে বুঝিতে চায় আর? প্রাণের আহ্লাদ 
সকল লোকের মত কে পাবে আবার । 


' বিদ্যুৎ সওয়ারে আর বজ্রের মাহুতে 
স্কতির কি রেশারেশি আকাশে আকাশে, 
প্রকৃতির শক্ত খেলা, উদগ্রীব পৃথিবী 
দেখে মুখে থরে! থরে, গ্রীক্মবদ্ধনীবি 
স্বেদাক্ত হুন্দরী ভাবে তৃষ্ণার্ত বাতাসে 
এবারে বাঁধবে বৃষ্টি আপন বাহুতে, 


প্রবন্ধ-পত্রিকা ॥ 


(ভারতচন্দ্রট 


 বেবীন্রনাথ) 


( জীবনানন্দ ) 


5, 
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এ বাংলা কবিতায় ছন্দযুক্তি - . ৭. ০,817 রি | 


যেন কাদন্বরী ভাবে বিধুর সংরাগে 4 দূ 
এবারে কি বক্ষ তার হাসে।, . . (বিষ দে ) 


এই রকম কৰি মাত্রেই সাধারণত প্রচলিত" পদ্ধতিকে নিয়েই অগ্রসর হন, '' 


অপ্রচলিত অপূর্বতার আভাস . কিন্ত কোনো কোনো কবি, যেমন, মহাকবিরা, | 


'"সত্যবাণবিদ্ধ, অগ্থেষণের প্রবলতায় বেদনা ৬. অতৃপ্তি অস্ুভব -করেম প্রচলিত 
" ছন্দপদ্ধতির বন্ধনে, এবং তাঁকে অতিক্রম করে যেতে চান-_বন্ধনহীনতাকে 
. আলিঙ্গন করতে নয়__অন্ততর, কোনো বন্ধনে ' ষেখানে তাঁর অনিষ্টের প্রকাশ - 
 ,সহুজ শুধু নয়,' সত্য ৷ প্রসন্ধ পরিবর্তন থেকে এই অন্ততর ছন্দ রচনার ঘটনা... 


লিপিকায়, করন! ও ক্ষণিকার ছন্দ পরিবর্তনে এবং তাবৎ. রবীন্দ্র কাব্যের পর 


. পুনশ্চ প্রভৃতির ছন্দ পরিবর্তনে ক্রমেই সুস্পষ্ট ৷ লিপিকাঁর মেঘদৃত আর পুনশ্চর 


বিচ্ছেদ কবিতাটি পাশাপাশি রেখে, দেখা যেতে পারে : 
. এক একদিন জ্যোৎস্সারাত্রে হাওয়া দেয়, বিছানার পরে, জেগে বনে 
বুক ব্যথিরে ওঠে, মনে'পড়ে এই পাশের লোকটিকে তো হারিয়েছি। 
‘এই বিরহ মিটবে কেমন করে, আমার অনন্তের সঙ্গে তার, অনন্তের 
বিরহ ? | 7 টি | 
. দিনের. শেষে কাজ থেকে ফিরে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সেকে? 
সে তো সং সারের হাজার: লোঁকের মধ্যে' একজন, তাকে তে Ly হয়েছে, 
চেনা হয়েছে, সে তো ফুরিয়ে গেছে । ৮. 
কিন্তু ওর মধ্যে কোথায় সেই' আমার জুৱান একজন, সেই আমার 
একটিমাত্র | একে আকার, নু করে খুজে: পাই কোন্‌ কুলহার! কামনার 
ধারে? * - 5.5, ০৪ 
| ওর সঙ্দে আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন ফাকে, বনমন্লিকার 
| গন্ধে নিবিড় কোন কর্মহীন সন্ধ্যার অন্ধকারে? J 3 
হর্‌ সেই আকাশপুরিবী বিবাইগুগন : নিয়ে ' নববর্ধা নাযুক 
আমাদের বিচ্ছেদের "পরে ) প্রিয়ার মধ ঘা. অনির্বচনীয় তাই হ্াৎবেজে- 
ওঠা বীণার তারের .মতো চকিত হয়ে উঠুক। , সে আপন লি" 'থিরু পরে 
₹ তুলে দিক দূর এবনাত্তের রঙটির, মতো: তার নীলাঞ্চন | Sl কালোঁ 


৯৬. _.. প্রবন্ধ-পত্রিকা ॥ 


চা . চোখের চাহনিতে মেঘমলারের সব মিড়গুলি তাঁর বেশীর বাঁকে বাকে 
' জড়িয়ে উঠে। ( মেঘদ্বৃত : লিপিকা ) 


-"সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল 
উচ্ছল ঝর্ণায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে, 
মুখরিত বনহিল্লে!ল, 
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেছে 
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বীণা ।---.-- 
৬ চি ক 
ভুল বলা হোলো বুঝি। 
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ, 
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাশি 
_. স্থুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে । 
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা 
. পদে পদে মিলেছে একই তালে । 
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে, 
সমুদ্র তুলছে আহ্বানের স্থরে। (বিচ্ছেদ £ পুনশ্চ) 
| 
মিলহীনতায়, মাত্রার অনির্দিষ্টতায়, এবং মোটামুটিভাবে অন্বয়রী তি. প্রভৃতির 
দিক থেকে ছুটি কবিতাই গদ্ভে রচিত । কিন্তু দুয়ের ছন্দ্প এক নয়। এবং 
এই পার্থক্য কেবল একই পদ্ধতির বৈচিত্র্যজনিত শুধু নয়, ছুটি কবিতার ছন্দ- 
পদ্ধতিই বিভিন্ন! লিপিকা সম্পূর্ণতই গছ্েরই ছন্দ, কবিতায় ব্যবহৃত ; আর 
পুনশ্চ পত্রপুট শ্যামলী শেষ সপ্তক প্রভৃতি ছন্দমুক্তির কাব্য, মূলত পঞ্চেরই ছন্দ _ 
গতোর আভাস প্রবল, কিন্তু পগ্েরই ভিত্তিতে মেঘদূত গগ্ের আকারে 
লিখিত এবং পড়ে গেলেও গণ্ঠই, মাঝে মাঝে শুধু মনে হর তবু কোথায় যেন 
গদ্য হয়েও নে পদ্যকেই ছু'য়ে ছু*য়ে যায়। দুয়ের অংশটিতে অর্থে যে 
ব্যাকুলতার ভাবটি আছে, তাকে ক্রমেই বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে গদ্যে এসেছে 
আবেগময় পদ্যত্ব ; পাঁচের অংশের নির্জন প্রার্থনাটির মন্তরগুগ্রনের শান্ত গভী'রতা 
পদ্যের কাছাকাছি। সাধারণত বাক্যের সমাগ্ুতে চরণের ভাব আছে, কিন্ত 
অনেক সময় বাক্যাংশেও তা” আছে, কখনও বা বাক্য সমষ্টিতে। আর সে 


bt) 


' বাংল! কবিতায় ছন্দমুক্তি টি 


রণের' ভার সর্বত্র মোটামুটি ভাবেও সমান এমন নয়, ছন্দময় গগ্যেরই মত 
অনিয়ন্ত্রিত সে. চরণরেখার সম্পূ্ণতা ও'সমাবেশ। অতি ক্ষুদ্ৰ এই দুটি অংশের. 
মধ্যেই ধ্বনির সমাবেশে যে বৈচিত্র্য পর্ববহুলত! “বিচ্ছেদে” তা' ' অনুপস্থিত: 
এখানে প্রতিটি পংক্তি উচ্চারণের মধ্যেই যেন সমগ্র কবিতার-ছন্দের ভারের ও : 
' গতির একটি পরিপূর্ণ আভান আছে।, প্রতিটি-: পংক্তি 'স্বতন্ত্রভাবেও. সেই 
অন্তলীন ছন্দে গ্রথিত। অর্থাৎ মেঘদূতে যেমন প্রায়ই না ঘটুক, কিন্তু মাঝে 
মাঝে ঘটে যাওয়ায়, অভাবিতকে আশা করে প্রবাহিত ছন্দধ্বনি, ‘বিচ্ছেদ’ তা, 
নয়। এক একটি পংক্তিতেই-ছন্দের মোটামুটি সম্পূর্ণ রূপটি মন যেন অসংশগ্নে 
উপলব্ধি করে অগ্রসর হচ্ছে। ছু একবার যেখানে ভেঙে যাচ্ছে, তা-ও ছন্দ- 
পতনের মত লাগছে না (ছুটি অংশের চলনে' পার্থক্য আছে, প্রথমাংশের 
অনুভূত, »প্রবহমানতা, ও ক্রমবর্ধমান পুঞ্জী ভূত বেগের ধ্বনি দ্বিতীয়াংশে 
অনুপস্থিত, দ্বিতীয়াংশ মন্থর, শান্ত, স্থির |) বরং সে অনিয়মিত বৈচিত্র্য কোন 
আশ্চর্য কৌশলে প্রধান চলনভঙ্গীর অনুগত হয়ে গেছে। পংক্তির. এই 
মোটামুটি নির্দিষ্ট ভারের জন্য এখানে পংক্তি মাত্রই পদ্যছন্দের চরণের মত 
আাগে। এবং এই চরণ নমূহ পরস্পর প্রবাহের, টানে. যুক্ত নয় যেন, স্বতন্ত্র 
অথচ বিরোধী নয়। (অসিত্রাক্ষরে, বা বলাকায় এমন কি পলাতকায়ও .কিছু 
পরিমাণে অন্ত্যানুপ্রাসের বাধনে, একটা টান আছে. যা এক চরণ থেকে অন্ত 
‘চরণে স্বাভাবিক্ভাবেই প্রবাহিত । পুনশ্চ প্রভৃতি কাব্যে সেই প্রবহমানতার 
ভাবটি, যা লিপিকাতেও অনুভূত, অনুপস্থিত । স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাত্ত্যে অগ্রসর 
এসধ গ্রন্থের প্রতি কবিতার চরণ বা পংক্তি । কিছু রেখা পাশাপাশি ওপরে 
‘নিচে নানাভাবে সন্নিবিষ্ট করে চিত্রকর, ছবি একেছেন। তারা পরস্পর .. 
অসংলগ্ন, একের স্দে যোগ নেই অপরের, যদিও ভারের দিক থেকে তারা 
অনেকটাই সমান ।, তাদেরই সম গ্রতায় নেই ছবি। পুনশ্চ পত্রপুট প্রভৃতিতে 
অন্কেটা নেইরকম ঘটেছে ছন্দে! আর এই 'ছন্দই মুক্তির ছন্দ। : 

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলায় ছন্দমুক্তি ক্র পদ্যের এই-ই রূপ। অমিত্রাক্ষরে মুক্তি 
এসেছিলো মিলের. নির্বাসনে, ছেদ যতির অনামঞ্জস্যে । আশা করা গিয়েছিলো 
গদ্যের অবাধ মুক্তি তাহলে মিলবে পদ্যেও। ' বহু পথ, ঘুরে লিপিকায় সীম! . 
ছাড়িয়ে শেষে গদ্যেই লেখা হলো কবিতা, সার্থকতার মধ্যেও থেকে গেল 
অতৃপ্তি । পুনশ্চ, পত্রপুট, শ্যামলী, শেষ সপ্তক রচনা করে সে অতৃপ্তি দূর 
হলো এত দিনে:। এখন আর কোনো বন্ধনই নেই, অথচ সে গদ্য নয়,' কারণ 
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পর্ব না থাকুক, মাত্রা না থাকুক, এ ছন্দমুক্তির ছন্দ আশ্রয় করেছে দীর্ঘ যতি 
বিচ্ছিন্ন পদ্যেরই চরণ। পংক্তি বিন্যাস এ ছন্দে এমনই যে তার! হম্বযতিতে | 
খণ্ডিত হয়ে পর্ববিভাগে যেতে চায় না, থামে এসে দীর্ঘ যতিতেই, জেগে ওঠে, 
চরণ। গদ্যের চরণ সাধারণত পর্ববহুল: কিন্তু এ ছন্দে প্রায়ই তা ঘটেনি । 
. চরণই এখানে ছন্দের উধ্বতম ও নিয়তম বিভাগ | ছন্দ নিয়ন্ত্রণের. আর সমস্ত: 
একাই বিসঞিত-_-এই ছন্দেই সুতরাং যথার্থ ছন্দমুক্তি বাংলা কবিতার বহুদিনের 
আকাঙ্খিত সিদ্ধি । 

তবু পদ্যছন্দের এই আকাঙ্িত যথার্থ মুক্তি রবীন্দ্রনাথের পাঠকেরও- , 

সংশয় অভিনন্দন লাভে অসমর্থ । কারণ ছন্দের মুক্তি ঘটলেও, কাব্যের যে 
না কথা রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে নামা আলোচনার বলেছিলেন, কিছু কিছু, 
প্রবন্ধের প্রসঙ্গ ও ভঙ্গী থেকেও যার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল এবং পাঠকরাও 
আশ! করেছিলেন্ন যে-মুক্তি তার স্বাদ এই মুক্ত ছন্দের সমূহে যথেষ্ট সম্পূর্ণতা 
পায় নি, এবং রচনার পরিমাণও এক্ষেত্রে এমন কিছু অল্প নয়। অথচ রবীন্দ্র 
নাথের পদ্যে রচিত কবিতা, এন কি লিপিকারও কিছু কিছু রচনার পাশে 
চোখ বুজে স্থান দেওয়া ষায় এমন কবিতা এই মুক্ত ছন্দের রচনা সমূহে যথেষ্ট 
অবিরল নয়।' ছন্দমুক্তির সিদ্ধি অজিত হলো, কিন্তু কবিতার মুক্তিকে এই 
ছন্দে তত দৃঢ় ও সুস্পষ্ট প্রতিষ্ঠা দিতে না পারায়, কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের, 
ছন্দমুক্তির সিদ্ধি রইলো খণ্ডিত হয়ে, যা বোধ হয় সম্পূর্ণ হয়েছিল তারই জীকা 
অজস্র ছবিতে। কবিতায় যার স্থত্রপাত, শিল্পস্থ্টর কোন বিচিত্র নিয়মে তা 
পরিপূর্ণতা পেলো ছবিতে, আলোকিত রঙ ও রেখার আশ্চর্য বন্ধনে যেখানে. 
সার্থক কবিরু দীর্ঘদিনের আকাঙ্জিত সহজ বন্ধনের মধ্যে উত্তাপিত যুক্তির স্বাদ, 
সে কাহিনী স্বতন্ত্র ।' কিন্ত বাংলা কবিতায় ছন্দমুক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ এসে, 
থেমে যায় পুনশ্চ প্রভৃতির খণ্ডিত সিদ্ধিতেই। এর পর উত্তরকাল। 


পন জীবনচেতনা' ও জীবনবিমুখতা 
£ যৃণালকাত্তি ভদ্র 


‘প্রবন্ধ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় আমরা সাত্রের দর্শনের কতকগুলি দিক 
সম্বন্ধে আলোচনা! করেছি। কিভাবে তিনি অস্তিবাদী নিঃসঙ্গতাকে অতিক্রম 
করে সামাজিক সথ্যের স্তরে উন্নত হবার চেষ্টা করেছেন, কিভাবে অস্িবাদকে 
মানবতাবাদের সঙ্গে মেলাবার পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাও আমর! দেখাবার 
চেষ্টা করেছি। কিন্তু সান্রের দর্শনের বন্ুমুখীনত সত্বেও বলা যায়, তার 
চিন্তাধারার মধ্যে এমন একটি দন্থ রয়েছে, যা তাকে সামাজিক জীবনবাদ থেকে 
দুরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিপীড়িত জনসাধারণের 

সঙ্গে একাত্ম হবার আদর্শকে অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তবু তার সমস্ত সংগ্রামের 

' মধ্যে একটা ভীষণ একাকিত্ববোধ রয়েছে, যা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, তার 

নায়ক রোকেনটিনের মত তিনিও পৃথিবীর দুর্বহ ভারে ক্লান্ত, জীবনের অর্থ খু'জে 

খুঁজে তিনি: এক অনিশ্চিতির শীর্ষে দাড়িয়ে আছেন। সার্রের দর্শনে কি মূল 

অসঙ্গতি তাকে গভীর 'জীবনচেতনা সত্বেও জীবনবিমুখ রুরে তুলেছে; বর্তমান 
প্রবন্ধে তাই আমরা আঁলে!চনা করব । 

পার্রের দর্শনে যে বিষয়গুলি প্রধান তা,হোঁল, (১) অসি ও স্বাধীনতা 

(১) চেতনা ও নেতি (৩) সামাজিক সম্বন্ধ এবং (৪-) মানবতাবাদ। 
. এই বিষয়গুলিকে বিভিন্ন দিক থেকে আলাচনা করা যেতে পারে। তবে আমরা 
সাধারণতঃ দার্শনিক, নৈতিক. এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়গুলিকে 
পর্যালোচন1 করার চেষ্টা করব। 
অন্ঠান্ত, অস্তিবাদীদের মতই, সারের মূল বক্তব্য, অস্তিত্ব বৈশিষ্ট ভিত্তি 
7. কোন জিনিষের বৈশিষ্ট্যকে বুঝতৈ গেলে আগে তাঁর বাস্তব রূপটিকৈ দেখা দরকার । | 
আমি এঁকজন মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করলে যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে, 
তা থেকেই আমার বৈশিষ্টা সম্বন্ধে ধারণ! করা যেতে'পাঁরে।' সা এবং 
অন্তান্ত অস্তিবাদীদের ভয়; কোঁন পূৰ্বকল্পিত সংজ্ঞা দিয়ে গতিশীল জীবনকে 
বুঝতে গেলে জীবনের রূপ বিকৃত হয়ে যাবে। কিন্তু এই যে অস্তিত্ব ও-বৈশিষ্টের 
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ঘন্দ, এত অমেকটা বার্কলের সেই প্রসিদ্ধ উক্তির সমতুল্য যে দার্শনিকের প্রথমে 
ধুলির ঝড় তোলেন এবং তার পরেই অভিযোগ করেন, কিছু দেখা যাচ্ছে না। 
আমরা যদি, দর্শনের ইতিহাসটাকে একটু বিচার করে দেখি, তাহলেই বুঝতে 
পারব, মানুষ এবং বাইরের জগতের মধ্যে যে বিরোধ দেকার্তের কাল থেকে 
শুরু তারই বিভিন্ন রূপায়ণ ইউরোপীয় দর্শকে আজ পর্যন্ত প্রভাবাম্বিত করে 
এসেছে । মাঝে মাঝে মন ও বস্তজগতের দ্বৈতবাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য 
কেউ কেউ মনকে ব। বস্তুকে একমাত্র সত্য বলে স্থির করেছেন। তার ফলে, 
কি বিপত্তির স্থষ্টি হয়েছে, তা ভাববাদ ও যান্ত্রিক জড়বাদের বৈশি্ট্যগুলির দিকে 
দৃষ্টি দিলেই বোঝা বায়। আধুনিক কালে অস্তিবাদ হচ্ছে দেকার্ত প্রবন্তিত মন 
ও বস্তজগতের দ্বৈতবাদের শেষ ধারক এবং অন্য দিকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ 
বিশ্লেষণবাদ, বস্কজগতের অদ্বৈততত্বের- প্রচার করছে। কিভাবে দেকার্তের 
'দ্বৈতবাদ অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দের রূপ নিয়েছে, বুঝতে হলে আর একটু ভাল 
ভাবে এই 'দ্বৈতবাদের ধারাটিকে বোঝা দরকার! 
দেকার্ত মন ও বসন্তকে আলাদা করেছেন এবং মন ও বস্তুর এই বিরোধ থেকে , 
জন্ম নিয়েছে জ্ঞানতত্বে ছুই বিরোধী নীতির । একটি হোল যুক্তিবাদ এবং 
অপরটি অভিজ্ঞতাবাদ। দেকার্ত এবং অব্যবহিত পরে স্পিনোজা যুক্তিবাদকে. 
জ্ঞানের উৎপের দিক থেকে চরম সূত্য বলে মনে করেন। মন ও বস্তুর বিরোধের 
সমন্বয় করতে গিয়ে স্পিনোজা তার অদ্বয় সত্তাকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তাতেও 
বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি। দেকার্ত প্রবন্তিত দ্বৈতবাদের প্রত্যক্ষ ফল যুক্তিবাদ 
ও অভিজ্ঞতাঁবাদ। যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা মনকে প্রধানতম বলে মনে করায় 
অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করেছেন। তাদের ধারণা, মনের জগতে যুক্তিই আলো 
দেখায় এবং বাইরের জগতকে চিনতে হলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কিন্ত জ্ঞান 
যখন মনোজগতে বিকাশলাভ করে তখন ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাকে. বর্জন করা 
যেতে পারে। অভিজ্ঞতাবাদীরা মন .ও বস্তজগতের দ্বন্দে অন্য প্রান্তে চলে 
গেলেন এবং অভিজ্ঞতা না হুলে 'যখন জ্ঞানের, সামগ্রী মেলে না, তখন _ 
অভিজ্ঞতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া উচিত। এই ভাবে, দার্শনিক ভিত্তিভূমিতে 1) 
যে দ্বৈত নীতির উদ্ভব হয়েছিল, তা থেকে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দন স্ট্টি হল' 
এবং তাত্বিক দিক থেকে একটা দৈতবাদ থাকার জন্য তাকে অতিক্রম করতে 
গিয়ে কেউ যুক্তিকে, কেউ বা অভিজ্ঞতাকে আকড়ে রইলেন | এই দ্বন্ব কান্ট 
ও হেগেলের দর্শনে সুষম সমাধানের পরিণতি লাভ করলেও, বিরোধের অবসান 


! সার্রের দর্শন £ জীবনচেতনা ও জীবনবিমুখতা . ১০১ 


"হোলো না। কান্ট যুক্তি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে একট! শ্রমবিভাগের কল্পনা 
করলেন; এবং তা থেকে যুক্তি পেতে হেগেলকে দ্ান্দিক নীতির শরণ নিতে হোল। 
এই সব দার্শনিকেরা তাত্বিক দিক দিয়ে ভাববাদকে গ্রহণ করেছেন, আবার 
কখনও বা কেউ কেউ জড়বাদকে-মানতে চেষ্টা করেছেন । কিন্তু সে প্রচেষ্টার 
পিছনেও রয়েছে, মন ও বত্তর দন্কে অগ্রাহ্থ করে (সরলীকরণ নীতিকে গ্রহণ 

'কর।। কিন্তু দ্বন্থ যে রয়েছে তা. অস্বীকার করা যায়না, অথচ তা মেনে নিয়ে 
অভিজ্ঞতার বৈজ্ঞানিক নিয়মে কোন তত্বকে প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব হচ্ছে না। যুক্তি- 
বাদ জ্ঞানের বিকাশে যেমন একমাত্র যুক্তিকেই মানে, তেমনি জগতের সব 
কিছুকে বোঝার বেলায়, যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত. বৈশিষ্টাকে সব চেয়ে বড় স্থান 
দেয়! . যেমন, একজন" মানুষকে, বুঝতে গেলে যুক্তিবাদ বিভিন্ন মানুষের 
স্বকীয়তাকে বাদ দিয়ে সকল মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যই আবিষ্কার করবে। 
যুক্তির ধর্ম হচ্ছে বিশ্লেষণ, তাই সব কিছুর মধ্যে সাধারণ ধর্মকে খু'জে পাওয়া 

“সহজ হয়। কিন্তু এই বিশ্লেষণের চাপে পড়ে ব্যক্তিমানুষের প্রতিদিনের জীবনের 
অর্থ হারিয়ে যায়। তাই, অন্তিবাদীরা বলতে চাঁয়, বৈশিষ্ট্যের মাঝখানে বাক্তি 
অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়। অতএব, মানুষকে জানতে হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ 
করতে হবে। তার জীবনসংগ্রামে তার 'য রূপ ফুটে ওঠে, তাই তার অস্তিত্ব 
এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তা আলাদা । এই ভাবে, বস্তু বা মানুষকে জানতে 
হলে বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্বের বিরোধ এসে পড়েছে এবং যুক্তিবাদীরা বিরোধের 
এক প্রান্তে, আর অস্তিবাদীর অপর প্রান্তে । 

যুক্তিবাদীর! জ্ঞানের আলোচনার যেমন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর টি দিয়েছেন 
কেবলমাত্র যুক্তিকেই যোগ্য স্থান দিয়ে এবং ইন্দিয়-অভিজ্ঞতাকে বর্জন কৃরে, 
তেমনি অভিজ্ঞতাবাদীদের দৃষ্টিকোণও নক্ধীর্ঘ। তারা কেবলমাত্র ই্তরিয়- 
অভিজ্ঞতাঁকেই জ্ঞানের সার্থক রূপ বলে ভেবেছেন। অথচ, আসলে মানুষের 
জ্ঞানে যুক্তি ও ইন্দরিয়-অভিজ্ঞত1 ওতপ্রোতভাবে জড়িত৷ জ্ঞানের বাস্তব মু্তিতে 
একটি থেকে আর একটিকে আলাদা করা যায় না। জ্ঞানে যে রকম সঙ্কীর্ণ 
দৃষ্টিকোণ যুক্তিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদীর মধ্যে সুস্পষ্ট বিরোধ ঘটিয়েছে, তেমনি 
বস্তুর প্রকৃতিকে বোঝার বেলায় একদিকে বৈশিষ্ট্যকে বড় করে তোলা হয়েছে, * 
অন্যদিকে অন্তিত্বকেই প্রধান বলে মনে করা হয়েছে। যে বিরোধ জ্ঞানে 
প্রকাশিত বস্তুর প্রকৃতিতেও তার পরিচয় এমনি ভাবে পাওয়া যাচ্ছে । কিন্তু 
কোন ব্যক্তিজীবনের অস্তিত্ব ,বৈশিষ্ট্যবজিত হতে পারে না, আর অস্তিত্বকে 


১০২ কি প্রবন্ধ পত্রিকা ! 


অনুভব. করতে গেলে কোন বৈশিষ্ট্যের কাঠামোয় তাকে জানতে হবে। অমুক 
লোকটির অস্তিত্ব আছে, “সে জীবন যাপন করে:এই রকম কতকগুলি কথার মধ্য 
দিয়েই আমরা একটি লোকের অস্তিত্ব বুঝতে পারি। কিন্তু অস্তিত্ব ‘জীবন’ - 
বলতে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম বোঝায়, এবং সেই সাধারণ ধর্মের মাধ্যমেই 
আমর! ব্যক্তি-জীবনকে উপলব্ধি করতে পারি।' একথা হয়ত বলা যেতে পারে, .' 
বিভিন্ন মানুষের অস্তিত্ব নামক একই বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাদের চিহ্নিত করা যায়। 
যেমন বিভিন্ন লাল ফুলের রং আলাদা আলাদা ভাবে লাল ; আমরা যদি লাল ' 
এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে পৃথক ফুলগুলিকে একই জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করি, 
সেটা ভুল হবে। দার্শনিক জগতে এটা একট] বড় তর্ক, জাতিধর্ষ ও সাদৃশ্যের 
মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়। কিন্তু একথাঁও ঠিক, ছুটি বস্তুর মধ্যে যতই পার্থক্য করা 
যাক না কেন, আমরা তাদের যদি বুঝতে চেষ্টা করি, তা হলে কোথাও না 
কোথাও একটি বৈশিষ্ট্যকেই খুজে বার করব। তা না হলে আমাদের জানার 
জগতে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বেলায়ও ঠিক তাই |. 
বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে অস্তিত্বকে বোঝা যায়, না এবং অস্তিত্বের মধ্যেই বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশিত। একটি মানুষের জীরনকে বুঝতে গেণে জীবন, অস্তিত্ব ইত্যাদি 
ধারণা বাদ দিয়ে তা বোঝা যাবে না। আবার হয়ত, ব্যক্তিসীমায় জীবন ও 
অস্তিত্বের রূপ অন্ত মানুষের ক্ষেত্র থেকে আলাদা হতে পারে। অস্তিবাদীদের 
দাবী, আগে থেকে গড়ী কোন ধারণা দিয়ে মানুষকে বোঝা যায় না, কারণ 
প্রত্যেক মান্য অপর মানুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদ!। নার্ত একথা গ্রহণ করলেও 
Existentialism and Humanism-4 এমন উক্তিও করেছেন, বিভিন্ন যুগের 
মানুষের ক্ষেত্রে একটা সার্বজনীন পরিবেশ আছে। মানব-প্রকৃতি বলে নির্দিষ্ট 
কিছু নেই, কিন্তু সার্বজনীন কতকগুলি সর্ত আছে। আসলে মনের-প্রক্কতি ও 
বিভিন্ন মানুষের সার্বজনীন সর্তের মধ্যে কোন তফাৎ নেই । যদি মানুষের 
অস্তিত্বই প্রধান হর এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যে একই কোন বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা 
না দেওয়া হয়, তাহলে অস্তিত্ব অনেকখানি দিগন্রান্ত হয়ে পড়বে। নি! 
থেকে আলাদা হয়ে মানুষ স্বতন্ত্র দ্বীপজীবনে পর্যবসিত হবে।* অস্তিত্বের উপর 
জোর দিয়ে সার একদিকে যেমন ব্যক্তিকে জীবনের প্রতিটি তুচ্ছ ঘটন! সম্বন্ধে 
সচেতন করে তুলেছেন, তেমনি বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করতে চেষ্টা করে, (অথচ ঘা 
অন্ত নামে ভার দর্শনে প্রত্যাবর্তন করেছে, ) ব্যক্তিমান্থুষের সঙ্গে অন্ত জীবনের 
যোগস্থত্র হারিয়ে ফেলেছেন । তাই একদিকে তীর দর্শন জীবনচেতনা সমন্বিত 


পা 


1 সাত্রের দর্শন ঃ জীবনচেতনা ও জীবনবিযুখতা ১০৩ 


হয়েও অন্য দিকে জীবনবিমুখ হয়ে পড়েছে। এ দৌষ শুধু সাব্রের নয়-.সমস্ত 
অস্তিবাদীর ! সার্রতবু ব্যক্তি জীবনের বাধাকে অতিক্রম করে মানবতাবাদে 
উত্তীৰ্ণ 'হতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তীর চিন্তায় ৫ যে অর্তদন্ব রয়েছে তা তাকে 


সং শয়াকুল করেছে। 


নার্্ তার দর্শনে চেতনাকে ব বস্তুর ভার থেকে মুক্ত করে বলেছেন, চেতনা 
হচ্ছে এমন কিছু যা কোথাও জড়তাবে বসে নেই এবং সব সময় এগিয়ে আছে। 
চেতনা এমন কিছু, যা চেতনা নয় এবং এমন কিছু চেতনা নয়” যা চেতনা । 
‘চেতনা নিজেকে অতিক্রম করতে পারে, এমন একটি সজীবতা এর মধ্যে আছে, 
বা বস্তুর মধ্যে নেই। তাই চেতন! কখনও অচল অস্তিত্বের সঙ্গে এক নয় । 
চেতনা সম্পূর্ণ স্বাধীন । মানুষের প্রত্যেকটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে। 
সাব্রের সমালোচক উইলফ্রিভ ডেজান'বলতে চাঁন, সর্বদা পরিবর্তনশীল চেতনা 
দিয়ে মানুষের কাজকে পুরো ব্যাখ্যা করা যায় না। যদি সর্বদাই এক অবস্থা 
থেকে অন্য অবস্থার দিকে ছুটে চলে, তাহলে প্রথম চেতনা যে কাজের জন্ত 
দায়ী, দ্বিতীয় কাজের জন্য তাকে দায়ী করা চলে না। সার্ হুসার্পের 
প্রতিভানবিষ্ঞানের পন্থা অরলম্বন করলেও, হুসার্ল যে ব্যক্তিচেতনা হিসাবে 
অপরিবর্তনীয় কোন সত্তাকে মেনেছেন, পার্ততা মানেন নি। বিভিন্ন মানসিক 
ক্রিয়ার মধ্যে সন্দতি আনতে গেলে আপাতঃ-অপরিবর্তনীয় কোন চেতন সত্তা 
মানা দরকার। ত! না হলে, বিভিন্ন মানসকর্ণের মধ্যে এক্য বা যোগস্থত্ 


স্থাণিত হবে না। .সাত্রের স্বাধীনতাতত্ব সর্বদা পরিবর্তনশীল চেতনার উপর 


নির্ভর করছে, কারণ যে চেতনা পরিবর্তিত হতে পারে, তাই কোন বন্ধনে ধরা 
‘দেয় না। তাই সে পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সার্রেরে এই চেতনা-তত্ব আমাদের 
অভিজ্ঞতা দ্বারা নমধিত হয় না। সাধারণতঃ বিভিন্ন মানসক্রিয়া আমাদের 
প্রতিক্ষণের জীবনকে উদ্ভাসিত করলেও সবরিছুকে এক স্থত্রে গেঁথে কোন 
“আমি’কে আমর! গ্রহণ করি। এই ‘আমি’ আপাতঃ-অপরিবর্তনীয়। একে 


_ অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় কি না, দার্শনিকের সমস্তা তাই। সাধারণ মানুষ 
জানে, সেটা. বড় কথা নয়, এক আপাতঃ-অপরিবর্তশীয়' চেতনার এঁক্যে বিভিন্ন 


মানসিক ঘটনাগুলিকে বাধা যায়» বলেই, আমাদের জীবনের একটা অর্থ খুজে 
পাওয়া- যায় না। সার্রের আলোচনায়, স্বয়ংসম্পূৰ্ণ মানসিক ক্রিয়াগুলিকে 


যে স্বাধীনতার সম্মান দেওয়া হয়েছে, আসলে তা অভিজ্ঞতা বিরোধী । মানুষ 


কোন কিছুর দ্বার! নিয়ন্ত্রিত নয়, একথা বলার আগে,ষদি চেতনার অভিজ্ঞতা . 


১০৪ j প্রবন্ধ-পত্রিকা ॥ 


সমথিত রলটিবে ধরা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে, সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার 
তত্ব অর্থহীন । 

সারের মতে, মানুষের স্বাধীনতা নির্ধাধ। ফলে, মানবিক সত্তাকে বিশেষ: 
কোন নিয়মে বাঁধা যায় না। মানুষ নিজেকে যে ভাবে গড়ে তোলে, সে তাই 
এবং তাই এই গড়ার কাজে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, নির্বাচন করে। এরই 
ফলে, অস্তিবাদী নীতি, বৈশিষ্ট্যের আগে অস্তিত্ব । সার্ত্” বলতে চান, মানবিক 
জীবনকে কোন বৈশিষ্ট্যের নিয়মে ফেলা যায় না। তার মতে, চেতনা পূর্ণ 
স্বাধীনতা, যার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্ত, আমরা আগে যেমন 
বলেছি, যে বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে অস্তিত্বকে বোঝা যায় না, সেই রকমভাবে বলা 
যায়, চেতনা যদি পূর্ণ, স্বাধীনতা হয়, তাহলে সার্ বৈশিষ্ট্য দিয়েই অস্তিত্বকে 
বোঝাতে চাইছেন। আর যদি তাকে অস্তিবাদীর মূল মন্ত্র মানতে হয়, তাহলে 
অস্তিত্বও বোঝা যায় না» পূর্ণ স্বাধীনতাও বোঝা যায় না। কিন্তু তা হয়ে 
পড়ে অর্থহীন সার্র বহুবার বলেছেন, “মানব চেতনা স্বাধীন হতে বাধ্য” 
এবং কোন শক্তিই এই স্বাধীনতায় বাধা দিতে পাবে না। সার্তের কথায় ' 
“Freedom has not other limits except 10 ০৮ একজন সমালোচক 
বলেছেন, “But to speak about the ‘condemnation’ and the ‘necessi-- 
ty’ of freedom, is simply to return to the plilosophy of essences 
from which Sartre has tried so energetically to escape”’. বস্তুতঃ 
একটি দ্রব্য তাই হতে পারে, যা তার বৈশিষ্ট্য । . সাত্রের মতে মানুষের প্রকৃতি 
যদি স্বাধীনতা হয়, তাহলে স্বাধীনতাই তার বৈশিষ্ট্য । অস্তিত্বকে বৈশিষ্ট্যের 
চেয়ে বেশি মর্যাদা দিলেও সান্রসব জায়গায় অস্তিত্বের প্রাধান্য মানতে পারেননি । 
তিনি বলেছেন, “What man have in common is not a nature but 
condition, i.e. on ensemble of restrictions and coercions ¢ the. 
necessity of dying, working in order to live, of existing in a 
world together with other people. And this condition is the: 
fundamental human situation or if one prefers the ensemble 07 
abstract characters common to all situations”, এই কথাগুলির মধ্যে 
সার্ত সমস্ত মানুষের "মধ্যে সাধারণ বলে যা নির্দেশ করতে চাইছেন, তাই ত 
মানুষের বৈশিষ্ট্য । অতএব, এ কথাই ত তাঁকে মানৃতে হচ্ছে, যে, বৈশিষ্ট্য বাদ" 
দিয়ে অস্তিত্বকে পাওয়া যায় ন!। 


ত্র দর্শন ঃ জীবনচেতনা ও জীবনবিমুখতা। ১০৫, 


. সা্রবমনে করেন, প্রত্যেক মানুষেরই একটি মৌলিক আদর্শ আছে, তাহোল 
পরিপূর্ণ অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে ষাওয়া । তিনি, “The original tendency of. 
the for-itself toward being : the prospect of being or desire: 

“or tendency toward being does not proceed from some 
physiological differentiation or. contingent event ; it is not 
distinguished from the being 10? the for-itself?, (তম! বস্তুর 
জড়ত্বকে পেতে, চায়, অথচ সচেতন ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করে। তাই; 
চেতনা ও বস্তুর মিলনই মানুষের মূল উদ্দেশ্য । একমাত্র ঈশ্বরেই এই মিলন 
সম্ভব । তাই শাৰ্ত্য বলেছেন, “The best way to express the funda- 
mental project of human reality as such is to say that 
human’ reality is Ea being which tries to become ০৫৮" 
শিলার .মানুষের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাও এই ধরণের । নার্ বলতে 

, মানুষ ষা মূর্ত জীবনে প্রয়োগ করতে চায়, এই সংজ্ঞা হোল তাঁর বিমুর্ত- 

fl En স্থতরাং এই ভাবেই সান্র আবার প্রমাণ করছেন, যুক্তিগতভাবে 
দেখলে বৈশিষ্ট্যই অস্তিত্বের আগে আসে। মানুষ জীবনে একটি নিদ্দিষ্ট পন্থা" 

অরলম্বন করেই তার স্বাধীনতা প্রকাশ করে এবং সেই পন্থাই তার বৈশিষ্য। 

অস্তিবাদী স্বাধীনতাতত্ব আঁত্মবিরোধী। স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দু হোল, 
স্বাধীনতা ছাড়া আর সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া । আর একট! ব্যাখ্যা: 
হতে পারে যে, স্বাধীনতার মূল কথা হোল, সমস্ত বন্ধন এমন কি স্বাধীনতা 
থেকে মুক্তি পাওয়া! ছুই ক্ষেত্রেই সমান সমস্যাঁ। স্বাধীনতা যদি স্বাধীনতা 
দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে মনে হতে পারে, অন্য কিছু দ্বার! স্বাধীনতা বাধা 
প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত বন্ধন এমন কি স্বাধীনতা থেকে মুক্তি পাও্য়ার অর্থ” 
হোল, স্বাধীনতাকে নষ্ট করার ক্ষমতা আমার রয়েছে। সার্দের ব্যাখ্যায় একটি 
জিনিয'আমি নির্বাচন করতে পারি না, তা হোল স্বাধীনতাকে পরিত্যাগ করা।' 

" স্বাধীনতাকে বর্জন করার স্বাধীনতা যদি না থাকে, তাহলে স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়. 
কি করে? আবার যদি স্বাধীনতাকে নষ্ট করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে তা" 
আত্মধাতীমূলক হয়ে পড় । ' অতএব এই সিদ্ধান্তত আমরা পাচ্ছি, পূর্ণ এবং 
. অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। হয় স্বাধীনতা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করছে, 
না হয় সব কিছু থেকে যুক্ত হতে পারি, এমন কি, স্বাধীনতা থেকেও। আত্মহত্যা; 
দ্বিতীয়টির পরিণতি, কিন্তু তা স্বাধীনতার সমাপ্ডিও বটে। 


"১০৬ k প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


দার্শনিক লাইবেনিৎস্‌ ও সার্তের “মধ্যে স্বাধীনতা চেতনার পার্থক্য ব্যাখ্যা, 

করে বলা যায়, প্রথম জনের পক্ষে মানুষ তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন কিছু 
“বেছে নেয়, কিন্তু দ্বিতীয় জনের মতে,- সে রকম ক্ষেত্রে, স্বাধীনতার ভিতর থেকে 
বাধ্যতা আলছে এবং তা আর স্বাধীনতা থাকছে না, সান্র বলতে চান, 
-মান্ষ কি করবে কেবল তাই সে স্থির করে'না, নিজের অস্তিত্বকেও নির্ধারণ 
করে। কিন্তু তাহলেই, নির্বাচনের, কর্তা ও কর্ম কি এক হয়ে যাচ্ছে না, এবং 
"তা কি করে হবে? স্বতরাং ডেজানের ভাষায় বলতে হয়, *001৩ 15 এ 
“being which chooses ( active ) without being chosen ( passive ) 
মালে" পর্টি তার Phenomenology of Perception বইতে বলেছেন, “1199 
idea of a first or original choice is a contradiction... ..- If there 
"is choice, it must start from somewhere. Suppose something 
“previously acquired.” ‘কোন কিছু আগে থেকে প্রদত্ত থাকছে এবং সেই 
“পরিবেশ থেকেই মানুষ স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করছে। তাছাড়া, স্বাধীনতা অর্থ 
যদি সম্পূর্ণ বাধা-বন্ধ-হীন কিছু হয়, এবং মানবিক সত্তা বলতে তাই বোঝায়, যা 
কেবল অনবরত নিজেকে ভেঙে গড়ে চলেছে, তাহলে কিছুই আর সুস্পষ্ট করে 
. বোঝ! যাবে না। শেষ পর্যন্ত, স্বাধীনতার অর্থ হয়ে দাড়ায় আত্ম-কেন্দ্রিকতা। 
কাল ইয়াস পা সাবিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 

“তিনি নিজে একজন আন্তবাদী হলেও একথা বলছেন, “All freedom, which 
is freedom of an individual must stay in opposition, it must 
unfold itself continually and in struggle and consequent'y be 
“limited,...In the case of an absolute freedom, not only the 
idea of subject and object disappears but in the disappearance 
of all opposition, .the self no 1978৮ is. Absolute freedom is 
nonsense. Feeedom becomes‘'empty without contradictiog.”-র 
অর্থ, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করতে পারে এমন কিছুর বিরুদ্ধে যা৷ ব্যক্তি নয়- 
"অর্থাৎ ষা ব্যক্তির নামনে বাধা স্বরূপ ৷ কিন্তু সার্র বলতে চান, বাধ! বলে কিছু 
"নেই, আমি এমনভাবে কোন বস্তুকে গ্রহণ করছি, যাতে ত! বাধা হয়ে 
পড়ে। ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলে তা বাধা হয়ে দাড়িয়েছে । যদি আমি 
পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা ন! করতাম, তাহলে তা বাধা হোত না। তিনি বলতে 
“চান, It is the choice .of my project which raises the obstacles” 


॥ সাত্রে'র দর্শন £ জীবনচেতনা ও জীবনবিমুখতা ১০৭ 


, ‘কিন্তু সার্কের যুক্তির মধ্যে স্বভাবতই ক্রুটি রয়েছে । দুরকম স্বাধীন্তার মধ্যে 
, পার্থক্য করা উচিত, এক' হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 
সিদ্ধান্তকে কাজে প্রয়োগ করার স্বাধীনতা । কোন সিদ্ধান্ত নেওয়াতে আমার 
স্বাধীনতা থাকতে পারে, কিন্তু তাকে কাজে প্রয়োগ করতে গেলে এমন আরও 
অনেক কিছু এসে পড়ে, যেগুলির ওপর আমার হাত নেই। ধরা যাক, আমি, 
দূর দেশে কোথাও যাবার সিদ্ধান্ত রা আমার পথের মাঝখানে ঝড় 
আরম্ত হোল), এরকম অবস্থায় হয় আমাকে যাত্র। স্থগিত রাখতে হবে, না 
হয় ঝড়ের মধ্যে এগুতে হরে । “কিন্ত এই ছুটি কর্মপন্থার কোনটিই আমি নিজের' 
ইচ্ছার স্থির করছিবল। যায় না। ঝড় নিশ্চয়ই আমার প্রাথমিক নির্বাচনের 
মধ্যে ছিল না। এট! সত্য, বাড়ীতে, থাকলে ঝড়ের ছুবিপাকে আমাকে 
পড়তে হোত ন।। কিন্তু আগে থেকে ভবিষ্যতে কি. ঘটবে নাও জানা যেতে 
পারে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতাকে স্বাধীন নির্বাচনের অংশ হিসাবে নিশ্চয়ই 
গ্রহণ কর! যায়না । এই পরিবেশকে আমি নির্বাচন করতে. পারিনা । এ 
থেকে বোবা যায়, কর্মপন্থা, নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রদত্ত ঘটনা থাকে, 
আমি সেগুলি থেকে বাছাই করতে পারি। কিন্তু নেই ঘটনাগুলি আগে থেকেই 
আছে এবং সেগুলি আমি নির্বাচন করিনি । নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একটি 
ধরা-বাধা সীমা আছে। আমি যা খুশি তাই নির্বাচন করতে পারিনা। 
আমাকে হয়ত তিনটি পন্থার মধ্যে একটিকে গ্রহণ করতে হুবে। যেমন, আমি 
যদি সৈম্যদলে শিক্ষা নিই তাহলে তার উপযোগী পেশাই। আমি বাছব, অন্ত 
‘কিছু নয় । অতএব, সার্কের সাধিক স্বাধীনতা-তত্ব সম্পূর্ণ অীক। মালে? : 
'পট্টিও সান্রের স্বাধীনতাতত্বের এই. দুর্বল দিকটিকে উপলব্ধি .করেছেন। 
সাত্রের মতে, ব্যক্তির স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারেন্।। 
কিন্তু মালেশ-পর্টি মনে করেন, যুক্তিগতভাবে একথা সত্য হলেও ব্যবহারিক 
'জীবনে এর সত্যতা নেই। তিনি মনে করেন, আমূরা যখন বিশেষ কোন কর্ম- 
পদ্ধতি গ্রহণ করি, তখন বারবার সেই পদ্ধতিকে পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছা জাগে । 
₹ তাত্বিক দিক থেকে, নিজের জীবনকে পরিবৃতিত করার স্বাধীনতা সকলের আছে 
কিন্তু ব্যাবহারিক, দিক থেকেঃ তা ঠিক সম্ভব হয় না| বার্সের দাবী হোল, 
হীনমন্তা বোধ একটি স্বাধীন নিবাঁচন, এবং কোন '“মনোবিৎ যদি রোগীকে 
আরোগ্য, না করতে পারেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, রোগীর আরোগ্য হবার 
ইচ্ছা নেই! বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে হীনমন্ততা বোধ ব্যক্তির 'জীবনে 


সি | প্রবন্ধ প্রত্রিকা & 


কুড়ি বছরের বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে,তার বিলুপ্তি ঘটান সম্ভব হয়না! হয়ত” 
এই বোধ সাংঘাতিক কোন কিছু ঘটায় নাঃ তবে ব্যক্তির জীবনে এটি একটি 
বোঝা হয়ে দীড়ায়। এই বোঝা অতীতের বিভিন্ন প্রভাবের ফল। বাস্তব: 
জীবন সার্রে'র সহজ যুক্তির মত নয়, যে, ব্যক্তি হয় স্বাধীন হবে, না হয় স্বাধীন 
হবে না। আমাদের স্বাধীনতা কতকগুলি বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে, 
এবং সেই বাস্তব পরিবেশ বিভিন্ন ঘটনার ফল,' যার মধ্যে আমাদের অতীত, 
ংশপ্রভাব, পরিবেশ, আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা সমস্তই রয়েছে। 

একজন গরীব শ্রমিকের ক্ষেত্রে সার” বলবেন, সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় 
এই অবস্থাকে বেছে নিয়েছে । আসলে কিন্তু প্রতিযোগিতা এবং কঠোর 
জীবন সংগ্রামের চাপে পড়ে একজন সাধারণ মানুষকে এই পর্যায়ে নামতে 
হয়েছে। তন্বগতভাবে হয়ত সকলে স্বাধীন, তবু আমাদের সকলেরই কাছে 
ধারণা এই যে, জীবন অত্যন্ত দুরূহ, এবং সব সময়ই একটি অপ্রতিরোধ্য 
পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকতে হচ্ছে। এরিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মানুষের 
স্বাধীনতা, আছে, কিন্ত তবু আমাদের জীবনে কোথাও যেন একটি নিয়তির 
স্পর্শ আছে, যার ফলে স্বাধীনতা অনেক সময় অবাস্তব বলে মনে হয়। মানুষের 
চেতনার চারিদিকে একটি অপরিবর্তনীয় প্রাচীর আছে, যেমন, আমি একজন * 
মান্থষ, একজন মধ্যবিত্ত, অথবা।শ্রমিক । এই ঘটনাগুলিকে খুব বেশ পরিবর্তন 
করা যায়না । সার্রর ভুলে যান, যে, স্বাধীনতা একেবারে নেতি থেকে আন্ত 
হয় না । আমি জগতের মধ্যে জন্ম লাভ করি। ‘অতএব, ॥ আমার সারা? 
কোন না কোন জাগতিক পরিবেশ থেকে সুরু হবে। 

মালে+- পণ্টি বলেছেন» ০ be frée is to be born in the ord 
and from the world». একেবারে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যেমন নেই, তেমনি, 
একেবারে পরিপূর্ণ অনিয়ন্ত্রণও নেই। আমি বস্তুর মত, জড় নই, আবার" 
বস্তভারহীন শুদ্ধ চেতন নই । আমার কর্মপন্থা, আমার পরিবেশ একবার যা' 
আমি গ্রহণ করেছি, তা আমাকে চালিত করে। ঠিক কোথায় স্বাধীনতা" 
আরম্ভ হয়, এবং কোথায় পরিবেশের ঘটনারাঁজি বাধ' স্থঠ্ঠি করে» বলা! 
মুক্কিল। বতমানে আমরা বৌদ্ধ শহীদদের কথা শুনছি। ভয়ানক অত্যাচারের 
সামনে 'দ্রাড়িয়ে তারা অটল থাকে । আমাদের মনে রাখ! উচিত, বৌদ্ধশহীদ 
যখন সিদ্ধান্ত করে, তখন সে সিদ্ধান্ত তার একার নয়। সে তার সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে এক অনুভব করে? সে ভাবে তার সংগ্রাম পুরস্থত হবে, সে প্রমাণ 
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করতে চায়, সে ছুঃ থ সহ করতে পারে এবং চিন্তায় ও কর্মে তার সঙ্গতি আছে। 
এই নব বিশিষ্ট মানসিক ঘটনা তার স্বাধীন সিদ্ধান্তকে নষ্ট করেনা, কিন্ত 
একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে স্বাধীনতার পিছনে অনেকগুলি ঘটনা রয়েছে। 
'আসল কথা হোল, আমার অতীতের প্রভাব, আমার বংশপ্রভা'ব, পরিবেশ, 
শিক্ষার প্রভাব সমস্তই বাস্তব, অথচ কোনটির প্রভাব কতখানি তা নির্ধারণ 
করা শক্ত। আমার একটি বিশেষ জীবনভঙ্গী- আছে, যার দ্বারা আমি সব 
নিদ্ধান্ত নিই। আমার জীবনের বিশেষ পন্থাকে আমি বেছে নেই, .কিন্তু সেই 
'বেছে নেওয়ার.পেছনে অন্যসব ঘটনার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ডেজান 
সা্রের স্বাধীনতাতত্ের আলোচনায় শেষ পর্যন্ত এই বলেছেন, “An absolute 
freedom exists. nowhere. 1615 truly astonishing to find a man 
Jike Sartre, who seeks to give us in phenomenological. approach 
-& strictly objective view of what appears in reality mahaging 
nevertheless to build up a conception of freedom which is to so 
‘thoroughly unrealistic.” | ্ 
সার্জের স্বাধীনতা তত্ব বহু চিন্তাবিদের দ্বার সমালোচিত হয়েছে । তাদের 
মধ্যে অত্তিবাদীরাও আছেন'। ইয়ান পার্সে'র উল্লেখ আমরা করেছি। মার্সে লও 
একজন অস্তিবাদী, তিনি পাত্রের স্বাধীনতাতত্বেব অযৌক্তিক দিকগুলির 
উল্লেখ করে বলেছেন, সান্রের মতে আমর] ইচ্ছা করলেই কোন দুঃখজনক 
পরিস্থিতিকে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারি। অত্এব দুঃখে যদি ভারাক্রান্ত 
হয়ে পড়ি, সেও আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্ত মার্সেলবলছেন, আমাদের 
গভীর দুঃখের সময় কেউ যদি আমাদের সঙ্গে দেখা” করতে আসে, আমর! 
নিশ্চয়ই তাঁকে অভ্যর্থনা জাঁনাই। কিন্তু তবু যতক্ষণ অন্ত ব্যক্তি থাকে, দুঃখের 
বোঝা আমাদের পীড়িত করতে থাকে। এখানে আমরা স্বাধীন ইচ্ছার 
দুঃখকে বিস্বৃত হতে চেয়েছিলাম | কিন্তু দুঃখ আমাদের মনে নস্থাগুর মত 
চেপে রইল। রি 
নার্শসব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন মার্কসবাদীদের দ্বারা । তিনি তার 
“জড়বাদ ও বিপ্লব প্রবন্ধে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মানুষ যদি জড় পদার্থের 
্থষ্টি হয়, তাহলে তার নিজেকে অতিক্রমের কথা থাকছেনা। আর মানুষ যদি 
নিজেকে অতিক্রম করতে না. পারে, তাহলে সে স্বাধীন হবে কি করে? 
আজকের বিজ্ঞান যে বলতে চাইছে, মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জড় থেকে 
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চেতনায় এসে পৌছেছে, এবং যখন চেতনা মান্থুযের জীবনে দেখা দিচ্ছে, তখন 
তাতে নৃতন ধর্মের বিকাশ হচ্ছে, সার্রের পক্ষে তা মান! সম্ভব নয়। সার্ত্র 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানুষ সম্বন্ধে কি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার হিনাব না 
রেখে, প্রতিভান বিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে সব কিছু আলোচনার চেষ্টা করেছেন ॥ 
আমার অভিজ্ঞতায় চেতনা সম্বন্ধে জানি, তা নিত্য পরিবর্তনশীল এবং এক. 
ধারণা অন্ত ধারণার বিকাশ ঘটাতে পারে। চেতনার এই পরিচয় থেকে নার 
সিদ্ধান্ত করছেন, চেতন] পরিবতিত হচ্ছে, অথচ জড় পদার্থ যেমন তেমন থেকেই 
যাচ্ছে! সুতরাং মানুষ নিত্য পরিবর্তনশীল, বাধাবন্ধহীন, এবং জড় পদার্থ 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু চেতনা ত মানুষের জীবনের সবটুকু নয়, মানুষের 
দেহ বলে একটি পদার্থ আছে এবং তা জড় পদার্থের ধর্ম মানে । চেতনাও 
মানে না একথা বলা যায় না । কারণ বহু বৈজ্ঞানিকই চেতনাকে জড় পদার্থের, 
সুন্মৃস্তর বলে বর্ণনা করেছেন। তকের খাতিরেও যদি ধর! যায় যে, চেতনা 
জড় পদাৰ্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা (যদিও তা বাস্তব সত্য নয় ) তাহলেও এই 
সিদ্ধান্তে আসতে হয়, মানুষ শুদ্ধ চেতন! নয় বলেই, সে চেতনার মত নির্বাধ, 
মুক্ত নয়। দৈহিক পরিবেশও জাগতিক ঘটনার মধ্য থেকে চেতনার মধ্যে এই 
পার্থক্য নির্ধারণ করতে তিনি কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের সাহায্য নেননি । 
সেইটেই আরও আশ্চর্য। চেতনার সঙ্গে জড়ের সম্বন্ধ কি, মানুষ কতখানি 
স্বাধীন, এই সব জটিল প্রশ্নের আজও মীমাৎসা হয়নি । অতএব সে সব 
প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা না করেও বল! যায়, পাত্র্ণ প্রবর্তিত সাবিক স্বাঁবীনতা' 
তত্ব অলীক এবং তার মূলে রয়েছে সার্রের অবৈজ্ঞানিক প্রতিভাস- বিশ্লেষণী 
দৃষ্টিভঙ্গি ৷ 
সাত্রের দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা সময়-সাপেক্ষ। ' তাছাড়া, দার্শনিক বহু 
জটিল সমস্যার অবতারণা] করতে হয়, যা হয়ত সকলের পক্ষে সুবোধ্য না হতে 
*পারে। তাই, সাত্রের সামাজিক সম্বন্ধ ও মানবতাবাদ সম্বন্ধে ছুচারটি কথা 
বলে আমাদের আলোচনা শেষ করব। 
সাব্রের দর্শন ব্যক্তিকেন্দরিকতায় সীমাবদ্ধ এবং এর জন্ত দায়ী প্রতিভাস- 
বিজ্ঞানদৃষ্টিভগ্গীর বিশেষ প্রয়োগ । তিনি প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছেন, জড় ও. 
চেতনার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য এবং পরে তাঁর বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে 
সেই বক্তব্য সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। সাত্রের বিশেষ প্রয়োগের ফলে 
যে সিদ্ধান্ত এসেছে, তাহোল, ব্যক্তি সার্বভৌম এবং অপর র ব্যক্তি ব্যক্তির শক্ত । 
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আমর] সারের In Camera থেকে জানতে পারি, “Hell is other people”. 
কিন্তু অন্যান্ত অস্তিবাদী দাশনিকরাও প্রতিভাস-বিজ্ঞান পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন», 
অথচ তাঁরা অন্য ধরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ থেকেই সার্রের 
। প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়।? হাই্ডেগার নিজেকে অস্তিবাদী; 
দার্শনিক হিসাবে মনে ন! করলেও তাঁর দর্শনে অনেক অস্তিবাদী লক্ষণ দেখা. 
যায়। তিনি মনে করেন, মাননিক চেতনার _ সঙ্গে। সামাজিক ' চেতনা 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডেজানের ভাষায় “That i 19১. ] am. conscious of " 
my finitude and of my contingency, but: this consciousness , 
(Heidegger calls it the act of authenticity), which it is an act of 
‘ndividuality also arouses my fellow-brother sometime ; one 
walk toward death in a spirit of decision and 00001001100," 
হাইডেগারের মধ্যে এই গোষ্ঠি-চেতন! থেকে জানা যায়; আমরা সাধারণ মানুষ, 
মুক অস্তিত্বের সুত্রে গ্রথিত, যে ধরণের. অস্তিত্ব দেখা যায়, একসঙ্গে দাড়টান' 
..মাঝিদের মধ্যে । কিন্তু সার্রের দর্শনে, আমরা এই গোষ্ঠিচেতনার বদলে পাই" 
ব্যজিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ । মাসেলের চিন্তাধারায়ও সার্ত্রের বিপরীত দৃষ্টিভন্দী 
পাওয়া যাঁয়। তীর কাছে, প্রেম এবং পারস্পরিক যোগস্থত্র জীবনের ছুটি বড় 
সম্পদ। তিনি জীবনের শীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু মানবজীবনে, 
বন্ধুত্বের মধ্যে এই সীমাবদ্ধতার ক্ষতিপূরণকে আবিষ্কার করেছেন ॥ তিনি- 
বলেন, “It is only in communication that the self is for the: 
othberself a mutual creation”, যে মানুষ অন্যের সঙ্গে বন্ধুতা-সুত্রে. . 
আবদ্ধ নয়, তাঁর শেষ পরিণতি হতাশা ৷ অপর মানুষকে বন্ধুতে' পরিণত করাই: 
জীবনের মহাব্রত। মার্সেল বলেছেন, “to change the neutral, indi~ 
fferent unknown man into a human being, a centre of life, of 
suffering, and of love” .-.এইটেই বড় জিনিষ । মার্সেল বলতে চান, অপর' 
.' ব্যক্তির কথা” হাসি আমার কাছে যুক্তির আভাস আনতে পারে এবং আমার 
দ্ঃখকে দুর করতে পারে। আত্মহত্যা তার কাছে দ্বণ্য, কারণ আত্মহত্যার 
দ্বারা, মানুষ অন্যের কাছে নিজেকে অপ্রাপণীয় করে তুলছে এবং তাঁর ফলে” 
মানুষে মানুষে গ্রীতির সম্পর্কে ছেদ পড়ছে। অপর ব্যক্তি, মীর্সেলের মতে, 
আমার শক্ত নয়, .বরং আমার মুক্তিদাতা। ব্যক্তি নিজে সার্বভৌম নয়। 
মার্সেল বলেছেন, “The more I think of my own being the [00157 
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I realise that this being does not depend on its own jJuris- 
“diction.” তিনি আরও বলেন, “-.-the more I am, the more I affirm 
“myself as being, the less I posit myself as 20601807785, লাভ 
জগতের প্রতি একটা বিতৃষ্ণাভাব পোষণ করে এবং এই ভাবেরই প্রকাশ তীর, 
শNausea গ্রন্থে। কিন্তু মার্সেল জগতের প্রতি একটি শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ 
করেছেন। জগতের সমস্ত কিছু জন্মমৃত্যুর রহস্যের প্রতি তার একটি বিশ্ময়ভরা 
ভালবাসা রয়েছে। নাত্রের দর্শনে, জগতের প্রতি এই বিতৃষ্ণ! থেকেই জন্ম 
নিয়েছে হতাশা ও নৈরাশ্য । তাই ডেজান বলেছেন, জীবনে আশা ও প্রেরণাকে 
পেতে হলে আমাদের চাই, রিলকের ভাষায় “Zustimmung Zum Da- 
sein, 40086 is, a profound and sincere approval of existence’ 
সাব্রও মার্সেলের দৃষ্টভঙ্গীর পার্থক্য বোঝা যায়, একজনের অভিজ্ঞতায় যা সত্য 
বলে প্রতীয়মান হয়, তাঁই সব সত্য নয়। | | 

সার্ত নিজের অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে বিচার করেছেন বলে, অন্ত 
অভিজ্ঞতায় কি হতে. পারে, তার হিসাব রাখছেন না। ফলে, তার সমস্ত. 
বিশ্লেষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হচ্ছে । তিনি যখন প্রেমের বিশ্লেষণ 
করছেন, তখন দেখছেন, অন্ত ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা বাধা হয়ে পড়ছে । অতএব; 
প্রেম ও বন্ধুত্ব তাঁর কাছে নেতিমূলক। কিন্তু প্রেম ও বন্ধুত্বে মাম্ুয যে নিজের 
সত্তাকে অন্যের সঙ্গে এক করে ফেলতে পার, এ তথ্য তার অজানা । দাল্পত্য- 
'জীবনে পারস্পরিক বৈরীভারই তার কাছে প্রধান, কিন্তু সহযোগিতা ও 
কল্যাণকর দিকের কথা তীর মনে এল না। সমস্ত মানবিক সম্বন্ধে তিনি একট 
দিকই দেখেছেন এবং সেটা ব্যক্তিজীরনের সঙ্কীর্ণতার দিক। কিন্তু ব্যক্তি যে 
বৃহৎ জীবনে মিলিত হতে পারে, সে কথা তিনি ভুলে গেছেন | মানুষের জীবনে 
পরস্পরের সঙ্গে বিরোধটাই তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সমন্বয়কে আবিষ্কার 
করতে পারেননি । | 

সাত্রের Being and Nothingness-a মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্বটাই 
বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানে এক্যের কথা একেবারে নেই এমন নয়। % 
যখন দুজন ব্যক্তি তৃতীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা অত্যাচারিত হুর, তখন প্রথম . 
দুজনের মধ্যে এক্যবোধ জাগে । এই জন্য, শ্রধিকশ্রেণী ধনিকের বিরুদ্ধে সংহত 
হতে পারে'। কিন্ত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যদি দ্বন্দটাই প্রধান হয়ে উঠে, তাহলে 
প্রশ্ন জাগে, কি করে তারা মিলিত হতে পারে। ফ্রয়েড যেমন বলেন, প্রত্যেক 
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মানুষ নিজের বা'সনাকে চরিতার্থ করতে চায় এবং অন্তকে বাঁধা স্বরূপ মনে 
করেন। সেইহেতু, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বৈরিতা। কিন্তু যখন দেখে, 
অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে সব সময় পারা যায় না, তখন সেই সংঘর্ষকে নিজের বিরুদ্ধে. 
চালিত করে এবং তারই ফলে সামাজিক বাধা, নিষেধ, সামাজিক জীবন 
গড়ে ওঠে। সান্রও সেইরকম বলে ওঠেন, মান্থষে মানুষে সম্পর্ক শত্রুতার । 
কিন্তু বৃহত্তর বিপদের মুখে তার! মিলিত হুয়। অথচ, গোড়া থেকে যদি মানুষের 
মনে অন্যের জন্য প্রেম না থাকে, তাহলে এক্যবোধের মধ্যেও সে নিজের 
স্বার্থকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করবে। তার ফলে, যে এক্য গড়ে উঠবে, 
তা ভেঙে যাবে। : - 
কিন্তু সার্রের Existentialism and [7010901510-এ যে কথা. বলেছেন, 
তা একেবারে ভিন্ন ধরনের । এখানে তিনি বলেছেন, যখন কোন মানুষ কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, সে সমস্ত মানুষের হয়েই সিদ্ধান্ত করছে। Being and 
Nothingness-এণ এই ধরণের বক্তব্য আছে। সার্র্ বলেছেন, পৃথিবীতে 
“'যে যুদ্ধ ঘটে, তার জন্য ব্যক্তিমানুষই দায়ী, কারণ সে তার যুগের.সঙ্গে একাত্মতা 
অনুভব করছে। বলতে দ্বিধা নেই, সাত্রের এই মনোভাবই তাকে ছুঃখময় 
জীবনের নায়কদের সঞ্দে এক করে দিয়েছে। আর সাহিত্যে নিপীড়িত 
দেশপ্রেমিক, অত্যাচারিত! পতিতা, সমস্ত মানুষের পাপের বোঝায় ' ক্রিষ্ট 
মানুষের ভীড়। এই মনোভাবই তাঁকে নাৎ্দীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
করে তুলেছে, উপনিবেশবাদের "বিরুদ্ধে সংগ্রামী করেছে, সমস্ত মানুষের জন্য 
শান্তিময় ভবিষ্যতের কথাও তিনি ভেবেছেন । কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, যে দর্শনে 
মানুষ নিঃসঙ্গ দ্বীপ, অন্যের শত্রু, কি করে তা থেকে মানবতাঁবাদের জন্ম হতে 
পারে? এই খানেই “সাত্রের জীবনদর্শনের ঘন্দ-একদিকে, তিনি ব্যক্তির 
সার্বভৌম সত্তাকে বজায় রাখতে চান, তাকে বৃহত্তর জীবন থেকে সরিয়ে এনে 
স্বার্থমগ্নতায় নিমজ্জিত করতে চান, অন্যদিকে শান্তি, সমাজতন্ত্র, মানবতাবাদের 
টা দেখেন। অথচ ছুইএর মধ্যে যোগস্থত্রকে তিনি ছিন্ন করে ফেলেছেন। 
‘তাই একদিকে তিনি জীবনচেতনার পরিচয় ষেমন দিয়েছেন অন্যদিকে তিনি 
জীবনবিষুখ এই জীবনচেতনাঁর পরিচয় তিনি ছুভাঁবে দিয়েছেন । একদিকে, 
তিনি বলেছেন» ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি স্পন্দনকে অন্নুভব করার নামই জীবন । 
এখানে তিনি ব্যক্তিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনচেতনার প্রকাশ দেখিয়েছেন । 
কিন্তু আবার যখন বলেছেন, ব্যক্তিই সব, নিঃসঙ্গ ব্যর্থতাতেই তার জীবন পূর্ণ 


৮ 


উদিত ১28 রা প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 

'তখন তিনি জীবনবিমুখ। এ সত্বেও তিনি” অনুভব করেছেন, প্রতিটি মানুষ 
.. তার যুগের জন্য দায়ী, তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তই সমাজকে এগিয়ে 'নিয়ে যাবে । 
'.. এই ধরণের 'বক্তব্যে, তীর জীবনচেতনার আর একদিক: পাওয়া, যাচ্ছে।' 
কিন্তু তার দর্শনে; মানুষের যেঁ ছবি. তিনি এঁকেছেন, তার দ্বারা এ ব্যক্তব্য 
সমধিত হয় না।. ৷ | ভাই তীর, মানবতাবাদ দ খণ্ডিত এবং জীবনচেতন! সানি |. 


CC, 
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্‌ রা ৮০. পৃষ্ঠার পর), যা 
প্রবন্ধেই নিখোদের নিজেদের প্রয়াসে আস্থাশীল হবার আবেদন জানান, এবং. ৃ 
: এই আন্দোলনে সর্বশ্রেণীর মানুষের. সহযোগিতার: প্রয়োজন ঘোষণা করেন । 
এই সব পত্রিকা দাসত্ববিরোধী আন্দোলনের মুখপত্ররূপেই প্রকাশিত হয়! 
(কিন্তু বিখ্যাত কবি ত্রায়ান্ট সম্পাদিত নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোষ্ট, লাওয়েল . * 
সম্পাদিত দি আ্যাটলার্টিক মাস্থলি প্রভৃতি পত্রপত্রিকাও এই আন্দোলনের 
সপক্ষে স্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। আইনের নামে এবং নগ্ন আইনলজ্ঘনে. 
সংবাদপত্রের উপর আঘাত আঁদা সত্বেও সংবাদপত্র শেষ পর্য্যন্ত আন্দোলনের 
সহায় থেকেছে ৷ এ 
, শুধু পত্রপত্রিকার পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে আন্দোলন বাইরে সন্ত্রাসবাদী 
রূপ গ্রহণ করে। জন ব্রাউন ১৮৫৬ সালে ব্যান্সাদে পটাওয়াটোমির দাসত্ব 
সমর্থক এক বসতিতে-মধ্যরাত্রে আক্রমণ চালিয়ে পাঁচজনকে হত্যা করেন.। 
{ আ্যাপালেশিয়ান গিরিমালায় এক আ্যাবলিশনিস্ট, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম 
প্রদক্ষেপরূপে ১৮৫৯ সালে জন ব্রাউন ভজিনিয়ায় -হার্পার্স ফেরি-র সরকারী 
অন্ত্রাগার লুষ্ঠনের পরিচালন! করেন। প্রথমে জয়ী হ'লেও জন ব্রাউন ও তীর. . 
আঠারোজন সহযোগী সৈন্যদের: পাণ্টা আক্রমণে বিপর্যস্ত হুন। তদের মধ্যে . 
পনেরোজন নিহত হবার পরেই ব্রাউন ও ভার তিনজন সহযোগী বন্দী হন। 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত জন ব্রাউন্‌ ফশাসীকাষ্টের দিকে রওয়ানা হবার পূর্বমুহূর্তে জনৈক 
সান্্রীর হাতে একটি চিরকুট দেন: “আমি জন ব্রাউন এখন বাস্তবিক নিশ্চিত ৃ 
যে রক্ত ভিন্ন এই অপরাধী দেশের কখনই পাপক্ষালন হবে না। আমি 
এতদিন. এই ভেবে.. নিজেকে. মিথ্যা সান্তনা, দিয়েছি যে হয়ত বেশী রক্তপাত 
ছাড়াই লক্ষ্যে পৌছানো 'যাবে।" ত্রাউনের আশঙ্কা সত্য প্রমানিত হয়। 
আন্দোলনের ধার! গৃহযুদ্ধের সঙ্গে মিশে ষায়। | 
১. গৃহযুদ্ধ ও তার পরবর্তী অধ্যায়ে নিগ্রো সমাজের ভূমিকা ইতোপূর্বেই 
এন্ত হায়েছে। বর্ণ বৈষম্যের নীতি প্রথম আইনে বিধিবদ্ধ- হয় টেনেসি 
বিধানসংসদে ১৮৮১ সালে। ১৯১৭ সালের মধ্যেই অনুরূপ প্রায় সব আইন ' 
' বিধিবদ্ধ হয়ে যায় । আজও মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে" রাজ্যে রাজ্যে এই সব আইন 
বলবৎ আছে। আলাবামার*বার্মিংস্থাম্‌ শহরের অভিন্তন্স-এর ৫৯৭ ধাঁরামতে 
“কোন নিগ্রো এবং কোন খ্বেতাঙ্গের একসঙ্গে তাসখেলা নিষিদ্ধ।” খোদ 
ওয়াশিংটনে একটি কুকুরের কবরখানায় “কৃষ্ণাঙ্গের কুঁকুরদের কবরস্থ কর! নিষিদ্ধ 


১১৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


হ’রেছে।” ত্রিশটি, রাজ্যে (আলাবামা, আ্যারিজোনা, আরকানদাস, 
ক্যালিফণিয়া, কলোর্যাডো, লুইজিয়ানা, প্রভৃতি) শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোর বিবাহ 
নিষিদ্ধ; ছটি রাজ্যে--উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনায়, আলাবামা, টেনেসি;, 
ফ্লোরিডা, ও মিসিসিপিতে খেঁতান্দ ও নিগ্রোর বিবাহের সমর্থনে আইন- 
প্রণয়নও নিষিদ্ধ । এই বিবাহে :ধাঁরা পৌরোহিত্য করেন, পশ্চিম ভজিনিয়ায় 
তাদের জন্য দু’শো ডলার জরিমানা বরাদ্দ, দক্ষিণ ক্যারোলিনার এক: বছর 
কারাদণ্ড! মেরিল্যাণ্ডের আইন অন্থসারে কোন খ্বেতাঙ্গিনী ষর্দি কোন 
নিগ্রোর সন্তানের জননী দুহনঃ তবে তাঁকে সর্বন্যন আঠারো মান থেকে পাঁচ 
বছর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়। দক্ষিণ ক্যারোলিনায় নিগ্রো ও 
শ্বেতাঙ্গেরা এক ঘরে কাজ ক’রতে পারেন না, “প্রবেশ ও প্রস্থানের দ্বারপথ 
এক সময়ে ব্যবহার ক’রতে পারেন না, এক সি’ড়ি ও এক জানলাও এক সময়ে 
ব্যবহার করতে পারেন না।” নিগ্রোকে তার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার 
উপার আছে অনেক । অধিকাংশ দক্ষিণী রাজ্যেই ভোটদাতা ব’লে, নাস} 
লেখাতে গেলে বোর্ড অফ. রেজিষ্টরা্স-এর কাছে প্রমাণ ক’রতে হয় যে, 
উৎসাহী ব্যক্তির বর্ণজ্ঞান আছে, এবং মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনত্ন্ব ও রাজ্যের 
শাসনতন্ত্র “বোঝেন”। »তিনি বোঝেন কিনা, নিরূপণ !ক’রবার ভার এ 
রেজিষ্টাসদের ; তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কাউকে কোন ব্যাখ্যা দিতে তারা 
বাধ্য নন।৯২ সাম্প্রতিকতম.হিসেবে প্রকাশ, দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে নিখ্ো সমাজের 
শতকরা মাত্র ২৯ জন এখনও অবধি স্থানীয় রেজিস্ট্রারদের অন্থমোদন লাভ 
করেছেন ।১৩ 

নব পর্যায়ে নিগ্রোমআন্দোলনের সুত্রপাত বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে । 
১৯০৫ সালে ডক্টর উইলিয়ম ছুবয় নায়াগ্ারা মুভমেন্ট নামে নিগ্রো .বুদ্ধিজীবী- 
দের এক প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন। নায়াগাঁরা জলপ্রপাতের কাছে 
অনুষ্ঠিত এই আন্দোলনের প্রথম সমাবেশে যোগদান করে শ্বেতাঙ্গিনী সাংবাদিক, 
শ্রীমতী মেরী ওভিংটন একটি মিলিত আন্দোলনের চিস্তা নিয়ে ফিরে আসেন" 
শ্রীমতী ওভিংটন শ্বেতাঙ্গ সমাঁজের মধ্যে যে যোগাযোগ করেন, তারই পরিণতি 





১২। America’s Racist Laws—Herbert Aptheker, Masses 
and Mfainstream. publications, 1952. 
‘5১৩ । Time, 30 August, 1963. 
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স্বরূপ ডট্টর.দুবয় সহ শ্বেতাদ,ও নিগ্রো বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বে এন, এ এ, সি পি 
(অন্তবর্দী জনগণের প্রগতির জন্য জাতীয় সংসদ ). গঠিত হ্য়। সংগঠনের 
মুখপত্র "দি. ক্রাইসিস্‌-এর সম্পাদনার ভার নেন ডক্টর ছুবয়। সংগঠনের পক্ষ 
থেকে. নিগ্রো লিঙ্কিঙের কাহিনী প্রচার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই “অনেক 
' ভালো” লোক দ্বণায় পদত্যাগ করেন ।”১৪ কিন্তু বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচর 
অধ্যাপক স্পিঙ্গার্ন-এর সমর্থনে ডক্টর ছুবয় তার পত্রিকার মাধ্যমে এই সব 
তথ্য প্রকাশ করতে থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধকালে “দি ক্রাইসিস? ১০০১০০০- , 
এরও বেশি পাঠক সংখ্যার পৌছায়। এন, এ, এ, সি, পি প্রথম থেকেই 
একটু বেশি সাবধানী । খুব অল্পদিনের মধ্যেই তারা আন্দোলনের বলিষ্ঠ 
পথ ছেড়ে প্রচারের পথ ধরেন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট মতাঁবলম্বী থাকার 
অপরাধে গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টরের পদ থেকে ডক্টর ছুবয়কে বরখাস্ত করতে 
তাদের বাধেনি। নিগ্রো৷ আন্দোলনের চাপে বর্তমান নেতা রয় উইল্কিন্পকেও 
'অরশ্য সম্প্রতি বলতে হয়েছেঃ “নিগ্রো নাগরিক আজ এমন অবস্থায় এনে 
দাড়িয়েছেন যে, হিংসার পথ গ্রহণেও তীর. ভয় নেই।. আর তিনি পিছিয়ে 
খাকবেন না। হিংসার পথ যদি নিতে হয়, তবে তাই হোক” প্রধানতঃ 
উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে গঠিত এই এন্‌, এ, এ, সি, পি বিচারশালায়, 
আইন নংসদে লড়াই করে এসেছে ! কিন্তু পন রোবসনের ‘সংহত অভিযানের’ 
আহ্বানে৯৫ এর! সাড়া দেন নি। এবারকার আযাটলাণ্টার আন্দোলনের নেতৃত্ব 
তাই এনে পড়ে রেভারেও মার্টিন লুখার কিং ও তীর দক্ষিনী খ্রীষ্টিয়ান নেতৃত্ব 
সংসদের (এস্‌, পি এল্‌, নি-র) হাতে। সত্যাগ্রহের মধ্যে বিপুল জনসমাবেশের 
জোরে এ'রা আন্দোলনকে নতুন খাতে প্রবাহিত করেছেন। ' এই আন্দো- 
লনের প্রধান শক্তি আসছে, নিগ্রো সমাজের যে-অংশে নিগ্রো চার্চের শক্তি, 
এখনও প্রবল" সেই নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর থেকে (রোবসন ও 
| আন্দোলনের আহ্বান .দিতে গিয়ে নিগ্রো চার্টকেই সংগঠনশক্তির -দৃঢ়তম 
তি বলে স্বীকার করেছেন )। 
বর্ণবৈষম্যের বিরূদ্ধে আন্দোলনের এই, নব অধ্যায়ের পশ্চাতে সবচেয়ে 





১৪1 Inthe Name of 5580-৮৬-7০ B Dubois & Shirly 
Graham. Masses and Mainstream Publications 1952. 
১৫ | Here I Stand—Puol Robeson 1958. . 


১১৮, | প্রবন্ধ পত্রিকা! ॥ 


গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বোধ হয় ছুটি। প্রথমতঃ দক্ষিণাঞ্চলে শিল্পগ্রসায়ের সঙ্গে 
সঙ্গেই নিগ্রো শ্রমিক সমাজ বলীয়ানহয়ে উঠেছে, তাদের যোগদানেই আন্দোলন 
নতুন চরিত্র লাভ করেছে।, ব্যাপকতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই 'প্রতিপত্তিশীলী, 
নিগ্রো সমাজও সাহস পেয়ে এগিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে আফ্রিকান জাতি 
সমূহের মুক্তিলাভ ও 'অগ্রগতি প্যান-আফিকাঁন চেতনার কল্যাণে নিগ্রো 
সমাজকে প্রেরণা দিচ্ছে । প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ডক্টর ছুবয়ের নেতৃত্বেই 
প্যারিসে ১৯১৯ সালে প্রথম প্যান-আফ্বিকান কংগ্রেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল:। 
আফ্রিকানদের মধ্যে এই সংহ্তিচেতনা তারপরে ক্রমশই প্রসারলাভ করেছে। 
এখন অনেক 'মাঞ্চিনী 'নিগ্রোই নিজেদের আফ্রো-আমের্কান বলে পরিচয় 
দিয়ে থাকেন। ' ১৯৬২. সালে নিউইয়র্কে নিখ্রো, নেতৃত্বের: উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 
এক জাতীয় সম্মেলনে “নিগ্রো. নেতারা এ বিষয়ে এক মত হন যে, আফ্রিকান 
দেশগুলির ভাগ্যের সঙ্দে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে 
যুক্ত করার সিদ্ধান্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার সংগ্রামে এক নতুন পর্ব উন্মোচন করবে”, 
( নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬২)। রাজনৈতিক জীবনে এবং অন্যত্র 
' সংহত অভিযান__নিগ্রো শক্তির 'গতিলীভ--জয়লাভের একমাত্র পথ” 
বোবসনের সেই চিন্তাই আজ বাস্তবে রূপ পাচ্ছে। 


ই 


হত 


অবনীন্দ্রনাথ 
এম. তুলিয়াইয়েফ, 
[লেখক রুশ ফ্রেডারেশনের একজন: “মেরিটেড,. ওয়ার্কার অফ, আটস্‌ঃ। 


| সম্পাদক ৷ ] 
বিংশ শতকের প্রথম দশকের বাংলা দেশে ভারতের. জাতীয় সংস্কৃতির. 


. পুনরুজ্জীবনের যে আন্দোলন স্থরু হয়েছিল, সমকালীন. ভারতীয় শিল্পের 


মূলে আছে 'সেই আন্দোলন। বাংলা দেশের: শিল্পীরাই: এই 'আন্দোলনের' 
পুরোধা! হলেও, এর মুলে ছিল: এক ও অভিন্ন ভারতী য়. আদর্শ এবং এই 
আন্দোলন সারা ভারতকেই নিজের অঙ্গীভূত করেছিল । ও 
. ভারতের জাতীয় চারুকলার এই পুনরজ্জীবন-আন্দোলনের. নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন মহৎ দৃষ্িসম্পন্ন'একজন-বিরাটি প্রতিভাধর,শিল্পী। মহান দেশপ্রেমিক 
আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করেন: এই স্থকঠিন ও মহৎ ব্রত! এই কাজটি; 
ষে'কতোখানি কঠিন ছিল.তা বোঝার জন্যে এই কথাটা অবশ্যই মনে রাখতে 
হবে যে, প্রাচীন সংস্কৃতির অবক্ষয়ের ফলে--যে অবক্ষয়ের জন্যে অনেকাংশেই 
দায়ী গ্রেট ব্রিটেনের ওপনিবেশিক নীতি--ভারতীয় চারুকল! তখন: ছিল এক.. 
সর্বাহগীণ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে । এই: অবস্থায় অবনীন্দ্রনাথ চেষ্টা করলেন 
একদিকে প্রাচীন. ভারতীর চিত্রকলাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে অথবা তার, 
অন্থক্রণ: করতে এবং অন্যদিকে - স্বদেশের চারুকলার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারগুলির; 
আধুনিকীকরণ করতে তীর: এই. কাজ দ্বিগুণ, কঠিন. হয় য-উঠেছিল, এই জন্তে, 
যে, সজীব ও'প্রাণবন্ত কোনো এঁতিহ্বের ধারা প্ররহমান: ছিল না--অবশ্য, 
লোকশিল্প ছাড়া। গেইজন্তেই প্রয়োজন হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় চারুকলার 
অনুশীলন ৷ এটা ব্যাপারটাকে- জটিল- ক'রে. তুললেও, এ ছাড়া; অন্ত. পথ. 
ছিল না|, 
আবেগগত,নন্দনতত্ত্গত:ও. অন্তরলোকগত. অর্থে ভারতীয় চারুকলা এক 
বিপুল- বলিষ্ঠতা,, সত্যনিষ্ঠা ও: প্রাণশক্তির অধিকারী, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 
আবার রূপ-রীতির দিক-থেকে;তা অলঙ্কাররহুল এক প্রথার গণ্ডীতে বাধা 


১২০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


চিত্রবিন্যাসের মধ্যে আর পরিপ্রেক্ষিতের অভাবের মধ্যে দিয়ে যেটা লক্ষণীয় । 
অবনীন্দ্রনাথ তাই এই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার মূলগত সারমর্মটুকু গ্রহণ 
করলেন বুনিয়াদ হিসেবে এবং ইওরোপীয় ও দূরপ্রাচ্যদেশীয় শিল্পের কতকগুলি 


কলাকৌশল : অবলম্বনে তাতে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতের সমাবেশ ঘটাঁলেন। . 


এবং এইটেই ছিল বাস্তবিক পক্ষে তার পক্ষে সবচেয়ে বিজ্ঞজনোচিত পথ। 
অমসাপেক্ষ এই অনুসন্ধানের পথেই আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব শৈলী 
উদ্ভাবন করতে সমর্থ হন--যে বিশিষ্ট শৈলীর মূলগত নীতি ছিল জাতীয় 
এঁতিহ্ের ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত এক নবপ্রবর্তন | _অবনীন্্নাথই ছিলেন 
এই নীতির প্রথম প্রচারক ৷ | | | 


ভারতীয় চারুকলার অগ্রগতির যে সুদৃঢ় এক তত্ত্বগত বুনিয়াদ রচন! 


করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, সেই পথেই ভারতীয় চিত্রকলা তার নিজস্ব দেশজ 


বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকশিত করে তোলে। এই পথে তার একদিকে হুবহু-অন্ুকরণ- 
বাদের ( স্তাচারালিজমূ্‌) গর্ভে এবং অন্যদিকে বিমূর্তবাদের চোরাবালিতে গিয়ে 
পড়ার বিপদ ছিল না। এ কথাটণ সকলেরই জানা যে, পশ্চিম ইওরোপীয় 
করমসরবস্বতার নেহা অনুকরণের ভি ত্ততে যে নব প্রবর্তন, তার পরিণতি বিধূর্ত- 
বাদের মধ্যে, নিতান্তই ছিন্নমূল এক আত্মমুখীনতার মধ্যে । ভারতের আরেকজন 
বিরাট পুরুষ ও চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এক্ষেত্রে তথাকথিত 
বিশুদ্ধ শিল্পের স্বাধীনতার বদলে আমরা যা পাব তা’ হল সেই আত্মগত স্থাষ্টি- 
শীলতার নির্বাণ, যা শিল্পরসোত্বীর্ণ রূপ স্থষ্টির পক্ষে অবশ্যই অপরিহার্য । 

মাকিন যুক্তরা্ সফরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাকিন চিত্রকরদের আকা 


. কিছু ছবি আর পাশ্চাত্য চিত্রকলার অন্থকরণে কিছু জাপানী চিত্রকরের তরীকা 


ছবি দেখে এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, সেই সময় তিনি তাঁর কন্তাকে লেখা 
এক চিঠিতে বলেছিলেন £ বাংলা দেশে যে চিত্রাঙ্কণের পালা চলেছে তা যে 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উজ্ল--এইসব ছবি দেখে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ 
হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, এই নিজস্ব পথে যদি ওই চিত্রকলা পূর্ণ 
শক্তিতে বিকশিত ইয়ে ওঠে তাহলে বিশ্বশিল্পের আসরে তা” উচ্চাঁসন পাবে বলে 
মনে হয়। এবং এ কাজে বাংলার অবনীন্দ্নাথের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ 
করেছিলেন এই পথের পথিকৃৎ হিসাবে । রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, চারুকলার 
ক্ষেত্রে “আত্মবিস্থৃতির পাপ থেকে দেশকে উদ্ধার ক'রে” অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশকে' 
তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন--এরজন্ সর্বোচ্চ সম্মান তাঁর প্রাপ্য । 


(১ 


( 


॥ অবনীন্দ্রনাথ ১২১ 


. ভারতীয় সংস্কৃতিক অগ্রগণ্য প্রতিনিধিদের অনেকেই বাংলার নবজাগরণের 
(রেনেস্সাস) বিরাট ফলশ্রুতিগুলির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই 
ফলশ্রুতিগুলির মধ্যে বৌধহ্য় প্রধানতম হল সমকালীন ভারতীয় চারুকলার 


১ বিকাশে অনুস্থত নীতিগুলি বিশেষতঃ, ওঁতিহ ও নবপ্রবর্তনের প্রশ্ন সম্পর্কে 


Ean et 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী । আজও এই দৃষ্টিভঙ্গী কিছুমাত্র মুল্য 
হারায়নি। 
একথা ঠিক যে এই নবজাগৃতি-আন্দৌলনের সঙ্গে যুক্ত চিত্রকররা কোনে! 

কোনে! ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উচ্চ আশাকে পূর্ণ করতে পারেননি । এহ 

আন্দোলনের নেতা সম্পর্কেও একথা খাটে -যদিও, বলা বাহুল্য, সমগ্রভাবে 

তার দান বিরাট এবং অবনীন্দ্রনাথর ও নন্দলাল বস্তুর মতে! তার অনেক বিশিষ্ট: 
সহযোগী ও অনুগামীর বহু স্থ্টিই বাংলার--তথা ভারতের-_-এই নব্য চিত্রকলা 

আন্দোলনের আদর্শ ফলশ্রুতি হিসাবে পর্বজনস্বীকৃত। এদের সীমাবদ্ধতার দিক 


সম্বন্ধে বলতেই হবে যে, এদের অনেকেই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের নান! 
" কাহিনী অবলম্বনে যতো বেশি বৰ্ণনাত্মক চিত্র ( ইলাস্ট্রেশন ) একেছেন, তাদের 


চারপাশের সমকালীন জীবন থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন তার চেয়ে ঢের 
কম। একথা অবশ্য ঠিক যে, শিল্পে পুনরুজ্জীবন-আন্দৌোলনের এবং জাতীয় 
বিকাশের সেই প্রাথমিক স্তরে এরকমটি হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক । তাছাড়া, 
ভারতীয় সংস্কৃতিকে জোর, ক'রে পাশ্চাত্য ছাচে ঢালাই করার বিরুদ্ধে যে 
সংগ্রাম চালাতে হচ্ছিল, সেই সংগ্রামের পটভূমিকীতেও এট! বোধগম্য । কিন্ত 
বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এটা! কম সমর্থনযোগ্য । 
অবশীন্দ্রনাথের অনুবর্তা যেসব শিল্পী প্রাচীন কাহিনীর বর্ণনাত্মক ছবি 
পাকার দিকে বড়ো বেশি ঝু'কেছিলেন, তাদের মধ্যে এক অতি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম 
হলেন নন্দলাল বস্থা। তিনি এই দলভুক্ত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু নতুন নতুন 
প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সমকালীন জীবনের _এক ঘনিষ্ঠ শরীক হয়ে ওঠেন । 
পরবতীদের মধ্যে; উদাহরণ হিসেবে, অমুত শেরগিলের নাম অবশ্যই 
উল্লেখযোগ্য ; নব্য ভারতীয় চিত্রকলার অনুবর্তীদের জীব্নবিচ্ছিন্নভার বিরুদ্ধে 
তিনি প্রতিবাদ করেন। শ্রীমতী শেরগিল এই নব্য ভারতীয় চিত্রকরদলের 
অন্তর্ভক্ত ছিলেন না? কিন্তু তীর নিজস্ব ভাবনা ও দৃষ্টিভব্দী থেকে এঁতিস্থ ও নব- 
প্রবর্তনের সমন্বয় সাধনের নীতিকে চিত্ররচনার কাজে প্রয়োগ করেন। 
জনজীবনের সঙ্গে শিল্পীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তায় তিনি 


১২২ ৃ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বিশ্বাসী ছিলেন। ভাবে তিনি রেনেসীন আন্দোলনকে চারুকলার ক্ষেত্রে ' 
অনেক উন্নত এক স্তরে তুলে আনেন: এরং 'ভিরনরপে . হলেও-তিনি আচার়্ 
অবশীন্্রনাথের প্রত্যাশাকেই পূর্ণ করেন ।: ূ 
এ বিষয়ে কোনো, সন্দেহ থারতে পারে, না [যে ভারতীয় চিনা প্রাণবন্ত i 
নীতিতে উদ্দ,দ্ধ ভারতের, ‘বহু - প্রতিভাবান ' ‘শিল্পী এই মহান পুমরভ্যুত্থানকে 
আরও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে- যেতে সফল হবেন এবং বিশ্ব-নংস্কৃতির 
ভীগারে উল্লেখযোগ্য দান রাখবেন Lo 


/ 


আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্বন্ধে একটি পত্র 
| রামমোহন রায় 


i 


রিমির এই পত্রটি, সংগ্রহ ও অনুবাদ করে দিয়েছেন গৌতম 
* চট্টোপাধ্যায়। তার. লিখিত প্রসঙ্গ-কথা পত্রের; পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য সম্পাদক ] 


ফরানী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সমীপেষু, 
| প্যাৰী। 

মহাশয়, - 
আপনি হয়তো এই চিঠিট1 পেয়ে অশ্চর্য হয়ে যাবেন কারণ আমি একজন 
বিদেশী এবং আমার মাতৃভূমি ফাদ থেকে. হাজার হাজার মাইল দুরের একটি 
দেশ। আমি:যদি আমার দায়িত্ববোধের, দ্বার! পরিচালিত না. হ’তাম, তাহলে 
আমি আপনাকে বিরক্তই করতাম না। আমি একাজ করতে বাধ্য হচ্ছি 
কারণ স্বাধীন ও.সভ্য, জগতের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য রলে আপনাদের' দেশের প্রতি 

আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। | 

বারো রছর ধরে মনেমনে_ আমি, আশ! করে আছি আপনাদের দেশে 
বেড়াতে যাঁব। প্রারুতিক সৌন্দর্যে, কলা-বিজ্ঞানের চর্চায় ও:সর্বোপরি স্বাধীন 
ংবিধানের দৌলতে ফ্রান্স সৌভাগ্যবান দেশ-।; ধর্মীয়, জাতীয়: বৈশিষ্ট্যজনিত ও 
অন্তান্ত. কারণে বহু অস্থরিধ! অতিক্রম. করে, আমি আপনাদের দেশের বিপরীত 
- উপকূলে এসে উপস্থিত. হয়েছি! এখন আমি জানতে পারছি যে. আপনাদের 
দেশে - প্রবেশের জন্য: আগের থেকে ইংলগুস্থ. ফরাশী রাষ্টদূত্রে কাছ থেকে 
্যর্থহীন অন্থুমতি আবেদন করে-অরজুন না করতে: পারলে, আপনাদের দেশে 

আমি.পদার্পণই করতে পারব না.। 

এ ধরণের নিয়মকান্থন তো- এশীয় রা্টরগুলিতেও অজানা (যদিও. তারা 
ধর্মের গোৌঁড়ামি ও রাজনৈতিক দলাদলিতে শতধা বিভক্ত )। এর একমাত্র 
ব্যতিক্রম হচ্ছে চীনদেশ, যারা বিদেশীদের. অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে এবং 
যারা নতুন. আচার-ব্যবহার ও ধ্যানধারণা সমন্ধে অতান্ত সন্ত্স্ত। আমি 
তাই অবাক হয়ে যাচ্ছি যে অন্তান্ত সব ব্যাপারে উদারনীতি ও ভদ্রতার জন্য 


১২৪ ' . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


খ্যাত ফরাসী জাতির মধ্যে এরকম রীতি কেন থাকবে! | 

আজ একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে শুধু ধর্ম নয়, সাধারাণ কাগুজ্ঞান ও 
নিখু"ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে যে 
সমগ্র মানবজাতিই একটি স্থবৃহত পরিবার এবং বিভিন্ন জাতি ও 'উপজাতি 
তাদের শাখামাত্র। তাই জন্য সকল দেশের বুদ্ধিদীপ্ত মাহুষমাত্রেই চান যাতে 
সব ধরণের বিধিনিষেধের বেড়! অপসারিত হয়ে মানব-জাতির মধ্যে পারস্পরিক 
লেনদেন বাড়ে যাতে সমগ্র মানবজাতিরই সুবিধা হয়। 

হয়তো ছুটি রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতা থাঁকলে বা তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে (যার 
কারণও বোধ হয় যে তারা নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ বোঝে না), সাবধানতা 
-স্বরূপ এধরণের প্রথা চালু করা যেতে পারে। কিন্তু একথা শুধুমাত্র যুদ্ধের সময়ই 
খাটে। তাই ফ্রান্সের সঙ্গে যদি তার চারিপাশের রাষ্টরগুলির যুদ্ধ বেধে থাকত 
কিম্বা সেই সব দেশের জনগণকে যদি তারা বিপজ্জনক মনে করত, তাহলে এই 
ধরণের রীতির একটা অর্থ খুজে পাওরা যেত। 

কিন্তু ইউরোপে বহু বছর শান্তি বিরাজ করেছে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
জনগণ, এমনকি সরকারের মধ্যেও শ্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তাই আমি 
বুঝতে পরি না যে এ ধরণের প্রথা কেন এখন বজায় থাকবে--এতে করে ফ্রান্সের 
প্রীতি ও আস্থার অভাবই প্রমাণিত হয়। 

শান্তির সময়েও নিয়লিখিত কয়েকটি কারণে ও ধরণের বিধিনিষেধ চালু 
রাখা যেতে পারে কিন্তু আমার সবিনয় নিবেদন এই যে সঠিকভাবে 527 
করলে সেগুলিও ধোপে টি'কবে না। 

প্রথমতঃ, যদি বল! হয় যে অসৎ চরিত্র ব্যক্তিদের ফ্রান্সে ঢুকতে দেওয়া হবে 
না, তাহ'লে আমি তার উত্তর দেব যে ছাড়পত্র দেবার সময় এখানকার ফরাসী 
রাষ্্ূত আবেদনকারীদের চরিত্র দেখে তবে তা অনুমোদন করেন না বা 
আবেদনকারীদের চরিত্র সম্বন্ধে কোন বিশেষ অন্ুসন্ধানও করান না। 

দ্বিতীয়তঃ, যদি বলা হয় যে পলাতক দুষ্কৃতিকারীদের ধরার জন্য এ বাবস্থা» 
তাহ'লে আমি বলব যে তার জন্য তো বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত অপরাধী- 
প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত চুক্তিই রয়েছে। তি | 

তৃতীয়তঃ, যদি বলা হয় যে তা উত্তমৰ্ণর বাহু থেকে পলাতক খণী ব্যক্তিদের 
আটক করার জন্য, তো তার জবাবে আমি 'বলব যে সে জন্য এ প্রথা 
অপ্রয়োজনীয় । কেননা যে কোন দেশের দেউলিয়া সংক্রান্ত আইন কিছুদিন 


॥ আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্বন্ধে একটি পত্র এর ১২৫ 


. পরেই তাকে জেল. থেকে ছেড়ে দেয়। 


চতুর্থত:, যদি রাজনৈতিক কারণে এ প্রথা চালু করা হয়ে থাকে, তবে 

তা প্রথমতঃ আমার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে, আমি 
সবিনয়ে বলতে চাই যে, যে কোনও দু'টি গণতান্তিক সরকারের মধ্যে 
রাজনৈতিক মতবিরোধ ঘটলে তা উভয় দেশের লোকসভার সমসংখ্যক 
প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত একটি সম্মেলনের কাছে পেশ করলে ভাল হয়। 
সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকেই উভয় রাষ্ট্ই মেনে নেবে এবং সভাপতি নির্বাচিত 
হ’বেন এক এক বছর এক একটি দেশ থেকে পালা করে। সম্মেলন-সভাও 
' পালা করে এক বছর এক দেশে, পরের বছর অন্ত দোশে বসতে পারে, যেমন 
ইংলও ও ফ্রান্সের ক্ষেত্রে তা বসতে পারে ভোভার ও ক্যালেতে। 


গণতানত্রিভাবে গঠিত ষে কোনও ছুটি সভ্যদেশের বাসিন্দাদের মধ্যে 
যে কোন রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক মতবিরোধ এই ধরণের সম্মেলনের মাধ্যমে 
সুষ্ঠু ও ন্যায্য ভাবে সমাধান করা যেতে পারে। তাতে উভয়েরই সন্ত 
ঘটবে এবং গভীরভাবে শান্তি ও বন্ধুত্বের মনোভাব যুগ যুগ ধরে তাদের 
মধ্যে বিরাজ করবে,। 


ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বা ব্যক্তিগত জরুরী প্রয়োজনের সময়ে, এই ধরণের 
ছাড়পত্র প্রথা কি পরিমাণ অসুবিধার স্থষ্টি করি, সে বিষয়ে আমি কিছু রলতে 
চাই ন৷, আমি শুধু বলতে চাই যে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করার পরোক্ষ 
অর্থই দাঁড়াচ্ছে যে আবেদনকারীর চরিত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া চাই, তা 
নাহলে তাকে বিন? প্রশ্নে দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া যায় না। তাই যে কেউ 
ভাবতে পারে যে ছাড়পত্রের জন্য আঁবেদন করে না পেলে, শান্তিপ্রিয় নাগরিক 
হিনেবে তার চরিত্রে এক কাঁলো দাগ পড়বে । | 

অবশ্য, আপনাদের দেশ দেখার জন্য আমার বাসনা. এত প্রবল যে আমি যে 
কোন শর্ত মানতে রাজী, যদি সব.কিছু বিচার .করেও ফরাসী সরকার মনে 
করেন যে এই ধরণের বিধিনিষেধ অন্ত অনেক কারণে চালু রাখা প্রয়োজন । 
ফ্রান্সের বর্তমান উদারপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে আমার মত আমি জানাতে 
চাই না৷ 


লণ্ডন আপনাদেরই বিনীত সেবক 
২৮. ১২. ১৮৩১ রামমোহন রায় 


১৬. 1. প্রবন্ধ পত্রিকা ॥. 


[ ১৮৩০-এর নভেম্বর মাসে রামমোহন রায় ইংলণ্ড যাত্রা! করেন। ১৮৩১- 
এর নভেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ডে পৌছান। সেখানে তখন পার্লামেন্টের 
সংস্কারের দাবীতে জোরদার আন্দোলন চলছে। নিজের দেশে ও পৃথিবীর 
সৰ্বত্ৰ প্রগতিশীল আন্দোলনের সমর্থক রামমোহন বিনা দ্বিধায় ইংলগ্ডের সংস্কার 
আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন । তাঁর জীবনীকার শ্রীমতী কোলেটের লেখা 
থেকে আমর! জানতে পারি যে. তিনি ইংলণ্ডে .সংস্কার-আন্দোলনের 
সমর্থনকারী এক শ্রমিক-মিছিল দেখে পতাকাবাহী শ্রমিকটিকে জড়িয়ে ধরে 
আনন্দে রাস্তার মধ্যেই সৎকার করে উঠলেন “সংস্কারের জয় হোক” 
(Reform for ০%৩:)। গালামেন্টে সংস্কার 'আইন প্রথমে ভোটে 
পরাজিত হয়। তখন পাঁলাষেন্ট ভেদ্দে দিয়ে নতুন নির্বাচন হয়। সেই 
পালণমেণ্টে আবার সংক্কার-আইন উত্থাপিত হয়। তখন রামমোহন প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করেন যে যদি সংস্কার আইন আবার পরাজিত হয় তবে তিনি ইংলণ্ডের 
সঙ্গে তার সমস্ত মানসিক সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। লর্ডন সভায় ১৮৩২-এর 
এপ্রিল মাঁসে সংস্কার আইন পাশ হ'লে, উল্লসিত রামমোহন তার বান্ধবী 
শ্রীমতী উড.ফোর্ডকে চিঠিতে লেখেন » «সংগ্রাম চলছে শুধুমাত্র সংস্কার-আইনের 
সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে নয়, সংগ্রাম চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে স্বাধীনত! 
ও অত্যাচারের মধ্যে ! সংগ্রাম চলছে সুবিচার ও অবিচার, ন্যায় ও অন্যায়ের 
মধ্যে 1, ূ্‌ 
ফ্রান্সে তখন অল্পদিন হল গণবিপ্রবের মারফৎ আবার বুরব রাজতন্ত্রকে . 
উৎখাত কর! হয়েছে-- প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র। রামমোহন 
ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রবল সমর্থক । বিলেতে 
আসবার পথে মার্সাই বন্দরের কাছে ফরাসী জাহাজ দেখে, খেশাড়া পা নিয়েও 
সেই জাহাজে চড়ে বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদ জানিয়ে এসেছেন। তাই 
খুবই স্বাভাবিক যে শীঘ্রই তিনি ফরানী ‘যেতে চাইবেন । বাধ! এল 
ছাড়পত্রের-_তাতে ক্ষুদ্ধ হুলেন রামমোহন। নেই সময় তিনি' ফরাসী 
পররা্টমন্ত্রীকে এই এতিহাসিক গুরুত্বপন্পন্ন পত্রটি লেখেন ।--গৌতম চট্টোপাধ্যায়] 


উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাঁদে, অর্থাৎ ১৮২৫ থেকে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে বাংলার সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক কবি ছিলেন ইশ্বর গুপ্ত। রন্গলাল 
আর ঈশ্বর গুপ্ত পরস্পরের সমসাময়িক কৰি ৷ দুজনের লেখাতেই কবিওয়ালার 
এঁতিহ সুস্পষ্ট ।' বঙ্িমচন্দ্রের কবিতাঁ-চ্চার গুরু ছিলেন সেই উশ্বর গুপ্ত। 
(১৮৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের “সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকায় গুরুর 
" প্রভাবের বহুচিন্কবাহী “বর্ষা বর্ণনার ছলে দম্পতির রসাঁলাপ* নামে তাঁর একটি ' 
পগ্ঘ-রচন! বেরিয়েছিল । ভখন-ীর বয়স মাত্র চোন্দ-পনেরো বছর। আবার 
১২৭৯ সালের ফাল্গুনের ‘বঙ্গদর্শনে’ আটটি স্তবকে তার *বিরহিশীর, দশ দশা? 
নামে আর-একটি লেখা ছাপা হয়। তাতেও তার বাল্যকালের গুরু সেই 
ঈশ্বর গুরেপ্তই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে! অথচ, বঙ্কিমচন্দ্রের গণ্ভ-রচনায় 
তখন পরিণতির লক্ষণ সংশয়াতীত | তবু “কবিতার” ক্ষেত্রে কিছু লঘু 
পরিহাসের ভঙ্গি, কিছু সাময়িক প্রসঙ্গ, আর দেশপ্রেমের সুর--এই ছিল তাঁর 
প্রধান নিবেদন। “বহ্ৃদর্শনে” প্রকাশিত নিজের কবিতাগুলি তিনি “গদ্যপগ্ঠ 
ৰা ক্বিতাপুস্তক’ নামে প্রকাঁশ করেন তাতে “মেঘ” বৃষ্টি” এবং থথগ্োৎঃ 
নামে তিনটি গন্ধ-কথিকা সংকলিত হুয়। বিজ্ঞাপনে তিনি জানান £ 
' ধ্কবিতাপুস্তকের ভিতর তিনটি গন্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হুইয়াছে। : 
1. কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাস! করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে 
পারিব না । তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা 
পণ্চেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে।. 
ভরসা করি,. অনেকেই জানেন যে, কেবল পণ্ঠই কাব্য নহে। 
। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পণ্ভের অপেক্ষা গৃ্ধ কাব্যের 
উপযোগী । ...ষে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি. 


১২৮. AE প্রবন্ধ পত্রিক 1 ॥ 


"ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য । 
নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য-"ছন্দ মিলাইতে বসা এক 
প্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের পদ্যে উপযোগিতা, 
উদাহরণস্বরূপ তিনটি গন্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম? 

সেকালের পক্ষে, তার এই দৃষ্টি ষে-'বিশিষ্ট এবং খুবই আধুনিক ছিল, 
তাতে সন্দেহ নেই । “সংবাদ-প্রভাকরে”র কালেজীয় কবিদের মধ্যে দীনবন্ধু, 
দ্বারকানাথ অধিকারী, যাছ্‌গোপাল চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র সেন, 
ভুবনমোহন দত্ত, আনন্দচন্দ্ৰ গুহ ইত্যাদি আরো কেউ কেউ ছিলেন! কিন্তু 
বছ্ছিমের এ দৃষ্টি তাদের একজনেরও ছিল না! । 
চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে “সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় তার কৈশোরের 
কবিতাগুলি প্রকাশিত হতে আরম্ভ. করে । ‘সমাচার দর্পণে’ সেই সময়েই.ভার 
একটি কবিতাছাপা! হয়। আঠারো বছর বয়সে তিনি তার প্রথম কবিতাসংগ্রহ 
প্রকাশ করেন। পরিণত বয়সে, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে “কবিতাপুস্তক” নামে তীর] 
কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়। 'আর, তার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সেই আঠারো 
বছর বয়সের কবিতা-সংগ্রহ “ললিতা? ইত্যাদির নতুন সংস্করণ প্রকাশের 
সময়ে তিনি লেখেন £ - . 
‘এই কবিতাগুলি লেখকের পঞ্চাদশ বৎসর বয়সে লিখিত । লিখিত 
হওয়ার তিন বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত 
হইয়! বিক্রেতার আলমারীতেই পচে__বিক্রয় হয় নাই। তাহার 
পর আর এ সকল পুনমু্রিত করিবার যোগ্য বিবেচনা করি নাই, - 
এখনও আমার এমন বিবেচনা হয় না যে, ইহা পুনমু্রিত করা 
বিধেয়। বাল্যকালে কিরূপ লিথিয়াছিলাম, তাহা দেখাইয়া 
বাহাছুরী করিবার ভরসা কিছুমাত্র নাই; কেন না, অনেকেই অন্ন 
বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারে? j : | 
‘ললিতার’ লেখাগুলি. তিনি এই সময়ে নিজে সংশোধন করে দেন। ) 
কিন্তু ‘মানস’ কবিতা-সংগ্রহের বিষয় তিনি বলেন_-“মানস" নামক কাব্যখানিতে 
পরিবর্তন বড় সহজ নহে, এজন্য সে চেষ্টা করিলাম না ।” 
রবীন্দ্রনাথ তার ‘আধুনিক সাহিত্য’ প্রবন্ধ-সংগ্রহে বঞ্চিমচন্দ্রের সাহিত্য- 
গুরু ঈশ্বর গুপ্তের কথা বিশেষভাবে স্বরণ করেছিলেন! দীনবন্ধু যে তাঁরই 
সমকালীন লেখক ছিলেন; সেই "প্রবন্ধে সে-তথ্য উল্লেখ করে দীনবন্ধুর 


॥ পদ্যলেখক ও কৰি বডি ১২৯. 


লেখাতে বস্ষিমচন্দ্রের মতন ‘ত্রাক্মণোচিত শুচিতা” যে ছিল না, রবীজনাখ সে 
প্রসঙ্গও চিহ্নিত ক'রে গেছেন।- সমকালীন সাহিত্য-সষ্টাদের সম্বন্ধে 
বস্কিমচন্দ্রের নিজের লেখাগুলির মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মধুস্থদন . দত্ত; 
 সঞ্জীবচন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি কয়েক .জনের সৃন্বন্ধে কয়েকটি রচনা পাওয়া 
যায়! ইতিপূর্বে তা উল্লেখ কর! হ'য়েছে। মধুস্থদনের মৃত্যুর অব্যবহিত 
পরে, ১২৮০ সালের, ভাদ্দরের ‘বঙ্গদর্শনে’ তিনি লিখেছেন-__কাল প্রসন্ন 
ইউরোপ সহায়,_স্থপবন *বহিতেছে দেখিয়, জাতীয় পতাকা ইড়াইয়! 
দাও-_তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধূত্ছদন”। ঈশ্বর গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব’ 
প্রবন্ধের উপক্রমণিকাঁ’য় বাংলার কবিতা-প্রবাহের সমৃদ্ধির কথাস্থত্রে তিনি 
লিখেছিলেন যে, বিদ্ভাপতি থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক স্তকৰি বাংলায় 
জন্মগ্রহণ করেছেন । বিগ্ভাপতি বাঙালী না হলেও বাংলাদেশে তিনি ‘যে 
বাঙালী হয়েই বিরাজ করছেন, বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসে 
 বষ্ছিম-যুগের পরবর্তাঁ পর্বে, দীনেশচন্দ্র সেন সে-কথা খুবই সংগতভাবে জানিয়ে 
-.গেছেন। সে যাই হোক্‌, ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্চিমচন্দ তার 
পূর্বোক্ত প্রবন্ধে কোনো এক বর্ষান্ধযায় বজাতিটর তার নিজের এক 
অভিজ্ঞত৷ ম্মরণ ক’রে লিখেছেন £ | 
| ‘আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্জে উরি 
i কাব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইল। মনে করিলাম কবিতা পড়িয়া 
মনের তৃপ্তি সাধন করি। : ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল 'না__ 
ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না । কালিদাস 

ভবভূতিও, অনেক দূরে 1” | 
মধুসুদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রেং লেখাতেও সেই সন্ধ্যায় সেই বাঞ্ছিত 
অনুভূতির সমর্থন পাননি তিনি । তার মতে, এঁদের লেখায় খাঁটি বাংলা ভাব 
অন্ুপস্থিত। গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ সম্বন্ধে তার নিজের বিশেষ ইচ্ছা বা 
আগ্রহ ভার এই আকাংক্ষার সঙ্গে জড়িত। এই খাটি বাংলা*র আকাংক্ষার । 
কথা তিনি তার এই প্রবন্ধটিতেই লিখে জানিয়ে গেছেন। তার নিজের 
কবিতাগুলি দেখে নেবার আগে ক মর্মার্থ অনুভব করা দরকার 1 

তিনি লিখেছেনঃ 

| খাঁটি বাঙ্গালী কথায় খাটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুজিয়া: 


পাইনা। তাই ইট গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
| 


| ১৩৩ প্রবন্ধ পত্রিকা it 


এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালী ৷ মধুস্থদন,"হেমচন্র, নবীনচন্তর, রবীন্দ্রনাথ 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি_ ঈশ্বর গুপ্ত বাঞ্কালীর কবি। এখন আর 
খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না__জন্মিবার যো! নাই__জঙ্মিয়া কাজ, 
নাই! বাঙ্গালীর অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির- পথে না গেলে 
যা খাটি বাঙ্গালী কৰি আর -জন্মিতে পারে না ।? 
কিন্তু খাঁটি বাংলার জন্যে এই ব্যাকুলতা সত্বেও কবিতার সমকালীন 
আদর্শ» _এবৎ জীবনবোঁধে বাস্তবতার দাবি তিনি কখনোই “অবান্তর” বলে ' 
উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। বরং খুবই সোজাস্থজি তিনি লিখতে 
(পেরেছিলেন__“আমরা! “বৃত্রসংহার’ পরিত্যাগ করিয়া *পৌঁষপার্বণ” চাই না? 
মধুস্থদনের কবিপ্রতিভার উদ্দেন্তে বন্দনা জানাতে গিয়ে তিনি যেমন এদেশের 
কবিমানসে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নতুন প্রভাবের জয়গান ক'রেছিলেন, এই 
লেখাটিতেও সেই রকম নতুন কালের 'নতুন আদর্শচেতনার জয়গান ছিল । 
কিন্তু নতুন কালের এই বিচিত্র নতুনত্বে যে ঠিক বাংলার নিজস্ব স্বভাবের 3 
অভিপ্রেত প্রকাশ ঘটছিল না, সেকথা ও তিনি বলেছেন ! 
'_ বাঁঙালী-জীবনের আশা-নৈরাশ্ত সন্ধানে ভার কয়েকটি পদ্ঘরচন। আছে। 
“অধঃপতন সঙ্গীত৮এর দশম স্তবকে তিনি লেখেন 
. মনুষ্যত্ব? কাকে বলে? .  ম্পিচ দিই টৌনহলে, 
লোকে আসে দলে দলে” শুনে পায় প্রীত 
নাটক নবেল কতঃ লিখিয়াছি শত শত 
একি নয় মনুষ্যত্ব ? নয় দেশহিত ? 
ইংরেজি বাংলা ফেঁদে, পলিটিকৃস্‌ লিখি কেঁদে 
পদ্য লিখি নানা ছাদে বেচি সম্ত। দৰে । 
অশিষ্টে অথবা শিষ্টেঃ গালি দিই অষ্টে পৃষ্টে, 
তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে? | 
নিপাত যাউক দেশ! দেখি বসে ঘরে। KS 
তার “ভাই ভাই? নামে অন্ত একটি প্চ-রচনার তৃতীয় স্তবকের শেষ লাইনে 
ধিক্কার সুচক এগাঁরোটি “ছি” ধ্বনি আছে! সমবেত বাঙালীদের এক সভ। 
দেখে তার এ-কবিতা. লেখা হয়। বাঙালীর দেন্য দেখে--বাঙালীর ; 
লোকবিশ্রুত কোমলতা! সম্বন্ধে ধিন্ধার দিয়ে, এ তৃতীয় স্তবকে তিনি লেখেন? 
শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকার । ; 
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॥ পদ্ধলেখক ও কৰি বঙ্কিমচন্দ্ৰ ১৩১ 


a ভিক্ষা দাও ! : ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা বার ২ 
"দেহি দেহি দেহ বল বার বার. 7... 
| না পেলে গালি দাও মিধামিছি, 
. . দানের অযোগ্য চাও তবু দান 
মানের অযোগ্য চাও তবু মান. 
. বাচিতে অযোগ্য রাখ তৰুপ্ৰাণ, 
ছিছিছিছিছিছি! ছিছিছিছিছি!. 
"দুর্গোৎসব? নামে তৃতীয় এক কবিতার দ্বিতীয় স্বকে দেখা যায় ঃ 
কি সাজ সেজেছ মাতা রাঙ্বতার সাজে ! শর 
এ দেশে যে-রান্গই সাজ কে তোরে শিখালে ? 


সন্তানে রা্ধতা দিলে . আপনি তাই পরিলে,' 
| কেন মা রাষ্লের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে?  " 
ভারত রতন খনি - . রতন কাঞ্চন মণি, 


te 


সে কালে এ দেশে মাতা কত না ছড়ালে? .. 

বঞ্চিমচন্দ্রের সাহিত্যগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথাক্রমে ‘সংবাদ প্রভাকর” (প্রথম 
প্রকাশ ১২৩৭, ১৬ই মাঘ ) ংবাদ-রত্বাবলী” (১০ই শ্রাবণ, ১২৩৯ ), পাষণ্ড 
" পীড়ন? (ই আধাঢ়, ১২৫৩) এবং “সংবাদ-সাধুরগ্ন? ভোজ, ১৩৫৪ ), এই 
চারখানি সাময়িক-পত্র সম্পাদনা করে গেছেন। এইসব পত্র-পত্রিকায় 
তখনকার নতুন. কবিদের কবিতা ছাপা হোতো॥ বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, 
মনোমোহন বন্থু, ঘ্বারকানাথ অধিকারী, রুষচন্তর মজুমদার ইত্যাদি অনেকেই 
এইসব পত্রিকায় .লিখেছেন। ১২৮৭ সালের ফাল্তুন সংখ্যার “বঙ্দর্শনে? 
হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখে গেছেন, যে, বঙ্ষিমচন্দ্র দীনবন্ধু আর দারকানাথ- 
অধিকারী ছিলেন গুপ্তকবির মন্ত্রশিশ্য। এঁরা তিনজনেই কবিতা লিখে 
। পুরস্কার পেয়েছিলেন ১ বন্ধিমচন্দ্রের কবিতার সঙ্গে. সমকালীন সহযোগী 


র্‌ । হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ জে. কের সাহেব তখনকার Cound! of 


Education-র. Secretaryকে ২০১ ২. ১৮৫৪ তারিখে লেখেন £ 


' কবির রচনা মিলিয়ে দেখতে হুলে ঘারফানাথের কৰিতা-সংগ্রহ- ‘তুধীরপ্রন’ 
(১৮৫৫) এবং দীনবন্ধুর ‘সুরধুনী’ (১৮৬২) কাব্যের কথা মনে পড়ে। সরস 
পগ্ঠে সাময়িক ঘটনা বা" উৎসব ইত্যাদি বর্ণনার দিকে ঈখর গুপ্তের স্বাভাবিক 


চন ০৩২ এ a প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
আগ্রহ. বর্তেছিলপ্রীনবন্ধুর কলমে। “দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব’ প্রবন্ধে তাই 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন-__ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিস্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর ' 
যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে ।, 
. আবার-_“বাঙালীর প্রাত্যহিক, বনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ, 
সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকাৰী | যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দৃষিয়া 
? থাকেন, সে রুচিও গুরুর 1 . 
বন্ধিমচন্দ্রের ‘ভাই ভাই? পদ্ধ-রচনাটিতে যে এগারোটি € ধন উল্লেখ 
কর! হোলো, দেও এ অপরিণত রুচির নমুনা । বিষয়বস্ততে, আদিকে 
এঁদের কবিতা-চচার সর্বত্র সেই একই অপরিণতির প্রকাশ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র 
'নিজেই লিখে গেছেন__“ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে 
বিশেষ সমূত্তুক ছিলেন? | 
A ললিতার আঁদিতেই ‘Gertrude of Wyoming’ থেকে কয়েক ছত্র 
উদ্ধতি দেখা যার। শিরোনামে “ললিতা” শব্দের নিচে ‘ভৌতিক গল্প” , 
এই কথা ছুটি যোগ করা হয়েছে তারপর . সর্গবিভাগে রচনা এগিয়েছে +-) 
মোট ছুটি সর্গ। প্রথম সর্গে ললিতা আর মন্মথ, এই দুই তরুণের মিলনে 
বাধা-সঞ্চার ; দ্বিতীয় সর্গে অরণ্যে ঝড় ওঠে ; সেই ঝড়ে সেই অরণ্যেই বহু 





Sir, 

I have the honour to ‘report for the information of the 
Counvil of Education that I have received twenty rupees to 
be awarded to. Bankim Chunder Chatterjee; a pupil of the 
first class of tho senior school, for some good poetical | 
compositions in Bengalee. The poetical compositions appeared 
10 the Prabhakar Newspapez, The prize of twenty rupees 
was awarded by Baboos Romonymobhon Roy and [2115 Churn 
Roy Chowdhury, Zemindars of Rungpore and was sent: 
through Baboo Isser Chander Goopto, the Editor of the 
above mentioned Journal. 


0 


J. Kerr 


EE | Principal 
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| যন্রণাহত এই তরুণ-তরুণীর মৃত্যু ঘটে. যায়! রাজকন্তা ললিতা মাতৃহীন! 
এবং পিতা ও বিমাতার স্ষেহে বঞ্চিত । ললিতাকে তার! যার সঙ্গে ' বিবাহ 
: দিতে উদ্যোগী হন, সে লোকটি দুর্জন। প্রথম সর্গের তৃতীয় অংশে সেই 
নিত অনাড়ঘ্বর বর্ণনা আছেঃ - 
ললিতা তাহার নাম রাজার-নন্দিনী 
জননী না ছিল তার বিমাতা বাধিনী | : 
রাজা বড় নিষ্ট'র সতত দেয় জালা ১ 
_ গোপনে কতই কাদে মাতৃহীনা বালা: 
'দূর্জনের সাথে তার বিবাহ যন্বন্ধ- - 
শুনে কেঁদে কেঁদে তার চক্ষু যেন অন্ধ ।” 
. এই অবস্থায় মন্মথ নামে এক অন্দর যুবকের প্রতি অন্রাগের ফলে গোপনে 
ললিতাঁর বিয়ে হয়ে যাঁয়। রাজা সে-খবর জানতে পেরে তাকে তাড়িয়ে 
॥ দেন। তখন--ভয়ে বালা সেই দণ্ডে করিলা প্রস্থান "এবং 
| 1. শন্মথ লইয়া তারে তুলিল নৌকায় ॥ 
ভয়ে ভীত ছুই জনে নদী বেয়ে যায় ॥ 
পথিমথ্যে দস্যদল আসিয়া রোধিল ৷ 
ললিতারে কাড়ি লয়ে বনে প্রবেশিল 
অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল তারে 
ললিতা একাকী ফিরে নদী ধারে ধারে 1” 
এদিকে, মন্মথ বনের অন্ধকারে বসে গান গাইতে গাইতে তারই প্রতীক্ষায় 
ছিল.] সেই গান শুনে ললিতা তার কাছে গিয়ে পৌছোয়। তখন আকাশে ' 
টা উঠেছে। ছুই প্রেমিক-প্রেমিকার এই পুনান্মিলন-বর্ণনা কিশোর কবির. ' 
উচ্ছাসে দীর্ঘ-বিস্তৃত! কেউ কাউকে আর চোখের আড়ালে যেতে. দেবে না, : 
এই তাদের মিলিত প্রতিজ্ঞা | প্রথম সর্গের শেষে ললিতা আর মন্মথ” দুজনের" 
& ছুটি উচ্ছাস পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়েছেন লেখক। ত্রিপদীতে মন্মথ বদলেছে £ 
“হে বিধি হে বিধি কর কর বিধি 
এই কপালে আমার । 
' বল তার চেয়ে স্বৰ্গপদ পেয়ে 
_ কি সুখ আছে হে আমার ॥ . 
বিচ্ছেদ যাতনা, দিব না দিব না, 


১৩৪ *.. - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥. 
| ... এ জনমে প্রেয়সীরে। 
| : কাল পূর্ণ হলে, Ce সুখে তব কোলে 
. ঘরে যাব ধীরে ধীরে 1, 
নব-পরিণীতা এই প্রেমিক-যুগলের . সুখের ছবি সাজিয়ে দ্বিতীয় স্গের _ 
হচনা হয়েছেঃ ' টি $ ki 
‘মরি প্রেম যার মনে, সে কি চায় রাজ্যধনে ৯ 
রয় ভ্রিসংসার্‌ ভায়। 
হৃদয়ে তার যে রতন, . আলো! করে ব্রিতৃবন 
| অন্ত মণি নিবায় বিভায়। | 
' এক মোহে সদা মত্ত, না জানে আপনি“মত্য 
যাহা দেখে তাই প্রেমাকুল 
রবি শশী তারাকাশ, পয়োদ পবন শ্বাস, 
সাগর শিখর বনফুল y 
সেই অরণ্যে হঠাৎ তারা দুজনেই অদ্ভূত এক শব্দ শুনতে পায়! সেই 
শবের সন্ধান ক'রতে ক'রতে এক নিকুঞ্জে প্রবেশ করে। ' 
“এ কুঞ্জ হইতে যেন আসিছে সংগীত । 
- হেন ভাবি দুইজনে আইল ত্বরিত ॥ 
নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামিল সে ধ্বনি । 
পূর্বের মত নীরব অমনি॥ 
আশ্চৰ্য হইয়া দৌোহে রহিলেক স্থির । 


১  দেখিতেছে শোভা কুঞ্জ গগন শরীর ।। 
কেহ নাই বন কিংব! গগন ভিতর 


| তথাপি কেমনে এলো এ মধুর স্বর 1” চা 
সেই কুঞ্জবনের মধ্যেই অপূর্ব সেই সংগীতের ধ্বনি শোনা গেছে! তে 
প্রবেশ-কালেই_- রি 
“ললিতার জ্ঞান হেলে প্রবেশ সময় .  : 
‘যেন কোনো স্বপ্ন-দৃষ্ট মত শোভাময় 
ছুই মনোরম রূপ নারী নরাকারে, 
দেখিল চকিত মত নিকুঞ্জের ধারে |, 
সেই শব্দের রহস্ত-সন্ধানে উদ্োগী হয়ে তারা' সেবা মিতা যাপন 


hn. “পদ্যলেখক ও কবি বিন চন্দ "5৩৫ 


; করে। কিন্তু পরের রাত্রে নে-শব্দ স্থানান্তরে সরে যায়। তৃতীয় রাত্রে - 
সে-গান আবার, অন্তত সরে যায়। চতুৰ্থ রাত্রেও তাই ৷." পঞ্চম বাবে - 


OE EM “অকস্মাৎ কোঁথা হয় গভীর গর্জন ূ্‌ 
4. টু... কপিল গভীর বন কাপিল ভূবন ॥. 
< '_.'অন্ধকার ভীমতর হইল আসিয়ে ॥. 
ও ভীমতর নাদে যেন কাপে নভহদি : 
' . কীদিয়া উঠিল দৌহে “হা বিধি! হা বিরি1৮... রর 
প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে সমস্ত রনভূমি কেঁপে ওঠে! এদিকে 4. | 
ভীষণ নীরব! যেন মরেছে ধরণী রি 
| হে ধাতঃ কীপালো স্তব্ধ আবার কি ধ্বনি ॥ 
এ... বলিছে গভীর স্বরে, রে নরযুগল :. 


টির 


৪ দেবের নিকুঞ্জে এসে পাও”কর্মফল ৷ ২ 
”. সরগবন্ধে প্রবাহিত এই বিয়োগাত্তক আখ্যান কাব্যের প্রথম কয়েক ছবে 
অরণ্য-বর্ণনার মধ্যে” _নদীর স্রোতে, পাতার মূর্ণরধ্বনিতে যে অপূর্ব ধ্বনির 
, অনুভূতি ব্যক্ত হ’য়েছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কবিতায়, তারই অনুরপ' 
স্বাদ অনুভব করা যাঁয়। বঙ্কিমচন্দ্র তার এইসব বাল্য-রচনায় কৈশোরের 
রোমান্টিক বেদনার কথাই বলে গেছেন। তবে, সে-বর্ণনা তারই নিজের উক্তি 
"হিসেবে তিনি ঘোষণা করেন নি,_একটি অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদের প্রস্ততি 
হিসেবে সে বিষাদবোধ পাঠকের মনের গোচর/ করা হয়েছে £ | 
" “কি কারণে ছঃখোঁদয় কিসের কারণে, ডে 
' কিছুই বুঝিনা! তবু, উচাটন. মনে.॥ টি তা 
ফুলিয়ে উঠেছে ধ্বনি, স্থির শূন্য কেটে | 
5 ইচ্ছা করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে ॥- 
: “ইচ্ছা করে গলি গিয়ে মিশি গান সনে ৷ 
আরে যদি সংগীতের দেহ দেখা পাই .. '... . 
৪ 'ষতনেতে আলিঙ্ছিযাঃ মোহে মরে যাই ॥? ডি 
্ এই কাৰ্য-কাহিনীর একেবারে শেষ অংশে, ললিতা-মন্মখর' কারার পরে 


শা 
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- প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


প্রকৃতির শান্ত স্তদ্বতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে কবি আবার সেই 
ভয়াবহ আঘাতের স্মৃতি জাগিয়ে ভুলেছেন। সে অংশে “মেধার মারুতোপরি* 
আর “গুল্িনী*_অস্ততঃ এই ছুটি অদ্ভূত শব্দ-প্রয়োগের নমুমা আছে । 
সমকালীন বাঙালী কবিদের মধ্যে, তার এ রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের চেয়ে 
মদনমোহন তর্কলঙ্কারের (১৮১৫-১৮৫৮) প্রতিধ্বনিই হয়তো| বেশি অনুভব 
করা যায়। ভারতচন্দ্রের ছায়ায় বাস করেও মৃদনমোহন কিছু আদিরসের 
সংস্কৃত কাব্যের কতকটা স্বাধীন অনুবাদ ক'রে গেছেন। রোমান্টিক বেদনা! 
প্রকাশে বা প্রার্কতিক সৌন্দর্যের মধ্যে-ভয় বা বিস্ময় উপলব্ধির সামর্থ্য তিনি 
_ মোটেই স্মরণীয় নন। তবু, মদনমোহনের কবিতা-চর্চায় কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য যে 
ছিল, সেটুকুই এখানে ভাববার কথা। বঙ্ষিমচন্দ্রের তরুণ মনে সেই ক্ষীণ 
বিশিষ্টতাই হয়তো 'কিছু প্রভাব রেখে গেছে? আবার, বলদেব পালিত 
ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো (১৮৩৫-১৯৩০)! বিষাদ, 
বিস্ময়, প্রেম্রে কবিতা তিনিও কিছু কিছু লিখে গেছেন । গত শতাব্দের 
, পঞ্চাশের দশকে, তারও কবিতা-চর্চার প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত হ'য়েছে। তাছাড়া - 
মনোমোহন বসুর (১৮৩১-১৯১২) কথাও স্রনে পড়তে পারে! কিন্তু প্রাচীন 
বিষয়বস্ত আর রীতির অনুসরণে এবং নতুন ভাবেরও অন্থমোদনে মনোমোহনই . 
ঈশ্বরগুপ্তের বেশি “নিকটবর্তী শিশ্ত। সরসতার এবং কটক্তিতে দীনবন্ধু আর 
দ্বারকানাথ অধিকারীই বঞ্কিমের তুলনায় গুরুর বেশি সন্নিহিত ছিলেন বলে 
মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পথ যে আলাদা হ'য়ে যাবে, তাতীর এই ললিতা ও - 
মানস বাল্য-রচনা থেকেই অনুমান করা মেত। কিন্তু, কবিতার পথ তিনি 
পুরোপুরি ছেড়েই দিলেন ৷ কবিতা কেবল তার কৈশোরের কৌতুক আর 
কৌতুহল রূপেই দেখা গিয়েছিল । উত্তরকালে,,কবিতার পক্ষে যা প্রত্যাশিত, 
-সে ভয়, বিস্ময়, প্রেম, প্রতীক্ষা সবই তীর গঁষ্তে আত্মপ্রকাশ করেছে । 
কবিতা যে গঁষ্কেও £ুপ্রকাশিত হ'তে পারে, তীর “মেঘ” বৃষ্টি খদ্যোতে’র 
'কথাংপ্রসঙ্গেসে তো তিনি নিজেই জানিয়ে গেছেন। কিন্তু শুধু-এ তিনটি 
লেখাতেই নয়”_তীর কমলাকান্তের দপ্তরে, কপালকুগুলায় এবং আরো! নানা 
গগ্ভ-রচনায় কবিতার গভীর আবেগের স্পন্দন বারে বারে অনুভব করা যায়। 
ভার উপন্তাসের আলোচনায় আরো অনেক কথা বলবার আছে। তাই 
সে-অঞ্চলে কবিতার প্রসঙ্গ ধরে যা বলবার .আছে, এখানেই: সে-দিকটির 
একটু নমুনা! তুলে দেওয়া যেতে পারে। “কপালকুগুলা”র প্রথম খণ্ডের 


 প্লেখক ও কৰি বিচ রা | ১৩৭ এ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদের ' সয়ুত্রের দু তার লং নিবিড় ই 
রিচায়ক £ 
কিল, নী, অনন্ত সয় । ই পার্শ্বে যত দূর চক্ষু যায়, 
তত, দূর.পর্যস্ত তরঙ্রভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তপীরুত বিমল 
কুস্্মদামগ্রথিত মালার যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে 
স্বস্ত হইয়াছে; কাননকুত্তলা. ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল 
" জলমণ্ডলমধ্যে সহ স্থানেও সফেন ' তরঙ্রভঙ্গ হইতেছিল। যদি 
কখন এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার. বেগে নক্ষত্রমাল! . 
সহজে সহজ্তে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে: আন্দোলিত হইতে ঘাকে. 
তবেই সে সাগরত্রজ্ক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে: পারে। এ সময়ে . 
অস্তগামী দিনমণির মৃদুল .কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত : 
বর্ণের ষ্যায় জলিতেছিল |” .. 
আবার, সেই সযুদ্রতীরে-কপালকুগ্ুলাকে প্রথম সি অভিজতায়_ 
. এসেই গ্রভীরনাদী বারিধিতীরে,  সৈকতভূমে, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে ' 
দাড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। কেশভার-_অবেণীসন্বন্ধ, সংসপিতঃ 
রাশীক্ৃত, আগুল্ফলন্ষিত কেশভার$ তদগ্রে দেহরত্ব ; যেন চিত্র 
পটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে । অলকাবলীর প্রাচুর্য মুখমণ্ডল 
. সম্পূর্ণ্নপে প্রকাশ হইতেছিল না--তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃস্থত 
চন্ত্ররশ্মির স্ায় প্রতীত হুইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি ' 
স্থির, অতি শিপ, অতি গভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ এই 
সাগরহদয়ে' ভরীড়াশীল : চন্্রকিরণলেখার ন্যায় ্গিগ্ধোজ্জল দীপ্তি 


পাইতেছিল | কেশরাশিতে স্বন্ধদেশ ও বাহ্যুগল আচ্ছন্ন : 


কৰিয়াছিল। ক্বন্ধদেশ. একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী 
কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে, নিরাভরণ ৷ - 
' মুর্তি মধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা ব্দূতে পারা যায় 


ন!-। অর্ধ চন্দ্রনিঃহুত কৌমুদী বৰ্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল ; পরম্পরের . 


সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল; 

1 তাহা সেই গভীরনাদী সাগরকুলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার, 
| ' মোহিনী শক্তি অন্তুভূত হয় না৷’ 

স্বণালিনীর হি খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে, গিরিজায়া যখন পটিনীর 


প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


১৩৮ 


গৈ 


বাড়ির কাছে এক পুষ্করিমী-:তীরে বসেছে, তার সে-বর্ণনার এই ব্রার 


স্মারক। আনন্দমঠের প্রষ্তি-বর্ণনাও সুপরিচিত । ৮ 


বঞ্চিমচন্দ্র যে কবি ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তীর প্রকৃতি-বর্ণনার' 


ঝোঁক তার বাল্যকাঁলের পদ্যগুলির মধ্যেও নজরে পড়বার মতন। পদ্ঘে 
রসালাপের' সমকালীন আগ্রহ তার মধ্যে যে একেবারেই ব্যক্ত না হয়েছিল 


তা নয়। পুরোনো রীতি যে তিনি ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, তাও নয়। - 


“আকবর শাহের খোষ রোজ” বা “সংযুক্ত।_তীর পদ্রচনার মধ্যে. এইসব 
বিষয়বস্ত সেকালের সাধারণ কবিকর্মেরই পরিচায়ক। মধুস্থদন তাঁর সমকালীন 
কবি। কিন্তু মধূস্থদণের কবিবব্যক্তিত্ব তার ছিলনা ! তাহলেও মধুস্দনকে 
অভিনন্দন জানাবার মতন কবিদৃষ্টি ছিল ভার । নবীনচন্দ্রকে তিনিই বলে- 


ছিলেন বাংলার বাইরণ । বষ্কিমচন্দ্রের কবিত্বের দিকটি তাঁর ব্যক্তিত্বের গৌণ ' 


দিক । কিন্তু নবীনচন্দ্রকে তিনি যে এই “বাইরণ* অভিধায় গোৌরবান্থিত 
করেছিলেন, কাব্যবিচারে তার সামর্থ্য-অসামর্থ্যের সেই দিকটি এখানে 
খক্ষেপে আলোচ্য ! সে-বিষয়ে দু'এক কথা বলে নিয়েই এ অধ্যায় শেষ 
করা যাবে। তবে, সংক্ষিপ্ত হলেও এখানে এ আয়োজন এ প্রসঙ্গে একট 
বিস্তৃত মনে হ'তে পারে। তাই পাঠকের ধৈর্য ভিক্ষা ক'রে কথাটার মূল 
- দ্বিকটিতেই নজর দেওয়া যাঁক| 

_.. “অবকাশবঞ্জিনীর” সমালোচনা লিখতে গিয়ে “গীতিকাব্য? প্রবন্ধে তিনি 
গীতিকাব্যের এই সংজ্ঞা দিয়েছিলেন যে-_“গীতের যে উদ্দেশ্তে, যে কাব্যের 
সেই উদ্দেপ্ত, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছাসের পরিস্কুটতামাত্র যাহার 
উদ্দেশ্ত, সেই, কাব্যই গীতিকাব/ 1? ভারতচন্্রের রসমঞ্জরী, মধুহদনের 
ব্রজান্্না, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী-__এইগুলিকেই তিনি সেকালের উৎকৃষ্ট 
গীতিকাব্য বলেছিলেন । যে বাক্য বক্তব্য, সেইটুকুই নাট্যকারের সীমা” 
যাহা অব্যক্তব্য* তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার ।--এ তারই কথ!। 
বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে তার এই লেখাটি ছাড়া উত্তরচরিতের 'সুদীর্ঘ 
সমালোচনা» -€প্ররূত এবং অতিগ্রকুত» ‘বিদ্ধাপতি ও জয়দেব» “দ্রৌপদী, 
“অনুকরণ” “শকুন্তলা, গিরান্দ। এবং দেস্দিমোনা” প্রভৃতি কাব্যসাহিত্য- 
সম্পৰ্কিত আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ রচনা দেখা যায়৷ সংস্কৃত সাহিত্যে ইংরেজি 
সাহিত্যে এবং তার সমকালীন বাংলা কাব্য কবিতা সম্বন্ধে তার এইসব 
মতামতের মধ্যে তীর কবিদৃ্ট দ্রষ্টব্য বিশেষস্টুকু নিহিত। এখানে এ বিষয়ে 


৷ পঞ্লেখক ও কবি বন্িমচ্র ,. ২ ১৩৯, 


দীর্ঘ আলোচনা নিশ্রয়োজন। এখানে, টিলা মাত্ৰ ৰ নিয়ে. 
সমকালীন বাংলা. কবিতার আম্বাদন-সাম্থ্যে তিনি. যে পিহ কিছু 
স্বকীয়তার-প্রমাণ, রেখে গেছেন, সেই কথাই স্বরণীয়। . . - 

. বায়রনের প্রসিদ্ধ একটি কর্ষিতা অনুবাদ করেছিলেন, ভারতী, দলের কা 
কিরণধন চট্টোপাধ্যায় । তীর সে-অন্ুবাদ বেরিয়েছিল ১৩৩:.সালের, পৌষ 
সংখ্যার “বঙ্গবাণীতে’।. কিরণ্ধনের সে-অনুবাদ একালের পাঠক, হয়তো ভুলে . 
গেছেন, হয়তো তাদের. চোখে পড়েনি। তাই..সেটি এখানে তুলে দেওয়া 
গেল ১. . 
কি 

যৌবনেরি দিনগুলি সর লেখা ' সোনার'জল দিয়ে; ;. 
চাইনে যশের হিরের মুকুট নই মনে যশ-ধন-কামী 
জার হাতের সুলের মাল এদের চেয়ে চেন দামী |. 


‘বুড়োর মাথায় ফুলের মুকুট পরালে'কি খাপ খাবে ?:. | 

শিশির ছিটে লাগলে মরা ফুল' কি ফিরে প্রাণ পাবে?" 

' পক কেশের উপর থেকে দাও তা ফেলে টান মেরে ''' 
A নিছক শুধু যশের তরে যশের মালা চায় কেরে? M 


ও খ্যাতি তোর প্রশংসাবাদ শুনেই শুধু গাল ভরা 
| আনন্দ পাই ভারিস যদি মস্ত যে তোর ভুল করা, ও 
,. আনন্দ পাই যখন.উজল প্রিয়ার আমার দুচোখ গো... 
বলতে থাকে নেহাত আমি লইক প্রেমের অযোগ্য । 


' সেথাই তারে বিশেষ করে খোঁজ করি আর পাই খুঁজে. Ee 
তোরে ঘের! কিরণ সেরা হানে প্রিয়ার চক্ষু যে, " Se 
.“ আমার গুণে মুগ্ধ হয়ে উজল যবে হয় আথি- ০০০ 
: বুঝি মনে প্রেম ত ইহাই গোৌঁরবেরো নেই বাকি। . 
এই যোবন-বন্দনার আবেগের 'সঙ্গৈ কবি' বায়রনের ১৭৮ ৮১১৮২৪" )' 
নাম অবিচ্ছেগ্ভাবে জঁড়িত। . ইংরেজি সাহিত্যে ধার বিশেষ অধিকারী; 
সেই রকম নানা মনীষী একবাক্যে বলেছেন 'যে, 'বায়রনৈর তন প্রভূত প্রাণ- 
ইডি পা সত্যিই বিরল ফি নিজের বি মক 


১৪০ ৃ | প্রবন্ধ পত্রিকী ॥ 
পুরোপুরি অধিকার কণ্রতে -পাঁরেন নি। কেমন যেন দৈতসভ্তার' আবেশ- 
ছিল তীর মধ্যে__কেমন যেন শান্তির অভাব! এক দিক থেকে তিনি তার 
জীবনের দুঃখবোধকে যেমন এক ব্যক্তিগত গৌরবের বিষয় ব'লে বর্ণনা 
করেছেন, অন্ঠদিকে' আবার তার রচনায়, সেই দুঃখে ভেঙে পড়বার নমুনাও 
বিরল নয়। আত্মশোচনাগ্র তিনি নিত্য উদ্ভোগী। তিনি যেমন আবেগধন্তয, 
তেমনি বিষাদক্ষুৰ ! তার সমালোচকরা-_তার কাব্যে প্রাচীন লেখকদেরও 
প্রভাব লক্ষ্য ক'রেছেন, আবার, পোপ ও পোপের- গোষ্ঠীর প্রভাব তিনি 
পুরোপুরি পরিহার ক"রতে পারেননি বলে শোনা যায়। আঠারো শতকের 
ইংরেজি কবিতার দিকে প্রথম যৌবনে তিনি খুবই উন্মুখ ছিলেন। উনিশ 
_ শতকের রোমান্টিক কবিদলেরই অন্তর্ভূক্ত তিনি; তবু সে-দলের ওয়ার্ডস্বার্থ 
প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কবিদের বিরুদ্ধে তার কঠোর মন্তব্যও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
ব্যাপার । শেলির তীব্র ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তিনি এড়িয়ে চলতে পারেন নি, . 
কিন্তু কাব্যের পূর্বাগত প্রথা তিনি নিজে কখনোই পরিত্যাগ করেন মি,_-এই 
ছিল তার আত্মধারণ| ! সমালোচকরা একথাও বলেছেন যে, ইংরেজি কাব্য 
ইতিহাসে বায়রন যতটা. পরিতৃপ্ত, যতটা অন্ুকরণকীরী কবি, সে-পরিমাণে 
মৌলিক শ্রষ্টা নন। তার পিতা ছিলেন ইংরেজ, জননী একজন স্কচ মহিলা । 
১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তরাধিকারন্সত্রে লর্ড হন,_স্বারোতে, কেম্বি জে তাঁর 
ছাত্রজীবন কাটে.। ১৮০৭-এ.তার প্রথম কবিতার বই “আওয়ারস অফ 
আইডলনেস্, ছাপা হয়। “এডিনবারা রিভিয্নু’ পত্রিকায় তাঁর এক বিরুদ্ধ 
সমালোচনা ছাপা হওয়ায় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলিশ বার্ডস্‌ এও স্কচ রিভ্যুযার্স” 
নামে তিনি এক ব্যঙ্গরচনা লিখে ফেলেন। তারপর স্পেন ও অগ্ঠান্ত 
পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ শেষ ক'রে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কাব্য “চাইল্ড, 
স্থারন্ডের” প্রথম ছুটি সর্গ প্রকাশ করেন! অতঃপর আরো সব রচনা প্রকাশিত 
হয়! ১৮১৫তে তীর বিবাহ হয়: ১৮১৬তে তীর স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ ক'রে 
যান। কলক্ষে, যনতরণীয়”-নানা কারণে, বায়রন অতঃপর সইজারল্যাণ্ডে যান, 
_ ভেনিসে বাস করেন, _র্যাভেন্নীতেও ছিলেন৷ ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
গ্রীসের স্বাধীনতার জন্যে লড়েন! বায়রন যে প্রাণশক্তিতে ভরপুর: মানুষ, 
ছিলেন, তার জীবনের এই সব ঘটনাই তাঁবু সমুচিত প্রমাণ । তীর ‘ডন 
. জুয়ান” (১৮১৯-২৪ ) কার্যের নাম জগৎ্-বিখ্যাত | 
বাংল! কবিতার ইতিহাসে উনিশ শতকের শেষার্ধে নবীনচন্দ্র সেন ( ১৮৪৭ 


॥ পদ্থলেখক ও কৰি বঙ্ধিমচন্দ | 2 ১৪১ 
৯ “৯9. ছিলেন এই বায়রনের ব্াক্তিত্বগেরব-সমৃদ্ধ কবি। সে-কালের 


"সমালোচকদল তাকে বাংলার বায়রন ব’লে' মেনে নিয়েছিলেন | ' বর্তমান 


শতাব্দীবর প্রথম দিকে ‘বঙ্গবাসী প্রেস’ থেকে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
‘বঙ্গভাষার লেখক’ বেরিয়েছিল (১৩১১ সাল )। নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে, হরিমোহন 
তার কবিপ্রতিভার উল্লেখ করেন নি, শুধু তার তেরটি গগ্য-পগ্ রচনার কথা 

ব’লে' গেছেন।. তার সে-বই প্রধানতঃ লেখকদের জন্ম-মৃত্যু ও অন্তান্ত 
জীবনী-তথ্যে পূর্ণ । নবীনচন্দ্রের উৎসাহী অনুরাগী ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৷ 


- তাঁর আলোচনা প্রসিদ্ধ । তাছাড়া বীরেশ্বর পাড়ের আক্রমণসর্বস্ব বই 


আছে নবীনচন্ত্র সম্বন্ধে । শিবনাঁথ শাস্ত্রী ছিলেন তার কবি-জীবনের প্রথম 
পর্বের আদর্শ ৷ বায়রনের “আওয়ারস্‌ অফ আইডলনেসঃ গ্রস্থনামের প্রতিধ্বনি 
অন্থুভব করা যায় 'নবীনচন্দ্রের প্রথম বইখানির নামে | . সেই “অবকাশ- 
রঞ্জিনী”তেই তীর, স্বভাবগত আত্মস্তরিতা চোখে পড়ে। , তিনি যে একজন 
বৃড় কবি,_-তীকে যে সকলেই সুকান্তি মনে করেন, এই ধরনের নানা ধারণা 
ও মন্তব্যের সাক্ষ্য-গ্রমাণ ছড়িয়ে আছে তীর “আমার জীবন’ গগ্ভরচনায় | 

খলায় তিনিই প্রথম খণ্ড-কবিতা লিখে গেছেন, ভার এ-দাবিও ভ্রান্ত । ডক্টর 


সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, শিবনাগ, মধুসুদন, হেমচন্দর বিহারীলাল প্রভৃতি 


সে-কালের নানা কবির প্রভীবাধীন তিনি। তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কাব্য 


- টৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস--এক বন্ধনের তিনখানির নাম “ভরয়ীকাব্য’ । 


সে-কাব্যে তিনি যথা ম সুভদ্রা-হরণ, অভিমন্্-বধ ও যদ্বংশ-ধ্রংসের কথা 
অবলম্বন ক'রে গীতার নিষ্কাম কর্মবাদের ভিত্তিতে আর্ধ-অনার্ষের ঘিলন ও 
অখণ্ড হিন্দু-সস্কৃতির সম্প্রসারণ কামনা করেছিলেন । বন্চিমচন্্র কৃষ্ণতত্ব ' 
বুঝিয়ে গেছেন উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে”_নবীনচন্ত্রের আসল প্রেরণা 
ছিলেন তিনিই । সেই ত্রয়ী কাব্যের অনেক আগে, কতকটা বোধ হয় বঙ্গ- 
লালের পদ্মিনী-উপাখ্যানের ধারায়-_নবীনচন্ত্রের একখানি ' গাঁথাকাব্য 
বেরিয়েছিল-_£পলাশীর যুদ্ধ’ (১৮৭৬): বায়রনের প্রভাব ছিল সে কাব্যে । 
এবং এখানে ‘প্রভাব’ মানে প্রায় অনুবাদ, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ব’লেছেন 
চাইন্ড হারন্ড'এর আক্ষরিক অন্ুবাদই “পলাশীর যুদ্ধের” অনেক জায়গায় চোখে 
পড়ে। কিছু উদ্দীপনা, কিছু আত্মস্তরিতাঁ_-এই ছুটি দিক ছাড়া বায়রনের . 
সঙ্গে ন্বীনচন্দ্রের তৃতীয় যে মিল, সে কেবল এ “অবকাশরঞ্জিনী? গ্রন্থ নামে । 
এ মন্তব্য নবীনচন্দ অনুরাগী পাঠকদের হয়তো ভাল লাগবে না; কিন্তু 


১৪২ নি” প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ইতিহ সের সত্য রক্ষার জন্যে এসব কথা সয়ুচিত সতর্কতার সঙ্গে ভেবে দেখা 
দরকার । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শশাক্ষমোহন সেনের “বঙ্গবাণী বেরিয়েছিল । 
নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশংসার কথা বলে তিনি ঠিকই বলেছিলেন যে, 
নবীনচন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবির গাভীর্যও ছিল না, আর, তাঁর শিল্প-সংযমও বিরল! 
এতৎসত্বেও একথা মানতেই হয় যে, কোনো কোনে! ক্ষেত্রে পাঠকরা, 
এমন কি কবিরাও তাঁদের সমকালীন -কবিদের সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে 
‘পৌঁছোতে পারেন না | রবীন্দ্রনাথ তাঁর একখানি চিঠিতে সে-কালে নবীন-. 
চন্দ্রকে জানিয়েছেন--“আঁপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর । বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদের এতিহাঁসিক পর্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । অতএব সর্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিয়ে নাম স্বাক্ষর করিবার 
অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি--আশা| করি ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত 
এই অধিকারটি রক্ষ। করিতে পারিব 1” 
রবীন্দ্রনাথ হয়তো তীর স্বভাববশেই সমকালীন কবির সন্বন্ধে এই বিনয় 
প্রকাশ ক'রে গেছেন ৷ কিন্তু বঞ্ধিমচন্দ্র নিজে যদিও কবিখ্যাতিতে উ্ধ্ববর্তাঁ 
নন, তবু ১২৮২ সালেয় কার্তিক সংখ্যার “বঙ্গদর্শনেঃ তিনি নবীনচন্দ্রে 
পলাশীর যুদ্ধ” সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, সে-সব কথ! তাঁর সমুচিত বিবেচনারই 
নির্শশনবাহী। তিনিই প্রথম নবীনচন্দ্রকে বায়রনের প্রতিধ্বনি ব'লে 
অনুভব করেন। বাঁয়রনের উদ্দীপনা ও জালাবোধটুকু বিশেষভাবে স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে, নবীনচন্দ্রের সেই স্বধর্মের সাদৃশ্য দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ।' 
স্বদেশবাৎসল্য প্রকাশে, বর্ণনাশক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি “পলাশীর 
বুদ্ধের” ক্লাইভের নৌকারোহণ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। স্েহাস্পদ নবীন 
লেখকের সমালোচনাস্তত্রে তো বটেই, তাছাড়া! সে-কালের শ্বদেশ-বাৎসল্যের 
কাব্য-উদ্দীপনার, এবং বিশেষ পরিস্থিতি বর্ণনার সাফল্য দেখাতে গিয়ে তিনি 
বুঝেছিলেন যে, আমাদের অধিগম্য ক্ষেত্রের সীমানা ছিল এ “পলাশীর যুদ্ধ’ 
অবধি। তবু বঙ্কিমচন্দ্র আসল কথার ইসারা দিয়ে যেতে কুষ্ঠিত হন নি! তার 
সেই ইশারাটুকু এইবার স্মরণ করা যেতে পারে । তিনি লিখেছিলেন ঃ 
বোইরনের ন্যায় বর্ণনায় নবীনবারু অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । 
বাইরনের' স্টায়, ভাহারও শক্তি আছে যে, ছুই :চারিটি কথায়, 
তিন্নি উৎক্নষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন | ক্লাইবের 
নোকারোহণ ইহার দৃষ্াত্তস্থল ! কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে 


॥ পদ্ধলেখক ও কবি বস্কিবচন্ত্র নি এ ১৪৩ ' 


প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহুরণ করেন। 
যাহাই হউক, -কবিদিগের মধ্যে নবীন বাবুকে আমরা অধিকতর 
উচ্চ আসন দিতে-পাঁরি না পারি, তাহাকে বাঙ্গালার বাইরন বলিয়া 
পরিচিত করিতে পারি?। | 
কিরণধূনের অন্বাদ কবিতাটি পুনর্বার মনে পড়ে। ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথ 
জন্মাননি। তিনি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত! পে অবস্থায় বঞ্কিদচন্দ্র যদি তাঁর নিজের 
কালের আরো বছর যাটেক পরে সে-বই সমালোচনা ক’রতেন,_ অর্থাৎ 
নবীনচন্দ্রের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হয়ে, নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর ( ১৯০৯ ) পরে, 
_ “ভারতী” দলের মোহিতলাল মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায়_এবং তাদেরই 
সমকালীন নবধারার প্রবর্তক নজরুল ইসলামের আমলে তিনি যদি ‘পলাশীর 
ঘুদ্ধ’ কাব্যটি প্রথম পড়বার সম্ভাবনায় অবতীর্ণ হ’তেন, তাহ'লে তিনি বোধ 
হয়, এঁদেরই বলতেন “বান্থলার বাইবন,-_নবীনচন্দ্রের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ 
থাকতো বঙ্গলালের ‘পদ্নিনী উপাখ্যানের’ সঙ্গেই খুলিমলিন অতীতে 
নিমজ্জিত! এবং যে তিন জনের নাম করা গেল, তাঁরা কেউই নবীনচন্ত্রকে 
মনে রেখে কবিতা লিখতে উদ্োগী হুয়নি। অর্থাৎ নবীনচন্ত্র যে পরিমাণে 
বায়রনের স্মারক ছিলেন, সেটুকু বাঁয়রনী ভাব তীর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা 
কাব্যের আসর পরিত্যাগ ক’রছে। বঙ্কিম সেইটুকু বলেছিলেন । কবিতার 
আশ্বাদনে তিনি যে কেবলমাত্র ইশ্বরগুপ্তের শিষ্য ছিলেন না, তিনি যে 
বিস্তীর্ণতর কাব্যলোকে বিচরণ ক'রে গেছেন,_ভীর নিজস্ব অধিকারের সেই 
দিকটি দেখিয়ে দেওয়াই এআলোচনার উদ্দেন্ত। 





জীবননিষ্ঠ কবির পরত্যযদীপ্ত কবিতাবলীর 
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দামঃ এক টাকা 
প্রাপ্তিস্থান ঃ াশনাল হুক পরলে ও তা উদ 


চিনিপ্লী রবীন্দ্রনাথ 


অশোক মিত্র 


[ অশোক মিত্রের মুল প্রবন্ধটি ইংরেজীতে লিখিত। পার্ক" সার্কাসে - - 
অনুঠিত সর্ষভারতীয় রবীন্দ্রমেলয় এই প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি 
অন্থ্বাদ করেছেন ডক্টর সুশীল গুপ্ত ।-_সম্পাদক । ] 


কোন দীর্ঘ ভূমিকা না করে, এই কথা বলে আলোচ্য বিষয়ের 
একেবারে মধ্যে প্রবেশ করা বোধ হয় সবচেয়ে ভাল যে; আমাদের মহত্তম 
চিত্রকরদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম । এমন লোক আছেন বারা অভিযোগ 
করেন যে তিনি একটি দেশলাইয়ের বাঝ্সও আঁকতে পারেননি, এবং স্পষ্টতই 
তার শিল্দুকের! হচ্ছেন তারাই যাঁরা সারা জীবন দেশলাইয়ের বাক্স আকার 
চেষ্টা করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তার নতুন মাধ্যমে কি 
করতে চেষ্টা করেছিলেন 'তা অনুধাবন. করার মত এঁদের কোন অনুভূতি, 
বোধশক্তি বা বিনয় পর্যন্ত নেই। এঁরা বর্তমান চিত্র শিল্পের লক্ষ্য ও সমস্তার 
সম্পর্কেও অবহিত নন। 

একদিকে যামিনী রায় বস্তুকে ভেঙ্গে-গলিয়ে তাঁকে অতিক্রম করেছেন 
এবং ছোট ফ্ল্যাট বর্ণভূমির মধ্যে দৃঢ়ভাবে তীক্ষ পরিধি-রেখার স্থাপন করেছেন । 
স্পষ্টতই এই পদ্ধতি হচ্ছে অতীব জৈব ও চিত্রল ( organic and pictorial ) 
রবীন্্রনাথ অপরদিকে বাস্তব বিষয়ের মূল (০55৫105৭1 ) আকৃতি প্রকাশ 
করে বাস্তবের চেয়ে :বেশী বাস্তব হবার চেষ্টা করেছিলেন। এই উভয় 
পদ্ধতিই ভারতীয় চিত্র শিল্পের 'সুন্দর’ ছবির প্রতিকূল । ভারতীয় শিল্পের 
একদিকে রয়েছে রক্তহীন সুগ্ম ও অতিমাজিত ( bloodless, thin and 
refined ) চিত্র, এবং অন্যদিকে: রয়েছে লাশ্তময় ইন্দরিয়গ্রান্থ চিত্র। সেই 
জন্যে সকল মহৎ চিত্রকরের মত রবীন্দ্রনাথের প্রথম "ও প্রধান কাজ ছিল 
সমস্ত ‘সুন্দর’ বিষয়ের প্রতি একেবারে নিষ্ঠ,র হওয়া । তিনি সমস্ত কাহিনী- 
. মূলক ও ভাবপ্রবণ বিষয়কে পরিহার করে চিত্রকে একমাত্র বৈধ উপাদানের 
উপর স্থাপন করার জন্যে নিঙ্গেকে নিয়োজিত করেছিলেন । এই উপাদান 
হচ্ছে. আকারগত বিন্যাস, 'এশবর্ধময় রঙ, বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য, রেখা ও 
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ভূমি-বিভাগ এবং তাদের বৈভৰ ও আবেগ-মূল্য.। তিনি চিত্রশিল্পকে' 
তার কাহিনী-নির্ভরতা' থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন'। আমরা তার মধ্যে 
দেখেছি এমন একজন শিল্পীকে যিনি কাব্যিক বিষয়, অন্দর মুখ, সুপ্রী 
দেহ ও নিস্তেজ ধরণের পিকৃচার পোষ্ট. কার্ডের ল্যাওস্কেপ সচেতন ভাবে 
পরিহার করে তার বদলে এনেছিলেন সাধারণ, অসুন্দর, এমন কি কুৎসিত 
বিষয়, অমনোহর মুখ, শ্রীহীন দেহ, এমন, কি অস্বাস্থ্যকর, অপরিচ্ছন্ 
স্বপ্ন! তিনি একটি তুলির আঘাতে ভারতীয় চিত্রশ্ল্পিকে তার রীতিবদ্ধ 
একাকিত্ব ও সৌখিনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সাধারণ ও বিদীর্ণ 
অস্তিত্বের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন ।' এই কাজ করার 
পর তিনি জীবনের অন্তণিহিত চিত্র-ছন্দের সন্ধানে মহৎ অভিযান করে 
ছিলেন। আমাদের খুব কম চিত্রশিল্পীই এমন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে এরকম 
সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয়, এই যে তার 
সত্তর, বৎসর বয়সের সময় তিনি এই যাত্রা আরম্ভ করেন, তখন, তার 
সাহিত্য রচনা করবারই কথা। নিজের লেখা সম্পর্কে আলোচনা করে 
হেনরি জেমস একবার স্বীকার করেছিলেন যে তিনি কখনও শহরের বাহিরে 
যাননি অর্থাৎ কখনও শহরতলী বা বস্তির.অভিজ্ঞতা লাভ করেননি । এটা 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিতে) কখনও শহরের বাহিরে 
যাননি এবং ১৯২০ সালের পরে তীর ছোট গল্প এবং বিশেষ করে উপন্তাস- 
সমূহ একটা সুন্মতা ও কখনও কখনও একটা বৃহিম সৌন্দর্যময় মহ্থণতার 
ব্বার! চিহ্নিত । সেই জন্তে এটা, সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা যে, এই সময় আকা 
ভার চিত্রাবলীতে এই রকম বিশালতা, গভীরতা ও শক্তি, এই রকম 
সহানুভূতি, বোধশক্তি ও বিবেচনার প্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে আমাদের 
বিশ্বাস হয় যে ১৯২৭ সালের পরে তিনি হয়ত তার গন্পগুচ্ছ, গোরা, 
চতুরঙ্গ ও চোখের বালি যে সাহিত্যিক কলাকে'শল ও উপাদানের সাহায্যে 
সৃষ্টি করেছিলেন তাঁকে জীর্ণ ও অপর্ধাপ্ত মনে করেছিলেন এবং চিত্রকরের 
তুলিতে নতুন পূর্ণতা অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন । ক । 
তিনি প্রাচ্যের ফ্ল্যাট দি-মাত্রিক ছবি, তার খশ্বর্ষময় অলঙ্কৃত.পরিকল্পনা, 
তার দৃঢ় রেখা ও. রঙের উষ্ণ পূর্ণ ব্যাপ্তি, তার আবেগ ও অলংকরণ মূল্যের 
প্রতি উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করেছিলেন। এখানেও তিনি নিষ্ঠর ভাবে 
ব্রঙের.ও রেখার পুরানো ও গতানুগতিক ব্যবহারকে বর্জন. করে. তাদের 
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নতুন ভাবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন।' শেষের দিকে তিনি ইউরোপের 
পোষ্ট-ইমৃপ্রেশনিষ্টদের “আলো ও রঙকে তার চিত্রকলায় প্রয়োগ করেছিলেন 
চিত্রকরের রঙের আয়োজন যে.প্রক্কৃতির আলো. ও রঙের সঙ্গে, কখনই 
প্রতিযোগিতা করতে পারে ন! একথা ভারতীয় চিত্রণিল্পীরা অনেক আগে 
থেকেই জানতেন। কিন্তু এ বিষয়ে অকপটে স্বীকার. করতে ইউরোপের 
শিল্পীদের উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় লেগেছিল। সেইজন্তে ভারতাঁয় ' 
শিল্পীরা রঙের আংশিকতা 'ও “সেমি-টোন্কে এড়িয়ে সমান.রঙের চরম 
'বৈপরীত্যকে পছন্দ করতেন । কিন্তু এই পদ্ধতিরও সীমাবদ্ধতা আছে। যদি 
“কেউ রঙের মেজাজ ও বর্ণালীর ‘শেড,'-কে ত্যাগ করে শুধু উজ্জল জোরালে! ' 
রং বাবহার করে তাহলে.ছবি তার. গভীরতা। ও “ভলুম” হারিয়ে ফেলে । 

রবীন্দ্রনাথ এই বিপদের সন্বদ্ধে সচেতন ছিলেন। তথাপি তিনি জানতেন 
যে রঙের পক্ষে তার শব্ধ হারানো কিছুতেই ঠিক নয়। এই চিত্তাই তাকে . 
রঞ্জক' পদ্দার্থ নিয়ে নান! পরীক্ষায় উদ্চদ্ধ করেছিল । একথা স্বীকার করতে 
হবে যে তার গৌঁড়ামীঘুক্ত, পরীক্ষা তার শিল্পকে এক নতুন গশ্বর্ধ দান 
করেছে। তিনি এমন সব শক্তিশালী উপাদান ও উপায় আবিষ্কার 
করেছিলেন যাতে কোন ব্উপ্ন বস্তুর উপরি ভাগ. একটা উজ্জ্বল আভা, একটা! 
তীব্র ও সপ'ন্দত ওজ্জল্য লাভ করত যে রকমটা আগে দেখা যায়নি। 
তিনি ধৈর্ধযহীন ও আগ্রহশীল হাতে রঙের পর রঙ লাগিয়েছেন এবং সাদ! 
রঙের বদলে যেসব ফাকা জায়গা রেখেছেন সেগুলি রঙের স্তর ভেদ করে 
আশ্চদ দীপ্তিতে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । এইভাবে তিনি রঙকে 
তার সঠক জায়গায় স্থাপন করেছেন। ভারতীয় শিল্পে রঙকে একটা 
অপ্রধান ভূমিকায় রাখা। হয়েছল। আরোপিত প্রতীক বা অলংকাবের 
ক্ষেত্রেই প্রধানত তার প্রয়োগ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে অন্কন ও আকৃতি 
রঙের মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণ অনুভূত হয়েছে। রঙ, রেখা ও ছবি হয়ে 
উঠে ছল এক ও অবিভাজ্য । 

যখন মনে হয় যে প্রকৃতপক্ষে তার ছবি আকা শুরু হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের 
শেষের দিকে এবং তাঁর সমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ খৃহাব্দে তখন বোঝা যায়, কি প্রচণ্ড 
" উন্মাদনা তাকে পেয়ে বসোছল। মাত্র প্রায় '১২' বছর সময়ের মধ্যে তিনি 
দুহাজারের উপর ছবি একে হিলেন__এ ছাড়াও ছিল তার অন্তান্ত কাজ, 
অবিরাম ভ্রমণ, তার সময়ের উপর ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন, দাবী, ও তিরিশের 


১৪৮ _ রঃ প্রবন্ধ পত্রিকা 


দশকের ঘনায়মান সংকট । তার অনেক ছবি অসমাপ্ত রয়ে গেছে, 
কিন্তু বেশীর ভাগই একেবারে খুঁটি নাটি সমেত আকা হয়েছে। এ থেকেই 
একটি অপরিহার্য সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তিনি ছবি আকাকে হাল্কা ভাবে 
কিংবা সময় কাটাবার জিনিস হিসাবে গ্রহণ করেনন। বরং তিনি একে 
ব্যবহার করেছিলেন আত্ম প্রকাশের একটা প্রধান উপায় হিসাবে এবং 
নিজেকে পূর্ণতা দান .করতে গিয়ে তার লেখা ও সংগীতকে অপর্যাপ্ত বলে 
মনে হয়েছিল । এটা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় যে আমাদের প্রধান শিল্পী 
ও শিল্প-শিক্ষকেরা রবীন্দ্রনাথকে অকপটে গ্রহণ করতে এবং তাকে 
সত্যিকার মহৎ শিল্পীদের মধ্যে আসন দিতে দ্বিধা বোধ করছেন। তারা 
এখনও এই. রকম ভাণ করছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাছে ছবি আকা ছিল 
একটা অবসর-বিনোদন মাত্র । প্রকৃত বিচারে এটা তার পেশ! নয়, রবঞ্চ 
একটা অনধিকার প্রবেশ বিশেষ । এই ওদাসীন্য আমাদের শিল্পের ছাত্রদের 
তীর চিত্রাবলীকে গুরুত্ব দিয়ে উপলদ্ধি করা থেকে বিরত করেছে। সত্তর 
বৎসর বয়সে তিনি গৌরবের চরম চূড়ায় ছিলেন। তাঁর আর কোন কিছুর 
প্রয়োজন ছিল না।' তিনি তখনও নিষ্ঠার সঙ্গে ১২১৩ ঘন্টা লিখতেন। 
তা সন্বেও অকস্মাৎ তিনি যৌবনের সমস্ত আবেগ নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু 
করেছিলেন । এটা ভাবা হাঁন্তকর এবং তার পক্ষে প্রায় অপমান-জনক যে 
তিনি ছবি জাকাকে একট! অবসর কাটাবার উপায় হিপাঁবে গ্রহণ করেছিলেন 
এবং তিনি তখন যাঁ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তার পক্ষে চিত্রকরের 
ভুলিই একমাত্র প্রকৃত মাধ্যম ছিলনা । এখানে একথা মনে কর! অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না যে রবীন্দ্রনাথ ছবি আকার শুরু করার কয়েক বছর পরে ১৯৩০ 
সালের কাছাকাছি সময়ে ইউরোপের অনেকগুলি রাজধানীতে নিজের 
ছবির প্রর্দশনী করোছিলেন। এমন কি তাঁর ছবির কয়েকটি মস্কোতে উপহার 
রূপে প্রদান করেছিলেন। একথা অবিশ্বাস্ত যে তর মত একজন নম ও. 
আত্মসচেতন শিল্পী, যিনি কেবল তার শ্রেষ্ঠ জিনিসকেই উপস্থাপিত করতে 
চাইতেন, তিনি তীর আত্মপ্রকাশের প্রকৃত উপায় হিসাবে তার ছবির মূল্য 
সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী না হয়ে বা তিনি যা প্রকাশ করতে চাইছিলেন সে 
বিষয়ে তাঁর যোগ্যতার সম্বন্ধে নিঃসংশ্য় বোধ না করে তার ছবির প্রদর্শনীর 
কথ! চিন্তা করেছিলেন। নিশ্চয়ই চপলমতি হিসাবে বিবেচিত হওয়ার 
কোন ইচ্ছা তার ছিলনা । 
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আমাদের চিত্রকরেরা কেন রীতি গ্রহণ করতে অস্বস্তি বোধ 
করেছেন তাঁর কারণ এই যে তিনি কখনই তাদের স্বীকার করতে পারেন 
,নি। শান্তিনিকেতনে প্রাচ্য -শ্ল্পিকেন্্রের একেবারে মধ্যে অবস্থান করেও 
তিনি এমন সব চিত্র সৃষ্টি করেছেন যেগুলি তাঁদের শিক্ষ! ও ওঁতিহ্‌ থেকে 
বিচ্যত,_যেগুলি প্রাচ্যবাদী এবং. অবসন্ন শিল্পিক ‘অন্দরতা? ও গেঁয়ো সুখের 
একেবারে অস্তিস্বকেই অস্বীকার করেছে। তাঁর পরিবর্তে তিনি প্রবর্তন 
করেছিলেন সেই সব যা খজুং কঠিন, কংকালসদৃশ, নগ্ন ও অসুন্দর । 
আমি বিশ্বাস করি তার চিত্রের প্রধান কথা হচ্ছে রীদম ব1ছন্দ। এ 
' হচ্ছে সেই ছন্দ যা তার কবিতা, গগ্ভ ও সংগীতকে অতুলনীয় করে তুলেছে। 
যেছন্দকে তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেও তার লেখায় ধরতে অক্ষম হয়েছেন 
এবং যা তাকে শেষ পর্যন্ত এড়িয়েই গেছে তাকেই তিনি রেখা ও রঙের মধ্যে 
খুঁজতে বেরিয়েছিলেন---্বীয় পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য | একদিকে তার চিত্রাবলী 
_ আমাদের দেশে উপেক্ষিত হয়েছে, অপরদিকে যেসব উৎসাহীরা তাকে 
একমাত্র চিত্রকর হিসাবেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন ' তাদের হাতেও 
এগুলির মর্যাদা গ্ষু্ হয়েছে । তাদের কাছে যেন তার কবিতা, সঙ্গীত; 
' উপন্তাস, ছোট গল্প ও প্রবন্ধের বিরাট সংকলন খুবই অনুল্লেখ্য স্ষ্টি এবং 
তার চিত্রের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়। এই অবিবেচক ' প্রবল অতুযুক্তিকে 
শ্রদ্ধা করা শক্ত । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি মুখ্যত কবি, 
প্রথমে, শেষে ও সব সময়ই তিনি কবি। তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ শক্তি 
ব্যয় করেছেন কাব্য স্্টিতে, কাব্যের সীমা সম্প্রসারণে কাব্যিক অভিজ্ঞতার 
- আঙ্গিক, বিষয় ও রহস্তের আবিষ্কারে। 'সেইটিই ছিল তাঁর পেশা এবং 
ভার বার বৎসর বয়স থেকে আশী বৎসরে তার মৃত্যু পর্যস্ততিনি তা থেকে 
এক মূহুর্তের জন্তও সরে আসেন নি। 'তিনি তার অগ্রজ জ্যোঁতিরিক্দ্র- 
নাথ ও তার ভ্রাতুল্পুত্র অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট অন্ধণ 
৷ বিষ্ঠা শিখেছিলেন। জ্যোতিরিক্রনাথ ছিলেন একজন উত্তম অঙ্কনবিদ ও 
তার গুরু |. ছবি আকার সবচেয়ে সক্রিয় অবস্থাতেও কবিতাই ছিল তার 
কাছে প্রথম ও মুখ্য কাজ এবং এর. দাবীই ছিল সব কিছুর উপরে । 
শিল্পের জগতে বিচিত্র মানসের অধিকারী হওয়া সত্বেও তিনি নিশ্চয়ই 
বহুমূখী প্রতিভা সম্পন্ন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অথবা মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে 
. কিছুতেই তুলনীয় নন! কিন্তু অল্প বয়সের গ্যেটে অথবা আমাদের 
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সময়কার হেনরী মিলারের সঙ্গে তাকে তুলনা করা যেতে পারে। কেননা 
লিওনার্দো ও মাইকেল এঞ্জেলোর দৃষ্টি গ্রাহ্থ হৃষ্টির এমন কতকগুলি! 
মূল সমস্ত নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন যেগুলি তাদের সময়, শিল্পের ইতিহাস 
ও দর্শন, আঙ্গিক, অংকন ও উপাদানের ব্যবহারের বিষয়ে ছিল সবচেয়ে, 
গুরুত্বপূর্ণ । যদিও ব্র্দ লোরেন অথবা মানেড, সেজান অথবা পিকাসোর 
মত বিরাট শিল্পীরা তাদের পরে এসেছিলেন তবুও তাঁরা শিল্পকে অনেকদূর 
এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । ঠিক এই রকমই র্বীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে- 
একসঙ্গে অনেকদূর এগিয়ে শিয়ে গিয়েছেন। তার আগে ও পরের মধ্ধ্য 
রয়েছে একটা বিরাট জগতের ব্যবধান। এমন কি যদি আমর! তার 
মূল্য, তার আদর্শ ও-তাঁর দর্শনকে স্বীকার কর.ত না চাই তবুও কবিতার, 
নির্মাণ, কবিতার আঙ্গিকের বিবর্তন ও শব্দ ব্যবহারে তার বিরাট দাঁনকে' 
আমাদের স্বীকার করতেই হবে । তীর সৃষ্টি এমন ভাবে আমাদের অস্তিত্বের 
মধ্যে ঢুকে গেছে যে তিনি না থাকলে কি হতো না তা আমরা খুব 
সামান্তই বুঝতে পারি । অবশ্ঠভ্তাবীভাবে তার চিত্রের কেন্দ্রে রয়েছে কবিতা। 
ও তার কাব্যিক দৃষ্টি। এ হচ্ছে তার সাহিত্য জগতের একটা তরঙ্গ, 
এমন কি যেন এর একটা পরিপূরক । তিনি তার. শব্দের জগতের এক- 
অংশকে রঙ ও রেখার জগতে রূপান্তরিত করেছেন। এটা খুবই সম্ভব 
* যে সাহিত্য স্থষ্টর সীমা ও নিদিষ্ট রীতির মধ্যে বাইরে বলে যাকে. 
মনে করেছেন তাকেই তিনি রঙ ও রেখার মধ্যে পরিপূর্ণ করে 
ভুলেছেন। তিনি রঙ রেখা ও আরুতির বাস্তবশায় তীর কবিতার 
“নিয়ন্ত্রণকারী ছন্দকেই পুলনির্সাণ করেছেন । উভয় পৃথিবীরই আছে 
এক ছন্দ, এক নিয়ম। কিন্তু কাব্য ক্টির নিয়ম ও ছন্দই: 
ছিল তীর কাছে নিসংশয়রূপে প্রধান এবং এর থেকেই বোঝা যায় যদিও 
তিনি ছবিকে অভিব্যক্তির একট! প্রধান . উপায়রূপে ব্যবহার করেছেন 
তবু তিনি কখনও এর মূল স্ুত্রগুলিকে ধরার বা আবিষ্কারের শিয়োজিত 
হবার মত উৎসাহ বোধ করেন নি। সন্ধা সঙ্গীত থেকে স্ফুলি্গ পর্যন্ত 
প্রতিটি পদচিহ্ন, প্রতিটি সংগ্রাম কষ্টাজিত, প্রাণময় ও অপরিহার্য । তার চিত্র 
সম্বন্ধে একথা খাটে না । এখানে তিনি যেন হঠাৎ কয়েকটি স্তর পার হয়ে এসে 
একট" জায়গায় অবস্থান করছেন? এটা! হচ্ছে সংগ্রামশীল কবির কাতি, 
শব্দের মৃতি যেন রূপান্তরিত হয়েছে দৃষ্ত মৃতিতে ৷ এটা স্থিরভাবে নিশ্চিত .ফে 
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কবিকেই রক্ত ঘর্ম এ শ্রম দিয়ে তার মূল্য দিতে হয়েছে, চিত্রকরকে নয় 
কবিতাই চিত্রের পথ রচনা করেছে, কিন্তু এর উল্টোটা নয়। প্রথম ' 
আবিস্কারের চমকেই একথা মনে রাখা উচিত। . 

বর্তমান চিত্রুকরেরা তাদের শিক্ষাআরস্ত করেন ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ॥ 
প্রকৃত মন ত্রিমাত্রিক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা স্থুলত্ব ও আয়তনকে এক খণ্ড 
সমতল কাগজের উপর ফোটানোর চেষ্টায় তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় 
করেন। তারা চেষ্টা করেন রঙ ও রেখার সাহায্যে কোন সত্য ও প্রাকৃতিক, 
স্তর আঁয়তন ও পরিমাণ স্থাষ্ট করতে এবং একখণ্ড কাগজের উপর স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্যের গুণগুলি ফুটিয়ে তুলতে । এই অন্বেষণে তাদের যৌবন শক্তি ব্যয় করে 
তারা খুব দুঃখিতচিত্তে খুব দেরীতে আবিষ্কার করেন যে প্রাচ্য চিত্রের প্রতিভা 
রয়েছে ফ্ল্যাট অলংকৃত বর্ণক্ষেত্রে কোন বস্তুর তুম্বীকরণে ও রডীন 
প্রতিরূপের অঙ্গ বিন্যাসে । : কাগজকে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র হিসাবে ধরে' এবং রঙ 
ও রেখাকে তাদের নিজের রূপে ধরে এবং তাদের অন্য কোন ত্রিমাত্রিক 
 উদ্দেশ্তের কথা না ভেবেই প্রাচ্য শিল্পের যাত্র। শুরু । প্রাচ্য শিল্পে প্রধানতঃ 
রেখ! ও গৌণত রঙের সাহায্যে প্রাকৃতিক বস্তুর ঘন আকারকে সরল,'রীতিবদ্ধ 
ও বিরত করে যথাসম্ভব সুষ্ঠভাবে একটা সমতল প্রতিরূপে ব্রখ্থীকৃত করার 
চেষ্টা করা হয়। অধিকাংশ ভারতীয় চিত্রকরের ট্রাজেডি ঘটে সেই সময় 
যখন তার! দেখেন যে যা তারা এত বছর ধরে চেষ্টা করে এসেছেন তা তাদের 
প্রায় কোন কাজেই লাগছে না। “তারা. তাদের দেখেন ছুই পৃথিবীর মধ্যে-_ 
একটি পৃথিবী উপেক্ষিত কিন্তু তাদের, আর অপরটি অজ্ঞাত ও প্রায়, 
অলদ্ধ।' এর ফল হয় মারাত্মক একদিকে .তাদের শিল্পে থাকে না 
ইউরোপীয় শিল্পের অস্থিমাংস, এবং অপরদিকে প্রাচ্য, .শিল্পের দরজা তাদের 
কাছে বন্ধ হয়ে যায়। তাদের জীবনের মাঝামাঝি সময়ে তারা দেখেন, 
নিজেদের এমন একটা অন্ধকার অরণ্যে যেখানে প্রকৃত রাস্তা হারিয়ে গেছে । 

রবীন্দ্রনাথই বোধহয় একমাত্র শিল্পী যিনি একটা নতুন দিকে যাত্রা 
করেছিলেন । তিনিই-একমাত্র ভারতীয় শিল্পী ধিনি প্রাচ্য শিল্পের উত্তরাধি- 
কার নিয়ে যাত্রা শুরু করে ইউরোপীয় শিল্পের দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর 
হয়েছিলেন। এট তার সমস্ত সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 
এই একই ঘটনা-যেমন 'তিনি প্রথমে একজন প্রকৃত উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙালী কৰি" হিসাবে জীবন আরম্ভ করে পরিশেষে 


পা উই 1 


১৫২ - প্রবন্ধ পত্রিক! 


ইউরোপীয় মানস প্রকৃতির দ্রিকে ঝুঁকে ছিলেন কিন্তু যেমন তার সাহিত্যে 
‘ইউরোপীয় সচেতনতা গুণ থাকা সত্বেও তাতে প্রাচ্যের অভ্রান্ত স্বাক্ষর রয়েছে 
তেমনি ভাবেই তার শিল্প ইউরোপীয় মানের বিচারে খুব আধুনিক হয়েও 
প্রাচ্য ভাবের মধ্যে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত রয়েছে! সংক্ষেপে বলা যায় এর 
কারণ হচ্ছে তার স্পষ্ট সুসংবদ্ধ তীক্ষ রেখা, তার রঙের ব্যবহার, তার শিল্পের 
“হারমনি+ শান্তি ও ব্যাপ্তি এবং তার সাহিত্যিক মেজজ | কিন্তু এ 'বলাই 
যথেষ্ট নয়। বোধহয় অন্তভাবে এর ব্যাখ্যার চেষ্টা করাই ভাল । এমন কি 
কারপাসিও, রেমব্রাষ্ট দেগাস ও ভ্যান গগের মত ইউরোপীয় শিল্পীর প্রাচ্য 
পদ্ধতি থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। কেননা 
তাদের দৃঢ়ভিত্তি ছিল নিজেদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে এবং এই জন্তে তীর! 
ইউরোপীয় শিল্পের ভাঙার বৃদ্ধি করতে ও তাদের খণ শোধ করে দিতে 
পেরেছিলেন । রবীন্দ্রনীথও: এই করেছেন। প্রাচ্য শিল্পের এঁতিছের মধ্যে 
দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েও তিনি ইউরোপীয় পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হয়েছলেন 
এবং ইউরোপীয় শিল্পের কাছে খণ শোধের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ওঁতিহ্বকে 
সমৃদ্ধশালী করেছেন। তীর অগ্রগতির পথ ছিল সমতল ক্ষেত্র থেকে ঘন 
ক্ষেত্রে। কিন্তু ন্তান্ত ভারতীয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে ঠিক এর উন্টো। তারা ঘন 
ক্ষেত্র থেকে সমভল ক্ষেত্রে যাত্রা করেন। তিনি যে মহৎ ইউরোপীয় 
আধুনিকদের সঙ্গে সমপর্যায়ে দাড়াতে পারতেন তার কারণ তিনি যাত্রা 
করেছিলেন সমতল ক্ষেত্র থেকে ঘন ক্ষেত্রে । | 

এই জগতে তীর অকস্মাৎ প্রবেশ তাকে যতট! সাহায্য করেছিল ততটা 
সহায়তা করেছিল রীতিবদ্ধ শিল্পে তার কৌশল ও শিক্ষার অর্ভাব। তার ' 
অগ্রগতির কতকগুলি সুস্পষ্ট ভাব আবিষ্ষার কর সম্ভবপর এবং সংক্ষেপে 
এগুলির আলোচন! করা মূল্যবাঁন। তার চিত্রের প্রথম অঙ্কুর রয়েছে ভার 
সুন্দর পাণুলিপির অসুন্দর কাটাকুটিতে ও তার লেখক সুলভ হস্তাক্ষরের 
নানা দাগের মধ্যে । এই সময়ের শেষের দিকে এগুলি ছিল বলতে গেলে 
কতকগুলো আকারহীন চিহ্ন যাদের ধারগুলে! ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
দ্বিতীয় অবস্থায় হুষ্টি হয়েছে কোন জন্তু লতা বা পাতার আভাস মাত্র। 
একটা চোখ দেখা গেল, তারপরে একট মুখের রেখা অথবা একটা অপরিচিত 
অস্ত, পা, শরীর, মাথা, পাপড়ি বা ফুলের আভাস মাত্র। পুরবীর পাঙুলিপি 
হচ্ছে তার চিত্রের বিবর্তনের তৃতীয় ধাপ। এইখানে তিনি শেষ কয়েক 


লি 


মি 
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পৃষ্ঠায় তার হাতের লেখাকে নানাভাবে কাটাকুটি করেছেন এবং কালি ও 
কলম দিয়ে লুই কেরলের মত নান! ধরণের অদ্ভুত আকার. ও জন্ত জগতের 
কাল্পনিক চিত্র এঁকেছেন । ' তিনি. যে প্রকৃতি থেকে ছবি অকতেন না 


' তাই তাকে খোলাখুলি ভাবে ভল্যুষ ও ভর বর্জিত দ্বিমাত্রিক হতে সাহায্য 


করেছিল । চতুর্থ স্তরে তিনি পরিষ্কার কাগজের উপরে আঁকতে অগ্রসর 
হয়েছিলেন। তিনি তখন আসরে. নেয়ে গিয়েছেন আর ফেরবার উপার 
নেই। বিষয়ের ' জন্য তিনি. তখন কল্পনা ও ফ্যান্টাসীর মধ্যে উড়ে 
বেড়াচ্ছিলেন কিন্তু প্রায়ই সর্বদাই তিনি অবীস্তবিক বা অমূর্তকে বেছে 
শিয়েছেন। তার রীতি ছিল একেবারে .নিরাভরণ দ্বিমাত্রিক ও ফ্ল্যাট । 
তার মধ্যে মডেলিং বা পরিপ্রেক্ষিতের কোন চিহ্ন. মাত্র ছিল না। 'তিনি 
তার চিত্রকে সাদা কাগজের জমির উপর নিক্ষেপ করেছেন এবং তাকে এমন 
ভাবে স্থাপন করেছেন যাতে সাদা খোলা জায়গাগুলো মুহূর্তের মধ্যে সক্রিয় 
গতিশীল, তীব্র ও মুখর হয়ে উঠেছে । তিনি সাদা জায়গা ও চিত্রের মধ্যে 
একটা অবশ্তন্তাবিতাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যাতে সামান্ত 


. কোন স্থানচ্যতি ছবিকে নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। ইতিমধ্যেই তার 


চিত্রাবলী তাদের রঙের পূর্ণ পরিসরকে আয়ত্ত করেছে। তিনি 
ভরে-পাওয়া লোকের মত একেবারে প্রচণ্ভাঁবে এঁকে চলছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ কোন প্রাক্কৃতিক বস্তর সাদৃশ্য বা প্রতিরূপকে পরিহার করে 
স্বৃতি বা স্বপ্নের মধ্যে. সঞ্চিত অদৃশ্য ও কাল্পনিক আক্কৃতিকে নিয়ে একেবারে 
সোজাসুজি চিত্র আঁকতে আরস্ত করেছিলেন । তিনি বাস্তবিকতার বন্ধন 
থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। এইভাবে তার তৃতীয় স্তরের অমূর্ত ও 
অবাস্তবিক চিত্রাবলী তার পরবর্তা স্তরের মধ্যে সেতুর কাজ করে 


দ্বিমান্রিকতা৷ থেকে ত্রিমাত্রিকতায়' তার যাত্রার পথ প্রশস্ত করেছে । একথা. 


জেনে আশ্চর্য বোধহয় যে তার দুহাজার ও কয়েকখানি চিত্রের মধ্যে আজগুবি 
বা কাল্পনিক চিত্রের সংখ্যা শতকরা পাঁচটি এবং অবাস্তবিক অমূর্ত চিত্রের 
সংখ্যা শতকরা একটির বেশী নয়। এমনকি যেগুলিকে আমি কাল্পনিক বা 
"আজগুবি বলে উল্লেখ করেছি যেগুলিও.তাই নয়।. কতকগুলি জটিল ছবির 
অধ্যে আছে একাধিক জন্ত, এক জাতির মাথা অন্ত কোনটির ধড় ও. অপর 
কোন একটির পায়ের সঙ্গে সংযুক্ত, কোন একটি: বিশেষ, জন্তু নয় কিন্তু' যেন 
স্বখাযথ জান্তবতার চিত্রণ । এই দিক 'দিয়ে তারা ক্রী-র কাল্পনিকতা 
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থেকে স্বতন্তরঃ রবীন্দ্রনাথের জত্তগুলি যেন পরস্পরের - আকৃতি ও ্ 
প্রকৃতি নিয়ে বিবাদ করে। সন্দেহ“হয়, রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছান্রমে বা সচেতন 
ভাবে এটা করেছিলেন কিনা । একথা বোধহয় আন্দাজ করা যায় যে. 
রবীন্দ্রনাথ এতো দ্রুত ও এতো] প্রচণ্ডতাঁর সঙ্গে কাজ করতেন যে কোন 
ছবিকে সম্পূর্ণ করার মত ধৈর্ধ তার প্রায় ছিলই না এবং তার আগেই কোন 
তাবচিত্র তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ে আগেরটির সঙ্গে এলোমেলো ভাবে নিজেই; 
যুক্ত হয়ে যেতো । এইজগ্ঠে একে খাঁটি আজগুবি বলা ভুল। 

পঞ্চম স্তরে ভার চিত্রাবলী এসেছে একেবারে এক সঙ্গে এবং একটা! 
বিরাট স্রোতের মত আছড়ে পড়ে তার সামনের সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে: 
গেছে। সংক্ষেপে বললে তাদের মধ্যে আছে প্রাকৃতিক. বস্ত, ভূচিত্র,. 
প্রতিষৃত্তি, কথোপকথনের অংশ, গৃহ ও স্থাপত্য ও বিশ্বতহ্ষাও।- সমান 
মাত্রায় চলছিল -তার রেখা, আলো, আয়তন, ভর, পরিপেক্ষিত ও- 
গভীরতার ব্যবহার, উজ্জল রংএর অনুভূতি ও কাচা উপাদানের উপর 
অধিকার । তার রংএ এমন একট! ছ্যতি ছিল যা পূর্বে ভারতীয় চিত্র" 
শিল্পে কখনে৷ দেখা যায়নি। তার শেষ স্তরের ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য যতটা 
একটা বিশেষ আকারগত বিশ্বাসে ততটা রচনাগত গুণে নয় এবং এইটাই: 
তার চিত্রাবলীকে স্থাপত্যসুলভ কঠিনতা ও কোমলতায় মণ্ডিত করেছে। এ 
কথা তার নারী ও পুরুষের পূর্ণাবয়ব মুখোশগুলির বিষয়ে বিশেষভাবে 
প্রষোজ্য এবং এগুলির ভীষণ শক্তি দেখে অবশ্ন্তাবী ভাবে আসিরীয়. 
স্থাপত্য ও মোজেকের কথা মনে পড়ে । 

তার সমস্ত শিল্পজীবন ধরে তিনি পেলিকান.কালি ব্যবস্থার Sa 
বাশুবিকই ভার চিত্রের অধিকাংশই এই কালিতে আক! । তেল ব্যবহারের 
চেষ্টা তিনি নিশ্চিত রূপে” ছুই তিন বারের বেশী করেন নি। এর মধ্যে 
একবার তিনি একেবারে অধৈর্য হয়ে একটি ছবি ছি'ড়ে ফেলে দিয়েছিলেন । 
তেল শুকোতে অনেক সময় লাগে। একবার আকার উদ্দীপনা] তাকে 
' পেয়ে বসলে তিনি আর অপেক্ষা, করতে পারতেন না। অপর পক্ষে» 
পেলিকান কালিতে স্পিরিট ঢেলে দিতেন ষাতে তা তাড়াতাড়ি শুকোতে 
পারে। তার প্রথম চিত্রাবলী আকা! ' হয়েছিল স্থায়ী. কালো কালিতে :. 
তারুপরে সৃষ্টি হয়েছিল একই রঙের ছুই. সবরের ছবি, গাঢ় নীল ও হালকা: 
নীল, পরে লাল ও কালো অথবা লাল ও নীল. । সবশেষে একই সঙ্গে- 
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পা 


রঙের সমস্ত পরিসর । কিন্তু প্রথমে এই রঙগুলি ছিল স্বতন্ত্র, প্রত্যেক 
অংশের একটা বিশেষ রঙ ছিল যা কখনো! অতিব্যাপিত হৃত না, অর্থাৎ 
একটা রঙ অন্তটার ওপর এসে পড়ত না। 
, এই অবস্থায় রঙ ছিল. কেবল একটা অলংকরণ ও একটা! আনন্দদায়ক 
ফলশ্রুতি। এর নিজস্ব কোন সত্তা বা কাজ ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ ও খুব 
্রুতভাবে রঙ পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হতে আরম্ভ করেছিল। একট! উষ্ণ 
দীপ্তির সঙ্গে রঙ নিজের স্বরূপ পেয়েছিল এবং লেপনের স্তরের পর স্তর ভেদ 
করে প্রভা বিকিরণ করতে আরম্ভ করেছিল । রবীন্দ্রনাথ রঙকে কখনে! 
অশ্বচ্ছ আবরণ হিসাবে ব্যবহার করেন নি। এর ফল হয়েছিল যেমন 
অপ্রত্যাশিত তেমনি বিস্ময়কর এবং তা মনে করিয়ে দিয়েছিল পুরনো রি 
রঙ লাগানো কীচকে । 

রঙের উপর তীর. ক্রমবর্ধমান অধিকার লাভের সন্ধে সঙ্গে তার রেখা 
হয়ে উঠেছিল অধিকতর তীক্ষ, নিশ্চিত ও কঠিন। রবীন্দ্রনাথ কখনে! 
তার সাধারণ নকশার পরিবর্তন বা পুননির্মাণ করতেন না। অবস্তা প্রথম 
ভাসাভাসা পরীক্ষা থেকে এ কথা মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ যখন তার 
নকশার রেখ! অতিব্যাপিত হয়ে যেত, তিনি বিরক্তিকর অনধিকাঁর 
প্রবেশকারী রেখাগুলিকে অথবা আরও ঠিক ভাবে ছবির একটা বিশেষ 
অংশকে একেবারে মুছে ফেল্তেন। তবে তিনি তীর প্রথম নকশার 
কখনো পরিবর্তন করতেন নাঁ। এই ভাবে তার রেখা ছিল প্রকৃতপক্ষে 
হ্স্তলৈথিক এবং এর থেকেই বোঝা! যায় কেন তিনি প্রায়ই কাগজের 
উপর সাদ! জায়গা, রেখে যেতেন। স্বাভাবিক ভাবেই এটা হচ্ছে প্রাচ্য 
ধতিহ্থ সম্মত। কখনো কখনো! তার মুতিগুলি অসম্পূর্ণ থাকার কারণ এই 
নয় ষে সেগুলি আকার নৈপুন্তের কোন অভাব তার ছিল, কেননা কলম দিয়ে 
আকাকে তিনি. পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। অবশ্য প্রথম অবস্থায় তুলি 
দিয়ে আকার উপর:তার পুরোপুরি দখল ছিল না। কলমের উল্টো দিক 
বা নিজের আউলের. ডগা .দিয়ে আঁকতে তিনি অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করতেন। কিন্তু তিনি রঙ করবার সময় কখনো নকশী ডিঙিয়ে যেতেন 
না। .শেষের দিকে তিনি ভুলি-দিয়ে অীকাকেও আয়ত করেছিলেন। কিন্ত 
তার পদ্ধতির. দৃঢ়. ভিত্তি ছিল কলম দিয়ে আকার .উপর। তীর 
রেখাঙ্কনের একটা দৃঢ়ত্ব ও কঠিনতার গুণ ছিল এবং তা. নিজের শক্তিতেই 
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অটন হয়ে দীড়িয়েছিল। এ কখনোই আবয়বিক বাহ রেখায় পর্যবসিত হয় 
নি, কেননা তা রেখা না হয়ে তার বিশ্লেষণ মাত্র। - 

তিনি স্তরের পর স্তর যে উজ্জ্বল ও শ্বচ্ছ কালি লাগাতেন তা কখনে! 
অপেক্ষাকৃত হালকা বর্ণের ছোবে পরিণত হত না। তিনি ছোব লাগানো 
পরিহার করতেন এবং আগেকার মহৎ শিল্পীর রীতি অনুসারে স্বচ্ছ 
চিন্কবতার মত এমন ভাবে কালি. ব্যবহার করতেন যাতে রঙ উজ্জর হয়ে 
ওঠে। তিনি কখনো তার রঙ মেশাতেন না, কখনো মিশ্র রঙ ব্যবহার 
করতেন ন!। তিনি কখনো রঙ মেশানোর বোর্ড ব্যবহার করেন নি। 
কাগজই ছিল ভার প্যালেট্‌। যেখানটায় তিনি প্রাধান্ত দিতে 
চাইতেন, "সেখানে কালি ঘষে ভুলে ফেলে টেম্পেরা, প্যাস্টেল বা. ক্রেঅন 
প্রয়োগ করতেন অর্থাৎ অস্বচ্ছ রঙের চিহ্ন দিতেন যা আলো উৎক্ষিপ্ত 
করে।' যে ভাবে তিনি তার বঙকে দুর্লভ প্রভাযুক্ত করেছিলেন সেটাই ভার 
সব চেয়ে বড় কীতি। তার মৃতিগুলি প্রায়ই একটা মণ্ড ও একটা শক্ত 
ধোলার মত এনামেলের শোভার সৃষ্টি করত। 'অবশ্ঠ' বাণিশের প্রয়োগ 
থেকেই এই এনামেলের সৌন্দর্য আসত। 

এমন কি যেমন কলী বা মুঞ্চ তার রেখার খেলা বের করতেন রবীন্রনাথও 
তেমনি অনায়াস নৈপুন্তে তার রঙ ব্যবহার করতেন। এই অতুলনীয় 
সংশ্লেষণ, এই রঙ: ও রেখার এক্য:-ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এক নতুন 
অধ্যায়ের সুচনা করেছিল। নিখুত স্থানবিস্তাসের ফলে সৃষ্ট তীব্র মানসিক 
ভাব তীর প্রতিটি চিত্রে জীবন্ত, স্পন্দিত ও গতিশীল হবার গুণ এনে দিয়েছে। 
রঙের .সজীব ব্যবহার কাগজের সমস্ত উপরিভাগকে সক্রিয় করে তুলত-_ 
প্রত্যেকটি জিনিস হৃত তীব্র, পরম্পর সশ্বন্ধযুক্ত ও ক্রিয়াশীল । সেই একই 
সঙ্গে রঙ একটি শক্তিশালী ছন্দের সৃষ্টি করত। এই ছন্দই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 
ষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং এই' ছন্দই. সব কিছুকে এ্ক্যবদ্ধ করে। 'এই সংশ্লেষণ , 
যামিনী রায়ের চিত্রের মত মূর্তির 'এঁক্যের দ্বার! সাধিত হয় না। একটা 
অদৃষ্টপূর্ব সমগ্রতা সম্পাদনের মধ্য দিয়ে বর্ণালীর সমস্ত ছোবের দ্বার! এটি 
স্বটানো হয়। রঙ ও রেখার এই মিলন বাস্তবিকই জুছূর্লত এবং এই ' 
রকম বিরল হচ্ছে তাদের সৃষ্ট ছন্দ। এর ফল হয়েছিল আশ্চর্যজনক 
ভাবে আধুনিক অথচ এ ছিল অব্যাখ্যের রূপে প্রাচ্য । তিনি আমাদের - 
বাটি চিতি যেই প্রথম সত্যকার মহৎ নায়ক। ' | 
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এই আধুনিকতার মূলে মূলে রয়েছে যতট1 তার কবিমন ও সচেতনতা 
ততটা তার নকশা ও রঙ । জীবনের মর্ত সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ একেবারে 
বিংশ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান রয়েছেন। ভার স্বষ্টি বিংশ শতাব্দীর . কাল, 
স্থান ও পাত্র এবং মেজাজকে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয় নি। এমন 
কি তিনি সাহিত্যের 'মত আধুনিক জীবনের রৌোক ও চাপ, আশা ও. 
নৈরাশ্ত এবং ক্ষুদ্ধ চেতনা থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি। 'তিনি 
এগুলি থেকে পালিয়ে গিয়ে স্বরচিত জগতের মধ্যে আশ্রয় খোঁজেন নি? 
চিত্রশিল্পের জগতেও তিনি এই কাঁজই করেছেন। তিনি তার হৃদয় 
.বিদারণকারী সংঘাত ও দারুন রোষ, তার বিবেক এবং তার স্বাধীনতা 
স্পৃহাঁকে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে প্রকাঁণ করেছেন। এমন অপংখ্য ছবি 
' আঁছ যেখানে আশ্চর্য দ্যুতি, নিয়ন্ত্রত মিতব্যয়িতা ও আপাত" স্তন্ধতার 
পবিবর্তে শ্বাসরোধী হাওয়া ভেদ করে আলে! ও মুক্তির মধ্যে. বেরিয়ে আসার 
জন্তে রেখা! প্রকাশ করে একট! গভীর অস্থির্তাকে, রঙ ভাষা দেয় ঘনায়মান 
ঝড়কে ও সাদা স্থান প্রকাশ করে ইহাশ ক্ষোভকে । এবং ঠিক এই জন্তেই ভার 
ছবি কাল স্থান ও পাত্রের পূর্ণতা লাভ করে ভারতীয় আধুনিক চিত্রকরদের 
‘অধিকাংশ সুষ্টিকে অতিক্রম করে গেছে । 


শার দয়া খ্যা ক & | ; a 
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বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক মহোৎসব তার শারদীয়া সংখ্যা”। আজ এই 
মুহূর্তে বইয়ের স্টলগুলো৷ বড়ে। ছোট মাঝারি শারদীয়া প্রত্রকায়, ঝলমল 
করছে । কোন্টি কিনবেন এবং কোন্টি কিনবেন না বাঙালী পাঠক এই' 
সমস্তার সমাধানে বিভ্রান্ত । 

কয়েক বৎসর আগেও এই জমন্তা এত জটিল, ছিল না। অভিজাত. 

শারদীয় পত্রিকাগুলে! কৃতী লেখকদের নামাবলী জড়িয়ে স্বয়ংদপ্ত হয়ে 
উঠত, ছু একটি বাছাই উপন্টাদের প্রত্যাশায় পাঠক সব উৎসুক হয়ে থাকত। 
এখন আর সেদ্রিন নেই। সব কাগজে প্রায় একই লেখকগোঠী, তিন 
চারটি করে উপন্যাস (এবার ছুটি পত্রিকা ষথাক্রমে' সাতখান! এবং ছ?খানা 
উপগ্তাস উপহার দিয়েছেন ), দীন দরিদ্র পত্রিকাগুলোকে বাদ দিলে অঙ্গ 
সঙ্জার ব্যাপারে সকলেই সমান সচেতন! আগে সিনেমা পত্রিকাগুলোর 
কিছু অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকত, এখন সাহিত্য পত্রিকার বুকের ভেতরেও 
তারকাখচিত সিনেমার মণিহাঁর ছুলছে। 

সুতরাং শারদীয়! সংখ্যার ক্রেতা এখন লটারী ছাড়া আর কিছুই করতে 
পারেন না। কিংবা যেকোনো একখানা পত্রিকা কিনে, নিলেই তার চলে, 
কারণ সব কাগজে একই রসের সমাবেশ। 

এই অবস্থাটা কি ভালো? 

শারদীয় সাহিত্য সন্তারে কিছু. ভালো জিনিস থাকে। উচুদরের 
কয়েকটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়, কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা এবং ছোট গল্পও 
মেলে । উপন্তাসগুলো প্রায়ই দায়সারা গোছের কারণ এক একজন লেখক 
একসঙ্গে চার পাঁচটি উপন্তাসের বায়না নিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু এ কথা 
মানতেই হরে, প্রাচূর্যের তুলনায় উৎকর্ষের পরিমাণ নগন্য ।' সাহিত্যের 
মান তো নামছেই এবং লেখকেরও যে মান বাড়ছে একথ1 মনে হওয়ার 
কোনে! কারণ নেই। বিশেষভাবে কথাপাহিত্যের বিচারে | | 

এক মাস থেকে দেড় মাসের ভেতরে অধিকাংশ লেখক গড়পড়তা 
কুড়িটি ছোট গল্প এবং তিনটি করে উপন্তাস লেখেন। স্বয়ং বেদব্যাসও 
যদি বাংলা শারদীয়া সংখ্যার লেখক হতেন এ কাজ তার পক্ষেও 
সম্ভব হত কিনা সন্দেহ আছে। তবু বাঙালী লেখকেরা এই অসাধ্য 
সাধন করেন। তারা সাহিত্য চর্চার কথা ভাবেন না, ভার] শুধুই লেখক । 
পূজে! সংখ্যায় তাই সাহিত্যকদের নিধানন দিয়ে লেখকেরা আসন জুড়ে 
বসে থাকেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক সময় লিখেছিলেন, ‘লেখনী’ শব্দটা . 
এসেছে উড়িস্তার থুস্ত জাতীয় একটা! যন্ত্র থেকে; শারদীয় সাহিত্যের 
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কড়াইতে লেখনিকের! খুক্তী ঠিকই বায প্ৰবল ' ভাবেই নাড়েন, কিন 
-খাত্ববন্ত যে কা গড়ে ওঠে তা অনুমান করা শক্ত হয় না + .. * - 

অথচ, মুশকিল এই যে' শারদ সাহিত্য ছাড়া লেখকেরও সুযোগ .কম । 
বছরের অন্যান্য সময় কিছু কিছু" লেখ! হয় বটে, কিন্তু সিনেমা আধাসিনেমা * 
জাত'য় কয়েকটি সচ্ছল পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশ. কাগজেরই তখন দক্ষিণ! 
দেবার সামর্থ থাকে ন! তা ছাড়া যে সব গ্রাত্রকার প্রচার সংখ্যা. 
. সাধারণ ভাবে অন্ুল্েখ্য, পূজোর বাজারে তার! একটা সুবৃহৎ সংখ্যক 
পাঠকের কাছে পৌছে যায়। সাহিত্যিক (অথবা লেখক বলব ১); টি 
জিনিসই কামনা করেন_-তার লেখাটির ব্যাপক প্রচার এবং কিঞ্চিৎ 
অর্থপ্রাপ্ত। শারদীয়া সংখ্যাই সেদিক থেকে তার পক্ষে সব চাইতে 
আকর্ষণীয় । 

“কন্ত কুড়িটি গল্প এবং তিনখানি উপন্যাস দেড় মাসের মধ্যে দাড় করালে 
তার ফল কী হয়? গল্প অনেকটা কবিতার জগতের, ঠিক সুরটি একবার 
বাধতে পারলে দ্রুততার মধ্যেও সে আশ্চর্য উৎরে যেতে পারে। কিন্ত 
সে জন্ভেই যে সামান্ততম মনোযোগটুকু দিতে হয়, তাও কি সম্ভব হয় পূজোর 
সময়? ও হেন্রির একট] ন্মভুত অভ্যাস ছিল, কোনো গল্প লেখা হওয়া 

মাত্র তিনি সেটিকে খামে পুরে ফেলতেন, নিজের লেখা দ্বিতীয়বার পড়বার 
' মতো তার ধৈর্য থাকত নাঃ কিন্তু ও হেনরির নিশ্চয় শারদীয় সংখ্যার 
"তাগিদ ছিল না এবং “রোভস অফ- ভেষ্টিনি” কিংবা ‘দি ফাধিশড রুম? 
লেখার জন্যে তিনি নিশ্চয় অনেক বেশি মনোযোগ দিতে পেরেছেন। 
ভালে। একটি গল্প লেখবার' জন্যে কত প্ররিশ্রম করতে হয়, সেটা জেনেছিলাম 
অসবার্ট .সিটওয়েলের কাছ থেকে-_-একটি বিষয়কে নিয়ে দু'বছর ধরে তিনি 
ভেবেছেন এবং চারবার খস্ডা তৈরী করবার মনোমত গল্পটিকে রূপ দিতে 
পেরেছেন । কিন্তু বাঙ'লী লেখকের দশা ও-হেনরির মতো” তাকে পত্রপাঠ, 
খামে পুরে ফেলতে হয়, বাড়তির .মধ্যে মনোষে:গটুকুই শুধু দেওয়া সম্ভব 
হয় না। : 7 ৃ 

' পূজোর উপন্তাসগুলো প্রায়ই ' খসড়ার মতো হয়ে থাকে, কোনো 
কোনোটা পরে কিছু কিছু বাড়ালে হয়তো মোটামুটি দাড়িয়ে যায়। কিন্ত 
সে স্থযোগও কি লেখক পান? পুজোর উপনস্তাসের বিজ্ঞাপন বেরুবার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রকাশকের আনাগোনা শুরু হয়__আজ বাংলা, দেশে তাদের সংখ্যা 
বোধ হয় লেখকের দ্বিগুণ, সুতরাং অবিলম্বে তৎপর ন! হলে তাদের চলে 
না। স্বতরাং পূজোর উপন্তাস প্রায় অবিকৃত ভাবেই বই হয়ে দেখা দেয়। 

. সব মিলে যে ছবিটা পাওয়া যাচ্ছে সেট! আশাপ্রৰ নয়।. শারদীয় 
সাহিত ত্য সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যে সংখ্যা বর্ধন করছে, কিন্তু. সেই সঙ্গে 
অনিবার্ষভাবে। তার গতিটা হয়ে দীড়াচ্ছে নিয্নমুখী, তাতে না থাকছে 
লেখকের পরিশ্রম, ন! থাকছে যথোচিত সিবিয়াস্নেস। শক্তিমান লেখকণড 


১৬০ . প্রবন্ধ পত্রিকা 


দুধের পরিমাণ বাড়াতে নিয়ে জলের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছেন, তাঁতে তার 
বিবেক নিরঙ্কুশ থাকতে পারে,_ কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ভবিব্যৎ সম্পর্কে 
দুশ্চিন্তা করবার সঙ্গত কারণ আছে। 
_ দোষ যে লেখকের, তা নয়। তিনি ষে সব সময়ে প্রসন্ন হয়ে লেখেন, 
তাও নয়। পুজোর মরশ্ম এলেই তার হৃৎকম্প জাগে। টাকার প্রয়োজন 
আছে, পেলেও মন খুশি হয়, কিন্ত টাকার জন্তে তিন-চারটি উপস্ভাস আর 
ত্রিশটি গল্প লিখতে কেউই উৎসাহ বোধ করেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাগিদে লিখতে হয়, সামাজিক সম্পর্কের কথ! ভেবে সম্পাদককে বিমুখ করা 
যায় না! চঙ্ষুলজ্জার জন্তেও ছুচার ছত্র লিখে দিতে হয়। এবং চক্ষু. 
লঙ্জা বাচানোর জন্যে য়া লেখা, হয়, তা ভবিষ্যতে লেখকের চিরকালের 
লজ্জার কারণ হয়ে থাকে । 

সম্পাদককে প্রশ্ন করেছি, কেন কয়েকটি লেখককেই ' মাত্র আশ্রয় করেন 
ভারা, বড়ো কাগজ আর সিনেমা পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশের উত্তর অত্যন্ত 
করুণ। কিছু বিজ্ঞাপন-__অর্থাৎ যার ওপর নির্ভর করে সারা বৎসর কাগজ 
চালাতে হয়, তার সুযোগ এই শারদীয় সংখ্যা । কিন্তু বিজ্ঞাপন চাইতে 
গেলেই সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ লেখক তালিকা দেখতে চান এবং পরিচিত কয়েকটি 
নাম সেই তালিকার মধ্যে না পেলে তাদের দ্াক্ষিণ্যের মুষ্টি মুক্ত হতে 
চাঁয় না। 

সুতর'ং এ এক আশ্চর্য “ভিশাদ্‌ দার্কল 1”. বিজ্ঞাপনের জন্তেই পুজো 
সংখ্যা বার করতে হবে আর পূজো সংখ্যার জন্তে নামী লেখক চাই। 
অতএব মাত্র কয়েক জনই পূজো সংখ্যার অপরিহার্য লেখক। ক্ষতি হয় 
ভু-দিক থেকে। প্রতিষ্ঠিত লেখক ক্লান্তি আর পরিশ্রমে নিঃশেষিত হতে 
থাকেন, শক্তিমান নতুন লেখক শারদীয়া সংখ্যার বিপুল প্রচার থেকে 
বঞ্চিত হন-_-কারণ, তার নাকি 'ড্র’ নেই। বনম্পতিতে অকালে ঘুণ ধরে, 
আর শিশু বট আলো পাঁয় না--এই হল শারদীয় সংখ্যার আসল ট্র্যাজেডী । 

দিনের পর দিন শারদীয়া সংখ্যা বেড়ে চলেছে, অথচ লোকপ্রিয় 
লেখকের সংখ্য! বাড়ছে না। শক্তিমানের পুঁজি ফুরিয়ে আসছে, বক্তব্য 
এবং চিন্তার অক্ষয় ভাণ্ডার নিয়ে কেউ-ই পৃথিবীতে আবিভূ্ত হননি। 
কিন্তু সঞ্চয্ন শেষ হয়ে গেলেও যাঁকে লেখার জোগান দিয়ে যেতেই হবে, 
তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকে অন্ককরণ' ছাড়া আর কী করতে পারেন। 
অতি সহজ কতগুলো কৌশলের আশ্রয়ে বাজার মাৎ করা ছাড়া তীর কী 
করণীয় আছে আর ? 

সুতরাং, আজ ' একটিমাত্র প্রশ্ন। এই শারদ্ব-সংখ্যাপগুলো কি বালা 
টা মৃত্যুবাণি? 


অজ্ঞাতহাদয় এবং কর্মযোগ 
অলোকরঞ্জনদাশগুপ্ত 
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পৌঁভজলিকত৷ ছাড়বার পর সমস্ত আত্মীয়-পরিজন থেকে সরে গিয়ে রাজা 
রামমোহন রায় বারানসীতে প্রকাগ্যত অজ্ঞাতবাস করেছিলেন! অতঃপর 
ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়; এই অন্তর্বতাঁকালেই, তাঁর জীবনীকার 
সোফিয়া ডবসন কোলেটের অনুমান, তিনি সংস্কৃত অনুশীলন করেছিলেন 
প্রত ভারতবর্ষের চিরন্তন শান্ত্রগুলি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন | স্বনির্বাসিত 
- রামমোহন নিশ্চয় তার নির্জনতাঁকে নঙর্থক ভাবেন নি, এবং পক্ষান্তরে, 
কিছুকালের জন্য প্রকাশিত বহিরঙ্গ কর্মযোগকেও নিঃসন্দেহে তার কাছে 
 চিত্ররুদ্ধ একটি অধ্যায় বলে মনে হয় নি। পরস্ত কর্মজীবন ও অজ্ঞাতবাসের 
মধ্যে সামঞ্জস্ত ঘটনার একটি অভিমুখিতা! তার সবরকম সাফল্যের আড়ালে 
কাজ করেছে। অথবা বলা যায়, কর্মের আভ্যন্তর কোরকে একটি অনাহত 
অবকাশ পোষণ করার অভিপ্রায়, স্বামী বিবেকানন্দের মতোই, তাঁর জীবনে ব"য়ে 
গিয়েছিল । বিদেশ থেকে ব্রাহ্ম সমাজ বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশসন্ঘলিত একটি 
চিঠিতে তাই তিনি রাঁধাপ্রসাদকে লিখতে পেরেছিলেন £ঃ ‘এই অবকাশে 
ব্ৰাহ্ম সমাজের কাজের নিমিত্ত এক গীত পাঠাইতেছি !? 
রাজা রামমোহন রায় ধার জীবনের ঞ্ুবতারা, সেই কবিও অবকাশের 
উপাসনার আত্মস্থ হয়েছিলেন । সেই আত্মস্থতা কর্মযোগে সমৃদ্ধ ছিল বলে 
তার কর্মষোগও একটি ভারসাম্যে *বিস্বৃত হতে পেরেছিল । কী-অধুযষিত 
ব্যস্ততার মধ্যে তিনি অধিকাংশ রচনা লিখেছেন, সে কথা আজ আর কারো! 
অবিদিত নয়! ভার যে-গ্রন্থটি ভীষণতম একাকিত্বের অভীগ্পায় আচ্ছন্ন, সেই 
নৈবেগ্ধও “গোলমাঁলের মধ্যে” লেখা হয়েছিল । এবং *একটি পত্রে প্রস্তুতি 
সুত্রে তাকে বলতে হয়েছে “আজ সমস্ত সকাল্‌ ধরে লোকসমাগম হয়েছিল-- 
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১৬২ : প্রবন্ধ পত্ৰিকা । 


ভেবেছিলুম ৭ই পৌষের লেখাটা (ব্রহ্মমন্ত্র) লিখব তা আর লিখতে দিলে 
না।. সকালে নাবার ঘরে দুটো নৈবেদ্য লিখতে পেরেছিলুম ।” 
সুতরাং বহিজীবিনের সংস্পর্শ সর্বক্ষেত্রে সুখদ নয়! ব্যক্তিজীবনের মৌল 
ও জায়মান শিকড়টি বহিরঙ্রজগৎ-জনতার দ্বারা বলাৎক্ৃত হতে থাকে. এবং, 
অনচ্ছ অবসাদ এসে চিত্তকে বিবর্তনবিযুখ ক'রে তোলে । অত্যন্ত মহীয়ান্‌ 
হস্কারকদের জীবনেও এই অবসাদ এসেছে বারংবার, তাদের কর্মধারা ফলত 
মস্থরও হয়েছে। এবং ধারা সংস্কারকদের সরকারি পথটিকে আত্মার পক্ষে _ 
সর্বেব ক্ষতিকর বলে মনে করেছেন, সেই আধুনিক শিল্পীরা তো সকলেই 
এ অবসন্নতার আশংকার পিঙ্গল হয়ে এরকম উচ্চারণও করেছেন £ “সেই 
ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয়, কথীদের সুধীদের বিবর্ণত। নয়, আরে! আলো £ 
মানুষের তরে এক মান্ুষীর গভীর হৃদয়’ (জীবনানন্দ )। - অথবা, ‘যীশু কি 
পরোপকারী ছিলেন, তোমর! ভাবে! ?' (বুদ্ধদেব) | 
কিন্তু বহিজীবনকে এক কথায় কী ক'রে উপেক্ষা করবো আমরা ? 
বহিজীবন বলতে বোঝায় উপাদানের পৃথিবী £ নিসর্গ, সমাজ, লোকাল্য়ঃ” 
সারাট! বস্তবিশ্ব_অর্থাৎ চিত্রকল্পের সামগ্রীলোক। .সন্দেহ নেই, সেই উৎস 
অনিয়মিত, অনিশ্চিত। কিন্তু. সেই উৎসকে নির্ধারণ করে ফে-মানবআত্ম। 
তাও কি চুড়ান্ত অনিশ্চিত নয়? মানব আত্মা প্রথম থেকেই সচেতন, এই 
মর্মে যে সে যা-কিছু সংগ্রহ বা সংকলন করছে, তা বহুলাংশে আপেক্ষিক । 
প্রদত্ত তথ্যাগার থেকে একটি নিয়মী বিন্যাস ছিন্ন করে নিতে গেলেই কয়েকটি 
তথ্যকে নির্মমভাবে বর্জন করতে হয়। পরিবঙ্জিত তথ্যপুঞ্জের মধ্যে কোথাও 
স্থায়িত্বের, নির্ভরযোগ্যতার কোনো উপকরণ ছিল কিনা, কে বলতে পারে? 
সুবিষ্যস্ত শিল্পকর্মগুলি উপকরণের ননতাকে অন্ততম শর্ত বলে মনে করে । 
কিন্ত, শিল্পীর স্ববিবেকী নির্বাচনের মধ্যেও, কোথায় কী ক'রে ফোন্‌ কোন্‌ 
অমূল্য. সামগ্রী অলক্ষ্যে খখলিত হয়ে গিয়েছে, .'তা আমর! কেমন কারে ' 
জানাবে! ? এমন কি দীর্ঘকাঁলের প্রস্তুতি থেকে যে সমস্ত শিল্প কাঁজ উৎসারিত 
হয় তার ভিতরেও কি শুধুমাত্র বাঞ্ছিত সন্নিবেশটুকুই ঘটে এবং অবাঞ্ছিত সব | 
কিছু বাদ যায়? না কি আপাত-অবাঞ্ছিত উপাদানগুলির মধ্যে থেকে 
গিয়েছিলো বৃহত্তর:কোনে! সত্তার জটিল এঁক্যের চাহিদা? | 
প্রকৃত পক্ষে বিশ্লিষ্ট বোধের (dissociation of দিকীন 
গৰজে সভার জটিল এক্য ব্যাপারটি আমাদের ধারণা থেকে চিরদিনের মতো ' 


|| অজ্ঞাতহৃদয় এবং কর্মষোঁগ এ ১,১৬৩ 


অপস্থত হয়েছে। আমর! আমাদের IE মতোই আমাদের | 

ত্যংশগুলির মধ্যে অনপনেষ'কৃত্রিম অবরোধ তুলে দিয়েছি আজ । ফলত 
(যতোই পরিণত মননের গর্ব করি, তা শুধু এক-একটি খণ্ডের -তু্জ ও শীতল 
মূল্যায়ণের বিচক্ষণতা মাত্র । কিন্তু তাকে আমরা পরিণতির প্রসাদগুণ 
'কেমন করে বলবো যা প্রত্যত্তকে সপ্নিহিতের সঙ্গে মেলায় না, অথবা মেলাতে 
চায়না? .মানবস্বভাবে সবগুলি প্রদেশ বড়ো কাছাকাছি রয়েছে ই দয় 
ও যুক্তি, যুক্তি ও সংঘ’ সংঘ ও সমাজ, সমাজ ও সংস্কৃতি, সংস্কৃতি ও হৃদয়; 
অথচ মানুষ এখন .এই যুগ্মকগুচ্ছের মধ্য থেকে একটিকেই গ্রহণ 
করেছে যাঁর ফলে রামমোহন কি রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক আত্মসাম্য অন্ত 


পুরাবৃভ বলে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। 
অথচ সমস্ত বিকীর্ণকে সমন্বিত করার আগ্রহ যতোই গনী হোক, 


তার সম্পাদনার 'ইচ্ছাঁ বালকোচিত আশাবাদে পর্যবসিত হবেই | সেদিন 
পর্যন্তও পূর্ণতার একটি কিংবদস্তী অজিত বাস্তবতার মতো স্পৃগ্ত ও 
অন্ভবগম্য ছিলো। যে-পকল মনীষী সেই কিংবদস্তীর প্রত্যক্ষ অংশীদার 
ছিলেন তীর। কি সবাই নিদারুণ মূঢ় ছিলেন? যা নেই সেই পূর্ণতার আঁভলয়া 
তাদের এঁশী বিশ্বাস অথবা বলিষ্ঠ নাস্তিক্যে অলীক শক্তি সঞ্চার করেছে 
মাত্র ?. নাকি এ'রা! রেক-বর্ণিত দিব্যোন্মাদ সেই সব শিশু যাদের পায়ের 
নিচে পাহাড় সংধ্বনিত হয়ে উঠেছে উত্তাল আনন্দে ? 

' মানুষের কর্মঘোগ আজ যে উর মরুণ্ঠানের পৌনঃপুনিকতায় অবক্ষয়গ্রস্ত 
হয়েছে তা ও উদ্বেল প্রেতির অভাবে । অবিশ্বাস কখনোই অনীগ্সিত নয়, 
এবং আজ আমাদের অসুখও অবিশ্বাসজনিত নয়, অর্ধবিশ্বাসজনিত । আমরা! 
আজ কোনো কিছুতেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস রাখতে জানি 
না । এবং স্থগিত আস্থা ও অনাস্থার এই মুহূর্ত আমাদের [সমস্ত প্রাণশক্তি 
হরণ ক'রে নিয়েছে । আমরা অজ্ঞাত হৃদয়কে কল্পিত কৌার্ষের তুষারে 

॥ আবৃত করেছি, বহির্জাগতিক কর্মঘোগকে নিম্পহ হ্ৃদয়শূন্ততায় । . 
ষে-হৃদয় বিচিত্র অজশ্রতাঁয় শাখায়িত নয়, সে তার শিকড়কেও হারিয়ে 
ফেলে | অথবা সেই শিকড় ঘোরে কবচধ্বজ জ্যোতিষী ' কিংবা তথাকগ্রিত 
সভ্য মানুষের প্রচ্ছন্ন সংস্কারের বদ্ধ অবরুদ্ধতায় |, পক্ষান্তরে, যে-শিকড় 
যতোই গভীরগামী তার ব্যাণ্তিও ততোই । যে-পরিমাণে আমরা ব্যক্তি 
হয়ে উঠি সেই অন্গুপাঁতেই আমরা বিশ্বতোমুখী হয়ে উঠি হয়তো) ভিতর 


১৬৪ :. - প্রবন্ধ পত্রিকা ৷, 


থেকে সম্প্রসারিত হয়ে যতটা _বহির্বলয় রচনা করা যায় ততোই আত্মার 
অটুট নিশ্চিতি । এর অন্যথা. ঘটলে আত্মলীনতার নামে আঁত্মহননের পরিখা 
খবনই একমাত্ৰ "রোরৰ পরিণাম: 

সামগ্যের ফে-প্রবণতাঃ গত শতাব্দীর” য়া পরিচর্যায় ন 
ওঁদাৰ্যে সর্বমানবিক আনন্দযজ্ঞের আয়োজন পেয়েছিল, আজ তার অভাবে 
অন্তুতাপ করার দরকার নেই । অতঃপর কোনো কোনো আধুনিক কবির 
প্রণীত Mas বা যুখচ্ছদ অস্তর ও বাহিরের মধ্যে একটি কপট অন্দর রেখা 
প্রণয়ন করে দিয়েছে । আমাদের আজ উপায় নেই, প্রগতিবধির হওয়ার, 
সেই প্রয়োজনও নেই, .খে কপটতা, এড়িয়ে প্রত্যাশিত সামগ্রস্ত পাবো ৷ : 
তাহলে সভ্যতার এই অভিসম্পাত মেনে নিয়েই, কি মানুষ নতুনতর একটি 
রাস্তা খুঁজে পাবে? সে কি সপ্রতিভ তরুণ প্রেমিকের মতো উন্মথিত 
গোপন হৃদয়কে রাজপথে ছু'ড়ে-ছু'ড়ে দেবে, নাঁকি দেবদত্ত ক্লান্তিকে মেনে 
নিয়ে তার পরিণতি, পাণ্ডুর 'হৃদয়টুকু নিয়ে বিশ্রাম করতে বসবে আর ওঁ, 
আত্মস্থ অবকাশযাপনের ফলে একদিন সেই হৃদয় থেকে রাজপথ নিত 
হতে থাকবে? 


পি 


সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে কৃষকদের জীবন 
, একমাত্র কৃষক সাহিত্যিকই ফোটাতে পারেন, শ্রমিকের জীবন শ্রমিক না 


' হলে সত্য ভাবে শিল্পিত করা যায় না । কিন্তু শিশু সাহিত্য বা ছোটদের 


জন্যে গল্প কবিতা উপন্তাস ছোটরাই লিখবে--এ দাবি বাস্তব ভাবেই 
অসম্ভব। স্থুতরাৎ আজ পর্য্যন্ত ছোটদের বই বড়রাই লিখে আসছেন এবং 
ভবিষ্যতে তারাই যে লিখবেন এমন অনুমান করা যায় ! 

হঠাৎ মনে হতে পারে ছোটদের জন্য লেখার কাজটা এমন কিছু 
শক্ত নয়। কিছু খামখেয়ালী ছড়া কিংবা দুটো, চারটে গল্প বানিয়ে 
শোনানো খুব সহজেই সম্ভব হয় এবং শিশুদেরও খুশী করা চলে। এর 
‘চাইতে মারাত্মক ভুল ধারণা আর হতেই পারে ন1।. বড়দের প্রশংসা 
আদায় করা নিশ্চয় কঠিন কিন্তু ছোটদের কাছে যশ পাওয়া তার 
চাইতেও ঢের বেশী শক্ত কাজ। নিছক ভাল লাগা আর মন্দ লাগা 
যেখানে পরীক্ষার মাপকাঠি এবং সব কিছু যেখানে উপযুক্ত মানসিক 
আবেগ স্ষ্টির উপর নির্ভর করে সেখানে অনেক বেশী সতর্ক হয়ে 
লেখককে আসরে নামতে হয় । 

আবে! সমস্তা আছে, সব শিশুর মনের কথা এক রকম নয়। কেউ 
কেউ একটু বেশী কল্পনাপ্রবণ্‌, রূপকথা তার ভাল লাগে |. কেউ ছোট বেল! 
থেকেই বাড়ীর ভাঙা ঘড়িটার কলকবজা নাড়াচাড়া করতে অভ্যন্ত; . 
তার মনে সব সময় বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাস! ; কেউ অল্প বয়স থেকেই একটু 


১৬৬ .. প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বিষণ আর গৃভীর মেজাজের ; যে কোন “করুণ কাহিনী তার মনে সব 
চাইতে .দাগ কাটে; আর একজন হয়তো কাণে ছন্দের দোলা আর 
চোখে রঙের মায়া নিয়ে এসেছে. তার কাছে ছড়ার ছন্দ আর ছবির 
রূপই সব চাইতে বেশী প্রিয়। এ্যাডভেঞ্চারের নেশ।. অল্পবিস্তর সকলেরই 
' আছে, কিন্তু মারামারি খুনোখুনীর অতিশয্য অনেক ছেলেমেয়ের কাছে 
শুধু দূঃসহই নয় তাতে করে তাদের মনের অত্য্তর্ষতিকর প্রতিক্রিয়াও 
হয়ে থাকে । " | j 
সুতরাং ছোটদের লেখার 'জন্যে সবরকম রসের. কারবারই চাই আর 
সেই রস,পরিবেশন করবার কৌঁশলটিও জানা দরকার | 
তবে সাধারণ ভাবে খে কোন জাতের ভাল লেখাতেই ছেলেমেয়েরা 
কিছু না কিছু খুশী হয়। এই. ভাল 'লেখার কথাটাই সব চাইতে 
জরুরী। ছোটদের জন্যে এই ভাল লেখ। জিনিসটি কী? . 
অনেক সময়ই দেখা গেছে বড়দের জন্য ধারা দিকৃপাল লেখক ছোটদের 
আসরে কলম ধরে ভারা কিছুতেই সুবিধে করতে পারেন না? গল্পে: ' 
গুলতানিতে বড়দের আসর মাত করেছেন অথচ ছোটদের কাছে একেবারেই 
ব্যর্থ হয়েছেন এমন বৈঠকী লেখকের অভাব নেই | আবার ঠিক উল্টোটাও 
চেখে পড়ে--তার দৃষ্টান্ত লুই ক্যারল। বড়দের বৈঠকে যে লাজুক অঙ্কের 
অধ্যাপক কথা বলতে গেলে তোতলা হয়ে যেতেন, দিনের পর দিন 
আযালিসের গল্প চিরকালের রূপকথায় সাজিয়ে দিতে ভার জিভে এতট কুও. 
জড়তা আসে নি! যিনি চিরকালের কিশোর আত্মার প্রতীককে সৃষ্টি 
করে অমর হয়ে আছেন সেই, স্তার জেমস্‌ ব্যারী স্বভাবের দিক থেকে 
ছিলেন অত্যন্ত অসামাজিক; লোকের সঙ্গে বেলামেশার' ব্যাপারে তীর - 
কুগ্ঠার অবধি ছিল না, অথচ কিশোরের মনের রাজ্যে যাদুকর হয়ে তিনি 
বাসা বেঁধেছেন । | | 
তাই লেখক হলেই ছোটদের লেখক হওয়! যায় না। ভাষার ওপর 
দখল থাকলেই শিশুর অন্দর মহল খোলবার সোনার চাবিটি যে তার হাতে 
থাকবে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই । যাঁরা ছোটদের লেখক হবেন 
তারা ইচ্ছে করলেই যেন এইচ, জি, ওয়েলস্-এর “টাইম মেসিন”-এ চেপে, 
নিজের শৈশবে বা কৈশোরে ফিরে আসতে পারবেন, হারানো ছেলেবেলাকে 
নিজের ভেতর নৃতন্‌ করে গড়ে নিতে পারবেন এবং তিনি কী লিখছেন আর ' 


॥ ছোটদের লেখা | - ১৬৭ 


৪ 


৫ 


কেমন করে লিখছেন তাঁর সঙ্গে নিদের ছেলেবেলার ভাললাগ্রা-মন্দলাগাকে: 
মিলিয়ে সমস্ত জিনিষটকে যাচাই করে দেখতে পারবেন । অর্থাৎ ছোটদের 
জন্তে লিখতে গিয়ে যিনি মনে মনে, ছেলেমানুষ .হতে পারেন। না, ছোটদের 
/ লেখা .লেখবারই অধিকার তার নেই ৷. | 
'সমস্তাটা এইখানেই । শিশুর .মনটিকে নিজের মধ্যে নূতন করে টি | 
করে তুলতে হবে আর. পরিণত বয়সের শিল্পচেতনা দিয়ে তার সাহিত্যরূপ 
গড়তে হবে! অর্থাৎ শিশু এবং বয়স্কের একটা, দ্বৈত . সত্তাকে সমন্বিত করে 
তবেই ছোটদের জন্যে ভাল লেখা গড়ে তোলা চলে । যে কোন একটার 
মাত্রা নষ্ট হয়ে গেলেই ব্যৰ্থতা আসতে বাধ্য । অর্থাৎ নিজের শিশুসত্তাকে ' 
নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে শ্তাঁকামীর পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে উঠবে যার বয়স্ক 
যদি প্রধান হয়ে ওঠেন তাহলে এমন এবটা গাতীর্য্যের সৃষ্টি হবে যে ছোটদের 
পক্ষে তা আপন বলে গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না | 
এ সম্পর্কে বেশী দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই । এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই 
- এর সব চাইতে ভাল নিদর্শন পাওয়া যাবে! রবীন্দ্রনাথের হাতে কিছু 
আশ্চর্য্য উজ্জল শিশু সাহিত্য নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছে কিন্তু ‘শিশু? “শিশু 
ভোপানাথ’, ‘সে’, অথবা খখাপছাড়া’র লেখাগুলো পড়তে পড়তে এ কথা 
মনে না হয়েই উপায়'নেই যে বিরাট প্রতিভার স্পর্শে অনেক দুলোমুঠি সোনা- 
মুঠি হয়ে গেলেও মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের সাফল্য তার অন্যদিনের 
তুলনায় অনেকটা পরিমাণে অন্ুজ্জল। কখনও .কখনও মাত্রাতিরিক্ত গাভীর্ষ 
বা বক্তা ছোটদের পক্ষে দুর্বোধ্য, কখনও কখনও অতিতারল্যে খানিকটা 
কৃত্রিমতার আভাস । } 
বাংলা সাহিত্য উপেন্দ্রকিশোর, ET সরকার, সুকুমার রায়, 
7 দক্ষিণারঞ্জন হেমেন্দ্রকুমার রায় বা নির্মল বস্থ ছোটদের জন্তে 
হু সার্থক ভাল লেখা রেখে গেছেন । ষে সমন্বয়ের কথা. বলছিলাম এদের 
গন করা- সম্ভব হয়েছে 1-- 
, ছোটদের জন্তে বলবার একটা আলাদা ভাষা আছে । এই ভাষা সরস 
. এবং ঘরোয়া, অত্যন্ত কঠিন জিনিষকেও একেবারে অন্তরঙ্গ গল্পের মত করে 
তোলবার ক্ষমতাতেই এর প্রাণ ৷ আজকাল ইয়োরোপে ছোটদের জন্তে যে 
সব বিজ্ঞানের বই লেখা হয় তাদের সহজ এবং সরল ভঙ্গি আর কৌতুক সৃষ্টির 
আশ্চর্য্য ক্ষমতাই তাদের প্রধান আকর্ষণ। ফলে এ্যটম বহস্তও দেশের 









১৬৮ ৃ্‌ প্রবন্ধ পত্রিকা ! 


ছোটদের কাছে আযাভেঞ্চারের মত উপাদেয় হয়ে দীড়ায়। এই ভাষা আয়ন্ত 
কর! শিশু সাহিত্যের প্রথম পাঠ এংং দীর্ঘদিন ধরে এ পাঠ নিতে হয় । 
আর সব শেষে চাই পৃথিবীর সমস্ত ধবনিকে সঙ্গীতের মত অনুভব করবার 


কান আর সব রৎকে ছবির মধ্যে মিলিয়ে দেবার শক্তি । এডওয়ার্ড লিয়ার ' 


থেকে সুরু করে আমাদের উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, সুকুমার রায় এবং 

অুনির্মল বসন পর্যন্ত সকলেই শিল্পী ছিলেন। জিনিষটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 

এবং খিশু সাহিত্য রচনায় শিল্পীর চোখ যে কতখানি দরকার এঁদের মধ্যে 
থেকেই আমরা ত বুঝতে পারি | 


ks 
3 
রা 





এপ পিপাসা 
পাশা পিস শপ 
ইউসি 
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/ ॥ সুচী ॥ 


.. ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৬ ॥ আর্ট ও সমাজতন্ব 
7. ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যয় 3 ৭-_২৩  বাঙ্ছালী কোথায় চলেছে রি 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ২৪--২৯ ॥ সাহিত্যবিচারে মোহিতলাল 
অমলেন্দু ঘোষ ॥ ৩০--৩৮ ॥ শেকৃস্পীয়রের গ্রস্থাবলী 
অরুণ বস্তু ॥ ৩৯-৫১ ॥ চিত্রকল্প £ বিষ্ণু দে 
- প্রমথ চৌধুরী ॥ ৫২-৫৪ ! জনগণ ও রাজনীতি ঃ মধ্যযুগের ভারত 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত । ৫৫--৬৮ ॥ উপন্যাসে জীবনবিন্তাস 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬৯-৭৫ ॥ একখানি সালপ্রতিক উপন্তাস 
ওয়াই .কাগালেংস্কি ॥ ৭৬-৮০ ॥ এইচ. জি. ওয়েলসের নবমৃল্যায়ন 
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৮১--৯৬ ॥ বৰ্ণবিদ্বেষের প্রশ্নে চারজন মাফিন 
কথাসাহিত্যিক, 


সম্পাদক £ চিত্তরঞ্জন ঘোব 





দাম এক টাকা ॥২০ গ্রে স্ট্রীট ॥ কলিকাত1--€ 
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. ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


'এ যুগে অর্থনীতির বৈঠকে. শুধু টাকা আনা ও পয়পনার কথা ওঠে না; 


মানুষের প্রাণ জিনিসটাও পৌঁছায় । একালের প্রথম আমলে অর্থনীতিজ্ঞেরা 


যেমন বিশ্বের সব কাজকে উৎপাদনশীল ও বাজে এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন, 


. শিল্প ও কলার সরঞ্জাম নির্ধাতাকে কেজে। লোকের দলে গণ্য করেন ও শিল্পীকে - 


অনেকটা বাজে. লোকেরই দলভুক্ত করার গতিক দেখিয়ে বিচারশক্তির সুক্ম্তার 
বিশেষ পরিচয় দেন, তেমনই কিছুকাল পূর্বে অর্থশাস্ত্রের পাগার। ইট, কাঠ, খড় 


এবং নেহাত ভদ্রতার খাতিরে শিল্পকথাগুলি জাতির ও মানবের ওশ্ব্য্যের মধ্যে 


ধরে নিলেও, সাধারণ মানুষের প্রাণ জিনিসটাকে-একরপ বাদ দিয়ে যান! কিন্তু. 


' প্রাণসম্পন্ন সাধারণ মানুষের তাড়ায় এবং কতকটা - নিজেদের চিন্তাশক্তির 


আগেকার চেয়ে বেশী স্ফৃতি হওয়ায়.এ বিষয়ের কাণ্ডারীরা এই জাতীয় জীবের, ' 
অর্থাৎ চাষা ও মজুরের প্রাণবস্তটীকেও তাদের শাণিত যুক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে আনবার 


5. উপযুক্ত মনে করেছেন।, তীরা স্বীকার করেন যে, সর্ব সমাজেই চাকর ও মনিব, 
. এই ছুটা শ্রেণী আছে। চাকর অব্য সব সময়েই ঠিক কুলি বা খানস্যমার, 
৮ পোষাক পরে আসে না,.সে কারখানার মজুর ও. গ্রামের চাষার .আকারেও 


: £বেখা'দেয়। মনিবও সেরূপ নানা বেশ ধারণ করেন! আর এ ছুয়ের মাঝে 
"ড়: “মানুষের মোসাহেবের মত এক শ্রেণীর লোক আছে যার! দারিজ্র্যে যজুরদের, 
এন জ্ঞাতি হিসারে গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু, হাতের কাজ করে না- বলেঃ মধ্যবিত্ত 
নাম নিয়ে ধনীদের সঙ্গে সগোল্রতা পাতিয়ে .কোনও- রকমে পংক্তিতে স্থান 
পাবার চেষ্টা করে। উভচর জীবকে আপাততঃ বাদ দেওয়া যেতে পারে; অর্থ- 
' নলীতিজ্ঞেরাঁ (ভেবেচিন্তে ঠিক করেছেন যে, চাকর ও মনির এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে 


» সচ্ছলতার যে প্রভেদ আছে সেটা "সমাজের পক্ষে শুভ -নুয়। সেটা দূর করে 


. ছুদলেরই আয় এএকরূপ করে দিতে পারলে জাতির সমূহ মঙ্গল--যদ্দি তার" ফলে 
| অন্যদিকে এমন কিছু.লোকসান না হয়ে যায় যাতে এ শুভ ফলটার দরুণ জমার 


চেয়ে খরচা অর্নেক বেশী হুঃয়ে যায়, I 


২ প্রবন্ধ পত্রিকা £ 


লোকসান হবার ভয় অবশ্য অনেকগুলোই আছে-_যেমন, ব্যবস! বাণিজ্যে 
ও যন্ত্রশিল্লে নিষ্ক্য নূতন উদ্ভাবন করে ও ব্যবস্থাশক্তির বিচিত্র বিকাশের 
কলে যে সকল লোক জাতির সম্পদ বেশ ভাল করে বাড়ায়, তারা৷ হয়ত আর 
এরূপ থাটবে না, বা উদ্ভাবনের চেষ্টা করবে না৷ আবার মানুষের মনের 
উচ্ছাসের ফলে যে কলাবিদ্যাগুলি হষ্ট হয়েছে ও এখনও মানুষের গ্রাণকে 
নানারকমের শুক্ষতার মাঝে তাজা করে রাখে, সেটা হয়ত ধনী মনিবশ্রেণীর 
অস্তিত্ব লোপ পেলে তাদের সঙ্গে চলে যেতে পারে, এ ভয়টাকে ঠিক এক 
ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না সেজন্য কিছু/ বিচার আবশ্যক! এ প্রবন্ধে 
আলোচনা শুধু আর্টের দিক হ'তেই হবে। 

একথা স্বীকার করতেই হবে যে যুরোপের মধ্যযুগে রাষ্্রশাসন যখন রাজা' 
ও সামন্তবর্গের হাতে ছিল, এবং এখনও ভারতবর্ষে ও অন্ঠান্ত «দেশে যেখানে 
যেখানে রাজনৈতিক অবস্থা এ ধরণের, নেই সকল জায়গাতে দরবারের আশে- 
পাশেই ওমরাহ দলের জল সেচনে শিল্পকলাগুলি বিকশিত ও পুষ্পিত হয়ে ওঠে 
আর রাজ্যগুলি যখনই ভেঙে চুরে যায়, শিল্পকলাও তখনই লোপ পায় বা মুমূযু 
অবস্থায় পৌছায়। সেদিনও মণিপুর রাজ্যে দরবারের .কল্যাণে বঞনশিল্প ও 
চিত্রকলার যে অঙ্গসৌষ্ঠৰ ঘটে ছিল, তা মণিপুরের পতনের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে 
গেছে। পুরান কথা ছেড়ে দিলে, আজও ' আমাদের দেশে যে ছুচারজন বড় 
ওস্তাদ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে সঙ্গীতের আলাপ করতে পান, তাও এই পূর্বকালের 
ধ্বংসবেশেষ রাজন্যদল ও তাদের উত্তরাধিকারী জমিদার ও ধনীর কল্যাণে । 
কিন্তু এ হ'তে প্রমাণ মোটেই হয় না যে, সামন্ত ও জমিদার বা তাদের মত বড় 
' মানুষের দল না পাকলে আর্টের বিকাশ ও পোষণ হ'তে পারে না। পরীক্ষা 
করলে দেখা যায়, শিল্পী ও কলাবিৎ খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষ্মীর বরপুত্র হ'তে 
পারেন অন্ততঃ জীবনের আরন্তে তার বিপরীতই ঘটে থাকে বলে চিরকাল 
জনশ্রুতি শুনে আসা যাচ্ছে ও দেখা যায়। স্থতরাং দেশে একট! ধনীদল থাকা 
ও আর্টের বিকাশ যে ঠিক এই ভাবে পরস্পর সম্বন্ধ একথা বলবার কোনও 
কারণ দেখতে পাওয়া যায় না! অবশ্য ধনীলোক যে কবি বা শিল্পী হতে 
পারেন না একথার ইঙ্দিত এতে মোটেই ঘটছে না। 

কথা উঠতে পারে যে, কষি ও শিল্পী হবার জন্য মানুষের নিজের অর্থ 
সম্পদের দরকার না থাকতে পারে কিন্তু এই ধনীজাতির কল্যাণেই তাদের 
স্বজন শক্তির মর্ধ্যাদা রক্ষা হৱ! এটা ষে আর্শিকভাঁবে সত্য তা আগেই 
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বলা হ’য়েছে ; কিন্তু এই র্যাদারকাটা ধনীদের হাতে যেভাবে ঘটে. সেটা 
তদের অবর্তমানেও বেশ ভাল করে----বোধ হয় আরো বেশী ভাল 


- করেই_-সুসম্পন্ন হ'তে পারে বলে মনে হয়। দরবারের আশে পাশে শিল্পকলার 


বিকাশের প্রধান কারণ, দরবারের লোকদের কলাবিৎদের গ্রাসাচ্ছাদনের' 

ব্যবস্থা করবার সামর্থ্য । সমাজের এখানকার অবস্থায় সাধারণ লোকের পক্ষে . 
অবশ্য একদল গায়ক ও চিত্রকরের ভরণপোষণ খুব সম্ভব নয়, কিন্তু সে দোষটার 
“জন্য সাধারণ মানুষকে দায়ী করা কতদূর সঙ্গত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ কর! 

‘যেতে পারে; এ বিষয়ের ব্যবস্থার কথা পরে আছে। অবশ্য এই অর্থ সাহায্য 
ছাঁড়াও দরবার ও দরবারী লোকের কাছে আর্টের স্ফৃতির আর একটা কারণ 
আছে। এই সব আমীর ওমরাহগণের মধ্যে প্রকৃত ছুচারজন সমঝদার থাকে 
বলেই কবি ও গায়কের এ নিমন্ত্রণ ঘটে। কিন্তু ধন সম্পৎ না থাকলেই যে 
এই অনুভূতি শক্তিটা বিকাশ পায় না এ কথা মেনে নিতে পারা যায় না। 
আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন দোষে জনসাধারণের মধ্যে আর্টের ভালবাস! 
অতি ক্ষীণ ভাবেই রয়েচে এটা সত্য, কিন্তু তার জন্য দায়ী তাদের সব জিনিসেরই 
বাড়াবাড়ির রকমের অনটন, ও সামনে একদল ধনীলোকের বিলাসের তুলনায় 
নিজেদের কষ্টের জন্য মনের তিজ্ততাঁ__অন্ভূতি শক্তির জন্মগত অভাব বা. 


. বিকার মোটেই নয় । আর সমঝদারিতা জিনিসটা যে শিল্পী ও কবির পৃষ্ঠ- 


পোষক বড় মানুষের মধ্যেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবর্তমান হয়ে শোভা পায়, 
একথাটা। প্রমাণের জন্য উদাহরণ দেওয়া! বোধ হয় অনাবশ্যক। স্বতরাং নানা- 
রকম অবান্তর জিনিস 'বাদ দিলে, বড় মানুষদের কাছ হ'তে পাওয়া আর্টের 
পরম উপকারটুকুর যে নিছক রূপটি দেখা যায়, সেটা হ’চ্ছে কলাবিৎ মানুষের 


্রাপাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ও কিছু পরিমাণ সমঝদারিতা-**আর বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে 


কিঞ্চিৎ করুণাকটাক্ষ। সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থায় চাকর ও মনিবদলের আয় সমান 
পরিমাণ ঘটলে এমন কিছু হবে-ন যাতে আর্টের সৌষ্ঠব সাধনের জন্য সম্পদ- 
শালী লোকদের এই মঙ্গল অনুষ্ঠানের ফল লোপ পেয়ে যেতে পারে। কারণ 
সমাজতন্ত্রের মূলমন্তরই হ’চ্ছে সর্বপ্রথমে' সকল লোকের গ্রাসচ্ছাদনের ব্যবস্থা 
তারপর অন্য কিছু। তাহলেই অবশ্য কলাবিষ্ধার বিকাশের জন্য ধনী মুখাপেক্ষী 
হবার আবশ্যকতা উঠে যায়, আর সমঝদারিতার আবহাওয়াটা প্রথমে যেমন 
একটু কম পড়বে তেমনি ছি কবি ও শিল্পী ধনীর বারও হতে 
নিস্কৃতি পাবেন। - 


৪. ৃ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥. 


পূর্বে যে মধ্যবিত্ত দলের কথা বলেছি সমাজতন্ত্র শব্দটি অবশ্য তাদের কল্পনা-: 
্রস্থত ও স্বার্থের অনুকূল ; আধুনিক পার্লামেন্ট অনুগামী ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে এখানে ' 
ব্যবহার কর! হয় নি! যে সমাজতম্বে বড় মানুষের দাবী লোপ পেয়ে চাষা ও 
মজুর তাদের সমান হ'য়ে দাড়ায় ও সম্পত্তিতে যথেষ্ট অধিকার থাকে শুধু রাষ্ট্রের, 
সেই ব্যবস্থারই কথা এখানে বলা হ’য়েছে। 

মনিবের দল ও তাদের বিদূষকরা হয় ত বলবেন এ বিশ্লেষণ ঠিক হল না ৮ 
বড় মানুষের সহচর আরামের আবহাওয়ার সঙ্গে এমন একট] কিছু থাকে যাতেই 
কেবল শিল্পকলার বিকাশ হ'তে পারে! তাঁরা বলতে পারেন এর প্রমাণ 
স্বরূপ নজীর ও উদাহরণ আমি নিজেই প্রবন্ধের আরস্তে দিয়েছি । নিজেই' 
স্বীকার করেছি যে, অবস্থা বিশেষে ধনী দলের ও দরবারের অস্তিত্ব ও পতনের 
সন্ধে শিল্পকলার জীবন ও মরণ জড়িত! তার ব্যাখ্যা আমি একরপ দিতে পারি 
কিন্তু তার সত্যতা সম্পূর্ণ প্রমাণ করতে হ’লে অন্থরূপ সমাজে আর্টের বিকাশের 
উদাহরণ দিতে হবে ও দেখাতে হবে যে, সেজন্য বড়মানষীর আবহাওয়ার" 
দরকার হয় নি। সেটা বোধ হয় দেখান দরকার । 

এ বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বুশমেন (জংলা ) জাতির উদাহরণ উপযুক্ত 
মনে হয়। এরা না জানে কৃষি, 'না জানে পশু পালন ; আহার সংগ্রহের জন্ঠ 
নির্ভর করে শিকারের ওপর। সেইজন্য হাতিয়ার হ’চ্ছে পাথরের ফল! দেওয়া 
: বর্শা, তীর ও ধনুক » আর মাঝে মাঝে সহচর তাদেরই মত.জংলী কুকুর । এরা 
পারত পক্ষে কুঁড়ে ঘর, পর্য্যন্ত বেঁধে বাঁস করে না; কাছাকাছি গুহা থাকলে 
তাতেই রাত কাটায়, ন! হলে জঙ্গলে ঝোপেঝাপে শুয়ে পড়ে থাকে । বসনের' 
মধ্যে এখনও পশ্ুচর্ম। কিন্তু এদেরই মুখে মুখে এমন একটা বিরাট কল্পনাপ্রবণ 
কাহিনীমাল৷ রক্ষিত রয়েছে যে, তার আংশিক উদ্ধারেই চুরাশীটা মোটা মোটা 
পুথি ভরে গেছে। তাতে রূপকথা, পুরাণ গল্প, কবিতা, গান, উপাসনা, মন্ত্র 
ইতিহাস, আখ্যান, বংশাবলী সকল রকমই পাওয়া য়ায়, আর আছে তাদের 
আকা শীকারের ও দৈনিক জীবনের অন্য ঘটনার ছবি যার শিল্পচাতুরধ্য ও ' 
প্রাণপ্রবণতাঃ এ জাতি সভ্য মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচারে লুপ্ত হ’য়ে যাবার পরেও, 
তাদের স্মৃতি চিরকালের জন্য অমর করে জাগিয়ে রাখিবে। 

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে, যুরোপে যখন মানুষ পাথরকে ভাল করে পালিশ , 
করে অস্ত্র তৈয়ার করতেও শেখে নি, তখন সেখানেও চিত্রাঙ্কনের এরূপ একটি 
অপূর্ব বিকাশ ঘটে । প্রত্বৃতত্ববিংএর কাছে এ যুগ ওরি '্যাসিয়ান বলে পরিচিত ॥ 
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7এ সময়ে মুরোপের মানুয়ের' পরিধান ছিল পতশ্তচর্ম, অস্ত্র হি পাথরের ডেল ও 


;তাই হতে ভেঙ্গে নেওয়া ভেখতা ছুরি ও বল্পম ; আহার ছিল শীকারের মাংস, 


এআবাস পাহাড়ের গুহা । কিন্তু তাদের আকা গতিভদ্দিশীল পশুর জজ দেখে 
: আজও লোকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকে । 
যতদুর জানা আছে, এই. ছুই জাতের, কাদেরও আমাদের মত দরবার বা 


'্বরবারী লোক কেউ ছিল না। বুশমেনেরা থাকে প্রতি পরিবার আলাদা 


“আলাদা; তারা কোনও রাজা বা মোড়লের প্রতিপত্তি মানে ন1। প্রাচীন 


সুরোপের যে সময়ের কথা উল্লেখ করা হ’য়েছে, তখনকার সামাজিক গঠনের 


‘কথা কোনও পু'থিতে লেখা নাই, কারণ তখন লিপি উদ্ভাবন হয় নি। কিন্ত 
.সে সময়ে যুরোপের ও সকল অঞ্চলে লোক সংখ্যা প্রতি বর্গ মাইল হিসাবে অতি 
অল্পই ছিল, আর তখনকার থাকার ব্যবস্থা, জীবিকা নির্বাহের উপায় এ সকল 
হতে বেশ অন্থুমান করা ষায় যে ‘সমাজের আকার ওঁ বুশমেনদের মতই রত 
ও সরল ছিল। 
প্রাচীন ও আধুনিক “আদিম” জাতগুলি হ হ*তে এরূপ উদাহরণ অনেক দেওয়! 
যেতে পারে । এবার আধুনিক স্থসভ্য জার্মাণ জাতের মাঝ হতে একটি উদাহরণ 
দিয়ে ক্ষান্ত হব। | 
বেভেরিয়ার সীমানায় ওবের-আম্মেবগাউ (ওদেশের পক্ষে ) একটি ছোটি, 
গ্রাম । লোকসংখ্যা মাত্র উনিশ শ’। অধিকাংশ অধিবাসীই কাঠের কাজ 
করে--ছুতারের ও কোদাইকারের, দুরকম। কুমোরের কাজ ও ছোটখাট এক 
'আধটা অন্য শিল্পও চলে । মোটের উপর এদের হাতের কাজে নিজেদের স্থজন- 
শশক্তিটা বিকাশের কিছু সুবিধা ও অবকাশ বহুকাল হতে রয়েছে ও এখনও 
আছে। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বেভেরিয়াঁতে যে মহামারী উপস্থিত হয় তার ফলে 
ওবেরআম্মেরগাঁউ জনশূন্য হবার উপক্রম হয়। তখন গ্রামবাসীরা প্রাণভয়ে 
দেবতার কাছে মানত করে যে, তারা প্রতি দশবতপর অন্তর যীশুর জীবনের 
“অভিনয় করবে। নেই তখন হতে এদের এই পূজার মত অভিনয় চলে আসছে। 
১৯২২ সালের জুন মাস হতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শেষবারের পাঁলাটি চলে ; তাতেই 
“এদের মধ্যে আর্টের বিকাশ দেখবার, স্থবিধা আমার ঘটেছিল। এই পৃজানাট্যে 
অভিনেতা! ছিল সকলেই--গ্রামের লোক, নাটকটী পুরাতন কথা হতে পুনরুদ্ধার 
করে লেখা হয়েছে এই গ্রামেই, আর কোরাম প্রভৃতির গানের ও নাটকে 


' -আমুবঙ্গিক যন্ত্রল্গীত সকলই এই গ্রামের ছেলে রকুস্‌ ডেড লারের রচনা। 
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| নর রন নানাবিধ সমালোচনা করেছেন 
কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন ষে, যীশুর জীবনেও শেষ অংশের এ অভিনয়ের 


জন্য যে করুণ গাস্তীর্য ও 'সমাহিত ভাবের আবশ্যকতা আছে, তা 'নাট্যে ও. 
সঙ্গীতে যথেষ্ট পরিমাণে ফুটে ওঠে, এবং এই গ্রাম্য চাষা ও কারিগরের মধ্যে . 


কলাবিষ্ার যে বিকাশ ঘটেছে তাতে বিন্মিত না হয়ে থাকা যায় না। এ 
জিনিষটা. আরও বোঝা যায় এই গ্রামের লোকদের সঙ্গে থাকলে ও তাদের 
অভিনয় দেখলে এদের দৈনন্দিন জীবন অতি সাধাসিধে আর গ্রামের 


লোকেদের মধ্যে দরবারী লোক-বা.ভাব কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু 


এই সরল গ্রাম্যলোরগুলির কাছ হতে নাট্যমঞ্চে যে বন্তটী পাওয়া যায়__ভাল 


অভিনয় কিছু কিছু দেখেছি বলেই জোরের সঙ্গে বলতে পারি-_সেটী উচ্চ 


অঙ্গের কলার বিকাশ একথা স্বীকার করে নিতেই হয় 


হুতরাৎ দেখা যাচ্ছে, আর্টের বিকাশের জন্য চাকর ও মনিব শ্রেণীর বা. 


. কোনও বড় মানুষের দলের কি আবহাওয়ার কোন ও দরকার হয় না! অবশ্য 


কবি ও শিল্পীর জীবনধারণের ব্যবস্থা করার ভার .কাকেও নিতে হয়_সমাজ .. 


হ'তেই হ’ক আর রাষ্ট্র হতেই হ'ক। তবে বিলাস জিনিসট তাদের মনোবৃক্তি 
গুলির বিকাশ ও.স্ফৃতির জন্য মোটেই অনন্তোপযোগী নয়। . তার জন্য. প্রকৃত- 
পক্ষে দরকার, শিক্ষার স্থবিধা দেওয়া এবং প্রাণের আবেগ ও উচ্ছাস আসার 
ও প্রকাশের পথটা ভাল করে খোলা রাখা। ধনী ও দরিপ্রের মাঝখানে 


নও 


বর্তমানের নিঠুর বিভিন্নতা দূর" করে দিলে প্রকৃত কবির ভাব জগতের দেওয়া, 


নেওয়ার দ্বার বন্ধ হ'য়ে যাবে এন্সপ আশঙ্কা করবার কোনও কারণ দেখা যায় না, 

রং আর্টের নামে একদল লোক যে নিজেদের উচ্ছজ্খল বিলাসপ্রিয়তা চরিতার্থ 
করে সমাজের বুকের ওপর শুধু চেপে বসেই আছে, তারা লোপ পেয়ে যাবে) 
তাতে বোধ হুয় মানুষের অমঙ্গলের চেয়ে শুভফলই বেশী হবার সম্ভাবনা । 





১৫ই আগষ্ট, ১৯২৩ সালের ‘আত্মশক্তি’ পত্রিকা হতে পুনর্সুরি তি 


' বাঙালী কোথায় চলেছে 
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ' 


[ পিপলস্‌ রিলিফ কমিটি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্মিলিত উদ্যোগে 
১৩৫২ সালে “বাংলার পুনর্গঠন” সম্পর্কে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার অভ্যর্থন! 
সমিতির সভাপতি হিসাবে এই অভিভাষণ পঠিত হয়। মুল সভাপতি ছিলেন 
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা । ১৩৫২-এর পৌষের “পরিচয় থেকে পুনর্মু দ্রিত। ] 

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ফলে বাঙলার গ্রাম্য জীবন সব দিক থেকে ধসে 
পড়েছে । সেই ভাঙা ঘরকে নূতন ক'রে কি ভাবে গড়ে তোলা যায় এ-কথা 
আলোচনা করবার জন্য আপনারা আজ বাঙলার বিভিন্ন অংশ থেকে এখানে 
সমবেত হয়েছেন। আপনারা সকলেই দুভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপের সময় 
জনসেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তার ঠিক পরবর্তীকালে, বাঙালার গ্রাম্য জীবনকে 
কি ভাবে পুনরায় গড়! যেতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন ছুতিক্ষত্রাণ সমিতিগুলি 'যে- 
সকল প্রচেষ্টা, করেছিলেন, সেগুলি কাজে পরিণত করার ভার আপনারাই 
নিয়েছিলেন । আজ আপনারা আপনাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান আদান- 
প্রদান ক'রে সমবেত চিন্তার দ্বার! নৃতন কর্মপন্থার নির্দেশ লাভের জন্য এখানে 
এসেছেন। আর, আজ আপনাদের যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন, 
তার কাছে বিশেষভাবে বাঙলার ভবিষ্যদ্‌ জীবন গঠনের সম্বন্ধে আপনারা উপদেশ 
লাভ করবেন। তিনি দীর্ঘ দিন বাঙালী জাতির ও বাংল! প্রদেশের আথিক- 
জীবন সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করেছেন। জাতীয় মহাস্ভার নিয়োজিত 
ন্যাশনাল প্রানিং কমিটির একজন প্রধান সভ্য হিসাবেও তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট 
মৌলিক মন্ত্ৰণা দিয়েছেন । তার কাছে আমরা এ পুনর্গঠন কাজের জন্য পথ 
নির্দেশে যথেষ্ট সাহাধ্যলাভ করবার আশা রাখি । 

এবার আমি আপনাদের সমক্ষে আমাদের সমস্যাটা কি, তাই সংক্ষেপে 
বলব। 

বাঙালী কষিজীবী £ বাংলার শতকর1 ৭৪ জন লোক ক্বযিকাজে তাদের 
জীবিকা অর্জন করে থাকে । কিন্তু “জীবিকা অর্জন করে” এই কথা বলে 


ES 
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খামলেই ভুল হবে। বাংলার কৃষক জমি থেকে তার অন্নবস্ত্রের সংস্থানের চেষ্টা 
করে, এইটুকুই শুধু বলা চলে। কিন্তু এই ছুই নিত্য আবশ্যকীয় জিনিস কি 
পরিমাণে জোটে-_সেটা বুঝতে গেলে হিসাব ক'রে দেখতে হয় প্রত্যেক কৃষক 
পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কতখানি জ্মি দরকার, এবং তাদেরই বা তা 
কতটা আছে। সরকারী কৃষিবিভাগ ও সরকারী কৃষিকমিশন (ক্লাউড. কমিশন ) 
'এ-কথা পরিস্কার স্বীকার করেছেন যে, এক রন্তে ১৫ বিঘা ভাল জমি হলে 
একটি পরিবারের কৃষি কাজ বিনা অপচয়ে করা চলে ; এবং অন্ততঃ ৯ বিঘা জমি 
না হলে একটি সাধারণ কৃষক পরিবারের নিত্য শাক-অন্ন জোটাও সমস্যার বিষয় 
হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৬ সালের তদন্তের ফলে ফ্লাউড কমিশন স্বীকার 
করেন যে, বাঙলার কৃষকদের গড়পড়তায় পরিবার কিছু মাত্র ৪'৮ বিঘা জমি 
আছে। অর্থাৎ গড়ে, একটি পূরা চালু জোত কারও ভাগে পড়ে না। এ তো 
হুল গড়পড়তার কথা । তার মধ্যে বড় জোতদারও আছেন, আর দশ কাঠা 
জমির মালিক ক্ষেত মজুরও আছেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৬৩ 


সালে এই কৃষকদের শতকরা ৫৭ জনের জমি ৯ বিঘার মধ্যে ছিল, এবং শতকরা 


৪৬ জনের ৬ বিঘা ও তার চেয়ে কম জমি ছিল। স্থৃতরাং কৃষিজীবীদের 
অর্ধেক লোক যে জমি হতে সারাবছরের খোরাক তুলতে পারত না তা বলা 
বাহুল্য। অবশ্য রার্দের জমি কষ ছিল তাঁরা ক্ষেতমজুরী ক'রে বা ভাগচাষী 
হয়ে এই অভাব মেটাতে চেষ্টা করত। এই সকল দুঃস্থ চাষীদের মধ্যে যারা 
প্রধানতঃ-মজুরীর উপর নির্ভর ক+রে সংসার চালাবার চেষ্টা ক'রে থাকে তাদের 
“ক্ষেতমভুর” শ্রেণীতে ধরা হয় । আর যারা জমির ফসল ও মজুরী এই দুইয়েরই 
নির্ভর করে তাদের__“মজুর চাষী” বলে 'অভিছিত করা যেতে পারে। অন্য 
যাঁরা, তাঁরা প্রায় শুধু জমির ফসলের উপরই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নির্ভর করে। 
এদের শুবু “কৃষক” বলা উচিত। এদের মধ্যে অনেকের নিজের জমি যথেষ্ট 
নেই; তার! অন্যের জমি বর্গা নিয়ে সে অভাব পূরণ করে। 

১৯৩৬ সালের ছৃ'তিন বংসর পরেই যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধের আগেও ধীরে -ধীরে 
দেশের অবস্থা মন্দ হতে আরো মন্দের দিকে চলেছিল। কারণ, এই যে বিরাট 
ক্ষেত মজুর ও মজুর চাষী শ্রেণী তাদের খোরাকের ব্যবস্থার জন্য ভেবেচিন্তে 
দেশব্যাপী কোনো চেষ্টা! হয়নি। তার উপর যুদ্ধের ফলে জিনিসপত্রের দাম 
চড়ে। জাপানী আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য নৌকা, ধান, চাল প্রভৃতি সরানোর 
' ফলে অভাব আরও বাড়ে। বহুসংখ্যক সৈন্তসামন্ত আমাদের প্রদেশে আসায় 


এরি, 


রন 


1 


॥ বাঙালী কোথায় চলেছে. ' টন ৯ 


খাঘের চাহিদ! অনেক উপরে উঠে ; এই সময়ে আবার ফলও কম হয়। .এরং 
সরকারী অব্যবস্থা ও দুর্নীতি এবং ব্যবসায়ীদের দুর্বার লোভের ফলে দুর্ভিক্ষের 
সৃষ্টি হয়। ' কিন্তু দুর্ভিক্ষের আগেই, ১৯৪২ সালের শেষভাগে দেশের ' অবস্থা 
যথেষ্ট খারাপ হয়েছিল। 

পূর্বেই বলেছি যে, আমাদের কৃধিজীবীদের অর্ধেক লোক টা থেকে, 
শাকান্নও সংগ্রহ করতে পারে না। এ অবস্থা ১৯৩৬ সালে হঠাৎ উদ্ভূত হয়নি ; 
আগে থেকেই এই অবস্থার দিকে চাষীরা এগিয়ে আসছিল। এই অধোগতির 
বারা ১৯৪২ সালের মধ্যে কতট] বেড়েছিল তার নির্দেশ পাওয়া যায় বাংলাদেশের 
এ সময়ে নিঃস্ব পরিবারের সংখ্যা থেকে । নিঃস্ব বলতে এ প্রবন্ধে শুধু সেই 
সকল লোককেই বোঝাবে যারা প্রধানতঃ সম্পূর্ণরূপে ভিক্ষা বা অপরের দানের 


"উপরে নির্ভর ক'রে খাওয়া-পরা চালায় । ১৯৩১ সালের আদমস্থমারীতে দেখ! 


যায় যে, বাংলাদেশে এদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ১-০৭ শতাংশ। 
‘দেশের অবস্থা যদি ১৯৩১-এর পর সামান্য উন্নতিলাভ করত বা! অপরিবর্তিত 
থাকত, তাহলে নিঃস্বের সংখ্যা বাঙলার লোকসংখ্যার অনুপাতে বাড়ত। এই 
হিসাবে আমর] দেখি যে, ১৯৪২ সালের শেষে বাঙলাদেশে নিঃস্ব লোক ৫"৯ 
লক্ষ থাকবার কথা। কিন্তু হিসার্বে মেলে ৭৫ লক্ষ। এ হিসাব 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের নৃতত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে আমি ভারতীয় রাশিবিজ্ঞান 
সমিতির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের সহযোগিতায় যে তদন্ত 
করেছিলাম, তারই সংগৃহীত তথ্য থেকে পাওয়া যায়। এ.প্রবন্ধে অন্ত যে সকল 
রাশির উল্লেখ করব তারও বেশির ভাগই এই তথ্যনংগ্রহ হতে নেওয়!! কিন্ত 
মৌলিক রাশির ভিত্তিতে যে আলোচনা বা হিসাব করা হয়েছে ০০০ জন্য 


"দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ আমার । 


উল্লিখিত নিঃস্ব লোকের সংখ্যা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বাঙলার 
আধিক অবস্থা ১৯৩১ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত মোটামুটি নিচের দিকে চলেছিল । 
কষিজীবীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু কথা পূর্বেই বলেছি। এই 


দীন অবস্থা কিন্ত তাদের একচেটিয়া নয়। অন্য দু*টি বিশেষ পেশার উল্লেখ 


ক'রে তার নমুনা দেব । 
বাঙালীর খাগ্ছের প্রধান অংশ ভাত ও ডাল জোগায় চাষী : অন্য প্রধান 


উপকরণ মাছ জোগায় মতস্তজীবী সম্প্রদায় । এই জেলেদের অবস্থা সম্বন্ধে এটুকু 


বললেই চলে যে, এরা চাষীদের চেয়েও খারাপ হালে থাকে । মত্ম্তজীবীদের 


টি ০ পি এ প্রবন্ধ পত্রিকা ৮ ' 
সাধারণতঃ জমি থাকেনা ॥ তার! নির্ভর করে পুকুর, নদী ও বিল জমার উপর । 
কিন্তু এদেরও বেশিয় ভাগ লোকই জমিদারী জলকর মহালে জমা নেবার কোনো? 
স্থযোগ পায় না। এই সব বিল, নদী প্রভৃতিতে মাছ ধরার ' অধিকার ' 


জমিদারের কাছারী থেকে ডাকে নিলাম কর! হুয়। সাধারণতঃ পয়সাওয়ালা- " 


মহাজনর! এই সব ডেকে নেয়। তারপর, তারা হয় “জেলেদের মজুরি দিয়ে 
মাছ ধরায়, না হলে যতটা সম্ভব চড়া হারে এ সব জলাতে মাছ ধরার আংশিক 
স্বত্ব জেলেদের বিলি করে। কৃষকদের মধ্যে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের চেয়ে' 
এদের অবস্থা কোনে! অংশে ভাল নীয়। | 

চাষী ও জেলে যেমন খাবার জোগায়, বাঙলার ভাতী তেমনই চিরকাল" 
বাঙালীকে কাপড় জুগিয়ে এসেছে। ইংরেজশাসনের প্রথম যুগে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর অত্যাচারে ও পরবর্তী সময়ে কাপড়ের কলের প্রতিযোগিতায় এদের" 
বহু লোক জাতিব্যবসায় ছেড়ে কৃষি ও অন্য পেশায় চলে যায়। তা হলেও এই 
তত্তবায় সম্প্রদায় এখনও বাঙলার কাপড়ের চাহিদার এক চতুর্থাংশ : মেটাতে: 
পারে। আর মোট উৎপন্ন কাপড়ের হিসাব করলে দেখা যায় যে, ১৯৪০ সাঁলেও- 
এর! বাংলার কাপড় কলের প্রায় সমান বস্তু বয়ন করেছিল। কিন্তু এ-বুগের' 
এই তীতীরা আর স্বাধীন শিল্পী নয়। ১৯৪১ সালের সরকারী তদন্তে দেখা যায় 
যে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের শতকরা ৭৫ জনই মহাজনের কবলে। বন্ত্রশিল্পের' 
বিখ্যাত কেন্দ্র শাস্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, রাজবলহাট প্রভৃতি জায়গায় তদন্ত ক'রে: 
দেখা যায় যে, বেশির ভাগ তভীতীরই নিজের তাত নাই। তারা মহাজনের 
মজুরী খাটে, শুধু “বানি” পায়। আর, যাদের তাত আছে, তারাও তা ওঃ 
খোরাঁকীর জন্য মহাজনের ঘরে বাঁধা থাকে। তার ফলে বেশীর ভাগ তীতী 
খুব কম বানি পায় ; আর স্থতা কিনতে হলে তাদের বাজারের চেয়ে বেশি দাম" 
দিতে হয়। এই সব শিল্পীদের অবস্থা ক্ষেতমজুর ও আধিয়ারের সামিল 
এদেরও বেশির ভাগ লোকের অনেক সময়ে দু'বেলা পেট ভরে শাক-অন্ন জুটত 
ৃ না। 

কৃষক, গ্রাম্য-শিল্পী ও টা অবস্থার মত গ্রামের অন্ত পেশার. 
লোকদের অবস্থাও দিন দিন খারাপের দিকে চলেছিল। কারণ গ্রামের অন্ত" 
শিল্প ও ছোট ব্যবসায়, সমস্তই কৃষকের উপর নির্ভর করে। এই অধোগতির 
বেগ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে প্রবল স্রোতে পরিণত হয়ে সমাজকে -ভাসিয়ে দিয়ে 
গেছে। বানের জল চললে গেলে যেমন সর্বত্র মহামারী দেখ! দেয়, এখানেও" 


৯০ 
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তেমনই বিস্তৃতভভাবে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ দেখ! দিয়েছিল। দুভিক্ষ ও: 
মহামারীতে শুধু যে, কম পক্ষে ৩৪ লক্ষ লোক মারা গেল তাই নয়, বাঙলারু 
নিঃস্ব লোকের সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষে দাড়াল, এবং শতকরা ৭৫ জনেরও বেশি 
কৃষিজীবী তাদের জমি হতে খোরাক সংস্থানের ক্ষমতা হারাল--অর্থাৎ ' আরও. 
এক ধাপ নিচে নেমে পড়ল । সরকারী দপ্তর থেকে জানা যায় যে, দ্বুতিক্ষের 
পূর্বে এক বৎসরে সাধারণতঃ জমি বিক্রয়ের যত দলিল তৈয়ারী হত ১৯৪৩ 'সাল 
তার .তিনগুণ পরিমাণ বিক্রয় কোবালা রেজেস্ট্রী হয়। এই সব জমি 


' প্রধানতঃ গরীব চাষীর! বেচেছিল। ক্ষেতমজুরদের মধ্যে যাদের কিছু জমি ছিল 


তারা অনেকেই সে সব বিক্রয় করতে বা বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছিল । এদের. 
শতকরা ২৫ জন সমস্ত জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। “মজুর চাষী” যারা, 
তাদের অবস্থা এর চেয়ে কিছু ভাল ছিল । তাই তাদের জমি লোকসান এদের. 
তুলনায় অর্ধেকেরও কম হয়েছিল। সবচেয়ে কম ধাক্কা খেয়েছিল “কৃষক” 
শ্রেণী। এদের শতকরা ছু'জনেরও কম লোক সমস্ত জমি বিক্রয় করতে বাধ্য 
হয়। কিন্তু এদের উপর দুর্ভিক্ষের আঘাত তীব্রতায় কম হলেও যথেষ্ট বিস্তৃত 
হয়েছিল । বিভিন্ন পেশায়, তাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে কি পরিমাণ লোক 
নিঃস্ব হয়ে গেছে, সেই সংখ্যা থেকে অনেকটা আন্দাজ পাওয়! যাবে যে, কোন 
পেশায় দুভিক্ষের দরুন ছুর্গতি কতখানি হয়েছে। 

সমস্ত কষিজীবীদের শতকরা ১'৩ অংশ লোক নিঃস্ব হয়ে গেছে। কিন্তু 
এদের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে সব চেয়ে বোশ 
নিঃস্ব হয়েছে ক্ষেতমজুররা । শুধু “কৃষক”দের ধরলে নিঃস্ব পরিবারের সংখ্যা 
মোট প্রুষক” পরিবারের মাত্র ০.৭৫ শতাংশ হয়। কিন্তু ক্ষেতমজুরদের নিঃস্ব 


পরিবার দাড়ায় ৩:০২ শতাংশ । গ্রামের শিল্পীরাঁও প্রায়, এই' রকম আঘাত 


পেয়েছে? তাঁদের ২*৭০ শতাংশ পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে । ছোট দোকানদার 
ও গ্রাম্য ব্যবসায়ীরাও বাদ যায়নি ; তাদের ১:৩০ অংশ এই দুর্গতিতে পৌছেচে। 
কিন্তু সব চেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছে মতস্তজীবীরা । তাদের শতকরা ৭'৭৫টি 
পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পরের অনুগ্রহে বেঁচে আছে বা মরে যাচ্ছে। 

এনব নিঃস্বলোক ছাড়া আরও বহুলোক দুঃস্থ হয়ে পড়েছে--এ-কথ! পূর্বেই 
বলা হয়েছে। কয়েক বৎসর আগেও কৃষিজীবীদের অর্ধেক লোক ছুঃস্থ ছিল» 
এখনও তাদের মধ্যে ছুঃস্থের সংখ্যা প্রায় তিন চতুর্থাংশে দাড়িয়েছে। এদের 
বেশির ভাগই হয় জমিহীন মজুর না হয় আধিয়ার। নিজেদের নামমাত্র জমি 
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আছে? তাতে বছরে দুচার মাসের হয় তো খোরাক জোটে। বাকী সময় 
পরের জমিনে মজুরী বা ভাগ চাষ থেকে খাওয়া-পরার. চেষ্টা করতে হয়। 
বাঙলার কৃষক ও গ্রাম্য শিল্পী প্রভৃতির ঝণের হিসাব করলেও এই দুর্দশার পরিচয় 
পাওয়া যায়। খণের পরিমাণ ও বিস্তৃতি ১৯৪৩ পালের ছুভিক্ষের পরে বহু 
পেশায় ছু"গুণ বেড়ে গেছে। 


বেশিদিন খেতে না পেলে মান্য মারা যায় এ অতি সহজ কথা ; খাবারের : 


অভাব ঘটলে মানুষ শাক-পাতা-মূল ষা পায় তাই খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে। 
তাতে রোগের স্থষ্টি হ্য়; এসব না খেলেও, খাঘ্যের অভাবে সহজেই দেহ রোগে 
জীর্ণ হয়। এমনি করেই বাঙলার বহুসংখ্যক লোক রুগ্ন হয়ে পড়ে 
আছে। আমাদের তদন্তে দেখা গেছে যে, সারা বছরের হিসাব নিলে ১৩৫০ 
সালে দেশের প্রায় অর্ধেক লোক কোনো না কোনো সময়ে মাসখানেক ও তার 
বেশি সময় রোগে ভূগেছিল। ফলে বাঙলার বহু সংখ্যক রোজকারী লোক 
রোগে অক্ষম হয়ে পড়ে থাকে । উপধুক্ত চিকিৎসা, পথ্য ও খাছ্ের অভাবে 
তারা আর কাজে ফিরে আসতে পারেনি । বাঙলার যে ১১.লক্ষ নিঃস্ব লোকের 
কথা আগে বলেছি, এদের অনেকে এই কারণে নিরুপায় হয়েছে৷ যারা দুঃস্থ, 
তাদেরও মুধ্যে বহু পরিবার একই কারণে এই অবস্থায় আছে। এ ছাড়া, 
পূর্বেই বলেছি যে, ছুভিক্ষ ও মহামারীতে বাঙলার ৩৫ লক্ষ লোক মারা গেছে। 
+ যে সব পরিবারে রোজকারী লোক এভাবে চলে গেছে, তারা সংখ্যায় নেহাৎ 
কম নয়। ১৫ থেকে ৫০ বৎসর বয়সের পুরুষদের শতকরা ৫ জন মার! গেছে। 
মোটের উপর বাঙলার প্রত্যেক পরিবারে গড়ে একজন থেকে দু'জন রোজকারী 
লোক থাকে । কাজেই সহজেই বোঝা যায় যে, বাঙলার কিঞ্চিদধিক এক 
‘কোটি পরিবারের মধ্যে তিন চার লক্ষ পরিবারের রোজগারী লোক মারা গেছে। 
এইসব পরিবারে যার! পূর্বে দুঃস্থ ছিল, তারা ফলে নিঃস্ব এ এখন নিরাশ্রয়্ হয়ে 
গেছে। যাঁরা কোনোরকমে চালিয়ে যাচ্ছিল তারা এখন দুঃস্থ হয়ে পড়েছে, 
এবং তাদের দয়ার উপর যার! নির্ভর' ক'রে পেট চালাত, সেই সব লোককে 
নিরাশ্রয় হয়ে এখন চলে আসতে হয়েছে! 


অন্নাভাবে মানুষ যেমন মারা গেছে, অনাহারে ও রোগের ফলে লোকে যেমন 
অক্ষম হয়েছে, গ্রামের আথিক কাঠামো ভেঙে গিয়ে সমগ্র শ্রাম্যসমাজ যেমন 
ংসের পথে চলেছে, তেমনি বাঙলার ভবিষ্যুদূুসমাজ যারা গড়ে তুলবে, বাঙলার 
‘সেই ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষার বনিয়াদও দুর্ভিক্ষের আঘাতে বহু সহজ গ্রামে 


এশা 
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লোপ পেয়ে গেছে। ব্রিটিশ সামাজ্যের আওতায় আজ প্রায় দুইশত বৎসর. 
ধরে শিক্ষার ক্ষীণ ত্রুটি অতি সাখান্ত,শাখাপলব বিস্তর ক'রে দেশের শতকরা, 
মাত্র ১৮ জন লোককে অক্ষরজ্ঞান দিতে পেরেছে ; এবং শিক্ষায়তনে ১৯৪০-৪১ 
/১ সালে ৭ থেকে ১৭ বৎসর,বয়সের ছেলেমেয়েদের কিঞ্চিদধিক এক চতুর্াংশকে 
আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু এ সামান্য অবলম্বনও ১৯৪৩ সালের ছুভিক্ষের ফলে 
রক্ষা পায়নি। এ বৎসরের অনাহার ও ১৯৪৪-এর মহামারী এই ছুঃয়ের ফলে 
গ্রাম্য শিক্ষায়তনগুলিতে ছান্রসংখ্যা ১৯৪১ সালের পর্যায়ে নেমে গেছে 
আমাদের আঁজ ভেবে দেখতে হবে যে» এই সব সমস্তার কি সমাধান হতে 
* পারে! আমি বিশেষ করে বাংলার ১১ লক্ষ নিঃস্ব লোকের সমস্তার'কথা এ-. 
প্রসঙ্গে আলোচনা করব। দুঃস্থতা ও অন্থান্ত সমস্তা এই সূত্রেই ' সংক্ষেপে 
বিচার করা হবে । 
বাংলার এই ১১ লক্ষ (১০৭৬ লক্ষ ) নিঃস্ব লোককে মোটামুটি তিন ভাগে: 
ভাগ করা যায়. 
১। যাদের রোজকারী লোক মৃত ( বা নাই ).**মোট ৫২৬ লক্ষ 
২। যাদের রোজকারী লোক অক্ষম (রুগ্ন )-..মোটি ৩০৮ লক্ষ 
৩। যাদের রোজকারী লোক কাজের অভাবে বেকার'**যোট ২৪২ লক্ষ 
এদের মধ্যে শিশু, বালকবালিকা, নারী, জোরান পুরুষ ও বৃদ্ধ লোক ভাগ 
করলে দ্বাড়ায় এরূপ 
শিশু বালকবালিকা জোয়ান বৃদ্ধা মোট 
| স্ত্রী পুরুষ | 
(০-৫ বৎসর) (৫+--১৫) . (১৫7৫০) (৫০4) 
রোজকারী 
১ { মৃত ০৪৫ ২১৯ ১৬৭ ০৪০ 7০৫৫ ৫"২৬ 
২। অক্ষম ০২৮ ০*৯১ ০৭১ ০৫৩ ০৬৫ ৩০০৮ 
৩। বেকার ০৩৭ ০৭৭ ০৫৪ ০৫০ ০২৪ ২৪২ 
. প্রথমে শিশুদের কথা আলোচন! করা যার। যে সব শিশু ও ছোট 
ছেলেমেয়েদের মা বাপ ছুইই মারা গেছে, তাদের অনাথাশ্রমে রাখা ছাড়া উপায় 
'নাই। কারণ নিঃস্ব পরিবারে এদের জন্ত খোরাকী দিয়ে ব্যবস্থা করবার চেষ্টা 
ব্যর্থ হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু যেখানে মা বেঁচে আছে, অথবা খুবই ' 
_ নিকটআত্মীয় যেমন, পিতামহ কি মাতামহের প্রকৃত আশ্রয়ের সম্ভাবনা আছে, 


1 


১৪ - প্রবন্ধ পত্রিকা ! 


সেখানে খোরাকী দিয়ে এই সব শিশু ও ছেলেমেয়েদের পরিবারের মধ্যে মানুষ 
হতে দেবার স্থবিধা দেওয়া উচিত। মায়ের জায়গা অনাথ আশ্রম নিতে পারে 
না; এবং অকারণ পরিবারের বাধন ভেঙে তার বাইরে ছেলেমেয়েদের রাখা 
বাঞ্ছনীয় নয়। ূ 
সরকারী কর্মচারীর! প্রথমে তদন্ত ক'রে বলেছিলেন যে, সমস্ত বাঙলায় ৩০. 
হাজার শিশু ও ছেলেমেয়েদের জন্য অনাথাশ্রমে দরকার । কিন্তু পরে তারা. 
এই সংখ্যাকে একেবারে ১০ হাজারে কমিয়ে দেন। আমাদের হিসাব থেকে 
মনে হয় ১৩-১৪ হাজার শিশু ও ছেলেমেয়েদের অনাথাশ্রমে আশ্রয় দেওয়া 
“দরকার হবে। এ-ছাঁড়া, যাদের মা জীবিত আছে ও কর্মক্ষম, সে রকম 
ছেলেমেয়েদেরও কিছুদিন তাদের মায়ের সঙ্গে শিল্পকেন্ত্রে সংশ্লিষ্ট আশ্রম গড়ে 
আয় দিতে হবে, এবং যতদিন না তাদের মা কাজ শিখে রোজকার ক'রে 
তাঁদের খাওয়াতে পারে, ততদিন তাঁদের খোবাকী দিতে হবে।. আমার মনে . 
হয়, এই ধরনের আশ্রমে আরও ১৩-১৪ হাজার ছোট ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দিতে 
দিতে হবে। তাদের মা ও অন্যান্ত কর্মক্ষম নারীদেরও আন্দাজ ১৫ হাজারের 
জন্য এই রকম ব্যবস্থা করতে হবে। মোটামুটি এক একটি মহকুমায় তিনটি 
করে আশ্রম স্থাপন করলে এ বিষয়ে স্থব্যবস্থা সম্ভব হবে। বলা বাহুল্য দুঃস্থ 
পরিবারর শিশুদের জন্য অনাথাশ্রম আবশ্যক হবে না তাদের দরকার হবে 
সাহাধ্য। কিন্তু দুঃস্থ পরিবারের বহু সংখ্যক নারীকে কাজ দিয়ে রোজকারের 
ব্যবস্থা করা আবশ্যক হবে। 
এবার যে সব পরিবারের রোজকারী লোকেরা রুগ্ন ও অক্ষম, তাদের কথ! 
আলোচনা কর! দরকার । একথা অতি সহজবোধ্য যে, এই সব পরিবারের 
অন্ত লোকেদের জন্ত খোরাকী ও কাপড় দিতে হবে এবং চিকিৎসা ও পথ্যের 
ব্যবস্থা ক'রে রুগ্ন লোকদের কর্মঠ করতে হবে। এদের মধ্যে কিছু লোক ছু’তিন 
মাস হাসপাতালে থাকলে তবে সেরে উঠতে পারবে । বাকী লোককে সাধারণ 
চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগনির্ণয় ও গুষধ এবং পথ্যের জন্য সাহাষ্যদান করলেই 
চলবে । শুধু নিঃস্বদের মধ্যেই প্রায় ১ লক্ষ রৌজকারী লোক রুগ্ন; ত! ছাড়া 
প্রতি বংসরেই এই ধরনের অন্নহীন লোকের মধ্যে অর্ধেক কি তার বেশির ভাগ 
অন্ততঃ দু'এক মাস রোগে ভোগে । যদি আমরা ধরি ষে, প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা 
দশজনকে মাস তিন হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা কর! দরকার, তা হলে শুধু এই 
“বয়সের নিংম্বদের জন্য প্রত্যেক মহকুমায় ৩০টি রোগীর উপযুক্ত এক একটি 
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হাসপাতাল দরকার হয়। প্রকৃতপক্ষে এরূপ চিকিৎসায় উপযোগী রোগীর সংখ্যা? 
এর চেয়ে অনেক বেশি। 
. . নিঃস্বদের বাদ দিয়ে শুধু যদি দুঃস্থদের ধরা যায়, ত! হলে ৫০ হাজার রোগীর 
Nk উপযুক্ত হাসপাতালের দরকার হয়। 
দুঃস্থদের শতকরা মাত্র একজন লোক তিনমাস হাসপাতালে থেকে রোগ 
সারাবে এই হারে হিসাব কর! হয়েছে । এ আন্দাজ মোটেই বেশি নয়। 
রুগ্ন লোকদের কর্মঠ ক'রে তাদের কাজ দিতে হবে--একথা৷ বলা বাহুল্য 
আর যার! কর্মক্ষম বেকার, তাদেরও রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। এদের 
সংখ্য! পূর্বেই নির্দেশ করা হয়েছে । মনে রাখতে হবে যে, মৃত ও কু 
'রোজকারী লোকদের বাড়ির ' জোয়ান মেয়েদেরও কাজের ব্যবস্থা আবশ্যক । 
এই ব্যাবস্থা এক ধরনের হতে পারে না। বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন ব্যবস্থা, 
সরঞাক ও নিয়কের প্রয়োজন হবে। 
| প্রথমে আমি মৎস্তজীবীদের কথা বলব। কারণ নিজেদের সংখ্যা অনুপাতে 
& এরা সব চেয়ে ছুর্দশায় পৌছেচে। এদের অভাব নৌকার, জালের ও পোলো! 
'দোয়াড় প্রভৃতি বাশের তৈয়ারী মাছ ধরার সরঞ্রামের । নৌকা না হলে এদের 
মাছ ধরা শুধু বেশি জলের সময় সম্ভব হয়। তা হলে বৎসরে ৬ মাস জাতিব্যবসায় 
বন্ধ থাকে । গোটা ছুই জাল এবং গোটা তিন চার পেলো ও খুনি দোয়াঁড় বা 
বঁইচন! প্রত্যেক পরিবারের আবশ্যক । এই সব সরঞ্জামের দাম নিঃস্বরা দিতে 
পারবে না। তাদের এগুলি সাহায্য হিসেবে দিতে হবে, এ-ছাড়া এদের আর 
একটি প্রধান সাহাধ্য--জমিদাঁর মহাজনের অন্যায়. বা অত্যধিক জলকর আদায় 
থেকে রক্ষা । এ বিষয়ে জমিদারকে বোঝাতে গিয়ে আমার নিজের ব্যর্থতার 
তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। মাছ ধর! ও নৌকাঘাটের পারাঁপাঁরি কাজ এই একই 
শ্রেণীর লোকে ক'রে থাকে । জমিদারের জলকরের মত, সরকার বাহাছুরও 
পারঘাটায় জমা নিলামে উচ্চতম ডাকে ছেড়ে দেন। এবং ধনী মহাজন' 
! সাধারণতঃ সেটি কিনে নিয়ে মাঁঝিদের ভাগচাষীর মত হীন অবস্থায় ফেলে ' 
রাখে। এ অন্যায় বন্ধ করবার জন্য এরূপ আইন হওয়া উচিত যে, জলকর একট! 
নির্দিষ্ট হারের বেশি আদায় চলবে না। এবং প্রক্কত মৎস্যজীবী ও মাঝি বর্তমান 
খাকলে অন্ত লোকে সে সব জমা পাবে না। একজন মাঝি বা একজন 
মৎস্যজীবী অবশ্য বড় জলা বা একটি পারাঘাট! জমা নিতে পারে না, বা নিলেও 
সে নিজে মহাজনে পরিণত হবে, তাই আবশ্যক: মৎস্তজীবীদের সমবায়,. যারা 
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সকলের মঙ্গলের জন্য সমবেতভাবে এই জমা নিতে পারবে1 এভাবে সমবায়, 


গড়া নিঃস্বদের সাহায্য দেবার সময় সহজেই হতে পারে। তবে সেটা সরকারী 


কর্মচারীরা হাতে নিলে হবে না। মৎস্তজীবীদ্ের মধ্যে যারা পূর্বেই জনসেবার 
কাজ করেছে, তাদের দিয়ে এই ধরনের সমিতি গড়তে চেষ্টা করলেই. তা নফল 
হবে, এই সকল সমবায় মারফণ মতস্যজীবীদের দরকারী সমতা, আলকাতরা» 
. গাব প্রভৃতি সরবরাহ করা যেতে পারে। মাছ বিক্রয়েও এরা ফড়িযাদের হাত 
থেকে মৎস্যজীবীদের রক্ষা করতে পারবে। এইভাবে সমবায় গড়লে জেলেদের 


দিয়ে জাল পোলো প্রভৃতির তৈয়ারী করান চলে । তাতে এদের মেয়েরা যথেষ্ট" 


কাজ পাবে। মাছ বিক্রয়েও মেয়েরা সাহাধ্য করতে পারবে । সমবায় 


সুগঠিত হলে এই পেশায় যে মেয়েদের বাড়ির রোজকারী লোক মৃত বা রুগ্ন ' 


তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আশ্যক হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, 
মাছধরার সরঞ্জাম দিলেই জেলের! খেতে পাবে না। মাছধরার বিভিন্ন সময় 
আছে, ও মাঝে মাঝে ফাকও আছে । যতদিন না ঠিক মাছ ধরার সময় আসে 
ও রোজগার শুরু হয় নে সময় পর্য্যন্ত এদের নিঃস্ব লোকদের খোরাকী জোগাতে 
হবে। না হলে এরা আবার জাল নৌকা প্রভৃতি বিক্রয় বা বন্ধক দিতে বাধ্য 
হবে এ-বিয়য়ে সরকারী সাহায্যের সময় দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
কোনো কোনো স্থলে জেলেরা সরঞ্জামের খরচ খোরাকী হিসাবে ব্যবহার 
করতে বাধ্য হয়েছে৷ | 

এবার আমি কৃষিজীবীদের বিষয় আলোচনা করব। পূর্বেই বলেছি যে» 
গরীব চাষীরা অনেকে তাদের সমস্ত জমি হারিয়েছে, আর নিম্ন ও মধ্যম সবশ্রেণীর 
কৃষকেরই কিছু ন! কিছু জমি বিক্রয় ও বন্ধকে নষ্ট হয়েছে । এই শ্রেণীকে 
সাহায্য করবার জন্য সরকারী তরফ থেকে হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেবার 
ব্যবস্থা ক'রে একটি আইন পাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, বিক্রয়ের, 
দামটা দশ বৎসর সমান কিস্তিতে শোধ দেওয়া চলবে । কিন্তু সরকারী. লোকের 
খেয়াল হয়নি যে, প্রথম কিস্তি দেবে কে? যে সব লোকেরা সরকারী লঙ্গর- 
খানায় বা বেসরকারী সাহায্যকেন্দ্রের দৌলতে কোনে! রকমে প্রাণ বাচিয়ে 
রেখে আবার স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনে ফিরে আসতে চেষ্টা করছে তারা? 
আর এই আইনে কতটা জমি ফেরৎ গাওয়া যাবে? বিক্রয়মূল্যের উর্দ্বমাত্রা 
দেওয়া হয়েছে ২৫০২। তার মানে ষে ব্যক্তি দেড় বিঘার বেশি জমি অভাবে 
পড়ে বিক্রয় ররেছে».সে বাড়তি জমিটা ফেরও.পারে.না ।.. আর.এই সব আইন- 


~~ 
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আদালতের খরচাই বা জুটবে কোথা থেকে-?- কোনো কোনো সরকারী . 
কর্মচারী মন্তব্য করেছেন যে, আমর! যত জমি হস্তান্তরিত হয়েছে বলি সে 
হিসাবে কই ফেরৎ পাবার দরখাস্ত আসে না তো! কেন আসছে না" তার 


১ কারণ অতি সহজ, তা আপনারা জানেন। 


জেলেদের বেলা যেমন নৌকা ও জাল সাহায্য হিসাবে দেবার কথ! বলা 
হয়েছে, এখানেও তেমনই গরীব চাষীদের-_যারা মাত্র ৫-৬ বিঘা জমি বা 


" তারও কম জমির মালিক-_তাদের এ জমি সরকারী তরফ থেকে কিনে এ সব 


লোককে কৃষিকার্ষ্যে বসিয়ে দিতে হবে। আর এই হুষোগে, এদের দিয়ে কৃষি" 
সমবায়ের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে তবেই কৃষি .যন্ত্রশিল্পের সমকক্ষ হবার পথে ' 
অগ্রসর হতে পারবে। ষে সব চাষীর অবস্থা এদের চেয়ে ভাল, তাদের দিতে 
হবে কৃষিখণ নামমাত্র বা বিনাস্থদে, এবং সে খণ পরিশোধ শীঘ্র দাবী করলে 
চলবে না। গ্রাম পুনর্গঠিত হলে আট-দশ বৎসরের কিস্তিতে সেটা ফিরে নিতে 
হবে। সঙ্গে সঙ্গে এদের উপর খাজনার যে দাবী আছে. তা কমাতে হবে। 
জামদারী খাজনা বাঙলার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন । জমির উর্বরতার সঙ্গে তার 
কোনো সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া মধ্যস্বত্ব যাদের যাদের আছে--জোতদার বললে 
যাদের বোঝায় তারা, আসল যে চাষী, যে লাঙল ধরে মাটিতে ফসল ফলায় তার- 
কাছ থেকে এর অনেক বেশি হারে খাজনা আদায় করে। বাংলায় ' বর্তমানে 
জমিদারীপ্রথা লুপ্ত করবার আলোচনা চলেছে । জমিদারী উঠে গেলে সরকারী 
খাজনা কতটা হবে তার বিচার আবশ্টক। পাঞ্জাবে আন্দোলনের ফলে এই 
খাজনার সীমা চাষের খরচা বাদ দিয়ে ফসলের যে দাম হয় তার এক চতুর্থাংশে 
উর্দসীম। নির্দিষ্ট হয়েছে । বাউলাতে ক্কষিকর নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ হিসাবে এই 
নিয়ম প্রবর্তন করা উচিত। অবশ্য খাজনার মাত্র! শস্যের বর্তমান চড়া দাম 
ধরে বাধলে চলবে না। কিন্ত এ-ব্যবস্থায় শুধু জোতদার রক্ষা পাবে, জোতদারীর 
খাজনা সীমাবদ্ধ না করলে রায়ত ও ভাগচাষী রক্ষা পাবে না। তার জন্য শেষ 
পর্য্যন্ত জোতস্বত্বও লোপ পাওয়াতে হবে। তার প্রথম ধাপ হিসাবে এখনই 
ভাগচাী স্বত্ব চাষীর স্বত্বে পরিণত করা আবশ্যক । ,আর একটি বিষয়ে আইন 
ক’রে চাষীকে রক্ষা করা দরকার! নূতন জমি: উদিত হলে জমিদার সাধারণতঃ . 


'ষে লোক চড়া হারে সেলামী ও খাজনা দেয় তাকেই বিলি করেন। কিন্তু এ- 


জমি বিলি হওয়া উচিত আশপাশের প্রকৃত কষিজীবীদের মধ্যে--যাদের 
সাহায্যেই জমি উঠেছে। এই ছিল প্রাচীন নিয়ম { তার পুনঃপ্রবর্তন করা'উচিত। 


২ 


১৮ :. প্রবন্ধ পত্রিকা! 


" কৃষি সমবায় গড়ে উঠলে আরও ছুটি বিষয়ে সুবিধা হবে, এক হচ্ছে জমিতে 
ফসলের উন্নতির জন্য যে সার ও সরঞ্জাম কেনা দরকার সেট! একসঙ্গে 
পাইকারদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শও এর মারফণ 
ভবিষ্যতে পৌছতে পারবে । ' এবং যে ফসল উৎপন্ন হবে তার কিক্রয়মূল্য এক “২ 
জোটে, থাকার দরুণ ঠিকমত পাওয়া যাবে, চাষের জন্য যে পরিমাণ বলদ ও 
মহিষের দরকার তা দুর্ভিক্ষের পূর্বে গড়ে আবশ্যকীয় সংখ্যার কিছু কম ছিল। 
সাধারণতঃ আমাদের দেশের “একজোড়া বলদ ১২১৪ বিঘা জমির বেশি চাষ 

করতে পারে না! ১৯৪১ সালের সরকারী তদন্তে দেখা যায় যে, তখন ৮৭ লক্ষ 
চাষের বলদ ও মহিষ ছিল। ১৯৪৩ সালের আরম্তে বাঙলার অবস্থা আগের 
চেয়ে খারাপ হয়েছিল। সুতরাং গো-মহিষের সংখ্যাও কমে গিয়েছিল ধরে 
নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ১৯৪১ সালেই যত বলদ ও মহিষ ছিল, তাতেই 
দাড়ায় ১ জোড়া বলদ পিছু ১৭ বিঘা জমি। . ছুভিক্ষের ফলে বহু লক্ষ গরু ও 
মহিষ খাগ্াভাবে মরে গেছে; তার -প্রার ছু,গুণ সংখ্যা বিক্রয় হয়ে কপাইখানায় 
সেনাবিভাগে খাদ্যে পরিণত হয়েছে৷ . ফলে এখন ১৯ বিঘা জমি 'চাষের জন্য 1 
‘আছে ১ জোড়া বলদ বা মহিষ। আর তা ও বেশির ভাগ বদ্ধিষু চাষী 
মহাজনের ঘরে । আগেও খানিকটা এই অবস্থা ছিল ;:নেটা এখন আরো সঙ্ধীর্ণ 
হয়ে দাড়িয়েছে । এ-অবস্থায় গরীব চাষীদের জমি ফিরিয়ে, দিলেই- যে কাজ 
‘শেষ হল একথা বল! যায় না । তাদে;; হাঁল-বলদও কিনে দিতে হবে। কিন্তু এদের 
অনেকের জমি এত কম যে, একজোড়া! বলদ পুরাকাজে লাগতে পারে না। পূর্বে 
যে সমবায় সমিতি গড়ার কথা হয়েছে, তার মারফৎ এই হাল বলদ “দিলে এবং 
জমি একসঙ্গে চাষ করা হলে এ-সমস্যার সহজ সমাধান হবে। 
.. যে সব গরীব চাষীর ঘরে রোজকারী .লৌক মারা. গেছে বা রুগ্ন ও অক্ষম, 
: বা যাদের জমির পরিমাণ কম, তাঁদের জমি. ফিরিয়ে: দিলেও পুরা, খাওয়া-পরা 
' চলবে না।. এদের বছরের মধ্যে কতক সময়ের কাঁজ দিতে হবে। এই শ্রেণীর 
‘মেয়ের! অনেকে ধান ভেনে খোরাকীর . জোগাড়ের চেষ্টা, করেন। কিন্তু এ 
পেশায় আয় অত্যন্ত কম এবং ধানকলের প্রতিয়োগিতা . খুবই: .বেশি।  এজন্ত 
‘আপাততঃ ধানকল আর না বাড়তে দেওয়াই বাহুনীয়; রিশেষ্‌তঃ- যখন খাঘমুল্য 
হিসাবে টেঁকিছণটা চাল অনেক ভাল.বলেরী্য করা হয়। : এখানেও "সমবায় 
গঠনের যথেষ্ট সার্থকতা আছে।. এই সর ক্লুধিজীবীদের বৃদ্ধ লোকের] [মীম 
'প্রালন ক'রে মধু সংগ্রহ করতে পারেন 1: রে সূর-জাতির শুকর;ব! যুরগী-পাঁলন 


& বাঙালী কোথায় চলেছে ১৯ 


নিষিদ্ধ নয় তারা এই সব গৃহপালিত জীব পালন ক'রে আয় করতে পারে। এ- 
ছাড়া আর. একটি গৃহপালিত পশুও আঁছে--ছাগল সকলেই পুষতে পারে । 
অবশ্য ছাগল চরাবার জন্য কৃষিসমবায় ও গ্রাম হতে ব্যবস্থা করা চাই। এছাড়া! 
বত্দিন পর্য্যাপ্ত সুতা এদেশের কলে না প্রস্তুত হয়, ততদিন সুতাকাটার কাজ 
শিল্পের মত নজ্ঘবদ্ধ হয়ে করলে, এই সব পরিবারের স্ত্রীলোক ও অবসর সময়ে 
বালক বালিকারাও কিছু আর করতে পারে । নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ ও 
খাঁদিপ্রতিষ্ঠান যেহিসাবে কাটুনীদের সুতার দাম দিয়ে থাকেন, সেই হারে 
মজুরী পেলে একজন স্ত্রীলোক প্রত্যহ আটঘণ্টা ও তার সঙ্গে একজন দশ-বারো 
বছরের ছেলে বা মেয়ে ঘণ্টা তিনেক স্থৃতা কাটলে মাসে গড়ে তাদের কুড়ি টাকা 
আন্দাজ আয় হতে পারে । যেখানে কর্মী বেশি সেখানে শিল্পকেন্দ্র পড়ে কাজের 
সরঞ্জাম এবং মালমশলা দিয়ে, আর লোক যেখানে ছড়ানোভাবে আছে সেখানে 


- এগুলি ঘরে ঘরে পৌছে দিয়ে সমবায় গড়ে দিলে, ভালভাবে এনব কাজে সম্পন্ন 


হতে পারে! তবে মনে .রাখতে হবে, এর কতকগুলি শিল্প, যেমন চরকায় 
স্ুতাকাটা, গ্রাম্যজীবন পুনগঠনে শুধু অস্থায়ী ভাবেই সাহায্য করতে পারে । . 
মৎস্যজীবী ও কৃষকদের কথার পর আমি এই স্থতা সম্পকিত শিল্পের বিষয় 
আলোচনা করব।: এদের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। বাঙলার 
তাতীদের পুনর্গঠিত করতে হলে শুধু বাজারে নিয়নত্রিতভাবে সুতা ছাড়লেই 
চলবে না। বেশির ভাগ ত্াতীর আজ নিজের তাঁত নাই। যার যার তাত 


' আছে, তারও স্থতা কেনার ও খোরাকীর সংস্থান নাই। স্থতা দিলেও সেই 


স্থতার কাপড় বুনে মজুরী থেকে খোরাকী জোগাড় করতে অনেক সময় লাগে। 
সরকারী ব্যবস্থায় এই সহজ কথাটা উপলব্ধির কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। 
এখন যেভাবে সুতা সরবরাহ হচ্ছে তাতে শুধু মহাজন লাভবান হচ্ছে। আর 


. কাপড় আগুনের দামে বিক্রয় ক'রে ফুলছে কাপড়ের ব্যবসায়ী । এখানেও সহজ 


সমাধান হতে পারে সমবায় সমিতি গঠন ক’রে, তবে সে সমবায় থেকে যে ব্যক্তি ' 
তাঁতী নয়, নিজে তাঁত বোনে না, তাকে বাদ দিতে হবে। তা না হলে এ সকল 
সমবায় সমিতি তাতীকে সাহায্য না ক'রে তাঁর বুকের উপর জগদ্দল পাখরের 
মৃত চেপে বসে থাকবে । এইভাবে আসল কারিগরদের নিয়ে সমবায় গড়ে, 
ভাতীদের' খোঁরাকী' বাবদ সাহায্য করতে হবে, এবং সমবায় মাঁরফৎ . কাঁপড় 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। “তবেই তন্তুবায়” শ্্রদায়ের 'সমন্যার সমাধান 
হুবে। এসব সংগঠন অস্থায়ীভাবে 'করলে' চলবে' না | এই তীতশিক্প দেশে 


+ 


২০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কাপড়ের কল বাড়লেও যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে এবং যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে 
সহযোগিতা ক'রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কিছু পরিবতিত করে, কুটিরশিল্প- 
হিসাবে একে বাঁচিয়ে রাখা কর্তব্য 


চাষী, জেলে ও তাতী তিনটি শ্রেণীর জন্য যে সকল আধিক ব্যবস্থার 'কথা £ 


বলা হয়েছে, সেগুলি কাজে পরিণত করলেও শুধু নিঃস্বদের মধ্যে প্রায় ৮ 
হাজার পুরুষ, এবং তাদের যেসব পরিবারে রোজকারী লোক মারা গেছে তাদের 
প্রায় দেড় লক্ষ মেয়ে ও রুগ্ন, অক্ষম পুরুষের ঘরের ১৫ হাজার দ্রীলোককে কাজ 
দিত হবে। 
কৃষি সংক্রান্ত ও অন্যান্য যে-সব যন্ত্রশিল্প সহজে এদেশে গড়ে তোল! যার 
তাতে এ-সমস্ত লোককে সহজেই কাজ দেওয়া যায়। কিন্তু সে কথা, কিছুদিন 
পরের কথা । কারণ*মন্ত্রশিক্প গড়ে তুলতে কিছু সময় লাগে। আমাদের দরকার 
এখনই এদের কাজ দেওয়া । সেদিকে কোনো অভাব নেই। দেশের লোকের 
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই শুধু এত কাজ করবার আছে ষে, তাতেই এ-সমস্ত পুরুষ ও 
মেয়েকে কাজে লাগিয়েও আরও কাজ থাকে । বরং লোকের অভাব ঘটবে» 
কাজের নয়। 
মনে করুন, থাকবার আশ্রয়ের কথা । এই ১১ লক্ষ নিঃস্বদের নিজস্ব 

কোনো মাথা গৌজবার জায়গা নেই । এদের এক একটি পরিবারের তিন থেকে 
চার জন মাত্র লোক; এর! মোট ৩ লক্ষ পরিবার । ' এদের জন্য একটি ক'রে 
ভাল খড়ের চালের মাটির ঘর ও রপধবার দাওয়া ক'রে দিতে ২৫ হাজার 
লোককে এক বৎসর টানা পরিশ্রম করতে হবে | তার পর মনে করুন, যেসব 
খাল, বিল, নিকাশী মহানালা, সাহের, পুকুর সব মজে গিয়েছে বলে প্রতিবৎসর 
বৃষ্টির শেষে বহু চাষের জমি ডুবে বায় ও ম্যালেরিয়া জর তীব্র আকারে প্রকাশ 
পায় সে গুলি উদ্ধার করতে সহজেই ৬০-৬৫ হাজার লোক কাজে লেগে যেতে 
পারে। এইসব ছোট স্থানীয় পয়ঃপ্রণালী ও জলাধারগুলি খনন করলে . দেশের 
খাগ্ঠ ও স্বাস্থ্যসম্পদ বাড়বে, ও সঙ্গে সঙ্গে বহু সহস্র লোকে খেটে খাবার কাজ 
পারে। অবশ্য সত্য যে, এই খনন. পক্কোদ্ধার বছরে আট মান চলতে পারে। 
বর্ষা নামলে, ও তারপর মাস ছুই কাজ বন্ধ থাকবে। সে-সময়ে এই সমস্ত 
লোককে সহজে গ্রামের জঙ্গল কাটা, ও জলা ও পচ! ডোবাগুলিতে মশাশ্তককীট 
নষ্ট করার কাজ দেওয়া .ষফেতে পারে । . তাতে যে খরচ হবে, দেশের লোকের 
স্বাস্থ্য ভাল হয়ে কর্মক্ষমতা বেড়ে তা বহুগুণে উত্তল হয়ে যাবে, . 


# 
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বাঙলার বহু অংশেই কোন রাস্তা নাই। ফলে শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগ ইলে 
চিকিৎসার ব্যবস্থা, এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যে, বিক্রয়ের ব্যবস্থা কিছুই 
সম্ভব হয় না। বাংলা দেশে এ অভাব দূর করবার জন্য নিয়প্রিতভাবে রাস্তা 
নির্মাণ করলে বহু লোকের এখন বহু বৎসর জীবিকা নির্বাহ হতে পারে। 
যুদ্ধের সময় বাট কোটি টাক! খরচ ক'রে আসাম থেকে চীনে ফৌজী রাস্তা করা 


যদি শুধু ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই পর্য্যন্ত পাঁচ মানের কাজে লাগাবার 


জন্য সম্ভব হয়, তা বাঙলার ৬ কোটি মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকতে দেবার 
জন্য আমাদের প্রদেশে সর্বত্র রাস্তার খরচ মেলা উচিত। এই কাজে ধর ও 
‘মেয়ে উভয়েই জীবিকা অর্জন করতে পারে। 

এবার মেয়েদের একটি বিশেষ পেশার কথা৷ বলব। বাঙলায় ৯০ হাঁজার 
গ্রামে খুব অল্প জায়গাতে উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া যায়। খাগ্ের অভাব ছাড়াও 
উপযুক্ত যত্ব ও সাবধানতার অভাবে প্রতি হাজার জন্মের মধ্যে বহুসংখ্যক শিশু 
ও প্রস্ততি রোগে মারা বায়। বাঙলার নিঃস্ব মেয়েদের মধ্য থেকে আমরা! 
সহজেই ৩০-৪০ হাজার স্ত্রীলোককে একবনর শিক্ষা দিয়ে এই সকল গ্রামে 
ধাত্রীর অভাব মোচন করতে পারি। এদের এই সঙ্গে বসন্ত কলের! প্রভৃতির 
টিকা দেওয়া শিক্ষা দিলে, গ্রামের সংক্রামক রোগগুলিও বছ পরিমাণে বন্ধ করা 
যায়। 

এ-ছাড়া, স্থতাকাটা প্রভৃতি ত অন্তান্ত শিল্পের কথা পূর্বেই বলেছি। এক একটি 
শিল্প কেন্দ্রে যদি স্ুতাকাটার জন্ত ১০০ জন স্ত্রীলোক ও ১০০ জন্‌ বালক বা! 
বালিকা কাজ করে, তা হলে এইরূপ ৩টি কেন্দ্রের স্থতায় ১০০ জন তাঁতী 
সমানসংখ্যক সাহায্যকারী স্ত্রীলোকের সহায়তায় নারামান কাপড় বুনে চালাতে 
পারে। 

নিংস্বদের জন্য ঘর তুলে দেওয়ার কথাও পূর্বে বলেছি; এর জন্য আবশ্যকীয় 
দরমাঃ পাটি প্রভৃতি মেয়েরা! ক'রে দিতে পারে। তা ছাড়া দক্ষিণ বাঙলায় 
সর্বত্র, এখনি সমুদ্রতীরে মেদিনীপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত নারিকেলের দড়ি 
বৌনার শিল্প চালু আছে। দড়ি পাকানোর কল সহজেই সস্তায় ভাল তৈরী 
করা যায় ও তার সাহায্যে এই কুটিরশিল্পে বহ লোককে কাজ দেওয়া যায়। 

আমি ষন্ত্রশিল্পের কথা ইচ্ছা করে এ-প্রবন্ধে কিছু বলিনি। কিন্তু 'বাঙল! . 
তথা ভারতের স্থায়ী পুনর্গঠন করতে হলে কৃষি থেকে দেশের লোকসংখ্যার 
শতকরা অন্ততঃ ৩০ জন লোককে বস্্শিল্পে না টেনে নিতে পারলে কোনো 
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রকয় পরিকল্পনা et পৌছাতে পারবে. না শুধু জমি চাষ, ক'রে ও 
কুটিরশিল্পের উৎপন্ন সম্পদে আমাদের দেশের ৪০ কোটি লোককে- খাইয়ে সুস্থ 


রেখে শিক্ষা দেওয়। অসম্ভব । এ-পথে চললে. রোগ ও অভাব আমাদের: 


চিরসঙ্গী থাকবে এবং আমাদের সংস্কতিও ছু'তিন পুরুষে লোপ পেয়ে ষাবে। 
আমি সর্বশেষে শিক্ষার কথা বলে. আমার বক্তব্য শেষ করব। বাঙলার 


গ্রামে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি ভাবে ভেঙে গেছে তা পূর্বেই বলেছি।, ' 


শিক্ষার ব্যবস্থা পুনরায় গড়ে তুলতে গেলে মনে রাখতে হবে যে, গ্রামের ছেলে- 
মেয়ের আথিক হিসাবে তিন শ্রেণীতে পড়ে : | 

১। যাদের মা বাপ দুঃস্থ ছিল এবং এখন নিঃস্ব হয়েছে; অথবা যারা 
আগেও নিঃস্ব ছিল। এদের খোরাকী ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কাজ . দেবার কথা 
আগেই বলেছি। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য শুধু অবৈতনিক পাঠাশালা খুলে 


দিলে হবে না|. এদের পাঠ্য বই খাতা পেনসিল ও পরণের কাপড় সবই 


প্রথমে জোগাতে হবে। 


২। যারা আগে সচ্ছল ছিল কিন্তু এখন দুঃস্থ হয়ে গড়েছে । .এদের জন্যও 


বিন! বেতনে পড়ানোর ব্যবস্থা এবং সরকারী. সাহায্যে পাঠ্য বই সরকৃ' নাহ 
দরকার হবে। 


৩। যাঁরা এখনও সচ্ছল আছে তবে অবস্থাপন্ন হয়। এদের ছেলেমেয়ের | 


জন্য নিয়ন্ত্রিত দামে বই, কাগজ, পেনসিল প্রভৃতি সরবরাহ করা আবশ্যক । 


এই সব নৃতন শিক্ষায়তন পুনর্গঠন করতে: বহুসংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর | 


আবশ্যক হবে। নিঃস্ব ও দুঃস্থদের মধ্যে শিক্ষিত পূর্বকালের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
লোকেরা সহজেই এই সব কাঁজে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে পারেন। 
এই সব পাঠশালায় পূর্বে যে ভাবে দক্ষিণা মিলত, তাতে কোনে! শিক্ষক বা তার 
পরিবারবর্গের লোক বর্তমান উচ্চযুল্যের যুগে জীবনধারণ করতে পারে না। 
এজন্য সরকারী সাহায্য আবশ্যক ৷ 

_ এই সব বিভিন্ন ব্যবস্থায় কত খরচ পড়তে পারে আমি তার একটা 
মোটামুটি হিসাব ক'রে দেখেছি! তাতে ১১ লক্ষ নিংস্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করার জন্ত এক বৎসরে ১০ কোটি টাকা খরচের-আঁবশ্কতা দেখা যায়। বলা 
বাল্য, দুঃস্থদের ব্যবস্থার জন্য আরও অনেক বেশি টাক! লাগবে । আমাদের 
এই গরীব দেশেও যদি যুদ্ধের সময় বহু কোটি অর্থ ব্যয় কর! সম্ভব হয় এবং শুধু 
চাঁউলের মুনাফাখোররা ১৯৪৩ সালে ১০০ কোটি টাকা লাভ ক'রে থাকে তা! 
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হলে দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য এ-টাঁকা . খরচের দাবী , কিছুমাত্র (বেশি 
বলা চলে না৷ যুদ্ধের সময় যারা সরকারী. অব্যবস্থার সুবিধা নিয়ে বা অন্তায় 
উপায়ে অজস্র টাকা করেছে, তাদের কাছে এখন উচ্চছারে কর নিয়ে এই টাকার 
সংস্থান করা. উচিত। পূর্বেই বলেছি আপনাদের সভাপতি, অধ্যাপক মেঘনাদ 
সাহা। যন্তশিন্প গঠন ক'রে জাতির আথিকজীবন দৃঢ় ভিত্তিতে স্থপ্রতিষ্ঠিত করার 
পথ সম্বন্ধে নির্দেশ তার অভিভাষণে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করব্নে।' 
সেজন্য আমি আমার আলোচনায় এ-প্রসঙ্গের 'শুধু উল্লেখমাত্র করেছি ।' এবিষয়ে . 
একটি কথা বলে এ-প্রবন্ধ শেষ করব। ভবিষ্যতের যন্্রশি্ন সহজেই বহুবিস্তৃত ও 
সমবায় পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাতে মানুষের ব্যক্তিত্বও নষ্ট 
হবে না, মানুষ যন্ত্রের দাসেও পরিণত হবে না। 





ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গত ৩১শে মে রিকি করেছেন» প্রবন্ধ 
পত্রিকা” তার জন্মলগ্ থেকেই তার আনুকূল্য পেয়েছিল, এবং একাধিক প্রবন্ধও 
তিনি আমাদের পত্রিকার. জন্য লিখেছেন । এই সংখ্যায় তার টি দুশ্্রাপ্য: 
প্রবন্ধ পুনর্মু দ্রিত হলো ।--সম্পাণক। 





সাহিত্য বিচারে মৌহিতলাল 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল মজুমদার দ্বৈত পরিচয়ে উজ্জ্বল । রবীন্দ্রনাথের 
পূর্ণ মহিমার যুগে আবির্ভূত হয়েও তিনি নিজের বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্য কবি হিসেবেই 
রেখে যেতে পেরেছেন। যদিও তীর প্রধানাংশ কবিতাতে তত্ব-ভাবনাই 
সমুৎসুক এবং কবিত্ব তাঁর তাত্বিকতার অনুসারী, তবু তার শক্তি আর সাহস 
তর্কাভীত। দেহ এবং প্যাশানকে তিনি দার্শনিকতাঁয় উদ্ভাসিত করেছেন, 
বিদেশী কবির অন্গভাবনায় প্রবলকণ্ঠে বলতে পেরেছেন : 

“কামের পূজারী আমি, হে মহেশ, 
দেহ্যন্ত্রে করিয়াছি নাড়ী চক্রভেদ, 
শিখিয়াছি সুধা বিষ মন্থনের মহ! আয়ুর্বেদ 

অন্যদিকে বাংল! সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি একটি স্বয়ংদীপ্ত ব্যক্তিত্ব । 
তিনি পূর্বব্তাদের সঙ্গে একমত নন-_তার একটি নিজস্ব বক্তব্য সর্বত্রই প্রচণ্ড 
ভাবে ধ্বনিত। মোহিতলালের মতামতের মূল্য যাই হোক, এই "পাপে 
নালিটির” কাছে শ্রদ্ধাবনত ন! হয়ে উপায় নেই। 

নিঃসঙ্গ সাধকের মতো শ্রদ্ধায়, নিষ্ঠা় এবং মননশীলতায় সাহিত্য স্থষ্টির 
একটি সর্বকালীন মান নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। এই বিচার আর 
'আলোচনার ক্ষেত্রে বন্ধুজনের সঙ্গেই তার মতভেদ ঘটেছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 
দুর্গেও তিনি বারে বারে অভিযান চালিয়েছেন । তীর অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েই 
যুক্তিসঙ্গত বিতর্কের অবকাশ আছে। সাহিত্যের নিত্য লক্ষণ আবিষ্কার করতে 
গিয়ে তিনি অস্ত দিগন্তের কাছেই নির্দেশ চেয়েছেন, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ 
অনেক সময় বেদনাদায়ক ভাবে উপেক্ষিত হয়েছে; সমালোচনায় যে নিরপেক্ষ 
নৈর্যক্তিকতা একান্ত কাম্য, ব্যক্তিগত আবেগ ও ধৈর্যহীনতা প্রায়ই তার অন্তরায় 
হয়ে দাড়িয়েছে ৷ কিন্তু এসব সত্বেও একথা সর্বথা মান্য যে সমস্ত জীবন ধরে 
তিনি সজাগ প্রহরীর মতো প্রতীক্ষা করেছেন, তার বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী সৎ 
সাহিত্যকে অভ্যর্থনা করেছেন, অপপাহিত্যকে প্রতিরোধ জানিয়েছেন “এবং 


র্‌ 
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" একটি শুচি-স্থন্দর সমুচ্চ আদর্শের অন্তধ্যান করেছেন । সমালোচকরূপে একদ। 


তিনি ছন্মনাম নিয়েছিলেন “সত্যস্ন্দর দাস 1” সত্য এবং হ্ুন্দরের পরিচর্যা 
করাই যে তার জীবনব্রত ছিল, এই নামগ্রহণের মধ্যেই সেটি বিশেষভাবে 
উচ্চারিত । 

মোহিতলালের সমালোচনায় এক ক্রোধ পুরুষের মুর্তি প্রায় সর্বদা 
সমৃপস্থিত। এই ক্রোধ রিপুটি কখনো কখনো তার আলোচনায় অহেতুক ' 
তিক্ততার স্বাদ বয়ে এনেছে। কিন্তু এই ক্রোধের কারণ তীর স্বদেশের 


সাম্প্রতিক রূপের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। তার নিজের. ভাষায় 
সেটি এই £ 


“আজ আমরা যে জীবনের উপাসনা করি তাহার মিথ্যাটাই পরম উপাদেয় । 


"আদি-অন্তের ভাবনা করিম! ; আমরা কেবল প্রাণ ভরিয়া পান করিতেই 


চাই--“মদ্যনম যাহা অদ্য ফেনায়ে উঠিছে সগ্ঠ তাহার উন্মাদন সুখ জ্বালায় 
অজ্ঞান হইয়া আমরা পরিণাম চিন্তা ভুলিতে 'চাই। আমর! তো বাচিতে 
চাহিনা-_মৃত্যুকেই বিশ্বাস করি, জীবনকে নয়, তাই তাহার লুঠ করার প্রবৃত্তি 
এত প্রবল। সত্যকে আমরা সহ করিতে পারি না, তাই তাহাকে স্বীকার 
করিতে এত ভয় পাই |, (বোংলার নবযুগ, পৃষ্ঠা ৩৪). 

এই যদি সমকাল সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে; তাহলে মোহিতলালের 
অর্তজালার স্বরূপ সহজেই অনুমেয় । তাই তার সাহিত্য বিচারের .মধ্যেও এই 
ক্ষোভের জালা-_সত্যের জন্তে এই উদগ্র আকুতি। 

সাহিত্যের শেষ কথা কি-কাব্যের পরম সার্থকতা কোনখানে--এ সম্পর্কে 
মোহিতলালের মতামত স্থতীক্ষ এবং সুস্পষ্ট । সীমাবদ্ধতা সত্বেও কবিস্থলভ 
রনবোধের সঙ্গে বিজ্ঞানীর ভি তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের সবচেয়ে 
বড়ো আকর্ষণ। 

কবির যথার্থ পরিচয়টি কী? কবিত্বের পূর্ণতা কোনখানে? ব্যক্তি 
পরিচয়ের বিশিষ্ট উদ্ভাসে, তাঁর মননের বহুবিধ বিচিত্র প্রক্ষেপেই মাত্র কবিত্বের 
সার্থকতা নয় ১ দেশকাল পাত্রের সীমাবদ্ধতার মাঝ খানেও কবি মুক্তিলাভ করেন 
না। তিনি ব্যক্তিক হয়েও সর্বাত্মক, তিনি দেশকালের সঙ্গে সন্গদ্ধ হয়েও 
সর্বাতিশায়ী |. মোহিতলাল বলছেন £ 

“কবি মানুষটির ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রূপটি কাব্যের মধ্যে. না ফুটিবারই কথা) 
তাঁহার ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি জীবনের পরিচয় না থাকাই সঙ্গত। এই ব্যক্তি 


॥ প্রবন্ধ পত্ৰিকা Ne EL 


জীবনের সংকীৰ্ণতা থাকেনা বলিয়াই 'জগৎ জীবনের আসল রূপটি তিনি৷ 
দেখিতে পান।” (নাহিত্য বিচার, কবি ও কাব্য )। 'আর ক্ষুত্ব সীমিত 
ব্যক্তিবোধ থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি পাঠককে যে জগতে নিয়ে যান, 
বিশ্বজীবনের যে স্বরূপটির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে. দেন, তার ফলক্রুতি' 
এই ৪ | . 

“কবিকল্পনার ইন্দ্রজাল বস্তুদগৎকে আমার মনোরম মু্তিতে প্রকটিত করিয়া. 
আমার মধ্যে আমারই নিগুঢ় সত্তার যেন সাক্ষাৎকার ঘটায় । আমার প্রাণের: 
অবাধ স্ষৃতি--আমার চমৎকার বিধান করিয়া, আমার মধ্যে যে উদার বৃহৎ 
‘আমি’ রহিয়াছে তাহাকেই মুক্ত করিয়া দেয়। এই আত্রোপলন্ধিই কাব্যের: 
অভিপ্রায়” এ | 


কিন্তু এখানেও একটি প্রশ্ন থাকে। কবি-শিল্পী জীবনের উধ্বলোকচারী ' 


' সত্তা বলেই সমকালীন দেশ জাতি সমাজ সম্পর্কে তাঁদের কি কোমে! কর্তব্যই 
থাকবে না? তার! কি মার ভাবজগতের অবগাহী হয়ে রবানন্দেই নিমগ্ন 


থাকবেন? -কবি-সাহিত্যিকের কি বাস্তবচেতনা ও যুগমানস সম্বন্ধে কোনো: 


দায়িত্বই নেই? তার উত্তরে মোহিতলাল পরিচ্ছন্ন ভাষায় জানাচ্ছেন ঃ 
“প্রত্যেক যুগের একটি বিশিষ্ট প্রেরণা আছে; যদি সে প্রেরণা সাহিত্য: 

্ষ্ির প্রতিকূল না হয়, তবে তাহা হইতে যে সাহিত্যের জন্ম হয়, যুগবৈশিষ্ট্য 

সত্বেও তাহা সর্বকালের সাহিত্য হইয়! উঠে ।-_-সাহিত্যও শুধু রসরূপের ধ্যান 


নয়-_তাহা দেহ চেতনাহীন আত্মার আনন্দ গান নয় ; অতি নিবিড় ও গভীর , 


দেহচেতনাই সাহিত্যের জন্মহেতু ।-**নিছক মনঃকন্পিত কোন বস্তুই . মান্ষের 
জীবনে সত্য হইতে পারেনা ; তাই যেখানেই দেই রকম কিছু দেখি তাহাকেই 
কৃত্রিম বলিয়া মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধা জাগে । এই বাস্তবভিত্তি যতই প্রচ্ছন্ন 
হৌক, যাহা প্রকৃত সাহিত্য, তাহার মূলে ইহা থাকিবেই।” (সাহিত্য বিতান, 
সাহিত্য ও যুগধর্ম ) 


. সংক্ষেপে. এই গুলিই হল মোহিতলালের সাহিত্য বিচারের মূলস্থত্র। তাঁর 
সিদ্ধান্ত থেকেই দেখা যায়--তিনি সত্যসন্ধানী কিন্তু নে সত্য খণ্ড ষুদ্রতায়' 


পর্যবসিত .ময়, ত! সর্বকালীন এবং দর্বজনীন। তিনি সুন্দরের উপাপক--নে 
সুন্দর মানুষকে সর্ববিধ মালিন্য থেকে মুক্তি. দিয়ে এক শুচি-গুভ্র আনন্দলোকে 
উত্তীর্ণ করে। তীর মতে সাহিত্যের শেষ লক্ষ্য সর্ববিধ দৈনন্দিনতার -পারে 
ভাবলোকে উত্তরণ-_কিন্তু তা জীবন থেকে পলায়নী প্রয়া নয় ; আমাদেরই 


~~ 


! সাহিত্য বিচারে মোহিতলাল .- ,. | ২৭ 


প্রাত্যহিক যুগ ও জগৎ থেকে. উপকরণ আহ্রগ-করে, সৃষ্টি প্রতিভা: ও কল্পনার . 
সাহায্যে তাকে সর্বকাঁল-ও ষর্বমানবের জন্যে সংরক্ষিত:করা। .. 

সাহিত্যের এই পরম সাফল্য কি ভাবে অজিত হতে পারে; নিজস্ব অনু- 
করণীয়. ভর্গিতে মোহিতলাল তার : একটি পন্থাও নির্দেশ করে :দিয়েছেন'। 
বিশ্বাধর্মে মোহিতলাল ছিলেন -তান্ত্রিক। বিশেষভাবে বাংলার কুলাচারতন্তরে 
তিনি যেন একটি পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। বীরাচারী তান্ত্রিকের 
সাধনায় প্রকৃতির প্রয়োজন হয়ে থাকে, এই গ্রক্কৃতিই£তার:উত্তরসাধিকা-- 
তার, শক্তিরূপা ভৈরবী । মোহিতলালের দৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান যুগপুরুষ 
বঞ্ধিমচন্দ্রের সাহিত্যে তিনি এই তন্্রসাধনার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন | ভারতীয় 
ভাবাদর্শ বঞ্কিমের রচনায় পুরুষরূপে ধ্যাননিষ্ঠ সাধক, ইয়োরোপীয় জীবনলীল! 
্রকুতিরপে তার উত্তরসাধিকা। মোহিতলাঁল এই . ভারতীয় ভাবচেতনার 
সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রাণোগ্ঘমকে সম্মিলিত ও সংহত করবার কথাই ভেবেছেন । 

এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই ভারতীয় 'দেহবিহীন, ভাবনির্ভর, “ত্রদ্মানন্দ সহোদর’ 
রসবাদকে তিনি অন্তরের দিক থেকে কখনো সমর্থন জানাতে পারেননি । 
এইখানে .মোহিতলালের মনোভাব চমকপ্রদ ৷ ভারতীয় রসবাদ তাঁর কাছে ভাব 
জগতেরই স্বপ্ন-সন্তোগ--তার মধ্যে প্রাণের তপ্ত স্পর্শটি কোথাও নেই। 
কালিদাষের একটি শ্লোক এবং সুইন্বর্পণের একটি কবিতার. ইনামুল বিচার 
প্রসঙ্গে স্ৃতীক্ষ কে মোহিতলাল জানিয়েছেন ঃ 

“রালিদাসেয় কবিতাটিতে বিশুদ্ধ কক্সনাবিলাস আছে, বাস্তবের নাম গন্ধও 
নাই; এইরূপ প্রেমোন্মাদ যদি সত্যকার জীবনে ঘটে, তবে তাহা কাব্যের 


' বিষয় ন!.হইয়! চিকিৎসাশাস্তের অধীন হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবের নামগন্ধ 


. নাই, বলিয়াই রসবাদী আলঙ্কারিকের মতে ইহাই ,একটি উৎক্নষ্ট রচন!।” 


(সাহিত্য বিচার, কাব্য ও জীবন’ ) | . 
যে সাহিত্যে দেহ নেই, যা বস্তুনির্ভর নয়-যা শৃন্তমূল 'হয়ে, আকাশে. ফুল 
ফোটাতে চায়, তা উত্তরসাধিকাহীন একক তান্ত্রিকের ধ্যান-বিলান মান্স। 
অপরপক্ষে নিছক প্রক্কৃতির লীলাও সাহিত্যকে স্থুল .ও বীভৎস অতিচারে 
কলঙ্কিত করে। এই ছুইটিই ব্যর্থ এবং অসম্পূর্ণ, তাই মোহিতলাল বলেছেন, 


. বলিষ্ঠ জীবনবোধ এবং মননশীলতা দিয়ে এদের -সামগ্রস্ত ররতে না পারলে ঃ 


“কবি কল্পনা, হয় -কেন্দ্রাভিগ 'ভাবমার্গে, স্বপ্নপ্রয়াপ- করে, নয় প্রাণহীন পঙ্ক 
বিলাসে ন হ্য় ।”. 


২৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


দুর্ভাগ্য এইখানেই যে, আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে এই পঙ্কবিলাসের আতি- 
শয্যই মোহিতলালের চোখে পড়েছিল। বন্ধিমচন্দ্রের মধ্যে যে পরিপূর্ণ 
জীবনের সাধনা তিনি দেখেছেন, শ্রীমধুস্থদনের কাব্যে যে যুগ-বশ্বণা তার কাছে 
প্রকটিত হয়েছে, শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে যে শিল্প সার্থক সমাজবোধ (অবশ্য 


শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের নয়) প্রত্যক্ষ করে তিনি আনন্দিত হয়েছেন, - 


সাম্প্রতিক সাহিত্যের মধ্যে তার অভাব একান্ত ভাবে অনুভব করেছেন তিনি। 
প্রাকৃতিক নর্মলীলার প্রতি আসক্তিতে এবং মতবাদ (ইজম)-এর আতিশয্যে 
আধুনিক সাহিত্য বিকৃত হয়েছে বলে তীব্রস্বরে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন । বঙ্কিমচন্দ্র 
এককালে তাঁর “বড়বাজারের” আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের এই রকম একটি 
ছবি দিয়েছিলেন ঃ 

“আরও একখানি দোকান দানার শিশুগণ এবং অবলাঁগণ 
তাহাতে ক্রয়বিক্রয় করিতেছে- ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম্‌ 
না--জিজ্ঞানা করিলাম, ‘এ কিসের দোকান ? 

বালকেরা বলিল, “বাঙ্গালা হি 1, 

“বেচিতেছে কে?’ 

“আমরাই বেচি ৷? 

“কিনিতেছে কে ?, 

‘আমরাই ।, 

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসন হইল । দেখিলাম-_খবরের কাগজ জড়ান 
কতকগুলি অপক্ক কদলী 1” এরই প্রতিধ্বনি করে এবং ক্রোধের পর্দা আর 
একমাত্রা চড়িয়ে মোহিতলাল সক্ষোভে বলছেন যে বাংলা সাহিত্য এখন 
“মাহেশের রথতলা হইয়া দাড়াইয়াছে। এখানে আর ইতর ভদ্র নাই; শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত নাই. একবেলা আমোদ উপভোগের জন্য সকলেই একদলভুক্ত 
হইয়াছে ।, দোকানীরা নগদ বিক্রয় করিয়া খুচরা লাভকেই যথালাভ মনে 

করিতেছে ।--ক্রমাগত চুলীর উপর নূতন কড়াই চাঁপাইতেছে $ যাহা বাসি 


হইতেছে তাহাতে কুকুরেও আর মুখ দেয় না।” ( সাহিত্যবিতান, সাহিত্য “সেবা 
ও সাহিত্যের ব্যবসায় ) 


অভিযোগের তীব্রতা অনস্বীকার্য, ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা সাহিত্যে কঠোরতর 
সমালোচনার প্রয়োজন আছে তাও মিথ্যে নয়, কিন্তু তা সত্বেও এই অভিযোগ 
" ষৃতট! ক্রোধসম্ভৃত, ততথানি যুক্তি নির্ভর নয় । অন্তত সে যুক্তি মোহিতলাল 


পে 


॥ সাহিত্য বিচায়ে মোহিতলাল MN ২৯ 


' সার্থকভাবে কোথাও দিতে পেরেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। তা সত্বেও 


এই সব বিতর্কে প্রবেশ না করেই বলা যায়ঃ মোহিতলালের মহৎ -ও সৎ- 
সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ? উচ্চ আদর্শনিষ্ঠা এবং দেশের সর্ধাঙ্গীন 
দুর্গতির জন্যে গভীর মনঃক্ষোভই তাকে এই কটুভাষণে প্রবুদ্ধ করেছিল। 


. সাহিত্য তার কাছে সত্য সুন্দরের সাধনা হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই সামান্ত 


বিচ্যুতিও তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলত। কিন্তু তবুও ্রীমধুক্দন', “বদ্ধিম-বরণ 
“আধুনিক সাহিত্য” কিংবা ‘সাহিত্য-বিতানে’র রচয়িতা! বহুদিন আমাদের শ্রদ্ধার 
আননেঅধিঠিত হয়ে.থাকবেন। তাঁর সততাকে আমরা ভূলতে পারব নাঃ 
. তাঁর পার্নোনালিটি আমাদের প্রেরণা দেবে। : 





" উত্তরকাল"্এর সৌজন্যে . | 


সবে 


“শেক্সগীয়রের গ্রন্থাবলী 


অমলেন্দ্ু ঘোষ ' 


‘শেক্‌সপীয়রের শ্রন্থাবলী” অধ্যায়ে আমার আলোচ্য ল্যামের সংকলনের 
অন্ক্বাদ নয়, বাঁ, শেক অগীয়রের মূল নাটকের নাঁট্যাকারে অনুবাদগুলিও নয়। ' 
আমার আলোচং-শেকপীয়রের নাট্য গরন্থাবলীর ছায়ান্গবাদ, সারান্বাদ, 
গল্সাকারে বা উপন্যাসাকারে সার-সংকলন জাতীয় অনুবাদগুলি। এই" 
রচনাগুলির অন্ুবাদকেরাও প্রয়োজন বোধে মূল শেক সপীয়রকে অনুসরণ 
না করে ল্যামকেই অনুসরণ “করেছেন । তবে, ল্যামের অনুবাদে যেমন 
জটিলতা! বর্জন করা হয়েছে; এখানে, অর্থাৎ নাটকীয় গল্পাকারে প্রকাশিত 
সারান্থুবাদগুলিতে কিন্তু মূল শেক্সপীয়রের নাটকীয় সুক্ষ্ম রন অনেকটা রক্ষিত 
হয়েছে দেখা যায়। ১: 


এ 


তি 


এইজাতীয় অন্ুবাদগুলির মধ্যে আছে £ উপেন্দ্রক্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত '' 


শেক সপীয়রের ছায়ান্বাদ__-১৩০২ ; হারাণচন্দ্র রক্ষিত কতৃক অনুবাদিত প্রায়' 
সমগ্র শেকসপীয়র গ্রস্থাবলী--১৩০৫ [২য় সংস্করণ ]; উপেন্্ভূষণ চৌধুরী 
অনূদিত উপন্তাসাকারে অন্বাদ [প্রকাশকাল অনুল্লিখিত ]; শশিভৃষণ 
মুখোপাধ্যায় অনুদিত সারানুবাদ [ প্রকাশকাল অন্ুল্লিখিত ]--প্রভৃতি 


£ 


অন্তবাদ প্রসঙ্গ ॥ উপেন্দ্রকুফের প্রকাশিত অন্থবাদ সাধুভাষায়, ততো 
স্বচ্ছন্দ নয়। উপেন্্কৃষ্ণের গ্রন্থাবলী প্রায় ১৩ খানি নাটকের ছায়ানু বাদ 


বঙ্গনিবাসী ও ভারত-সংবাদের পঞ্চম বর্ষের উপহার হিসাবে এই গ্রন্তাবশী .. 


‘প্রচারিত হ্য়। . হারাণচন্দ্র রক্ষিত অনুদিত শেক সগীয়র গ্রন্থাবলী ৪ খণ্ডে, ৩৪ 


খানি নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত। সাধু গছ্যে সরল স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। কবির . 


জীবনী, অনুদিত নাটবগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ও কবির প্রতিভার দীর্ঘ এক 
বিজ্ঞ আলোচনা করেছেন হারাণচন্দ্র। দীর্ঘ আট বৎসরের অনলস নিষ্ঠা ও 
-যোগেন্দ্রচ্দ্র বন্থ মহাশয়ের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় হারাণচন্দ্র এই দুরূহ ব্রত 'সার্থকতার 
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সঙ্গে সমাপ্ত 'করেছেন। ভাই, শেকসগীয়রের বাং লা অনুবাদের ইতিহাস : 
আলোচনা করতে. গিয়ে দেখতে. পচ্ছি-_হারাঁণচন্দরের কৃতিত্বই সমধিক ।: প্রায় ' 


সমগ্র শেকসপীয়রের সারাহুবাদ পরিবেষণ করে হারাণচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর ' 


কৃতজ্ঞতার পাত্র । উপেন্দ্রভুষণ চৌধুরী অনুদিত “বিলাতী উপন্যাস বা বিলাতী - 
কবি সেকসপিয়র কৃত উপন্তাসাবলী” মোট ১০ খানি নাটকের অনুবাদ । 
অনুবাদকের ভূমিকা অনুসারে এবং অনুবাদ পাঠে, বলা” যায়, অনুবাদ-- 
‘সাধারণের সহজবোধ্য সুমিষ্ট ভায়ায় গ্রাল্নাকারে প্রকাশিত’ ॥ শশিভূষণ 


মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে প্রকীশকালের উল্লেখ না থাকলেও সাধু ও সংস্কৃতগন্ধী 


বাংলা অন্ুবাদপাঠে বোঝা যায়, অনুবাদ বেশ প্রাচীন। শশিভুষণ অনুদিত 


আলোচ্য অঙ্তুবাদ ‘শেক্‌সগীয়র? ১ম খণ্ডে আছে মোট ৪ খানি নাটকের 


অনুবাদ | 


. অনুবাদের নমুনা | নাটকাকারে অনুবাদ নয় কিন্তু গল্লাকারে নারাম্থুবাদ-_ 
এইজন্যে, অনুবাদের .নমুন! সর্বত্র সংকলন করা হয় নি। ' সাধুভাষা ও চলিত 
ভাষার তারতম্য বোঝানোর জন্যেই প্রয়োজন মতে! কয়েকটি অনুবাদের সংকলন 
প্রকাশ করা গেল। 


॥ অন্ুবাদপঞ্জী ॥ 

॥ এক |. বত 

সেকসপিয়রের গ্রস্থাবলী। ছায়ান্থবাদ [ আখ্যাপতরে অনুবাদকের নাম; 

পাওয়া যায় না। | 
. [ বন্দ-নিবাসী ও ভারত-সংবাদের- পঞ্চম বর্ষের Et | ১৩০২, পৃঃ ১ ১৫৬ |] 

[ কলিকাতা, উপেন্তকষণ র্যা গা কর্তৃক প্রকাশিত ৷ শেকসপির়রের 


.কাঠখোদাই চিত্রযুক্ত। ] .. 


সুচী ॥ রোমিও এবং চুলিফে। . ওথেলো। "ভিনিশ “দেশীয় বণিক? 
ঝটিকা ।: 'মঢাকবেতণ' ভ্রান্তিবিলান' টাইমন- অব এথেন্স । নিদাঘ- 


, ৮: নিশীথের স্বপ্ন:। শীতকালের গল্প! হাঁমলেট। শেষ, ক্ুখই:পরম সখ? 


কর্কশতায় ধীরতা। অলীক কর্মে আড়ম্বর । 


৩২ | প্রবন্ধ পত্রিকা '॥ 


অঙুবাদ--গদ্য | 
অনুবাদের নমুনা-_[ ভ্রান্তিবিলাস বা ‘কমেডি অব এরস” থেকে । ] 


সিরাকুজ এবং এফিসস্‌ রাজ্যের রাজন্যগণ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, 


এফিসম্‌ রাজ্যে এই নৃশংস বিধি ব্যবস্থিত হয় যে, শিরাকুজদেশীয় কোন বণিকও 
এফিসমূ নগরের রাজপথে দৃষ্ট হইলে হয় তাহাকে স্থবর্ণমদ্রা, না হয় প্রাণদণ্ড দিতে 


হইবে৷ এই নিয়ম প্রচারিত হইবার কিছুদিন পরে, ইজিয়ন নামক সিরাকুজ ' 


দেশীয় কোনও বণিক, একিদসের রাজপথে ধৃত হইয়া, বিহিত দণ্ড পাইবার 
নিমিত্ত তত্রত্য রাজসমীপে নীত হয়। ইজিয়নের অর্থদণ্ড দিবার সংগতি ছিল 
না, স্থতরাং রাজাকে অগত্যা তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হইল। এ 
নিষ্ঠুর আদেশ প্রচারিত হইবার পূর্বে বণিকের পূর্ব বৃণ্ান্ত জানিবার জন্য রাজা 
বলিলেন,--“ওহে বৃদ্ধ! সিরাকুজ দেশীয় বণিকগণের পক্ষে এফিসস্‌ রাজ্যে 
প্রবেশ যে নিরাপদ নহে, ইহা তুমি জানিয়! শুনিয়াও কি সাহসে এই নগরে 
আগমন করিলে? তোমার পূর্ব বৃত্তান্তই বাকি? জানিতে ইচ্ছা করি” 
ইজিয়ন উত্তর করিলেন,_“রাজন্! যরিতে আমার শংকা নাই, কেননা 
শোকসন্তাপে আমার দেহ দুর্বহ হুইয়াছে। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
অতঃপর অবস্থিত হইয়া! আমার পূর্ববত্ান্ত শ্রবণ করুন ।:.- 


ভূমিকা ॥ মহাকবি সেক্সপিয়রের প্রতি নাটকই ষড় রসের ভাগডার। কেবল 


কাব্য লক্ষণে নহে, বিরহ নির্বাচনেও এক একখান! গ্রন্থ যেন এক একটি স্তর. 


উদ্‌ভেদ কারিতে হয়। আমর! এই অনুবাদে লেক্সপিয়রের কাব্যাংশের কি পরিচয় 
দিব, কেবল উপন্থা ভাগই ইহাতে আছে । তবে সে সকল পাঠে ন্ট শিক্ষা 
আছে ।-- 


॥ দুই ॥ | 
সেক্সপিয়র। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত [দাস] অনুদিত | ১ম ভাগ, পৃ ॥০০, ২৪৪ 5 
সচিত্র । অনুবাদকের “আত্মকথা! ও ভূষিকা-যুক্ত। ২য় সংস্করণ, 
5৩০৫ আষাঢ় । 
[ মজিলপুর, ২৪ পরগণা-_বিপিনবিহা'রী রক্ষিত প্রকাশিত ৷ 
উৎসর্গ ঃ সেক্সপিয়র-ভক্ত ভাওয়াল-অধিপতি রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় 
বাহাদুর ।- 


(Um 


.॥ শেক্সপীয়রের গ্রস্থাবলী রি ২০ 8 


অঙ্মুবাদ--উপন্তাসাকারে। 5, দি 2 ০2 
সুচী ॥ " ওখেলো। : ভেনিস নগরৈর , বনিক রোমিও, সিকে। 

. পেরিরিস। ভ্রাতা ও ভগিনী ৷ টাইমন 1, সিশ্বেনিন। লিয়র॥, ৰ 
ভূমিকা:॥--.সেক্সপিয়র. কবিকুল শিরোমণি ।' “এই গুণেই এই শ্রেণীর কৰি 

A সর্বপ্রবান ' শিক্ষক ৷ ' এইজন্য নেক্সরিযুর - নামা দেশে নানা ভাষায় : 
' অঙ্বাদিত হইয়া প্রচারিত। বাঙ্গলাতেওঁ এইজন্য ইহার . অনুরাদে প্রয়োজন । ' 

'. _কিন্তু এ পৰ্য্যন্ত এই মহদনুষ্ঠানে সম্যরুরূপে কেহ অগ্রসর হন নাই 1 ‘সমগ্ৰ 
(সেক্সপিয়র ভাষান্তরিত করিয়া, কেহ' বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাকে উপহার, দেন : 
নাই। ক্ষুদ্ৰ লেখক আমি;--সেই কঠিন কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ ' করিয়াছি । পরস্ত 

...এ.কথা ঠিক যে, যোগ্যতর ব্যক্তি, এভার গ্রহণ করিলে ভালো হইত ।.'. কির়ৎ- 

. পরিমাণে সেই মহথাকবিকে বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি মাত্ৰ। ভ্রম-করটি থাঁকিবার 
‘ ষোল আনাই সম্ভাবনা ।__মহাকবির নেই অপূর্ব নাটকাবলীর মর্মাহুবাদ আমি 

 উপন্যাসাকারে গ্রথিত করিয়াছি। “সকল স্থলে মূলের অন্থসরণ করিতে পারি' 

চি নাই৷ সে সকল স্থলে ল্যাস্বের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি শ্রীহারাপচন্্র রক্ষিত . 

0 আআকথ॥-- “যাহার উৎসাহ ও উপদেশ না পাইলে, সেক্সপিয়র প্রকাশে 

. আমি কখনই সাহনী - হইতাম না ৮এবং এত ঘন ঘন অন্তান্ত বইও 'লিখিতে 
₹ পারিতাম না. সর্বাগ্রে, কৃতজ্ঞ অস্তরে-ও ভক্তিভরে, আমি ভীহার চরণে প্রণাম: 

" করি ।--'সাহিত্যে ও সংসারে তিনি আমার প্রধান সহায় ১...এবং এই দরিদ্র ' 
বঙ্গদেশে সাধারণের পাঠপোযোগী সরল সাহিত্যপ্রচারের পথ- প্রদর্শক 1:**আমার- 
একান্ত ভক্তিভাজনঃ পরম, পূজনীয় শ্রীযুক্ত ধোগেন্দচন্দ বস্ুজ মহাশয়কে লক্ষ্য . 

” করিয়া. আমি কথাগুলি বলিলাম। জীহারাণচন্ রক্ষিতদাস। রত 
১৩০৫ আষাঢ় ৷ F - 
 সেক্সপিয়র । শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত অনুদিত, -২য় ভাগ, পৃ ৮০৯ ২১২, সচিন 

"কবির জীবনী-যুক্ত ৷, ২য় সংস্করণ, ১৩০৭ পৌষ" 
“ উৎসর্গ ₹ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ক... 
"4 | [ মজিলপুর, ২৪ পরগণা-_বিপিনবিহারী, রক্ষিত প্রকাশিত )] 
' অনুবাদ- উপন্তাসাকারে। এ রি, 
, স্থচী॥ [কবির জীবনী ]। ম্যাকব্থে।. ভুলের ন বাহার । শীতকালের গল্প | 
যেমন কে তেমন'। * কুঁহুলে স্ত্রীর বশ্ততা। সব ভাল খার . শেষ-ভাল । 
ভেয়োনার ছুই ত্জুলোক | -বড়। ' : পু ও 


৯:৩৩. 


# 


/ 


৩, | প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


অনুবাদের নমুনা ১ম অধ্যায় ] 

পিরাকুজ ও একিসাস, নামে ছুই রাজ্য ছিল। একদা এ ছুই রাজ্যের মধ্যে 
ঘোরতর মনোবিবাদ হয়। তাহাতে একিসাস্-অধিপতি আপন রাজ্য মধ্যে এক 
অতি নিষ্ঠুর নিয়ম প্রবতিত করেন। সেই নিয়মটা এই যে সিরাকুজ দেশীয় 
' কোন বণিক যদি কখন একিনাস্‌ রাজ্যে আগমন করে এবং কাহার দৃষ্টিপথে 
পতিত হর, তবে তাহাকে, হয়--সহজ সুবর্ণ মুদ্রা দণ্ড দিয়! অব্যাহতি পাইতে 
হইবে ; নয়__-তদভাবে, তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে !--এই অতি 
বড় নিষ্ঠুর রাজাদেশ প্রচারিত হইবার পর, ছুর্দেববশত সিরাকুজ-দেশীয় এক 
বণিক একদিন একিসাসের রাজপথে, সাধারণের দৃট্টিপথে পতিত হইল। 


“আৰ: 


বণিকের নাম--ইজিয়ন্‌। রাজপুরুষেরা ইজিয়ন্‌কে দেখিবামাত্র ধৃত করিল, . 


এবং রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজাদেশে অবশ্যই ইজিয়নকে দণ্ডভোগ - 


করিতে হইবে ।--তা সহজ সুবর্ণ মুদ্রা দিয়াই হউক, আর তদভাবে জীবন দিয়াই 
হউক। অর্থদণ্ড দিবার শক্তি ইজিয়নর ছিল ন!। রাজসমক্ষে আনীত হইয়া, 
ইজিরন্‌ একথা রাঁজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা অবিচলিত হৃদয়ে একথা 
শুনিলেন,_অবিচলিত হৃদয়ে. দ্বিতীয় দণ্ড দিবার সংকল্পও করিলেন... 
"দুর্ভাগ্য ইজিয়ন্‌ মৰ্মভেদী করুণস্বরে, আপন ছ্ুঃখময় কাহিনী বলিতে আরম্ভ 
করিল? -_সপারিষদ রাজা বিশেষ ওৎস্থক্য সহকারে’ একাগ্র মনে তাহা শুনিতে 
লাগিলেন। OO 
. নেকসপিয়র। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত সংকলিত। অয় ভাগ, পূ, ৮০/০, ৩১৪ ; 
সচিত্র । অন্ুবাদকের আত্মকথা, ও শেকসগীয়রের “কবি-প্রতিভা"_ 
আলোচমনা-যুক্ত। ১ম সংস্করণ-_১৩০৫ ভাদ্র । 
মজিলপুর, ২৪ পরগণা-_বিপিনবিহারী রক্ষিত প্রকাশিত। 
. উৎসর্গ ঃ রাজা রাজেন্দ্রনারাষণ রায় বাহাদুর । 
অনুবাদ-_উপন্তাসাকারে। ' 
স্থচী ॥ [ কবিপ্রতিভা ; মহাকবি সেকসপিয়রের মহানাটক-চতুষ্টয় ( সংক্ষিপ্ত 
সমালোচন )]:। ত্রামলেট । অতি আঁড়ম্বরে লঘুক্রিয়া। জুলিয়াস সিজার । 
যেরূপ অভিকরুচি। কিং জন নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন। তৃতীয় রিচার্ভ। 
আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা । 
আত্মকথা ॥-**আমার যে কয়জন হিতার্থা হুববদ্‌” আমার এই গ্রন্থ প্রণয়নে 
কোন-নাঁকোন প্রকারে, অক্স বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও 


৯? 


খ শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী 7 Cot 


করিবেন আশা আছে, কৃতজ্ঞতার সহিত এবারও তাঁহাদের নাম প্রকাশ 
করিতেছি । আমার সাহিত্যে ও সংসারে চিরসহায়,_-বঙ্গবীসী+ সংবাদ- 
প্রবর্তক ও পরিচালক, পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রন্দ্র বনজ মহাশয়ের 
নাম, আমাকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয় ।..-দ্বিতীয় সাহায্য,_-আমার কনিষ্ঠ 


সহোঁদর,--স্থকবি শ্রীমান বিপিন বিহারীর নিকট পাইয়াছি।...তৃতীয় সাহায্য 
পাইয়াছি,_আমার প্রীতিভাজন সুধী-বন্ধু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দর্তজ ভায়ার 


-নিকট।.. আমার আর দুইটি হিতৈষী বন্ধুও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। 


সকবি ও স্থন্ৃদ-বৎসল শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বড়াল, এবং চিন্তাশীল ও তত্বান্গুরাগী 
শ্রীযুক্ত বেনোয়ারিলাল সামন্ত মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া”_আমি আমার 
‘কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম ।--- 
শ্রীহারাণচন্ত্র রক্ষিতদাস, 
কলিকাতা, ১৩০৫ ভাদ্র । 
'সেক্সপিয়র । শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত অনৃদিত। পৃ, ৮/০ ২৪৮১ সচিত্র 
কলিকাতি।। ১ম সংস্করণ--১৩০৮ মাঘ। 
উৎসর্গ £ যোগে্্চন্্র-বন্থ। ) 
সুচনায় ‘বিসর্জন’ নামে একটি কবিতা, শেকসপীয়র-বন্বনা” নামে একটি 
আলোচনা আছে। 
অনুবাঁদ--উপন্তাসাকারে। 
স্থচী॥ [ বন্দনা] কোরিয়োলেনান। উইওসরের রসিক! রমণী । টাইটাস 
. আন্ড্রোনিকাস্‌। প্রেমের নিষ্ফল প্রয়াস । ট্রইলাস ও"ক্রেপিদা। দ্বিতীয় 
রিচার্ড । চতুর্থ হেনেরী। পঞ্চম হেনেরী । ষষ্ঠ হেনেরী। অষ্টম হেনেরী। 
বিসর্জন ঃ | 
সাধনার সিদ্ধিপথে এত বিদ্ বান রে, 
কে জানিত হায় । 
আত্মদান-_প্রাণদান, তাতেও না পরিত্রাণ, 
৮ আরো কি ঘটায়। ' ; | - 
কি ক্ষণে প্রতিভা তোরে, বেঁধেছিনু কর্ম-ডোরে, 
জন্মাজিত মোহে ; | 
সে মোহের অবনানে, দেবতার বজ্র হানে, 
নাশিবারে দ্বোহে। 


* সুভ 


রঃ সি প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
শ্মশান হয়েছে বুক, জগতের, হাসিমুখ ূ ৯ 
নাহি দেখি-আর ; - এ 
আজি কর্ম অবসান, পদপ্রান্তে দাও স্থান, 
প্রেম পারাবার ! 
-. খেলা কি হয়েছে শেষ? হে দ্বেতা, স্ববীকেশ! 
| ' দাও ছুটী মোরে ; 
"শ্ৰান্ত আমি জীব-রণে, ভুলে আছি প্রিয়জনে, 
1. যাব নিজ ঘরে। : ' 
দাঁড়াও, প্রতিভা-কন্ে, অদৃষ্ট বালিকে”_ 
“জ্যোতির্সয়ী' “ফুলবালা+, _-সোহাগের ন নাম” 
. দাড়াও “কমলা” সনে, সেই কচি মুখে, 
ম! আমার ! পূর্ণ কর পিতৃ-মনক্কাম।. 


নিবেদন ॥ সেকসপিয়র ‘চতুর্থ ভাগ শেষ, প্রকাশিত হইল। বঙ্গীয় সাহিত্য 


সমাজের খণ_এতদিনে- আমি পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলাম! : দীঘ 


আট বৎসর পরে, আমার আরব কার্য্য সমাপ্ত হইল ৷ নানা কারণে কিঞ্চিৎ 


বিলব্ষ ঘটিয়াছে। .. সহৃদয় পাঠক পাঠিকা নিজগুণে, আমায় : ক্ষমা 


“উদযাপিত! কিন্তু হায়! জানিতাম না যে, এই ব্রত উদযাপনের সঙ্দে: ' ' 
সঙ্গে, আমায় এমন একটি বস্তুও উৎসর্গ করিতে হইবে, যাহা! আজীবন 


করিবেন ।--গুরু পরিশ্রমে আমার ' স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে । আর থে খন 


ঘন আপনাদের সহিত সাক্ষাত করিতে পারিব, সে আশা বড় নাই। গুরুর 


কৃপায় যে খণমুক্ত হইলাম, ইহাই শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করি। 
আপাতত আমার কর্মের শেষ | -_কেন না, আমি খণমুক্ত,_-আমার ব্রত 


আমার অন্তরের অন্তরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া যাইবে। বিধাতার বিধানে তাহাও 


'হইল। এমনি নাকি হয়। তত্বজ্ঞানী. শান্তজ্ঞ পুরুষ বলিলেন,_এরপ 


কার্যে এইরূপই হইয়া থাকে ।--তাই কি নিয়তির এ নিষ্টর তাড়ন! ?-- 
এ প্রাণঘাতী অদৃশ্য অভিনয়? হবেও বা যাই হোক, মানবের বণ | 


' শোধ; দিতে দিতে যে, মধ্যে ' মধ্যে দেব- খণও; পরিশোধ করিতে হয়, 


কর্মবিপাকে পড়িয়া তাহা ভুলিয়া. গিয়াছিলাম [জগণীশ !' আর যেন, 


_.. একপ বিস্ৃতি না আইসে! .... _ সেবক শ্রীহারাণচন্্র রক্ষিত 


কলিকাতা, ১৩০৮ মাঘ 


A 'শেক্নপীয়রের, পরী এ FE 4,৩৭ 


রিয়া ' বন্দনা ।...আমি- পূর্বেও বলিয়া. এবং পুনরায়ও বলি, সহাকবির, মহতী 
> প্রতিভার নিকট আমার এই আলোচনা, - সমুদ্রের নিকট সরোবর তুল্য। ' 
| " তবে যিনি নিজগুণেস ক্ষুদ্র সরোব্র দেখিয়া, সাঁগ [রের সৌন্দর্য্য ও গাতীধ্য-. 
ৃ 4 এ “উপলদ্ধি করিবেন, তীহার বিচ্ণতা ও মহাইতবতা অননথসাধারণ ডি 
[1.1 এইযাআশা। ' | 
চি রক্ষিত |! না মাঘ ।. 


3০ 


ভিন রা 


বিলাতা বর বা বিলাতী, ‘কৰি a কত উপডাসাবলী 
উপেন্দ্রভূষণ. চৌধুরী অনুদিত | Ke 3৩৯ [ আখ্যাপত্রে প্রকাশকালের উল্লেখ 
ই ৮:০১ | | এত বটি হন 
b [ কলিকাতা, উপেন্জভূষণ কর্তৃক প্রকাশিত এ ]. ৃ 
স্থচী |. হামলেট। বঞ্ছাবাত। ভেনিস নগরের বণিক।: ম্যাকবৈথ। কর্কশ 
বশীকরণ। .দাদশ. রজনী । নিদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন! রোমিও (জুলিয়েট 
ওথেলো 1. রাজা লিয়ার।. | 
.. অনুবাদ ॥-_গছ্া। 


ভূমিকা ॥ মহাকবি সেকসপিয়রের গ্রন্থগুলি কাব্য জগতে প্রায় অতুলনীয়। 
. তাঁহার লেখায় ভাবের গভীরতা, রসের 'গাঢ়তা, মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা 
দেখিয়া, আশ্চর্য হইতে হয়।. তাহার গ্রনথগুলি তাহার অক্ষয় কীতিম্বরূপ । 
তাই অনেক ভাষাতেই সেই গ্রন্থগুলি অন্ুবাদিত বা নার-সংকলিত হইয়াছে | 
বাঙ্গালা ভাষারও কেহ কেহ. নেইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্ত সলভ মূল্যে 
.অথচ সংক্ষেপে ও লহজে সেরূপ মার-নুংকলন এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। 
টু আমরা সেইজন্য ১০ খানি পুস্তকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যথোচিতভাবে 
সজ্জিত করিয়া” সাধারণের সহজবোধ্য মিট ভাষায় গল্পাকারে প্রকাশিত 
করিলাম ।-_-আশা। করি, 'পাঠকগণ রা পাঠে সন্ত, হইয়া আমাদের 

- ' পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন |" ২. 
_জীউপেল্ পন্পভযুণ জী | 


৩৮ রি. "প্রবন্ধ পত্রিকা ₹" 


চার॥ 


সেক্সপিয়ার। শ্রীশশিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় অন্বাদিত। [প্রথম শুবক? 


:' পৃঃ ১২৬» প্রকাশকালের উল্লেখ নেই ].. 
শেক্সপীয়রের প্রতিকৃতি ব্যতীত ১১ খানি হাফটোন চিন্রযুক্ত। 
[ কলিকাতা, অঙ্বাদক কর্তৃক প্রকাশিত। ] 


অনুবাদ--গঞ্ে সারান্থ্বাদ। মে . 
স্থচী ॥ মিরান্দা।: রোমিও ও জুলিয়েট । ভিনিস্‌ দেশের বণিক। : রাজী, 
লিয়ার।. ০ ২৯ | 


পাও. 


খানও 


চিত্ৰকল্প ৪ বিষ্ণু দে 
অরুণ বস্থু 

প্রায় শতাব্দী পূর্বে মনীষী এমাস'ম বলেছিলেন, 
. The experience of each age requires a new confession 


and the work seems always waiting for its poet. 


পুরাতনকে উপেক্ষা নয়, তাকে স্বীকার করে নিয়ে কালের বাতাসে নতুন 
"হ রঙের পতাকা উড়িয়ে দেবার জন্য সর্বদেশের সাহিত্যেই আধুনিকতার 
“ উৎসার। আধুনিক বাঙলা কবিতায় সেই নতুন কবির পদশব্দ শোন! গেছে 
যার প্রত্যুদ্গমন রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই করে গেছেন। গ্রীম্মের খর রৌদ্রে ষে 
দামোদর ক্ষীণআোত, বর্ষার জলতরঙ্দে সেই স্বনামধন্য । সাম্প্রতিক যুগের 
বিশ্বসভ্যতা এক জটিল ও বহুধাচ্ছিন্ন ধারায় আমাদের স্বাযুতন্ত্রে ' ক্রিয়াশীল 
এবং বর্তমান যুগের নাগরিকবৃন্দ আমরা এক অর্থে, সবাই সংকীর্ণ দৈশিকতা 
অতিক্রম করতে ক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছি। স্বতরাং একালের কবির কবিতায় 
দুরূুহতা ও অর্থকৃচ্ছুতা সেই জটিল যুগেরই বাক্প্রস্থতি। এই. কালের কবির! 
হয়েছেন মিতবাক, ইঙ্গিতকুশলী, অপ্রত্যক্ষ এবং নিখুত শব্দভেদী। বিশ 
শতকের কবিতার ভাববস্ততে ছিল স্বাধীনতাম্পৃহ জাতীয়তা, .গণনারায়ণবাদ 
এবং মধ্যরিত্ত প্রেমজীবিকা। রবীন্দ্প্রভাবমুক্তির সচেতন প্রযত্রে সিদ্ধকাম 
না হলেও প্রসিদ্ধবনাম কবিদের প্রতীকে-চিত্রকল্পে একালের বক্ষধবনি গত 
৯» পঞ্চাশ বছর ধরে মুছুদ্রতবেগে স্পন্দিত । মোহিতলালের কালাপাহাড় 
যতীন্দ্রনাথের মরুভূমি ও মরীচিকা, নজরুলের অগ্নিবীণা এবং বিষের বাশি 
চিত্রকল্পের ইতিহাসে কতকগুলি/পন্াপরিমাপী শিলাখণ্ড ৷. 


কিন্ত আধুনিক বাঙল! কবিতার চিত্রকল্প প্রাণ্ডক্ত কবিদের মত কাব্যের 


একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ বিজ্ঞাপন নয়। প্রতিভার জন্ম ব্যক্তিগত উৎকর্ষে ' হলেও ... 


পঞ্জিকার দশকে অপদেবতার হস্তক্ষেপ স্বীকৃত। বিষ্ণু দে, সমর সেন, 


পে 


৪০ | ৩, এ AE “প্রবন্ধ প্রতিক! * ” 
জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বস্থ যখন ন কবিতা লিখতে সরু করেছেন নেই পর্বে. বাঙলা 
দেশের ইতিহাস ঘটনাবহুলতায় আকীর্ণ ছিল] বৃদ্ধির অজীর্ণ এবং . জিজ্ঞাসার '' 
'. ব্যভিচারিতা কোনে! মহত প্রত্যাশার 'সম্তাবক হতে পারে না। ঠিক এই সময়, 
ইউরোপের সাহিত্যপোত এদেশের বুদ্ধিজীবী মনের বন্দরে প্রজ্ঞাপরম অব্ষয়-* 
প্রলিপ্ত সাহিত্যের. পসরা সাজিয়ে' আনল। ধ্বংসমুখ সমাজব্যবস্থার ' 
‘ভগ্নতরী নোঙর করল এদেশের ' তরঙ্গদোদ্বল অস্থিতচিত্ত চিন্তার ঘাটে। 
সুস্থ চিন্তার বদলে নামল'হেয়ালি ও ছুর্বোধ্যত" নৈরাজ্যবাদী পণ্য, সঙ্মান্থ ও 
রিকারময় তথ্যের অহংকার |. বিশেষজ্ঞের আলোচনার এই যুগের এই 
লক্ষণগুলি আজ আমাদের অচেনা নয়। ফলত এই সময় থেকেই বাঙালী 
কবিরা অলংকার ছেড়ে চিন্রকল্প ধরেছেন। স্মরণযোগ্য জীবনারনের অভাবে, 
শব্দচয়নের ছুল'ি দৌর্বল্য, রসের সমুদ্র পাড়ি দেবার ছলে চিত্রের ছোট ছোট | 
. জলযান-সংগ্রহ এ'দের কবিতায় অনেকটা প্রেরণার অভাব পূর্ণ করেছে। , 


... তবে এদের মধ্যে শক্তিধর কবির! উত্তরকালে প্রতীচী কবিতার আদর্শে. বাঙলা ॥ 


কাব্যের আঙ্গিরচর্চায় অধিকতর পারঙ্গম। রর্তমান . কালের কাব্যে ১ 

চিত্রকল্পের বিভূষণ যে কেবল কাব্যদেহের লাবণ্যবর্ধন মাত্র নয়, মনের সঙ্গে 
| সাযুজ্য লাভ করেছে, সে আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে: Poetic- 
30195৫-কে নিয়ে কবিতার চারুতা এখন বহুগুণ বধ্ধিষ্ণু।' চিত্রকল্পের জলপাত্রে . 
দৃষ্টিক্ষেপ করে প্রতীতির মৎস্তচক্ষুভেদ একালের কবিদের নিত্যনিদ্ধ ব্যাপার। 
এদের মধ্যে বিষ্ণু দে গাওীবধন্ব।। | | A | 

বিষ্ণু দে জ্ঞানতান্ত্রিক কবি। কোথাও কোথাও তাঁর 'শাণিত আর্দিক 
" চমৎক্কৃতি লাভ,করেছে, তবে সব মিলিয়ে তিনি জটিল এবং দুর্বোধ্য । অবশ্য 
কবিতা বোধ্য না৷ হলে সর্বত্রই যে কবিরা, বধ্য হবেন এমন কোনে কথা 
নেই. রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর ছুর্বোধ্যতার অপবাদ এখনে! বিস্বৃত 
ঘটনা নয় .. বিষ্ণু দে বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত ' মনের কবি? তার জটিলতার 
" স্বেচ্ছাকৃত দুবোৌধ্যতা আরোপিত ।' কল্পনা ও বাস্তবের অসংগতিকেই বিষ্ণু দে. 
তার স্থনির্বাচিত চিনকজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। বদ 

একালীন কবিদের প্রতীকপন্থ অন্তর্মুখিতাকে স্পেণ্ডার বলেছিলেন, 
losing themselves within themselves, ভাষা বাগর্থ ও রীতির সঙ্গে 
বিশেষ ইন্দিতকুশলতায় এই মনোমুখিতার স্থা্ট 1'. কাব্যের উপকরণে ভাবনার 
চেয়ে বাক, শব্দ, ধ্বনি ইত্যাদির: প্রাধান্থদানে মালার্ষের বিশ্বাসও কবিদের 


তি, 


প্রতীকিতাঁকে সহায়তা করেছে। এলিযটপস্থীরা, 'আবার ‘স্বীকার করেন: যে 


. সংকবির কাজ হচ্ছে বিশ্বভৌষ ' ট্রতিহ্যের ্বীকরণ এবং ব্যক্তিগত অনুশীলনে 
" তার বিকাশ। এইজন্ত বিষ্ণু দে-র চিত্রকল্পে তিনের আন্তর্জাতিক ভোজ 


লক্ষ্য করা যায়। -কিন্তু এলিয়টের উক্তি বাঙালী কবির উপলব্ধির ভুমি স্পর্শ, 


করেছে না উপরি তলের ব্যাঁপার তা সন্দেহের বিষয়। কারণ আন্তর্জাতিকতা '' 
‘আমাদের স্বভাব. নয়, আছ্বত. সম্পদ ; আমাদের. . উত্তরাধিকার 'নয়। 

: ইতিহানের সত্যে বাঙালী জীবনচর্যায় কদাচিৎ আন্তর্েশীয়। একথা , 
. অস্বীকার’ করা যায় না, আধুনিক: কবির! আগে কবি নন, আগে পাঠক. 
"নানা কলায় দক্ষতা, বহু বিষ্ঠার বৈদ্য, যননশীলতার অনুশীলিত উৎকর্ষ, 


আমাদের রচনায় ঈষৎ প্রটারম্পৃহা স্থ্টি করেছে। বিষ্ণু দের বিশ্বিত ' 
চিত্রকল্পে তাই অধীত মণীষার ড়, অতিৰ্যফ্তিদ চকিত তি গরন্থবার্তার 


অভিজ্ঞতা ছুজে় নয়। 


তবে এক্ষেত্রে একটি কথা আছে। আধুনিক কালের বিশিষ্ট বধির 


' প্রায় সকলেই অল্নবিস্তর প্রতীচী সাহিত্যের .সঞ্ষে পরিচিত এবং বঙ্গবাণীর 
মুক্তিকল্পে তারা সকলেই পাশ্চাত্য কবিদের: দ্বারস্থ । ত্রিশোত্তুর বাঙলা 
* কবিতা অহেতুক বিদেশী সাহিত্যের চিন্তার .ভারাক্তান্ত।' উদ্দীপনার অন্ধুর 
“বিদেশী সাহিত্য, তার ফললাভ বঙ্গীয় “কাব্যে। বিষ্ণু দে-র মত কবি যিনি 


জীবিকায় এবং জীবনে এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চর্চায় দীর্ঘকাল 
তদ্গতচিৎ, তার পক্ষে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধারাগুলির সঙ্গে সচেতন বা 


'অচেতনভাবে প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক ।. তিনি বাস্তববাদী বা পরাবাস্তব-.. 


বাদী, ভবিম্যবাদী অথবা ভাভায়িস্ট, একথা বলা অর্থহীন । হুধীন্রনাথ দত্ত". 


এচোরাবালির ভূমিকায় বিষু-দের পরিচরপৃত্রে লিখেছিলেন, তার মনীষা প্রতিভা. 


ও পাণ্ডিত্যের যোগফল । এই প্রতিভা বিশ্বপাহিত্যের সংকলনে : ও পাত্তিত্য . 


'তার-নমীকরণে নিয়োজিত হয়েছে। এইভাবেই আমাদের .সাহিত্যাচরণে 
'কখনো ফরাসী প্রতীকীবাদের প্রভাব, কাব্যচরণে কিউবো-ফিউচারিস্টদের 
' অনুসরণে কখনো 5০35638০019 বাকৃবিধি ব্যবহার, কখনো অবচেতনিক 
চিন্তার নৈরাজ্য ঘোষণা লক্ষ্য করা যায়।. তাই সময় সময মনে হয়, রিষ্ণু দে 
“যত বড় কবি তার চেয়ে বড় পাঠক, যত বড় ধর্িষ্ঠ তার চেয়ে বেশি তীর্ঘযাত্রা- 
মুগ্ধ, যত বড় শিল্পী ততোধিক কর্মঠ। তীর ‘চিত্ৰকল্প যেন কল্পনাচিত্র নয়,. 
| জল্পনাচিত "প্রাণপ্রৈতি উদ্ভিদ" নয়, নাসির বৃক্ষরোপণ । সেগুন যতট 


85 


৪ 


৪২. . *. *.. প্রবন্ধ-প্রত্রিকা . 


সযত্বখচিত ততখানি স্বস্পনসুন্দর মনে হয় না। বিষ্ণু দে-র কাব্যধর্মের . 
আংশিক সহযাত্রী তার গুণগ্রাহী, অনুরূপ বিশ্ববিগ্ভাসংগ্রহ্বৃত্ত আর একজন 
অধুনাতন কবিও তাই বিষ্ণু দে সম্পর্কে স্বমতে লিখেছেন i 
আমি অকপটেই স্বীকার করছি আপনার কোনো কোনো কবিতা 
আমি ভালে! বুঝতে পারিনা ।---মাঝে মাঝে চমকপ্রদ চিত্রকল্পের দেখা 
পাই ।-'-এরা সম্পূর্ণ ধ্বনিনির্ভর, এদের কাছে অর্থের প্রত্যাশা করি 
না 
সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন, ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত বিষ্যাবুদ্ধির 
মুখাপেক্ষী ; এবং যে-পাঠকের পড়াশুন! আমাঁর চেয়ে বেশি, তিনি 
কবিতাছুটির মধ্যে ( ক্রেসিডা, ওফেলিয়া ) আরো অনেক কিছু খুজে 
পাবেন, তিনি আপনার ( বিষ্ণু দে ) উপর যে বিরাট পাণ্ডিত্য আরোপ 
করেন, তা কবিতায় কী ভাবে ও কী পরিমাণে ব্যবহার্য সে বিতর্কের 
অবকাশ আছে। (বুদ্ধদেব বন্ধ ঃ কালের পুতুল ). 
বিষ্ণু দে সম্পর্কে বাঙালী পাঠকের প্রতিক্রিয়া মোটামুটি এতে প্রতিফলিত 
হয়েছে বলা যায়। কবিতার অর্থপ্রতীতি যে কী আয়ানসাধ্য ব্যাপার ছু” একটি 
প্রসিদ্ধ চিত্রকল্পের আলোচনাতেই তার আভাস মিলবে। 
বিষ্ণু দে তার কাব্যের প্রথম যৌবনে একালের জীবনের সংরাগকে 
আভাসিত করার জন্য কতকগুলি স্থনির্বাচিত চিত্রকল্পের সাহায্য নিয়েছিলেন ॥ 
চিত্রকল্পগুলি ছুই শ্রেণীর, বক্তব্যের বস্তপ্রতীক এবং ব্যক্তিপ্রতীক [mage 
এবং Reference-এর মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। [0098৩ শব্দসমগ্রির 
নমবেত প্রযত্তে চিত্রবিশেষের স্থটি করে ব্যঞ্জনার দূরগামিতা প্রমাণ করে। 
reference শব্ৰের অভিধার চর্চায় নি'বষ্ট হয়। এক একটি পুরাতন নামে, 
প্রথাসিদ্ধ রটনায়, পুরাণনির্গত প্রসঙ্গে স্থৃতির অনেক অনুষঙ্গ ছড়ানো থাকে । 
এইগুলি আমাদের শিক্ষালন্ধ, বুদ্ধিসাপেক্ষ। তারই পুনধিন্তাসের সাম্প্রতিক 
সংস্করণে কবি সেই পুরাণের আবহ্টিকে প্রথমে উত্রিক্ত করে তারপর 
বর্তমানের সঙ্গে তার একটি বৈপরীত্য স্থষ্টি করেন। উর্বশী বা আর্টেমিস 
তারই নমুনা । সুতরাং এইগুলি মূলত প্রসঙ্গঘটিত চিত্রকল্প বা reference 
মাত্র, কবিরচিত নূতন চিত্রাঙ্কন নয়। চিত্রকল্পের যে অংশে আলংকারিক 
রূপচর্চা, বিষ্ণু দে এইগুলির পাথেয়ে সে পথের পন্থী নন। সেইজন্য তার 
"প্রথমদিকের কবিতার উল্লেখ-প্রসঙ্গের এত প্রাচুর্য যে সাধারণ পাঠক কোষগ্রন্থ 


“সা - 


চিত্ৰকল্প 8৪৩? 
অধ্যয়ন করে সে কাব্যের চর্ব্যযোগ্যতার পুনরাবিক্কারে পরাজুখ হয়। এইজন্য 
কেউ কেউ রসিকতা ক'রে চোরাবালিকে বলেছেন বিষুপুরাণ। 
উর্বশী আর্টেমিন ওফেলিয়া বধাতি মহাশ্বেতা ক্রেসিভা বিষ্ণু দে-র কাব্যের 
$ কয়েকটি প্রসঙ্গ বা ব্যক্তিপ্রতীক ; চোরাবালি ঘোড়সওয়ার সোনালী ঈগল, 
« রামধন্থ পাঁচ পাহাড় প্রভৃতি যেমন বস্তপ্রতীক। এলিয়ট লিখেছিলেন, 
No 00961 no artist of any art, has his’*complete: 
meaning alone. His significance, his appreciation 
is the appreciation of his relation to the dead 
poets and artists. [Tradition and Individual Talent,. 
Selected Essay]. | 
জড়-জীবস্তের এই সমানাধিকরণেই বোধ করি উর্বশী ও আর্টেমিসের তুলনা। 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা আর বিষু দের উর্বশীতে কত পার্থক্য । ক্ষণবাদের কোনো 
প্রভাব এ-কবিতায় কতটা পড়েছে সুধীন্দ্রনাথ তার আলোচনা করেন নি! কিন্ত 
1উর্বশীর ্বর্গাহত চিত্রকল্পকে এমন করে মর্ত্যপ্রেমের কেন্দ্রে কেউ কেউ স্থাপন 
/ করতে পারেন নি। পুরাণপ্রসিদ্ধ উর্বশীর সঙ্গে আমাদের শিক্ষা রুচি সংস্কারের 
আজন্ম পরিচর | উ্বশীর নারীমৃত্তির সঙ্গে পুরাণে পুরুরবাঁর নর্মাচার মিশ্রিত 
হ'য়ে আছে । আবার রোমান্টিক চেতনায় উর্বশীর ধ্যানের সঙ্গে অনন্ত সৌন্দর্যের 
কল্পনাও জড়িত (Ewige Weibliche—The Eternal Woman— 
Goethe) | কালীদাস উর্বশী-পুরুরবার চিরন্তন দাম্প্ত্যসম্পর্ক স্থাপন ক’রে 
পুরুষের অনন্ত ভোগস্পৃহাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। উর্বশী যদি সৌন্দর্যের প্রতীক,. 
_ নিখিল নারীত্বের প্রতীক, যদি সে আমাদের ব্যক্তিগত প্রিয়ার বিশ্বজনীন রূপ 
তবে আমরা কি ভগ্নদেহে পুরুরবার অশরীরী? বিষ্ণু দে-র কবিসত্তা 
কঠিন ব্যঙ্গে গভীর বেদনায় ক্ষুক্ধ। কারণ এই সময়হীন কুটিলজটিল পৃথিবীতে 
অন্ত প্রেমের কল্পনা বৃদ্ধির ব্যভিচারমাত্র । আমাদের প্রেম ক্ষণিকের ইন্ধন্থ ; 
« এই সীমাবদ্ধ জীবনে যদি কদম্ব-রোমাঞ্চ বিকিরণ ক'রে উর্বশী আসে তবেই 
"প্রেমের ক্ষণিকভাবে নিত্যতা দান করা যায়। রাত্রির তমিআঁয় পুরুরবা উর্বশীর 
মিলন ছিল নির্বাধ, কিন্তু একালের প্রশ্ন, আর রাত্রি রবে কি উর্বশী? 
.. উর্বশী যেমন "সৌন্দর্য্য প্রাতমা গ্রীসীর় পুরাণতুক্ত আর্টেমিস' ও চন্দ্র ও 
শিকারের দেবী, রোমানের ভায়না সৌন্দর্স্বরূপিনী। উর্বশীর প্রেমে আসক্ত 
লিগ্নার অনন্ততা, আর্টেমিস শুচিশুভ্রা। আর্টেমিস চারিব্র্য, নৈতিকতা ও 
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. কৌমার্ষের রক্ষয়িত্রী, প্রেমের রর প্রতিনিধি ।' এই. ধন্থকবাণসমদ্িতা মৃত্যুবিধাত্ৰী ৭ 
. দেবীর প্রতি বিষ্ণু দে-র দ্ন্বসংকুল আধুনিক মনের আসক্তি স্বাভাবিক "অন্তত 
উর্বশীর সঙ্গে তুলনা সুত্রে তিনি সাম্প্রতিক প্রেমের অনহায়তাকে নিপুণভাবে 

' নির্দেশ করতে পেরেছেন । এখাঁনেই তিনি আধুনিক কবি। . টি 
১৯১২ সালে এজরা পাউণ্ড, অলডিউটন, হিওা» জয়েন, লরেন্স প্রমুখ ; 
ইমেজিস্টরা ঘোষণ! করেছিলেন যে কবিতাকে সাধারণ বাচনভঙ্গী দান করতে | 
হবে» যোগ্যতম শব্দ নির্বাচনের দায়িত্বে নূতন মঞ্জির বাহন নূতন ছান্দসিকতা ' 
আনতে হবে। বিষয় নির্বাচনে কবির থাকবে সার্বভৌম তা এবং তার], 
_ ইমেজ ব্যবহার করবেন। তারা লিখলেন ' ৃ 
Poetry should render particulars exactly, and HOt 
deal in vague. generalities, however magnificient | 
and sonorous. . It is for this resons that we.oppose " 


০ 


‘the cosmic poet. 


এবং তারা চাইলেন, Of 


Kf 


r 


To produce poetry that'is hard and clear never\, 
blurred or indefinite. 
কারণ তারা বিশ্বাস করলেন যে, 
Concentration is the very essence of বিকার 
. উত্তরকালে লুই ম্যাকনিম এদের রূঢ় সমালোচনা করেছিলেন । | 
আধুনিক কাব্যের প্রথম সোপানে একটি অবক্ষয়ী পরাবাস্তবতার পদচিহ্ন - 
' পড়েছিল প্রচণ্ড বেগে। . এপপোলিজেয়র চেয়েছিলেন কাব্যের ক্ষেত্রে এক 
ধরণের অতিবাস্তবতার প্রবর্তন করতে to establish reality beyond the , 
confines 0f reason } আরার্গ এবং জ"| ককৃতো এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। . 
কিন্তু অবচেতনিক চিন্তার যথাযথ্য যেহেতু পরাবাস্তবতীর মূল হেতু, সাম্প্রতিক : 
কবিরা সেই পথ ত্যাগ করলেন। বিষ্ণু দেই সর্বপ্রথম তার কাব্যে এই: 
অপনয়ন অতিক্রম করে বুদ্ধির জাগ্রত,জগতে সঞ্চরণশীল এবং চিন্তার সকর্মক . 
প্রতীক সন্ধানে মনোনিবিষ্ট হয়েছেন ॥ স্ুধীন্দরনাথ দত্ত জানালেন যে বিু দে. 
সর্বজনীন অন্থুভুতির একান্তিক অঙ্গীকারেই সাধারণ চিত্রকল্পাদির 
মধ্যে প্রাণস্পন্দন জাগিয়েছেন।---(---চোরাবালি £ ভূমিকা ) 
কিন্তু চিত্ৰকল্প 'সাধারণ হলেই সর্বদা তার! ভাবার্থে অসাধারণত্ব লাভ করতে 


Eb 


: এত বক্তব্যে সনিষ্ঠ এবং কবির একটি বিশেষ চিন্তার ফল যে, তার. ব্যাখ্যায়". 
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পারে, নাঁ। চোরাবালি ও  ঘোড়সওয়ার চিত্ৰকল্প ছুটির . অ্্ত্্যাখ্যা . করা” 
আমার উদ্দিষ্ট নয়, কিন্তু রাব্যসমালোচকের রসজ্ঞ দৃষ্টিতে এর যে ‘বিচিত্র ব্যাখ্যা 
হয়েছে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া. যাবে।. ১৯৩৭৷৩৮ সালে বিষ্ণু দে এক' . 


শ্রেণীর পাঠকের কাছে দেহতত্তের প্রতীক: কবিরূপে পরিচিত ছিলেন |] চোরাবালি- _" 


জৈবিকতার এবং ঘোড়সওয়ার কামনার ছ্‌টি বিশিষ্ট চিত্রকল্পরূপে পাঠকের 
রসাস্বাদন খটিয়েছে। অধীন দত্ত সংক্ষেপে লিখেছেনঃ, | 1 
যাদের রাছে যুং প্রমুখ পুরাণবিদের] নামমাত্র; তীরাও বুঝবেন যে, রং 
_ চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু :রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে 
''প্রককতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সন্বন্ধারোপ' সহজ ও শোঁভন | 
কবিমনীষী এই শেষ উক্তিটি হাস্তকর অসংগতি মাত্র। কবিতা আজকাল ' 


পাঠকের অক্ষমতাকে প্রকৃতি- -পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধে ঠেলা যায় না। 


-৯ রবীন্দ্রনাথের রোমার্টিক কবিতা আমাদের সেই আলস্ত-শিখিলতার অনেক 
প্রশ্রয় দিয়েছে। এখন কবির নির্দিষ্ট ও পাঠকের গৃহীতার্থ বিপরীত হলেই - 


[ 


. 'আধুনিক কবিতার অপমৃত্যু ঘটবে । আবার একটি সগ্স্তন গবেষণাগ্রন্থে এরই-. 


ছুটি কবিতার যে ক্কীতভাম্য চোখে পড়ছে তাও এখানে স্মরণ করছি ঃ 
পরাধীন দেশের নাগরিক ব্যর্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভু, নগরের জটিল 


' জীবনযাত্রায় রুদ্ধশ্বাস এবং 'বস্রশিল্পের আক্রমণে দ্রুতলুপ্তসৌনর্য 


কলকাতার অধিবাসী বিষ্ণু দে তাকে. (বর্তমান সভ্যতাকে) দেখলেন 
. চোরাবালির প্রতীকে । (ডাঃ দীপ্তি ত্ৰিপাঠী: আধুনিক Lgl 
কাব্যপরিচয়, ১ম সংস্করণ ) 
রর ব্যাখ্যার চেয়ে করির বিশেষণই এখানে প্রধান । কিন্ত Ee 
যাকে রিরংসার রূপক বলেছিলেন ডাঃ দীপ্তি A ভাম্যে তার বিচিত্ৰ: ' 
গরিব ঘটেছে, "' | - / এর 
: ঘোড়নওয়ার কবিতায় যে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ারের': 
অধ্বক্ষুধ্বনি বারংবার শোনা যায় সে বিপ্লবের পথে মুক্তির প্রতীক রর 
. “ঢেউয়ের ঘোড়ায় চড়ে বিপ্লবরূপী রাজপুত্র আসছে বন্ধ্যাত্বের শৃঙ্খলে 
'বন্দিনী চোরাবালিকে, উদ্ধার করতে! দিগদিগন্ত ব্যাপ্ত: করে সংহত ৃ 
কামনা চরম সংগমের জন্ত থরথর করে. কাপছে' | 


- ডাঃ, হিপ কবিতাটির নানা বযার্যার, উল্লেখ করেছেন এবং, বন সম্ভব..... 


৮ 
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এর বিশ্লেষণ করেছেন।. কিন্তু সেই বিস্তৃত আলোচনা বুদ্ধিনির্ভর। ব্যাখ্যা 
পাঠের পর কবিতা পাঠ করলেও সেই মনোভাব পাঠকের জাগবে' কিনা 
সন্দেহ। সুতরাং চি্রকক্স-ব্যাখ্যা একটি ছুরূহকর্ম এবং স্বয়ং কবির সহায়তা 
ব্যতীত সম্ভব নয়। আমাদের দেখতে হবে চিত্রকল্প কবিতাপাঠের কী পুরস্কার 
দেয়, একটি চিত্রের সরণি বেয়ে কবি কী ওতিহ অনুসরণ করেছেন ।' তাছাড়া 
চিত্রকল্পের যে তিনটি গুণ 0. 10৪5 Lewis তার প্রাসদ্ধিক গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছেন সেইগুলি কতখানি আছে তাও বিচার্ধ, অর্থাৎ চিত্রকল্পকে হতে হবে 
সগ্ভ প্রসাধিত ও মৌলিক; অন্তমূ্থী ও স্বল্পে বৃহতের ব্যগুনাকারী ; উদ্দীপন- 
শক্তিশি | বহুপূর্বে একজন সমাজ-বিজ্ঞানীর চোখেও এই সত্য ধরা 
"পড়েছিল বে 
Poetry is feelings confessing itself to itself’in 
moments of solitude, and embodying itself in 
symbols, which are that nearest possible representa- 
tion of the feeling ‘in the exact shape in which it 
exists in the poet’s mind. (John Stuart Mill : Foetry 
and its varieties.) 
সুতরাং চিত্ৰকল্প হল কবিমনোবাসিত অনুভাবনার নিকটতম গতির চিত্তের 
প্রায় অনুরূপ চিত্র । কখনো নিরগুণভাবের সগুণ চিত্রকল্প (sensous image 
for abstract idea কখনো তার বিপরীত দেখা যাঁয়। ডে লিউইনের গ্রন্থে 
Dylan Thomas নামক জনৈক কবির উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে 
An image must be born and die in another. 
পাশ্চাত্য কবিরা i৪৪৫ নিয়ে কত চিন্তা করেছেন ভাবলে বিস্মিত হতে 
হয়। ভারা ইমেজ তৈরী করেন অনুভুতির দ্বারা, তার ওপর বুদ্ধিঘনত্ব ও 


বিশ্লেষণী শক্তি আরোপ করেন। একটি প্রতিমুখ ইমেজ “দিয়ে পূর্বোক্তের - 


প্রতিক্রিয়া বিনষ্ট করেন। কেউ কেউ কবিতাকে একটি মূল ইমেজ-এ কেন্দ্রিত 
রাখেন, বিষ্ণু দে-র ক্রেলিভা, উর্বশী, ওফেলিয়া, সোনালি ঈগল, মহাশ্বেতা, 
সন্দীপের চর এই জাতীয়ের নমুনা । কারো কবিতা spring from a 
central image কারো কবিতা a host of image | বিষ্ণু দে-র দ্বিতীয় 
স্তরের কবিতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিত্রকল্পের সমষ্টি অগণন । এইগুলিকে 
broken image বল৷ যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন S 


নস 
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নদী ও বন মেঘ ও পর্বত সমুদ্র ও আকাশ রাত্রি ও দিন ইত্যাদি 
চিরপরিচিত চিত্রকল্পাদির সাহায্যেই তীর স্বকীয় প্রেযাম্তুতির অপূৰ্ব 
দন্বসমাস সুচিত হয়েছে। | 

বিষ্ণু দে নিজেও. এক জায়গায় লিখেছেন ঃ 
প্রত্যক্ষ প্রতীক তাই রাত্রি আর দিন 
আত্মদানে রোষে-রোমে এক্যতানে রোমাঞ্চিত বাজে 
নামেরূপে একাকার মহাশুন্য মাঝে। (জন্মষ্টিমী £ পূর্বলেখ ) 


সুধীন্দ্রনাথ কথিত চিত্রকল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে বিষ্ণু দের চিত্রন্বপময়তার 
একটি ধারণা পাঠকের হ'তে পারে ব'লে বিশ্বাস। কিন্তু চোরাবালির পরও 
কবির চিত্রসম্প্দ আরে! বৃদ্ধি পেয়েছে । কোনে! প্রতীকে সমগ্র সমাজের 
বিবরণ ধ্বনিতে হয়েছে । কোথাও 51০8] চিত্রকল্পকে বিদ্দর্প করেছেন 
তিনি। (২) কবি প্রনিদ্ধিকে চিত্ৰকল্প ব'লে না চালালেও typical image- 
এরও অভাব মেই । (৩) তার কাব্যে যেমন অনেক অর্থক্রিষ্ট পংক্তি আছে, 
তেমনি অনেক বিচ্ছিন্ন ভালে! চিত্রবন্পনমৃদ্ধ চরণও আছে। আলোচিত 
সংকেতে বিষ্ণু দের পাঠক সেইগুলি তাঁর কাজ থেকে চিনে নিতে পারবেন . 
বলে আশ] করা যায়। 

শালবন (সন্দীপের চর ) যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার প্রতীকরূপে আশ্চর্য উত্তীর্ণ । 
এর প্রতিটি দৃশ্যাংশে যুদ্ধাবশিষ্ট ব্যঞ্জনার সমৃদ্ধ স্বাদ; চিত্রকল্পের প্রতিধ্বনিতে 





(১) সমুখকর্ণ অরণ্যানী উধ্বগ্রীব পর্বতের মালা । (সন্ধ্যাঃ উর্বশী ও 
| আর্টেমিস) . 
ভেবেছ জহর জানু ছি'ড়েছে কালের ঘন জট!, 
কর্দামাক্ত বর্তমান ভবিষ্কে বিহঙ্গ সামুদ্রিক ॥ (সনেট £ অনিষ্ট ) 
€২) শরতের সাদা খাঁমক! খুশীর মেঘ 
'_ পৃথিবী পাঠায় কাশের নিমন্ত্রণ 
নির্বোধ নির্বোধ। (ওফেলিয়া £/ চোরাবালি ) | 
€৩) তুমি যেন এক পরদায় ঢাকা বাড়ি ১ ও 
আমি এক্ষণে শিশিরে সিক্ত হাওয়া 
বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরি ঘিরে ॥ (ওফেলিয়া ঃ চোরাবালি) 


৪৮ , . 2 1 -প্রবন্ধ-প্রতিকা । 
বিশ্বরণের অবিস্মরণীয় পাল । সবটা উদ্ধত না করলে এর আঙ্া্ানতা | 
যেন অপূর্ণ থাকে। ৮:১৬ | 
| নে বন্ত উৎসব শেষ প’ড়ে ঠ আছে ভুক্ত অবশেষ । 
ছে'ড়া তাবু, ভাঙা খাট, কারখানার পাঁত কয়খানা, 
জীবনমৃত্যুর মদে আজ আর দেয় নাকো হানা 
গ্রামগ্রীমান্তের ঘরে, গেছে লব যে যার স্বদেশ, 
রেখে গেছে আয়োজন প্রশস্ত পথের দীমবেশ, * 
“বাঁকা টিন, কজা কাঠ, চুৰ্ণ বোতলের কাচ, নান! 
হাওয়াই জাহাজ দীর্ণ টুকরো, সিনেমাশেয়ানা 
যুবতীর ছাপ! ছবি, রেখে গেছে বিশ্বব্যাপী রেশ 
আবিশ্বসমরে অগ্নিপরীক্ষিত জনসাধারণ । | 
‘লোকায়ত চেতনাকে কোথাও শান দিয়েছেন কবি। স্থভাষ-স্থকান্তের 
 পূর্বরঙ্গে বিষ্ণু দে-ই নির্বাক মনের মর্দের... বেদনাকে উদ্ধার করেছেন। অখ্যাত 
'- জনের কবিকে অখ্যাত জনের ভাষাতেই লিখতে হবে এই অঙ্গীকার অনিবার্য 
, নয়। যে ব্যক্তি স্বভাবনির্বাক তাঁর সমস্তা আক্ষরিকতার, ব্যঞ্জনা-সন্ধানের 
নয়। তার মর্মান্তিক বেদনার মর্মতেদ বুদ্ধিমানের কাছেই শোভন | বিষ্ণু দে 
জনগণের কবি হয়েও তাই 'ছুর্ভেছ্য। | | 
. সেকাল ও একাল ছুটি. শব্দ সব কালের কবিদের এ্তিহ-চেতনার যুগ্ম 
চাবি। যে কোনো কালের করিই: প্রাচীন ও বর্তমানের দৌবারিক। : 
অতীতের যুগ পেরিয়ে পি্ঘলপাছুক পথিকের! বর্তমানের প্রেক্ষাগৃহে 
*উপনীত। স্বৰ্ণপিপ্রলালিত নানাবর্ণরভীন 'দিনগুলির জন্য রবীন্দ্রনাথের, 
শ্রথনিশ্বান 'অনুকম্পা! তার গীতভক্তের অশ্রুত নয়। কিন্তু মহাকবির ধ্বৃতিতে, 
.পশ্চাদগামীর জন্য অনুরাগ সাম্প্রতিকের সাধ্য নয়! বিষ্ণু দে-র দিনগুলি . 
. ‘সাম্প্রতিক অসহায়তায় উদ্বিগ্ন, 'অর্থহীনতার উদাস কবির চৈত্র-বৈশাখ -'. 
সাস্ধ্যভোজবিরকত বিশরস্তালাগে অনীহ | j 
অনন্ত মন্থর দিন দগ্ধ দিন বৈকালী বৃষ্টির দিনগুলি 
ভাঙা আয়নার দিনগুলি, বেচাল চালুনি আর বিচ্ছিন্ন সুতার দিনগুলি 
মুদ্রিত চোখের দিন সপ্ত সমুদ্রের পারে দিগন্তে বিলীন 
এক ঘেয়ে মুহুর্তের দীর্ঘ দন বন্দীর শৃঙ্খল দিনগুলি 
, € চৈতে বৈশাখে ঃ সন্দীপের চর) . 
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বিষ্ণু দে-র চিত্রকল্পের বড় অংশ “চর” । a চোরাবালি থেকে সন্দীপের চরে 
অনেকখানি উত্তরণ কদ্ধশ্বাস জীবন থেকে মুক্তশ্বাস. জীবনে। ১৯৪৭-এর 
সযুদ্রতীরবর্তী বালুকাবেলা, 'নদীমধ্যস্থ চরভূমি, উম্মিক্ষু্ধ তটরেখা অথবা! 
অর্ণবচঞ্চল বন্দর তাঁকে প্রেমেন্দ্রের মতই অশান্ত কুরে, কিন্তু প্রেমেন্দ্র এই সমস্ত 
চিন্রকল্পকে একটি -আদর্শের উপকূল ছাড়া ভাবতে পারেননি; বিষ্ণু দে তীর 
চরে বাস্তবের শস্ক্ষেত রোপন: করেছেন। উদ্দেশ্তহীন দুরযাত্রা নয় সচেতন, . 
যাত্রা । বৃষ্টির প্রতীকে তিনি গণজাগরণের ও লোকচেতনার সঞ্জীবনের যে 
রেখাচিত্র একেছেন তা এক কথায় অপূর্ব মনে হয় ঃ 
- সহজিয়া মানুষের মনের মাটিতে 

বৃষ্টি পড়ে 

শান্ত বৈশাখীতে দগ্ধ বিশ্বে একই কথা বলে বারে বারে 

জীবনের বিরাট নেতারে 

সপ্তকের তারে বাজে উদারায় অনস্থির 

দেহে-মনে পথে-ঘাটে অন্ধ আইনের সান্ধ্য এলাকায় 

নয যায় প্রাণ পায় একই রে সাত বৈশাখী বৃষ্টিতে । 


i পড়ে 
সারাজীবনের মাঠে 
জীবনের পথে-ঘাটে গাঁয়ে গায়ে জীবনের ঝড়ে-- 
শহরে সদরে অফিসে অন্দরে বৃষ্টি পড়ে 
সমুদ্রের 'মন্দারে-মন্দারে ঝড়ের দাক্ষিণ্যভাবে 
মানসের কুরুবকে হৈমবতী করকায় 
ট্রামেট্রামে কলের চোঙায় | 
‘আগুনে ধেশায়ার মনের.মাটিতে বৃষ্টি পড়ে 
বন্দরের ডাক। ( চৈতে বৈশাখে £ লন্দীপের চর ) 
আবার চম্পা বিষ্ণু দের আর একটি, দার্থক চিত্রকল্প। তাঁর কাব্যের অন্যতম 
স্বভাব অবশ্য, রূপকথার নামান্ধে চুপকথার উদ্ঘাটন করা, লালকদল- 
নীলকমলের পাপড়ির আড়ালে অনেক রঙের কমলগন্ধ আবিষ্কার করা L সাত 
ভাই চম্পা সেই অর্ধন্কট কৈশোর অনুষঙ্গ ভেদ করে যৌবনের প্রবলবন্তায় 
ভেসে আসা একটি ভঙ্গিল ছবি, আবেগে উত্তেজনায় ধা রোমাঞ্চপ্রস্থ } 
রি . 


৫০ প্রবন্ধ-পত্রিকা - 


লোরকার সঙ্গে ডাঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী বিষ্ণু দের এই রীতির তুলনা করেছেন.। 
কিন্তু কবি লোরকার ইমেজ ৫796০:0৩৭, বিষ্ণু দে সেই তুলনায় পূর্ণায়ত; 
একটি কথার চুড়ায় তিনি শতকথার জনতা সমবেত করেন, একটি ছবির 
পত্রপুটে ধরেন এঁতিহ্বের অঞ্জলি ঃ 

তোমাকে খু'জেছে জানো কি কৃষকে নৃপে 

অশ্বের খুরে লাঙলের ফল! টেনে, 

হাতুড়ির খায়ে, কান্তের বাকা শানে, 

ভাটিয়ালি গানে, কপিল মুনির দ্বীপে ; 

কলিঙ্গে আর কঙ্কণে গুর্জরে 

চম্পা তোমার সাত ভাই গান করে । 

(সাত ভাই চম্পা) 


একটি ক্ষেত্রে বিষ্ণু দের জীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে। রবীন্দ্র এতিহের 
আবহ চূর্ণ করতে বিষ্ণু দে-র চিত্রকল্পের প্রসিদ্ধি আছে। কিন্ত যিনি 
বিশ্ব-খতিহের উত্তরাধিকার. তীর পক্ষে রবীন্দ্র এতিহের সাঙ্গীকরণ নেই কেন? 
মূলত তার বিশ্ব-এতিহ উল্লেখসর্বন্ষ, পঠনপ্রমাণ ও জ্ঞানসাক্ষ্য। রবীন্দ্র 
কবিতার মানসমগ্ডল আমাদের কাছে পরিচিত। নিতান্ত রবীন্দরভক্তও 
ব্যবহারিক জীবনে সেই মণ্ডলের অন্তর্বাসী নয়। ' বরবীন্দ্রকাব্যপাঠি আমাদের 
কাছে উত্তরাধিকারের আনন্দস্বতি, সমকালীন বাস্তবের সঙ্গে তার চিরকালীন 
বিষমতা সদাজ্ঞাত হওয়া সত্বেও । সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যের চেনামুখ ভোলাতে 
তার নতুন চিত্রকল্পের হস্তক্ষেপ মৌলিক লাগে না। এইগুলির মধ্যে জনুষের 
অল্পতা গীড়াদায়ক। যে রবীন্দ্র সিদ্ধরস তিনি চূর্ণ করেছেন, ত! মূলত 
র্ণপূর্বের উপরই নূতন উত্তেজনার চুর্ণমুষ্ট নিক্ষেপ মাত্র। “এখানে নামল*সন্ধ্যা” 
লিপিকার এই উক্তি উদ্ধার করে সন্ধ্যাকে বড়বাজারের উপল হি 
জনগণের প্রবল জ্রোতে নামানো হয়েছে, যেখানে 
উগারিছে ফেন! 
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উন্ুনের আর মিলের ধোঁয়া 
| ( টগ্পা হুংরি £ চোরাবালি ) 
সন্ধ্যাকে এই সত্য পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি এমন কোনো মৌলিকত্ব 
দেখাতে পারেন নি। সমালোচক একে রোমান্টিকতার আতিশয্যের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ বলেছেন। এ বিদ্রোহ এমন কিছু অভিনব নয়! যতীন্দ্রনাথ 


চিত্ৰকল্প '. . | fl ৫১ 
‘সেনগুপ্ত, অনেক আগেই এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বু দের 
নবীনতর চিত্রকর সেখানে কনিষ্ঠ পদাতিক মাত্রা: Ce 

বিষ্ণু দের শেষ দিকের কবিতায় ইমেজ-এর চেয়ে ইল্লরেশান, ছবির চেয়ে 
আভাস, রঙের চেয়ে রেখার -প্রাধানত। এতে তীর. কবিখ্যাতি পতাপ্াথ 
কিনা সে প্রশ্ন বিতকিতব্য নয়, কারণ-তাহলে ইমেজেই কবিতার চুড়ান্ত সিদ্ধি 
বটে কিনা এই প্রশ্ন অগ্রজ হয়ে রসের সম্পত্তিভাগী হবে! 


॥ 


২, 


: . ্রন্থপরসঙ্গ 
জনগণ ও রাজনীতি ঃ মধ্যযুগের ভারত 


প্রমথ চৌধুরী 
ইতিহাসবিচারে জনজীবন বা সমাজচেতনার প্রসঙ্গ উথাপন কতদূর সংগত 


স্থধীজনের মীমাংসায় আজও তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নি। সাশ্রীতিককালেও 
যখন সকল বিষয়েই নতুন আলোকপাতের আশা করা! যায়, এই বহু আলোচিত 


দ্বন্্টি উত্তেজনার সঞ্চার করে থাকে । ধারা রক্ষণশীল দল তাদের ধারণায় 


ইতিবৃত্তরচনায় প্রাকৃত সমাজের পরিচয় নিতান্তই রাহুল্যমাত্র । অর্থাৎ এক 
কথায় সমাজজীবনের নানান-অংগ-প্রত্যঙ্গের সর্বাঙ্গীণ সম্বন্ধের ছবিটি তাদের 


কাছে অনৈতিহানিক। অথচ প্রশস্ত দৃষ্টিপাতে আমরা বুঝি, কথাট! সারবান ' 


নয়। ইতিহাস ও সমাজ তথা জনজীবনের সম্পর্ক যেমন স্পষ্ট তেমন অন্তরঙ্গ । 
বিতর্কের সুক্ষ্ম শাণিত বাদাহ্থবাঁদের অপেক্ষা না রেখেই বল! যায়, জীবনবোধের, 
সমগ্রতাই ইতিহানালোচনার প্রক্কত পটভূমি । .কথাত্তরে, ইতিহাস ও জন- 
জীবন পরস্পর সম্পুক্ত। দুঃখের বিষয়, এই অতি সহজ সাধারণ স্থত্রটি 
এযাঁবৎ বহু তথাকথিত ইতিহানসকার ও ইতিহাসবেত্তার দৃষ্টিগোচর হয়নি; 
কিংবা, হলেও অনুশীলনের অভাবে অনাদূত হয়ে আছে। 

শ্রীঅসিতকুমার সেন এই দীর্ঘস্থায়ী কলঙ্ক মোচনের চেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন 
এটা স্বখের বিষয়! বাস্তবিক তার বই * আমাদের দেশের ইতিহাস চর্চার' 
ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন, চিরাচরিত পন্থায় পুররা বৃত্তের চর্বিবিতচর্বণ নয়। 


নটি 


পাপ পিউ 


এর পাঠকমাত্রই যে নতুন একটি দ্রিগন্তমুক্তির সম্ভাবনায় আশাম্বিত হবেন: 


সে বিষয়ে মতানৈক্যর অবকাশ নেই।, 
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মধ্যযুগের আরম্তিক পর্বের ভারতবর্ষ বস্তুতঃ ঃ ভু্ক-আফবান শানকবর্গের' 
ইতিহাস। হিন্দু সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের প্রদোষলগ্থে তাদের আবির্ভাব ঃ এ 

'উত্তরকালের ভারতবর্ষ মূলতঃ এই বিদেশাগত সাম্রাজ্যবাদীদের রচনামাত্র। 

প্রচলিত ধারণামতে এই সময়কার ইতিহাস সর্বরূপে রাজনীতি-প্রধান। এবং _' 
এখানে ইতিহাসের ₹পাদান সমাজের উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ সুলতান ও রাজানুগ্রহ-. 
পালিতঅভিজাতবর্গের অভিজ্ঞতা সম্বলিত। দেশের ভাগ্যরচনায় অপাংক্তেয় 
সাধারণ্যের অস্তিত্ব কোনমতেই প্রাধান্তলাভ করে নি, অতএব উপেক্ষনীয়। 

শ্রী সেন এই প্রচলিত মতের (স্পৃষ্টতঃই যা উন্নীসিক) অনুবর্তী না হয়ে এর 
বিরোধিতা করেছেন এবং ইতিহাসবিশ্লেষে একদেশদর্শিতা- যে সর্বতোভাবে 
ক্ষতিকর সে সম্বন্ধে আমাদের পুনশ্চ সচেতন করে নিষ্ঠাবান এতিহাসকের কর্তব্য 
পালন করেছেন! 

'_ মধ্যযুগের স্থচনাপর্বে ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ক্ষমতালিগ্ন, স্বাধিকার- ' 
প্রযত্ত শানকগোষ্ঠির খামখেয়ালীপনা বা আতিশয্যকে যর! সমার্থক বলে 
এসেছেন তীরা আসলে আপতিক, ঘটনাপ্রবাহের অনুসারী । দেশের সাংস্কৃতিক 
বিকাশের অগণন ধারা-প্রতিধারাকে তারা ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে 
মনে করেন নি। ফলতঃ, জনমানসের প্রতিচ্ছায়বাহী সাহিত্য, কাব্য, গাথ!, 
ইত্যাদি কলাক্বৃতির একটি মূল্যবান বিবরণী আমাদের অগোচরেই রয়ে গেছে। 
অথচ, রাজনৈতিক পতন-অত্ুখান ও রাজদরবারের কলকোলাঁহলের অন্তরালে 
এই কৃষ্টিগত প্রকাশই আমাদের ইতিহাসের অন্তঃস্থ সত্যের সন্ধান দিয়ে ধাকে। 
ইতিহানের ভাবমূর্তির এই প্রত্যক্ষ পরিচয় ব্যতিরেকে সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক । 
অন্ত ভাষায়, আপতিক ও আস্তরিক-_এই দ্বিবেণীপ্রবাহের স্থমিত অন্তুসরণেই 
ৃষ্টিভন্গীর সার্থকতা । শ্রী সেন তাঁর আলোচনায় এতিহাপিকের এই যুগ্ধ- 
দায়িত্ব পালনে কখনও অসতর্ক হন নি! রাজনৈতিক রদবদল, আর্থনীতিক 
মানপরিবর্তন ইত্যাদির প্রতি যেমন তীর সাবধানী দৃষ্টি, তেমন জনসমাজের 
হাঁসিকান্না, আশা উদ্ধমের সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ যত্ববান ! | ্‌ 

বাস্তবিক, গ্রন্থকার বয়সে তরুণ হয়েও আপন বিশিষ্টতাগুণে অনন্যতার 
দাবী রাখেন। গ্রন্থটির আছ্যন্ত লেখকের নিষ্ঠা ও অধ্যবনায়ের স্থম্পষ্ট ছাপ! . 
সংক্ষেপে, বইখানি অধ্যয়ন ও স্বকীয় চিন্তার সার্থক ফলশ্রুতি, অসামান্য শ্রম 
স্বীকার করে লেখক দেশী-বিদেশী নবীন-প্রবীণ সকলের মতামত আহরণ 
করেছেন, কিন্তু কোথাও প্রভাবিত হন নি। নিজস্ব ভাবধারণাঁমতে বা যুক্তি- - 


৫৪ ্ .. প্রবন্ধ-পত্রিকা: 
গ্রান্ মনে হয়েছে কেমন সেটকুকেই নির্বাচন করে অনিতবাবু টনি 


পরিচয় দিয়েছেন। 

বইখানির “আরও একটি : বৈশিষ্ট্য ভাষার পহজতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। 
সাধারণবোধ্য অথচ, পরিপাটি ভাষার প্রসাদে .সমস্ত পরিবেশনভঙ্গীটি এমন 
মনোরম হয়ে উঠেছে যে কোথাও এতটুকু আড়ষ্ট বা নীরন মনে হয় না 
ইতিহাস:সম্পরফিত গ্রন্থও মে ভাষালীলিত্যে বিস্ময়কর রকম সুখপাঠ্য হতে, 
পারে শ্রী সেনের বইটি তার উল্বেখ্য দৃষ্টান্ত ৷ 

পরিশেষে, গ্রন্থটির বহিরক্ বিষয়ে যথোচিত মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে 
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হয়। মুদ্রণ ও বাধাইয়ের পারিপাট্য এমন- একখানি ভাবত প্রন্থের অঙ্গ ' 


' প্রসাধনকে সর্বাজস্ন্দবর করে তুলেছে। 


অসংশয়ে আশা করা যায়, বইখানির প্রসারলাভে ছাত্র ও পর্ভিতসমাজ 


"উভয়ই সমপরিমাণ আগ্রহী হবেন? 


টা 


উপন্যাসে জীবন-বিন্যাস 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত 


‘A. novel is aliving thing; all one and continuous, like any 
other organism and in proportion as it lives will it be found, 
I think, that in each of the parts, there is something of the 
other parts. -—Henry James. 

উপন্তান যেহেতু সামগ্রিক জীবনেরই শিল্পরপ, তাই কয়েকটি উপাদানে 
তাকে বিশ্লিষ্ট করে দেখলেও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্ত ও অন্বয়ের সম্বন্ধই 
উপন্যাসের সাফল্যের ভিত্তি। প্লট বা স্থনিবন্ধ আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ, ঘটন! 
বা প্রতিবেশ এবং জীবন সমালোচনা--এই পঞ্চাদ্গ 'উপাদানে উপন্যাসের 
পরিচয়! কিন্তু সব উপন্যাসে এই লক্ষণগুলির প্রতি সমান গুরুত্ব অর্পণ করা 
হয়না। কখনে! প্লটের বীধুনি, কখনো বা চমৎকার বর্ণনা, কখনে? জীবনের' 
একটি মহার্থ অধিব্যাখ্যানের গুণেই উপন্যাস পাঠক-সমাজে আদ্বৃত হয়েছে। 


- প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতকের মধ্যে প্রসারিত এই শিল্পশাখা বহু 


প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষণগুলি বিবতিত হয়েছে, উপাদানের 
আবশ্যিকতা এবং তাৎপর্য বদলেছে। যেমন, স্টার্ণের টি ্ট্রাম স্তাণ্ডি' প্লটের 
অসম্বদ্ধতা এবং বিবৃতির শৈথিল্যহেত একদা! নিন্দিত হয়েছিল ; বইয়ের নাম 
‘Life and’ opinion of Tristam Shandy’ হলেও তার কাকা টবির 
চিন্তাই প্রধান, এবং সেই চিন্তাস্থত্রে টি স্রামের বাবার পরিচয় উদ্বাটিত হয়েছে, 
অসংখ্য ডট’ চিহ্ন এবং দীর্ঘ সংলাগী আলোচনা বইয়ের গতিকে ব্যাহত 
করেছে। অন্যদিকে সারভান্তিসের “ডনকুইকজোট” কাহিনীর কথা মনে পড়ে । 
টিস্টরামস্যাণ্ডি সম্পর্কে ডঃ জনসনের মন্তব্য £ Nothing ০৭৭ will do long £ 
Tristarm Shandy 01020619567” ডঃ লেভিসও বলেছেন € ১৯৪৮) 
“irresponsible and nasty trifling.» কিন্ত এখন টি স্রামকেই প্রস্ত- 


৫৬ এ প্রবন্ধ-পত্রিকা 
জয়েস-উলফ প্রমুখের চেতনাপ্রবাহমূলক উপস্তাসের অগ্রজ বলা হ্য়। জনৈক 
সমালোচক সম্প্রতি টিসস্টাম স্তাপ্ডির সব খওগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন 
কোন প্রসঙ্গই অবান্তর নয়, আপাত অনস্বদ্ধতা প্টার্ণের বক্তব্যেরই বৈশিষ্ট্য 
সুচিত করে। 

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের “বঙ্গাধিপ পরাজয়* বা তাঁরকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
ম্যর্ণতা” একসময় সার্থক এঁতিহাসিক এবং সামাজিক উপন্যাস রূপে যথেষ্ট 
প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু এখন অঙ্থকম্পায়ী নমালোচকও প্রতাপচন্দ্রকে 
ইতিহাস বদ্ধিতহ্থ পাঠক ও উৎসাহী সংকলকের বেশি মর্ধাদা দেবেন না, 
গুপন্তাসিকতা এবং এঁতিহাসিক উপন্ঠাসের ওপন্তাসিকতা তার মৌল প্রেরণা 
ছিল না। তারকনাথের: স্বর্ণলত!” “বাস্তভিটাবলদ্বী গ্রামবাসীর শাঙ নিস্তরঙ্গ 
জীবন কাহিনী রূপেই জনচিত্ত জয় করেছিল, নীলকমল ও গডাঢরচন্দ্রও হয়ত 
মুগ্ধতার কারণ। কিন্তু স্বর্ণলতা চরিত্রের অপরিস্ফুট বিকাশ, সরলার মৃত্যু 
পর্যন্ত কাহিনীতে সরলার প্রাধান্য, সরলা-বিধভূষণ-প্রমোঁদা-শশিভূষণের - 
কাহিনীর সঙ্গে গোপাল-্বর্ণলতার ক্ষীণ যোগন্ত্র,চরিত্রের মনোরহস্ত বিশ্লেষণের 
অভাঁব-ন্বর্ণলতার ছুরপনেয় ক্রুটি। কিছুটা পিকারেস্ক উপন্যাসের নায়কের . 
ধরণে গড়া হয়েছে -বিধুভুষণকে এবং উপন্তানের সমাপ্তি দেখে স্বর্ণলতাকে 
Virtue rewarded বললে অত্যুক্তি হয় না। . 

কোন সমালোচকের মতে প্রট এবং কারও মতে চরিত্রই উপন্তাসের শিল্প- 
জীবিত। অনেকে জীবন-সমালোচনা বা ওপন্তাসিকের বক্তব্যকেই উগন্তাসের 
প্রাণ বলেন! সকলেরই দৃষ্টি অজ্ঞাতনারে অর্ধ-সত্য-নিবদ্ধ। চরিত্রকে 
নিয়েই প্লট আবতিত ; কিংবা বলা যায় প্রটই মুক্ত পৃথিবীতে চরিত্রের আপনাকে 
মেলে ধরবার জায়গা। আবার প্লট ছাড়া চরিত্র নেই, সংলাপ চরিত্রকে কথা 
বলানো, তথা ভাষার অধিকারী বাস্তব মানষের সঙ্গে পরিচয় করানো উনের 
সর্বাঙ্গে অনুস্থযত। 

, তবু প্ৰশ্ন ওঠে উপন্তাস রচনার পূর্বেই কি লেখক শিল্পের একটি ছক একে 
নেন? শরৎচন্দ্র বলেছেন, তিনি কখনো] 'গ্রট উদ্ভাবন করেন নি, কয়েকটি 
চরিত্রকে আগে ‘ভবে, নিয়েছেন, তাদের উপস্থিত করতে গিয়েই একটা প্লটের 
পরিসর গড়ে তুলেছেন। প্রশ্ন এই যে, বাস্তবিদ বেমন স্থাপত্যশিল্প নির্মাণের 
আগে তাঁর একটি “ডিজাইন তৈরি করেন, চিত্রশিল্পী খসড়া করেন প্যাটার্ণের, 
গুপস্তানিক জীবন-বিস্কাসের তেমন কোন শিল্পরপ নিয়েই কাজ শুরু করেন কি? 
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.. ই, এম, ফণ্ট'র তীর “Aspects of the Novel পন্থে ‘Pattern নামে 


একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজন করেছেন। ফ্টররের পর মানুষের মনোজগতে 


অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, উপন্যাস-চিন্তাও আমূল বদলেছে, তবু কোন বিশিষ্ট 
ওপন্তাসিকের উপন্তাসাবলীর নেপথ্যে সেই লেখকের জীবনবিন্যাসের প্যোটার্ণ) 


অনুসন্ধান এখনো করা করা যায়। আরনন্ড কেটুল তার An Introduction 


to the English Novel-এর প্রথমখণ্ডে Life and Pattern পরিচ্ছদে 
অন্তদ্বষ্টিভক্দি থেকে এ প্যাটার্ণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন! 
গল্পের আবেদন আমাদের কৌতূহলের কাছে, প্রটের আবেদন বুদ্ধির কাছে 


_ এবং প্যাটার্ণের আবেদন আমাদের নান্দনিক বোধের কাছে, তাঁর ফলেই আমরা 
. সমগ্র উপন্তাসকে অখণ্ডভাবে দেখি। উদাহরণ প্রসঙ্গে ফন্টর আনাতোল 


ফখীসের থেইস এবং পাগি লাঁবকের The Roman Pictures উপন্তাঁস 
ছুটির উল্লেখ করেছেন; প্রথমটি 1081-£195 রীতির দ্বিতীয়াটির grand 
chain. হেনরি জেমসের ১৩ Ambassadors-কেও তিনি hour glass 
প্যাটার্ণের উপন্থান, বলেছেন।' H০॥uহ ৪1৭55 রীতির তাৎপর্য চরিত্রকে 
কয়েকটি মুহূর্তের কেন্দ্রে রেখে তার অতীত-বর্তমানকে উত্তাপিত করে তোলা; 
সম্পূর্ণ মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার আলেখ্য আঁকা নয়। এ এক ধরণের 
শিল্পমন্তিত বিখণ্ডীকরণ জীবনের নান্দনিক তাৎ্পর্যযুক্ত ক্ষণগুলিরই সমাহার, 
Castrating ; প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কোন.চরিত্রই উপন্যাসে থাকবে 
না! হেনরি-জেমনের £১72055510:5-এ প্রধান চরিত্র স্ট্রেদার 5 তার দৃষ্টির 
সঙ্গে লেখক একাত্ম। স্ট্রেদার জনৈক মধ্যবয়সী মাকিন ভদ্রলোক মিনেন 
নিউনোম নামী জনৈক! মহিলাকে বিবাহ করতে প্রতিশ্রত। মিসেস 
নিউসোমের অন্থরোধে স্ট্রেদার প্যারিতে গেলেন। শোনা গিয়েছিল যে, মিসেস 
নিউসোমের ছেলে চ্যাড, প্যারিতে গিয়ে কুনংসর্গে পড়েছে। নিউসোমরা বেশ 
বিত্তবান ব্যবসায়ী পরিবার ছিল! স্টরেদার প্যারি গিয়ে দেখলেন তার বিশেষ 
কিছু করণীয় নেই। কারণ চ্যাডের বন্ধুগোষ্টী ইতর নয়, বরং সে অনেক বেশি 
সভ্য, মাজিত, রুচিবান হয়েছে। মিসেস নিউসোয় চ্যাডের অধঃপতনের মূলে 
যে নারীসংস্রব আশঙ্কা করেছিলেন মাদাম দ্য বিওনে সে প্রকৃতির নয়। বিওনের 
অন্থরোধেই চ্যাভকে তাড়াতাড়ি স্ট্রেদার বাড়ী পাঠাতে পারলেন না। স্টরেদোরের 
বিলম্ব দেখে মিউসোম -আবার চ্যাডের বোন এবং তার বাগদত্তা! 'মেমিকে 
প্যারি ,পাঠালেন। স্ট্রেদার ইতোমধ্যে নিউনোমকে বিবাহ করার আকাঙ্ক্ষা 


Ed 0 প্রবন্ধ-পত্রিকা ' 


রঙ 


পরিত্যাগ করেছেন। নির্জনে, ভ্রমণ করতে গিয়ে হঠাৎ তার চোখে পড়ল__ 
চ্যাড ও বিওনের নৌকাবিহার। এ তাঁদের গোপন অভিনার। কারণ চ্যাডের মনে 
বিওনেকে বিবাহের বাসনা নেই। সে ফিরে এসে আবার ব্যবসায়ে মন দিল 
এবং মেমিকেই বাহ করল। রা | 
সটেদার ও চ্যাড ছুজনের চরিত্রেই প্যারি নগরের, ভাব অপ্রতিহ্ত ; ্ট্রেদার 
ও মেমি জেমসের প্রিয়চরিত্ররপ, নানা নামে ভিন্ন উপন্তাসেও বর্তমান । 
জেমসের চরিত্র ছুই শ্রেণীর | এক, ‘The observer who tries to influ- 
ence the action,’ দুই, Second rate 0Utsider.” জীবন সম্বন্ধে হেনরী 
জেমসের যে মৌল ধারণা তার থেকেই উপন্যাসের জীবন-বিন্তাস রূপ নিয়েছে। 
তাই তার অন্ত উপন্তাস থেকেও জীবনের একই প্যাটার্ণ, চরিত্রনিচয়ের এক- 
ধরনের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। “The pattern has woven itself* 
(উপন্তাস)__এ ছাড়া তীর গ্রন্থ আর অন্য কিছু হতে পারে না। এমনকি তাঁর) 
উপন্যাসের ক্রটি--যথা বাস্তব জীবনরসের দৈন্যও এ .যৌলিক *জীবন-বিন্তাসে 
নিহিত। টম জোনস্‌ বা এন্মাকে জেমসের উপন্তাসে আশা করা চলে না। 
অন্পক্ষে, চার্লস ডিকেন্সের 109৬1" Copperfield বা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত 
উপন্যাদ জীবনচিত্র সম্বলিত হয়েও সেই বিশেষ বিন্যাস (99:52) বর্জিত ৷ 
ডেভিড কপারফিল্ডে জীবনের কথা আছে অনেক, জীবন সম্পর্কে “কথাঃ বিশেষ 
নেই। প্রথমাংশে বর্ণিত প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে বালক ডেভিডের 
অন্তঃসংগ্রাম, মার্ডস্টোনের অভিভাবকত্ব প্রভৃতি লেখকের জীবন-বিস্তাস চিন্তার 
পরিচয় দেয়। অনেক ছুঃখকর এবং কৌতৃহলোদ্বীপক ঘটনা ডেভিড কপার- 
ফিল্ডে আছে-_কিস্ত সুষ্ঠু কোন প্যাটার্ণ নেই। পপ্যাটার্ণ, শব্দের উদ্দিষ্ট 
উপন্যাসের আঙ্গিক বা গঠনশিল্প নয় । কেট.লের ভাষায় £ ‘Pattern is the 
quality in a book which gives it wholeness and meaning,. 


makes the reading of it a complete and satisfying experience. 


Fate 


উপন্যাসে সামগ্রিক এক্যদানকারী সেই গুণটি প্লট, চরিত্র বা সংলাপের মত . 


প্রত্যক্ষ স্বতন্ত্র কিছু নয়, তার 0108] 0865007 অর্থাৎ উপন্যাসটি আত্ম- 


জীবনীধ্্মী, নমাজ-চিত্রমূলক, না৷ চেতনাপ্রবাহমূলক--সেটি বহিরঙ্গ বিচার ৷ 


জীবনের প্যাটার্ণ’ বা বিন্যাস শিল্পীর মানসবিষ্বত, অন্তরপ্দ উপলব্ধিরই শিক্পরূপ 


formal pattern তার. ন্স্তর্ভুক্ত | E 
শ্রীকান্ত উপন্তাসের আঙ্গিক ( আত্মজীবনী-ধর্মী, ভ্রধণকথা-ধর্মী ) শরৎচন্দ্রের 


উপন্তাসে জীবন-বিস্তাস ( ৫৯- 


জীবন বিন্তাস চিন্তারই ফল। অন্নদাদিদির চরিত্র, নিরুদিদির কাহিনী, ইন্দ্রনাথ. 


প্রসঙ্গ, নতুনদা৷ প্রনঙ্গ লেখকের বিশিষ্ট জীবনবিষ্াসের প্রকাশ। বাঁজলক্মী- 


. শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্র অন্য নায়ক-নায়িকাদের মতই। পার্থক্য এই, রাজলন্ষ্মী- 


শ্রীকান্তে শ্রৎচন্দ্রের অন্ত নায়ক নায়িকাদের গুণের পরিস্ফুট বিকাশ ঘটেছে। 
কিন্তু চার পর্বে সমাপ্ত শ্রীকান্ত কাহিনীতে প্যাটার্ণের অভাবই লক্ষিত হয়। প্রথম 
পর্বে এবং দ্বিতীয় পর্বেও অংশত, লেখকের জীবন বিন্যাস আছে। তৃতীর পর্বে 
নতুন চরিত্র ইত্যাদি সৃষ্টি করে কাহিনীকে বাড়ানো - হয়েছে মাত্র $ কিন্ত 
বক্তব্যের কোন প্রসার ঘটেনি । এমন কোন স্বর সংযোজিত হয় নি, যার জন্য 
তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্বের বিস্তারকে আবশ্যিক বল! যায়। একটি মূল বক্তব্যকে 
পরিস্ফুট করার জন্য চরিত্র উদ্ভাবন! এবং চরিত্রের ‘সাবলীল অথচ ঈপ্সিত 
বিকাশের জন্যই কাহিনীর ফ্রেম । খণ্ডশঃ প্রকাশিত উপন্যাসের পক্ষে এইটিই 
একমাত্র যুক্তি l Autobiographical element বা! আত্মজীবনীকথা- 
উপন্যাসচ্ছলে বিধৃত হয়েছে কিনা সে বিচার গৌণ। উপন্তান হিসেবেই তার 
সামগ্রিক বিচার বাঞ্ছনীয় । জশ ত্রিস্তফ স্থবিশাল উপস্ভাস ; ডিকেন্সের কপার- 
ফিল্ড বা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের মত জখক্রিস্তফও রম”! রলার জীবনের উপাদানে 
কল্পিত। প্রকারান্তরে সব উপন্তাসকেই লেখকের জীবনের উপন্াস বলা যায় !' 
কারণ অজ্ঞাতসারে প্লট, চরিত্র এবং বক্তব্যের মধ্যে অভিপ্রেত সমাহার ঘটায়- 


'জীবনবিন্তান ৷ সেই বিষ্যাসে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুশীলন, নৈতিক 


সংস্কার, দার্শনিক প্রবণতা প্রভৃতি মিলে-মিশে আছে। তাই জশক্রিস্তফ 
উপন্তাস রূপে স্মরণীয় স্ষ্টি হলেও রচনার অনেকাংশ রমা রলীর “জার্ণাল? বা 
ডায়েরী বলা যায়, উপস্তাসের- অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। তেমনি, অংশত শ্রীকান্তের 
তৃতীয় পর্ব এবং সমগ্র চতুর্থ পর্ব। বল! বাহুল্য, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী লিখিত 
শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব’ সম্পূর্ণ পৃথক রচনা; শরচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের 


কাহিনী বৃত্তকে পূৰ্ণ করার তাগিদেই যে কল্পিত হয়েছে, এমন নয়। 


লেখকের ৭000781 15107)” বা জীবনদর্শন কোন স্ুপ্রভাতে হ্ঠাৎপাওয়া 
দৈব ক্বচ নয়, তা ধীরে ধীরে আপনার মধ্যে পরিণত হয়ে ওঠে । এমন কি 
পরিবর্তনও ঘটে । ছুর্গেশনন্দিনীর বস্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীতে নেই, আবার 
শেষত্রয়ীর বস্িমচন্দ্রকে বিষবৃক্ষ-কষ্ণকান্তের উইলে আবিষ্কার করা দুর ॥ 
বঙ্িমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রয়ুখের কয়েকটি উপন্যাসের আলোচনাক্রমে 
উপন্তানে জীবন-বিস্তাসের বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। তার পূর্বে জীবন-বিস্তাস- 


৬ ২... প্ৰবন্ধ-পত্ৰিকা 


সম্পর্কে কেটলের অভিমতের আলোচনা প্রয়োজন । তাঁর মতে, উপপ্তানের ' 


প্রতিটি চরিত্রে, ঘটনায় এমনকি শব্দ,_যোজনাও পর্যন্ত ওপন্তানিকের . বক্তব্য 
(view ০£ life) দ্বারা প্রভাবিত এবং সেই বক্তব্যই ‘Hature and pro- 
fundity of the pattern of his book-কে নিয়স্ত্রিত করে। প্রকৃতপক্ষে 
উপুন্যাসে জীবন-বিন্যাসূ হচ্ছে বাস্তব জীবনের বিকাশ ও পরিণতিরই উপায় 
বা বিশেষ পদ্ধতি ।- এখানেই ফর্ট'র গেকে কেট্‌ুলের মতের পার্থক্য। ফন্ট 
অনেকটা বহিরঙ্গবাদী, ‘প্যাটার্ণ” অভিধায় তিনি উপন্যাসের fotmal pattern? 


বা আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকেই লক্ষ্য করেছেন। সেজন্য প্রটের সঙ্গে তার অভিন্নত!; ' 


এবং বিশেষ নান্দনিক প্রভাব সঞ্চার করাই একমাত্র লক্ষ্য। হেনরি জেমসের 
উপন্যানে মানবচরিব্রের সম্পূর্ণ আলেখ্য নেই, আছে কয়েকটি চিন্তাশীল, 
অনুভূতি মর্মরিত মুহূর্তের অভিজ্ঞতার সংকলন, সে অভিজ্ঞতাও যতটা চরিত্রের 
মানস-কল্পনাজাত. ততট! হয়ত বাস্তব সত্য নয়। জীবনের এই ‘Castrating’ 
নাকি জীবন-বিন্যাসের ( গুপন্তাসিক রূপায়ণ ) পক্ষে অপরিহার্য। কিন্ত 
কেট্‌লের অভিমত সমগ্র জীবন থেকেই জীবনের শিল্পরূপ (জীবনের ওপন্যানিক 
বিস্তাস ) ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে । জীবনের 0:830:50108 নয়, সমগ্র 
জীবনকে দেখা এবং তার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে চরিত্রশালায় রূপান্তরিত করাই 
ওপন্যাসিকের কাজ! কারণ ওঁপন্তানিক কেবল শিল্পী নন, মহাকাব্যকারের 
মত তিনি সম্পূর্ণ ও সমগ্র জীবনের শিল্পী । ফর্ট'রের ধারণা £ ‘It. (pattern) 
draws most of its nourishment from Plot.’ এই নিদ্ধান্ত উপ- 
ন্যাপিক ফন্ট'রকে বোঝৰবার পক্ষে স্বরণীয়; কিন্তু চরিত্রপ্রধান, বক্তব্য প্রধান, 
আইডিয়াপ্রধান উপন্যাসের পূর্ণ মর্ধাদা স্বীকার করা সম্ভব নয়। বরং বেটুলের 
- ধারণাই সঙ্গততর £ Pattern is the way life evolves. এই ‘Lite’ 
‘Castrated’ বস্তু নয়। 

ফস্ট'রের গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের পূৰ্ণ নাম £ : যার ও রিদম ৷ “রিদূম্ঃ 
অর্থ-ব্যঞ্জনাময় ছন্দস্পন্দযুক্ত ভাষা, যাতে জীবনের কোন সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট বিশ্ু!স 
নেই, আছে অস্ফুট - কলধ্বনি, জীবনকে জানার আগ্রহ, জীবনরহস্তে মুগ্ধ, 
অভিভূত, - আহত মানুষের অন্তর্ভাবুকতা। মার্শেল প্রদন্তের রচনায় ‘Rhythm’ 
'আছে। চৈতন্ত, স্রোতের শিল্পারণে ছন্দস্পন্দ দূরপ্রনারী ব্যঞ্রনাবহ | ‘There 
are times when it means nothing and is forgotten, and this 


seems to me the function of rhythm in ficrion ; not tobe 


পা 


চা 


" উপন্যাসে জীবন বিন্যাস ূ ৬১ 


ৃ ৮? f 
there all the time like a pattern ; but by its lovely waxing 


and waning to fill us with surprise and freshness and hope’. 
ফস্ট'র চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাসের বিচিত্র সম্ভাবনা, একালের জটিল সমাজ- 
বিস্তাসে ব্যক্তির অসহায়.অন্তর্ভাবুকত। প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না। 


কিন্তু তীর স্বচ্ছ ও অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে, অনেক সময় উপন্যাসের 


ছন্দস্পন্দ অস্ফুট কলধ্বনি নিরর্থক রলে মনে হয়, পড়ার পরেই বিস্বৃতির অতলে 
বিলীন হয়। সর্বদা এই ছন্দস্পন্দ ভাল নয়; ' তবে মাঝে মাঝে এর প্রয়োগ 
ঘটলে উপন্তাসের সম্ভাবনা বাড়ে, অনির্দেশকে ইশারায় বাধে । ফ্ট'র এই 
ছন্দম্পন্দকেই উপন্যাসের সংগীত বলেছেন। উপন্যাসে আছে জীবনের 
সামগ্রিকতার আভাস £ “ভাষার গান, ও “ভাষার গৃহস্থালী । “ভাষার গান, 
গৃহস্থালীর ভাষায় অ্ীৎ ঘটনাবিবৃতি, সংলাপ বা! সমাজচিত্রের ভাষার সঞ্চার, 


করা অসম্ভব! ভাবা যায় না, ‘পল্লীসমাজ’ বা “অরক্ষণীয়ার গ্রাম্য দলাদলির 
'ভায়ায় লিখিত হতে পারে ‘আঁধারের রূপ ৷? “বাযুলেশহীন, নিফম্প, নিস্তব্ধ, 
নিঃসঙ্গ নিশীখিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমুতি। নিবিড় কালোচুলে . 


ছ্যুল্যেক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গিছে ; এবং সেই স্থচীভেছ্ধ অন্ধকার বিদীর্ণ 
করিয়া করাল দংস্টরারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক 
প্রকীরের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে*। 
যেন কবির কলমে লেখা গদ্য , বর্ণনা, বর্ণাঢ্য, সমাসোক্তি অলংস্কারযুক্ত । পছ্ের 
নিয়মে হয়ত ছন্দবিভাগও দেখানো যায়। তবু উপন্যাসের ‘রিদৃম্’ শব্দের উদ্দিষ্ট' 
কাব্য-গুণোপেত গন্ধ নয়। 50000 জীবনবিন্যাসেরই সম্পূরক, যেখানে স্পষ্ট 


. বিন্যাস সম্ভব নয়, সেখানেই “রিদ্‌ম্, উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ ৷ ফণ্ট্ণর প্রদত্ত 


দৃষ্টান্ত ঃ টলষ্টয়ের “বিগ্রহ ও. শান্তি খুবই অপরিচ্ছন্্ন শৈলীর রচনা; তবু 
উপন্যাসটি শেষ করার পরেও অনুভূতির স্ুক্ম তারে কম্পন জাগে, কী-যেন 
অন্থরণিত হয এই অন্ুরণিত.অর্থগ্োতনাই “রিদৃমত। বিভূতিভূষণের ‘পথের 
পাঁচালী” সদয় পাঠকের চিত্তে গভীর ছন্দম্পন্দ জাগায়, তারও মন অপুর হাত 
ধরে ওড়কলৃমি আস্শেওড়া পানিফলে ভরা পুকুর পার হয়ে বুনো ' খরগোশের 
ক্ষিপ্র দৌড় দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয় এবং বাড়ীর পাশে পরিত্যক্ত দীঘির ধারেই' 


কর্ণের রথচক্রচিহ্ু আবিষ্কার করে; শেষ পর্যন্ত মন চলে যায় রামায়ণ-মহাভারতের 
দেশে! “পথের পাঁচালী’তে উপন্যাসের আঙ্গিকগত দৈন্য অল্প নেই ; না আছে. 


চরিত্রের মনস্তাত্বিক বিকাশ, প্লটের নাটকীয় ধর্ম বা চিত্তাকর্ষক ঘটনাসঙ্গম, তবু 


oat 


৬২ | _.. প্রবন্ধ-পত্রিকা 


যে 'পথের পাচালী, পাঠক মাত্রেরই শি, তায় কারন গ্ৰ দরদ টু এই দি দিক 


দিয়ে বিচার করলে ‘ছন্দস্পন্দ' উপন্যাস প্যাটার্ণের সম্পূরক ! রহ 
আবার উপন্যাসে জীবনবিন্যাসকে ব্যাপকতর পরিধিতে দেখলে ছন্দস্পন্দও 
বিন্যাসের অঙ্গ হয়ে দাড়ায়। রবার্ট লিডেলের আলোচন! এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় £ 


“His (ওপন্যাসিকের ) art is that of rhetoric rather 03901 
dialectic—without Some degree of euphony, and without 


great sensitiveness in the choice of words, he cannot make: 


. the reader feel the feelling that he wishes to convey.’ ক্রুতি- 
সুন্দর এবং সুচয়িত বাক্যের সমাহারই 'সর্বদ! শিল্পীর সাফল্যের ভিত্তি নয়; শব্দ 
সমাহার ওপন্যাসিক বা কবির মৌল লক্ষ্যও নয়। “শিল্পীর আত্মপ্রকাশের 
অভীপ্নাই স্থজনীকল্পনাকে শব্দবাহনির্মাণে ব্রতী করে। সেজন্যে কখনো 
প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত, কখনো নাটকীয় চমত্কুতি, কখনো ব1 নাতিদীর্ঘ বিবৃতি ৷ 
অনুরূপভাবে শিল্পীর জীবন-বিন্যান অস্ফুট ভাষণ দাবি করতে পারে। ‘ভাষার 


অতীত তীরে কাঙাল নয়ন যেথা! দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে'--সেই মনোগহনে ' 


অনুপ্রবেশের ভাষা হ্বোধ্য, প্রাঞ্জল হলে বরং উঁপন্যাপিক ওচিত্যবোধই খণ্ডিত 
হয়ে পড়ে! দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তার নতুন সমাজচিন্তা বা আবিক্ষিয়! 
জনসমাজে প্রচার করতে চান ; অর্থ প্রকাশেই সেখানে শব্দের পরমার্থ, বোধগম্য 
হওয়াতেই ভাষ! চরিতার্থ। ওপন্যাসিক আধুনিক মনোজগতের রসভাস্তকার, 
বিচিত্র-জটিল জীবনের শিল্পী। তাই অস্পষ্ট অন্থভব, অন্তর্ভাবুকতার ভাষা 
Euphony কে আয় করে] চ:এ০১০০১-র সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেই 
চৈতন্য প্রবাহমূলক উপন্যাসে নতুন আর একটি লক্ষণ প্রধান হয়ে উঠেছে । তার 
নাম €079165905+1 লিওন ইডেল তার ‘The Psychological Novel’ 
গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে (The Arbitrary Dial 8 Epiphany ) এ বিষয়ে 
আলোচন! করেছেন। জেষস্‌ জয়েসের ভাষায় ‘এপিফানি* হল মনের আঁকন্মিক 


এবং বিশুদ্ধ প্রকাশের মুহর্ত_‘a sudden spiritual manifestation: 


whether in the vulgarity of speech or in a memorable phrase 
of the mind itself.’ 

ন্ফিফেন হিরো থেকে প্রাসর্ষিক অংশের মর্মান্ুবাদ £ 

--এপিফ্যানি। 

--সেটা কি? 


! 
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৪ _ করনা কর আমি ওঁ ঘড়িটার দিকে চেয়ে আছি, আমার চেয়ে-দেখা যেন ' 
ক নেত্রে একট! সঠিক আলোর বৃত্ত খুজে স্থস্থিত হবার প্রয়াস ৷ যে মুহূর্তে 
oh আলোর বৃত্তে পৌছন গেল, বিষয়টি এপিফ্যানাইজড ( ( epiphanised ) 

হ’ল বলা যায়’ : 

জয়েসের উপন্যাসের শিল্প-সৌষম্যই হল এপিষ্যামি নির্ভর ৷ এপ্িফ্যানি 
দিয়েই জয়েস চরিত্রের অন্তর্জগতে .তথা মানব-জীবনের গভীরে অবগাহন 
করেন। বিশিষ্ট মুহুর্তের এই অনুপ্রাণিত সংবেদনা সকলের চিত্তে জাগে না।, 

কেবল স্থশিক্ষিত বিদর্ধ ব্যক্তিরাই eচiচhanv উপলব্ধি করতে পারেন। 
সুতরাং জয়েস উপন্যানের সীমাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন যেমন বল যায়, তেমন * 
বিশিষ্ট সংজ্ঞায় তাঁকে নিবদ্ধ রেখেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না! মার্শেল 
প্রত্তের ‘বিগত সময়” সন্ধিৎসা, ভাজিনিয়া উলফের “বিশিষ্ট মুহূর্ত আসলে অতীত 
ও ভবিষ্ততকে বর্তমানের চৈতন্যকআ্োতের অংশ করে দেখা, সময়ের কাল্পনিক 
বিভাজনকে অস্বীকার করা । উইলিয়ম ফকনার একেই বলেছেন, ‘arbitrary 
" dial? কারণ চরিত্রের মানসচারণায় ঘড়ির কাট! অবলীলায় দক্ষিণে বামে 
চলাচল করে। জয়েসের ফিনেগানস ওয়েক (Finnegans Wake)এপিফ্যানির 
' চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত! এবং বহু অংশ স্থখপাঠ্য, আবৃত্তি করলে সংগীতের রেশও 
' অনুভব করা যায় $ কিন্ত প্লট, চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতি উপন্যাসের মৌল লক্ষণ- 
গুলি সেখানে অনুপস্থিত। ছন্দস্পন্দ বা Euphony-র চরম নিরীক্ষা! 
. এএপিফ্যানিতে। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতাকে কয়েকটি মুহূর্তের অনুভূতির বিশুদ্ধ 
'নির্যানরূপে গ্রহণ করলে স্থুল-স্থক্ষম্মে মিশ্রিত সামগ্রিক জীবন থেকে মুহুর্তগুলি 
স্থলিত হয়ে পড়ে। “ভাষার গৃহস্থালি” ও “ভাষার গান’ সমন্বিত হতে পারে না। 
“Epiphany of human life’ রচনা করা ওপন্যাসিকের শিল্পকর্ম নয়, তিনি 
সম্পূর্ণ জীবনের শিল্পী, সাময়িক £5201১05* এবং ছন্দস্পন্দ সেই জীবন-শিল্পেরই 
'বিচিত্র প্রকাশ । এপিফ্যানি একাধারে মননপ্রধান এবং বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের 
১- উপন্যান-শিল্প ৷ জয়েসের রচনার সৌন্দর্য স্বীকার করেও বলতে হয় ফিনেগানস 

ওয়েকের শিল্প, আর যাই হোক, উপন্যাস নয় । 

. অধুনা বাংলা উপন্যাসে ‘arbitar> ৭191 প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে। ছুটি 
দৃষ্টান্ত এখানে আলোচ্য । সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘স্থষ্টি এবং নবীন লেখক সন্দীপন 
চট্টোপাধ্যায়ের ‘ক্রীতদাস ও ক্রীতলাশী’। দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি 

. গল্পেও এই পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে। 


৬৪ _ শ্রবন্বপত্রিকা 


‘সৃষ্টি’ সঞ্জয়বাবুর পরিণত বুদ্ধির ফঘল। তিনি নিজে সুকবি, মানসিকভাবে ' 


অস্থস্থ, গৃহবদ্ধ, ইনক্টরোভাট? সাংস্কৃতিক বিপ্লবে বিশ্বাসী ৷ বিশেষণগুলি লেখক- 
. মানসের বৈশিষ্ট্য ও সীমায়িত পরিধির ব্যাখ্যাবহ। নায়ক দীপায়ন ওরফে' 
পানর জীবন কাহিনীই ‘স্থষ্টি' উপন্যাসের উপজীব্য । দীপায়নের ডায়েরিতে. 
তাঁর অতীত-পান্থর কৈশোরস্থৃতি, দীপায়ন-কথায় তারই বর্তমান পরিণত 


a 


বয়সের কাহিনী এবং তার অন্তর্ভাবনায়, নিভৃত চিন্তায় অনাগতও বর্তমানে ' 


এসে মিলে গেছে। কাহিনীর পটভূমি ও চরিত্রের মনোজগৎ খাটি দেশজ , 
প্রন্ত-জয়েসকেস্মরণ করা অত্যাবশ্যক নয়। লেখক দেখিয়েছেন সময়-ঘড়ির 
এলোমেলো বিন্যাসের এমনকি ভুল তারিখ-লেখারও বিশেষ তাৎপর্য আছে | 
লেখক-কৃত ব্যাখ্যা উৎকলন করা অপ্রানদ্ধিক হবে না। প্রথম পরিচ্ছদের 
প্রথমাংশে ১৯৪৩ এর ছয়মাস একসঙ্গে উপস্থিত। শুধু তা-ই নয়, ১৯৪৪ সনও. 
এসে উকি দিচ্ছে। অনায়াসে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তি 
ছাড়া এমন অভিজ্ঞতা আর কার আছে ? আমি বলব, আর যা থাকুক, দীপায়নের 
তেমন বিভূতি নেই। তবে? তবে কি জানেন, লেখার ইচ্ছে ছিলনা বলে 
ও অংশটা খুবই মন্থর গতিতে চলেছে, অবশ্য গতি মন্দ বলে যে বিষয়টা ও অপছন্দ 
করছে তা মোটেই নয়!’ বিষয়টি-_গাঁন্ীজির উপোস-_তার মনে কায়েম হয়ে, 
আছে।, ::- এখন বিষয় কায়েম হবার বিশ্লেষণ £ ‘আমাদের চন্দ্র-স্য, 
দিনক্ষণ, ঘড়ি-তারিখ নিত্য ধাবমান কিন্তু দীপায়নের একটি ঘটনা_গান্ষীজির 
উপোসের একটি মুহুর্ভ__ওর মনে সুস্থিত এবং স্স্থির'। মন যে-ঘটনায় 
নিবদ্ধতা যখন নিশ্চল হুল, তখন সময় নামক বস্তটিকেও নেই ঘটনার স্থির 
বিন্দুতে দাড়িয়ে থাকতে হচ্ছে । এ ধরণের দাসত্বে সময় রাজি হয়েছে সত্যি, 
কিন্ত মাঝে মাঝে নিজের স্বাতন্ত্য ঘোষণা করতে ছাঁড়েনি। আদল কথা যে- 
. সময়টা দীপায়নের দাসত্বে রাজি তা দীপায়নেরই সময়, আমার-আপনার সময় 
নয়। আমাদের সময় স্বাতত্ত্যবাদী--প্রতি মুহুর্তে সে ঘটন! তৈরি করে সমানে 
দৌড়ুবে।, 
উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল! কিন্ত ‘arbitrary dial পদ্ধতির এমন সুন্দর বিশ্লেষণ 
আর কোন বাংলা উপন্যাসে বা-সমালোচনায় নেই । বিশেষ উপন্যাসস্থত্রে লিখিত 
হলেও সাধারণভাবে বিশেষ শ্রেণীর উপন্যাসেরই পরিচয় এখানে উদবাটিত। 
অন্য উদ্দাহরণটি কৃত্রিমতাছুষ্ট রচনা; অসংবদ্ধ চিন্তা .ও অভিনব উপমা- 


উৎপ্রেক্ষার সমাহারে “ক্রীতদাস ও, ক্রীতদাসী’ উল্লেখষোগ্য | বিবিধ ঘটনার 


৫ 


৯ 


উপন্যাসে জীবন বিন্যাস ৬৫ 


টুকরোকে বিজন নামধেয় জনৈক অন্থস্থ ভাবুক বাঙালী যুবকের নামের সঙ্গে 


. মিলিয়ে রাখা হয়েছে। প্ররুতপক্ষে “বিজনের রক্ত মাংস” পরিচ্ছেদের সঙ্গে 


“মীরাবাঈ* পরিচ্ছেদের কোন দূরতম সংঅবও নেই; উত্তমপুরুষের “আমি' 
ছাড়া। পক্রীতদাস-ক্রীতদাসী” বাঁ ‘সষ্টি’ উপন্যাসের সমালোচনার স্থান 
এখানে নেই।. অন্য একটি ( উপন্যাসে চেতনা প্রবাহ ) প্রস্তাবে এবিষয়ে বিস্তৃত 


_ আলোচনা করা যাবে। 


এবার বঙ্ষিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-প্রসঙ্গ। এই তিনজন 
প্রতিনিধি স্থানীয় ওপন্যাসিকের তুলনামূলক আলোচনা অথবা কালানুক্ৰমিক 
বিচারে বাংলা উপন্যাস-শিল্পের অগ্রগতি এক্ষেত্রে আলোচ্য নয়। ওপন্যাসিকের 
জীবনবিন্যাসের দিক থেকে কয়েকটি উপন্যাস মাত্র বিশ্লেষণ করা যাঁক। 

বন্ধিমচন্দ্রের নরনারী ভিক্টোরীয় নৈতিক ধারণার আবহ স্মরণ করায়। তখন 
বাংলাদেশে বিবিধ সংস্কার আন্দোলনে উদ্বেল, ্রাহ্মধর্জের-স্নীতি সুরুচির শিক্ষাও 
যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করেছে; অন্যপক্ষে নব্য বাঙালী ইংরেজী শিক্ষার কৃপায় 
চাকুরি-নিয়োগের ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ী; এহেন পরিবেশেই ভাগ্যান্বেষী নবকুমার 
নগেন্দ্রনাথকে পাওয়া সম্ভব। আয়েষা থেকে শৈবলিনী পর্যন্ত (এমনকি চঞ্চল 
কুমারীও) বঙ্কিমের নারীচরিত্র সে-যুগের নারীমুক্তি আন্দোলনের এতিহেই 
বিকশ্শিত। রোমানদের স্পষ্টোক্তি ‘এই বন্দী আমার প্রাখেশ্বর” থেকে উপন্যাসের 
বিচিত্র যন্ত্রণার আবর্তে শৈবলিনীর মত অসহায় আত্মহনন খুব বেশী দূরবর্তী 
নয়। জ্যোতিষ, দৈব, মন্ত্র, সন্যাসীর বিভূতি প্রভৃতিতে বিশ্বাস বঞ্চিমের জীবন 
বিন্যানকে বিশিষ্টতা দান করেছে। বঙ্কিমের নরনারীকে আমরা এবটা প্রত্যাশিত 
মানদণ্ডে বিচার করি। আমরা জানি, বঙ্ধিমের নীতিবোধ ও শৌন্দর্যবোধ চরিত্র-- 
উপস্থাপনায় স্ববিরোধ স্থষ্টি করে, এবং শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ স্থলে নীতি-ধর্ষের 
আদালতে মনস্তত্ব ও শিল্পকে অপরাধ স্বীকার করতে হয়। মানুষ প্রবৃত্তির দ্বারা 
চালিত হয়, আদরশত্রষ্ট হয়, কিন্তু প্রবৃত্তিজয়েই মানুষের শক্তির পরাকান্ঠা-- 
বন্কিমচন্দ্রের জীবনবিনগাঁস এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'তাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, 


, পুণ্যের জয়, উপন্য]ুসের উপসংহারে অনেকখানি স্থান জুড়ে বসে। নগেন্দ্রনাথের 


অনুতাপানল, স্তিমিত প্রদীপে অধ্যায়ের স্বৃতিচর্বণা, কুন্দনন্দিনীর বিষপান, 
শ্বৈলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ও উন্মাদ-দশা তাই লেখকের জীবন-বিন্যাসেরই : অঙ্গ | 
পতনোন্মুখ রাজা সীতারাম রায়ের আত্মসদ্িৎ ফিরে পাওয়ার দৃষ্টান্তও বঙ্ধিমী 
জীবন-বিস্তাঁস। প্রতিটি উপন্যাপের প্রারস্তে বীজসমুৎপত্তি, মধ্য অবয়বে 

৫ ্ ৰ 


৬৬. - 4 প্রবন্ধ প্রতিকা 


তারই বিস্তার এবং উপসংহারে লেখকের বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা--এই হলতার . 
উপন্যাসের প্রকরণগত লক্ষণ। এই প্রকরণের মূলেই রয়েছে বন্ধিমের বিশিষ্ট : 
জীবন-বিস্তান। ূ - 

রষ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত সুত্র ধরেই উপন্তাসে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিষ্ঠা ১ 
বিষবৃক্ষের প্রতিবাদে “দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ’ চোখের বালিতেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় 
জীবন-বিস্তাস প্রথম শিল্পিত হল। ছুটি উপন্তানেরই কেন্্রগত সমস্তা বিধবা 
নারীর প্রেমোন্মেষ ও জীবনাসক্তি। স্্যমুখী কুন্দনন্দিনীর স্থলাভিষিক্ত হলে 
বিনোদিনী হত, মহেন্দ্র অনেকখানি গোবিন্দলালের উপাদানে গড়া; আশা 
কুন্দর মতই সরলা । কৃষ্ণকান্তের উইলের একটি অংশ £ রোহিণীর রপমোহে 
গোবিন্দলালের চিত্ত বিচলিত; মার কাশীষাত্রার স্থযোগে গোবিন্দলাল 
হরিজ্রাগ্রাম ত্যাগ করতে প্রস্তুত! ভ্রমরের উক্তি; “দেখ তুমিই আমাকে 
শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম, সত্যই একমাত্র স্থখ ।* আজি আমাকে তুমি 
সত্য বলিও-আমি তোমার আশ্রিত বালিকা-আমায় আজি প্রবঞ্চনা 
করিওনা-_-কবে আসিবে ? | 

গোবিন্দলাল ॥ তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা 
নাই। 

ভ্রমর ॥ কেন ইচ্ছা নাই__তাহা বলিয়! যাইবে না কি? 

গো ॥ এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাঁস হইয়া থাকিতে হইবে । 
' ভ্রু ॥ তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসাহুদাসী । 

গো ॥ আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবান. হইতে আসার প্রতীক্ষায় 
জানেলায় বসিয়া থাকিবে ।. তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া 
থাকে না। ৃ 


আর একটু পরে-_ 
ভর ॥ কবে আসিবে? 
গো ॥ আসিব না। 


ভর ॥ কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিল্তা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা-_- 
তোমার দাসাহুদাসী-_-তোমার কথার ভিখারী--আসিবে না.কেন ? 

গো ॥ ইচ্ছা নাই। 

ভ্র ॥ ধর্ম নাই কি? 

গো! . বুঝি আমার তাও নাই। 


'উপন্তাসে জীবন বিস্তাস ' -. পে 5৬৭ 
* তুলনীয় বিনোদিনীর প্রতি “মহেন্দরের উক্তি ত্যতদিন তুমি ন! মরিবে, 
"ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না--আমিও নিষ্কতি পাইব না। ...তুমি 
' যাও আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাদিতেছেন, আমার স্ত্রী কাদিতেছে__ 
তাহাদের অশ্রু আমাকে দূর হইতে দগ্ধ করিতেছে”. জনৈক সমোচক এই 
"অংশ উদ্ধত করে লিখেছেন_-“এ যে গোবিন্দলাল।” অভিমতটি অর্ধ-সত্য। 
অর্থাৎ, যে গোবিন্দলালের “ভ্রমর অন্তরে বাহিরে রোহিনী,” রোহিনীর প্রতি" 
' তার এরপ তীব্র অনুযোগ অসম্ভব ছিল না। তবু মহেন্দ্র গোবিন্দলাল নয়, 
. রোহিনীর সমাণ্ডি রবীন্দ্রনাথের কাম্য নয় কারণ উভয়ের জীবন-বিন্তাঁসই 
ভিন্ন বিনোদিনীর ‘দুইচক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মত, জলেছে, সে-নানা অজুহাতে . 
আশাকে ধরে রেখে আশা-মহেন্দ্র মিলনে অন্তরায় রচনা করে কলুষিত আনন্দলাঁভ 
. করেছে, তবু গিণ্টি-করা গহনা দেখানো বা নিপুণ ব্যাধের মত পটোলচেরা 
চোখের” শায়কে নিশাকর মৃগকে কেবল “শিকারের জন্ত’ জয় করা তার পক্ষে 
সম্ভব হত না। বঙ্কিমচন্দ্ৰ কখনোই রোহিনীর মধ্যে 'আর একটি মানুষ’ দেখেন 
নি, ঈর্ধাদঞ্ধ নারীর অন্তরেও প্পূজারতা নারী নিজের যে তপস্তা করে, 
অপরিমিত আনন্দে কখনো স্্যমুখী কুন্দকে বা রোহিনী ভ্রমরকে বলতে পারত 
না-আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে 
আপিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে । | 
রবীন্দ্র'উপন্থাসের নরনারী সকলেই সচ্ছল, সুন্দর উচ্চশিক্ষিত (প্রথম শ্রেগীর 
এম-এ বেশ স্থলভ ) এবং মাজিতরুচি | হেষনলিনী, স্থচরিত! কুমুদিনীর মতই. 
সুন্দরী, “রজনীগদ্ধার দণ্ডের মত’ স্রিগ্ধ, শুভ্র । রবীন্দ্রনাথ কখনই স্বপ্ন, সন্ন্যাসী 
মন্ত্র যোগবলের সাহায্যে উপন্যাসের. সমস্তাকে অভিপ্রায়ান্থগ. সমাধানযুখী 
. করেন নি। - OO 
অবশ্য চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ উপন্যাসে রবীন্ত্র- . 

নাথের যে জীবন-বিন্যাস পরিণত হতে দেখি, তার অন্য রূপাত্তর,ঘটেছে চতুরঙ্গ; 
ছুই বোন, মালঞ্চ এবং শেষের কবিতায়। উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পূর্ণ বদলেছে 
চরিত্রের পূর্ণ পরিচয় নেই ।.জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনেক সময়, কয়েকটি 
তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তকে মাত্র দেখেছেন। প্রতীক-দংকেত ব্যবহারে ভাষার 'কাঁরু- 
শিল্প আশ্চর্য উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু জীবনরসের অনটনে উপন্যানিক সিদ্ধি 
ব্যাহত। শেষের কবিতার কাব্য-গুণান্বিত গন্ভ মহৎ আর্ট হলেও মহৎ 
উপন্যাস নয়। চতুরক্গে এবং মালঞ্চে অবশ্য জীবনের একটি প্যাটার্ন আছে 


৬৮. মি প্রবন-পনিকা,.. 
এবং লে প্যাটার্ন আধুনিক উপন্যাস: নিরীক্ষার প্রতিশ্রতি বহন: 


. করছে। রি 
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রে পুর ও ও নারীচরিত্রগুলিরিং - 
মধ্যে একই টাইপের পুনরাবৃত্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপক অর্থে দেখলে সব { 
ওপন্যাসিকই কি অল্প বিস্তর ও দোষে অভিযুক্ত হবেন না? ফণ্টর হেনরি 
জেমসের নায়ক-নায়িকার স্বভাবে অনুরূপ এঁক্য লক্ষ্য .করেছেন.। রবীন্ত্র- 
উপন্যাসেও বিশেষ অর্থে “শাশ্বত পুরুষ ও নারী” আছে। কারণ চরিল্র-কল্পনাকে- ' 
বাস্তবে বিকশিত করে লেখকের জীবনবিন্যাস, তার ‘what it is. 


about 


শি 


+ 


এপস | 
এক খানি সাম্প্রতিক উপন্যাস 
অসিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় 


আধুনিক ভারতের রাষকেন্দ্র দিল্লী নগরী সাহিত্যস্থষ্টর পক্ষে যে সম্পূর্ণ 
প্রতিকূল নয়, তার প্রমাণ চাণক্য সেনের স্য প্রকাশিত উপন্তান “সে নহি 
সে নহি? ।*& লেখক জানিয়েছেন, এই উপন্যাস ১৯৬১ সালের জানুয়ারী থেকে 
১৯৬২ সালের এপ্রিলের মধ্যে নয়াদিলী ও পহালগাওয়ে বসে রচিত হয়েছে। 
দিল্লীর শীতার্ত পরিবেশে লেখা এই উপন্যাস, পহালগাঁওয়ের স্রিগ্ধমধুর পর্বত- 
উপত্যকাও এর চতুস্পার্শে মায়াজাল বিস্তার করছে। ‘প্রবাসী? পত্রে যখন 
একটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই এ উপন্যাসের পরিণতি 
জানবার জন্য কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলেম। 

চাণক্য" সেন কর্মস্থত্রে দিল্লীর সঙ্গে জড়িত, আর মর্মনুত্রে সারা! বিশ্বের সঙ্গে 
মৈত্রীযোগে উপস্থিত। তার রাজনৈতিক রসসাহিত্য “ধীরে বহে নীল’ যাঁরা 
পড়েছেন, তাঁরা জানণলিজ্‌ম্‌ ও সাহিত্যের .অহিনকূল সম্পর্ক ক্ষণকালের জন্য 
ভুলে যাবেন $ যাঁরা তীর প্রথম সার্থক উপন্যাস “রাজপথ জনপথ” পড়েছেন, 
তারা লেখকের আফ্রো-এশিয়া৷ বিহারো ্যত বিচিত্র গতিশীল মন, জীবন সম্বন্ধে 
বলিষ্ঠ আশাবাদ এবং প্রতিবেশী তামসী অফ্রিকার প্রতি তাঁর অন্ুরাগের পরিচয় 
পেয়ে খুশি হবেন। বাঙলার বাইরে একজন উপন্তাসিক ক্রমেই বাংলা 
সাহিত্যের আটচালায় স্থায়ীভাবে বাসা বাধছেন, এ আশার কথা। আশার 
কথা এই জন্য যে, বাঙলার বাইরে না গেলে যথার্থ নিঃস্পৃহ ও নিষ্কাম দৃষ্টিতে 
এদেশকে চেনা যায় না। লেখক জীবিকার প্রয়োজনে নানা স্থানে গেছেন, 


"নানা ধরণের মানুষ দেখেছেন । কেউ এদেশী, কেউ বা বিদেশী ; কেউ এদেশী 


হয়েও ঘোরতর বিদেশী, কেউ বিদেশের মাটিতে জন্ম নিলেও এদেশের সঙ্গে 





% দে নহি সে নহি--চাণক্য নেন, ক্লাসিক প্রেন, দাম দশ'দাকা,। এ 


৭০ te প্রবন্ধ-পত্রিকা 


মিতালি পাতিয়েছেন পরম আগ্রহে । সেই সমস্ত বিচিত্র মানুষের মাঝখান 
থেকে চাণক্য সেন কয়েকজন নরনারীকে বেছে নিয়েছেন, পটভূমিকা হিসেবে 


* গ্রহণ করেছেন দিল্লীকে, বিশেষতঃ কৃত্রিম অভিজাত সমাজের এনামেল করা . 


চোখেমুখেও যে বেদনার লাবণ্য ফুটে ওঠে, লেখক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যেন মানুষের 
সেই বেদনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন । 

“সে নহি সে নহি’ উপন্যাসের কেন্্রীয় চরিত্র একটি বাঙালী মেয়ে, 
অসাধারণ বাঙালী মেয়ে, যে শক্তিসামর্থ্ে ও বুদ্ধির দীপ্তির দ্বারা বিদেশে গিয়ে 
বিজ্ঞানের বীজমন্ত্র আয়ত্ত করেছে, বাইরের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অধ্যাপনা 


করেছে, পরে দিলী বিশ্ববিষ্ভালয়ে এক্‌স্টেনশন লেকচার দেবার জন্য আমন্ত্রিত . 


হয়ে সে দিল্লী এসেছে-_সেখান থেকেই কাহিনীর সুরু । মেয়েটির মাম 
দেববাণী। প্রথম জীবনে তার একট! ব্যক্তিগত ছুঃখবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। 
স্থর্পাগল দেববাণী কোন সঙ্গীত শিল্পীকে বিয়ে করে বসল প্রায় সকলের অমতে 
এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে স্বামীর মধ্যে এক অস্থ্রকে আবিফার করল! 
বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দীর্ঘকাল ধরে মামলা চলল, অবশ্য তখন সে মাতৃত্বলাভ 
করেছে, বর্বরস্বাষী তাকে একটি পুত্র উপহার দিয়েছে । সেই দুঃখের দিনে 


বিজ্ঞান কলেজের মেধাবী গবেষক কাজপাগল হিমান্ডি বস্তু দেববাণীকে বিজ্ঞানে 


উৎসাহ দিয়েছে, অভিভাবকদের মতো তাদের সংসারে দায়দায়িত্ব নিয়েছে, 


্‌ 


{ 
৮ 


দেববাধীকে বিদেশে পাঠাবার স্থযোগন্থবিধাও ডক্টর হিমান্রি বন্ধ করে 


দিয়েছে। বিদেশে গিয়ে দেববাণী বিদুযী হয়েছে, সেখানে হিমান্দীকে সে 
নতুন করে দেখেছে। তখন শুরু হয়েছে দেববশীর যথার্থ সংগ্রাম । এক দিকে 
হিমাব্দির প্রতি দুনিবার আকাজ্ষা, আর একদিকে তার সন্তান দেবকুমাঁর» 
সে তখন লণ্ডন স্কুলের ছাত্র। .দেববাণী প্রিয়া, না জননী? তার ছেলে 
দেবকুমার হিমাত্রিকে কিভাবে নেবে? মায়ের স্বামীকে সে পিতার স্থানে 
বসাতে চাইবে কি? বিদেশে গিয়ে দেববাণীর . সার্থক দিনগুলি এই ব্যথায় 
করুণ হয়ে ওঠে। সেতোরিক্ত। প্রচণ্ড পুরুষ হিমাদ্রিকে সে কি দিতে 
পারে? হিমাদ্রি বলে, “তোমার দেবার অনেক কিছু আছে। তুমি কাউকে 
'খণী করনি” যাহোক, দেববাণী যখন বিদেশ থেকে দিল্লী এল, তখন সে 
একটি কাজের ভার নিয়ে এল । দিল্লীতে উচ্চতর বিজ্ঞান-গবেষণাগার স্থাপনের 
ইচ্ছা হিমাপ্রির-_দেববাণীরও | তাঁর জন্য সে নয়! দিলীর সরকারী মহল, স্মামলা- 
মন্ত্রী, সেপাই-সন্ত্ী, পার্লামেন্টের মেঘ্বার--আরও কত রকমের মানুষের সঙ্গে 


একখানি সাম্প্রতিক উপৃন্তাস ‘৭১ 

দেখা করল--য'রা তাকে সাহায্য করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে তামিলনাদের 
এক মহিলা, পার্লামেন্টের সদস্যা; লোকহিতত্রতী সাবিত্রী আম্মার সঙ্দে তার : 
পরিচয় হল। এর পর উপন্যাস যথার্থ দু ভাগে'ভাগ হয়ে গঙ্গা-যমুনার মতো! 

3 ছধারায় প্রবাহিত হয়েছে_একধারা দেববাণীর, আর এক ধারা সাবিত্রী 
“_ আম্মার। . প্রবীণা সাবিত্রী আম্মা তামিলনাদের বিধবা, পুনরায় বিবাহিতা,’ 
মহাত্মাজীর আশ্রমের আশ্রমিকা ; দেশের কাজে একাধিকবার কারাবরণ 
করেছেন, লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। মানুষের কল্যাণ, দেশের মন্দল 
তার কাম্য। গবেষণাগার স্থাপনে তিনি দেববাণীকে সাহায্য করবেন কথা ' 

₹ দিলেন; কি জানি, দেববাণীর অদম্য উৎসাহের জন্য তারও যৌবনকালের 
ংগ্রামের কথা, মনে পড়ে গেল হয়তো । কিন্তু সাবিত্রী আন্মাদের স্থান 
দিল্লী মহানগরীতে ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। শাঠ্যষড়যন্ত্ের শেষ 
রাজধানী, ইন্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষের ওপর স্থাপিত নয়াদিল্লীর দেবতার! 
দেববাণীর মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি বিরূপ হলেন। মুখে আশার কথা শোনালেও 

তারা দেশের হিতকর গবেষণাগারের জন্য একখণ্ড জমি দিতে নারাজ । .এবং 
এক খবরের কাগজওয়ালা সেই জমি কিনে নেবার ব্যবস্থা করল। দেববাণী 
নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে হতাশ . হয়ে পড়ল। স্বাধীন ভারতের এ 
অমান্থুধিক চেহারার সঙ্গে তার আগে পরিচয় ছিল না। তখন তার একমাত্র 
কামনা-_হিমাদ্রি বিদেশ থেকে ফিরে আসুক, তারপর এর ব্যবস্থা সেই করে 

" নিক, দেববাণী এ অনর্থক বিড়ম্বনার অবমাননা থেকে মুক্তি পাক। 

ইতিমধ্যে সাবিত্রী আম্মা সহসা/হ্রোগে মারা গেলেন।, রেখে গেলেন 
এক ধর্মভীরু অধচ মায়ামমতাহীন স্বামী এবং সকলের ওপর বিক্ষু্ধ এক সিনিক 
কন্যা সরোজাকে। তার পর দেববাণীর জীবনের পরম, লগ্ন আর জটিল 

সমন্যা নেমে এল। হিমাদ্রি বাইরে থেকে দিল্লীতে ফিরে আসছে, 

সঙ্গে নিয়ে আসছে দেববাণীর ছেলে দেবকুমারকে । দেববাণী কেঁপে উঠল। 
এ সমস্যার সমাধান হবে কি করে? হিমাদ্ৰি আর দেববাণী, এর মাঝখানে 
তার সন্তানের স্থান কোথায়? দেবকুমার হিমাদ্রিকে কিভাবে নেবে? মাকে 

দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে দেখলে, সে তার যাকেই বা কি চোখে দেখবে? 
তারপর যেদিন হিমাত্রি দিল্লীর বিমানবন্দরে নামল, তখন দেববাধী দেখল, তার 
ছেলেকে হিমান্দি ছু বাহু দিয়ে জড়িয়ে তার সামনে এসে দীড়'ল। হিমাদ্রি 

জয়ী হয়েছে, দেবকুমাঁরকে লে জয় করে নিতে পেরেছে । দেববাণী ভেবেছিল 


৭২ ' প্রবন্ব-পত্রিকা 
অন্তলে্ঁকের স্পর্শমণি যে পরম প্রেম, সে হীরকখণ্ডটি বুঝি হারিয়ে গেছে; 


কিন্তু হারায় নি, হিমাদ্রি দেবকুমারের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল। হিমাদ্রি: 


দেববাণীর মাথায় হাত রাখল। মাঝখানে সংযোগ-সেতু হল' দেবকুমার । 
এই এর কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মতো দেববাণী বোধহয় 
মনে মনে হিমান্দ্ির ব্যাকুল আদর্শবাদী আকাঙ্জাকে বলেছিল ঃ 
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী । 
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি 
নহি, অবহেলা করি পুযিয়। রাখিবে 
পিছে, সেও আমি নহি। 
সে দেবী নয়, উর্বশী-ক্লিওপেট্রা-আফ্রোদিতি নয়, সে আসলে ন নারী 
ঘরসংসার কামনা করে, স্বামীপুত্র চায়, বলিষ্ঠ পুরুষের কিণাপককঠিন বাঁহুমূলে 
নির্ভর জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয় খেঁজে। দেববাণীর মনে জায়া ও জননীর 
মধ্যে যে ছন্দ ঘনিয়েছিল, হিযাব্রির সমর্থ পৌরুষ ও অপরিমেয় স্সেহভালবাসা 
দেবকুমারকে নিবিড়ভাবে বুকে টেনে নিয়ে তার সমাধান করেছে, তার জলন্ত 
বিশ্বাসে দেববাণীরও সব সঙ্কোচ দূর হয়ে গেছে, তার মাতৃত্ব ও প্রেয়সীত্ব 
একন্থত্রে বাধা পড়েছে-_সে বন্ধনগৌরব হিমাপ্রির। 
উপন্যাসটি দ্বিমুখী, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। একদিকে তামিলনাদের 
সাবিত্রী আম্মা--তীদের দেশ সমাজের নানা বর্ণনা, তার 'জীবনের সংগ্রাম ও 


ট্রযাজেডি,-_আর একদিকে দেববাণীর জীবনসংগ্রাম ও জয়লাভ । ছুটি ধারা : 


দুদিকে গেছে, কিন্তু মুলতঃ তাদের এক্য আছে। দুজনেই সংগ্রাম করেছে, 
দুজনের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, স্থর কেটে 
গেছে। কিন্তু দেববাণীর বীণাষন্ত্রে আবার স্থর বাঁধ! হয়েছে, সাবিত্রী 


আম্মার সে স্থযোগ হয়নি। প্রবীণ! দেশসেবিক। সাবিত্রী মৃত্যুর স্পর্শে সব. 


ছুঃখব্যর্থতার বাইরে চলে গেছেন । 

“সে নহি সে নহি” উপন্তাসের নাম করণ দেববাণীর ঘটন! প্রাধান্য পেলেও 
এতে নানা নরনারীর চরিত্র ভিড়. করেছে। দেববানীর বৃদ্ধা মা, সাবিত্রী 
আম্মার দ্বিতীয় স্বামী ধর্মরাজ, ভূতপূর্ব প্রণয়ী গোকুল ভাই বিপিনভাই দেশাই, 
ব্যর্থ কন্তা পরুষভাধিনী সরোজা, স্বামী পুত্রবতী প্রসন্নহাসিনী আইরিন, আরও 
মানা চরিত্র এ উপন্যাসে সুরে বেস্ছরে একটা বিচিত্র একতান স্থষ্ট করেছে। 


মনে হচ্ছে প্রত্যেকের জীবনের স্থর কেটে গেছে, সকলেই যেন ছেড়া তারটা ' 


পা 


vr 


একখানি সাম্প্রতিক উপন্তাস (৭৩ 
জোড়া দেবার চেষ্টা করছে। লেখক বিশেষ পিপিকৌশলৈ বিচিত্রমুখী চরিত্র- 


গুলিকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে গেছেন। ভুগোলের খণ্ডতাকে অতিক্রম করে 
গোটা ভারতবর্ষ, পাশ্চাত্য জগৎ, মানা দেশের নালা সমস্তা এবং উন্মত্ত জনতার 


'"কলোলকে তিনি এতখানি উপন্ানে স্থান দিয়েছেন। ইতিপূর্বে এত বড় 
বিশাল পটভূমিকা খুব অল্প উপন্যাসেই ব্যবহৃত হয়েছে। চাণক্য সেনের 


জীবনবোধ শুধু কথাসাহিত্যের বস্ত নয়, তিনি সাম্প্রতিক জীবনের অংশীদার 


হয়েও একে দূর থেকে নিস্পৃহ ভাবে ভাবতে পারেন, আধুনিক জীবনের ' 


চাওয়া পাওয়ার ট্রাজেডির বেদনাকে এভাবে ফোটাতে পারেন--তা তার এ 
উপন্যাসথানি না পড়লে সহজে বিশ্বাস হত না। 

এ উপন্যাসে কতকগুলি চরিত্রের ব্যর্থতা-সফলতার কথ যেমন ফুটেছে, 
তেমনি ফুটেছে একটা দেশের সমগ্র জীবনচিত্র, একটা সংস্কৃতির ক্রম-অবনতি, 
আদর্শের ভম্মাবশেষ। আর সেই জীবনরঙ্গ ভূমির প্রাণকেন্দ্র হল দিল্লী 


নগরী, তার রাজপথ-জনপথ-কনিউট সার্কাস, পার্লামেন্ট, সেক্রেটারিয়েট, 


চাণক্যপুরী। সেখানে বহু দেশের নান! মানুষ স্বার্থের ফিকিরে ঘোরাফেরা 
করে; মন্ত্রী উপমন্ত্রীর দল কাজে অকাজে সদাই ব্যস্ত, পার্টিসভাসমিতি- 


খানাপিনার রাজস্থয় ব্যবস্থা। এ দেশ যথার্থ কোন্‌ পথে চলেছে, তা চাণক্য 


সেনের এ উপন্যাস পড়লে সহজেই বোঝা/যাবে। 
 দেববানীর চরিত্র পরিকল্পনায় লেখক রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাঙ্গদা থেকে 
আংশিক উপাদান পেয়েছেন, আর পেয়েছেন কবিগুরুর ‘পুনশ্চের’ “সাধারণ 


মেয়ে? থেকে । সামান্য ঘরের মেয়ে মালতীও ( “পুনশ্চ” ) দেববানীর মতে 


সামান্য অবস্থা থেকে ছুঃখ নৈরান্ের মধ্য থেকে বিয়াট বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বার 
স্বপ্ন দেখেছিল, সে ব্যাকুলভাবে সাহিত্যিক “শরৎবাবুকে” অনুরোধ করেছিল, 
“পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লিখো শরৎবাবৃ”। রবীন্দ্রনাথের সাধারণ 
মেয়েটি কল্পনা করে নিয়েছিল, সেও যাবে বিশ্ববিজয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে গণিতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে সেও যখন যুরোপে যাবে, তখন 

সেখানে যার! জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর, 

যার! কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা, 

দল বেঁধে আস্থক ওর চারিদিকে । ~ 

মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক না__ 

বড়ো! বড়ো নামজাদার সভা। 
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মনে করা যাক, সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষল ধারে চাটুবাক্য, 

মাবখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায় 

ঢেউয়ের ওপর দিয়ে যেন পালের নৌকো। 
অস্তঃপুরের সামান্য মেয়েটির এ আশা স্বপ্রই রয়ে গেল। কিন্ত চাণব্য সেনের। 
দেববানী শুধু জয়ী হ'ল না, অপরকেও জয়ী করল। 

উপন্যাসটি পরিচ্ছন্ন নিপুণ প্রসন্ন বাক্রীতিতে লেখা হয়েছে, ভাষা 
প্রয়োগের মধ্যে আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনাবশ্যক বাগাড়স্বর নেই, পাঠকের 
কাছে এ খুবই আনন্দের বিষয় । চরিত্র, কাহিনী, মনস্তত্বের ছন্দ, লেখকের 
জীবন প্রত্যয়গত ব্যথা-বেদনা-সংশয়, স্বপ্নালোকের ভাবানুষঙ্গ, প্রতীকীকরণ-- 
নামা ব্যাপার সাম্প্রতিক উপন্যাসে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তবু একথা স্বীকার্য 
যে, এখনও পাঠক সমাজ উপন্যাসে গল্প চায়, গল্পে চরিত্র চায়, চরিত্রে অন্ত্বন্ব 
চায় এবং অন্তদ্বন্দ্বের পরিণতি চায় । চাণক্য সেনের “সে নহি সে নহি” এদিক, 
থেকে যথার্থ উপন্যাস হয়েছে । এতে মানুষের জীবন-সক্কট বণিত হয়েছে, 
আত্মার সংশয় ঘনায়িত হয়েছে, একটা গোটা জাতের বিভ্রান্ত আদর্শের কক্ষচ্যুতি ং 
এবং আত্মগ্রানি স্থান পেয়েছে, আর সব কিছুর উ্ধবচারী জ্যোতির্ময় প্রেমকে 
ধরণীর ধূলিতলে অখণ্ড মহিমা ও অত্যাজ্য জীবনধর্মে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। 
ট্রাডিশনালিজমের পরিপন্থী আধুনিক “মরবিড” জীবনবোধকে তিনি মহ্ত্তর 
পিপাসায় আতুর করেছেন, দুঃখ বেদনাকে সহনশীলতার স্পর্শে আলোকোজ্জল 
করেছেন, প্রাচুর্যকে সংযত করেছেন, .দরিদ্রকে প্রসন্ন করেছেন, উত্তর ভারত 
আর দক্ষিণ ভারতকে রাখী বন্ধনে বেঁধেছেন--সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে 
প্রবাসী চাণক্য সেন যে সহজ স্বাভাবিক জীবনচিত্র অকন করেছেন, তার মূল্য 
ইতিপূর্বেই জহুরী মহলে নির্ণীত হয়েছে। 


উপন্যাসটির পরিণতি বিচার করে ছু একটি কথা মনে জাগছে। কাহিনীর 
মধ্যে ছু এক জায়গায় যেন ফাক রয়ে গেছে দেববানী কি কারণে প্রচণ্ড 
আবেগে ঘর সংসারের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে অনভিপ্রেত ব্যক্তিকে বিয়ে করল, - 
তার কারণ পরিষ্কার হয়নি! সে গানপাগল, বিদেশে গিয়েও অবকাশের ফাকে 
হিমাদ্দিকে গান শোনায়--এ রকম ছু একটা বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু বাড়ীর 
সকলের প্রতিকূলতা সত্বেও শুধু স্থরের খ্যাপামির জন্যই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে 
বিয়ে করা, এবং তারপর বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তৎপর হওয়ার ব্যাপার যথোচিত 
সতর্কতার সঙ্গে বিন্যস্ত হয়নি। যে স্বামীকে সে প্রথম দিকে পাগলের মতো 


~ 
২০০৯ 


একখানি সাম্প্রতিক উপন্যাস ie ৭৫. 


ভালবেসে ঘর ছেড়েছে; যার সন্তান গর্ভে 2 তার সঙ্গে তার বিরোধটা 
ঠিক কোন্‌ ধরণের, তার প্রতি দেববানীর অশরীরী ভীতিরই বা কি 'কারণ- 
থাকতে পারে, উপন্যাসে নে বিষয়টি যেন কিঞ্চিৎ অন্তরালে রয়ে গেছে। 
সাবিত্রী আম্মার 'সিনিক্‌ কুন্যা সরোজার জালাকর কথা, জীবনের প্রতি তীব্র, 
আক্রোশ--এর কারণ বোঝা যায়। বাপ মায়ের স্নেহ বঞ্চিত আত্মকেন্Vদ্রিত 
যুবতী জগতের প্রতি যে বিষিয়ে উঠবে, তাতে আর সন্দেহ কি? মায়ের মৃত্যুর 
পর প্রথম সে কীদল, তীব্র ঘৃণার যুখোস খসিয়ে অশ্রযুখী অসহায় মেয়েটি 
বেরিয়ে এল, লেখক নির্মম ভাবে তাকে সেই অবস্থায় ফেলে চলে গেলেন। 
চাণক্য সেনের প্রতি বাঙালী পাঠকের বিশেষ কৌতুহল সঞ্চারিত হয়েছে বলে 
আরও দু’ একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে । লেখক কোন কোন 
স্থানে জর্নালিস্ট, স্থলভ তথ্যগ্রীতি ও বিরৃতিধমিতার প্রতি অনাবশ্ঠক আকর্ষণ 
বোধ করেছেন। দক্ষিণ ভারতের সামাজিক রীতিনীতি, স্বদেশী ও থিয়োফিস্ট 
আন্দোলন ইত্যাদি পটভূমিরা বা পরিবেশ চালচিত্রের কাজ ছেড়ে মূল চিত্রের 
অংশ হতে গেছে। তথ্য, ঘটনা, পরিবেশ--এ সমস্ত উপন্যাসের পটভ্মিক1 
মাত্র? কিন্ত “সে নহি সে নহির কোন কোন বর্ণনা একটু বেশি তথ্য প্রধান হয়ে 
গেছে । তবে কাহিনী বিন্যাসের রীতিটি প্রশংসনীয় ; কাহিনীকে কখনও. 
এগিয়ে দিয়ে, কখনও বা পিছিয়ে নিয়ে এসে, পরনিপাত বা পূর্বনিপাত ক'রে 
প্রথম পুরুষের বর্ণনা ও উত্তম পুরুষের বর্ণনাকে সুকৌশলে মিশিয়ে চমৎক্কত 
টির প্রয়াস রচনাকৌশল হিনেবে প্রশংসনীয় । 

পরিশেষে ‘সে নহি সে নহি'র.কথাঁকারকে অভিনন্দন জানাই । আদিক 
রাংলা উপন্যাসে তিনি নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেছেন, এর ভূগোলের 
সঙ্কোচনকে তিনি বিশাল ভারত ও বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন, নরনারীর, 
জীবন বোধের গভীর ব্যথা ও অপরিমেয় ময় আনন্দের সরল দিয়েছেন, আধুনিক . 
ভারতবর্ষের কৃত্রিম ভ্রষ্টাচারকে বিকৃত করেছেন_ সর্বোপরি মান্থষের জীবনে 
মহৎ প্রেমের ধীর পদসঞ্চার শুনেছেন_এ জন্য তিনি.হৃদয়বার্ন বাঙালী 
পাঠকের অদ্ধাপ্রীতি লাভ করবেন ॥ 


“এইচ, জি, ওয়েল্স্এর নব মূল্যায়ন: " 
ওয়াই, কাগালিৎস্ষি 


বহু বছরের নিরলস সাধনা অবশেষে সাফল্যমণ্ডিত হল। প্রথম পরীক্ষা- 
কার্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সমবেত বিশেষজ্ঞদের অনেকেই স্মরণ করেন সেই 
সব বিজ্ঞানীকে যাঁদের অক্লান্ত গবেষণা আজকের এই সাফল্যের পথ পরিষ্কার 
'করে দিয়েছে। সেই বিজ্ঞানীদের অনেকে আজ আর বেচে নেই, এক-আধ 
জন বেঁচে আছেন নির্বানোম্মুখ দীপের মতো জীবনের লর্বশেষ অস্কে। এই 
বিজ্ঞানীর দল ছিলেন বিজ্ঞান-সাধনায় অকুতোভয়, মীনবধর্মে ও মানব প্রেমে 
অনন্ত-সাধারণ। আজ তীহাদেরই শঙ্কিত শিষ্যের দল মাটির গভীরে আশ্রয়স্থল 
খু'জছেন কেন? 

এই প্রশ্নের জবাব শক্ত নয়। বলা নিশ্রয়োজন, পারমাণবিক বোমার 
'প্রনর্দেই আমরা এই কথা বলছি। 

পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞানের পথিকৃত্র! কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা স্বপ্ন দেখে- 
ছিলেন। ১৯০৯ সালে পারমাণিক শক্তির স্যবহারের স্থযোগ সম্ভাবনা নিয়ে 
পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সহজবোধী ভাষায় বই লিখলেন ফ্রেডারিক সোভি। 
“রেডিয়ামের ব্যাখ্যা” নামক এ পুস্তকে তিনি লিখেছেন ঃ শক্তির রূপান্তরকরণ 
“শিখে নিয়ে মানজাতির তখন আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খাওয়ার 
দরকার হবে না। সীমাবদ্ধ শক্তি-সম্পদ হাতে নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের 


পাপী 


ইঞ্জিনীয়াররা! যে- নাফল্য অর্জন করেছেন তা থেকে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই - 


আশা করতে পারি, শক্তি মরুভূমি জয় করবে, মেরু অঞ্চলের বরফ গলবে, এক 
কথায় সমগ্র পৃথিবীকে এক হাস্তময় স্বর্গো্ভানে ব্ূপান্তরিত করবে ।” নোবেল 


পুরস্কারের অবিকারী ফ্রেডারিক নোভি বেঁচে থাকতেই হিরোশিমার তাগ্ডবলীল ' 


অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার মৃত্যু হয়েছে ১৯৫৬ সালে। জীবনের শেষ কয়েক 
বছর এই বিশ্ববিশ্ৰুত বিজ্ঞানীকে সামাজিক সমস্তা নিয়েও মাথা ঘামাতে হয়েছে। 


0৫৮ 


ফু 
-্যাটি-- 


Mad 


এইচ, জি, ওয়েল্‌স.-এর নব মূল্যায়ন ৭৭ 


হিরোশিমা বিস্ফোরণের বহু আগে সোভির উপরোক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত 
হওয়ার মাত্র পীচ বছর পরে, এইচ, জি, ওয়েলসৃ-এর “দি ওয়াল” অব দি ফ্রি” 
বইথানি প্রকাশিত হয়। এই উপন্থাসেয় বিষয়বস্তু পারমাণবিক যুদ্ধ। ।তক্ত 
অভিজ্ঞতার পরে মানবজাতি কী.করে এক নূতন জগৎ গড়ে তুল্ল সেই কথাই 
এ পুস্তকে চিত্রিত হয়েছে। 

আমাদের যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে অবিশ্বাস্ত ভ্রুতগতিতে। আগ্নেয়ান্ত্ের 
আবিষ্কার ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবির্ভাবের মধ্যে ছয় সাত বছরের ব্যবধান 
কিন্ত পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার ও বিজলিশক্তির ষ্টেশনে পারমাণবিক 
রিয়েক্টরের আবির্ভাবের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দশ বছরের বেশী নয়। 
পারমাণবিক কিন্ত মারণান্ত্রের শক্তি বেড়েছে প্রায় ৬০ গুণ। দশ বছরে 
ফ্রেডারিক সোভির সেই স্বর্গোদ্বানের, প্রবেশদ্বারেই আজ এক. অতলষ্পর্শ' 
বিরাট গহ্বর সমগ্র মানব 'জাতিকে গ্রাস করার জন্য হা করে রয়েছে। এই 
গহ্বরের উপর দিয়ে আমরা সেতু নির্মাণ করব কেমন করে? 

পঞ্চাশ বছর আগে এইচ, জি, ওয়েলস এই বিষয় নিয়েই মাথ! ঘামাবার 
চেষ্টা করেছিলেন । এ সময় বেশির ভাগ লোকেই ওয়েলস্-এর ওঁ লেখায় 
আদৌ গুরুত্ব দেয় নি। বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক সোভি কিন্তু তখনই ওয়েলস্‌-এর 
“দি ওয়ালে অব. দি ফ্রী” বইখানিকে তীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপগ্ঠাস বলে অভিমত 
জানিয়েছিলেন। অব্য এই গ্রন্থখানি রচনা-শৈলী বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে 
এমন কিছু অভিনব নয়। ওয়েলস্‌-এর চেয়েও ভালে! বই অনেক ছিল। অধিকন্ত 
বই-এর বিষয়বন্ত তখনকার দিনের পাঠকদের কাছে অত্যন্ত কষ্টকল্পিত বলে মনে 
হয়েছে। বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে পরামাণবিক যুদ্ধ? সে কী কথা! যে- 
লেখক টাইম্-মেশিন, আন্টিগ্রাভিটেশন ও চাঁকা-বিহীন যস্ত্র-ব্যবস্থার (এই সব 
বিজ্ঞানীদের কাছে আজ আর নিছক কল্পনা কা উদ্ভট কল্পনা নয়). কথা ভাবতে 
পারেন, তাঁর, পক্ষে পারমাণবিক বোমার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা এমন কি শক্ত 
কাৰ্য ছিল। 

বস্তুত, ভবিষ্যতের সমস্তাবলী নিয়ে এত আগে মাথা ঘামাবার ওয়েলস্-এর 
মতে! খুব কম লেখকেরই ছিল বা সে রকম লেখক কেউ ছিল না বললেই হয়। 
সমসাময়িক, লোকের! তাকে ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি । তিনি বেঁচে 
থাকতেই তার. লেখা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে পাঠক সমাজের আগ্রহ শিথিল হয়ে 
গিয়েছিল। ১৯২৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত ওয়েলস্‌ সম্পর্কে একখান! বইও 


০০০২০1 পরবজপমিকা 


প্রকাশিত হয়নি | ১৯৫৮ সালের পর থেকে কিন্তু তীর রচনাবলী সম্পর্কে পর 


পর বেশ কয়েকখানি বই বার হয়েছে । এদের মধ্যে এমন খান কয়েক বই ' 


আছে যাতে ওয়েলস্‌ প্রতিভার নব মুল্যায়ন দেখতে পাওয়া যায়। 
" আজ পর্যন্ত সব চেষে যা উল্লেখযোগ্য তঃ হচ্ছে এইচ, জি, ওয়েলস্-এর 


সামাজিক রাজনৈতিক মতামতগুলি। এক দিক থেকে এগুলির গুরুত্ব আজকের . 
দিনে আয়ও বেশি। তীর ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলিই বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে , 


বা করুছে।. সঙ্গে. সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, ধাদের বিরুদ্ধে ওয়েলস আজীবন সংগ্রাম 
করে এসেছেন এবং ধারা ছিলেন তীর ধ্যনধারণার ঘোরতর বিরোধী সেই 
যহলেরই মুখপাত্ররা কিনা ওয়েলস্‌ প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হতে চাইছেন । সকল রকম 
. অর্থ নৈতিক ও সামরিক জোটের প্রবক্তারা, তথাকথিত “বিশ্ব রাষ্ট্রের” গ্রচারকরা 
আজকাল যখন তখন ওয়েলস্এর নামোলেখ করেন। এই প্রসঙ্গে মজার 
- কথা এই যে-ওয়েলসকে ভাঙ্গিয়ে ধার! নিজেদের ছুরভিসন্ধির সাফাই গাইতে 
চাঁন তাদের অন্যতম ছিলেন ফিল্ড মার্শাল স্াটস। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের 
এই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে হঠাৎ ওয়েলস্‌ ভক্ত হয়ে পড়েন। 
ওয়েলস্‌ আর যাই হুন, সাম্রাজ্যবাদের .সমর্থক ছিলেন না। বলা বাহুল্য 


সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এইচ, জি, ওয়েলস্-এর “বিশ্ব রাষ্ট্র” প্রতিক্রিয়াশীল স্বাস. 


কোম্পানীর বিশ্ব রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, অবশ্য ওয়েলস্‌-এর 


চিন্তাধারায় অসামঞ্রস্ত ছিল এবং মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তিনি বহুবার তর্কযুদ্ধে ' 


অবতীর্ণ হয়েছেন । স্থতরাং তাঁর কোনে কোনো উক্তির কদর্থ করে প্রতিক্রিয়া- 
শীলরা কাজ হাসিল করতে চেয়েছেন। তাঁদের অপব্যাখ্যা ওয়েল্স্‌ বেঁচে 
থাকলে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ করে দিতেন। আজ সৎ. সমালোচকদের হাতে ওয়েলস্‌ 
এর অভিমতগুলির সঠিক মূল্যায়নের আত্যন্তিক'প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। 

' সম্প্রতি আমেরিকায় “এইচ, জি, ওয়েলস্‌ আয দি ওয়াল'ড স্টেট” নামে 
একটি বই প্রকাশিত হযেছে । লেখকের নাম ডব্লিউ ওয়ারেন ওয়েগার। 
তিনি ওয়েলস্‌-এর ' এক স্ন্দর মূল্যায়ন করেছেন এই গ্রন্থে । 


' ওয়েগার তীর পুস্তকে ওয়েলস্-এর দার্শনিক অগভীরতার কথা অস্বীকার 


করেননি, সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে ওয়েলসংএর তীব্র স্ববিরোধিতা দেখাতেও 
তিনি কার্পণ্য করেননি । কিন্তু তিনি একথা! কখনো বিস্বত হননি যে ওয়েলস, 
একজন প্রতিভাধর লেখক ছিলেন, তীর রচনায় তাঁর যুগের বিধি-বিধানগুলি 
প্রতিফলিত হয়েছে। ওয়েগারের অভিমতে ওয়েলস, তীর সময়ের সমস্তাঁবলীর 


তি 


“এইচ জি, ওয়েল্স-এর নবু সা * রর MSIE LR 


কী ব্যাখ্যা করেছেন, ঠিক মো ব্য করছেন কিনা লেই RG 


বড় কথা হচ্ছে তিনি মূলনীতির দিক থেকে সমস্তার সঠিক সমাধানের আশে 


ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন | 


1 ওয়েগারের গ্রন্থের প্রধান অংশই ওয়েলস এর হ্বপ্নাশ্রিত রচনাগুলির কার ss 
বিশ্লেষণে ব্যয়িত হয়েছে। তিনি হুন্দরভাবে' দেখিয়েছেন, এই এইচ, জি, 


ওয়েলস, ছুই ধরনের স্বপ্র-কথা লিখেছেন। একটিতে তিনি পৃথিবীর রূপান্তরের * 


মৌল অধ্যায় বিবৃত করেছেন আর একটিতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এ '. 
রূপাত্তরের ফল। প্রথম শ্রেণীর রচনায় বুর্জোয়া চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রভাব টি 
চোখে পড়ে। lk র্‌ 


কিন্তু ওয়েলস, যখন সুউচ্চ আদর্শের কথা বলেন তখন মুখ্য মুখ্য বিষয়ে 


‘তাঁর সঙ্গে মার্কনবাদের স্পষ্ট সিল দেখা যায়! ওয়েলস.-এর আদর্শ সমাজে' 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, রাষ্ট্র ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্রের নকল 
_্ায়দায়িত চলে যাবে সমাজের হাতে । ওয়েলস_-এর “বিশ্ব রাষ্” আসলে আর . 
. রাষ্ট্র নয়--তা মানুষের এক সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা। এই জন্যই ওয়েলসকে 
: আজকের তথাকথিত বিশ্ব রাষ্ট্রে প্রবক্তারপে দাড় করাবার চেষ্টা এক অপচেষ্টা 


, ছাড়া আর কিছুই নয়। মাঝে মাঝে ওয়েলস্কে প্রতিক্রিয়াশীল বলেও অভিহিত 
-করা হয়, কারণ তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের বিরোধী এবং সমাজের প্রকৃত পরিচালক . 


হিসাবে একদল মননশীল সৎ অভিজাতের সমর্থক। কিন্তু ভললে চলবে না, ' 
ওয়েলসএর জনগণের প্রতি অনাস্থা এসেছিল বৃর্জোয়। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর 
প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা থেকেই । অপিচ, ওয়েলস-এর অভিজাত . বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর 


_ খারণার সঙ্গে এক রাজনৈতিক শাসক চক্রের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করার প্রয়াসের 


Ns 


কোনো মিল নেই । বরং এই শোষক চক্রের বিরুদ্ধেই ওরেল.স-এর চিন্তাধারা 
প্রভাবিত হয়েছে । “সর্বজনীন নির্বাচন” ভুয়ো ব্যবস্থার, মধ্যে ওয়েলস স্পষ্ট 
‘দেখেছিলেন অগ্রগতির বিদ্ব দুনীতির জগ্াল। f 


ওয়েলস_প্রতিভার এই সব দিক ওয়েগার চমৎকার আলোচন! করেছেন। 
গ্রন্থকার ওয়েগার মোটাখুটি ওয়েলস -এর মনোভাবই সমর্থন করেছেন তীর 


. অভিমতে, মানব জাতি একট] এঁক্যে পৌছবেই । এই এক্য হয় তো সাম্যবাদী 


ভাবধারার উপরে প্রতিষ্টিত হবে, কিংবা মানুষ অন্য পথও খুজে বার করতে 


পারে। সে যাই হোক, মানব সমাজের দরকার এমন এক পৃথিবীর যেখানে 


৮০ রি ৯ ঠ El “ প্রবন্ধ- পত্রিকা: 


যুত নেই, মারি নেই, গুিবাদী শোষণ নেই, আধুনিক রাজনীতি-বিশারদরা 


নেই। আত্মরক্ষার সহজাত বোধ থেকে মানৰ আতি এক ষ্ঠ জারা 
ভিত্তিতে সামমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ।, 


7 - এই দিক থেকে ওয়েগারের বইথানি যুগোপযোগী | যুগের তাগিদেই ভি 


এইচ, জি; ওয়েলস-এর এক নর মূল্যায়ন করেছেন। 


০ - 


৮১১৮ 


রি 


' প্রবন্ধ পত্রিকা 


[| 





অগ্নিমিত্র 


সম্পাদক £ চিত্তরঞ্জন ঘোষ 


॥ ৯৬--১০০ ॥ 





দাম 





বর্ষ ৪ : সংখ্যা ৮ ॥ প্রবন্ধ পত্রিকা '॥ অগ্রহায়ণ ১৩৭০ 
{ 
৷ সুচীপূত্ৰ ৷ 
অশোক মুস্তাফি ॥ ১--২১,॥. ন্যক্তিস্বাতনত্য ঃ টম্‌ পেন্‌ 
্‌ ক্ষেত্ৰ গুপ্ত ॥ ২২-৩৮ ॥ 'বঙ্গ-বিজেতা" 
সলিল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৩৯--৬৪ ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধর্ম 
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ॥ ৬৫৭১ ॥ শেক্সপীয়র ও গিরিশচন্দ্র 
সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ॥ ৭২--৭৮ ॥ কাব্য-সমালোচনীয় প্লেটো 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ ৭৯--৮৩ ॥ নাট্যকার; | 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ ৮৪--৯১ ॥ বাঙ্গলার রঙ্গভূমি 
জহুর হোসেন চৌধুরী ॥ ৯২--৯৫ ॥ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের: 
রি দুৰ্বলতা 
৪ 


ঙ 


এক টাকা , ॥ ২০ গ্রেস্ট্রীট» কলিকাতা-৫.॥ ৫৫-৪৪২৫ 





৯০০ 


স্বিহ। শ্ণাল্দীন্র নই) 
। উপন্াদ॥ 
রি . . রাণীর বাজার মি ৩৫ 





চিত্তরঞ্জন ঘোষের . 


চা গণ্প প্রবাহ 8 ৫:০০ 





৪. প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা বা সর্বোচ্চ পর্যায় 
যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯ রঃ -ভি. আই. লেনিন ১:৫০ 


-কাল”মার্ক ও ফ্রেড়ারিক | ১০। গ্রামের গরীবদের প্রতি 


এঙ্গেলস ১১২ ২ _ ভি. আই. লেনিন ‘১২ 
*৫। ভারতে ব্রিটিশ শাসন 0 ১১1 সোভিয়েত শাসন ও কৃষক 
j -_কাল’ মার্স ০০৬. ভি. আই. লেনিন "২৫ 


সানী পুত্তক বিক্রেতার নিকট অথবা নীচের ঠিকানায় খোজ করুন 


হ্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড 
১২ বঞ্চি চ্যাটার্জি গ্রীট, কলিকাতা-১২ 
,শাখা-(১) ১৭২ ধর্নতলা রী, ক. (২) নাচন রোড, বেনাচিতি 
কলিকাতা-১৩ | ৪১ রি 


তকে কাদতে বেক জেরে 
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ব্যক্তিস্বাতন্ত্য ঃ.আধুনিক কাল ৫ টম্‌ পেন্‌ 
অশোক মুস্তাফি . 


“The. cause for liberty ‘is 102, great measure the cause 

of all mankind.” | রি 
অষ্টাদশ শতকের বহু-আলোচিত বিতর্কমূলক..ইংবাঁজ চিন্তাবিদ টম্‌-পেনের 
সম্যক পরিচয় নানা কারণে আজও আমাদের অনেকের জানা নেই । - কর্ম- 
'প্রাণতাঁরু ও -দীর্শনিকতার .এরটি'-বিচিত্র সমন্বয় 'ঘটেছিল তাঁর জীবনে” ও 
রাষ্টরচিন্তায় ॥ আশ্চর্য এক -প্রাণবত্তার সঙ্গে তিনি ব্যক্ভি-ম্বাধীনতার তরফে 
অনল সংগ্রামে আজীবন, লিপ্ত ছিলেন। .রাঁজনীতিকে শুধু অভিজাতদের 
' কুক্ষিগত না করে পেন একে সার্বজনীন করে. তোলেন ।, নিছক তাত্বিকতায় 
বিশ্বাস স্থাপন না করে তিনি তিনটি মহানদশে ব্যক্তির স্বাধীনতা স্পৃহীকে 
জাগ্রত করেন এবং স্বয়ং স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন'। অষ্টাদশ-শতকীয় 
অসম-সমাঁজব্যবস্থার আমূল. পরিবর্তন-সাধনে 'পেন্‌ পূর্ণভাঁবে আত্মনিয়োগ 


- করেছিলেন. ‘Universality! ‘and 20911601111 of human 


ri6॥t5’-এর ততটির ব্যাপক প্রচারে তিনি সারা-জীবন ব্যাপৃত ছিলেন।' পেন্‌ 
স্বীয় রাজনৈতিক ত্রতের স্বরূপ-বিশ্লেষণে একদা মন্তব্য করেছিলেন, ‘If 0০ 
promote Universal peace," Civilisation: and Commerce and 
"to break through the chains of political superstition—if 
thesé. things be libellious; let me live the lifeiof a libeller” 
বস্তুতঃ -স্বাধীনতা সংক্রান্ত জরুরী- অবস্থায়_-তা যেখানেই হোঁক'নী কেন. 
পৰ্য্যায় ক্রমে সাড়া দিতে দিতেই তার জীবনাস্ত হয়। এই অর্থে তাকে ' 
“Ci5i5-Man" বলে অভিহিত .করা যায়।' ''সাধারণের সম্পূর্ণ বোধগম্য 
ভাষায় প্রজাতন্রী -প্রতিনিধি-মূলক -সরকারের: সমর্থন জানিয়ে; পেন অষ্টাদশ 
শতকে রাজনৈতিক: গ্রগতির পথকেই আসলে প্রশস্ত করেছিলেনণ নীতির 
প্রতি অবিচল আনুগত্যের হেতু তিনি আপোষধর্সিতাঁকে সর্বত্র 
সাধ্যমতো বর্জন করেছিলেন এবং এটি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় একটি বিশেষ টনা 


২ | - প্রবন্ধ পত্রিকা 


থেকে। ইংরাজ সরকার তার প্রখ্যাত প্রগতিমূলক পুস্তক ‘Rights ০৫ Man’ 
বাজেয়াণ্ড করার খেসারত হিসাবে তাকে দশ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত দেবার 
প্রলোভন দেখিয়েও ব্যর্থ হন। স্মরণ রাখতে হবে যে, এই দৃপ্ত প্রত্যাখানের 
পরেই ইংরাঁজ সরকার তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনেন। শুধু 
এই নয়। আমেরিকার স্বাধীনতার প্রসারের খাতিরে নিজের আঠারোটি 
পুস্তকের বিক্রয় লন্ধ অর্থ থেন অকাতরে দান করেন। নতুন ভূখণ্ডে প্রগতি, 
চিন্তার প্রসারে তার এই অবদান সামান্য নয়। পরে এর স্বীকৃতি স্বরূপ 
আমেরিকার নতুন প্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষ হতে জর্জ ওয়াশিংটন, পেনের 
জন্য, বাৎসরিক আটশ ডলারের ভাতার ব্যবস্থা করেন। তার রাজনৈতিক 
সাহসিকতার পরোক্ষ প্রশস্তি করে ইংলগ্ডের উইলিয়ম পিট্‌ একটি তাৎপর্ধ্য- 
পূর্ণ মন্তব্য করেন “Tom Paine is right but what am I to do ? 
As things are, if I were to encourage Tom Paine’s 
opinions, we should have a bloody revolution.’ রাজনৈতিক 


ক্ষেত্রে পিট সুলভ মতামতের সহনশীলতার এই অভাবকে পেন্‌ কিন্তু কখনও ' 


ক্ষমা করতে পারেন নি, অপর পক্ষে সহনশীলতাকে একটি ডগ মাতে পরিণত 
করাও তাঁর চিন্তাধারার-সমূহ বিরোধী ছিল। | 

পেন্রে জীবনের ইতিবৃত্ত রীতিমতো নাটকীয় । ‘Joel Barl০w’এ্র 
ভাষায় “His own writings are his best life and these are not 
« read at present.” বস্তুতঃ মৃত্যুর অব্যাহিত পর তখনকার মুষ্টিমেয় কয়েক 
জন মুক্ত চিন্তাবিদ্বের কাছেই মুখ্যতঃ পেনের সমাদর ছিল। অথচ এও 
সত্য যে বাহিক শিক্ষা; বংশগত মৰ্য্যাদ, দলগত আনুকূল্য এবং কতৃত্বসম্পন্ 
প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে বঞ্চিত হয়েও টম পেন স্বীয়কালে ব্যক্তি-স্বাতস্তাবাদী 
হিসাবে স্বীয় স্বক্ষির রেখেছিলেন। কর্ম জীবনে প্রশংসার অধিকাংশই কিন্ত 
তিনি অর্জন করেন তৎকালীন গণমানুষের কাছ থেকে, অভিজাত শ্রেণীর 
কাছ থেকে নয়। পেনের চিন্তাভাবনাকে অবলুপ্ত করার হীন প্রচেষ্টা বোধ 
হয় কতৃ'ত্ব-সম্পন্ন প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছ থেকে, সমধিক: আসে।' ভার 
বাত্যাবিদ্ষু বিডৃস্বিত' জীবনের মুন! বাস্তবিক পক্ষে পাঠকের অগ্বেষণের 
কোনো অপেক্ষা রাখে না। এটা স্থপরিজ্ঞাত যে স্বীয় জীবদশাতেই তার 
কুশপুত্তপিকা দাহ করা হয়, এমন কি পেনের নামাস্কিত পাদুকা ব্যবহারের 
দৃষ্টান্তও পাওয়| যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার সমর্থকরাঁও কম লাঞুনা 
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ভোগ করেন নি।. আরও একটি অভূতপূর্ব ঘটনা এই যে, ধর্মযাজকরা শেষ 

সময়ে তাকে যীশুর বাণী শোনাতে পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন। এবং স্বীয় 
বাহার ভুক্ত 0581০রাঁও, যাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে 
পেন সোচ্চার ছিলেন,_-তাকে কবর দিতে অস্বীকার করেন। - | 


বিশেষ করে আজকে টম্‌-পেনের জীবনচর্য্যা এবং রাজনৈতিক ভাব 


ধারার নতুনতর আলোচনার কিছুটা অবকাশ যথার্থ আছে। সময়ের 
পরিবর্তনে তাঁর সমন্ধে যুগসঞ্চিত উত্তেজনা, বিদ্বেষ এবং ভ্রান্ত ধারণার হয়তো 
কিয়দংশে নিরসন ঘটেছে সেইজন্য মনে হয়, পেনের পক্ষপাতশৃন্ 
অন্ততঃ পক্ষপাঁতদুষ্ট নয়-_আলোচনার এখন একটা প্রকৃষ্ট মানসিক পট" 
ভূমি রচিত হয়েছে। তার মতামভের একট! আশ্চর্য্য আধুনিকতা এবং 
_ সজীবতা, অন্ততঃ একালের মানুষের কাছে অনন্বীকাঁধ্য ভাবে রয়েছে, 


/ 


বিশেষ করে তীর যুক্তি-নিষ্ঠা এবং এঁতিহের প্রতি অশ্রদ্ধার দিক থেকে। 
এটা সত্য, যে প্রত্যক্ষ বর্তমানে যুক্তিবাদের স্বপক্ষে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে 
স্ববিধাবাদ ও উত্তরাধিকারের নীতির বিরুদ্ধে; প্রায় একটি রাজনৈতিক 


সংস্কার গড়ে উঠেছে। অধিকন্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে কাণ্ডজ্ঞান, অথবা *' 
পরিবেশ-সচেতনতার পৃথক মূল্যও ইদানীং স্বীকৃত হয়েছে। এখনকার. 
নির্বিত্ত সংগ্রামী মানুষদের কাছে তো টমপেনের মৃক্ত-চিন্তায় বিশেষ. 
আবেদন 'ও প্রত্যক্ষ প্রেরণা রয়েছে। গভীর ভাবে অন্নশীলন করলে 


পেনের রচনায় একটা ‘sense 6f continuing tradition.” নিভল 


' ভাবে আবিষ্কার করা যায় । সেই কারণে তাকে রাজনৈতিক দিক থেকে 


চরমপন্থী বলে আগের মতো সহজে অবহেলা 'বা উপেক্ষা কর! যায় না। 


“বস্তুতঃ ন্যুনতম স্থবিচারের খাতিরে বোধ হয় পেনের নিজস্ব রচনার আলোকে 
এবং এই কালের দৃষ্টিতে তার পূর্ণ মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই ব্যাপারে 


? 


ইতিপূর্বেই যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছে তাতে তুল নেই এবং এটি সবিশেষ পরিতাপের 


” বিষয়। 


সত্য কথা বলতে কি তাঁর রচনাবলীর এমন হি মানসিক সংক্রামতা' 


' আছে যা, সর্ষকাঁলের মানুষের বুদ্ধিকে উদ্দিক্ত করে এবং বিবেককে জাগত 


করে। সন্দেহ নেই যে পেনের গ্রস্থাবলী পঠনপাঠনের মধ্য দিয়ে মূখ্যতঃ 
অষ্টাদশ শতকীয়অমেরিকার, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সামাজিক ইতিহাস 
সম্বন্ধেও কিছুটা আবহিত হওয়া যায়। তাছাড়া পেনের রাজনৈতিক 


টি প্রবন্ধ পত্রিকা 
দর্শনের বহু অনালোচিত ভি পর্যালোচনা এসময়ে হয়তো কিছুটা 
প্রাসঙ্গিক হবে৷ অপরিণাম্দশী, : -অনবহিত প্রগতিবাধের . কল্পিত 
অভিভাঁবকত্ব থেকে পেনকে রেহাই দিয়ে, স্থির ভাবে তার মতামতের যথাযথ 
মূল্যায়ন, বিশেষ করে এখনকার সহানুভূতিশীল এবং জিজ্ঞাস পাঠকদের 
কাছ থেকে সঙ্গতভাবেই আশা! করা যায়। : 
তার সম্বন্ধে এযাবৎ যে বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা পরতিক্রয়াশীলদের - 
দাক্ষিণ্যে চিন্তাশীল মহলে প্রচারিত ছিল, অবস্থায় পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর 
আংশিক নিরশন হয়েছে। ' পুরাতন নথীপত্র ও পতরপত্রিকাদিকে ভিত্তি 
করে এযুগের গবেষকরা, পেনের রাজনৈতিক ধ্যানধারণার মধ্যে চিরকালীন 
'মুলোর কিছু অন্বেষণ করার চেষ্টা করছেন। অবশ্য এটা স্বীকার করতে 
হবে, যে এই প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত থও-বিক্ষিগুভাবেই চলছে। পেনের 
রচনার বহু সংস্করণ ইদানীং প্রকাশিত হচ্ছে, এবং তা নিঃসন্দেহে তার 
উত্তরোত্তর লোকপ্রিয়তার প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যাঁয়। তার চিন্তাধারার ~ 
অধিকতর অনুশীলনের অন্ততঃ একট! ভাবগত পটভূমিকা! অবস্থাচক্রে আজকে, 
রচিত হয়েছে, তা সন্দেহ না রেখে বলা যেতে পাঁরে। শুধুমাত্র সাধারণে 
তাকে সম্যক পরিচিত করাই আমাদের. একমাত্র উদ্দেস্ট হবে না, 
ভ্রান্ত ধারণা এবং সংস্কারের স্তূপ থেকে চিস্তাজগতে তাঁর যথার্থস্থানে 
তাকে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের কর্তব্য। পেনকে নতুন করে আবিষ্কার 
করতে হবে। .অবস্য এও সত্য যে এই আবিষ্কার নিতান্ত সহজসাধ্য 
ব্যাপার নয়। প্রকৃতপক্ষে একটা বিরাট রাজনৈতিক খর্ণাবর্তে পেন 
অনিবার্ধাভাবে প্রক্ষিপ্ হয়েছিলেন .এবং বহু বিচিত্র জীবিকা অশ্রয় করে 
তাকে কালাঁতিপাঁত করতে হয়েছিল । রাজনীতিতে কিন্তু নিতান্ত আঁক- 
স্মিকভাবেই জড়িয়ে পড়েছিলেন । আটত্রিশ বছর বয়সে অর্থাৎ প্রায় মধ্য 
জীবনে প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রথম তিনি নাটকীয়ভাবে অংশ এরহণ 
করেছিলেন। এসব কিছুই একজন রাজনৈতিক চিন্তানায়কের সাধারণ / 
অভিজ্ঞতার বিরোধী না হলেও বাইরে তীর রাষ্ট্রসাধনায় সুষ্ঠু বিচারের পথে 
এগুলি এতদিন বেশ কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করছে। পেনের রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকর্ম-সংক্তান্ত মূল্যবান 'নথীপত্র ইতস্ততভাবে আহৃত হয়েছে এবং এখনও 
কিছুটা! অপ্রকাশিত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, 'Madam Bonurville*এর 
ব্যক্তিগত কাগজ. পত্রের উল্লেখ করা যায়। সামাজিক. বিরাটের ভয়ে ' 
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এগুলি তিনি, কোনদিনই প্রকাশ করতে পারেন নি। তীর 
রাজনৈতিক জীবনের আখ্যায়িকা ' এবং আলোচনা হিসাবে Richard - 
টা এবং" 00910095এর জীবনী স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্বে 
প্রণোদিত ও বিদিষ্ট। Leslie" Stephen Crame Brinton’ এবং 
Brad Fordএর নিবন্ধ পা তিত্াপূর্ণ- কিন্তু" কিছুটা অন্দার এবং Conway- 
লিখিত জীবনী প্রচারধর্মী এবং অনেকাংশে বিশ্লেষণমূলক এবং নিরপেক্ষ 
নয়। ০০৮চet ' সময়ের ব্যবধানে পেনের ছুটি জীবন কাহিনী রচনা করেন 
একটি নিন্দাত্মক এবং অপরটি প্রশংসামূলক ৷ শোনা যায় পেন একটি আত্মজীবনী 
রচনা করেছিলেন যার থেকে তার রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্ভনকে 
হয়তো কিছুটা অনুলরণ ' করা যেতে পারে। কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া 
যায়নি এখনও পর্যযস্ত। এছাড়া পেন য! লেখেন নি, তাও অনেক সময়, 
হিংসায় ও বিদ্বেষে তাঁর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। Conway একে Paine 
$151919£5 বলে শ্রেষাত্মবক আখ্যা দিয়েছেন। সত্য কথা বলতে কি 
তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আংশিকভাবে উদ্ধত নিবদ্ধগুলি এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণ 
কোন রূপ পরিগ্রহ করেনি। বিষয়বস্তর নিছক 'সাময়িকতা, কার্ধক্ষেত্রের 
দ্রুত' পরিবর্তন এবং রাজনীতিতে পেণাদারী ভূমিকাঁসব কিছু মিলিয়ে, 
তার তাত্বিক দৃষ্টিকোঁণে সম্পর্কে পাঠক মহলে, বহুদিন বিশেষ কোনো 
উৎসাহ.জাগ্রত করতে পারে নি। - তাছাড়া সামাজিক দিক থেকে পেন 
ছিলেন ব্রাত্য সদৃশ তৎকালীন মুদ্রাযন্ত্র অথবা . সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের 
আন্থকুল্য স্বাধীনভাবে স্বীয় রাজনৈতিক মত প্রচারে, বা প্রকাশের 
ব্যাপারে তিনি কখনো ‘লাভ করেন নি।' তার ব্যক্তিগত জীবনের পট- 
ভূমিকায় গতান্ুগতিকতা (থকে একটা শ্পষ্ট বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। এর 
জন্ত আজকাল তাঁর আলোচনার ক্ষেত্রে অসপ্পূর্ণতা বা অনীহা বা অশ্রদ্ধা 
পরিলক্ষিত হয়েছে। নিছক তাত্বিকতার জন্য তিনি একটি ছত্রও লেখেননি। 
'দাময়িক ভাবে £কোন উপলক্ষ্য ঘটলে পেন. লেখনী খরেছেন। হয়তো 
সেই কারণে কেউ কেউ-তাকে' বুলি-সর্বন্ব' ইস্তাহারবিদ- বলে অন্তাঁয় আখ্য! 
“দিয়েছেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ভাষণ তাঁর বিরুদ্ধেই অনেকটা কাজ 
করেছিল। পেনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী. সম্পর্কে-_অষ্টাদশ শতকে দ্রুত 
ঘটনা পরিবর্তনের হেতু কোন সুস্পষ্ট 'মত গড়ে ওঠেনি বা পুরাতন ধারণার 
'পরিবর্তনও সম্ভব হয়নি। তীর 'বিরল ব্যক্তিত্ব ও অসমসাহিসক মতামত 


/ 
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রক্ষণশীল গোষ্ঠী বা সনাতন পন্থাকে কদাপি অনুসরণ করেনি বা সমীহ 
করেনি।- বহুকাল বিশ্বতির মধ্যে বিলীন থাকার জন্য এবং হয়তো নুতন 
উদ্যমের অভাবে তীর রচনাবলীর সুষ্ঠ এবং পূর্ণাঙ্গ চর্চা এতাবৎকালু 
হয়নি। বরং খ্রীতিহ্গত 'ধারণাই' বজায় থেকে গেছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে* 
বহুকাল একটা “educated ignorance” বলবৎ ছিল। সে অবস্থা: প্রায়: 
অতিক্রান্ত হয়েছে বললে ভুল বোধ করি বলা হবে না। এটা আশার কথা 
যে পেন সম্বন্ধে নতুন করে উৎসাহ ওঅনুসদ্ধিৎসার সঞ্চার হয়েছে।: পুরাতন ! 
ধ্যান ধারণাকে নূতন দৃষ্টিতে দেখার জন্য । একান্তভাবে যতটা লৌকিক 
- দ্ৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এতদিন .তার আলোচনা হয়েছে, বিশ্লেষণ হয়নি। 
বাজনীতিতে নিছক আগন্তক থেকে প্রগতিবাদীদের পুরোভাগে আসতে 
গিয়ে, পেন্‌কে নীতির দিক থেকে সঙ্গতঃ অথচ কায়েমী স্বার্থের কাছে 
অশ্রীতিকর কতকঞ্চলি সাময়িক অসামাজিক বিষয়ের দিকে সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে হয়েছিল । এর জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের যে অপরিসীম 
বীতরাগের উত্তরাধিকারী তিনি হয়েছিলেন তা অসঙ্গত ভাবেই দীর্ঘস্থায়ী 
হয়েছিল । কিন্তু পেনকে গুণীজন সমাজ থেকে নিশ্চিত করার ঈর্ধযামূলক 
প্রচেষ্টা ফলবতী তো হয়নি বরং তার প্রভাব জনমনে উত্তরোত্তর প্রসারের 
কারণই ঘটিয়েছে। সুখের বিষয় এই “পেন্‌ প্যানিকে”্র বেশ কিছুটা 
অবসান ঘটছে চির!চরিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে । 

এই শতকের প্রথম ভাগের-স্বাধীনতা বিষয়ক বহু রচনা পেনের আশ্চর্য 
রাজনৈতিক নীতিপরায়ণতার এবং গভীর আত্মবিশ্বাসের পরিচয় বহন ' 
করে। যুক্তির মাধ্যমে স্বীয় যুগের পুঞ্জীভূত রাজনৈতিক অনুভূতিকে অন্ত- 
ভাবে প্রকাশ করে তিনি সমকালীনদের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 
হয়তঃ এ ধাঁরণা একেবারেই অমূলক নয় যে পেন্‌ অন্তনঃ একশতক পরে 
জন্মালেই ভাল করতেন কেননা সাধারণভাবে এখন মতের গৌড়ামি অনেক. 
কমেছে । একজন কেউ মন্তব্য করেছিলেন যে টম্‌ পেন্‌ “is lonely 
in history, out of place- and out of date? পেন্রেপ্রতি 
'সমকালীনদের দৃষ্টি ও আচরণের কথা স্মরণ করলে মনে হয় মন্তব্যটি 
. বিশেষ অর্থ-বহ । 

পেন্‌ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা যা হয়েছে তা বহুলাংশে হয় অপূর্ণাল্র 
নয়, কোনো দুঢ়তর কারণে পক্ষপাতদুষ্ট। মূলতঃ বিক্ষিপ্, প্রবন্ধ অথব! 


~~ 
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ভাবাবেগছুষ্ট কতিপয় জীবনীর মধ্যে এফাঁবৎ তার লৌকিক মূল্যায়ণ সীমা- 
বদ্ধছিল। এই অনবহিত রচনাগুলি ‘প্রকৃত পেন্কে জানাঁবার পথে এক 

২ দিক ৰিয়ে এতদিন বাধার ষ্ষ্টি করেছিল। ১৭৯৫ সালে ডিসেম্বর মাসে 
Daniel লিখিত একটি” চিঠিতে পেন্‌ নিজেই অভিযোগ করেছেন' 

যে ভার মূল রচনাকে মুদ্রিত করার সময়ে মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক বিক্বত 

করা হয়েছে। এমন কি স্বয়ং চ1156195ও পেনের ‘Age of Reason 

| থেকে একটি ভ্রমাত্মক উদ্ধ তি দিয়েছেন। মাত্র ৫০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে 
পেনের বিক্ৃত জীবনীও একজন বচন! করেছিলেন বলে জান! যায়। 

পরম্পর বিরোধী এই জীবনগুলি যথেষ্ট বিভ্রান্তির, সঞ্চার করে, কেননা 

যে কোন চিন্তানায়কের ধারণা অনুসরণ করার জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন: একটি 
নির্ভরযোগ্য তথ্যনিষ্ঠ জীবনবৃত্তান্তের । ১৭৭৬ সালে স্থবিধাবাদীদের প্ররোচনায় 
০০৮৮৪ পেনের যে জীবনী রচনা করেন তা হিংসা ও দ্েষের প্রকষ্ট প্রমাণ । 

চি পরবর্তীকালে এই রচনাটির স্বত্ত পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে, ন্যায়বিচার বোধে, 
{৮৯৯ সালে পেনের তিনি আঁর একটি জীবনী রচন! করেন। এবং হয়ত 
পূর্বকৃত পাপক্ষালনের জন্য আমেরিকা থেকে এই স্বাধীনতা-প্রেমিকের অস্থি 
সংগ্রহ করে এনে ইংলণ্ডে তঁকে 'কবরস্থ করেন। কয়েকজন ওঁপন্তা্িক 
পেনের জীবনকাঁহিনীকে আশ্রয় করে শুধু একটা শ্রমজৈবিক' ব্যর্থতার 
চিত্র লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। একদিকে অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
তাত্বিক আলোচন! অপর পক্ষে সরলীকরণ অথবা নিছক সহজ-_জনবোধ্য 
ব্যাখ্যা, কোনটাই পেনকে সম্যকভাবে' বিশ্লেষণ বা উপলব্ধি করার পক্ষে 
সহায়তা করবে না। তার যুগ-মানস ও - অব্যবহিত সামাজিক 
পরিবেশ উভয়েরই .বিবেচন! করে তীর সামাজিক মত্যমতের সুষ্ঠ সামগ্রিক 
বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রয়োজন | তবে এটা ঠিক যে যে বিস্বৃতির ও অবহেলার 
অতলে পেন অনেককাঁল নিমজ্জিত ছিলেন, তার থেকে তাকে পুনরুদ্ধারের . 
-চেষ্টায় আধৃনিক গবেষকরা বিশেষভাবে চে্িত। তার সম্বন্ধে বস্ততঃ একটা 
নতুন গুৎস্গক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা নিতান্ত সাময়িক নয়। এখনকার তরুণ 
বুদ্ধিজীবি মহলে অন্ুমন্ধিততারও সঞ্চার হয়েছে সে যুগের ইতিহাস 
সন্বন্ধে। ইদানীং কালে ভার রাজনৈতিক মতের মনোযোগী আলোচনা. 
অল্পবিস্তর সুরু হয়েছে, যদিও এই ব্যপারে বিষয়গভ কিছু বাঁধা এখনও " 
আছে। -বাস্তববুদ্ধিহীন সৌখীন চিন্তাশীল কিছু লেখক অবশ্য নিছক 
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এ্রঁতিহগত রাজনৈতিক চিন্তার পরিপেক্ষিতে পেনের তাত্বিক ' মতামতকে 
সরাসরি উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। হয়ত খেয়ালখুসী মাফিক 
হঠকারিতাপূর্ণ মতপ্রকাশের চেয়ে এটা একপক্ষে ভাল। কিন্তু একাল 
এবং শ্বীয়কালের মধ্যে একটা ভাবগত' সেতু রচনায়, পেনের ' প্রকৃত 
অবদান" কতটা, তা জানা যাবে, যথার্থ শ্রীতিহাসিক পরিমিতি-বোধ-সম্পন্ 


বিশ্বজনের কাছে ।' আমেরিকা বা"ইংলগ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাঁসে অবশেষে ' 


পেন্‌ প্রায় তার যোগ্য আসনই' লাভ করতে চলেছেন বলে মনে হচ্ছে। 
এ ধারণা অমূলক নয় যে আঁধুনিককালে তার, রাজনৈতিক 
.চিস্তাভাবনার কয়েকটি স্বল্প আলোচিত দিকের গভীরতর অনুশীলন; হয়ত 
রাজনীতিক চিস্তাক্ষেত্রে আমাদের নতুন দিগন্তের সন্ধান” দিতে পারবে । 
এবং এটা! সন্দেহাতীত যে আধুনিক রাজনৈতিক ধ্যানধারণীর পরিপ্রেক্ষিতে 
তার মতামতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাপক এবং 'গভীর আলোচনার সবে - 'হুত্রপাত 
হয়েছে। সুখের বিষয় বর্তমীনকাঁলে কর্তৃত্বস্পন্ন ' মহলে টম্‌ পেনের, 
অধিকতর স্বীকৃতির প্রমাণ পাওয়া যচ্ছে এবং এর কয়েকটি ঘটমাগত 
সাক্ষ্য রয়েছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কজভেন্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
বক্তৃতাকালে পেনের American 02515 থেকে যথেষ্ট উদ্ধতি দিয়েছিলেন 
তা বোধ হয় এই জন্য যে জাতীয় সংকটকালে পেন্‌ এখনও প্রেরণা 
জোগান। কিছুকাল আগে পেনের দ্বিশত-বাধ্িকী ইংলগে সাড়ম্বরে 
অনুষ্ঠিত হয়েছে একদা! যেখানে পেন্‌ যথেষ্ট নিগৃহীত হয়েছিলেন । আরও 
উল্লেখযোগ্য এই যে, Independence Halla George the Third- 


এর পাশেই এই রাজতন্ত্রী-বিরোধীর'প্রতিক্ৃতি স্থান পেয়েছে। এটা হয়ত . 


ইতিহাসেরই একটা পরিহাঁস। 

Ingersoll এবং Bradlangh প্রমুখ দ্বাধীনতাবাদী চিত্তাবিদ্দের মত 
পেন্‌ মৃত্যুর পর স্বাধীনতার রঙ্গমঞ্চে কিছুটা নায়কের মর্য্যাদী লাভ 
করেছিলেন ।' তার রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বিষয় 
এই যে রাজনীতিতে তার প্রবেশ নিতাস্তই আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত। 
নিজের অব্যবহিত পরিবেশ ও সামাজিক সম্পর্ক, কোনদিক থেকেই, সত্যই 
একটি বাঁজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য. তার কোন সক্রিয় এবং সজ্ঞান প্রস্তুতি 
ছিল না.। বরং বলা যেতে পারে যে জীবনে নামা বৃত্তির আশ্রয় করে 
অবশেষে পেন্‌ ইতিহাসের নিবন্ধে রাজনীতিতে তার সামাজিক ধথার্থ 


পা 


~~ 


- 'ব্যক্তিষ্বাতন্ত্য ঃ.আধুনিক কাল ঃ টম্‌ পেন্‌ ৯ 


প্রতিষ্ঠার পথ. খুঁজে পেলেন। স্বনামধন্তভ- লেখক Benjamin Franklin : 
— Oliver Goldsmithএর কাছে পেন্‌ সম্বন্ধে সম্যক অবগত হয়ে- 
তাকে এই মূল্যবান উপদেশ দেন “G০ ০ America, Mr. Paine. 
There your free sentiments.‘will be welcomed. That 


‘country - has need of persons like ‘You’. পেনের সময়ে 'লাধারণ 


ভাবে রাজনৈতিক ধারণাগুলি এতো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গড়ে উঠে যে সেগুলির 
সম্যক উপলব্ধি, গ্রহণ, বা পেনকে অনুরূপভাবে বিশ্লেষণের মতো মানসিক 


পরিবেশ তখনো গড়ে উঠেনি। Willian G০dwinএর মতবাদ 
'আলোচনার' ক্ষেত্রেও এই সত্যটি আমরা নূতন করে হৃদয়ঙ্গম 'করি। আব 
একটা কথা। পেনের প্রকৃত তাত্বিক অবস্থান বা আনুগত্য: সম্পর্কে 


কিছুটা মতভেদ বা বিতণ্ডা ঘটেছে । রাজনৈতিক তত্বের দিক থেকে তাঁকে 
নৈরাজ্যবাদী আবার প্রত্যক্ষ দিক থেকে কতৃত্ববাদী বলা যায়। পরিবেশের 
প্রভাব, বিপ্লববাদী হয়েও তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেন। নিয়ম- 
তান্িকার পৃষ্টপোষকতা করেছিলেন বলে তাঁকে কোনমতেই দলত্যাগী 


'Wbiহদের কোঠায় ফেলা যায় না । রাজনৈতিক চিন্তায় এবং ক্রিয়া- 


কর্মে আঁদর্শবাঁদ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে, তিনি যথেষ্ট অশিক্ষিত 
পট্ত্বের পরিচয় দিয়ে ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রগতিমূলক ভাবধারা 
সমর্থনের জন্ত তাকে অনেকেই রাজনৈতিক দিক থেকে চরমপন্থী বলে 
থাকেন। কিন্তু বিপ্লবের ফলাফল সম্বন্ধে পেন নিজেই অবশেষে চরম 
হতাশা প্রকাশ করেছিলেন, যদিও তিনি এর নীতিতে কখনো আস্থা 
হারান নি! রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের উভয় সন্বন্ধেই তিনি সমান বীতশ্রদ্ধ 
ছিলেন। ১৮*২ সালে তিনি একটি মন্তব্য করেছিলেন, য! নিঃসন্দেহে এখানে 
উদ্ধারযোগ্য “you 5০৪১ they have Europe only to make 
it more miserable than it. was” এর চেয়ে পেনের রাজনৈতিক 


'সজাগতা এবং কাণ্ডজ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হতে পারে? আরও 


একটা কথ! । অকটা. স্বচ্ছ নীতিবোধ বা ধর্শমৃষ্টি তার রাজনৈতিক ধ্যান- 
ধারণার গণতান্ত্রিক ক্রমে ধর্মক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল । কাজেই তার 
সামাজিক দর্শনের বিভিন্ন দ্িকগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখবার অবকাশ 


' নিতান্তই অল্প। তীর সমগ্র বিচারে আজ একটি সংহত সমন্বিত এবং ব্যাপক 


ুষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন এর পর নিশ্চয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 


১০ . প্রবন্ধ পত্রিকা 


বস্তুত 7২115 ০৫6 Man (১৭৯১)-খ্যাত টগ্‌ পেন অষ্টাদশ 
শতকের সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের ইতিহাসে নানা 
কারণেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তৎকালীন সামাজিক 
ইতিবৃত্ত থেকে সে. যুগের কয়েকটি মুখ্য গণতা্িক অত্যরানের সর্ে তার 
বেশ কিছুটা প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত. যোগ সহজেই আবিষ্কার করা যায়। 
উপযুপরি তিনটি যুগান্তকারী রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে টমাস পেন্‌ 
গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন এবং তিনটি প্রধান দেশের ভাগ্য নির্ণয়ে 
কিছুটা অংশ গ্রহণ করেন ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয়। বস্তুতঃ রাজনৈতিক 
দুঃশাসন এবং ধর্মীয় অপব্যাখ্যায় বিকৃত বিশ্বের নৈতিক সঙ্গতি পুনরাবিস্কারের 
মহৎ চেষ্টায় তিনি আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। তাত্বিক ক্ষেত্রে পেন্‌কে 
অনেকটা রুশো, লক, রেনাল ও. মন্টোস্থ্যর রাজনৈতিক চিন্তার উত্তর- 
সাধক বলা ষায়। তিনি ছিলেন চিন্তায় ও কৰ্ম্মে একজন আদর্শ যুগসস্তান। 


একটা নিভূল তাৎকাঁল্য তার কাল-নচেতন চিন্তা ভাবনায় আশ্চর্য্য ভাবে / 


শা” 


1 


তর 


উপস্থিত। সুতরাং পেনের জীবনীকারেরা অষ্টাদশ শতকের সামাজিক - 


চিন্তাভাবনাকে তীর প্রধান উত্তরাধিকার হিসাবে মিথ্যা গণ্য করেননি। 
‘কোন নূতন চিন্তার জনক হিসাবে নয়, বরং অনলস: প্রগতিবাদী 
গণতান্ত্রিক হিসাবেই উত্তর কালের কাছে ভার বেশী সমাদর হবে। তার 
প্রসিদ্ধির আরও কারণ 'হল এই: যে, তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তা কালকে : 
বৈপ্লবিক চিন্তায় ও কর্মে গভীর ভাবে আকৃষ্ট এবং প্রভাবিত করেছিল। 
মনে হয়, চিন্তার ইতিহানে চেয়ে মতামতের ইতিহাসে পেনের অবদান 
বেশী। রাজনৈতিক প্রচার কার্য্ের একজন আদি এবং মহৎ শহীদ 
হিসাবেই এই কালের স্বাতন্ত্প্রয়াসী সাধারণ মানুষের কাছে তিনি সবিশেষ 
আদ্ত। তেমনি বিশুদ্ধ. প্ৰগতিবাদী হিসাবে তিনি আবার সর্বকালের 
প্রতিক্রিয়াশীলদ্ের কাছে সমধিক ধিকত। কেননা স্বাধীনতা যুদ্ধে-_সে 


| 
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যেখানেই হোক ন! কেন, পেন ছিলেন স্বয়ং নিযুক্ত সদাজাগ্রত সৈনিক ৷ 1 


স্বীয় জীবনচর্য্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একদা তিনি নিজেকে “মানব-কল্যাঁণে 
নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক” বলে অভিহিত করেছিলেন । বাস্তবিক স্বীয়- 
‘কালের পুগ্জীভূত ভাবাঁবেগকে তাত্বিক প্রকাশ এবং বাস্তবরূপ দিতে গিয়ে” 
এই স্বেচ্ছাব্রতী রক্ষণশীল মহলের বিলক্ষণ বিরাগভাঁজন হয়েছিলেন এবং 
কখনোও তার জন্য আক্ষেপ করেন নি । যুগোচিত অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকীয়- 


£ 
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মানবিক্তাবাদ এবং ' যৌক্তিক ' উ্লারনৈতিকতাঁদের” : প্রভাবে - ভার 
চিন্তাধারায় ব্যক্তি মানুষ একটি নিজস্ব মর্যাদার .. মণ্ডিত: হয়ে:- উপস্থিত 
হয়েছিল। নিছক স্বাধীন চিন্তার খাতিরে পেন যা অকপট ভাবে ব্যক্ত 
করেছিলেন তার জন্য আজীবন তাঁকে এবং চিস্তাক্ষেত্রে তার সহযোগীদের 
প্রচুর নিন্দাবাদ এবং সামাজিক নিগ্রহ নীরবে সহ করতে হয়েছিল । 
বাস্তবিক অষ্টাদশ 'শতাব্দীকে টম্‌ পেন্‌ প্রমুখ স্বাধীনচেতা গণতান্ত্রিকদের 
' বাদ দিয়ে প্রায় কল্পনাই কর! যায় না। প্রধানতঃ এঁদের কেন্দ্র করেই যে' 
তৎকালীন মতবাদের সংঘর্ষ বাস্তবরূপ নিয়েছে সেটা আমরা প্রায় ভুলে 
যাই। নে সংঘর্ষের বিষয় বস্তু কখনো রাজনৈতিক এ্তিগ্থবাঁদ কখনও 
আনুষ্ঠানিক ধর্ম কখনও 'বা সনাতন বানিজ্যিক অর্থনীতি । আঠারে! 
শতকের মানবিক অধিকারের অবিভাজ্যতা এবং বিশ্বজনীনতায় 
নিরলস আন্থগত্য প্রকাশ করে পেন্‌ তার যুগ ধর্ষকেই বা স্বীয় রাজনৈতিক 
পরবৃত্ধিকেই অন্থুসরণ করেছিলেন। প্ররুতির নিয়মান্ুবন্তিতা এবং ব্যক্তি 
স্বাধীনতায় প্রয়োজন__উভয়েই তিনি সমভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। যুদ্ধ, 
কুসংস্কার এবং উত্তরাধিকারের নীতির বিষয় তার একটা সহজাত বীতরাগ 
ছিল। নীতির ক্ষেত্রে, তা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক যাই হোক্‌ না কেন তিনি 
একেবারেই আপোষ ধমিতাকে সমর্থন জানান নি, যদিও প্রত্যয় রাজনৈতিক 
জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রশ্বিধানে তিনি কোনদিন পরাজুখ ছিলেন: 
না। এর জন্য রাজনৈতিক জীবনে বহু সাময়িক সুবিধা তাকে 
নাতিগতভাবে ত্যাগ করতে. হয়েছিল । স্বীয় জীবনে সামাজিক নিগ্রহের 
চুড়ান্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে সাধারণ মানুষের ৃষ্টপোষকৃতার, জন্য অর্জন করতে 
+ হয়েছিল। অথচ আশ্বর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে এই 
জাতীয় নিগ্রহের বিরুদ্ধাচরণ করা পেন জীবনের ব্রত হিসাবে নেন। 
তার বিশিষ্টতা এইখানে যে নিজস্ব মত প্রকাশের ব্যাপারে জাগতিক লাভ 
ক্ষতির দিকটি পেন কোনদিন বড় করে দেখেন নি । চরম রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের 
নিষ্ঠুর শিকার হিসাবে পেন একটি খ্রতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন। 
মাঁকুষের স্বাধীন চিন্তার পরিধি বিস্তারে তিনি একান্ত মনোযোগী ছিলেন 
এবং এতেই .তিনি পরিতৃপ্তি লাভ নিমের । এক জায়গায় পেন স্পষ্ট ভাষায় 
বলেছেন , 

“The right vill always become the popular if it has 
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১২ - প্রবন্ধ পত্রিকা 
the courage to show itself and the shortest মাঃ 15 always 
the straight line.” (পৃঃ ৪০*কনওয়ে সম্পাদিত পেন এর 
রচনাবলী) অনাগত কাঁলের বিবেকী মানুষের কাছে এইটেই তার 
নির্দেশ ও বাণী বলে গ্রহণীয়। | 

পেনএর যুক্তিধর্মী ও ভাবগ্রাহী - চিন্তাধারার আবেদনের ' কথা বাদ 
দিলেও সমকালীনদের কাছে তার 'ব্যক্তিত্বের পৃথক একটা আকর্ষণ ছিল। 
তার কর্মজীবন ছিল আশ্চর্য্য ঘটনাবহুল এবং বর্ণাঢ্য । বহু বৃত্তি আশ্রয় 
করে পেন জীবিকা এবং জীবনদৃষ্টি অর্জনের প্রয়াস করেছিলেন এবং বলা 
যায় যে অবশেষে পেন সজ্ঞানে ব্যক্তিত্বাধীনতা বিস্তারের ধন্যবাদহীন বৃত্তি 
অবলম্বন করেন। সমাজের নানা শ্রেণীর সংস্পর্শে আসার ফলে মানুষের 
প্রতি তার একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি গড়ে উঠেছিল । আরও এই কারণে 
যে পেন ছিলেন মধ্যবিত্ত এবং ব্যক্তিগত জীবনে বেশ কিছুটা বিড়ম্বিত। 
তিনি অনেকটা স্বশিক্ষিত ছিলেন অর্থাৎ খোলা মনের অধিকারী ছিলেন। 
পুঁথিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা তার অল্পই ছিল। ফলে মানবিক সস্তার 
আলোচনায় তিনি চিন্তার- সজীবতা এবং সাহসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ আলোচনা এবং আবিষারমূলক প্রয়োগে 
তার বাল্যাবধি একটা উৎসাহ দেখা গিয়েছিল । পেনএর তৈরী Iron 
Brid6eএর মডেল আমেরিকা ও ইংলগ্ডে একাধিকবার প্রদর্শিত হয়ে 
ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি নিউটনীর বিজ্ঞানমূলক বক্তৃতার মনোযোগী 
শ্রোতা ছিলেন এরং তার যুক্তিসাধনার সঙ্গে এই বিজ্ঞানমুখিনতার 
যোগ অঙ্গান্গী | : স্পষ্টতঃ বিশেষ কোন ভূখণ্ড জাতি, ধর্ম দল বা মতবাদের 
প্রতি বিশেষ আনুগত্য তার ছিল না! এ যুগের প্রায় প্রচলিত নিয়মে 
বিশেষ কোনও শ্রেণীচেতনায় তিনি কিন্তু একেবারেই উদ্ধদ্ধ ছিলেন লা। 
এই সব কিছু জড়িয়ে তাকে কোন বিশেষ মতবাদের ধারক বলা, বিশেষ 
কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত করা শক্ত ৷, ব্যক্তিগত আচরণ ও অভ্যাসে 
বরাবর তিনি ছিলেন গতান্গতিকতা-বিরোধী এবং এর জন্য তাঁকে 
ধর্মীয় মতামতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্য দিতেও হয়েছিল। এতিহবাদ' এবং 
যুক্তিমূলক প্রগতিবাঁদের সার্থক সমন্বয়ের জন্ত এই শাস্তি প্রিয় এবং বিজ্ঞান- 
নিষ্ঠ স্বাধীনতার মন্তর-সৈনিক নিরম্তর উদ্যোগী-ছিলেন। মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর 
রয়সে একটি উপযুক্ত জীবিকার -অন্বেষণে ' প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় 'ব হির্গত 
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হয়ে, শ্রমজীবি, সাংবাদিক, সৈনিক, বিজ্ঞানজীবি আইনসভার সভ্য দপ্তর 
খানার কর্মচারী.: ইত্যাকার বহু ভূমিকায় বিচিত্র জীবিকাঁকে আশ্রয় করে, 
পেন যথেষ্ট সামাজিক জ্ঞান সঞ্চয় করেন।' বিজ্ঞানের মধ্যে পেন মুখ্যত 
তার অভীষ্ট লাভ করলেন 'এই অর্থে যে নির্য্যাতিত মানবাত্বার প্রতি একটি 
অক্বত্িম সহানুভূতি যুক্তি সাধনার মাধ্যমে. তার মধ্যে সঞ্চারিত হল। 
নিঃস্ব এবং সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত. অবস্থায় বহুদিন কালাতিপাত করে, অবশেষে 
বেঞ্জামিণ ফ্রাঙ্কলিনের আহ্ুকুল্যে আমেরিকার নূতন ভূখণ্ডে তিনি তীর 
উপযুক্ত ক্ষেত্র. আবিষ্কার করলেন। একথা অবশ্য ঠিক যে স্বীয় 
স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপারে পেন .কোন দিনই সফলকাম হতে পারেন নি কারণ 
তা তাঁর: পক্ষে প্রকৃতিগত ভাবে একেবারেই সম্ভব ছিলনা! । হয়তো 
জীবনে রাজনৈতিক ভবিতব্যের জন্য তাঁকে আরও অপেক্ষা করতে হতো । 
নিতান্ত ঘটনা-চক্তে সাংবাদিকতার: বৃত্তি তাকে অবলম্বন করতে হয়েছিল । 
এটি ইতিহাসে বই কোন ছুজ্জেয় নির্দেশ বলে এখন মনে হয়। 


,একাঁধিক কারণে ১৭৭৬ সাল তার জীবনেতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি ক্রাস্তিকাল। 


এই সময়ে আমেরিকার *পেনসিলভেনিয়া 'ম্যাগাজিন”এ বিবিধ -ছদ্মনাসে 
তৎকালীন মুখ্য সামাজিক সমন্তাগুলিকে কেন্দ্র করে পেন্‌ বেশ কয়েকটি 
মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। একজন নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে তিনি 
অবিলম্বে আঁমেরিকাঁর চিন্তাশীল মহলের সবিশেষ দৃষ্টি' আকর্ষণ করেন। 
দ্বাসপ্রথা, নারীজাতির অধিকার, বিবাহ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের 
আলোচনায় তার মানবিক সহানুভূতির সার্থক প্রকাশ আমর! লক্ষ্য করি। 


১৭৭৫ সালে আমেরিকার সংকট মুহূর্তে তার স্থবিখ্যাত গ্রন্থ “কমন সেন্স? রচিত 


হয়। এই গ্রন্থে ব্রিটিশ-আমেবিরার সমুদয় অধিবাসীদের উদ্দেশ্তে তিনি নিয়- 
লিখিত.অধেদনজানীন-_.... 
“Nothing. .éan . settle Our affairs ‘so রি ‘as an 
open and. determined declaration of Independence.” - 
আমেরিকার: গ্রন্-জগতে এই পুত্তিকাটির আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা । 


কেননা “পেন ইংরাজ. এবং আমেরিকান ছিলেন, গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে 
আমেরিকার" স্বাধীনতাকামী ওপনিবেশিকদের 'দৃষ্টিভঙ্দীর একটা 'মূলগত 


পরিবর্তনের সুচনা করলো এবং তাদের মধ্যে. নতুন মনোবলের. সঞ্চার 


“করলো উত্তরাধিকারের, নীতির বিরুদ্ধে এবং আমেরিকার পূর্ণ স্বাধীনতার 


১$ তো কটি প্রবন্ধ পঞ্জিকা 
স্বপক্ষে এ জাতীয় ভাবগর্ভ রচনা তৎকালীন ইতিহাসে বিরল। 
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সমাপ্তির পর পেন্‌ স্বাধীনতার অঙ্গীকারবদ্ধ 
প্রচারক হিসেবে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে তার কর্মক্ষেত্রকে বিস্তারিত করলেন, 
যদিও প্রতিক্রিয়াশীল ইংরেজদের কাছে তিনি ফরাসী-মনোভাবাপন্ন বলে 
বেশ কিছুটা নিন্দিত হয়েছিলেন। আবার প্রতিক্রিয়াশীল ফরাসীদের 
কাছে রাজতান্ত্রিক বলে ধিক্কত হ্য়েছিলেন। রাজনৈতিক অর্থে এতিগ্থবাঁদী 
ও রক্ষণশীল. এডমণ্ড বার্কএর মতবিরুদ্ধতা করে এবং বৈপ্লবিক পরি- 
বর্তনকে সমর্থন জানিয়ে ছুটি খণ্ডে পেন তার বহু-খ্যাত Rights of Man 
(১৭৯১) রচনা করলেন। সেই সময়ে গ্রন্থটি দক্ষ প্রচার কার্ধ্য, এবং 
্পষ্ট অথচ সুচিন্তিত রাজনৈতিক মতের একটি বিরল সময় হিসাবে 
বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। তার রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং "মূল্য 
বোধের সঠিক সন্ধান করতে গেলে এই রচনাটি আমাদের অবশ্য পাঠ 
করতে হবে। সাধারণতন্ত্রী প্রতিনিধিমূলক সার্বজনীন ভোটাধিকীর--. 
বিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থা যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এই গ্রন্থে পেন এই মত স্পষ্ট ভাবে 
বাক্ত করেন। পেন্এর ধারণা ছিল এই যে লিখিত শাসনতগ্ত্রের মাধ্যমে 
মান্থষের প্রাক্কৃতিক অধিকার রক্ষা করা সর্ধতোভাবে প্রয়োজন । 
উত্তরাধিকার-মূলক সুবিধার সর্ববিধ অবসান করে আইন প্রণয়ন করা যে, 
বিশেষ যুক্তি-ুক্ত সে কথাও তিনি এই গ্রন্থে বলেছেন। একটি জগৎ- 
ব্যাপী বিপ্লবের সম্ভাব্যতার ইঞ্জিতও তার এই যুগান্তকারী বচনাটি সন্দেহা- 
তীতভাবে বহন করে। 

। Rights ০£ Manএর “উৎসর্গ পত্রাটতে তিনি স্বাধীনতার প্রেমিক 
জর্জ ওয়াশিংটনকে উদ্দেশ্ঠ করে লিখেছিলেন | “I pressnt to you 
a small treatise in defence of these Principles of Freedom 
which your examplary virtue has so. eminently contributed 
and established” স্বাধীন-বাঁণিজ্য ও কেন্দ্রিকতাঁর স্বপক্ষে সম্ভাব্য 
সর্বপ্রকার যুক্তির অবতারণা করে এই পুস্তকটিতে পেন্‌ সমুচিত বাস্তব- 
ধমিতা: এবং বিশুদ্ধ আঁদর্শবাদের মিলন ঘটালেন। দমনমূলক ব্যবস্থা 
ও নীতির প্রতিষেধক হিসাবে তিনি গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিঘুলক রাষ্ট্র 
বিস্তাসে বিশ্বাসী ছিলেন। বস্ততঃ একটি প্রগতিমূলক রাধুনৈতিক 
কর্মগচী- সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত ফরে তিনি একটি বহু অনুভূত সামাজিক 


£ 


ব্যক্তিস্বাতঙ্্য £ আধুনিক কাল : টম্‌ গেন্‌ EEA ৯৫ 
প্রয়োজন মেটালেন। তিনি প্রকৃতই বিশ্বাস করতেন. যে, মানুষ যতই ' 
যুক্তিনিষ্ঠার দিকে অগ্রপর হবে ততই সরকারী দুঃশাসনের সম্ভাবনা 
: তিরোহিত 'হবে। আর -রাজতন্ত্রে দুঃশাসনের সম্ভাবনা সর্বাধিক। এই 
কারণে গণভিত্তিক. কেন্দ্রীয় শাসনকে একটি গঠনতান্ত্রিক ব্যবস্থার, 
অনিবার্য অংশ হিসাবে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সংক্ষেপে 
বলতে গেলে পেনের €3২1883 ০৫ Man’ রচিত হয়েছিল মুখ্যতঃ ছুটি 
উদ্দেশ্ত নিয়ে; প্রথমতঃ ফরাসী বিপ্রবের নৈতিক সমর্থন ; দ্বিতীয়তঃ ইংলগ্ডের 
জনগণের তরফে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক অধিকারের বিবৃতি প্রচার 
Corresponding ৪০০1০, নাঁমক প্রগতিমূলক প্রতিষ্টানের মারফত পেন্‌ 
ইংরাজদের, ফরাসী বিপ্লধের শ্রেষ্ঠ ভাবনায়, ভাবিত করেন। এবং ফ্রান্সে 
আমেরিকার ভাবগত -দৌত্য করে তিনি জেফাঁরসনের ভূয়সী প্রশংসা 
অর্জন করেন। তার Rights ০£ Manকে ইংলগ্ডের Corresponding 
5০০iety স্বীয় রাজনৈতিক ইস্তাহার বা ফতোয়া হিসাবে গ্রহণ করেন 
/ বলে, জানা যায়। মানুষের রাজনৈতিক অধিকারকে সপ্পর্ণতাদান. এবং 
অর্থনৈতিক অধিকার নৃতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা এই জাতীয় ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে Rights ০৫ Manএর দ্বিতীয় খওটি রচিত হয়। পুস্তকটি স্বাধীনতা- 
প্রেমিক লাফিয়েখকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ য়াখতে 
হবে যে একদা ইংলণ্ডের আবগারী শ্রমিকদের পক্ষ .হতে তাদের স্তায় 
সঙ্গত অর্থনৈতিক দাবীকে সমর্থন" জানিয়ে পেন্‌ পাল“মেন্টের নিকট একটি - 
আবেদন রচনা করেছিলেন, এবং সেটি তৎকালীন ইংলণ্ডে অনেকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ব্যাপারে হয়তো Robert Burnsএর সঙ্গে 
পেনের কিছুটা মিল আছে। তিনি যুদ্ধ ও দারিদ্র্যের চির শক্ত ছিলেন? ' 
বোধ হয় সেই কারণে সুশৃঙ্খল এবং স্বচ্ছল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী 
একটি স্ুুসঞ্চয় অর্থনৈতিক নীতির ব্যাখ্যা' করেছিলেন, তার Agrarian 
Justice’ (1797) নামক আর একটি গ্রন্থে ।. এখন থেকে দেড়শ বৎসর 
আগে সার্িক বাধ্যতামূলক শিক্ষা শিশু বৃদ্ধ ও বেকারদের জন্য ভাতা 
এবং প্রগতিমূলক আয়করের কথা একমাত্র পেনের মত প্রগতিপন্থীই 
উচ্চারণ করতে পারতেন। তার শেষোক্ত গ্রন্থে কৃষিক্ষেতে গৌষ্ঠিগত, 
অধিকারের /এবং প্রয়াসের প্রশ্নটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি উপস্থাপিত 
করেছেন। ‘Public G০0’ (1780) নামক পুত্তিকার তিনি Viঃimেaর’ 


১৬ | পরবন্ধ-পত্রিকা 


দাবী স্বীকারের প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রণিধানষোগ্য অর্থনৈতিক মন্তব্য . 


করেছিলেন যা তাঁর অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে আরও স্পষ্ট করে তোলে । 
যাই হোক কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক গণতন্ত্রকে আশ্রয় 
করে সামাজিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু সামঞ্রস্ত--বিধানে আমাদের সর্বোতোভাবে 


তৎপর হওয়া উচিৎ; এইটাই ছিল অর্থনৈতিরু ক্ষেত্রে তার মূল বক্তব্য। 


“Prospects on the Rubicon” নামক নিবন্ধে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী 
পিট্‌কে তিনি, দীর্ঘ-মেম়্াদী বুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক 
ভাবেই অনুরোধ করেন। গণতান্ত্রিক অগ্রগতিতে এই স্থির এবং স্বতংস্ফর্ভ 
বিশ্বাসের জন্য পেন্‌ ইংলণ্ডে .শ্রমজীবি ও নিষ্সমধ্যবিত্তদেরকাছে সমাদৃত 
হয়েছিলেন এবং ফ্রান্সে সামাজিক নাগরকিত্ব লাভ করেছিলেন । অনেকে 
জানেন না যে ওয়াসিংটনকে সমর্পণ করার জন্ত রোবস্পীয়ার পেনের হাতেই 
ব্যান্তিলের 'চাবিটি দেন। পেন ইংলগ্ডে অবস্থানকাঁলেই ক্রালের 
গণপরিষদের সভ্য» .একসঙ্দে তিনটি এলাকা থেকেই নির্বাচিত হন১৭ এও 


বহুজনবিদ্িত নয়।. পেনের জীবদ্দশায় ও তার.পরে বহু Paine clubও ' 


অর্থাৎ সর্বকালে সহকর্মীদের কাছে টম্‌ পেন্‌ তার যোগ্য সমাদরই পেয়ে 
এসেছেন এবং আসবেন । 2: 

যাবতীয় নিগ্রহের কারণ এই যে তিনি মুক্তকণ্ঠে মান্গষের স্বাধীন চিন্তার 
অধিকার সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। প্যারিসে কারাবাসের অস্তরালে 
তিনি তীর ‘Age ০f-Reas০n (1794) নামক সমূহ বিতর্কমূলক গ্রস্থট রচন! 
করেন। গঠনতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ধর্মের স্থানটি নির্ণয় 
করাই ছিল তাঁর এই পুস্তক রচনার মুখ্য উর্দেশ্ত। - প্রসঙ্গতঃ ধর্মক্ষেত্রে শুধু 
ফ্রান্স নয় অন্তত্রও কুসংস্কার ও অলৌকিকতা বাদকে পেন্‌ আক্রমণ-করেছিলেন 
একমীত্র সাধারণ মানুষের বোধোঁদয়ের খাতিরে । পুস্তকটির উপশিরোনাঁমা 
হচ্ছে Investigation of True” and Fabulus Theology, 
সামাজিক জীবনচর্য্যা ব্যক্তিগত ধর্মবৌধের মধ্যে, যে কোন বিরোধ .নেই 
এবং যা কিছু বিরোধ শুধু স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন কর্তৃত্বপরায়ণ হস্তক্ষেপের জন্য, এ 
জাতীর" একটি - অভিমত' তিনি এখানে আকুলভাবে প্রকাশ- করেছেন। 
নিঃসলোহে- পুস্তকটি কয়েকটি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবিদের জন্য রচিত হয়নি; 
বরং সত্যিকারের লোকশিক্ষার জন্য রচিত হয়েছিল। তাছাড়া তৎকালীন 
ক্রীঞ্জে অধামিকতার শ্োতকে কোনো প্রকারে কুদ্ধ.করা ছিল “Age of 
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ধর্মক্ষেত্রে এতিহ'বাদ ও যুক্তিবাদের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনবার প্রয়াস, 
গ্রন্থটির রচয়িতা, স্বাভাবিক ভাবেই করেছিলেন। একঅর্থে তৎকালীন 
4 {শিক্ষিত মহলে রাষ্ট্রে ধর্মের স্থান সম্বন্ধে যে জাতীয় মত গড়ে উঠেছিল পেন্‌ 
“ তাঁরই প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র । এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে 1895 সালে 
10ই 0০০১০: নরওইকে পেনের একদা এই বহু-নিন্দিত Age of Reason-- 
এর শতবাধিকী সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে। যাই হোক আনুষ্ঠানিক: 
ধর্মের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের স্বপক্ষে যুক্তিনিষ্ঠ একটি তাত্বিক 
সমর্থন হিসাবে এটি পাঠক মহলে যুগপৎ বিস্ময় ও নৃতন অন্ুন্ষিংসার সঞ্চার 
করে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনাচার ও বিশৃঙ্খলার কারণ মুখ্যতঃ প্রাতিষ্ঠানিক' 
হস্তক্ষেপ এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগ, এ বিষয়ে এই রচনার মাধ্যমে পেন সমকা'লীনদের 
"দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 
পেন্‌ ফ্রান্সে সর্বধর্শসন্বয়বাদী Theo-Philanthropbhistsদের একটি 
শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার মোহ 
এবং অলোঁকিকতাবাদকে ধিক্কার জানিয়ে, পেন এক অথে রাজনৈতিক" 
ক্ষেত্র থেকে প্রচার এবং আন্দোলনের মাধ্যমে, ধর্মগত ক্ষেত্রে তার বিশুদ্ধ 
যুক্তিবাদকে , সম্প্রসারিত করলেন! বস্তুতঃ পরবর্তীকালের মনুষ্য- 
সম্প্রদায়ের কাছে এই রচনাটি তীর শেষ অর্ধ্য। নূতন সামাজিক ব্যবস্থার 
উপযোগী অথচ যুক্তিসহ এবং মানবিকতাঁবাদী এক ধরণের ব্যক্তিগত ধর্মের 
প্রসারই পেন বিশেষ ভাবে কামনা করেছিলেন। অনেকে তার বিশুদ্ধ 
যুক্তিবাদকে নিছক ' নাস্তিকতাবাদের সমার্থবোধক মনে করছিলেন 
আমেরিকার বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই মানবহিভন্রতীকে এক সময়ে সমগ্র মনুষ্য 
সমাজের পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক, বলে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি । 
সাধারণতন্ত্রী আমেরিকায় স্বাধীনতার সৈনিক পেনের শেষ জীবন অতিবাহিত - 
হয় নিরতিশয় সামাজিক গ্রানির মধ্যে । তাকে সমাধিস্থ করার "ব্যাপারে 
সর্বাপেক্ষা বিরোধিতা কবেেছিলেন আমেরিকার 00812 শ্রেণী। উল্লেখ- 
যোগ্য এই যে, পেন্‌ নিজে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এইখানে আরও 
উল্লেখযোগ্য বিষয় অবশ্য এই যে তার শবান্গগমন করে তিনটি নিগ্রো 
আর রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যষে এদের রাজনৈতিক মুক্তির যৌক্তিকতা ' 
প্রচারের অন্ত পেন মসী চালনা করেন। এই ছুটি ঘটনার মধ্যে হয়তো 
২ 
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কোনো প্রতিহাসিক যোগ আছে।. এও ইতিহাসের আর একটা , 

. পরিহাস যে তার 7২165 ০£ Manএর সাগ্রহী প্রকাশক Thomas 
Ersaine পেন-কৃত বাইবেলের সমালোচনা বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেন । 
এর জবাবে পেন বলেন_ার ঘাতপ্রতিাতময় জীবন এবং বিতর্কমূলক { ক 2 
খ্যাতির কথা/কল্পনা করা যায়। মনে হয় বাস্তবিক পক্ষে টষ্‌ পেন্‌ ব্যক্তিগত bi 
দুর্ভাগ্যের একটি উজ্জল এতিহাসিক দৃষ্টান্ত । মহত্তম মানবিক অনুভূতি ' 

' দ্বারা অনুপ্রেরিত এই' ইংরাজ-সম্তান যা কিছু রচনা করেছেন তা সর্ব 
কালের স্বাধীন চিন্তার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী হয়ে থাকরে। কিন্তু এর জন্ত যে 

. পুরস্কার তার ভাগ্যে দুটোছিল সংক্ষেপে তা হচ্ছে, জন্মভূমি ইংলণ্ড থেকে 
তার সতর্ক বিগ্রবীদের জন্ত প্রথম কর্মক্ষেত্র-বহিফষার, ফ্রান্সে কারাবরণ এবং 
আমেরিকায় শেষ জীবনে সামাজিক নিগ্রহ। ৮ 

এটা সত্য যে পেন্‌ স্বীয় কায্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্টমূলক 

রচনার পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিছক উদ্দেশ্য অনেক সময় শুদ্ধ চিন্তার 
পরিপন্থী হয়ে দাড়ায়। .কিন্ত এও সত্য যে তার সমকালীনদের মধ্যে/.. 
কেউই যুগচিস্তাকে এত স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় জনসমক্ষে উপস্থাপিত টা 
করতে পারেন নি। নিজের সামাজিক যাথার্থ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে 
চিন্তার নিজস্বতার চেয়ে প্রচারের নির্ভীকতা ও বলিষ্তার পক্ষপাতী তিনি 
বেশী ছিলেন। যুক্তি এবং ভাবাবেগের যে আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ তার ব্যক্তিত্ব 
এবং রচনায় লক্ষ্য কর! যায়, তা স্বাধীনতার. প্রচার কার্যে সর্ব দেশে এবং 

. সর্বকালে একটি মহামূল্যবান অস্ত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ১৮০৯ সালের ' 
জুন মাসে পেনের জীবনান্ত হয় এবং তার স্থতির উদ্দেশ্যে কোন সমাধি 
রচিত হয় নি। এই বিষয়ে Andrew Jackson বলেছেন “Thomas 
Paine needs monument up by hands, he has erected 
‘a’ monument in the hands of all lovers of liberty” শক্রমিত্রের 
কথা বাদ দিলেও, আমাদের কালে খুব, স্বাভাবিক ভাবে, পেনের গুণাগুণ এ 
বিভিন্ন ভাবে বিচারিত হবে বিভিন্ন মতাবলম্বী সমালোচকের দ্বারা । সত্য ; 
কথা বলতে কি, আরোহী পদ্ধতি, যুক্তিবাদ, ইতিহাসবাদ, উৎকর্মবাদ 
এবং আশাবাদের বিরুদ্ধে-_-অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্ব থেকে, বেশ একটা 
প্রতিক্রিয়া দেখ! যায় এবং সেই কারণে পেন্‌ বোধ হয় আমাদের চোখে 
“আজ অনেকটা 1 সমগোত্রীয় হয়ে পড়েছেন। হয়ত তার 
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ৰচনারাজি, ,সেই অর্থে, আমাদের আর সক্রিয়ভাবে পথ রা করেনা ।, 
কেননা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিষয়বন্ত ও গতি প্রভৃতি সময়ের 
=, পরিবর্তনে অনেকটা! পরিবন্তিত হয়েছে। বর্তমানের এই অবস্থায় জীবিত, 
1 থাকলে পেন্‌ হয়ত রাজনৈতিক.দিক থেকে অনেকটা নিক্র্মী হয়ে থাকতেন 
একথা কেউ কেউ! বলে' থাকেন। বস্তুতঃ! যা কিছু পেনের বিশ্বাসের 
ভিত্তিভূমি, বলে এতদিন স্বীকৃত ছিল, তার বিরুদ্ধে এখনকার রাজনৈতিক 
চিন্তা ভাবনায় একট! প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। নিউটনীয় 
বিজ্ঞানের কার্ধ্যকাঁরণ স্বত্রে সেই প্রাক্তন বিশ্বাস মানুষের আজ আর 
নেই। অধিকন্ত আজকের আমরা ইতিহাঁপের প্রতি পেনের অবজ্ঞা, 
যুক্তির প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং অর্থনৈতিক সংঘর্ষের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির 
" তুর্ভাগ্যজনক অবহেলা নিশ্চয় ততটা বরদাস্ত করিতে পারি না। তার 
রাজনৈতিক মতামতও! কিছুটা সাংবাদিক স্থলভ, অনেক পরিমাণে 
_অগভীরতারুষট এবং নিছক কাণ্ডজ্ঞান-সম্মত বলে বিবেচিত হয়েছেঃ, 
“একালের কিছু সংখ্যক' বুদ্ধিজীবির কাছে। গঠনতান্ত্িক চিন্তাবিদ হিসাবে 
পুর্ণ স্বীকৃতি পাওয়ীর পথে পেনের বাধা মুখ্যতঃ তার প্রচারধর্মী লেখা 
এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সর্বত্র পেশীদাঁরীভাবে অংশ গ্রহণ । মতামত 
প্রকাশের ব্যাপারে তিনি মাঝে মাঝে বেশ গৌঁড়ামি, এমনকি, মাঝে মাঝে 
হঠকারিতাঁর "পরিচয় দিয়েছেন এবং কারও কারও মতে হুক্ষ্রতাত্বিক' 
বিশ্লেষণকে স্থান বিশেষে -দযত্বে তিনি এড়িয়ে গেছেন। কেউ কেউ একথাও 
বলেছেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সস্তা শহীদ হবার যোগ্যতা ও বাসনা, 
পেনের এত বেশী ছিল 'যে,. নিরুত্তাপ তাঁত্বিকের মর্য্যাদ1! থেকে স্বাভাবিক 
ভাবেই তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। স্থির যৌক্তিকতার চেয়ে মত প্রকাশের 
প্রাবল্যই অবশ্য তার লেখায় স্থান বিশেষে বেশী দেখা যাঁয়। মানুষের 
গভীরতা, স্বন্মতার অভাব কখনও কখনও তার পাঠককে পীড়িত করে এবং 
€৯, কালনিরপেক্ষ সুস্থ তাত্বিক দৃষ্টিভদ্বী, তীর গ্রন্থাদিতে একক ভাবে bs 
করতে গেলে হয়ত. অনেকেই হতাশ হবেন। বাস্তবিক পক্ষে বিশেষ , 
রাজনৈতিক দর্শন স্থষ্টিতে পেন তেমন উৎসাহী ছিলেন না। 'বরং রা 
গণতান্ত্রিক তত্বকে একটি প্রত্যক্ষ কর্মসূচীর রূপ দেওয়ার চেষ্টায় তিনি 
* আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। এটা তিনি সম্যক ভাবেই উপলন্ধি করেছিলেন 
যে সঠিক রাজনীতি সম্পর্কে ব্যজিমানুষকে অভিজ্ঞ ও সজাগ করে 
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তোলার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রকারের কুশাসন দুঃশাসন রোধ করা যাবে। এই ' | 


অর্থে তার নিশ্চয় একট! বিরল গণতান্ত্রিক প্রতিজ্ঞা ছিল। মানুষের 
মনের উপর এঁতিহের প্রভাবের শক্তি হয়ত পেন সম্যক ভাবে উপলব্ধি 
করতে পারেননি । যুক্তি প্রয়োগের দিক থেকেও তার অনেক রচনা হয়ত 
আশানুরূপ স্ুসংবদ্ধ নয়। কিন্তু মানুষের কল্যাণ চিন্তায় তার অনুরাগ 
অনম্বীকাধ্য, সহজাত অধিকারের নীতি নিঃসন্দেহভাবে রুশো, লক অথবা 
পেনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার যুল ভিত্তি। স্বাভাবিক অধিকারের 
নীতি লঙ্ঘন করার ফল স্বরূপ জটল শাসন ব্যবস্থার অসংখ্য 
ক্রুটির দৃষ্টান্ত আদর্শধাদী পেন আমাদের সামনে হাজির করেছেন। 
ভার মানসিক প্রন্কৃতি, বাস্তবধর্মী দৃষ্টভঙ্গী ও রাঁজনৈতিক' কার্ধ্য 
কলাপ--সবকিছুর মধ্যেই চরম-ভাবে একট! সাধারণ মানব হিতৈষণার 
মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ঠিক কতটা প্রভাব 


সমকাঁলীনদের উপর তিনি বিস্তার করেছিলেন সে বিষয়ে হয়ত আমরা - 


সুনিশ্চিত নই। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্ধা যে তার কৃত্ধিত্ব প্রথমতঃ পূর্ণ 
গণতন্ত্রের অকুঠ সমর্থনে এবং বৈপ্লবিক রূপায়ণে, দ্বিতীয়তঃ ফরাসী বিপ্লবের 
মধ্যে নূতন শক্তি ও সম্ভবনা আবিষ্ষারে এবং তৃতীয়তঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে 
একটি বিশেষ পথে পরিচালিত করায়। শেষোক্ত বিষয়ে তিনি ভল্টেয়ার 
ও রজার উইলিয়মম্য়ের সমগোত্রীয়। সামাজিক পরিবর্তন যে বর্তমানে 
নিতান্ত জরুরী এবং এছাড়া ভবিষ্যৎ মানুষের অধিকতর মঙ্গলবিধান অসম্ভব 
এ কথার পুনরুক্তি পেনের মত অষ্টাদশ শতকের অল্প কোন চিন্তানায়ক 
এতটা আত্মবিশ্বাসের এবং রাজনৈতিক সহ্ৃদরয়তার সঙ্গে করেননি। এবং এই 
ব্যাপারে বাম বা দক্ষিণ কোন মতবাদ বা দলকে বিশেষ ভাবে আশ্রয় 
করা চরম ব্যক্তিত্ববাদী এই লেখক শ্রেয় বা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। 
আধুনিক কালের সাম্যবাদী কোন একজন লেখকের মতে পেন ছিলেন 
সুখ্যাত গ্যাব্রিয়েল ও লেনিনের ভাবগত সংমিশ্রণ । কিন্ত বিশেষ কয়েকটি 
কারণে পেনকে সহসা সাম্যবাদীদের পর্য্যায়ভুক্ত করা শক্ত । কারণ, এক. 
দিকে তিনি ছিলেন ধর্মদৃষ্টিসম্পন্ন এবং পরম ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং অপর 
দিকে মতামতের ক্ষেত্রে নীতিগত ভাবে সহনশীল । সর্ব প্রকার একনায়কত্বের 
বিরোধী এবং মুক্তচিস্তার প্রবক্তা হিসাবেই ছিল পেনের খ্যাতি। 
শ্রমিক পীড়নের পক্ষপাতী তিনি নিশ্চয়ই . ছিলেন না। বরং 
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". কতৃত্ধব ও স্বিধাবাদের জন্মগত বৈরী হিসাবেই আমরা তাকে চিনি। 


সাধারণ“ মানুষের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই বরং এই বিশ্বপ্রাণ বাস্তহারা লেখক 
এখনও ' আমাদের মধ্যে জীবিত। সম্ভবতঃ এই কারণে": 
জন এডাম্স -১৮০৫ সালে বেঞ্জামিন ওয়ান্টার হাভসন্কে একটি পত্রে 
প্রসঙ্গত লেখেন “Call it then the age of Paine? 1 এই বিষয়ে 
এ যুগের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসী মানুষই মাত্রই এডামেসের সঙ্গে একমত 
হতে চাইবেন। একদা পেনের বিরুদ্ধে যে বিরূপ. মনোভাব তার রাজনৈতিক 


শত্রুদের প্রচেষ্টায় বলবৎ ছিল কালক্রমে বা ঘটনার যুক্তিতে তাঁর অবসান 


স্বটেছে। বহুবিদিত Commen Sense নামক নিবন্ধের প্রস্তাবনায় পেন 
একদা! যে মন্তর্য করেছিলেন তা তার নিজের ক্ষেত্রে সমধিক প্রযোজ্য 
“But the tumult soon subsides. Time makes-more Converts 
than Reason.” 


/ 


রমেশচন্দ্রের উপন্যাস ? বঙ্গ-বিজেতা 
ক্ষত্ৰ গুপ্ত 
N চর 
এক ॥ মূখবন্ধ ঃ প্রাবন্ধিক বনাম ওপন্তাসিক 


রমেশচন্ত্রের ব্ববিজেতা প্রকাশিত হল ১৮৭৪ সালে। এটি তার প্রথম 
উপন্যাস । এই সময় পর্যন্ত তাঁর ছুটি ইংরেজি বই বেরিয়েছিল । একটি পত্র- 
সঙ্ছলন, অপরটি বাংলা দেশের কৃষকদের অবস্থা নিয়ে লেখা গবেষণামূলক 


দীর্ঘ নিবন্ধ। বঙ্গ বিজেতা তাঁর প্রথম উপন্যাস, প্রথম বাংলা রচনা । এই .. 


উপন্যাস লিখতে গিয়ে তিনি যে-সব সমস্যায় পড়েছেন তা হল-- 
এক । বাংলা ভাষা আয়ত্ত করা;-_শুধুমাত্র প্রয়োজনের ভাষা নয়, 
' আবেগানুভূতির, বর্ণনা-সৌন্দর্য,, রোমাঞ্চকর 'উপলব্ধি সঞ্চারের উপযোগী, 
ভাষা । ঘটনার বিবর্ণ, সোন্দর্যের বর্ণনা এবং পাত্রপাত্রীর সংলাপের ভাষার 
পার্থক্য তাঁকে বুঝে নিতে হয়েছে, প্রকাশের চেষ্টা করতে হয়েছে । j 
দুই। কাহিনী গ্রস্থনের কৌশল কি? ঘটনাঁপরম্পরা কি করে গল্প হয়ে 
ওঠে? কি করে গল্প আকর্ষণীয় করে তোলা যায়? গল্প বলায় কবিত্ব এবং 
নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির তাৎপর্য কতটুকু? ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সম্পর্বহষ্টির 
উপায় কি? 
তিন। কি করে চরিত্গুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে, এবং বিভিন্ন 
পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্য ফুটিয়ে তুলতে হবে? 

' এগুলি যে-কোনো ওপন্তাসিকের শিল্পসাধনার সঙ্গে জড়িত গুরুতর প্রশ্ন। 
এদের সমাধানের মধ্য দিয়েই তাঁদের শিল্পগত স্বাতন্ত্য দানা বেঁধে-ওঠে ! ভবে 
রমেশচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রবণত্বার বিশিষ্টতার জন্যই তাঁকে এই সমন্তাগুলি 

' নিযে বিশেষভাবে ভাবতে হয়েছে। তিনি ইংরেজি ভাষার চর্চায় দক্ষতা 
অর্জন করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থ রচনার বাঁসনাই তীর প্রবল ছিল, 
লেখা চলছিলও, খ্যাঁতিও এসেছিল। তার বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় 
হাত দেবার কাহিনী তিনি নিজে বলেছেন, 


সি 
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‘You will never live by your writings in English’, said: 
+ he’, ‘look at others, - Your uncles Gobinda Chandra 
~ and Sashi Chandra and Madhusudan ‘Datta were the 
| ‘. best educated men of the Hindu college in their day. 
Gobinda Chandra and Sashi Chandra’s English poems. 
will never live, Madhusudan’ S Bengali poetry will live 
as long as the Bengali language will live ? These words 
created a deep i impression in me, and two years after 
« this conversation, my first Bengali work Banga Bijeta, 
was out in 1874. | 
বাংলা ভাষায় নিজের অনভিজ্ঞতার কথা রমেশচন্দ্র ভালোভাবেই 
জানতেন। বাংল! সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করতে তার দ্বিধার অবধি ছিল, 
bs ৷ বছ্বিমচন্ত্রের উৎসাহ বাক্য শুনে তিনি সংশয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, 
আমি যে বাংলা লেখা কিছুই জানি না। ইংরাজী বিগ্ভালয়ে পপ্তিতকে, 
ফাকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাংল! শিখি নাই, কখনও বাংলা রচনা: 
পদ্ধতি জানি ন1। 
বন্ধিমের উপদেশে তিনি সাহস করে বাংলা লেখায় হাত দিলেন। কিন্তু 
ভাষাগত সমস্ত৷ রমেশচন্দ্রকে কি পরিমাণ গীড়িত করত এই উক্তিতে তার 
প্রমাণ মিলবে । ৃ রত এ | 
অন্তদদিকে রমেশচন্দ্রের মনের গঠন ছিল অনেকখানিই প্রাবন্ধিকের । 
সারা জীবন বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, অনেকগুলিই উচু দরের । প্রাবন্ধিকেক 
পক্ষে গল্প-উপন্তাস লেখা সমন্তার ব্যাপার রমেখচন্্র সে সমস্তার মুখোমুখি 
- হয়েছিলেন । বঙ্গ-বিজেতা এই সাহসী চেষ্টার ফল। অবশ উপন্যাসটির 
সারা দেহে চেষ্টারই চিহ্ন, সিদ্ধি বহু দূরে! 
রমেশচন্্র সমস্তাদুটির সমাধানে একটি বড় অবলম্বন পেয়েছিলেন। সেই. 
“ অবলম্বন বৰ্দ্ধিমচন্্র। বৃদ্ধিমচন্দ্ের প্রত্যক্ষ অনুসরণ ‘এবং স্থগভীর প্রভাব . 
. বুমেশচন্ত্রের ,উপন্যাসগুলিতে এত বেশি যে কোনো পাঠকের তা দৃষ্টি এড়ায়: 


১ বন্ষিমচন্দ্ দা . 
২ R. C. Dutta : The Literature of Bengal. 
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না। '- বঙ্গ-বিজেতায় সামগ্রিকভাবে বন্ধিমী বীতিকে নিজের করে স্বত্ব হয়ে 
উঠবাঁর চেষ্টা নেই, প্রতাক্ষ অনুকরণ আছে। তাও আবার একখানি বিশেষ 
উপন্তাসের ৷ উপন্াসখানি ছুর্গেশনন্দিনী | 


॥ দুই ॥ বঙ্কিমের অনুসরণ 


রমেশচন্দ্র অনেক কিছুই ছুর্গেশনন্দিনী থেকে একেবারে সরাসরি 
নিয়েছেন। বদ্ঈবিজেতাঁকারের পরবর্তী ওপস্তাসিক কৃতিত্বের কথা ভুলে 
‘গেলে একে একটি দুর্বল ও অক্ষম অনুকরণ বলে নিন্দা করতে হয়। কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে রমেশচন্দ্রের উপন্তাসের মূল্য মনে রেখে এটিকে প্রথম যুগের 
একজন বিশিষ্ট উপন্াসিকের প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে চিহিত করতে হবে, তাঁর 
নিজস্ব দুর্বলতা ও সমন্তার কথাও ভোল! চলবে না। 

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর অনুকরণ করলেন কেন রমেশচন্দ্র? ১৮৭৪ পর্যন্ত 

বঞ্কিমের উপন্যাস ও গল্প বেরিয়েছে অনেকগুলি । ১৮৬৫__ছুর্গেশনন্দিনী | /"" 
১৮৬৬__কপালকুগুলা। ১৮৬৯-মৃণালিনী। ১৮৭৩_বিষৰ্বক্ষ । * ইন্দিরা, 
খুগলাঙ্কুরীয় ১৮৭৩ সালের চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যা বন্ধদর্শনে প্রকাশিত 
হয়েছিল । চন্দ্রশেখর ১৮৭৩ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে বঙ্গদর্শনে ধাঁরা- 
বাহিকভাবে প্রক্কাশিত হতে থাকে, ১৮৭৪ সান্দ্রে মাঝামাঝি 
‘শেষ হয়। | 

বমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্নাস ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বরে বই হয়ে বেরুল। 
এ বছর এপ্রিল-মে থেকে নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত লেখাটি ধারাবাহিকভাবে 
জ্ঞানাদ্কুর পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল । ১৮৭৪-এর গোড়ার দ্বিকে উপন্যাসটি 
লেখা শেষ হয়েছিল এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত। অথবা এমনও হুতে পারে 
কিস্তিতে কিস্তিতে জ্ঞানাম্কুরে প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে লেখা এগুচ্ছিল। 
তবে এটি গ্রন্থকারের প্রথম উপন্যাস । সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ আবরস্তের 
আগেই তিনি লেখা শেষ করেছিলেন বলে মনে হয় ॥ যে-কোনো অবস্থায় 
'বন্ধিমের পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি তিনি সাগ্রহে পড়েছিলেন বঙ্গ বিজেতা শেষ করবার 
আগে । তাঁহলে বেছে বেছে দুর্গেশনন্দিনীকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করলেন 
কেন? রা 

চন্রশেখর তখনও শেষ হয় নি। ইন্দিরা এবং যুগলাঙ্কুরীয় ক্ষুদ্রকায় 
কিন্ত কপালকণডলা', মৃণাঁলিনী এবং বিষবৃক্ষ সরিয়ে রেখে অনেক দুর্বল লেখা 
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দুর্গেশমন্দিনী নির্বাচিত হল দেখে অবাক হতে হয়। বিষবুক্ষ' সামাজিক 
উপন্যাস । এটিকেও তাই বাদ দিতে হবে। রমেশচন্দ্র তখন এবং আরও 


পাঁচ বৎসর ধরে শুধুমাত্র ইতিহাসাশ্রিত উপন্তাস রচনায় আগ্রহ অঙ্কুভব 


করেছেন। কগালকুগুলার ভাব-গভীরতা ও কাব্যসৌরভ তার আয়ত্তাতীত 
ছিল। . রমেশচন্দ্রের শিল্পবোধ এবং আত্মবোধ ছুইই ছিল। আপন শিল্পী 
স্বভাবের প্রবণতা তখন পর্যন্ত দানা বাধে নি, কিন্তু নিজ ক্ষমতার সীম! তিনি 
বুঝতেন। কপালকুগুলার কল্পনাজগৎ তার মনোরাজ্য থেকে অনেক দূরে 
এবং সেখানে পৌঁছনোর সাধ্য তার ছিল না। 

দুর্গেশনন্দিনীতে ভাবগভীরতা নেই, শুধুই কাহিনীরস। অপরিণত ক্ষমতা 
নিয়ে এই উপন্যাসটি অনুসরণ করা' সম্ভব হবে বলে রমেশচন্দ্রের মনে 
হয়েছিল । তাছাড়া ছুর্গেশনন্দিনী বন্ধিমের ‘প্রথম’ উপন্াস, নিজের প্রথম? 
উপন্যাসে তাকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় এ জাতীয় ভাবনা তার 
মনে অচেতনভাবে জেগে থাকবে । 

এই অন্ুকরণের স্বরূপ স্পষ্ট করে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে । 

এক। বাংল! দেশে অধিকার বিস্তারের প্রশ্ন নিয়ে মোগল পাঠানদের 
মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলেছে তারই একটি পর্ব দুর্গেশনন্দিনীর পটভূমি রূপে 
গৃহীত হয়েছে । আকবর দিল্লীর বাদশাহ । মানপিংহ সেনাপতি রূপে বাংলা 
দেশে এসেছেন। সেই সময়কাঁয় -ঘটন! এখানে বিবৃত, হয়েছে। বঙ্গ 


_বিজেতার খ্রতিহাসিক অংশও কালের দিক থেকে এর খুব কাছাকাছি। 


টোডরমল্ল সেনাপতি রূপে প্রেরিত হয়েছেন । পাঠানেরা মাস্থ্মী প্রভৃতি 
কয়েকজন নেতার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে । | 
ছুই। দুর্গেশনন্দিনীর নায়ক মোগল পক্ষভুক্ত, মোগল সেনাপতির পুত্র । 


তাকে অবলম্বন করে পাঠকের মন মোগলদের প্রতি কিছু বেশি সহাম্ুভুতি 


অনুভব করে। বঙ্গ বিজেতার নায়কও পাঠাপ্ম বিরোধী। মোগল 


"মেনাপতির তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। টোডরমল্লের গুণগাঁনে লেখক মুখর । 


পাঠানের বিদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী এবং অত্যাচারী রূপে ' বর্ধিত । নায়ক 


 ইন্্রনাথ উচ্চক্ঠে তাদের ধিক্কার দিয়েছে। বন্ধিমের শিল্পীজনোচিত 


নিরপেক্ষতা পাঠানদের মধোও আয়েষা ও ওসমানের স্ঠায় মানুষকে দেখতে 
পেয়েছে । রমেশচন্দ্র পাঠান-পক্ষের প্রায় কোনো মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের 
প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। রমেশচন্দ্রের মোগল পক্ষপাঁত তীব্র, শিল্পের মুখ 
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চেয়েও তা কিছুমাত্র নমনীয় হয় লিঃ তবুও মূলত দর্গেশনন্দিনীর আদৰ্শই 
সেখানে অন্ুস্থত। 

তিন।' ছুটি উপন্যাসেই এ্রতিহাসিক পটভূমির মধ্যে যে য রোমাটিক প্রেম- 
কাহিনীটি প্রধান তাতেও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ছূর্গেশনন্দিনীর নায়ক 
জগৎসিংহ। ছুই নায়িকা তিলোত্তমা এবং আযনেষা। তিলোত্তমা কোমল- 
স্বভাব, সংস্কৃত নাটিকের মুগ্ধ নায়িকার মত! আয়েষা প্রগলভা নায়িকার 
ন্যায় দীপ্তিময়ী, ব্যক্িত্বময়ী। তিলোতমা-_-জগৎসিংহের মিলন: এবং 
আয়েষার চিরবিচ্ছেদের যন্ত্রণাবরণে উপন্যাসের সমাপ্তি। আয়েষার প্রণয়ী 
‘ওসমানের ভূমিকা প্রেম-ত্রিভূুজকে জটিলতর' করেছে। রমেশচন্ত্র প্রায় যথাযথ 
গল্পট নিয়েছেন। বঙ্গ বিজেতায় নায়ক ইন্দ্রনাথ এবং দুই নায়িকা সরলা ও 
বিমলাকে নিয়ে প্রেম-ত্রিভুজ রচিত হয়েছে । সরলা কোমল ও সরল, বিমলা 


উজ্জ্বল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। বিমলাকে লাভ করতে চেয়েছে শকুনি ; পরিশেষে ' 


ইন্্রনাথ-সরলার মিলন এবং বিমলাঁর বিচ্ছেদ্যন্ত্রণায় কাহিনী শেষ হয়েছে । 

চার। বঙ্গ বিজেতার প্রধান সব কটি চরিত্রই দুর্গেশনন্দিলীর মুখ্য 
চরিত্রগুলির আদলে গঠিত। বঙ্ষিমের সৃষ্ট মানুষগুলির শগ্যায় এরা যথেষ্ট 
প্রাণবন্ত না হলেও আঁদর্শটি লেখক কোথা থেকে নিয়েছেন তা বুঝতে কিছুমাত্র 
অসুবিধা হয় না। ইন্দ্রনাথ জগৎসিংহের ন্যায় বীর্য ও প্রণয়ের সমন্বয়ে 
গঠিত । সরলায় তিলোত্তমার মত সৌন্দর্য না থাক. সরলতা এবং কোমলতা 
আছে । 'বিমলায় আয়েষার+ ব্যক্তিত্ব এবং দীপ্তি তো আছেই,--উপবন্ত: 
দুর্গেশনন্দিনীর বিমলাঁর কাছ. থেকে তার নামটি ধার নেওয়া হয়েছে, বিমলার 
কর্মতৎপরতাও তার মধ্যে অনেকখানি অন্ুস্থত। বন্িমের চন্দ্রশেখর 
উপন্টাসটি তখন সবে ছাপা! হতে গুরু করেছে, রমেশচন্দ্র তীর সন্গ্যাসী-সাঁধকের 
‘নামটি এখান থেকেই নিয়েছেন। তবে চন্দ্রশেখরের সংসারবিমূখ দ্ৃচচিত্ত 
বৈরাগ্যে, বৈরাগ্যের অন্তরে তরঙ্গিত বাৎসল্যে এবং সর্বোপরি তার প্রবৃত্তি- 
তাড়িত পূর্ব জীবনের সঙ্গে ছুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামীর ঘনিষ্ঠ মিল আছে। 

অবশ্ঠ বন্ধিম সৃষ্ট চরিত্রগুলি যে গভীরতর চিত্ত প্রবণতার 'অপরিণত পূর্বস্থরী বঙ্গ 
বিজেতারু ক্ষেত্রে সেরূপ ঘটা সম্ভব ছিল না। সেই গঢ় বৈসামুত্ের কথা 
আমরা! প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করব । 

পাঁচ ! কতগুলি ঘটনাসন্ধির ( situation ) পরিকল্পনাও একান্তভাবে 
দুর্গেশনন্দিনী থেকে নেওয়া । কতলু খী এবং সতীশচন্দ্রের মৃত্যুদৃশ্যের সাদৃষ্' 


৬ 


ন 
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আকস্মিক, নয়। এমন কি ভাষাভক্ষিতেও অনুকরণ প্রবল । মৃত্যু মুহূর্তে 
উভয়েই গল্পের গ্রস্থিমোচনে সাহায্য করেছে। ,কতলু: খাঁ তিলোত্তমার 
সতীত্বের প্রতিষ্ঠা করে উপন্যাসের প্রেম ঘটিত সমস্তার সমাধান করেছে। ' 
সতীশচন্দ সমর সিংহের প্রকৃত হত্যাকারীর, সন্ধান: দিয়ে কাহিনীর 
রাজনৈতিক সমন্তা-সমাধানে সহায়তা করেছে। উভয়েই পাপের জন্ট 
অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে এবং পবিত্ৰ! কন্যার প্রতি উচ্ছুসিত বাৎসল্য নিয়ে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। 

বীরেন্দ্র দিংহের বিচার দৃশ্যে কতলুর্থার কথায় বীরেন্দ্র সিংহ যে পরুষ 


উত্তর দিয়েছে তার সঙ্গে মাস্থমী ও বন্দী ইন্দ্রনাথের কথোপকথনের এমন 


কি ভাষাগত সাদুশ্ঠ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য বীরেন্দ্র কণ্ঠে বে তীত্র পাঠান- 
বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে তার কারণ প্রধানত ব্যক্তিগত, ইন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 
সবটাই রাজনৈতিক । প্রিয়তমা কণ্ঠার সতীত্বনাশে অনেকখানি জালা নিয়ে 
বীরেন্দ্র যৃত্যুকামনা করেছে। কিন্তু ইন্দ্রনাথের অনুরূপ গবিত বচন বীরত্বের 
স্থল. ও প্রগল্ভ প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। 

ছয়। উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থনে একটি বিশেষ নিজ কৌতুহল 
সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। একাধিক পাত্রপাত্রীর প্রকৃত পরিচয় ' রহস্গুিত 


'. করে রাখা হয়েছে প্রায় কাহিনীর সমাপ্তি পর্যন্ত | একাধিক চরিত্রের সঙ্গে 


জড়িয়ে রয়েছে পূর্ব জীবনের গোপন। কথা । এই কোৌঁশলটির সাহায্যে 


শক্তিশালী লেখকই মাত্র শিল্প সাফল্যে পৌঁছতে পারেন ; না হলে সম্তা রহস্ত ' 


গল্পের উত্তেজনাই ফলশ্রুতি হয়ে দীড়ায়। বঙ্িমের দুর্গেশনন্দিনীতে রহন্ত- . 
গুষ্ঠিত পরিচয়ের গ্রন্থিমোচন একটু - বেশি প্রাধান্য পেয়েছে । বিমলার 
প্রকৃত পরিচয়ের সঙ্গে বীরেন্দ্র সিংহের এবং অভিরাঁম স্বামীর রহস্যাবৃত 
অতীত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। . তিলোত্বমাও এই গুপ্ত কথার জালে বদ্ধ; 
এমন কি মানসিংহ ও ওসমান পর্যন্ত এর তত্তগুলি বিস্তৃত। ব্যাপারটি একটু 
বেশি জটিল এবং তাঁর অনেকটা অকারণও। পরিণত উপন্তাসেও বন্িম্চন্দ্ 
এই কোঁশলটি প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু সংযমে, /খনিবার্ধতায় এবং শিল্প 
সিদ্ধিতে তার তুলনা বিরল । দুর্গেশনন্দিনীর আদর্শেই বঙ্গ-বিজেতার' 
লেখক গল্পের মধ্যে বহু গুপ্ত পরিষ্টয়, রহস্তাবৃত অতীত তি দিয়ে সস্তা! 
কৌতুহল ও চমক হুষ্টি করতে চেয়েছেন । | 
দুর্গেশনন্দিনীর প্রত্যক্ষ অনুসরণ সত্বেও বর বিজেতার সঙ্গে তার গুণগত 


। 
/ 
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পাথক্যের কথা ভোল! চলে না। নানাবিধ দুর্বলতা এবং অপরিণতি নিয়েও . 
দুর্গেশনন্দিনীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ওপন্তাসিকের প্রথম উপন্যাস রূপে নিশ্চয় 
চিহ্নিত হবে । কাহিনী ঘটত দৌর্বল্যের অন্তরালে নানা শ্রেণীর মানুষের 
কামনামথিত চিত্তবিস্কার ও রূপমোহে বিক্ষত হৃদয়ের যে ইঙ্গিত আছে | 
তাঁ বহুলাংশে অপরিণত হলেও উচ্চ প্রতিভার আলোকচ্ছটায় উত্তাসিত। 
কিন্তু বঙ্তবিজেতা একটি ব্যর্থ অনুকরণ এর রচয়িতা পরবর্তী কালে 
সার্থকতর উপন্যাস না লিখলে এটি মূল্যহীন বলে পরিত্যক্ত হত। 

দুর্গেশনন্দিনী ‘ছাড়াও বন্ধিমের প্রথম যুগের অপর দুখানি কোঁমান্স ' 
বঙ্গ-বিজেতার উপরে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে। চন্দ্রশেখরের কন্তা 
'কমলার চরিত্রে নির্জনতা! প্রীতি এবং নিসর্গ সৌন্দর্যের রহস্তে অবগাহনের চিত্র 
আছে তা কপালকুণ্ডলা এবং মনোরমা চরিত্রের বহিরাঁবরণ অনুসরণের 
ফল। অবশ & ছুটি চরিত্রের গভীরতা কমলাকে প্পর্শ করতে পারে নি। 
স্ণালিনী উপন্তাসের পশুপতিতে স্বার্থসিদ্ধি এবং গভীর প্রণয়ের )- 
বিপরীত সুত্রের আশ্চর্য মিলন ঘটেছে। : সতীশচন্দ্রের চরিত্রটি অনেক দুর্বল" “ 
হলেও এই আদলটি একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। স্বার্থনর্বস্বত! ও মিথ্যাচারের পাশে 
কন্ঠাবাৎ্সল্য সেখানে বিরাজ করেছে সহজেই । | 


॥ তিন ॥ দেহ গঠন £ একটি বৃত্ত অনেক রহস্ত 


রষেশচন্দ্র দত্তের প্রথম উপন্তাসের গঠন্রীতি বন্ধিমের আদর্শ অন্থসরণ 
করেছে। অবশ্য এই জাতীয়, উপন্যাস দেহের পূর্বস্রী স্কটের রচনাবলী । 
বন্ধিমচন্দ্রও হয়ত স্কটের কাছ থেকে আদলটি নিয়ে নিজের মনোগত ভাবনা 
ও প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত করে একটি অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়েছেন। রষেশচন্্র স্কট 
এবং বঙ্কিম উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। এ দুজনেই তার অত্যন্ত 
প্রিয় লেখক ছিলেন । 

কিন্তু এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার মত ঘটনা হুল বঙ্গবিজেতার পর স্ 
থেকেই গঠনরীতির এই বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি অনেকটা স্বতন্ত্র পথ ধরে- 
ছিলেন; এবং সে স্বাতন্ত্ে প্রতিষ্িতও হয়েছিলেন। পরে এ বিষয়ে আমি 
বিস্তৃত আলোচনা করব । | 

লেখক একটি ব্যাপক এ্রতিহাসিক পটভূমি উপস্থিত করেছেন । 
মোগলদের অধিকারের বিরুদ্ধে পাঠান শ্তিব্যুহের স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা 
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. এবং শেষ ‘পৰ্যন্ত মোগল সেনাপতি টো হাতে তাঁদের . সম্পূর্ণ 


LE 


পরাজয়ের কাহিনী এই উপন্ভাসের গঁতিহাসিক অংশ। এর মধ্যে সরলা- 
ইন্দ্রনাথ-বিমলাঁর. প্রণয় কাহিনীটি স্থাপিত করেছেন। ইতিহাঁসের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত মানব ভাবনাকে যুক্ত করতে চেয়েছেন । 

ইতিহাসের পটভূমি আশ্রয় করলেও বঙ্গবিজেতা ধতিহাসিক উপস্তাস 
নয়। কাল্পনিক প্রণয়কাহিনীই এখানে প্রধান] ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে 
যুক্ত দূর দেশকালের স্পর্শ নিয়ে এসেছেন ওপন্ভাসিক । ঘটনাবহুল বর্ণীঢ্যতা, 


'দুরধধ বীরত্ব, উচ্ছুসিত দেশ প্রেমের সংযোগ উপন্তাসের আস্বাদ বাড়িয়েছে। - 


একের ব্যক্তিগত প্রণয় দেশব্যাপী রাজনৈতিক দ্বন্দের নৈকট্য পেয়েছে। 
যুদ্ধের বর্ণনা, রাজকীয় আডূম্বর, কুটচক্রান্ত, স্থার্থসিদ্ধির প্রবল প্রবৃত্তি, 
ছদ্মবেশে নারীর ছুঃসাহসী কর্মতৎপরতা উপন্তাসের চারপাশে ঘটনাঁগত এবং 
তীব্র হৃদয়ান্দেলিনজাত উদ্বেলতার স্বষ্ট .করেছে। এই সব রোমান্সের 
উপকরণ একটি... সুচিহ্নিত.দেশ ও কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে, একটি নির্দিষ্ট 


বি প্রতিহাসিক ঘটনার সম্পর্কে এলে দ্বিবিধ সাহিত্যিক উদ্দেশ্ত সিদ্ধি হয়। 


প্রথমত, রোমান্সের অবিশ্বীস্ত কল্পনাসবস্বতা একটা বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি পায়! 
অথচ দূর কালের অঙ্গীভূভ থাকায় বর্ণবহুলতা হারায় না। দ্বিতীয়ত, 
একটা দ্বেশখণ্ডের অমগ্রতার নেপথ্য সঙ্গীত কাহিনী-আবেদনের ঘনত্ব 
( Third dimensional effect ) এবং কচিৎ মহাকাব্যিক ব্যাপকতা নিয়ে 
আসে। . . | j | 

বন্গ বিজেতা একটি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স । রোমান্সে উপকরণ প্রচুর 


পরিমাণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের সহযোগ দেশব্যাপী কলরব 


তোলে নি। টৌভরমল্ল ও পাঠানদের যুদ্ধ সমগ্র বাংলাদেশের নাড়ীতে, 


} 
৬ 


7 
। 


সাড়া জাগায় নি। চন্দ্রশেখরে রা্ট্রনৈতিক সমস্তায় গোটা সমাজজীবনের 
ক্রু স্পন্দন শোনা গিয়েছে £ আনন্দমঠে সারা বাংল! দেশের প্রাণের তরঙ্গ 
বেজে উঠেছে।' বঙ্গবিজেতায় এই ব্যাপকতা নেই । মোগল-পাঠান যুদ্ধ 
এর এক "প্রান্তে সশব্দে দেশের ভাগ্য গড়েছে ' আর ভেঙেছে, কিন্ত 
চন্দ্রশেখরের বনাশ্রমে, রুদ্রপুর গ্রামে, ইচ্ছাপুরে নগেন্দ্রনাথের জমিদারীতে, 
মুঙ্গেরের নাবিক উপেন্দ্রনাথের জীবনে তা কোনো প্রভাব ফেলে le এর - 
প্রধান কারণ অনুভব কর! যায় । 

বাংলা দেশের গ্রামগ্ডলিতে জীবন নিত্য যে ছন্দে বয়ে চলত গোটা! 


৩০ । রে প্রবন্ধ পত্রিকা! 
মধ্যযুগ ধরে দেশব্যাপী রাজনৈতিক সংঘর্ষগুলি তাকে কমই বিপর্যস্ত করেছে। 
প্রত্যক্ষ ভাবে এই যুদ্ধ প্রভৃতির সঙ্গে যাঢের যোগ তারা ছাড়া অপরে 'এর ৪ 
সংবাদই কম রাখত, তাদের জীবনযাত্রা বা চিন্তাধারায় ক্ষচিৎ এর ছায়া 
পড়েছে। শকুনির শয়তানী ষড়যন্ত্র, মৃহাখ্বেতা-সরলার কারাবাস, বিমলার / 
দুর্গত্যাগ প্রভৃতি ঘটনার সর্দে মোগল-পাঠান সংঘাতের. সম্পর্ক নেই। 
উপন্তাসের পাত্রপাত্রীর মধ্যে 'টোডরমল্প এবং মাস্গমী ওঁতিহাসিক ব্যাক্তত্ব। 
অপর চরিত্রগুলি কাল্পনিক । বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের দুইজন বিখ্যাত ' 
কবি কৃতিবান ও মুকুন্দরামকে গ্রন্থ মধ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখক ইতিহাসকে  : 
কিছু জীবন্ত রূপ দিতে চেয়েহিলেন।১ কিন্তু উপন্তাসের হয চরিত্র এবং / 
_খটনাগুলি সবই কাল্পনিক । ; 

উপন্থাসের প্রণয়কাহিনীটির বেশির ভাগই যুদ্ধ-ঘটনাগুলি (সেগুলিও _ 
এতিহাসিক নয়, তবে ইতিহাসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মনে করে নিতে বাধা 
নেই) থেকে বহু দূরে। রিমলাকে দিয়ে রোমাঞ্চকর কাজ করিয়ে প্রণয় ).-. 
ত্রিভুজের দুটি বাহুকে যুদ্ধব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু 
বিমলার ' আচরণ সর্বদা অনিবার্য বলে মনে হ্য়নি। ফলে এই ছুই অংশের 
সহজ সমন্বয় ঘটে নি। 

উপগ্লাস কাহিনীটি একটি পূৰ্ণদেহ বৃত্তের আকারে গড়ে উঠেছে। গ্রন্থের 
প্রারম্ভেই কেন্দ্রীয় সমস্তাটি উপস্থিত করেছেন লেখক । পাঠানবিরোধী 
মোগল সম্রাটের অন্ততম প্রধান সহায় সমরসিংহ সতীশচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে হত 
হয়েছেন। তার বিধবা পত্নী মহাশ্বেতা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য 
বিদ্দ্রি রজনী যাপন করছে। ইচ্ছাপুরের জমিদারপুত্র ইন্দ্রনাথ আঁদর্শবাদ 
এবং মহাশ্বেতার কন্ঠ! সরলার প্রেমের বশবর্তী হয়ে সমর সিংহের মৃত্যুর , 
প্রতিশোধ গ্রহণের ব্রত গ্রহণ করল । সতীশচন্দ্র ব্গদেশের অত্যন্ত প্রভাবশীল , 
ব্যক্তি ছিলেন। তাকে শাস্তি দিতে. হলে, কৌশল অবলম্বন প্রয়োজন । 
ইন্ত্রনাথ মোগল সেনাপতি টোডর মল্পকে আপন সাহস ও রণদক্ষতায় সন্তষ্ট “ 
করে তার কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করে সে ' 
মোগল পক্ষে সেনানীবৃত্তি গ্রহণ করল। . সতীশচন্দ্র নিজেও আবার অমাত্য 





"১ আমাদের এ্রতিহাসিক উপন্তাসে এই পদ্ধতি কিছু অভিনব! প্রসঙ্গত 
স্মরণযোগ্য রমেশচন্দ্রের The Literature of Bengal মীত্র ৩ বৎসর পরে 
প্রকাশিত হয়। 
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শকুনির প্ররোচনার বশীভূত ছিলেন। শকুনি শক্ত নিপাতের উদ্দেশে 
মহাশ্বেতা ও সরলাকে বন্দী করল । সরলাঁকে বিবাহ করবার চেষ্টা করতে 
লাগল। ইন্দ্রনাথের সাহস, 'রণদক্ষতায় মোগল সেনাপতি সস্তষ্ট হলেন। 
পাঠানরা বিপর্যস্ত হবার পরে ইন্দ্রনাথ তার প্রার্থনা! টোডরমল্লকে জানাল। 
এর মধ্যে শকুনির নিযুক্ত গুপ্তঘাতক সতীশচন্ত্রকে হত্যা করল । অবশেষে 
টোডর মল্লের হস্তক্ষেপে শকুনির শয়তানি কান হয়ে গেল। ইন্দ্রনীথের ব্রত 
সমাপ্ত হল। মহাশ্বেতার সঙ্কপ্প সিদ্ধ হল! ইন্দ্রনাথ সরলার বিবাহে 
উপগ্াসের শেষ গ্রন্থিমোচন হল । উপন্যাসের মূল কাহিনীটি খুবই স্থগ্রথিত। 
একটি সমগ্তার আরস্ত, সেই সমস্তার জটিলতা বৃদ্ধি এবং পরিশেষে সমন্তার 
নিশ্চিত সমাধান। উপস্তাসের দেহ গঠনে এটি অতিপরিচিত একটি পদ্ধতি। 
বঙ্গ বিজেতায় সেই পদ্ধতির সরল অন্গকরগ । 

' বিমলার প্রসঙ্গ কাকিনীটিকে কতকট1 জটিল করে তুলেছে। ' বিমলার 
কথাকে উপকাহিনীর পর্যায়তুক্ত' করে উপস্ঠাসটির প্রান্তে সরিয়ে রাখা চলে 
না। ইন্দ্রনাথের প্রতি তার প্রেম, প্রেমের মন্ত্রে অশহ্বিনী নারীর বিপজ্জনক 
কর্মত্পরত এবং ইন্দ্রনাথ-সরলার বিবাহে তাঁর বেদনার গভীরতম প্রদেশে 
' অবগাহন করে লোকচক্ষুর অন্তরাল বাসিনী হওয়া, মূল কাহিনীর অংশ । 
বিশেষ করে বিমলা বহিরাগত নয়। মূল সমস্যার এক প্রান্তের প্রধান পুরুষ 
সতীশচন্্রের কন্যা |. বিমলার অবস্থিতি অবশ্য শুক্ষ যুদ্ধঘটনার মধ্যে কিছুটা 
সদয়! বেগ এবং রোমান্সরূস সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করেছে। 

উপেন্দ্রনীথ-কমলা-চন্দ্রশেখরকে কেন্দ্র করে যে গৌণ আখ্যান এখানে 
স্থান পেয়েছে তাকে ঠিক উপকাহিনী বলা যায় না। শ্ঘটমান কাহিনী 
হিসেবে নয়, পুর্বঘটনার বিবরণ রূপে তাদের উপস্থিতি প্রায় পূবপ্রস্তুতিহীন। 
মূল সমস্তার সঙ্গে কোনো প্রাণের যোগ এর গড়ে ওঠে নি ৷ বিষয়টি বাইরের 
উপকরণ হয়েই থেকেছে। 
গ্রন্থকে আকরণে ভারাক্রান্ত করেছে। লক্ষ্যনীয় প্রধানত থে তিনটি ব্যক্তিকে 
এ কাহিনী আশ্রয় করেছে তাদের সমবেত কাহিনী সামান্যই ব্যক্ত হয়েছে, 
প্রত্যেকের স্বতন্ত্র, “পূর্ব ইতিহাস পাঠকদের শুনিয়েছেন লেখক। ফলে 
কাহিনীটিতে নানা পূর্বঘটনার গোপন বহস্ত প্রাধান্ত পেয়েছে? অতীত " 
কথার গ্রন্থি মোচনে অকারণ আকস্মিকের বাড়াবাড়ি ঘটেছে। অতিনাটকীয়তা 
প্রশ্রয় পেয়েছে । পরিণতির সর্বচিস্তাহর মিলন এ জাতীয় রীতির অবশ্থান্তাবী 


৩২ | প্রবন্ধ পত্রিকা 


ফল হিসেবে এসেছে। চন্দ্রশেখরের কাহিনী সর্বত্যাগী সব্যাসীর প্রবৃত্তি 
তাঁড়িত পূর্ব-জীবনকে হঠাৎ উন্মোচিত করে, কমলার বিশ্বৃত প্রায় পূর্ব কথা 
তাকে চন্দ্রশেখরের কন্তারপে প্রতিষ্ঠিত করে । বিস্ময়ের উপরে এক মাঝি 
হারিয়ে যাওয়া! উপেন্্রনাথ হয়ে ইন্দ্রনাথের জ্যোষ্টের পদ দাবী করে। এবং 
দেখা যায় কমলা উপেন্দ্রের এবং উপেন্দ্র কমলার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী ও 
স্বামী। রোমান্সে কল্পনার অধিকার অনেকখানি । কিন্তু এতগুলি 
আকম্মিকের মালায় পাঠকের বিচার বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তার উপরে 
আবার উপন্তাসের শেষ প্রান্তে শকুনির প্রকৃত বংশ পরিচয়ের উদঘাটন আছে। 
অথচ এতগুলি চমক গ্রস্থটিকে নাটারসে সমৃদ্ধ করতে পারে নি।. কিছুটা 
অতিনাটকীয় রহস্তোমোচনে পর্ববসিত হয়েছে। প্রকৃত নাট্যুহূর্ত হ্টির' 
চেষ্টা সামান্যই আঁছে। ঘনীভূত নাটকীয় চমক স্থষ্টির বহু সুযোগ উপস্তাসিক 
আদে লক্ষ্য করেন নি। এই অভাব পূরণের.জন্ত পাগলিনীর স্ায় চরিত্রের 
আমদানী করে 'এক ধরণের স্থল উত্তেজনা বজায় রাখবার চেষ্টা লক্ষ্য 
করবার মত। | রর 

রমেশচন্দ্রের শিল্পীমন এ জাতীয়, গঠন রীতিতে স্বস্তি বোধ করে নি। 
তার প্রমাণ শুধু বঙ্গ বিজেতার ব্যর্থতায় নয়. পরবর্তী একাধিক উপন্তাসে 
স্বতন্ত্র গঠনরীতির অনুসরণে লব্ধ সাফল্যে । 


॥ চার ॥ চরিত্র স্থষ্টি জড় পুরুষ, প্রাণময়ী প্রকৃতি 


বঙ্ষিমচন্দ্রের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি নাট্যধর্মী। রমেশচন্দ্রের /তা, নয়। 
নাট্যরীতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে, অপরের নিকটে, প্রকাশযোগ্য সংলাপ 
এবং আচার আচরণ, কচিৎ ব্যঞ্তনাময় ছু একটি উক্তিকে সাজিয়ে কোনো 
মানুষের অন্তরতম লোক প্রবেশ করা নিঃসন্দেহে কঠিন শিল্পকর্ম । রমেশচন্দ 
এই ভঙ্গির উপরে সুস্পূর্ণ নির্ভর করতে সাহসী হন নি। এর সঙ্গে কিঞ্চিৎ 
বিশ্লেষণকেও তিনি সংযুক্ত করেছেন। অনেকের অন্তরে প্রবেশ করে 
ভাঁব ভাবনাগুলির পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও কিছু কিছু ব্যাখ্যাও করতে 
চেয়েছেন । অবশ্য বিংশ শতকের উপন্তাসে ঘটনাকে গৌণ করে চিত্ত- 
বিশ্লেষণকে যেভাবে মুখ্য করে তোলা হচ্ছে, রমেশচন্ত্রের আশ্রিত পদ্ধতি তা 
থেকে অনেক দূরে । | 

রমেশচন্দ্রের বঙ্গ বিজেতাঁয় নারী চরিত্রগুলি পুরুষ চরিত্রের তুলনায় 
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বেশি প্রাময়ী।. অবশ্য এ শুধুই ভুলনার বিচার ববিজেতার প্রায় : 
. কোথাই চরিত্রান্ধন গভীরতম .সত্তাকে আঁলোডিত করেনি। তবে পুরুষ : 


.. চরিত্রগুলি মেয়েদ্রের চেয়ে কিছু বেশি কৃত্রিন বলে মনে হয়েছে। ছি, 


॥ 
ক 


উপন্তীসিক গ্রন্থের “শেষ দিকে প্রধান নারীচরিত্রগুলি- নিয়ে কিঞ্চিৎ. 
আলোচনার অবতারণা করেছেন। উপন্যাসের শিল্পরীতিকে লঙ্ঘন করে . 
এখানে . প্রাবন্ধিকের আত্মপ্রকাশ - ঘটেছে।- রমেশচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় 
প্রকাশিত শেষ সংস্করণে+, সম্ভবত সেই কারণেই ও সব অংশ' পরিত্যক্ত 
“হয়েছে 1, কিন্তু .উপন্তাসের চারটি তরুণী পাত্রী অর্থাৎ সরলা, বিমলা, : 
কমল, অমলাকে নিয়ে তিনি যে ছুলনামুলক আলোচনা, . করেছেন হি 
অনেকখানি মৈনে নিতে হয়। এ পি - তি 
"চরিত্র চারটির ব্যক্তিদ্বের ' স্বাতন্ত্য ফুটিয়ে ভুলতে পেরেছেন রমেশচন্র । : 


' ৰঙ্গবিজেতার ''মত প্রায় ,সর্বাংশে ব্যর্থ, একটি উপন্াসের- এইই একমাত্র ' 


Lb 


প্রশংসনীয় দিক ।, সরলা এবং অমলাকে: আমর! পরবর্তাকালে রমেশচন্দের 
অন্য উপন্তাসেও ভিন্ন নামে দেখতে পাব, অবশ্ত অনেক পরিণতরূপে ৷: এরা, : 
' ঠিক প্রতিহাপিক রোমানদের পাত্রী নয়। এদের চারপাশে কোনো গুপ্ত. 


 রহস্ত নেই, ইতিহাসের: ঘটনাপ্রাবল্য- তথা িখরষ-জ্ঞল্য এদের স্পর্শ করে 


.নি। এরা রূপবতী । কিন্তু. সে রূপে মুনি. মনে বিভ্রম আসে না, রাঁজার : 


রি রাজত্ব টলমল, করে ওঠে না। বঞ্চিমচন্তরের তিলোত্তমা অথটন-ঘটনপটীয়সী ' 


, নয়, আয়েষার প্রগলভতা নেই তাঁর মধ্যে, কিন্ত রূপের যাদুতে' সে প্রত্যহের '. 
_ উত্দাচারী, অতীত রহস্তেরু স্পর্শে সে আমাদের পরিচিতি সীমারেখার অপর 


i “তীরের অধিবাসিনী । শৈবলিনী পল্লীর মেয়ে হলেও, আগ্নেয়গিরির ' উত্তাপ 


তার অন্তরে । ইতিহাসের , ঘনঘটার-কেশর চেপে চল্বার ক্ষমতা সে রাখে ॥ 


' সরলা নেহাৎই পল্লীর সরল মেয়ে।- কৈশোঁর যৌবনের মাঝখানে তাকে দাড় 8 


করিয়েছেন 'লেখক। প্রথম প্রেমের মাধুর্য ক্ষণিকের জন্ত' তার মুখে আলো... 
/ফেলেছে। তা যেমন শান্ত, তেমনি কোমল । আভিজাত্যের দাগ নেই, « 
বুদ্ধির দীপ্তি নেই।- মহাশ্বেতার কিছুমাত্র প্রভাব. তার উপরে পড়েনি. 


“মায়ের ব্রত সম্বন্ধ তার উততকাহীনতাও আশ্চর্যের ব্যাপার ৷: মাঝে মারে 





কু কত সংস্করণ $ বু রমেশচন্দের দীবিতকালে ক ভার হানি LE | 
নিয়ে প্রকাশিত হয় Ll ১৯০৫ রা |. 


৩ 


৩৪ - ৷ প্ৰবন্ধ পত্রিকা 


এমনও মনে হয় সরলার সারল্য কতকট! স্বল্প বুদ্ধির: পরিচায়ক । অমলার 
ব্সিকতাকেও সে সহজে উপভোগ করতে পারে না। ইন্দ্রনাঁথের প্রতি তার 
প্রেমে সম্ভবত খাদ ছিল না, কিন্তু তার মধ্যেও কোনো উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশ পায়নি। সরলা চরিত্রে সংস্কৃত নাটকের মুগ্ধা নায়িকার আকর্ষণ 
প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। তবে বঙ্গ পল্লীর শ্যামল কোমলতার স্পর্শ যেন 
তার মধ্য দিয়ে কতকট! অনুভূত হয় । ট 

অমলাঁও একান্তভাবে পলীরই মেয়ে ॥। কিন্ত সরলা থেকে জাতে সে 
স্বতন্ত্র । তাঁর সখ্যের গভীরতা বা দাম্পত্য প্রেমে একনিষ্তাঁ_-সব কিছুর মধ্য 
দিয়েই স্মিত কৌতুক বিচ্ছুরিত। এ কৌতুক গ্রাম্য এবং মেয়েলি। মার্জিত 
নয়, ব্যঙ্গতীক্ষ নয়, কিন্তু ভাড়ামির থেকে. বহু দূরে। এই কৌতুকপ্রাণতায় 
অমলার চরিত্রের অস্তরতম প্রদেশও সহজেই আঁলোকিত। সহজ প্রসন্নতায় 
জীবনকে গ্রহণ কর! এবং ভালোবাসার মূল্যে তাকে জয় করার সাধন! 
এই হাঁসির জন্ম দেয়। রমেশচন্দ্রের সংসার উপন্তাসে এই হান্তই অনেক 
পরিণত রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর বীজ লেখকের প্রথম উপন্তাসে ' 
বোনা হল। 

কমলার জীবন ও ভাগ্য নিয়ে ওপন্তাসিক নানা অসস্ভব-প্রায় ঘটনার 
জাল বিস্তার করেছেন। কিন্তু তার চরিত্র অবিশ্বাস্ত হয়ে পড়েনি। শান্ত 
কোমল বিষন্নতা তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । স্বতিত্রংশতা এবং নির্জনতা 
প্রীতি (একে নিসর্গপ্রেম বলে মনে করবার কারণ নেই ) এর সঙ্গে স্বাভাবিক 
ভাঁবে মিলে গিয়েছে । কোথাও অকারণ রং চড়াঁবার চেষ্টা নেই। 
ওজ্জল্যহীন কমলাকে উপন্যাসে লোকচক্ষুর আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলা 
হয়নি। তাঁর স্বভাবের মুছৃতা পাঠকের মনে গভীর দাগ কাটতে পারে না 
ঠিকই কিন্তু গ্রীতিনিগ্ধ দৃষ্টিপাত সে দাবি করতে পারে । 
'_ বিমলা রোমান্সের নায়িকার সব গুণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তার 
রূপে চোখ ধাঁধানো ওজ্জল্য, বুদ্ধির তীক্ষ দীপ্তি, নিরঙ্কুশ সাহস, বিস্ময়কর ২ 
কর্মতৎপরত'! বিমলাকে প্রাদপ্রদীপের একেবারে সামনে এনে ফেলেছে। 
ওপন্তাসিকের আয়ত্তাধীন কল্পনার লীলা তাকে কেন্দ্র করেই আবতিত 
হয়েছে । ইন্দ্রনাথের প্রতি প্রেম তাকে কখনো কখনো.অসম্ভব সম্ভব করার 
শক্তি দিয়েছে । তার চরিত্রে সার্থক ভাবেই কতকট1 কঠিন ব্যক্তিত্ব সঞ্চার 
করা হয়েছে। প্রতিদীনহীন প্রেমের নীরব যন্ত্রণা ভোগে ভার মহিয় মুর্তি 


রমেশচন্দ্রের উপন্যাস £ বঙ্গ-বিজেতা . ৩৫ 


উপন্তাসের শেষে কিছুটা শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সব মিলে কর্মে ও 
অনুভূতিতে যে নিগৃঢ় সামগ্স্ত চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলে বিমলার তার 
অভাব আছে। বিমলা যেন ভেবে চিন্তে তৈরী করে তোলা চরিত্র । 
রোমান্স থেকে জীবনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের বেদীতে তাকে যেন প্রতিষ্ঠা করা 
যাঁয় না। এর মূল কারণ কল্পনার লীলায় ও বর্ণে উজ্জল চরিত্রাঙ্কনে 
রমেশচন্দ্রের "স্বভাঁবজ অস্বস্তি । মাধবীকঙ্কনে প্রায় একই উপকরণে গঠিত 
জোলেখা চরিত্র সার্থক হয়েছিল । পরিবেশ সম্পর্কে যে, তীক্ষ বোধ এবং 
মনস্ত্জ্ঞান জোলেখার দৃষ্টিকটাহে আগুন: যুগিয়েছে বিমলাঁর ক্ষেত্রে তার 
অস্তিত্ব ছিল না!। বিমলার প্রেম তীব্র ও জালাময় হয়ে উঠে তার ব্যক্তিত্বের 
কেন্দ্রবিন্দু হতে পরত । . লেখক সেরূপ স্থযোগও করে নিতে পারেন নি। 
বিশেষ করে মোগল হারেমের পরিবেশে ভাতারী যুবতীর চরিত্রে যা সম্ভব বলে 


: মনে হয়, 'বাঁডালী জমিদারের ঘরে তাকে কৃত্রিম কল্পনার ফেনা বলে 


অস্বীকার করতে হয়৷ ১ 

মহাশ্বেতার ছুঃখভোগ ও অভিমানী ব্যক্তিত্ব অনেকটা প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠেছিল। কিন্ত প্রতিহিংসা প্রবৃভির অতিরেক তাঁকে অতি নাটকীয় করে 
ভুলেছে। এই জাতীয় মনোভাব দীর্ঘকাল চরিত্রের একতম ভাবাবেগ 
হয়ে থাকতে পারে না, অপরাপর অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে তার রূপান্তর 
ঘটে। মানব মনের অন্তরলোকের সঙ্গে বঙ্গবিজেতাকারের _ অতটা 
স্বাভাবিক পরিচয় ছিল না । মহাশ্বেতাকে তাই একটি গৌণ মনোভাবের 
ঘ্বাসে পরিণত করে অনেকখানি কৃত্রিম করে ফেলেছেন রমেশচন্দ্র। 

শান্ত, কোমল, কচিৎ গভীর ও উদাসীন, ক্ষচিৎ কৌতুকোজ্জল নারী 
চরিত্র অঙ্কনেই .রমেশচন্দ্রের সাফল্য । বাংলা দেশের গ্রাম জীবনে নিত্য 
এদের সঙ্গে পরিচয় । সেই পরিচিতি বাস্তবের রাজোই তার শিল্পী মনের 
মুক্তি। যেখানে তিনি কোনো প্রবৃত্তির দাবদাঁহ দৃষ্টি করতে চেয়েছেন, 


“ ঘটনার ঘূর্ণাবাত্যার শীর্ষে তার নায়িকাকে দাড়, করিয়েছেন রোমান্সের 


বর্ণবৈচিত্র্য ও গজ্জল্য আনতে চেয়েছেন সেখানে তিনি স্বস্তি পাননি। 
ব্যতিক্রম জোলেখায়। 


রমেশচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ সর্ববিধ নায়কোচিত গুণের আধার | তার বিচিত্র 
সদ্গুণ--জমিদীরপুত্র হিসেবে প্রজাবাৎসল্য, প্রণয়ী হিসেবে নিষ্ঠা, সেনানী 


সি 4২ ‘ প্রবন্ধ পত্রিকা 
হিসেবে সাহস ও পতি প্রায় আনারি হয়ে দেখা দিয়েছে” | ফলে তাকে 


বিশ্বাস করতে সর্বদা প্রবৃত্তি হয় না। প্রজীবাৎসল্য. প্রভৃতি ব্যাপার : 


* উপন্যাস ঘটনার সঙ্গে সংশ্রবহীন। রমেশচন্দ অনায়াসে এদের - অনুল্লিখিত 
রাখতে পারতেন ।. কিন্ত তিনি তা করেন নি। প্রাবন্ধিক. রমেশচন্দ্র, 


' স্বদ্বেশহিতৈৰী ' কর্মী রমেশচন্দ্র বাংলার. প্রজাপুঞ্রকে ভুলতে পারেন না।১ 


তার প্রথম উপন্তাসের নায়ক “তাই প্রজাহিতৈষী , রূপে দেখা 'দ্বেন। 


* ইন্দ্রনাথের মনুস্তত্বের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করবার একটি গুরুতর প্রয়োজন 


উপন্যাস মধ্যে ঘটেছে । সরলার প্রতি ভালোবাসা এবং অস্পষ্ট আদর্শবাদের' 


‘জন্য পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং পরিশেষে সরলাকে বিবাহ--ঘটনার কেনে ' 
“ শাখা এর বাইরে প্রসারিত না হলে ইন্্রনাথ একান্ত পাধারণ রোমান্স-কাছিনীর-' 


,.অতি মীমুলী নায়ক বলে পরিত্যাগ করা যেত। কিন্তু বিমলার প্রতি : 


তাঁর" আকর্ষণ জন্মেছে । বিমলা যে.তার প্রতি আসক্ত প্রত্যক্ষ ও উচ্চকণ . 
ঘটনা দিয়ে সে তা প্রমাণ .করেছে। ইন্দ্রনাথ.যে তা অনুভব করেছে তাতে * 
সন্দেহ নেই। মুক্গেরে নৌকায় কিংবা পাঠান-কারাগারে . রিমলার প্রতি 


উক্তিতে প্রমাণ হয় তার হৃদয়ে দ্বিতীয় নারীর অন্তত কিছু স্পর্শ লেগেছে। .' 


" কিন্তু রগেশচন্দ্র ইন্দ্রনাথের মনে এ চিন্তা বাড়তে দেননি। ইন্্রনাথের মন 


এতটা বহিমূ'বী যে বিমলা-সরলা ছুই প্রান্ত ধরে ক্ষণকালের জন্যও কোনো. 


দ্বন্বজাত স্বাদুত! জন্মায়নি। 
..- ৮ সতীশচন্দ্রের চরিত্রে অবশ্য কিছুটা : :অন্তদ্বন্দের পরিচয় আছে।' তার 
ই আঁপাত-কঠোর চরিত্রের অন্তরালে কন্যার প্রতি গভীর ভালোবাসাই 


. ভালোমন্দের দ্বন্থকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু লেখক তাকে ব্যক্তিত্বের .. 
গভীরে পৌছে দেননি।. উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পাঁপাচারে তার দায়িদ্বকে 
গোঁণ করে তাকে কার্ধত শকুনির ক্রীড়নরে পরিণত করেছেন। তার. 


'" বিকারবুদ্ধির যেন প্রত্যক্ষ পরিচয় উপন্যাসে, আছে, তাতে দীর্ঘস্থায়ী . 


হি অন্তদ্ধন্দের অবকাশ কম। 

॥".শকুনিতেই শেষ পৰ্যন্ত যাবতীয় পাপাচার বর্তেছে। তার লাম এবং 
কাধ গল্পের বইয়ের অতি পরিচিত শয়তান রূপে প্রথম থেকেই তাকে হাজির 
“করে |. বঙ্দমঞ্চে ভিলেনের ভূমিকাভিময়ে অভ্যস্ত নটকে পোষাক ও ভঙ্গিতে 


পা 





৯, লেখকের The peasantry of Bengal ( ১৮৭৪ ) এরং বঙ্ঘবিজেতা:. 
'- একই সময়ে প্রকাশ [ত হয়। সম্ভবত একই সময়ে লেখাও হচ্ছিল (৩ 5: 


1 . , 28 ঘ ৪ 


রমেশচন্দ্ের উপ্তান ঃ ব্গ-বিজেতা এর hs ০ ০৩’ 


'.' যেমন সহজেই চিনে, নেওয়া যায়, নিও ঠিক জে এ ২ সাজানো ৪ 
" ভিলেন, ০! RY 


i uF উপেন্দ্নাথের, চরিত্রে কিছু বৈশিষ্ট ইলিত আছে অবশ্য তার জীবনে 


ঘটনার, বহুল-বৈচিত্রয যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য নয় 1 উপেক্দ্রনাথের, পতি 


'{ [ ফেপরিচয় সে নিজ মুখে দিয়েছে তা কৌতূহল, জাগায়, 


' «প্রচ্তা আছে, কিন্তু ফল নাই, অর্থ নাই, কাহারও, উপকার নাই | 


০ নির্জন, প্রাণিশূনা পর্বত পার্খে: সমুদ্র গঞ্জনবৎ, আমার. হৃদয় শী 


॥ . প্রবৃত্তি সমুদয় গর্জন করিয়াছে, কিন্তু সে গর্জনের শ্রোতা নাই; জে গঞ্জনে_ 
“কেহ আনন্দিত হয় নাই,, কেহ বিস্মিত হয় নাই। পাতাল, পরবাহিনী, 

- “ভৈরব কলোলিনী ভোগবতীর তরঙ্গমালার''ন্যায়, আমার হদয়-কন্দরে: 
কত প্রবৃত্তি প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু মে প্রবাহ ভোগবতীর ' ন্যায় মন্থস্তের 
'__..অদৃশ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন |". :--:-*যে সকল প্রবৃত্তিতে আমার হৃদয় দশ বৎসর. 


a কাল ব্যঘিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রেম সর্বাগ্রগধ্য । "সামান্য * 


স্ত্রীলোকের - প্রেম আমি আকাঙ্ফা করিতাম না, যে প্রেম মানব-হয়কে , 
একেবারে পরিপূর্ণ করিতে পারে, যে প্রেম.জীবনের অংশ স্বরূপ, দেহের 
 আত্মাসথরপ, যে প্রেম.শেষ.হইলেই জীবন শেষ হয়, সেইরূপ প্রেম আমি, 
, আকাঙ্জা করিতাম.। ..কতবার' অন্ধকারে বসিয়া সেই প্রেমের কল্পনা 
' - করিতাম।, চিন্তা-বলে কতবার ' শূন্য হইতে অলৌকিক .স্মেহসম্পর্া 
 প্রেমপ্রতিমাকে জাগরিত :করিয়া তাহারই সহিত-কালহরণ করিতাম ! 
'সহস! সে সুন্দর মূর্ঠি জলবিস্বের ন্যায় ভিন্ন হইয়া যাইত; কল্পন'শক্তি 
৮ শান্ত হইত). আমি সহসা ছিত হইয়া ইনি, : পতিত 
হইতাম” . - . 
“ভপেন্দনাথের এই আত্মকথন ব্যজ্তিরপে বন্ধ হলে উনবিং: : এতাৰীৰ 
' বাংলা উপন্যাসে' অভিনব ও স্বাতন্ত্য-ধন্য চরিত্র পাওয়া যেত। “কিন্তু 
+ বক্তৃতার, বাইরে এই জিল কি অনির্দেশ্ত প্রচণ্ড কামনা আকার, গ্রহণ" 
৩ করেনি। : L 
.টোডরম্ সে যুগের খ্যাতনামা | BS ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রশংসা- | 
সুচক. অনেক বিবৃতি. উপন্যাসে স্থান পেয়েছে: কিন্ত তাকে' প্রাণবন্ত, 
‘করে তুলতে পারেন নি.।; 'বরং ধর্মীয় গৌড়ামীতে বিচারবিমূঢ় . মোগল ' 
সেনাপতির য়ে ie উপন্যাসের গেষ দিকে প্রকাশ পেয়েছে তা গৌরবের" নয়।, 


তি 


৩৮ প্রবন্ধ পত্রিকা 


চরম পাপাচারী শকুনিকে ব্রাহ্মণ বলে দণ্ড দিতে দ্বিধা করায় তার অন্ধ 
সংস্কারাচ্ছন্স মনই প্রকাশ পেয়েছে, আদর্শ ন্যায় বিচার লাঞ্ছিত 
হয়েছে। 


বঙ্গ-বিজেতার উপন্যাসমূল্য সামান্য । বিশিষ্ট উপন্যাসিকের প্রথম রচনা 
হিসেবেই মাত্র গ্রন্থথানি আলোচ্য । 


পা 


দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধর্ম 
সলিল গঙ্গোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্্রলালের শতবর্ষ পরে বহু. নতুন কবির গানই এখন 
আমাদের ঘরে ধ্বনিত. বাঙলা কবিতায় তবু আজও রবীন্দ্রনাথই প্রধানতম, 
কারও কাছে বা একতমও। আর এরই পাশে বাংলা কবিতার অনেক 
অনুরাগী-পাঠকের দিক থেকেও দ্রিজেন্দ্রলালের কবিতা আশ্চর্য রকম বিস্বত- 
প্রায়, অবলুপ্ত। অথচ তার আপন কালে দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল নাট্যকার নন, 
কবিখ্যাতিও লাভ করেন। তার সাহিত্যজীবনের সুত্রপাতি কবিতায়, 
দীর্ঘ চর্চাও কাব্যেরই, নাটক একেবারে প্রান্তকালে এবং তাও তার কাব্য- 


'সাঁধনারই -অন্য এক রূপ, অন্তত দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবতেন; আর তখন যার! 


কৰিতা পড়তেন, কবিতার সংবাদ, রাখতেন» দ্বিজেন্দ্রলালকে তারা শুধু 
নামেই চিনতেন না কবিতায়ও মনে রেখৈর্ছছিলেন। আজ ভাগ্য বিরূপ ॥ 
নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের কথা তবু রঙ্গমঞ্চে বিজ্ঞাপিত, বিদ্যালয়ে আলোচিত । 


গীতিকার.ও সুরকার দ্বিজেন্দ্লালকেও সংগীতশিল্পীরা একালে মাঝে মাঝে 


মনে করিয়ে দেন। কিন্তু কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ঠ সামান্ততম আয়োজনও 


কিছুনেই। ফলে, আগ্রহও নেই সম্ভবত। এখন শতবাধ্বিকী তার কবিতার 
ভরসা । দ্বিজেন্্রলালের কবিতা এখন পঞ্চাশ বছর পরে প্রায় কালের পুতুল । 

গ্রন্থাগারের যে অসুর্যস্পপ্ত কোণটিতে নিয়মিত নৈঃশব্দ্যে মহাকাল ধুলো ও. 
অন্ধকার সঞ্চিত করে তৃলছেন, আঁরো অনেক ভালো বাংলা কবিতার সঙ্গে 
দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাও এখন সেই অস্তরালটিকেই আশ্রয় করে রুদ্ধশ্বাস ॥ 


, সে অন্ধকার সে ধুলো! সরিয়ে পরশপাথর সন্ধান করেন; দেশ-বিদেশে এমন 


ক্ষ্যাপার সংখ্যা চিরকালই বিরল। তাছাড়া মৃত সব কৰি একদিন ধাঁরা 
হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খেয়েছিলেন, প্রতিকালেই পাঠকের সামনে তাদের 
নৃতন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো সক্রিয় নিয়মিত উদ্যোগ: এখনও, 
আমাদের এই কবিতার দেশে, যেখানে অনেকেই কবিতা ভালো বাসেন, 
বিশেষ জেগে ওঠেনি । সমগ্র বা খণ্ডভাবে সময়ের ধারায়, অথবা একক 


ইনি... 43 ES ২ প্রবন্ধ পত্রিকা. 


কবিকে নিয়েও অনেকদিন, থেকেই পৃথিবীর অনেক দেশে কাব্য সংকলনের 


প্রথা আছে। অথচ নানা কারণেই আমাদের দেশে এই সৎ, সহজ ও 


'পরিচিত কাব্য সংরক্ষণ প্রথা ও কবির স্থতিতর্পণের রীতি এখনও তেমন . ' 


দায়িত্ব পূৰ্ণভাবে প্রচলিত হতে দেখা যাঁয়নি। অন্যদিকে সাহিত্যের ইতিহাঁদ 


“জাতীয় গ্রস্থাদির ততো অপ্রতুলত! বর্তমান না থাকলেও, কবিতার ইতিহাস 
. « অংশে সে রকম সব কবিতাঁর, পূর্ণ বা আংশিক উদ্ধংতির--কবির মূল রচনায় 
. খাঁ হয়তো কোনো কোনো পাঠককে উৎসাহিত করতেও পারে, মনে হয় ' 


, অনেক অভাব আছে। এজন্য আমরা হয়তো অনেক কবির নাম ও খ্যাতির ' 


'ক্কথা' শুনেছি বলতে পারি অথচ দুঃখ'তাঁদের স্বাদ ও গন্ধের কোনে স্পর্শ 
, আমাদের হৃদয়ে রাখতে পারি নি। এই রকম করেই, আমরা. জানি 


দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু নাট্যকার 'নন, কবিতাঁও লিখেছেন, কিন্তু সেই কবি 
'দ্বিজেন্্রলালকে আমরা অনেকেই . জানি, না মর্মগত রর আবিষ্ষাবে, 


স্র্শযোগ্য প্রত্যক্ষতায়, তার সত্তাম্বরপে |. . . ৪ 


"এই না. জানার পেছনে আর. কিছু আছে, আমাদের এই কাল ।' রখ 
'আপনকালে আঁমরা' বাধা পড়ে আছি, যেমন কিছুটা অন্তকাঁলেও অন্তেরা। ' 


তবু কিছু বিশেষ আছে। ভাঁরতচন্দর পর্যন্ত, প্রাচীন বাংলা কবিতার যে সময় 
- সেখানে শোনা গেছে আপামর পাঠককুল, রামায়ণ মহাভারতের পাশে মঙ্গল 
কাব্য এবং. তারই সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলী, শাক্ত-দঙ্গীত 'এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা] 
শুনতে দ্বিধান্বিত তেন না। ' বিশেষ সময়ে, কোনো কোনোটির চর্চা হয়তো: 


বেশী হয়ে থাকবে কিন্তু 'এই সব কিছুকে একত্র' পাশাপাশি গ্রহণ.. করতে 2 


তাদের বাধেনি। অজ্ঞাত কারণ কোনো দীর্ঘস্থায়ীসংকটের ফলে প্রাচীন 


.. কাব্য প্রত্যয়ের আপেক্ষিক অসাড়তায় সম্ভবত এই তৃপ্ত ও তুষ্ট পরিগ্রহণের . : 
ব্যাখ্যা নাই । যে সময়ে সাহিত্যে বৈষ্ণব-পদ্বাবলী, কৃত্তিবাস, ভারতচন্ত্রের ; 


পরিশীলিত ভায়ার কাব্য, পূর্ববঙ্গ, গীতিকা সম্ভব হয়েছে তখন বরং অবীধ 
স্বাধীনতায় স্বাভাবিক ও সহজ পথে প্রত্যাশিত পরিণতি প্রাপ্ত এবং সেই' 


কালের ‘সীমায় পূর্ণ বিকশিত সুস্থ' কাব্যবোধের দুর্লভ সোঁভাগ্যেই পরি-- 


গ্রহণের এই ব্যাপ্তি দিশা পেয়ে থাকবে । বিশেষত যদিও কবিতা চিরকালের 
দিকেই ্বনক্ষতর. সাহিত্যের ইতিহাসে তবু দেখা গেছে দেশে দেশে কালে ' 
* কালে এবং একই দেশে একই কালেও কবিতা একই রকম থাকেনি।, আদি 
. অন্ন যে সমুদ্ৰ দেখেছিলেন, আমাদের কালেও আমরা তেমনই দেখছি অবিকল 
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. এমন কথা আজকের বিজ্ঞান বলে না, যদিও বহু রূপাত্তরে সেই বিশাল 


জলরাশি নিজেকে ধ্বংস হতে দেয়নি, সে সমূদ্র আজও আছে। কবিত্ব সেই 
সমুদ্র আর কালে কালে কবিতায় কবিতায় ভার বিচিত্র তরঙ্গ । কবিতা 
যেহেতু দেশ, কাল এবং কাব্যসংসার বেড়ে গেলে কবিতা থেকেও» বিচিত্রের 


 নর্মরাশি সেখানে ধ্বনিত এ সকলেরই বৈচিত্র্য । তাই কবিতা যাঁর! 


ভালোবাসেন তাদের কাছে সকলে না হোক তবু দেশ ও কালের নান! কবির 
পরিগ্রহ্ণ সঙ্গতি পায় বিচিত্রের আকর্ষণেই । রবীন্দ্রনাথের পর এখন বাংলা 


কবিতার অনেক পাঠকই প্রধানত রবীন্ত্রনাথেরই কবিতা পড়েছেন, পড়েন 


অনুরাগে এবং অধিকাংশত সেই সব কবিতা থেকেই আলোকিত হয়ে আপন 
আপন কাব্যপ্রতায় গড়ে থাকেন। অথচ অন্যকাল অন্যদেশ ও অন্তবযক্তির 
কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের নিজের স্পর্শ করবার এবং যেখানে অনিবার্য এমন 


কবিতায় ব্যাকুল হুবার গুঁদার্য অনেকটাই এখনও আমাদের অনায়ত্ত।- 


এদিকে পুরোনোকালের বাংলা কবিতার সেই ব্যাপক পরিগ্রহণের এঁতিহ্থও 
আমাদের কালে আর অব্যাহত থাকেনি । ফলে মধুহৃদ্নের মেঘনাদ বধ 
লেখ! হ’লে, বীরাঙ্গনা পড়েও আমরা সে সময়ে ভেবেছি মহাকাব্যই কবিতা, ' 
হেমচন্দ্র নবীনঃন্দ্রকেও ধরে রাখতে চেয়েছি মহাকাব্যেরই রচয়িতারূপে, আর 
মধুস্ছদন যদিও বা পাঠ্যতালিকার ভাড়াটে'আশ্রয়ে শ্রন্ত ও স্বত কিন্তু আমাদের 
সানুরাগ চর্চার কাছে এখনও , রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা কবিতা প্রায়'লিখিত 
হয়নি; কবিতার যথার্থ স্ত্রপাত বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথেই, বুঝিব! কেউ 
কেউ এমনও ভাবেন যবনিকাপাতও। এই ভাবেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 
সময়ে সময়ে কবিতা লিখে এবং অনুরক্ত ও পরিচ্ছন্ন কাব্যচেতনার সমর্থনের 
পরেও প্রতিদিন নেড়েচেড়ে দেখার বই-এর তাকটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের. 


'.কবিতার বই এখন আর দেখা যায় না। এখন অনেক দিন হলো সেই নব 


অনেক কবিতার স্মতিও সম্ভবত নিরুত্তাপ বিশীর্ণ ও শিথিল। , . 

বাংলা কবিতার পাঠক যাকে নিয়ে সম্ভবত ক্রমে এক সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে 
ভুলে গেছে এবং যাচ্ছেই, যাকে দ্িজেন্দ্রলালও কখনো কখনো ঠিক তেমন বুঝে 
উঠতে পারতেন না সেই রবীন্দ্রনাথই এদিকে আবার দ্বিজেন্দ্ললালের প্রথম 
পরিণত কবিতার সার্থক আলোচনা করিয়াছিলেন । আর্ধগাথা আঁচারে ও 
‘অস্ত্র কাব্য পাঠের আনন্দ রবীন্দ্রনাথ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ না "করে থাকতে 
পারেন নি। নিজে নয় কেবল, আরও অনেকের কথা ভেবেও হয়তো তিনি 


+ 
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এ রচনা তিনটি রেখে যান এবং পরে তা গ্রস্থাকারেও মুদ্রিত হয়েছে। তবু 
দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা সম্পর্কে তেমন উৎসাহ দ্বিজেন্্রলালের মৃত্যুর পর থেকে 
ক্রমেই বিলীয়মান। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ অতএব তার ভালোলাগা মাত্রেই 
আমাদের ভালে! লাগে অথবা ভালো লাগাতে হবে এমন কথা! নয়। তবে, 
লক্ষ্যণীয় এটাই যে রবীন্দ্রনাথের স্থবিদিত সৌজন্ সত্বেও এ তিনটি রচনার 
সৌজন্য নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন কর্তব্যবোধও নয়, আনন্দেরই 
ব্যাকরণে ভাষা পেয়েছে এ রচনাত্রয় এবং যে আনন্দ সংক্রামক হতে পারতো । 
দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ব্যাপারে কিন্তু আশ্চর্বভাবে সে সংক্রয়ণ প্রায় 
ঘটেনি অথচ বিহারীলালের কবিতার উৎসাহিত পরিচয় কিছুটা যে 
রবীন্দ্রনাথেরই রচনার ফলে একথা অনস্বীকার্য । বিহারীলাল সময়ের দিক 
থেকে দ্বিজেন্্রলালের তুলনায় দূরবর্তী, প্রাচীন ভাষা বিন্যাসে অনেক সময়ই 
অসতর্ক অন্তত রবীন্দ্র কাব্য পাঠের পর, অথচ বিহাঁরীলালে এখনও ফে 
আগ্রহ, বা বলা ভালো কৌতূহল আছে; হয়তো বা নিতান্তই অল্প, 
দ্িজেন্্রলাল যেন সেই অক্পটুকু থেকেও বঞ্চিত। রবীন্্ররচমার পর 
বিহারীলালের কবিতা ধারাবাহিক সম্পূর্ণ পড়ে যেতে বাধা আসে না এমন নয়, 
বাংলা কবিতার পাঠক সে সব মেনে নিয়েও বিহারীলালে তবু কৌতুহলী ৷ 
মানসী পর্যন্ত এবং পরে ও মাঝে মাঝে যে আত্মলীন বিষগ্নতা, বিশ্ব-প্রকৃতিকে 
ঘিরে প্রেমিকের বেদন! ব্যাকুলতা, এই সব আবেগের ছবি, অনেকটা! 
রবীন্দ্রনাথেরই কবিতার জগৎ যেন তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়, যেজন্য 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন প্রথম জীবনে তিনি বিহারীলালের দ্বারা 
অনুপ্রানিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সময়ে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল 
প্রায় সম্পূর্ণই এক অন্ত পৃথিবীর এবং সে পৃথিবী কবিতার কিনা এখন তা-ও 
সন্দেহ, এখন অনেকদিন বাংলা কবিতার আকাশ অধিকাংশ পাঠকের মনে 
মনে, যেহেতু ভরে আছে রবীন্দ্রনাথেরই হাওয়ায় নিঃশ্বাস টেনে। এদিকে 
রবীন্দ্রনৃথ যদিও তাকে বুঝেছিলেন কবিতার দিক থেকেই কোথায় তার 
বিশ্ষে আকর্ষণ ম্পষ্টভাবেই নির্দেশ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু নিজে 
একজন কবি হিসেবে তিনি সেই পথ গ্রহণও করেন নি, আকৃষ্টও হন নি। 
পরবর্তী কালের পাঠকের কাছেও দ্বিজেন্্রলালের কবিতা কবি রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্বাস অনুযায়ী সম্ভবত পরধর্মই মনে হয়ে থাকবে, মনে হয়ে থাকবে তা 
যথেষ্ট পরিমাণে কবিতার ধর্মে বিশিষ্ট নয়। কাঁরণ-যতই দিন গেছে কবিতা 


শি 


) 


£ 


দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধর্ম ্‌ ূ্‌ ৃ ৪৩. 


মানে রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই কবিতার পাঠকের! রবীন্দ্রনাথে আচ্ছন্ন ও আসক্ত, 


. যদিও অন্ত একজন কবির কবিতার পাঠক হিসাবে প্রয়োজন হলে রবীন্দ্রনাথ 


নিজে সে আসক্তি অনেক সময় ত্যাগ করতে পারতেন, যেমন দেখ! গেছে 
দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কিত বচনাতেই । সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা সম্পর্কে 
অভিনিবেশের একটি কাব্যগত প্রধান বাঁধা ঠিক অতিরিক্ত হয়তো নয় বরং 
অসঙ্তত রবীন্দ্র-নিমপ্ততা।: অবশ্য সেই বাধাই একদিক থেকে আবার 
দ্বিজেন্দ্রলালের কবিচরিত্রের একটা আভাস এনে দেয় । 


রবীন্দ্রনাথেরই সমকালে, সমান্তরালে প্রবাহিত রচনা সমূহে, দ্বিজেন্র- 
লালের কাব্যজগৎ ক্রমেই পরিষ্কার ভাবে অ-রবীন্দ্র, স্বতন্ত্র, স্বয়ং শাসিত। 
আর্ধগাথাই তার প্রথম কবিতার বই। কবিতা রচনার দিক থেকে তখনও, 
সে রচনাকে তেমন করে? অ-রবীন্দ্র বল! না গেলেও কাব্যগ্রস্থের স্বলিখিত 
পরিচয়পত্রে অনুভব করা যাঁয় কবির অন্ন্ততা সেই নিতান্ত তারুণ্যেই । সে 
একজন। এই আত্মবিশ্বাসে তিনি নিজের কথা নিজের মত করে বলতে 
পেরেছিলেন যখন কবিতায় এবং ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই সাম্রাজ্য 
অধিকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ । আর সেই জন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে 


যদ্দিও কৰি বলে জানতেন তবু ঈর্ষা নয়, মনে হয় কবিস্বভাবের এ স্বাতন্তয, 


ও অনাত্বীয়তা থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় হেয়ালির বেশী 
কিছু দেখতে পাননি । তীর “আনন্দ বিদায়ে’ আনন্দ কবির রচনা ঃ 


পথের লোক বলে উহু মরি মরি ! 
গরমে গেল গেল প্রাণ 
বাড়ির লোক বলে আহাহী কি আরাম 
; টানরে পাখা টান। 


পড়তে পড়তে আনন্দ কবির বিমুগ্ধ ভক্ত মল্লিকা বলে উঠেছে £ “উঃ কি মধুর ! 
কি গভীর! কি গভীর ।” কিন্তু মলিকার স্বামী দণ্ধারী কবিতা শুনে 
জিজ্ঞাসা করছে-গভীর কি রকম! মানে কি?? মল্লিকা উত্তর দিয়েছে 
“মানে আবার কি! এতে বুঝবার কিছু.নাই। এ শুধু গন্ধ।” ১৯১২ সালে 
প্রকাশিত এ নাটকের এই অংশ পড়তে পড়তে ১৯১৬র আরেকটি নাটকের 
অংশ বিশেষ মনে পড়ে যায়ঃ রাঁজোগ্ঠানে কবিশখর রাজাকে কবিতা 
শোনাচ্ছেন, একদিক থেকে যা মল্লিকার আনন্দ কবিরই রচনার মত-_ 


88. ছি. AEA ai প্রবন্ধ পত্রিকা 
পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে | | 
'বাজে আমার বুকের মাঝে 

রর 'বাজে বেদনায় 
_ আমার ঘরে থাকাই দায় ।+-.... রঃ 

শুনতে শুনতে রাজা বলছেন :------ওহে . কবিশেখর, আমার কী মুশকিল ' 
হয়েছে জানো। তোমার কথা আমি এক বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারিনে অথচ 
তোমার স্থরটা আমার, বুকে গিয়ে বাঁজে। .আর শ্রতিভূষণের ঠিক উল্টো, 
| তার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে”ব্যাঁফরণের সঙ্দেও 'মেলে--কিন্ত 

: হরটা, সে আর কি বলবো । .. - | 

মহারাজ, আমাদের কথা..তো বোঝাবার জন্ত হয়নি, বাজবার অন্ত 


হয়েছে” রবীন্দ্রনাথের-ফান্তুনী যে পরিমাণে অন্তনিরপেক্ষ শিল্প-প্রেরণা সম্ভব, . 


আনন্দবিদায় ইতিহাসের: সাক্ষযেই ততটা নয়। তৰু, ব্যক্তিগত আক্রমণের 
. সেই সাময়িকতা ও তীক্ষতা আনন্দবিদায়ে মেনে নিয়েও, এ কথা অনস্বীকার্য 
ফে দুই .কবির .ভিন্নতা উপরিভলের মাত্র নয়, তাঁর মূল. স্বভাবের ও চরিত্রের 
' আরও.গভীরে--পর পর উদ্ধৃত অংশ ছুটি সেই রকম একটা আভাসই নিয়ে 
আসে। প্রথম কবিতার ৯ ঘিজেন্রলাল সেই মৌলিক্তার কিছু 
. পরিচয় রেখে গেছেন | 

' সংখ্যায় অনেকেরই তুলনায় দিজেন্দলাণের - কবিতা 'অল্প। ‘ তবু ভার, 
কিছু কিছু লেখা পড়তে পড়তে ধারণা হয় শব্দ ছন্দ মিলের' চারুবিগ্যাসে 
অলঙ্কৃত বাক্য প্রয়োগের কৌশলে :কিছু কথা, সাজাতে 'নয়, আবেগে এবং ' 
অনুভবে কিছু বলতেই তিনি এসেছিলেন। বয়সের অন্পতা সত্তেও (সেজন্য 
, আপন বিশেষ পরিচয়কে কিছুটা যে তখনই অনুভব করতে, পারছিলেন প্রথম, 
প্রকাশিত কবিতার বই-এর ভূমিকায়ই তার ইশারা আছে। ভূমিকায় কিশোর, ' 
কবি লিখেছিলেন, . প্বাহারা, একমাত্র মনুম্ত-প্রেম-গীতিকেই গীত বলে মনে 
করেন, “আর্যগাথ!’ তাহাদের জন্য রচিত হয় নাই, এবং তাঁহাদিগের আদর. ; 
প্রত্যাশা করে নাঁ। যদি কেহ প্রকৃতির অপাধিব সৌনদর্ষে ও লাব্খ্যে কখন : 
- কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ রন্কতিকে দেখিতে.কখন কখন, প্রকৃতি, ' 
রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তন্ধ হইয়া, থাকেন, যদি কেহ শোক-জরা-সঙ্কুল 
জগতে, দুঃখাবসন্ হইয়া. কখন কখন নীরবে অশ্রবারি 'বিসর্জন করেন, যদি 
. কাহার, অধপতিতা হতভীগিনী- টি মামির ‘নিমিত্ত ' নে কখন 


bd . 
# 


বিজেলালের কাবাধর: টি 8 8৯. তা 6 


রঃ | সিক্ত হইয়া থাকে, আৰ্যগাথা’ তাহাদের আদর চাহে 1? বলবার ভঙ্গীতে | 


একজন কিশোরের পক্ষে হয়তো একটু অতিরিক্ত স্র্ধার হুরই বে্রেছে।... 
কিন্ত. পরবর্তাকালে' যখন হাসির কবিতায় নয়; রীতিমত' গভীর ও গভীর, 


কবিতা লিখতে গিয়েও দ্বিজেন্দ্ৰলাল, লিখেছেন, ঃ' 
‘--বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে 
মোগল ।--গুলাৰ আ্ান,মর্মর আগারে 3. 
. উজ্জল বসন, পূর্ণ আতর-সৌরভে ) ; 
পোলাও কালিয়া খাপ্য ; মখমল ঝাড়ে 
‘মত্তিত ভূষিত কক্ষ। মমূর-আসনও 
উদ্ধান ; নির্ঝর ; প্রভাতে সন্ধ্যায় দূরে 
মধুর ন’বৎ বাঁ; নূপুর-নিকণ, 
সারঙ্গ, বিভ্রম নৃত্য, নিত্য অস্তপুরে ? রা 
মরণেরও জন্য চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ ; .. রন 
₹. মরণের পরে-্র্গ__তাঁও সেই রপমীর বক্ষ |. ( তাজম্‌হল £ মন্দ ) 
i রি বা; ৃ | 
প্রেম পরিণয় নহে । পাধ্িব আলয় নহে তাঁর ; 
তার গৃহ প্রভাতের উজ্জল আকাশে,।' 
আনে না সে ধনমান, দূরত্বের ব্যবধান 7 
, "সঙ্গীত হই যায়, প্রেম যাহে হাসে। 


| দূর স্থান, দূর কাল, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধৰ্ম, ভিন্ন বৰ্ণ, 
' ‘নাহি কিছু রাজত্বে ইহার ; ৬১৭ 
ইহার রাজত্ব নয় গণনার-_নিত্য ব্যবসার ; 2, 
প্রেম হৃদয়ের সমতান, সঙ্গীত আত্মার. (রাধার প্রতি কৃষ্ণ £ মন্দ ৪ 
০ বা. 4 
মরিবার ইচ্ছা নাই--পত্য কখা_ধরো 
, বলিলাম অকপটে ; কি.করিবে করো ।, 
. 'কেন:বা মরিব'! কৌন্‌ দুঃখে সোনামণি ! 
''কে'চাঁহে করিতে ত্যাগ এমন ধারণ, 
৭ এমন জগৎ আমাদের ?--শম্ত ভরা 


Le 


ক ৯১ 
রি 


৪৬ - | প্রবন্ধ পত্রিকা” | 
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এই জ্যোৎস্না ; এই স্নিগ্ধ সমীর-হিল্লোল ; 

পক্ষীর কাকলি ; এই নদীর কল্লোল; 

বৃক্ষের মর্মর ; শত ফল সুমধুর ; 

নিঝ'রের মিষ্ট বাৰি ; এ সুখ প্রচুর । 

তদুপরি যার ভাগ্যে ঘটে--জননীর 

সেই ; প্রেয়পীর প্রেম, দুহিতারি স্থির, 

সংযত সভক্তি সেবা; পুত্রের মধুর 

মুখচ্ছবি ; অক্ত্রিম প্রণয় বদ্ধর.? (সুখমৃত্য £ মন্ত্র) 
তখন সেখানে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এই স্পর্ধিত কৈশোরেরই পরিণত ক । 
আর্ধগাঁথার সেই কিশোরই এমন সবেগে এবং আবেগে একই সময়ে একই 
কবিতায় প্রবাহিত করে দিতে পারেন চারু মণ গীতশবীথির মধ্যে মধ্যে 
আশ্চর্য অপ্রস্তুত কিন্তু সঙ্গত এবং কোথাও কোথাও বা অপঙ্গত গগ্বাক্য বা 
গৃগ্ময়তা, প্রাত্যহিকতার অ-রূপাস্তরিত জীর্ণ স্থরহীনতা ও এক সময়ে .তার 
স্বতাবসঙ্গী অনায়াস রঙ্গপ্রিয়তা। বৈদপ্ধ্যের পরিশীলন বা সমতানের সঙ্গতি 
থেকে উৎসারিত কবিতার ভাষায় অভ্যস্ত কাবাপ্রত্যয় ফলে এই রকম সব 
কবিতায় বার বার অতকিত হ'চোট খেয়ে হয়তো বা কখনো কখনো তার 
বই বন্ধ করবার পরামর্শ দিতে পারে কাঁণে কাণে, অথচ অভাবিতের মরীয়া 
কৌতুহল আবার কিছুক্ষণ পরেই অজ্ঞাতে বন্ধ বই-এর পাতা খুলে বসে এবং 
শেষ পর্যন্ত বোধহয় ফেরেন! হতাশ্বীস, বিরক্তই শুধু। আশ্চর্য আরও যে এ 
ব্যাপারে কবির মুখ সর্বদাই অক্ুঠ, নিদ্বন্র। পরিণত বয়সের কোনো 
কাব্যগ্রন্থেই আর তিনি সরে আসেন শি কবিত! লেখায় তীর নিজস্ব এই 
বিশেষ রীতি থেকে | যেন এ শুধু রীতি নয়, ইচ্ছে করলে, সচেতন হলেই 
ছেড়ে আসা যায়, নয় এমন মুখোঁস মাত্র, এই তার মুখ, স্বভাবের স্বচ্ছ দর্পণ, 
তার বিশ্বাস, প্রবল আত্মবিশ্বাস । একজন কবির মত ভার এই বিশ্বাস তার 
কবিতাকে নষ্টও করেছে, তবু বিশ্বাস মরেনি, কারণ এই বিশ্বাসেই আবার 
অনেক রচনা কবিতা হয়ে উঠেছে । এই বিশ্বাসই দিয়েছে সে রেখাস্কিত 
নিজন্বতা যা পরবর্তীকাঁলের সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার রমণীয় মস্থণতা 
ও পেলবতার বিপরীত এবং যা তাকে .তার আপনকালের দেবেন্দ্রনাথ, 
স্বরেন্রনাথ প্রমুখের থেকেও পৃথক করেছে, শুধু বোধহয় কিছুটা সাদৃশ্ 


পাস 


, দ্বিজ্ন্রলালের কাব্যধর্ম $ ial 


গোবিন্দচন্্র দাসে, কিন্তু তা-ও নিতান্ত উপরিতলের । কখনও কখনও কারও 
- কারও কাছে যা হয়তো মনে হবে কবিতা রচনার অক্ষমতা, সচেতন আত্ম 
“বিশ্বাস সন্ভৃত কবিতার রূপগত সেই বন্ধুরতাই দ্বিজেন্দ্লালের কবিতার 
পরিচিত স্বাদ; চেনাচরিত্র, মৌলিক প্রকৃতি।. তার অনেক কবিতা পড়াইলে . 
ভার কবিতার বচনাগত রূপ সম্পর্কে এইরকম কোনে! ধারণাতেই উপস্থিত 
হতে হয়। ভূমিকার কগঠম্বরকে তখন অতএব কৈশোরক মাত্রাহীনতা মাত্র 
আর ভাবতে ইচ্ছে করে না; মনে হয় পরবর্তাকালের পরিণত কবিতার 
'রচনারীতিতে প্রস্ফুট আত্মবিশ্বীসের প্রবলতাই সেখানে এ স্পর্ধার রূপ নিয়েছে । 
এই রকম করে' তার শেষ কবিতার বইটিও যখন পড়া হয়ে যাঁয়; নতুন কিছু 
আর থাকে না কাশা করবাঁর, নিমগ্ন মিলিয়ে দেখ! যায়__প্রথম কাব্য গ্রন্থের 
সেই ভূমিকায় চিহ্নিত কট প্রসঙ্গের সঙ্গে পরে আর খুব বেশী কিছু প্রসঙ্গ 
সংযুক্ত বা বিষুক্ত হয়নি। কখনো প্রধান, কখনো বা অন্ুষন্দে, কখনে! বা কিছু 
রূপান্তর নিয়ে তার সারা জীবনের কবিতায় বার বার ফিরে ফিরে এসেছে 
প্রায় এসব প্রসঙ্গই । আর্ধগাথা প্রথম খণ্ডে পরিষ্কার কোনো খু আলোক- 
রেখার নীচে তখনও কবির মেঁলিকতা তার প্রথম ছুটি কচি সবুজ ডানা 
মেলে ধরেনি। সে কবির প্রথম কবিতার বই। কৈশোরক রচনার বেশী 
' কিছু নয়। কবিতা হিসেবেই কবিতা লেখার দিক থেকে ক্রটিহীন নিজস্ব 
কিছু রীতি কবির তখনও অনায়ত্ত। তবু তখনই নিজস্ব প্রসঙ্কে, কোন সব 
বিশেষ অনুভব, আবেগ, চিন্তা, দৃশ্য, ঘটনা বিশেষভাবে তারই কাছে কবিতা 
হয়ে উঠতে চায় সেটা তিনি অনেকটাই এক রকম অনুভব করতে 
পেরেছিলেন। আর ভূমিকার পাঠক নির্বাচনের নিবেদনের রীতিতে 
অজ্ঞাতেই ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস সম্ভূত বন্ধুর কাব্য বীতিরও 'আভাঁদ। 
ফলে, পরবর্তীকালের রচনার সঙ্গে মিলিয়ে প্রথম কবিতার বই আর্ধগাথা 
প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রসঙ্গ ও প্রকল্পের ইশারায় এমন প্রায় স্থির চেতনা 
প্রতিভাত হতে দেখে, অল্প বয়সের লেখা হলেও ভূমিকাটিকে আর তুচ্ছ করা 
যায়না । বীজের মধ্যে মহীরুহের মত, অপরিণত বয়সের এ ভূমিকাকেই 
লাগে বিস্ময়কর পরিণত । তখন কবিতায় যদিও ছায়া পড়েনি, তবু ভূমিকা 
পড়েই আশা হতে থাকে যে আরও একজন কবির সম্ভাবনা প্রত্যাসন্, যিনি 
রবীন্দ্রনাথ বা আর কারও মত নন, একেবারেই নিজের মত। বিশেষত 
কবি যে, কিছু যাঁর বলার আছে সেই কথাকে সে সাধারণত প্রথমেই, কবিতা 


৪৮ ০১010005121. ও প্রবন্ধ পত্রিকা: 


হয়তো তখনও তার তেমন আসে না, ভেতরে ভেতরে প্রবলভাবে সিহতৰ 


করে। সে প্রবলতাই ধীরে ধীরে এক সময় কবিত হয়ে উঠতে চায়, হয়ে 
ওঠে, বার বার তাকে টেনে আনে: কবিতার, দি দিকে যতদিন ন! বল! হচ্ছে, 
গোপন, অতিগুঢ় সে ভাবে, অথচ উন্মুখ সেই কথাটি এবং তার হয়তো মনে 
হয়. ঠিক যেমনটি এসেছিল, ভাবা 'গিয়েছিল তেমনটি বল! আর হলোই-ন! 


শেষ পৰ্যন্ত, যদিও ক্রমে ইতিমধ্যে তার ঘড়ীতে ঘুরে গেল ঘরমক্ষর, এবং bs j 


. বিনিদ অনেক সময়। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই কবি৷. 
' প্রায় আরস্তেই ' দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে কিছু বলবার আবেগ অনুভব 


' করেছিলেম। আর সেই স্ুত্রেই সম্ভবত অনেকট। যেন চিনতেও পেরেছিলেন : 


নিজেকে স্থত্রপাতেই। তবু তা স্ত্রপাত। সূৰ্য, তবু ভোরের প্রথম আলো । 


চেনা যায়, তবু চিনতে পারলেও, অনেক, পরিমাণে এবং. প্রকারে উভয়তই 


বাকী আছে তখনো, কারণ জীবন যেখানে অগ্রসর সময়ের তীর ধরে ধরে. 


' সেখানে এমন বাকী থেকেই যায়, সেটাই নিয়ম । দিনে দ্রিনে কথায়, 


অনেক্‌ কথা লিখে' স্বরূপের দিকে যে পরিচয়, সে ছবি পূর্ণায়ত দ্রিন শেষে, 
সময়ের একটা বড় বাকে |. সেই ছবি, সে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ, রক্তের অক্ষরে: 


লেখা সেই আপন স্বরপ জেগে ওঠে রূপনারায়ণ পার হয়ে, তীরে, অন্য 


কুলে । এ কুল থেকে সে ছবি ঝাপসা” চাদের আলোয় যেমন গাছ, কিম্বা 


' বলয়িত দিক চিহ্ন আয়ত নদীর ওপাবে। কালের রাখালের শিঙার শব্দ 


ছাড়া সরে না সে কুয়াশা, মেঘ, ধুলো, 'অস্বচ্ছতা। এখন আমাদের হাতে 


‘বন্ধুর মত .হাত বাড়িয়ে আছে অবারিত, উন্মোচিত, কবি'জীবনের সমগ্র 


ইতিহাঁস। স্বত্রপাতের মধ্যেই মহীরুহের সম্ভাবনা ফলে 'পড়তেও হয় না | 


যেন আর, আপনিই তা অন্কুরিত হয়ে ওঠে অনায়াস, স্বাভাবিক মাটিতে 
সবুজ. ঘাসের গুচ্ছ। কিন্তু আর্যগাথা প্রথম খণ্ডের দ্বিজেন্দ্রলাল সম্ভবত 
এতটা, এত প্রায় সমগ্রতায়, রৈখিক পরিক্রমায় নিজেকে চিনতে পারেন না 


তখনো, অন্কুভবে অনেকটা যদিও আসে, তবুও। বয়সে, কবিতায় তখনও . ' 
'তার তারুণ্য। প্রতিভা -অবখ্য বুদ্ধি ও যুক্তিকে অতিক্রম করেই উজ্জল 
-দীপ্তি। কিন্তু সয় আরও রেগবাঁন খরতর আলোক. বৈতরণী, কিছু. কিছু. 


লগ্নে. তো বিশেষ ভাবেই, যেমন উত্ভিন্রতার. ৰ! নিখীলনের ক্ষণগুলি, কিন্বা 


যা অতকিত, যা ছুধিপাক, অসম্ভাবিত।'-' আর্ধগাথা প্রথম: খণ্ডের পরে 


প্রকাশিত আর্ধগাথা দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা তাই তুলনায় বিনীত | ছুই গ্রস্থের 


কু 


চি 


i 


' দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধর্ম -. নর 


মধ্যে ব্যবধান সময়ের দার্থ বালুচড়া, দশ বছর! প্রথম খণ্ড - আর্য গাখায় 
আর্ধ বীণার ধ্বনিতে (প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে উক্ত) বিমুগ্ধ আত্ম: সেদিন 
- অন্ত প্রেমের যা বিশেষ একজনেরই ভজন্ত, প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং 
মনুয্য প্রেমগীতিকেই যার! একমাত্র গীত মনে করেন, তাদের কাব্য প্রত্যয় 
সম্বন্ধে কিছু যেন কটাক্ষপাতেরই ভঙ্গী ছিল ভূমিকায় । এখন সেই পূবে 
অজ্ঞাত, অশ্বীকৃত তরঙ্গে ক্ষুন্ধ আলোড়িত জীবন কবির কথায়, সেই 
অনূঢ় জগতের দূরস্থ পরিদর্শক বালক পর্যায় এখন অতিক্রান্ত । দ্বিতীয় খণ্ড 
আর্ধগাথায় কবিতার প্রসঙ্গ পরিবতিত। এই খণ্ডে সমস্ত কবিতাই প্রেমের । 
আর, প্রধানত গানের দিকে লক্ষ্য রেখেই সব কবিতা রচিত। ফলে 
অধিকাংশই গান, বা গানধর্মী। এই স্বরচিত কবিতাগুলিকে গ্রন্থের 
প্রথমাংশে স্থান দিয়ে কবি সে অংশের নামকরণ করেছেন কুহু । ' অন্ত অংশ 
“পিউ, সেখানে কতিপয় অতি প্রসিদ্ধ ইংরাজী, স্বচ ও আইরিশ সংগীতের 
লে ২০ সে অনুবাদ ধাহারা ইংরাজি ভাষা জানেন না শুধু তাহাদিগের 


আর্য গাথা দ্বিতীয় খণ্ড বুনে আজও আশ্ হতে হয়, গ্রন্থের ছুই, 

অংশের উৎসর্গ” ও ‘উপহার? শীর্ষক কবিতা ছুটিতে, বিশেষত প্রথমটিতে । 

' সম্ভবত কবি নিজেও আশ্চর্য হয়ে থাকবেন। কারণ “উৎসর্গ” কবিতাঁটিকে 

কবি নিজে পরবর্তীকালে তার প্রথম পরিণত কাব্যগ্রন্থ “মন্ত্রের অন্তর্গত 

করেছিলেন । এ কবিতাটি যদিও আর্যগাথা দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা কবিতা) 

কিন্তু মন্দ্রে তাঁর পুর্নযৌজনা থেকে ধারণা হয় সম্ভবত কবির নিজেরও মনে 

. হয়ে থাকবে যে প্র কবিতাটির যথার্থ স্থান আর্যগাথা দ্বিতীয় খণ্ডের নয়। 

. কারণ দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ স্বরচিত কবিতাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকীয় 

. স্বভাব ও রীতির তেমন লক্ষ্যণীয় প্রতিষ্ঠা কিছু নেই, প্রায় নেইই বলা! চলে}. 

সামান্য কিছু গানে এর, ব্যতিক্রম নেই, এমন নয়, কিন্তু তাও যথেষ্ট স্পষ্ট ও 
্ হয়ে ওঠেনি । যেমন 8 

তোমায় ভালোবাসি বলে? 
বাসি না বাসি না ভাল'ভাসিতে নয়নজলে ; 


গানটিতে বহু পূর্বস্থরী গীতিকারের গানের স্থৃতি জেগে ওঠে, কিন্তু অন্তর 


অংশে 


টে 


০ | ই প্রবন্ধ পাঁত্রকা 


এ.দেহে থাকিতে প্রাণ না ছাঁড়িব অভিমান, 
রাখিব চাপিয়ে বহ্নি ব *্র ভিতর ; 
হৃদয় ফাটিতে চায়, ভেঙ্গে যাঁক যাতনায়”_ 
নীরবে পুড়িয়ে যাব আপন অনলে | 
এতে অভিমানে দগ্ধ হওয়ার ছবিটি শিঅন্বতায় প্রদীপ্ত। অবহেলা ও 
শ্বণায় প্রেমের প্রাণ যায় শুকিয়ে এ অনুভবটির প্রক1শেও-কবি সুন্দর একটি 
স্বকীয় কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন: 
হারা কি আধারে জলে হিমে ফুল কি ফোটে হায় 
ঘৃণার তুহিন পাঁশে প্রেম লো শুকায়ে যাঁয়। 
গুণীর পরশ বীনা গানে কি শিহরে বীণা; 
| কুহরে কোকিল কি লো বিনা সে মলয় বায়? 
প্রেয়সীর বিশেষ মুহুর্তের নির্মমতার ছবিটিতেও স্বকীয়তার আভাস ফোটে £ 
পাষাণে বীধিব প্রাণে, অশ্রু পথে দিব বাধ ' রা 
নীরবে হৃদয় পড়ি, কীঁদুক মনের সাধ। S 
কীদব না দীনা হীনা, কঠোরা তাপসী দ্বণা 
দিব তিক্ত ঢালি তাঁরে-ক্ষমে! দেব অপরাধ । 
বুঝিব পুরুষ কত জানে কঠোরতা ছল, 
হৃদয় পাষাণে লাগি" ভাঙ্দিবে সে অসিবল ; 
নিদয়ে অশ্রুর ভাষা ত্বরা নাহি হয় বোধ ;-_ \ 
নিৰ্ম্মম, গরব দ্বণা শুধু তার প্রতিশোধ। 
কিন্তু এইরকম কখনো কখনো ছু একটি শব্দে; বাক্যরীতিতে কল্পনায় 
টুকরোভাবে কিছু কিছু নিজন্বত1 থাকলেও অধিকাংশ কবিতায়, যা অনেক 
সময়ই গানের মত, গান মনে করেই প্রায় রচিত । পূর্বসুরী বৈষ্ণব পদকর্তা, 
রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রেমসংগীতের বিশেষ প্রবলতা বা । 
আ'যাটিচূড়, এবং সমসাময়িক অক্ষয় বড়াল ও বরবীন্রনাথের ' 
ও গান মায়ার খেলা প্রভৃতির রচনাভঙ্গীর ম্ম্্তি অপ্রতিরোধ্য 
হয়ে ওঠে । সমগ্রভাবে বইখানা পড়ে গেলে অতএব আর্ধগাঁথা প্রথম খণ্ডের 
ভুমিকায় কবির প্রতিশ্রুতি আর তেমন বিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে রাখতে পারে 
না। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় কবি যে সংশয় প্রকাশ করেছেন পাঠকও সেই 
ভাবেই ভাবতে থাকতে “আজ দেশে গীতের-ছড়াছড়ি। এই বিচিত্র উজ্জল 
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নাটামন্দিরে, শত প্রাণোন্মাদী গতত্বনির, শত কোমল বেধুবীণা বঙ্কারের 
ভিতর, আজ সেই পুরান সুর কি কেহ শুনিতে চাহিবে!” কিন্তু যখনই 
ফিরে আসা যায় ‘উৎসর্গ কবিতাটিতে, ও একটি কবিতাই সমস্ত হতাশা - 
নূতন বিশ্বাসে হৃদয় ভরে? দেয়। “উৎসর্গে” কৰি বলছেন জীবনে দৌন্দর্ধের 
পথে এতদিন যার দেখা আভানে; উদ্নীসীনতায় এবারে সে প্রত্যক্ষ হলো 
প্রেমে, সুন্দরের চেয়ে মধুর, মনে হলো প্রেম মনে হলো সত্য। পড়তে 
পড়তে পাঠক এও অনুভব করে, যে জীবনে প্রেমের প্রবল সমারোহে 
আবির্ভাবেই এ কবিতার জন্ম । কিন্তু সবচেয়ে যা চমকিত করে আজও তা; 
রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের মত করে লেখা কবিতার পাশে এ কবিতার 
অভাবিত বৈপরীতা। তার আপনকাঁলের বিহাঁরীলাল, অক্ষয়কুমার 
স্রৈন্দ্রনাথ প্রমুখের কিছু পরিমাণ গণ্যধর্মী কবিতার ভাষা ব্যবহার মনে রেখেও 
বিশ্ময়কর এ কবিতার বকতব্যবিস্তাস। ' 7৮ fe ys 
_ এসেছ তুমি : 
বসন্তের মত মনোহর 
প্রাবুটের নবস্রি্ধ ঘন সম প্রিয় । 
এসেছ তুমি | 
উনি? স্বৰ্গীয় ' 
সুন্দর । 
কভু ভাঁবি মনে» 
তুমি নও শীত 
১: ধরণীর; | 
কোন স্র্যালোর্ক হতে এসেছিলে নেমে: 
- একবিন্দু কিরণ শিশির ; ৫ 
শুধু গাথা-গীত, 
আলোক ও প্রেমে ; 
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে |" 
‘মানসী’র “নিক্ষল আশ” মনে পড়বে। ' মানসীর রচনা ১৮৮৭, এ গ্রন্থ 
৯৮৯৩ তে। তা ছাড়া আরভের পর কৰি লি পখছেন__ | 


হী তুমিই বটে । 
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম 


£ 


eR 4 ১ 5. প্রব্ধ-পত্রিকঠ, 
--**- - আজি? তুমি আমার নিকটে । ক 
.. আম নি আজি সে বেশ পরি; i. 
মন্ত্রে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার , 
স্কন্ধে ভর দিয়া ।_-..... 
এসেছ ঢাকিয়া .. 
, মাংসের শরীরে আজি সোদেগ্ তোমার . .... 
জীবস্ত-হদয়। , ' 1 
নয় কল্পিত সৌন্দর্যে? »নয় রি 
' কবির নয়নে দেখা পরীদ্বপ্ন সম ;-- 
.... এসেছ প্রত্যক্ষ-খবীয় দেবীরূপ ধরি । ূ 
এ রকম কবিতায় “হা তুমিই বটের বাক্যভঙ্গীর সাধারণ্য, কবিতার স্কন্ধে : 
ভর দেওয়া, মাংসের শরীরে 'আজ সোদ্বেগ তোমার জীবন্ত হৃদয়, প্রভৃতি ' 
বাক্য রচনার গপ্থময়তা এব্‌ং শেষ স্তবকে সোন্দ ও প্রেমের মধ্যে তুলনায় /" 
* প্রেমের মধ্যে যখন লিখছেন ৫ ূ EY 
আহা-- এ ০? ' 
যদি কোনো মন্ত্রবলে সুন্দর ধর " ॥ 
হইত আবদ্ধ এক স্বরে; : . 
যদি অপ্ররার সম্মিলিত গীতধ্বনি 
". হত সত্য ; নৈশ নীলাম্বরে ..' :. 
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্াণোমাদী জর. 
হইত ; অথবা যদি হেম Le 
সম্ক্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী বঙ্ধার হইত ; 833 
, হইত আশ্চৰ্য্য তাহা । . 
কিন্তু হইত না! অর্ধমধুর সংগীত ও. A 
যেমতি মধুর... 7. ০ 28. র্‌ 
স্বপ্নময়, কুহুময় ' প্রেম |... Ee. 4 ARE. 
ফী" সেখানেও কবিকল্পনার এই গদ্যভঙ্গী, অথচ. তার পরেও পুরো, কবিতাটীরঃ, : 
ভার সাম্য তেমন কিছু বিচলিত হ’লো ন! কেবল দ্রিজেন্দ্রলালের স্বকীয়তাই যা 
নয়, কবিতার প্রাণধর্ম্ সম্পর্কেও বিস্মিত হতে হয়। অর্থেরই সুত্রে রচিত, 
" যুক্তিরই অঙ্নয়ে সঙ্ভিত গদ্যেও যদি বিচলিত রঃ মহিমা, ত তবে কি সেই রি 
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গ্রাণরহস্ত, কবিতার প্রাণ কি দে? নৃতন করে আবার ভাবতে হয় কবিতা 
_, কি। প্রবন্ধের প্রথমদিকে উদ্ধত, কবিতাংশ সমূহেও রচনাগত এই গদ্থম্য়তা 
| এবং কৰিকল্পনার প্রকাশেও গণ্যরীতির সীমায়িত ভঙ্গী সমভাঁবেই বর্তমান। 
অথচ এই চড়াই উত্রাই টিলাছড়ানো পথে চলেও সে সব শেষ পর্যন্ত কবিতা 
হয়ে উঠেছে। অভিধার্থেই প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করে এবং প্রচলিত 
গন্য রচনার ভঙ্জিকে প্রায় অব্যাহত রেখেই পঞ্ ছন্দের এরকম কবিতা 
বাংলায় আর বিশেষ চোখে পড়ে না; অন্তত সে সময়ে। অভিধার্থেই শব্দ 
প্রয়োগ করে’ আরও যারা অনেকেই বাংলা কবিতা রচন! করেছেন তারা 
কেউ বা ধ্বনি মাধূর্ষে,. কেউ বা দূরাভিসারী কল্পনার আভাসে, রখনো বা 
বাক্যান্বয়ে কিছু পরিবর্তনে কাব্যধর্ম অক্ষুর রাখবার প্রয়াস করেছেন। কিন্ত 
'দ্বিজেন্দ্রলালের কাঁব্যরীতি সেরকম কোনে! সাহায্য ছাড়াই গদ্য ও পদ্ঘের 
সংমিশ্রণে যে সব কবিতা রেখে গেছে বাংলায় তার পাশ্ববর্তা আর কিছু নেই। 
উৎসর্গ কবিতাটি থেকে আরেকটি দিকও লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে যে কবিতা! 
'যেখানে স্বভাবতই প্রত্যক্ষ লোকের চেতনা ছাড়িয়ে ডানা মেলে দূরের দিকে 
_ সেখানেও দ্বিজেন্দ্রলাল নিধিকার সীমায়িত। বেদনা নেই, নেই বাধা পেয়ে 
উচ্চুসিত হওয়া, যেন বা এই স্বাভাবিক, প্রত্যাশিত। হাতের কাছেই 
' উৎসৰ্গের শেষাংশের বল্পনাটি দেখা যেতে পাঁরে। পাশাপাশি মনে পড়ুক" 5 
' এ পক্ষ ধ্বনি 
শব্ময়ী 'অপ্পর রমণী 
গেল চলি সবতার তপোভন্গ করি। . ' - 
উঠিল শিহরি নয এ 
গিরিশ্রেণী তিমিরমগন, | 
. শিহরিল দেওদার-বন। ৃ 
রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল দুজনেই এখানে কল্পনার উপাদান হিসেবে 
ব্যবহার করেছেন দূরের জগৎ, নক্ষত্রলোক, অপ্পরলোকের কল্পনা! কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের অপ্পরার কথাকে ঘিরে যে অতিমর্ত্য ছায়াসম্পাত, দ্বিজেন্দ্রলাল 
সেই অতিমর্ত্যকেই রেখেছেন, তবু এ ইশারার অভাবে ভারগ্রস্ত সে রয়ে 
গেল পরিচিত প্রভ্যহেরই সীমায়। প্রেমের রহ্ময়তার' আবেগই কবি 
ওখানে প্রকাশ করতে গেছেন, কিন্ত-প্রকাশিত হয়েছে ততটুকুই যতটুকু কবির 
আপন: স্বভাবে ছিল এবং কবিও সে সম্পর্কে সচেতন। কবিভাটিতে 
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দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানে পৌঁছেছেন তার বেশী তিনি যেতে পাবেন নি তা নয়”. 


তিনি যান না। তার কবিতায় যে বোধ যে.চেতনা তা পরিচিত প্রাত্যহিক. 
সাধারণ্যকে খুব বেশী ছাড়িয়ে যায় না কখনোই এবং যেখানে করিতার 
প্রসঙ্গই দূরাভিসারী সেখানেও তার! .অর্থাতিরিক্তের সংক্রমণ পরিহার করে, 
রেখে যায় স্পষ্টতার ও সীম! নির্দিষ্টের সহজ অথচ ব্যক্তিত্রদীপ্ত তুষ্টি । 

প্রেমের অন্ুভবকেই একান্ত করে? যে মানসবিলাস বা তারই আলোকিত 
পথে চলে’ জীবনের সুন্ম, জটিল বা প্রজ্ঞাপ্রত্যক্ষ স্বরূপের সাক্ষাৎ 
দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাব নয়। আর্ধগাথা প্রথম খণ্ডের ‘বিষাদোচ্ছাস' অংশের 
মত অবসন্নতার কবিতা বিহারীলালও লিখেছিলেন। অনুরূপ বিষগ্নতা' 
থেকে পথ খুঁজে খুঁজে ফিরেছিল রবীন্ত্রনাথেরও প্রথম কবিতাগুচ্ছ-_ 
ভগ্রহৃদয়, কবিকাহিনী, সন্ধ্যাসঙ্গীত; প্রভাত সঙ্গীত, মানসীতে ; কিছু পরে 
আবার ভিন্নতর রূপে খেয়াতে, শেষে পূরবীতে । বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের 
এই বিষণ্নতা ক্রমে আলোকিত হয়েছিল প্রেমে । সে প্রেম মানসীর কিম্বা, 
সারদার £ অর্ধেক কল্পনা এবং অর্ধেক মাঁনরী, এক তবু বিচিত্ররূপিনী, 
দেখা না দেখায়, পাওয়া না পাওয়ায়, স্থখে দুঃখে ; অভয়া কখনো! বা' 
সংহারিশীই। আর্ধগাথা প্রথম খণ্ডের পর প্রকাশিত The Lyrics of 
Ind ইংরেজী কবিতার বইটিতে এবং আর্ধগাখা দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিজেন্্রলালও 
প্রেমের কাছে সমপিত। সে সব প্রেমের কবিতায় আর্ধগাথার কবিও 
রবীন্দ্রনাথ ব! বিহারীলাল থেকে কিছু ভিন্ন সুরের ব রীতির নন। কিন্ত 
পরিণত কাব্যগ্রন্থ মন্ত্র ও পরবর্তী অন্যান্য কাব্যে তার প্রেমের কবিতা সমূহকে 
মনুষ্য প্রেমগীতি বলেই অভিহিত করতে হয়। তার কবিতায়. প্রেমের 
মানুষটি প্রধানত সমাজ সংসারের প্রতিদিনের রোদ্রছায়ায় আমাদেরই চেনা 
ছরি। অথচ আর্যগাথা দ্বিতীয় খণ্ডে সে প্রেমের ছবি চোখে পড়ে না। 
কারণ এ গ্রন্থের প্রেরণা সম্ভবত অন্ত রকম। ব্যক্তিগত জীবনেই সেদিন 


| 


কবির ভূমিকা প্রেমিকের ।. আর সেই আবেগময় দিনগুলিতে প্রেয়সীর কাছে kg 


অন্যের কবিতা আবৃত্তি না করে?’ নিজে-লিখেই সে প্রেমের উপহার তিনি 
সাজিয়ে ছিলেন সাহিত্যে যেমন অমিত খায় শেষের কবিতায়। কবিতার 
চেয়ে তাই এ গ্রন্থে যেন জীবনেরই,_-কবির মত প্রতিনিধি ব্যক্তি নয়, প্রধানত 
একজন ব্যক্তিরই যে জীবন--দাঁবী বেশী। তিনি জীবনেরই দাবী পূরণ 
করেছেন যেমন করে একজন কবি, কিন্ত কবি হিসেবে নয়, ব্যক্তি হিসেবেই ॥ 


. দ্বিজৈন্লালের কাব্যধর্ম MEAT উঃ 


_ আসলে আর্মগাথা ছুই খণ্ডই দ্বিজেন্দ্রলাঁলের 'প্রস্তুতের পর্ব। : প্রথম়খণ্ডে 


‘ যদিও বা তিনি আপন প্রসঙ্গের সীম। ও রূপকে কিছু অনুভব করেছিলেন | 


কিন্তু কিছুটা অন্ঠতর-সংকল্প এবং প্রধানত ব্যক্তি স্থীরনের প্রবল. তরঙ্গে, আর 
অজ্ঞাতে কবিতা রচনার দুরূহ অভ্যাসের প্রয়োজনও হয়তো, দ্বিতীয় খণ্ডে 
তিনি আপন বিশেষ কবিতাভাঁব ও রীতির অনুশীলনে তেমন মনোযোগ দিতে 
পারেন নি। তা ছাড়া প্রেম ও প্রকৃতির যে ভূমিকা তার প্রথম 'দুই কার্যে 
দেখা গিয়েছিল তার পরিণতির জটিলতাকে বয়ঃপ্রাপ্ত কাব্যবোধে তাকে 
দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতার চেয়ে গানের ক্ষেত্রেই অধিকতর উপযোগী মনে 
করেছিলেন। তাঁর কবিতার কবিপুরুষ আমাদের প্রাত্যহিকতার বোধেরই 
সঙ্গী, তারই সভাকবি যেন। সেখানে ওঁসব কথা জটিলতর। তীদের 
গন্তব্য যে দুজ্ঞে্ব শাশ্বতে, অনস্তে, সবপেয়েছির দেশে ,কবিতার চেয়ে 
দ্বিজেন্দ্রলালের বিশ্বাস গান তার সুরের পাখায় সেখানে যেতে পারে, কবিতা 


* যদিও বা যায় ‘তাঁর বিশ্বাস যেতে দেওয়া উচিত নয়। গানের দিকে তার 


সিদ্ধি এজন্যই কবিতার তুলনায় জটিল এবং বোধ হয় বড়ও। সুর তার 
কাছে নিরুদ্দেশ যাত্রার দাবী করতে পারে কারণ স্থর কথার থেকে অনেক 
দায় মুক্ত কিন্ত কথার সাধন! স্পষ্টতাঁকে, সীমাকে ছাড়িয়ে যাবে না। প্রেমের 
কবিতায় তার আদর্শ বড় বড় কবি হয়েও আপন রচনা সমূহ অত নভোঁবিহারী 
হয়নি, যদিও সুর সংযোগে সে অভাব অনেকটাই পূরণ হয়ে যায়। 

স্পষ্ট সীমারেখার এই দৈনিকের জগতকে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন জীবনের দ্বিক 
থেকেই শুধু নয়, কবি হিসেবেও দেখতে লাগলেন রচিত হল হাসির গান এবং 
আফাটে। আর্ধগাথা দ্বিতীয় খণ্ডেই তিনি কিছু হাসির গান লিখেছিলেন । 
আধাঢ়ে (১৮৯৯) জনপ্রিয় হওয়ায় ও গানগুলি এবং আরও কিছু রচনা একত্রে 
হাসির গান নাম দিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে । বাংলার 
আকাশে তখন দুদিন। দ্বিজ্জেন্্রলালের হাসির গান সেই গম্ভীর সময়কে সরস 
করে? রেখেছিল, সে স্থৃতি আজও অবিস্মরণীয় । হাঁসির কবিতা এখন তেমন 
লেখা না হলেও প্রাচীন রঙ্গ সাহিত্যে হাসির অভাব ছিলনা! । দ্বিজেন্্রলালের 
পূর্বে ইন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ( পাঁচ ঠাকুর, ) স্বয়ং. রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, 
প্রমথ চৌধুরী এবং পরে রজনীকান্ত প্রমুখের হাঁতে হাসির করিতার ফসল 
বাংলায় যথেষ্ট জম! হয়েছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এক্ষেত্রে যেমন কাহিনী হয়ে 
আছেন এমন কৰি বিরল । পরবর্তীকালে সে জায়গায় আছেন সুকুমার রায় 
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এবং ববীন্দ্রনাথও কিছু উপেক্ষণীয় নন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির 
অন্তরালে প্রায়ই তার লক্ষ্য অত্যন্ত স্থির ও নির্দিষ্ট । তাঁর নন্দলাল, ইরান- 
দেশের কাজী, বাঙ্গালী মহিমা, কর্ণ বিমর্দন কাহিনী, চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি 


ধর্ণ্মশা্র এস্ককার, গীতার আবিষ্কার, স্ত্রীর উমেদার ইত্যাদি বহু হাসির 


গান ও কবিতার মধ্যে সমকালীন বাঙ্গালী সমাজের নানা অপূর্ণতা, অসংগতি, 
তুচ্ছতাই প্রধাণত কৌতুকরসের আসর জমিয়ে বসে। এ সমস্ত হাঁসির লক্ষ্য 
কেবল হাসি নয়। কারণ তিনি নিজেই বলেছেনঃ 
বলি তো হাঁসবো না হাসি রাখতে চাইতো চেপে 
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে থেকে থেকে যেতে হয় যে ক্ষেপে ৷ ' 
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শিত্ত ক 
যবে কেউ মৃতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙে গড়ে; 
যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরেন হরির মালা 
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাঁসি চেপে রাখতে পারে কোন্‌্_? 
॥ + €ৰলি তো হাসব না) 
ক্ষেপে না গিয়ে তিনি হেসেছেন। এমন অধঃপতনে ক্ষেপবেনও না 
হাসবেনও না দ্বিজেন্দ্রলালের 'কাব্যসাধন! কখনোই তেমন কৈলাসভাবনাকে 
আশ্রয় করেনি, প্রশয়ও দেয়নি। দেশকে ভালোবাসার আবেগে দেশের 
ভালোর দিকে স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি তিনি ক্র বিচ্যুতির দিক থেকে পিছন 
ফিরে থাকেন নি! অসংগতকে নিয়েই তিনি হেসেছেন, যদিও যা ঘটনা 
তাতে তার মত মানুষের ক্ষেপে যাবার কথা । এ তিনি নিজেও বলেছেন । 
.সেজক্রেই মনে হয় ঘিজেন্দ্রলালের এই হাঁন্ত জাতির কপটাচরণে ক্ষিপ্ত মহৎ 
হৃদয়েরই একটি আঁবরণমাত্র। আবরণ সরালে চোখে পড়ে মূলত এগুলি 
অশ্রুরই কাহিনী । অনেক কবিতাতেই তার হাঁসির চেহারা রীতিমত করুণ 
আত্মধিকারে £ . 
দেখছি যে তোর পিঠের চামড়া ভরে গেছে জুতোর দাগে! 
আমার সেটা অনুগ্রহ--যদ্ি লাথি মেরেই থাকি; 
লাখি যদি ন! মার্ভাম তন! মাৰ্তেও পাৰ্ভাম নাকি? 
লাথি খেয়ে ওরে চাষা! বরং রে তোর উচিত হাসা, 
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে, তবু আমার মনে জাগে । 
বরং উচিত-_আগে আমার পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া ; 


AA 


পদ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধর্ষ ৃ ৮ টি 
পরে ধীরে ধীরে নিজের পিঠের দবাগটা মুছে নেওয়া ! 
পরে বলা ভক্তিভরে»-প্রভু ! অনুগ্রহ করে, 
পৃষ্ঠে তো মেরেছো-_লাখি মারো দেখি পুরোভাগে ! 
দেখি সেটা কেমন লাগে ।” (আমি যদি পিঠে ভোর এ ) 
অথবা 
আমর! সব রাঁজভক্ত রাঁজভক্ত বলে, টেচাই উচ্চরবে, 
কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে । 
_ আমাদের ভক্তি যা-এ মানের প্রাণের পেটের দায়ে, 
দেখে সে রক্ত আখি ভক্তি যা তা ছুটি পালায় । .। 
' সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর' চোটে বাবা বলায়! 
দেশের মানুষের অপমানে, লজ্জায়, ধিক্কারে কবির আবেগ হাশ্ডদীপ্ত 
হয়ে উঠেছে। এই দীপ্তি অনেক সময়ই জালাময়, কখনো বা অশ্রুবলয়িত। 
স্হরিনাথের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা, সন্দেশ, বুঁদে, গজা মতিচুর রসকরা রসপুরিয়া 
জাতীয় লক্ষ্যহীন রচনার পরিমাণ তাঁর অল্প। কবিতাকে তিনি কল্যাণেই 
নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন প্রধানত, অবশ্য অকবির মত নয় কখনোই এবং 
কল্যাণ-বোধের আবেগ শুদ্' শিল্পের আবেগের তুলনায় বড় হওয়ায় কোনো 
রকম বচনাতেই তিনি সাধারণ বোধ ও 'বোধের সীম! অতিক্রম করেন নি। 
ন্বীন্দ্রনাথের মানসী সোনার তরী পর্যন্ত লেখা কয়েকটি হাসির কবিতা 
দ্বিজেন্দ্রলালের থেকে পৃথক জাতের নয়, কিন্তু পরবর্তাকাঁলে সে, খাপছাড়া 
"ও নাটকের মধ্যে নান! পাত্র-পাত্রীর কথায় হ্থান্তরস ও চিরকুমার সভা 
জাতীয় প্রহসনের হান্ত সম্পূর্ণ ভিন্রজাতীয়। সেখানে সাহিত্যরস হষ্টিটাই 
প্রধান আবেগ । হান্তের লক্ষ্য প্রায় অলক্ষ্যে পৌঁছেছে । এ হাস্ত উপভোগের 
অন্ত সাধারণ বোধটুকুই মাত্র যথেষ্ট নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 
হাসির রচনা 'দ্বিজেন্দ্রলালের তুল্য জনপ্রিয়ও হয় নি। সুকুমার রায় 
রবীন্দ্রনাথের মত সুক্মতায় না গেলেও তার নিক্ষিপ্ত শরসমূহও বিশিষ্ট 
লক্ষ্যকে সব সময় দৃষ্টিগোচর করায় না। উদ্ভটের ক্ষেত্রেও তার যাত্রা তাকে 
দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয় আবেগ থেকে ভিন্নতর করেছে। হেড অফিসের বড় 
বাৰু কিন্বা শুনতে পেলাম পোস্তা গিয়ে যদিও বা দ্বিজেন্দ্রলাল লিখতেন, 
কিন্তু আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ বাহ য ব র ল জাতীয় নাটক 
ব্রচনায় সম্ভবত নিজে থেকে সজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হতেন না। ১ 
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কারণ দ্রিজেন্্রলালের . সাহিত্য-প্রত্যয় অন্তরপ ৷. রবীন্দ্র যুগেই 
দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম ও কবিকর্ম, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র যুগের কবি নন 
দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য প্রবাহ রবীন্দ্রনাথের পাশে সম্পূর্ণতই এর স্বতন্ত্র ধার! ৷ 
রবীন্দ্রনাথে এসে ' বাংলা সাহিত্য বোধ হয় প্রথম এবং চূড়ান্তভাবেই অনুভব 
করলো সাহিত্যের “স্বাধিকার । এজন্তই সে সাহিত্যের. জীবনপ্রত্যয়ের 
কাছে আমাদের সাধারণ 'দৈনন্দিন পরিচিত বোধের জীবন:ও জগৎ মনে: . 
হয় এমন অলীক, প্রাতিভাদিক প্রায়। অগ্রচ রবীন্দ্র সাহিত্যও যাত্রী সত্য 
শিব ও সুন্দরের একত্র অবস্থানের মহাতীর্থেই । কিন্তু সেই তিন দেবতার 
ছবি তার কবিতার আগে আর আমরা দেখিনি। এ আ্ৃষ্টপূর্ব গন্তব্যের, 
দিকে তাকিয়েই রবীন্দ্রনাথ যৌবনে একদা ক্লান্তি ও সংশয়ে জিজ্ঞাসা' 
করেছিলেন’ বল কোন পারে ভিডিবে তোমার সোনার 
তরী! তবু সে নিয়তি-কল্প অপ্রতিরোধ্য রহ্স্তের নারীর 
সোনার তরীতেই কবি শেষ পর্যন্ত উঠে পড়েছিলেন । 
ফলে সীমায়িত সংস্কার হিসেবে প্রাপ্ত বহু পরিচিত লোকায়ত বোধের জগতে 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইতিহাসও এক নিরুদ্দেশ মোহানার দিকেই মহাপ্রস্থান, 
পর্ব! অথচ কাবতার পথেই এমন করে পরমার্থের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের 
পূর্বে এক বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া প্রধানত তেমন স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ বাংলায় আর 
বিশেষ নাই; স্থিতপ্রজ্ঞ জ্যেষ্ঠ পাওবের দলও চলেন সে পথেই, দুর্গমতী' 
জেনেই। বাংলা কবিতার সীমায় নাঁনাদিক থেকে তুলনাহীন কীর্তির 
অধিকারী শ্রীমধুন্ছদন দত্ত যদিও বিশ্বের মহাকাব্যকেই আদর্শ রেখেছিলেন 
তরু আপন কাব্যে জীবনবোধের সমতুল্য ব্যাপ্তি ও নিগুঢ়তা সঞ্চার করতে 
পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের পাশে দ্বিজেন্্রলালের কবিতায়ও জীবনরোধ ও 
সত্যের বিচারে নৃতন .কোনো দরজ! খুলে যায়শি। তিনি আমাদের 
প্রতিদিনকার আলোকিত জীবনের -বোধ ও সত্যকেই স্বীকার করে তৃপ্ত । 
সাহিত্যের স্বাধিকারের চেয়ে চেনা! জীবনের ছকেই যে সৃত্য শিব ও সুন্দরের 
বোধ তার দাঁবীকেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবলতর ভেবেছেন। আর সেই দিক 
থেকেই হয়তো! কখনে! কখনো রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই নবপ্রবতিত -দ্বাধিকার 
বোধের চর্চা তার কাছে প্রমত্ততার নামান্তর মনে হয়ে থাকবে । ফলেই 
আপন কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল. জীবনের চেনা চৌহদ্দিকে কখনোই অতিক্রম 
করেন না। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ব্যক্তির যে উজ্জল ভূমিকা তার পাশে 
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দ্বিজেন্দ্ৰলালকে এজন্যই প্রায় নৈর্ব্যক্তিক মনে হয়। শিল্পেরই স্বকীয় আনন্দ- 
স্ভা ও তার বিশেষ সত্য সন্ধানের প্রেরণাকেই একান্ত করে দ্বেথার অভ্যাসে 
দ্বিজেন্দ্লারের করিসতার প্রশ্রয় ছিল না। তাঁর চেয়ে .রুড় .জীবন__যে 
J জীবনে তিনি বীঁচতেন আমাদের আর পীচজনেরই মৃত। সে বাঁচা 
অগৃভীরও নয়, গভীরও নয়, নিতান্তই প্রাণ ধারণের তুচ্ছতাও নয় ; সচেতন 
ভারেই বেঁচে থাকার বলিষ্ঠতায় জীবনকে বিশ্নাস করে অথচ তেয়ন গভীর 
রাগিণীও কিছু বাজে না সেখানে-যে জীবনধারায় মানুষের সব দেশেই 
দীর্ঘকালের অধিকার । এই জীবনের প্রতি প্রেমেই হাঁসির করিতায় তার 
সহজাত অধিরার আর এই প্রেমেই তিনি লিখেছিলেন অজস্র দ্বেশপ্রেমের 
গান। দেশকে ভালোরাসা জীবনকে ভালোবাসার স্থত্রে এসেছিল আবার 
দেশকে ভালবেসেই পূর্ণতর হয়েছিল এ জীবন-ভালোবাস!।' এজন্যই প্রবল 
ব্যক্তিত্ব সত্বেও দ্বিজেন্্রলালের কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রোর স্বর রবীন্দ্রনাথের 
তীব্র ও স্পষ্ট নয়। যেটুকু তাকে স্বতন্ত্র মনে হয় সে তার স্বাভাবিক 
/ বলিষ্ঠতা.ও বিশ্বাসের প্রবলতায় গড়া ব্যক্তিত্বের চাপে মাত্র । রসতীর্ঘ পথের 
পথিক জন্মরোমান্টিক কবির স্বপ্ন দ্বিজেন্দ্রলাল দেখেন নি কখনোই ! 
অথচ তিনিও কবি । যে কবির স্বপ্ন দ্বিজেন্দ্রলাল দেখেছিলেন তীর 
কাছে সৌন্দর্য ও রসের মূল্য একান্তিক নয়। সৌন্দর্যের মধ্যেও সে কবি 
সন্ধান করেছে প্রাণ এবং “এ প্রাণের স্বরূপ, মহৎ, অনুকম্পা, মহাপ্রীতি।" 
হৃদ্য়াবেগের কথাই তাই কবিতী। আর সে আবেগ বাধা আবিশ্ব গ্রীতিতে 
যুদিও ব্যঞ্জনায় সে প্রীতির পৃথিবী প্রধানত মানুষেরই । মানুষের প্রত্যক্ষ 
জীবনকে দৈনন্দিন বোধকে স্বীকৃতি ও সম্মান দিয়ে ভালোবেসে যে কথা সেই 
কথায় যদি প্রাণ অর্থাৎ আবেগ মেশে তবেই তা কবিতা, আর নাহলে নয়। 
| কাব্য নয়কো ছন্দোবদ্ধ, রিষ্ট শব্দের কথার হার ; 
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার তাহার কাব্য শব্দসার । 
৮ যেথায় ভাস্বর, যেথায় মূর্ত, বন্কারিত কবির প্রাণ ; 
উৎসারিত মহাীতি__তাহাই কাব্য, তাহাই গান। 
[নিদাঘ সন্ধ্যার মহান দৃশ্য যাহার চক্ষে বর্ণসার, 


কবিই নয় সে--তাহার আত্মা শুধুই পিণ্ড মৃত্তিকার । 
কবি সেই, যে সে সৌন্দর্য দেখে একট! মহাপ্রাণ ; 
কবি সেই, যে দেখে বিশ্ব গভীর অর্থে কম্পমান । 
(কৰি £ আলেখ্য )- 


০ পু 2. প্রবন্ধ পত্রিকা 


-বিশ্বর যে গভীর অর্থের কথা দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন তার গভীরতা মহাবিশ্ব 


'অন্কুকম্পারই গভীরতা । এই শ্রীতিকেই একদিন বঙঞ্চিমচন্্রও বলেছিলেন 
ঈশ্বর । দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায় সেই ধারারই অনুসরণ করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, নিখিল গ্রীতির .কথা। স্থলে জলে হাঁজার বাঁধনে 
তিনিও ৰাঁধা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রীতির সেই নাড়ীর টান, অজ্ঞাতভুবন ভ্রুণের 
' সঙ্গেও সত্তার একাত্মাজাতীয় স্বন্মত!, স্বাতন্ত্র্য ও জটিলতা দ্বিজেন্দ্রলালের 
সাধনা নয়। তাঁর প্রীতির রূপ অনেক সহজ ও পরিচিত; প্রত্যক্ষ । এ 
প্রীতির দীক্ষা উপনিষদের আত্মদর্শনের পথে আসেনি। এসেছে সহজ 
সংস্কারে ভালোবেসে মাটির ' দেশ, মানুষের দেশ। দেশকে ভালোবেসেই 
এ ভালোবাসা তিনিই শিখেছিলেন। এজপ্ত দ্বেশপ্রেমই মনে হয় দ্বিজেন্্র- 
লালের সমগ্র রচনার মূল প্রেরণাচক্র ।. সেখানেই ঘুরপাক খেতে খেতে 
ভার পরিণত কবিতারা সৃষ্ট হয়ে উঠেছে যেন অজান্তেই । ব্যত্তিস্বাতন্ত্য 
অপেক্ষা সামাজিক বোধের কাঠামৌতেই তাই বাধ! তাঁর কবিতা । আর 
. এজন্যই তার কবিতায় আমাদের পরিচিত বোধের জগতে বিপ্লব ও বিদ্রোহের 


“মত আলোড়ন কিছু ঘটে ন! অথচ ওঁ পরিচিত সীমার জগৎকেই ভালোবেসে 


জীবনকে ধন্য মনে হয়। নিরুদ্দেশ স্বপ্নের মোহনায় মহাপ্রস্থান নয়, শক্ত 
“মাটির ওপরেই ফিরে আসতে হয় তার কবিতায়, আনন্দ সেখানে চেনাকেই 
আবার দেখতে পাওয়ার আনন্দ৷ 

দ্বিজেন্্রলালের 'আলেখ্যে”র পাশে রবীন্দ্রনাথের চৈতালি ও পলাতক! 
এবং 'গগ্ভকবিতায় যেখানে সচেতন ' ভাবেই আটপৌরে জগৎকে কবিতায় 
"আনবার কথা ভাবছেন, মেলাঁলেই কথাটা ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ চেন! 
জগতেও অচেনার সুর জাগিয়ে তোলেন_-এ যেন বা স্বর্গবাসীর মর্ত্যে 
অবতরণ । কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল মর্ত্যসামা ছাড়ান না।- আকাঁশত্রষ্ট প্রবাসী 
"আলোকের আলোকের আহ্বান শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ধ্যান করেছিলেন 


ane 


|! 


মৌনী বীণায় তারই আঙ্গুলের স্পর্শ। পূরবী রাগিনীতে যখন বেজে উঠেছে 


‘শেষ বীণার স্থর, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ 


বলে নে, ভাই, এই যা দেখা, এই যা ছোওয়া, এই ভালো, এই ভালো! । 
এই ভালো আজ এ সংগমে কানা হাসি গঙ্গা যমুনায় ত 
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায় । 

এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আঁসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে 

পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে । 
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এই ভালো রে ফুলের, সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়, 
তারার সাথে নিশীথ রাতে নি পড়া নূতন প্রীতের আশায় ।, 

(পূরবী £ পূরবী ) 
আর দ্বিজেন্দ্রলাল অন্থুরূপ পটভূমির কল্পনায় লিখেছেন বন্ধুবর . ' 
শ্ীবঙ্িমচন্দ্র মিত্রকে £ 
ঈশ্বরের কাছে সার অন্য কিছু নাহি চাই, 
আমার এ খ্যাতি পুণ্যে গড়া হোক ভাই ; 
তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমার মস্তকে ধরি, | 
যেন বন্ধু তোমাদের ভালোবাসা নিয়ে মরি ! (উত্তর £ ত্রিবেগী)। 
কিম্বা ‘প্রবাসে’ কবিতায় তার আকাজ্কিত স্বপ্ন জগতের বর্ণনায়ঃ 
পরের ছুঃখে কাদতে শেখা__তাহাই শুধু চরম নয় ! 
মহৎ দেখে কীদতে জানা-_তবেই কীদা ধন্ত হয়। 


" বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্তের প্রেমোদ্ছাস, 
প্রতাপ সিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গা দাসের ইতিহাস । - 
সেই রাজ্যে নিয়ে যা রে, কাদার মত কীদিয়ে দে-_ 

' জাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে, নাচিয়ে দে, মাতিয়ে দে ; 
উঠুক বন্যা) যেন তাহা স্বর্গের রাজ্য ছাড়িয়ে যায়, 
শেষে প্রাণের উজান টানে মায়ের পায়ে গড়িয়ে যাঁয়। 


গাঢ় হতে গাঁঢতর হয়ে আসে অন্ধকার ; 
এই বিশ্বে আমি একা কেহ.যেন নাহি আর । 
গভীর রাত্রি। সহযাত্রী--কোঁথা তারা ?--কেহ নাই . 
শান্ত পদে অন্ধকারে একা গৃহে ফিরে যাই ৷ (প্রবাসে £ ভ্রিবেণী) 
দুজনেই বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তার আনন্দ ও বেদনার কথ বলেছেন। 
কিন্তু 'রবীষ্্রনাথের বিদায় বাণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যাত্রা করেছে ক্রমেই পরোক্ষের' 
. দিকে এবং আত্মীয়তার বূপও দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনায় ব্যাপ্তির বোধে কম্পমান । 
. কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যা বলেছেন তা সাধারণ ‘বোধের অতিরিক্ত, নয় এবং 
তার সীমাও মানব সংসারকে খুব কিছু অতিক্রম করে যায় না। পরের 
, অংশটিতেও সেই সীমায়িত বোধের জগতেরই জন্য কানা! যদিও সে সীমায় 


১৬২ . প্রবন্ধ পত্রিকা 


বক্বৃত হচ্ছে মহত্বেরই সুর এবং সে মহত্বেও $ পরিচিত বোধেরই জগতের । 
শেষের একাকার বেদনাটুকুও মৃত্যু পথযাত্রী সাধ... মানুষেরই অজ্ঞাত 
লোক প্রয়াণের অসহায় বেদনার ছবি । রা 
বোধ ও সত্যের ক্ষেত্রে সংসার সীমার চেতনাকে অতিক্রম না! করবার * 
দীক্ষা, তিনি পেয়েছিলেন দেশপ্রেমে । হাসির গানের মত দেশপ্রেমের 
গানও দ্বিজেন্ত্রলালের আপনকালের খ্যাতির আরেকটি দিক । আর এই 
খ্যাতিই হয়তো ভার আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিয়ে থাকবে । দেশপ্রেমের গান 
‘লিখতে লিখতেই কবি হিসেবে তার স্বকীয় ভূমিকা তাঁর কাছে আরও স্পষ্ট 
‘হয়ে থাকবে । আজ রবীন্দ্রনাথের জন্য দিজেনত্রলালের কবি ভূমিকা কিছুটা 
আচ্ছন্ন তবুও ধন ধান্যে পুষ্পে ভর! আমাদের এই বসুন্ধরা, বঙ্গ আমার 
জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ, যে দিন সুনীল জলধি হইতে 
উঠিল জননী ভারতবর্ষ, ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল 
নেত্র প্রভৃতি গান আবার মা কবিতাও, হারিয়ে যায়নি কখনোই । শুধু 
সাম্প্রতিককালের জাতীয় সংকটের দুর্ধোগেই নয়, যখন জীবন নিরুদ্বিগ্ন 
নিশ্চিন্ত তখনও দ্বিজেন্দ্রলাল অনেকের কাছেই এইসব সংগীতের রচয়িতা 
“বলে পরিচিত। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের এই দেশাত্মবোধকেই দেশের মানুষ 
মনে রেখেছে। অবশ্য সাধারণের নিরিখ থেকে কবির পরিচয় অনেক 
সময় হয়তো নির্ভরযোগ্য নয়, তবু দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক কবিতা যে দেশকে 
ভালোবাসার কবিতা এবং তার নানারকম কবিতার মধ্যে এটি যে একটি 
বেগবান ধারা তা নিয়ে কাব্য রসিকদেরও বিশেষ সংশয় নেই। তার 
সেইসব গান এবং মা কবিতাও দেশের মাঁটিজল আকাশ যেমন রমণীয় 
ও প্রত্যক্ষ এসব কবিতায় তেমনি প্রত্যক্ষ দেশের প্রাচীন গৌরব এবং বর্তমান 
মানুষের আনন্দ বেদনা ভাঁলোবাঁসা। শুধু এই দেশকে নিয়ে কবিতার মধ্য 
দিয়েই যেন দ্বিজেন্দ্রলাল একজন কবির বিচিত্র. উপলব্ধিকে লিখতে 
পেরেছিলেন । আর তাতে এইখানে তার কৰি প্ররুতি যথার্থ কাঁজ্ফিত 1 
নিজস্বতা খুঁজে পেয়েছিল! কলে দ্েশগ্রীতির আবেগই একভ্ন কবির 
যথার্থ আবেগ এই রকম কথ! তিনি হয়তো কথনো! ভেবে থাকবেন । কবিতা 
বিষয়ে এই রকম ধারণায় কখনো কখনো কারও কারও আপত্তি থাকলেও . 
কোনো কোনো কবি. যে এই ধারণা থেকেও" পরিণত হয়ে উঠেছেন 
দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়াও তার দৃষ্টান্ত আছে,_যেমন নজরুল ইসলাম, কিন্বা 
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সাহিত্যের অন্য শাখায় বঞ্চিমচন্দ্র। নজরুলের বহু কবিতাই কাছাকাছি এই 
রকম কোনো আবেগ থেকেই জয়লাভ করেছে এবং ক্রমে দেশের সীমানা 
ছাড়িয়ে বিশ্বের মানব ভাগ্যকেও কবিতার বিষয় করে তোলার সাহস 
এনেছে । নজরুলের সমগ্র কবিচরিত্রই ও আবেগ থেকে গঠিত। 
শরৎচন্দ্র মনে হয় তার সার্থকতা অসার্থকতা নিয়ে অনেকটাই অনুরূপ 
ভাবে প্রজ্জলিত, অবশ্য ভিন্নভাবে, ভিন্নতর ক্ষেত্রে । ' বাংলাদেশের নারীর 
বেদনাই শরৎচন্দ্রকে শিল্পের প্রেরণ! দিয়েছিল, অন্তত শরৎচন্দ্র নিজে সেই 
রকমই ভাঁবতেন। বঞ্ষিমচন্দ্র তার “ধর্মতত্ত্বেয ম্পষ্টভাবেই হদেশগ্রীতির স্থান 
নির্দিষ্ট করেছিলেন ঈশ্বর গ্রীতির পরেই এবং বলেছিলেন কবি ধর্মের সহায় । 
'সাহিত্য, কবিতার সামাজিক মক্ষলের দিকটি বঞ্ধিমচন্দ্রের মত প্রবলতায় 
না হলেও, ববীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শে সত্য শিব ও সুন্দরের একত্রিত 
বিশ্বাসের পটে অনুরূপ বর্ণাভাসই জাগে । মধুস্থদন বন্ধিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সারা উনীশশতক জুড়ে বাঙালীর সাহিত্য কর্মের 
ব্যাপকতা ও সমৃদ্ধির অন্তরালে আত্ম অন্বেষণের পথে প্রাপ্ত কোনো না কোনে! 
দৃঢ় বিশ্বাসের আবেগভূমি সহজেই চোখে পড়ে। আর অনেক সময়ই 
তাঁর রূপ দেখা গেছে শিল্পীর আপন সত্তার শিকড় অন্বেষণে অতীত বর্তমান 
ভবিষ্তৎ জুড়ে একটি বিস্ময় বাউলাদেশ, যদিও শিল্পের সীমা ছাড়ানোর 
স্বাভাবিক প্রাণধর্মে ভৌগলিকভায় তা কখনো কখনো হয়তো বাঙলা ছাড়িয়ে 
বিশ্ব। দ্বিজেন্দ্রলালও আঁপনকালের এই আবেগদীক্ষার সৌভাগ্য লাভ 
করেছিলেন । 
তার সে আবেগ দ্রেশগ্রীতিই হোক বা অন্ত কিছু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় 
যা আজও আকর্ষণীয় তা ও আবেগময়তা। আবেগের কথাই দ্বিজেন্দ্রলালের 
কবিতাঁ। সেই আবেগ জীবন ও কবিতাকে মিশিয়ে নিতে গিয়ে বার 
বার ফিরেছে জীবনেই, যা প্রত্যক্ষ, পরিচিত, লোকায়ত। সেখানে কেউই 
এবং কিছুই সম্পূর্ণ নয়, নিটোল নয় ; বিশৃঙ্খল বন্ধুর জীবনরূপ। সেই 
বূপেরই সঙ্গতিতে তার কবিতার বিশ্যাসগত বন্ধুরতাঁ। আমাদের প্রত্যেকের 
মধ্যেই চলমান জীবনের দিনগুলোয় যে বিশৃঙ্খলা, যে বৈপরীত্য [শ্রস্ততা 
দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার চিন্তার বিস্তাসেও তারই অবিকল অন১হ৭। ওঁ 
বৃহুধাবিভক্ত সত্তার এক্যই তীর কর্তার এক্য। সম্ভ ও এ্রক্যকে 
বিভেদের মধ্যে আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে একসময়. কবিতা থেকেই 


৬৪ 7 ‘+ প্ৰবন্ধ পত্ধিকা .. 
: অবসর নিলেন দিজেম্রলাল। কবির সাধনা নাটকের বিচিত্র চরিত্রের . 
দ্থদংঘাতে, বাধাহীন আবেগের বিস্তারে আপন পূৰ্ণতা খুঁজে ফিরলো ঃ রে 
মানুষের সুখ দুঃখ মানুষের পুণ্য পাপ, 
দেবতার বর আর পিশাচের অভিশাপ, 
নাটকের যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ, | 
ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ । (উত্তর £ ভ্রিবেণী ১ 
জীবনের দাবী নিয়েই কবিতা লিখছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল । কিন্তু ক্রমেই 
জীবন রূপের যে বিচিত্র জটিল বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হতে হলো সেখানে 
গীতিকৰিতার বিচিত্রকে অধিকারের ‘সীমা : এক সময়ে তার মনে হলো 
বড় সঙ্ধীর্ণ । কবিকে হতে হলো = নাট্যকার । নাটকের মধ্য দিয়েও চললে! 
সেই কৰিরই সাধনা। শুধু শাখা, পরিবর্তনে দ্বিজেপ্রলাল সম্ভবত আরও স্পষ্ট 
করে জানিয়ে গেলেন, তার কাছে কবিতা 'নয়, জীবনই বড় কথা আব দে 
জীবন চলেছে আবেগে অনুভবে প্রতিদিনের মানবের চড়াই উৎ্রাই ভর ২ 
খোয়াই পথ ঘরে) AE SAE | 
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শেক্সপী য়র ও গিরিশচন্দ্র 8 45> 
ক্ফলশ্রুচুতি। গিরিশচন্দ্র অক্লেশে এবং অকুঠায় শেক্সপীয়রের ভাণ্ডার থেকে, 
‘রত্ব আহরণ না করলে বাংলা নাটকের ইতিহাস, অন্যরকম রচিত হত। 


হি 


৯। গিরিশ ন্যসাহিতোর বৈশিষ্ট্য 
(গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতামালা )--অমরেন্দ্রনাথ রায়। + 
২। বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা--নন্দগোপাল সেনগুপ্ত । | 
৩। গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য--কুমুদবন্ধু সেন । 
'' ৪। বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত--হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত । 
৫ | শিশিরকুমার ও বাংলা খিয়েটার--মনি বাগচি। 
৬। বাংল! সাহিত্যের. ইতিহাস ( ২য় খণ্ড কুমার সেন। ' 
sl. গিরিশচন্দ্র--কুমুদবন্ধু সেন। 0. 
৮। বাংলা নাটকের ইতিহাস_-অজিতকুমার ঘোষ। জা 
৯। গিরিশচন্দ্র হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত। ০. 
১:। গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য--বসুদবন্ধ সেন। .. 
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অত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত 


প্রাচীন গ্রীস শুধু সাহিত্য টির দিক থেকেই যেবড় তানয়। সাহিত্য 
বিচারের ক্ষেত্রেও গ্রীসের এক বিরাট গ্রহিত্য ৷৷ ইয়োরোঁপের- প্রাচীনতম 
কবি হোমার তার ইলিয়াড মহাঁকাব্যের প্রারম্ভে যখন কার্যলক্মীর নিকট 
, অনুপ্রেরণা ভিক্ষা করছিলেন তখন তিনি নিজের অজ্ঞসারেই সাহিত্য , 
. সমালোচনার ভিত্তি স্থাপন' করলেন। কাব্যরচনায় অনুপ্রেরণার . মূল্য যে 

কতখানি পরবর্তীযুগের বৃহু সাহিত্য সাধক ও সাহিত্য রসিকের রচনায় al 
ভুরিদুরি উদাহরণ মিলবে । ! 

হোমারের পরবর্তী যুগে আরও কয়েকজন সাহিত্য-সমালোচকের পরিচয় 
মেলে। তারা দার্শনিক বলেই জনসাধারণের কাছে খ্যাত। কিন্তু দর্শন' 
আলোচনার মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত সাহিত্য বিচারের 
নিরিখ পাই । হেপিয়ড পিগাঁর এবং সাইমনাইভিদ্‌ তাদের রচনায় সাহিত্য 
বিচার কুরেছেন। কালের কষ্টিপাথরে তা যাচাই হয়ে গেছে। আজও 
সাহিত্যরসিকগণ এই পূর্বন্রীদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। 

প্লেটোর ঠিক পূর্বেই একজন খ্যাতনাম! নাট্যকার নাটকের মাধ্যমে 
সাহিত্য আলোচনা করেছিলেন । এই নঃট্যকারের নাম এ্যারিষ্টোফ্যানিস | 
“ফ্রগস্” নাটকটিতে তিনি ইসকাইলাঁসের নাটকের প্রশংসা করেছেন 'এবং 
ইউরিপিডিসের নাটকের চুড়ান্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন। এই 
সমালোচনা শুধু ইউরিপিভিসের নাটকের নয়। সমসাময়িক কাব্য- Ug 
সমালোচকদের সমালোচনার পদ্ধতিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন-। নাটকের 
দেবতা ভায়নিসামের, সামনে ইসকাইলাস ও ইউরিপিডিসের সাহিত্যিক 
প্রতিভা নিয়ে ভীত্র প্রতিযোগিতা হচ্ছে। দড়ি পালা আনা হল । কবি 
দুজন তাঁদের নাটকের এক একটি পংক্তি দাড়ি পালায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে দ্বিচ্ছেন। 
দেখা যাক, কার কবিতার ভার বেশী । ॥ 

এত সব কাব্য সমালোচকদের মাঝখানে প্লেটোর স্থান সুনির্দিষ্ট । 
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প্লেটো দার্শনিক নিন তিনি না বিরোধিতাই চিরদিন . করে 
গেছেন। কিন্তু সেই ' বিরোধিতার ফলে কাব্য সম্পর্কিত তিনি যে সব 
মূল্যবান উক্ভি- করেছেন তার মূলা. আজও এতটুকু কমেনি। তিনি কাব্যের 
শক্রতা করেছিলেন বলেই. তার প্রিয় শিষ্য সমালোচক-চূড়ামণি এযারিষ্টটল 
' তার অতি বিখ্যাত “পয়োটকস্” রচনা করেন ।...প্লেটোর দার্শনিক তথ্য-বা-তত্ব 
আলোচনার অবকাশ এখানে.নেই। বর্তমান প্রবন্ধে দিতি কাব্য ও নাটক 
সম্বন্ধে মূল বক্তব্যগুলি উপস্থাপিত করব । 

প্লেটো তার প্রায় সমস্ত বক্তব্যই নাট্যাকাঁরে পরিবেশন করেছেন। নিজে 
তিনি যবনিকার অন্তরালে থেকে তীর- গুরু সক্রেটিসের 'মুখ দিয়ে "নিজের 
বক্তব্য প্রকাশ, করেছেন জক্রোটপ ও তার শিষ্তের বহু বিষয়ে মতের এক্য 
ছিল বলে আমরা বিশ্বাস করি.। কিন্তু সক্কোটসের মুখে প্লেটো যে “সব কথা 
ডুকিয়ে দিয়েছেন তা সব সক্রেটিসের কিনা সে' সম্বন্ধে আমাদের গভীর সন্দেহ 
আছে। - আমরা সক্রেটিসের উক্তিগুলিকে প্লেটোর বলেই '.মনে করে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এ 

 «আইয়ন” নামক" কথোপকথনে প্লেটোর সাহিত্য বিষয়ক মতায়ত 

দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। -আইয়ন সুবক্ত! স্বঅভিনেতা। সমসাময়িক 
নাট্যকাব্যের সঙ্গে তার. নিবিড় পরিচয় । তিনি নাটক ও সাহিত্য সম্বন্ধে 
প্রায়ই বক্তৃতা দিয়ে থাকেন৷ . তীর'এ বিষয়ে খ্যাতি যে কোন লোকের বা 
ঈর্ষার বস্ত। কিন্তু বিজ্ঞ দার্শনিক সক্রেটসের কাছে পাখিব খ্যাতি বা 
স্বীকৃতির কোন মুল্যই নেই । সক্রেটিসের বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে আইয়ন 
স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে হোমার ছাড়া অন্য কোন কবি সন্বন্ধেই তার 
খারণ! অত্যন্ত অস্পষ্ট । আধু্নক' যুগে কোঁন লোকের: পাণ্ডিত্যাভিমানের 
, মুখোস খুলে দেওয়া হুরুচির পরিচায়ক নয়. ] ‘কিন্তু: সত্যনিষ্ঠ সক্রেটিস সকল 
প্রকার মিথ্যাচার ও ভগ্ডামির বিরোধী হি পরশ্াণে tll হয়ে 
ব্সাইয়ন-প্রায় নির্বাক হয়ে-গেলেন। j 

. ক্ষীণকণ্ঠে 'আইয়ন কবিতার স্বপক্ষে- বলে, যাচ্ছেন ।. কিন্তু যুক্তি তার 
ৰ সক্রেটিস, প্রমাণ করলেন যে কবি মাত্রেরই উপর দেবতার ভর 
হয়।. এই প্রসঙ্গে. ইংরেজী শব্দ entU৪i৭৪U%র গ্রীক প্রতি শব্দের. ব্যাখ্যা 
করলে বিষয়টি ুপরিষ্ফুট হবে। গ্রীক শব্দটি হল - *এনথিয়স্মস” ॥ থিয়সের 
অর্থ দ্বেবতা। কবির- উপর থিয়স বা দেবতা ভর করেন বলেই কবি তখন 
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বাচ্ময় বা দর হয়ে, উঠেন।, দেবতার প্রভাব যে. মুহুর্তে অদৃশ্য হবে 
কবিও তথন 'নীরব, হয়ে :পড়বৈন ।- এ সম্বন্ধে সক্রেটিস যে উক্তি করেছিলেন" 
তা পরবর্তী যুগের বহু সমালোচককেই অনুপ্রাণিত করেছে। শেলী সক্রেটিস 
এর এই- কথাটিই ভেবে 'ভার. "ক্কাইলাক* কবিতায় লিখেছিলেন. 
“harmonious madness.? শেলী “আইয়ন”এর ইংরেজী অনুবাদ: 
করেছিলেন। তিনি তার Defence 0£ 9০০0তে' «আইয়ন”এর উক্ভিটুকু 
তার নিজের যুক্তির স্বপক্ষে এনেও ছিলেন। কিন্তু শেলী এবং সক্রেটিসে- 
' তফাৎ অনেক। সক্রেটিস কবিকে দৈবপ্রভাবাবিষ্ট রলে কবিকে ছোট 
করতে ' চেয়েছিলেন ॥ . শেলীও কবিকে দৈবপ্রভাবাবিষ্ট রলেছেন। এমন 
কি কবিকে উন্মাদ বলতেও তিনি সঙ্কুচিত হন নি। কিন্তু উন্মাদ অভিধায় 
ছিল কবিকৃলৈর প্রতি অকুঠ শ্রদ্ধা ও সম্রম। 

«সিস্পৌঁজিয়াম”এ প্লেটো সক্রেটিসের মুখ দিয়ে নাটক সম্দ্ধে নূতন তথ্য 
পরিবেশন করেছেন। সারারাত মন্ত পানের পর সক্রেটিস বসে আছেন। 
এক পাশে বিয়োগান্ত নাটক রচয়িতা আগাথন। আর অন্ত দিকে হান্ত ও 
ব্যঙ্গাত্মক নাটক লেখক গ্যারিষ্টফ্যানিস। অন্তান্ত সকল অতিথিই রাজি 
অবসানে একে' একে বিদায় নিয়েছেন । নাটক সম্বন্ধে আলোচন! সুরু হল । 
সক্রেটিস বল্লেন, কবিতাই হল মূল। বিয়োগাত্ত নাটক ও ব্যঙ্গাত্মক নাটক 
ছুই হল মূল কবিতার শাখামাত্র। সুতরাং যিনি বিয়োগাস্ত নাটক, লিখতে 
পারেন তার পক্ষে ব্যঙ্গাত্মক নাটক লেখা সম্পূর্ণ সম্ভব । 

পফিড়াস” নামক .কধোঁপকথনে প্লেটো কাব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর 
আলোচনা .করেছেন।, “আইয়ন” বা পর্সম্পোজিয়াম”এ তার আলোচনাঁকে 
ঠিক তিক্ত বল! যায় না.। কিন্তু “ফিড্রীস”এ প্লেটো কবি ও কবিতার নির্মম 
সমাঁলোচক- বূপকের সাহায্য নিয়ে প্লেটো বল্লেন যে মানুষের আত্মা হল 
সারথি । - ছুটি ঘোড়া রখ টানছে। কিন্তু কবির রথ টানছে দুটী কালো 
ঘোঁড়া। তাদের বাগ মানাতেই কবির সমস্ত শক্তি বায়িত হচ্ছে। তাই. 
কবির জ্যোতির্ময় পরমাত্বার দর্শন মেলে না। প্লেটো কাব্য সম্বন্ধে. আলোচনা 
প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে শুধুমাত্র 
আঙ্গিকের জ্ঞান থাকলেই চলবে না। কবি এশী শর্তিও প্রেরণার একান্ত 
প্রয়োজন। ' দেবতার ভর হলেও কবির উপর ' কোন; “কারণেই নির্ভর করা 
চলে না। সত্যিকার জ্ঞান তীর নেই। তিনি শুধু তার মতামতই জ্ঞাপন. 


কাব্য সমালোচনায় প্লেটে! | ৭8 
করতে পারেন' 1 সেই মতামতের যথার্থতা সম্বন্ধ প্লেটো গভীর সন্দেহ পোষণ." 
করেন)! ‘দাৰ্শনিক 'দিক থেকে বিচার' করলে কবিতার মুল্য অতীত কম: 
দার্শনিক ও বান্মনীতিবিদগণ কবিদের ৫ চেয়ে অনেক বড়া। প্লেটোর মিতে 
| সমাজে কবির যষ্টস্থান। | EEA 
-“মেনো” নামক কথোপকথনে প্লেটোর কাব্য সমালোচনা খুব বেশী কঠোর 
নয়। তিনি -“ফিডাসপ্এ যা বলেছেন 'এখানে তাই নরম ও হালকা সুরে 
. উচ্চারণ করেছেন। এবার কবিদের স্থান হল রাজনীতিবিদ ও দৈববাঁলী 
ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে । প্রেটোর সিদ্ধান্ত হল এই যে, কবি, রাজনীতিবিদ ও - 
দৈববাণী ব্যাখ্যাতা এর! সকলেই মতামত দিতে পারেন । কিন্তু যথার্থ জানের 
সন্ধান ভারা দিতে পারেন না । নিজেরাই তারা সত্যের স্বরূপ পপ উপলন্ধি" করেন 
নি অন্যকে তার] পথ দেখাবেন কি করে? 
এ 'এরিপার্িক”এ প্লেটো কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
ন। পরিপাব্রিক” বিশ্বের জ্ঞান ভাগারের এক অপূর্ব সম্পদ । 
দাৰ্শনিক এখানে দার্শনিক “তের সন্ধান পাবেন ।. শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ 
_ পাবেন তাদের মনের খোরাঁক। এমন কি' সাহিত্যিক ও কলারসিকগণের 
জন্যও চিন্তার অপর্য্যান্ত খোরাক এখানে স্থানে স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। 
. “রিপারিক”এর প্রধান চরিত্রগুলি হলঃ থে.সিমেকাস, তিনি অবিচার ও. 
কুশাসনের সমর্থক, সুবক্তা লাইদিয়াস, .তার ভাই পোলে মার্কাস এবং” 
তাদের বাবা সেফালাসের বাড়ীতে অভ্যাগতদ্বের সাদর আমন্ত্রণ জানান 
. হয়েছে । কিন্তু এসর চরিত্র আলাপ আলোচনায় বেশী যোগ দেন নি?” 
সক্রেটিস ও: প্লেটো ছুই ভাই এ্যাডিম্যান্টাস ও গ্রকনের মধ্যেই আলোচনা 
সীমাবদ্ধ । ..স্ুবিচার "ও অবিচার এই নিয়েই আলোচনার মুখ বন্ধ হল। 
সক্রেটিস অত্যন্ত কঠোর ভাবে বল্লেন যে, গ্রীক যুবকেরা হোমার ও অন্যান্ত- 
“কবির কাব্য পাঠ কর্মে নিজেদের উচ্চশিক্ষিত বলে মনে করেন। কিন্তু এই. 
কবিদের রচনায় অনেক কিছুই রয়েছে যার মূল্য এক' কানা-কড়িও নয় 
এদের রচনাঁচরিত্র উন্নত করে না । মানুষকে ছোট.করে' ফেলে । কবি তার 
রচনায় অসুন্দর ও অকল্যাণের প্রতিচ্ছবি (252380107 )' দিয়ে থাকেন । 
'* তাঁতে সমাজের কল্যাণ সদূরপরাহত |... | ৯" | 
৷ ' কবি বা চিত্রকর, ছবি আঁকেন। ধরা যাক-একটা শয্যার বর্ণনা দেওয়া 
- হচ্ছে। শয্যা জিনিষটাই মায়া। বিশ্বের সবইত মায়া : সেই... অবাস্তব, 
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মায়ার বর্ণনা বা.ছবি আঁকতে আলেয়ার পিছে পিছে অনর্থক ঘুরে মর! । 
রবীন্দ্রনাথের মেহের আলির “সব ঝুট! হ্যায়” এই বাণীই যেন.কবিদের রচনা . 
সম্বন্ধে সতর্ক ধবনি। - - 4 

'প্রিপারিক” এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও দশম পরিচ্ছেদে টা সে ভয় * 
বিশ্বাস, কবিতা! পাঠে নৈতিক ভিত্তি দুৰ্বল হয়ে পড়বে । কবিতা মানুষের 
স্বাভাবিক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেঁয়। সুষম. চরিত্র 'গঠন আদর্শ রাষ্ট্র বা 
' রিপাব্লিকের” আদর্শ। স্রতাং আদর্শ রাষ্ট্রে করি ও কাব্যের কোন স্থান 
. নেই। কবিকুলকে নির্বাসিত করার চূড়ান্ত আজ্ঞা প্রেটো দিয়ে দিলেন। 

- পরিপারিক” এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্লেটো যা বলেছিলেন তা তিনি তাঁর “লজ” 
(Laws) পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে আরও সুপরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত করেছেন | . 
₹_ “যখন কোন কবি আমাদের রাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করেন এবং 
ভার কাব্য প্রকাশ্ঠভাবে আবৃত্তি কর্তে ইচ্ছা প্রকাশ. করেন তখন ভাকে ' 
আমরা পূজো করব। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলব যে, আমাদের রাষ্ট্রে ( 
তার স্থান হবেনা । আমাদের রাষ্ট্রের আইন অনুসারে তীর প্রবেশ নিষিদ্ধ । . 
তাকে আমর! সুগন্ধ, দিয়ে নিষিক্ত করব । তাকে মাল! পরিয়ে দেব. তাঁর” 
পরই তাঁকে আমরা অন্ত রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেব। স্বাস্থ্যের জন্য এমন কবি বা 
গল্প রচয়িতা. চাই: যিনি ধামিক ব্যক্তিদের জীবনের প্রতিচ্ছবি উপস্থাপিত, 
"করবেন? . 
 “র্িপারিক” এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচছেছদে প্লেটে! যে কবিভা গল্লাকারে , 

লিখিত সেই সব কবিতার উপরই খড়াহপ্ত। গল্পগুলি দুর্বত্দের জীবনের 
রূপায়ণ।, শুধু তাই নয্-_দেবতা যিনি সকল শক্তির উৎস,.বিশ্বের যা কিছু 
সুন্দর, যা কিছু কল্যাণময় তারই প্রতীক, তাকে মানুষের মত ছোট করে' 
মাছের ।নীচ প্রবৃত্তিগুলির আধার করে উপস্থিত করা হয়েছে । হোমার 

তাঁর “ইলিয়াড” মহাকাব্য দেবতাদের পাঁপাসক্ত বলে বর্ণনা! করেছেন ।- 

দেবত! মানুষের অনুকরণযোগ্য ।' সুতরাং দেব্তাদ্রের . নীচতা. ও 
হীনতাকে মানুষ সহজ সানন্দে অনুকরণ করবে এবং তাতে তাদের নরকের ' 
পথ সুগম ইবে। হোমার: পাপ চরিত্রগুলি এত সুন্দর ভাবে' মনোজ্ঞ করে 
এঁকেছেন, যে সাধারণ পাঠক পাপের মহন কুস্ছমাস্তীর্ণ পথের- দিকেই 
স্বভাবতই আকৃষ্ট হবে। হোমার ও তার সমসাময়িক কবি হেসিয়ভ ও এ 
“বিষয়ে সমানে অপরাধ করেছেন। তাঁর বর্ণিত দেবতাঁরাও প্রবঞ্চক, শঠ, 
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ক্রোধপরায়ণ, ইন্দ্িয়লিপ্সু। হোমার ও হেসিয়ভ উভয়েই যে সব নায়ক 
৩ ৬ ! 

চরিত্র এঁকেছেন তার! সকলেই ইন্দরিয়পরায়ণ। ভাবাবেগের ' ছারা” 

পরিচালিত। যুক্তিবোধ তাদের অত্যন্ত কম। শুধু তাই নয়, যে সব 


" সমস্ত চরিত্র, চিরকাল পাপ কাজেই লিপু ছিল তারা সংসারে হল স্থখী । 


সমাজের তার! গণ্যমান্ত লোক। জীবনদেবতা, তাঁদের. উপর অজ ধারে 


~ আশীর্বাদ বর্ষণ করে চলেছেন। আর যারা ধর্মের পথ আকড়ে রূইল,, 


পা 


জীবনে অন্ঠের জন্য শুধু উজাড় করে ঢেলেই: দিল, তারা কিছুই পেলে না।. 
সমাজে তারা লাঞ্ছিত, অনাদূত। ভাল হওয়ার অপরাধে তারা চির জীবন 
দাগী হয়ে রইল। যে কবি এই সকল 'নীতিবিরোধী কথা লিখছেন, তাদের, 


. কাছ থেকে সর্বদাই দূরে থাকা কর্তবা। : “ 


“ এই প্রসঙ্গেই প্লেটো প্রতিচ্ছবি ( অনুকরণ বা imi৪i০n ) অথবা গ্রীক" 
ভাষায় যাকে বলা হয়েছে ("৷i০০5i$ );সম্বন্ধে তাঁর মতামত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত 
করেছেন। নাটক ও সাধারণ কবিতার পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, 
কবিতায় যা ঘটেছে তারই বর্ণনা পাই। কিন্তু নাটকের কাজ হল জীবনে. 
যা ঘটে তারই প্রতিচ্ছবি দর্শক বা পাঠকের কাছে উপস্থিত করা |. 
“রিপারিক”এর. দশম পরিচ্ছেদে প্রতিচ্ছবি বাঁ imitation তিনি. 
তীব্র সমালোচনা করেছেন। : 


“লজ” ( [aw )-এর কথা কিছুটা পূর্বেই বল! হয়েছে।  “রিপারিক৮এ 


' কবিদের নির্বাসন দণ্ড দেয়ার কথা গ্রেটো বলেছেন । “লজ”-এও একই ' 


শাস্তির কথ! উল্লেখ করা হয়েছে। '“লজ”এ বল! "হয়েছে যে, হোমার বা 
তন্তান্ত বিয়োগাত্ত নাটক বা ব্যঙ্গাত্বক, নাটকের রচয়িতা "কেহই আদর্শ 
রাষ্ট্রের নাগরিক হবার যোগ্য নন। “লজ”এর সপ্তম পরিচ্ছেদে প্লেটো, 
প্রতিচ্ছবি বা iia০১০৷এর আলোচন! প্রসঙ্গে বলেন যে, অভিনেতার! 
অভিনয় করে তাদের স্বকীয়ত! হারিয়ে ফেলে । একজন দার্শনিকভাঁবাপন্ন 
লোক যদি হালকা বাঁদুর্ধল চরিত্রের কোন লোকের অভিনয় -করে তবে 
নিশ্চিত তার ক্ষতি হবে। সুতরাং এ অবস্থায় সমাজের ক্রীতদাসেরা এবং 
অন্ান্ রাষ্ট থেকে যাঁরা অর্থোপার্জনের জন্ত এসেছে তাঁদের ব্যঙ্গাত্মক নাটকের 
কুণীলব করা যেতে পারে ।. কারণ তার! যি চরিত্র বা আদর্শ ভ্রষ্ট হয় তবে' 
আদর্শ রাষ্ট্র বা «রিপাব্রিক”এর নাগরিকদের কোন ক্ষতিই হবে না । 

পটমিউস” নামক কথোপকথনে প্লেটো ছু একটি বাকৃপ্রতিমা বা চিত্র 
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কল্পের সাহায্যে কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন্‌।: “প্লেটোর" মতে * 
« দার্শানকদের স্থান মানুষের মস্তিষ্কে, আর কবিদের স্থান যকৃতে,। ” - 
প্লেটোর কাব্যতত্বের . সঙ্গে সৌন্দর্য্যতত্ব ওতপ্রোতভাবে . জড়িত । 


_“ফ্লোকালস” ' বা সৌন্দরয্যপ্রিয়ত! প্লেটোর মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য । “ফিল"র. . 
অর্থ ভালবাসা এবং “কালস* এর অর্থ সৌন্দর্য্য । পরফডে” “ফিডীস” এবং ২ 


এসিল্পজিয়াম”এই: তিনটি কথোপকখনেই' সৌনরফাতত্বের বিশদ আলোচনা 
পাওয়া যায়। “ফিডোগতে প্লেটো এক আদর্শ, সম্পূর্ণ জগতের কথা 
." বলেছেন । সেই জগতের সন্ধান এই পৃথিবীতে মেলে না।-“এ্যানামনেসিস” 
-বা জাতিশ্মরবাদের সাহায্যে এই অরূপ রতনের সন্ধান পাওয়া যায় । সেই 
' অরূপ রতন, সেই আদর্শ জগতই ত সৌন্দর্যের. লীলানিকেতন। যাদের 
জীবন সুমামগ্ডিত,. যাদের . চরিত্রে সংযত, তারাই এই পশৌন্দর্য্য- 
১ লোকের একটুখানি আভাস পাঁয়।. 3- 

«সিম্পজিয়াম” এবং “ফিড্রাস»এ অনুতলোকের কোন উল্লেখ নেই। 


ূপরস ভরা পৃথিবীর বুকে রক্ত মাংসে গড়া. দেহকে ভালবাসাই/ 


*সিম্পোজিয়াম” এবং “ফিডাস”এর উপজীব্য । কিন্তু এ ভালবাসা শুধু 
দেহসর্ধস্ব নয়।, এ প্রেম দেহ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু পরে যে প্রেম দেহাতীত- 
হয়ে যায়। 

প্লেটো -তাঁর বিভিন্ন কথোপকথনে কাব্যতত্ব এবং. রা সম্বন্ধে 
অনেক কিছু বলেছেন। সন কথার আলোচনা ও সে সম্বন্ধে মন্তব্য করা 
॥ একটি ছোট প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অসম্ভব । বিষয়টির একটি রূপরেখা দেয়ার চেষ্টা 


হয়েছে মাত্র । 


শস্ষত 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


মানবহৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য॥. কিন্তু ভিন্ন দেশে. তাহার 
আকার কতক পরিমাণে,ভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলাবিদ্যাঁর পার্থক্য লইয়া 
আমরা আলোচনা করিয়া.থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে: বুঝিতে পারি 
যে, পাশ্চান্তয ব! প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা। 'এমন কি ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড 
বিভিন্নতা দেখা যায়। কবিতা, চিত্ৰপট, সঙ্গীত সকলই কিঞ্চিংভিন্ন। তাহার 
কারণ) বোধ হয়, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছবি ৷. নিৰ্মল আকাশ- 
তলবাসী ইটালিয়ানের হৃদয় ভাব-_কুব ঝটিকাবৃত, ঝটিকা-আলো ডিত, তমসাচ্ছন্ন 
পর্বতশৃ্গ নিবাসী স্কচ হইতে অবশ্যই ভিন্ন। স্কচের সঙ্গীতে বিষাদ ছাঁয়া 
. নিশ্চয় পতিত হইবে। .েইরপ ইটালীতে হর্ষোৎফুল্লভাব প্রতিফলিত হইতে 
থাকিবে। . চিত্তবিমোহন কাশ্মীর-প্রকুৃতি-শোভা' কালিদাসের কবিতা 
স্থললিত করিয়াছে ; নাটকেও কাটাকাটি হানাহানি-নাই। কিন্তু শেকস্পীয়র 
: উচ্চ কবি হইয়াও তাহার উৎকষ্ট নাটক সকল বিয়োগাস্ত-জনিত । ঘোর 
ভীষণতাপূর্ণ। . এক দেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় 
‘সমালোচনা হইতে পারে না দার্শনিক জামাধি মিলার, । নাটকে ভাঞ্জিন 
,'মেরির অবতারণা করিয়া :উচ্চ. “জোয়ান “অফ. আর্ক” রটনা করিয়াছেন । 
কিন্তু সে ভারে, শেক্সপীয়রের নাটক রচিত নয় । . পশু-যুদ্ধব-আনন্দপ্রিয় স্পেনের 
" নাটক -নির্দতাপূর্ণ।. ফরাসী ‘বিশ্বের “অগ্রগামী ও পশ্চাদৃবর্তা নাটক সকল 
“প্রায়ই বিশ্বের ভীষণতায়-পরিপূর্ণ।..শেক্সপীয়রের ‘টেমপেষ্ট' নাটকের সহিত 
'কালিদাঁসের “কুন্তল!” “নাটকের বার বার তুলনা হইয়া-থাকে। “টেমপে্ট? 
. বায়ুবিহারীদেহী. ও..কুহক আশ্রয়ে 'রচিত। “শকুন্তলা’য়, খষির.অভিশাপও 
॥ অপ্মরার . প্রণয়-ভিত্তি-স্থাপিত । এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে প্রমাণ করা যায় যে, ভিন্ন 
, দেশে ভিন্ন মস্তি্কপ্রস্থত নাটক; ভিন্ন ভাবাপন্নই হইয়া থাকে এবং এক দেশেই 
সময় বিশেষে নাটকেরও'বিশেষত্ব হয়,' যগ্না--এলিজাবেথের' সময় নাটক সকল 
“দ্বিতীয় চাৰ্লম্‌’এর সাময়িক নাটক বে পা, -্বতন্, সকল বস্তুত 
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এদেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকন্ব ধর্মপ্রসথত হইবে। বহুগুণযুক্-রাজা, ব্যভিচারী 
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দেশকালপাত্র-উপযোগী, সেই হেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাঁটক স্থপাঠ্য 
হইলেও তাহার অন্ত রচনা আদরণীয় হয় নী। যদি কোন 'রজালয়ে 
শিকুত্তলা” জুন্দররূপে অন্্বাদ্িত হইয়া অভিনয়, তাহা দর্শকের মন কতদূর 


আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই । পাশ্চাত্তয-প্রদেশে অন্থবাদিত 
শকুন্তলা দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য, কাব্যেরও প্রশংসা হইয়াছিল, কিন্ত 
তাহ! স্থায়ীরূপে গৃহীত হয় নাই বা ভইতেও পারে না। অনেকেই বলেন,. 


‘অথলে!’ অন্থবাঁদ্িত হইয়া অভিনয় হউক | অবশ্য মানব-হদয়-সভৃত প্ৰদীপ্ত 
ঈর্ধার ছবি দর্শকের মন স্পর্শ করিবে । কিন্তু; কষ্ণবর্ণ মূর যোদ্ধার প্রেমে 
অনিন্দ্যঞ্গন্দরী ডেসডিনোমার পিতৃ-গৃহত্যাগ নিভৃতে পাঠ-করিয়া বুঝিতে 
হইবে. উভয়ের প্রণয়ান্গরাগে ভালবাসার কথা নাই, কেবল যুদ্ধ-বিক্রম ত 
কঠোর সন্কট হইতে কেশ-ব্যবধানে উদ্ধার. লাভ বর্ণিত ।- স্থিরচিত্তে নিভৃত 
পাঠে তাঁহার. সৌন্দর্য উপলদ্ধি হুয়। কিন্তু সেকদ্পীয়র, বণিত ‘ওথেলো’র 
মুখে . অন্ুরাগচিত্র সহজে সাধারণের উপলদ্ধি হয় না। বীরত্বে আকর্ষিত 

সুন্দরীর বর্গন। সেকস-ীয়রের পূর্বে পুনঃপুনঃ হইয়াছে । দর্শকও তাহ! পাঠ 
করিয়া ,ডেস্ভিমোনার. অনুরাগ বুঝিতে পারেন । কিন্তু সেইরূপ নায়িকার 
প্রেমোদ্ীপ্রিত ভাবে যাহারা অভ্যস্ত নন, তাহাদের. নিকট উপবনে সুন্দর 


শোভাহাব-বিভূষিত স্থানে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ: অধিকতর সরান 


হয়।,. ..- 

, এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, উাহাকে রানে নি হইতে 
হইবে । দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয়- মানব-হদয়-শ্রোত”_তাহাকে দৃঢরূপে 
মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী 
আদর, করিবে । বাল্যকাল হইতেই হিন্দুঃ- শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অজু, 


ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী 


হওয়া সম্ভব ।- যেরূপ বীরচিত্র যুদ্ধপ্রিয় তীরজাতির আদরের, সেইরূপ 
সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী, লোক ও ধর্মসম্মানকারী নায়ক, হিন্দু হৃদয়ে স্থান পাইবে। 


দ্রৌপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া স্থিরগন্ভীর যুবিষ্ঠিরের ভাব 


হিন্দুর প্রিয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্যপ্রিয় হইত। 


হইলে সতীত্বপূজক হিন্দু তাহাকে দ্বণা করিবে। শ্রীরামচন্দর সব্ণসীতা গঠিত 
করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন, শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ' রাজা । অস্বিত্যাগী 


A 
‘ চক 


নাট্যকার ও | 1 ৮১ 
দধিচী আঁদৰ্শত্যাগী ও তিথি সেবক । কিন্তু এরূপ ত্যাগ রা এরূপ নির্মলতা 
কঠোর দেশে বাতুলতা বলিয়া ষদি উপহসিত না হয়, ভ্রান্তিমূলক বলিতে ক্রটি 
* করিবে না। সতী নারীর অভিমান, প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী । কিন্ত 
পাতাল প্রবেশী জঞানকীর অভিমান, পতি-সহবাস-পরিত্যক্তা অভিমানিনী 
হইতে অনেক প্রভেদ। শেষোক্ত নায়িকা ‘যেন রাম আমার জন্ম-জন্মাস্তরে 
স্বামী হন’ একথা বলিয়া অভিয়ান 'করেন না। স্বামীকে দেখিলে 
বসনে বদন আচ্ছাদন করেন, বাক্যালাপ করেন না । এইরূপ প্রত্যেক রসেই 
বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া 
উচিত। দ্বিতীয় লক্ষ্য আত্মগোপন. 
কবি বা ওপগ্ঠাসিক সকল স্থানে আসিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিতে পারেন 
কঠিন সমন্তাস্থলে “অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঠকের উপর মনোভাব বুরিবার 
ভার দিয়! তাহার চলে, এবং ভার দেওয়া অনেক স্থলে উপন্যাসের সৌন্দর্য 
বলিয়া পরিগণিত হয় । যথা, আয়েষা তিলোতুমাকে আভরণ প্রদান করিয়া 
দূরদেশে গমন করিবে বলিতেছে।' যথায় দোষ ধরিবার - সম্ভাবনা, তাহা 
স্বয়ং খণ্ডন করিয়া যান_-সর্বস্থানেই স্বয়ং উপস্থিত আছেন। এমন কি 
সয়ালোচকের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, আপনার সমালোচনা আপনি করিতে . 
পারেন। উপন্টাস-গুরু ফিল্ডিং-এর ‘টম জোনস্‌’ তাহার উদ্দাহরণ স্থল ॥ 
ওঁপন্তাসিকের গার এক সুবিধা, নাটোযোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাহার 
উপন্থা্দগত ব্যক্তি সকলের পরিচয় এককালে দিতে বাধ্য নন। পাঠকের 
কৌতৃহল জন্মাইবার নিমিত্ত কাহাকেও, বা অন্য সাজে রাখিতে পারেন, পাঠক 
তাহা পরিচয় পায় না, আকাখ্যার সহিত কেসে ব্যক্তি অঙ্ুদন্ধান করে 
সুযোগ বুবিয়া তাহার পরিচয় দিয়া পাঠককে চমৎকৃত করেন। সার্‌ 
' ওয়ান্টার স্কটের ‘পাইরেট' উপন্তাস ওপন্তাসিক কৌশলের উৎকট দৃষ্টান্ত 
স্থল। নাট্যকার তাহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির নিকট কাহাকেও গোপন 
শ রাখিতে পারেন, কিন্তু দর্শক তাহার পরিচয়প্রাপ্ত, তাহাকে অন্য নাটকীয় 
কৌশ্রলে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতে হইবে, যেমন “মারচ্যান্ট অফ ভিনিস’এ 
শাইলক্‌ বুকের মাংস কাটিতে পারিবে, কিন্ত বুকের রক্ত না পড়ে। নায়িকা 
নাট্যোল্লিথিত বাঁক্তিগণের নিকট আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু দর্শকের নিকট 
নয়। উপন্যাসিক এ স্থলে দুই প্রকার ধাঁধা দিতে পারিতেন। আইনজ্ঞবেশে 
.বিচারালয়ে কে 'আসিল, তাহার পরিচয় দেওয়া তাঁহার আবশ্যক নয়, কিন্ত 
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'্মাইনজ্ঞবেশে “পোরসিয়া উপস্থিত, তাহা ন'ট্যকারকে বলিয়া দিতে হইবে। 
স্থতরাং আকাঙ্ষা ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা নাঁটককারের' এক স্বতন্ত্র 
কৌশল। এ কৌশল সাধারণ শক্তি উদ্ভুত নয়। আত্মগোপনই' নাটক" 
কারের জীবন। | 

ওঁপন্তাসিক বাঁ কৰি গল্পের ভিডি বৰ্ণন! করিতে উরে সমস্ত অবস্থাই 
তাহার আয়ত্তাধীন, কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের আমূল গল্প 
করিতে হইবে । তুলিকা” স্থান অস্কিত করিয়া নাটককাঁরকে সাহায্য: করেন, 
কিন্তু তাহ! চিত্ৰপট বলিয়! অনুভূত হয়, শক্তিচালিত লেখনী-_চিত্রের ন্যায়, 
সমস্ত ছবি স্বরূপভাবে প্রতিফলিত, হয় না । ভুলিকা-চিত্রিত দৃশ্যে--ভ্রমর 
গুঞ্জন করিয়া কুসুমে বপিতে পায় না। কপোত-কপোতী পরস্পর পরম্পরকে 
আহ্বান করে না, মধুস্বরে পাখী -গায় না। এ সমস্ত লেখনী বর্ণনা করে না, 
কিন্তু নাট্যকৰিকেও পাখীর গান, ভ্রমবের গুঞ্রন দর্শককে শুনাইতে হইবে, 
বর্ণনায় নয়, ঘাত-প্রতিঘাতে । কেবল বর্ণিত হইলে নাটারস থাকিবে না।: 
“রোমিও-জুলিয়েটে? চন্্রোদয় হইতেছে, “তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়, হৃদয় প্রতিঘাতী 
চন্দ্র । তপোবনে বারিসিঞ্চন, ভ্রমর গুঞ্জন, বর্ণিত নহে--হৃদয় প্রতিঘাঁতকাঁরী । 
সে তপোবনে, সে ভ্রমর গুঞ্জনে-_পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দন! করিয়া, দীর্ঘ 
শিখাধারী কবি কালিদাস নাই ; আছেন-_শকুন্তলা ও দুগ্রস্ত এবং নাট্যকৌশলে 
অলক্ষিত মদন। সেই-ভ্রমর তপোবনে গুঞ্জন করিয়া, .বিরহ তাপিত ছুম্মত্তের 
করস্থিত চিত্রপটে আসিয়া আবার' সজীব হইয়াছে, দুন্মস্তের হৃদয়ে আঘাত 
দিয়াছে। নাটককারের দৃশ্তগুলি এইরূপ সর্বস্থানে সজীব হইয়া নায়কের 
হৃদয়ে আঘাত করিবে। 

যথায় উৎকট সমন্তাস্থল, তথায় নাঁটককাঁবুকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব 
দেখাইতে হইবে । উপন্যাসের নায়িকার মৃত বিষপাত্র পান করিলেই চলিবে 
না। 'হামলেট্‌” আত্মহত্যা করিবে কিনা, তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে 
বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্ষে কিরূপ জড়িত ভাব প্রস্থত 
হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে । “ছুঃখের সাগর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ' “Take 
up arms against a sea of troubles’ কপ জড়িত উপমা-_-অবস্থায় 
প্রস্থত হইবে । এই উপমা অনেকেই,সর্বাঙ্গীন নয় বলিয়া দোষ দেন, কিন্ত 
নাট্যকার এরূপ সমালোচনার ভয় করিয়া উপমা! সর্বাঙ্গীণ করিতে পারিবেন 
না। তিনি যাহা অন্তরে বা বাহিরে দেখিয়াছেন, তাহাই নাটকে দেখাইবেন। . 
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অতি নৈকট্য, সম্বন্ধ হইলেও, মুবক-যুবতীর এক গৃহে বাস অসঙ্গত, এ কথা 
আত্মনির্মলতাভিমানী সমাজে বলিতে ভয় পাইবেন না। তরল স্ত্রীচরিত্র 
য়ে অতি দুঃখের সময়ে চাটুকারের প্রতারণায় চঞ্চল হইতে পারে, যথা তৃতীয় 

" | রিচার্ডের .কাপট্যে আযানির হৃদয়, তাহাও নির্ভাকচিত্তে প্রদর্শন করিবেন । 
ধর্মের পুরস্কার-_আথিক লাভ, লাভ নয়, তাহ! হইলে ধর্ম একটি উচ্চ ব্যবসায় 
হইত, ধর্মের পুরস্কারই ধর্ম, ইহা দেখাইয়া, সাধারণের বিরক্তিভাজন হইয়াও, 
তাহাকে অটল থাকিতে হইবে। সংসারের অবস্থা যেন তাহার কল্পনা- 
মুকুরে প্রতিফলিত হয়, ইহাতে .সংসারের অপ্রিয় হইতে হইলেও, তিনি 
 তোষামোদী কথায় সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। আঘাত দিতে 
হয়, আঘাত দিবেন, তাহাতে বিরাগভাজন হইতে পারেন, কিন্তু কর্তব্যপরাঁয়ণ 
হইবেন, এবং কর্তব্যপালন ফলে-_-অমরত্ব নিশ্চয় লাভ করিবেন । 
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অভিনয় একটি উৎকৃষ্ট আর্ট । যেমন সজ্ীতবিৎদিগের মতে-_ 


পূর্ণং চতুর্ণাং বেদানাং সারমারষ্য পদ্মভূঃ 
ইমং তু পঞ্চম বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ ॥” 


তেমনি চিত্র কাৰ্য, কবিত' ৰা সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সুকুমার কলার ' 


সার একত্রিত করিয়া “অভিনয় কলা? উদ্ভূত হইয়াছে। 


এ শিল্প ভারতবর্ষে ইংরাজদের আনীত নহে। ইহা অতি প্রাচীনকাল 


হইতে ভারতবর্ষে আছে। প্রচলিত মতে ভরত ইহার স্থষ্টিকর্তা। অতএব' 
ইহা ভারতবানীর দ্বিগুণ আদরের বস্তু এবং ভারতে এই সুকুমার কলার 
উদ্ধারের সহিত সহানুভূতি করা এবং ইহাকে উৎসাহ দেওয়া প্রতি হিন্দুরই 
কর্তব্য। £ £ ~ 

সম্প্রদায় বিশেষের কোন ' ভদ্র রাভিনা বাঙ্গল৷ বিয়েটারে যাওয়ার 
প্রস্তাবে বিরোধী । তাহারা অবশ্য সছুদ্েশ্তে উক্ত মত প্রচার করেন! কে 
অস্বীকার করিবে যে, বাঙ্গলার রঙ্গভূমি সমুদয় .যেরূপ উপাদানে গঠিত, 
তাহাতে ইহাতে গমন দ্বারা তরলমতি বালক বা যুবকের নৈতিক উন্নতি 
হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই, বরং বিপরীত সম্ভাবনা । কিন্তু তাই 
কলিয়! বঙ্গীয় বঙ্গভূমির বিপক্ষে এরূপ: একটা ০950০ চালাইবার কারণ 
দেখি না এবং তাহাতে আজ কি সুদূর ভবিষ্যতে যে কোন সফলের সম্ভাবনা 
আছে, তাঁহাঁও বোধ হয় না। এ বিষয়টি নানা দিক হতে দেখা যাইতে 
পারে। 

প্রথমতঃ ইহাতে রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের দোষ কি? তাহাদের কার্যই 
এই»_যে, তাহারা মনুষ্তের সাংসারিক ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন 
_করান। গার্স্থায গোলযোগ পাকাইতে যে পুরুষ একাই আছেন, তাহা নহে। 
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রমণীগণও এ বিষয়ে সবিশেষ সহায়তা করেন ও বিলক্ষণ দক্ষতাও প্রদর্শন 
করেন। অতএব, নারীকে ছাড়িয়া দিয়! শুদ্ধ নরের চিত্র দিয়া, স্ত্রীকে ছাড়িয়া 
শুদ্ধ স্বামীকে লইয়া কোন প্রকার সাংসারিক ঘটনা চিত্রিত করিবার চেষ্টা 
করা যেরূপ উপন্যাস বা নাটক-রচয়িতার বিড়স্বন], সেইরূপ উক্ত ঘটনা স্টেজে 
প্রদর্শন করিবাঁর চেষ্টা করা “স্টেজ ম্যানেজারেরও ধৃষ্টতা । হিন্দু সমাজে 
বাহিরের ঘটনাই আমরা সাধারণতঃ দেখি বটে, যেহেতু বাঁড়ির মধ্যে 
সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ, কিন্তু বাহিরের ঘটনা ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে 
বাড়ির মধ্যের ঘটনা ভাল করিয়! জানা চাই। বাঁড়ির মধ্যের ঘটনা যেন 
বাহিরের ঘটনার “মানের বহিঃ । এই যেমন, চাটুজ্যে মহাশয় (যিনি ৫৩ 
বৎসর বর্ষীয়, বিপত্নীক, সংসারে বিশেষ আস্থাহীন, বেশ-পরিপাট্য বিষয়ে 
সাধারণতঃ উদ্দাসীন ব্যক্তি) একদ্দিন দেখা গেল, যে গৌঁফে ও চুলে কলপ দিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন এবং একদিন, এমন কি একখাঁনি শাস্তিপুরে কালোপেড়ে 
'ধুতিও পরিয়াছেন। 
উক্ত' মহাশয়ের এরূপ পরিবর্তনে আপনার, আমার বেশ একটু খটকা 

'লাগিতে পারে; কিন্তু যিনি অন্তঃপুরের খবর জানেন, তিনি টক্‌ করিয়া 
'আমাঁকে বলিয়া! দিবেন যে, চাটুজ্যে মহাশয় সম্প্রতি তৃতীয়বার দারপৰিগ্রহ 
করিয়াছেন বাঁ করিবেন । আবার ধরুন, সাধারণতঃ বেটে রসিক তেল 
চুকচুকে টেড়িকাটা কেব্চাণীবাবুকে হঠাৎ একদিন ভারী বদরসিক, বদ্মমেজাঁজ 
চুল উসকোখ্‌সকোঁ শুকনো! দেখা গেল। ইহার মানে আর কিছুই নয়, 
"অনেকদিন হইতেই তাহার গৃহিণীকে একগাছি চন্দ্রহার গড়াইয়া দিতে 
প্রতিশ্রুত হওয়া সত্তেও সে বিষয়ে কার্ধতঃ ওঁদাসীন্তের জন্য তিনি অন্ত 
'আপিসে আসিবার পূর্বে উক্ত গৃহিণীর কাছে বিলক্ষণ অপদস্থ হইয়া, 
আসিয়াছেন। ভেপুটিবাবু গোকুল সান্ঠাল চিরকালিটা নানারপ অখাদ্ 
খাইয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়া শেষে হঠাৎ একদিন প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ৷ যদি 
“তাঁর সঙ্গে বল যে, তাহার কৃষ্ণবর্ণা বয়স্থা তিনটি কন্যা আছে এবং তাহার 
দীর্ঘক্লবাপী চেষ্টা সত্বেও তিনি কোন প্রকারেই তাহাদের বিবাহের সুবিধা 
করিতে পারিতেছেন না ; অমনি সব জলের মত সোজা হইয়া গেল। 

|. অতএব স্ত্রী চরিত্রকোন উপন্তাসে বাদ দেওয়া যায় না: বাদ দিলেও সে 
উহা থাকে। 

কিন্তু এপ স্ত্রী চরিত্র. বাদ দিয়া, না হয় একখানি সামাজিক দলাঁদলি 


৮৬ | | প্রবন্ধ পত্রিকা 


সম্বন্ধীয় প্রহসন রচনা করা যাঁয়। (কারণ, জ্ীলৌকের সহস্র অপরাধ 
থাকিলেও ইহা ্বীকার্ধ যে, কোন দলা দলিতে তাহারা নাই।) কিন্তু একটু 
বিশিষ্ট রকম ,নাটকাঁদি লিখিতে হইলে স্ত্রী চরিত্রগুলি দেখাইতে হইবে । 
স্বামী যদি স্টেজে আসিয়া বলেন,-_«ও আজ আমাকে কি বকুনিটাই' 
বকেছে”--অমনি কৌতুহলবান দর্শক সেই বকুনিটা আসগ্ঘোপাত্ত মূলে 
( First hand ) শুনিতে চাহিবেই চাহিবে । 


এখন, উক্ত সম্প্রদায় অবশ সী চরিত্র, বাদ দিতে তিনি না| স্ত্রী 


চরিত্র যি নাটকে রহিল ও তাহা যদি অভিনয় করিতে হয়, তাহা হইলে 


স্ত্রীলোক ভিন্ন তাহা সুচারু রূপে অভিনীত হইতে পারে না, পুরুষ দ্বারা 


' স্ত্রী চরিত্র অভিনয়ের চেষ্টা শুধু বঙ্গদেশে নয়, অন্যত্রও হইয়াছে ও তাহার 
অপভ্ভবতা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে । যদি 'যুবকে স্ত্রীলোকের part 
অভিনয় করে তো সে ষাঁড়ের স্বরে যেই বলিবে প্প্রাণনাথ” অমনি 


একেবারে সমস্ত অভিনয়টা মাটি হুইয়! যাইবে । এবং একট ঘোরতর ' 
প্রাকৃতিক বিপ্লব অমনি দর্শকের মনের সম্মুখে ঝড়ের মত বহিয়া যাইবে ৷ 
এছাড়া স্ত্রীলোকের 'অন্গভঙ্গী, স্ত্রীলোকের বাক্যভঙ্গী, স্ত্রীলোকের বচন, 


স্ত্রীলোকের ক্রন্দন পুরুষ দ্বারা সম্যক অভিনয় হওয়া অসম্ভব, শুধু কল্পনা 


করুন, একজন স্বীবেশধারী পুরুষ গ্রীবা বক্র. করিয়া বলিতেছেন-_-"ওমী 
কথার ছিরি খানা দেখ না।”৮ শুনিলেই কি দর্শকের তাহাকে ধরিয়া “উত্তম, 


মধ্যম’ দিতে ইচ্ছ! করিবে না? 
বাঁলক দ্বারা স্ত্রী চরিত্র অভিনয় হওয়াও সমান অসম্ভব । বালকের 


চেহারা ও স্বরে স্ত্রীলোকের সহিত অনেকটা সাদৃশ্ত আছে বটে, কিন্তু সে 
শৈশব বশতঃ কাকাতুয়| বা ময়নার মত শিখানো স্ত্রীববুলি বলিবে মাত্র, 


তাহার ভাবে, তাহার 991এ প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং সেইজন্য 


তাহার অভিনয়ও প্রকৃতি মাফিক হইবে না। বিশেষতঃ দর্শকবুন্দ যদি জ্ঞাত 


থাকেন যে, রাধিকা শুদ্ধ স্বীবেশধারী বালক মাত্র, অমনিই তাহার সব 


কথাগুলি অমার্জনীয় জ্যাঠীমি ঠেকিবে এবং তখনই তাহারা একটি মানসিক' 


সমালোচনা শুরু করিবে-_যাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে দীড়ায় ৰহ যে, 
বালকটির মস্তক ভক্ষিত হইয়াছে।' 

এ, বিষয়ে বেশী বল! নিশ্রয়োজন, ইহা অতি স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরও সহজেই 
উপলব্ধি হইবে যে, স্্রীচরিত্র স্ত্রীলোক দ্বার! যেরূপ অভিনীত হইবে, কোন পুরুষ 
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ঠিক সেরপটি পারিবে না। একজন স্ত্রীলোক কোন চরিত্র অভিনয় করিতে 
করিতে অতি শীষ্র আপনাকে সেই চরিত্রের অবস্থান ও অনুভাবনাঁয় আনিয়া, 
ফেলে, এবং তাহার পরে তাহার প্রতি কথা স্বাভাবিক ঠেকিবে। কোন 
_ আী-কণ্ঠবান পুরুষ বা বুদ্ধিমান বালক দ্বারাও সেটি হইবে ন1। | 
এখন অভিনয়ে যদি স্ত্রী চরিত্র সুচারুরূপে অভিনয় করিবার জন্য স্ত্রীলোক 
পাওয়া যায় কোথা হইতে? কোন .কুলনারী কি রঙ্ক্ষেত্রে আসিতে স্বীকৃত 
হইবেন? বিলাঁতে যেখানে অবরোধ প্রথা নাই, সেখানে না হয় ইহা কল্পনা 
করা যায় না। 
অর্থের জন্ত, ব্যবসার জন্য বঙ্গবধূগণ যে রঙ্গভূমির কর্তাদিগের ম্মরণীপন্ন 
হইবেন, সৌভাগ্য বশতঃ সেদিন এখনও আসে নাই এবং কোন বঙ্গবধূ 
আনিয়াও নানাবিধ সংসর্গে ও প্রলোভনে পড়িয়ে যে তাহার নির্ল, কোমল 
আত্মসংযম-বিরহিত সরল চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিবেন তাঁহারও আঁশ! 
' নিতান্ত কম। বজদেশে যে সব শিক্ষিতা, সত্যতা, দুঢ চরিত্র কুলনারীরা 
] আছেন, তাহারা এখনও ব্যবসাঁর জন্য বঙ্গভুমি অবলম্বন করিতে অথবা 
যাহার তাহার সম্মুখে বাহিরে হইতে স্বীক্ৃতা নহেন। এ অবস্থায় রঙ্গভূমির 
কর্তাগণের উপায় কী? উক্ত সম্প্রদায়ই তাহা বলিয়া দিউন। তাহা হইলে . 
/কি রঙ্গাধ্যক্ষগণের একেবারে রঙ্গভূমি হইতে অভিনেত্রী বাদই দিতে হয় 
না? আর তাহাতে কি এই [িক্মার শিল্পটিও একেবারে মাটি হয় না? 
দ্বিতীয়তঃ থিয়েটার যে দেশে বাঁরাম্বনা কুলের সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতেছে 
তাহা বোধ হয় না। ইহা তাঁহাদের মধ্যে জনকতককে জীবিকার একটি সৎ 
' স্বাধীন উপায় দিতেছে! মাত্র। এ উপায় পাওয়া সত্বেও যদি তাহারা 
তাহাদের পূর্ব ব্যবসা চালায় ত থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের কর্তব্য ষে, 
. তাহাদিগকে দূর করিয়া দেন। এইরূপ ব্যবসা শুদ্ধ তাহাদের নিজের পক্ষে 
ও জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহা নহে, থিয়েটারের পক্ষেও. ইহা 
অনিষ্টকর । তাঁহারা যখন থিয়েটারের বেতন ভোগিনী তখন তাহাদের 
অন্য ব্যবসা করা থিয়েটারের কার্ধের ক্ষতিকারক-__কি' নয, তাহা নিশ্চয় 
থিয়েটারের অধ্যক্ষগণকে বলিতে, হইবে ন!। - 
তৃতীশ্বতঃ থিয়েটারে কোন তরলমতি বালকের যে যাওয়া বাঞ্ছনীয় তাহা 
আমি বলি না। কারণ, অতি বিশুদ্ধ থিয়েটারে ক্রমাগত যাইলেও তাহার 
মন একটু বেশী সৌন্দর্যপ্রবণ হইয়া যাঁয়। অভিনেত্রীর [চরিত্র বিশুদ্ধ 
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হউক না! হউক থিয়েটারে একেবারে অভিনেত্রী থাকুক বা নাই থাকুক ; 
তাহার আলোঁকমালা, সঙ্গীত, সুন্দর বেশ, সুন্দর চিত্রাবলী তাহার মনে 
, এরূপ স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয় যে, সে সর্বদা তাহাই দেখিতে চাহে, এবং মন 
এত অধিক চঞ্চল হইলে তাহাতে তাঁহার পাঠের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। 
শিশু স্বভাবতই চঞ্চল-মতি ; পাঠে মনোনিবেশ করিতে চাহে না; কোন 
প্রকার সংযম তাহার কাছে তিক্ত বোধ হয়, আন্কশান্থ; বিজ্ঞান, ইতিহাস 
ইত্যাদির বিপক্ষে সে স্বতঃই বিদ্রোহী হয়। শুদ্ধ সংসারে যাহা তাহার 
নূতন আশ্চর্যৰোধ হয়, তাহারই সে সহজ ব্যাখ্যা চাহে; অন্ত কিছু 
তাহাকে দিলে সে ওধধের. মত তাহা গলাধঃ করে মাত্র । এরূপ অবস্থায় 
তাহার মনকে আরও উড়, উড়, করান বিধেয় নহে । Jobn Stuart Mili 
এর সহিত সকলেই বলিলেন যে-বালকদিগের উচিত আলোচা বিষয় গণিত, 
বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি,_ধর্মালোচনা বা সঙ্গীতাদি নহে । A শিশুর 
জন্য নহে, যুবকের জন্য | 

এখন যুবকের যদি খিয়েটারে যাইয়া চিত্তবিকার জন্মে, তাহ! হইলে 
সে দোষ সেই যুবকেরই, তাহা হইলে তাহার চিত্তবিকার আগেই জন্মিয়াছে। 
সে থিয়েটারে আসে শুদ্ধ তাহার লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য. যদ্দি কেহ 
উন্মাদ হইয়া, যে নদীতে স্থান করিয়া অন্তে স্িগ্ধ হয়, সেই নদীতে গিয়া 
ডুবিয়! মরে, সে দোষ কি সেই নদীর, না--সে দোষ সেই উন্মাদের? শিশুকে 
নদীতে ক্রীড়া করিতে যাইতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ, সে পিছলিয়া 
পড়িয়া ডুবিয়! যাইতে পারে; বিরুতমস্তিষধ যুবকেরও সেখানে যাওয়া উচিত 
নহে, কারণ, সে স্বেচ্ছায় ডুবিয়া মরিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কি নদী 
বহিবে না? তাহার সৌন্দর্য, তাহার মধুর জলকৃল্পোল সংসার হইতে লুপ্ত 
হইবে? অথবা তাঁই বলিয়া কি কেহ নদ্রীত্নান করিরে না? 

এখানে হয়ত কেহ বলিবেন যে এ উপমাঁটি ঠিক হইল না। নদী স্নানে 
দেহ পবিত্র হয়; থিয়েটারে মন, পবিত্র না হইয়া বরং কলুষিত হইবাঁরই » 
সম্ভাবন]। কিন্তু ওরূপভাবে উপমাটিকে গ্রহণ করা আমার অভিপ্রেত নহে। ' 
আমার উদ্দেশ্য এই বলা যে, যেমন কায়িক শ্রান্তির পরে নদীক্সানে শরীর 
সিদ্ধ হয়, তেমনই মানসিক শ্রান্তির পরে একটু বিশুদ্ধ আমোদ সজীবতা! 
দায়ক ৷ স্তর উইলিয়ম হন্টার বলেন যে, বহু মানসিক পরিশ্রমের পর 
সুন্দর সঙ্গীত শ্রবণে তাহার দক্তরমত বিশ্রান্তি বোধ হয়। শুদ্ধ সঙ্গীতে 


শি 


বাঙ্গলার রঙ্গভূমি ৮৯ 


“কোন দীর্ঘ কষ্টকর চিন্তার পরে চিন্রদর্শনে, স্বাভাবিক সৌন্দর্য 'উপভোগে, 
চিত্তাক্ষী কবিতা ও উপন্যাস পাঠে বা ততশ্রবণে, মনের বিশেষ একটা শান্তি, 
আরাম, ইংরাজীতে যাহাঁকে £618%9302 বলে, তাহা হয়। 
_ এখন চিত্ত স্িগ্ধ করিতে গিয়া যদি কেহ স্বনীতি-ভরষ্ট হইয়া গোল্লায় যায়, 
তন্দীস্থান করিতে গিয়াও কেহ ব্থলিতপদ হইয়া ডুবিয়া মরিতে পারে । 
থিয়েটারের বায়ুই এরূপ দূষিত নহে যে, কোন যুবক সেখানে যাইলেই 
তাহার মন একেবারে বিগড়িয়া যাইতে হইবে । অনেক বঙজ-থিয়েটারগামী 
এবং থিয়েটারগামিনী রমণীকে জানি--ধীহাঁরা! বিশুদ্ধচরিত্র, অর্থাৎ খিয়েটার- 
বিমুখ পুরুষ ও থিয়েটার বিমুখিনী রমণীদের মতই । পক্ষান্তরে থিয়েটারে 
না যাইলেই সে চরিত্র বিশুদ্ধ থাকিবে, একথা কোন নি ব্যক্তিই বলিতে 
পারেন না।, 
তবে আমি এ কথা বলি না যে, কেহ কখনও আমোদ উপভোগ করিতে 
"থিয়েটারে গিয়া বিকৃত মস্তিফ লইয়া ফিরিয়া আসে নাই বা! আসিতে পারে 
না। কিন্তু এরূপ বিভ্রাট পৃথিবীতে সর্বত্রই ঘটে । বিদ্যালয়েও স্থ্য্গ ও কুসঙ্গ 
"দুই-ই আছে। বিদ্যালয়ে যদি কোন কোন ছাত্র সুসঙ্গ ছাড়িয়া, বিদ্যাভ্যাস 
ছাড়িয়া, কুসঙ্গটুকু গ্রহণ করে, তাই বলিয়! কি বিদ্যালয়টি লোপ করিতে 
হইবে? বৃক্ষে স্থস্বাদু ফল ফলে, সুগন্ধি ফুল ফোটে ; কিন্তু কেহ যদি তাহা 
পাঁড়িতে বৃক্ষে উঠিতে গিয়া পড়িয়া হাত-পা জখম করে, তাহ! হইলে কি সেই 
" বুক্ষটিকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে ? 
চতুর্থতঃ বঙ্গীয় বঙ্গভূমিগুলি হইতে সমাজের শুদ্ধ যে বিশেষ কোন অনিষ্টের 
আশঙ্কা নাই--তাহা “নহে, ইহার অন্তবিধ উপকার ছাড়িয়া দিলেও ইহা ' 
সমাজের ছোটখাট একটি নৈতিক উপকারও সাধিত করে। অনেক বঙ্গীয় 
যুবক যে বারাঙ্গনালয়ে গতিবিধি করেন, তাহা আধুনিক বঙ্গ সমাজে একটি 
বিশেষ অভাব অনুভব করিয়া । বঙ্গীয় সমাজের অবরোধ প্রথার জন্ত যুবক 
নিজের স্ত্রী ভিন্ন বিশেষ অন্য কোন রমণীর সহিত সদ্ালাপ করিতে পান না। 
মাতা, ভগিনী, কন্যার সহিত শুদ্ধ কাজের কথ! ভিন্ন কোন প্রকার ক্রীড়া, 
রহস্ত, বন্ধুভাবে তর্ক ও গল্প চলে নাঁ-সঙ্গীত চর্চার কথা দূরে থাকুক। . 
আমোদ আহ্লাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রচলিত প্রথা মতে নারী জাতির মধ্যে 
শ্যালিকা ও বেহাইন। এখন শ্যালিকা ও বেহাইন নাকি সকলের নাই। 
- আর থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা সব সময়ে উচিত মত অধিক নহে । এই 
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জন্ পৃথিবীর মধ্যে যে একটি অতি জুন্দর পদার্থ: নারীমুখ, একটি যে অতি 
কোমল মধুর বন্ত-নারীকণ্ঠ, একটি যে মহৎ পবিত্র জিনিষ_ারী চরিত্র, 


একটি যে অতি মনোহর.সষ্টি--নারী হৃদয়, তাহা সে অধিক দেখিতে পায়, 


না। ইহার অভাব সে বড় বেশী অনুভব করে। এ অবস্থায় সে সৎ নারীর 
সহিত সদালাপ ও সৎ সংসৰ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া যদি কুনারীর সহিত 
কদালাপ ও কুসংসর্গ করিতে যায়, তাহাতে বিচিত্র কি? তাহার সমাজে 
কোন বিশুদ্ধরিত্র নারী--বাহির ঢা হওয়ায়, সে যাহারা বাহির হয়, 
তাহাদের কাছেই যায়, এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ট সংসর্গে তাহার অধোগতি 
আরম্ভ হয়। এখন থিয়েটারে এরূপ নারীর সহিত ঘনিষ্ঠ সংসর্গে না আসিয়া 
সে কতক তাহার সে স্বাভাবিক অন্ত নারীদর্শন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে 
পারে; তাহাতে হয়ত সে পরিতৃপ্ত হইয়া এখানেই ক্ষান্ত থাঁকে। কিন্ত 
ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসিলে - অবনতির শেষ ধাপে পৌঁছিবার পূর্বে তাঁহার আর 
ক্ষান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই । "সতএব থিয়েটার বঙ্গীয় যুবরেব morality-র 
একরকম ১৪০৮5 Valve স্বরূপ কার্য করে। 

বাংলার এরূপ থিয়েটার না থাকিলে, যদি যুবকদিগের নৈতিক নি 
থাঁকিত, তাহ! হইলেও নীতির জন্য এ Art বিনাশ করা উচিত কিনা, না 
হয় একটা প্রশ্ন হইত।. কিন্তু এ থিয়েটার বন্ধ হইলে কোন একটা নৈতিক 
প্রশ্নের কি সন্তোষকররূপে মীমাংসা হয়? যখন থিয়েটার ছিল না, তখন কি 


দেশে বারাঙ্গনালয়ের কিছু অল্পতা ছিল? থিয়েটার না হয় বন্ধ করা গেল, . 


‘কিন্তু কলিকাতার অলিগলির মন্দ ঘরগুলি ত? বন্ধ করা যায় না। তাঁহারা 


(পূর্বোক্ত সম্প্রদায়-বিশেষ ) কি জানেন না যে, শুদ্ধ কলিকাতায় নহে,_-এ ' 


বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামে প্রতি নগরে যথেষ্ট বারাঙ্গনালয় আছে। তাহা, লোপ 
"করিবার উপায় কি? " 

এ নৈতিক প্রশ্নের সন্তোষকর মীমাংসা থিয়েটারে অভিনেত্রীকুল লোপ 
করিয়া হইবে-_না, যুবকদ্দিগকে উচ্চ নৈতিক শিক্ষা দিয়া হইবে? প্রলোভন 


সংসারের সর্বত্রই ; এক স্থানে না হয় আর এক স্থানে তাহার সহিত্‌ সাক্ষাৎ . 


হুইবেই। তাহাকে পরাভূত করিবার শক্তি যাহাতে যুবকদিগের হয় তাহাই 
করিতে হইবে । মনকে উক্ত প্রলোভনের বিপক্ষে in০০ulat€e করিতে 
হইবে । নহিলে যুবক্দিগের মদিরা-পান-বিজড়িত উচ্চকণ্ঠে ‘beautiful ও 


2০০৮ রঙ্গালয়ে ধ্বনিত না হইয়া কুৎসিততর জায়গায়, কুৎসিততর সঙ্গে, - 


এ 


নানার রঙ্গভূমি ৯১. 


না হয় চিৎপুর রোডের দ্বিতল ঘরে ধ্বনিত হইবে। লাভের মধ্যে একটি” 
সুন্দর মনোমুগ্ধকর উচ্চ অকুমার কলাকে তাহার শৈশবেই: গলা টিপিয়া মারা: 
হইবে মাত্র। ' 

1 ঈশ্বরের কাছে Lead us not unto temptation and give 05. 
SEEN to overcome it.” হৃদয়ের এই' ঢৃঢ়তাই প্রকৃত চরিত্রবল ও 
নৈতিকবিকাশ । 3. 4708950110৩ অবৈধ চিত্তপ্ৰবৃত্তি রোধ করিবার প্রয়াসে 
কণ্টক বনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, বিল্বমঙ্গল লালসার বেগ সাঁমলাইতে ন! পারিয়া ' 
নিজের চক্ষু বিদ্ধ করিয়াছিলেন, খ্রীষ্ধর্মে শিক্ষা দেয় যে, ‘যদি তোমার চক্ষু 
আত্মার বিশুদ্ধির অন্তরায় হয় ত তাহাকে উৎপাটিত কর, কারণ চক্ষু হইতে, 
আত্মা মূল্যবান । হিন্দু খষিগণ প্রলোভন হইতে দূরে থাক্কিবার জন্য" 
সংসারত্যাগী হইতেন ; কোন ইংরাজ কৰি বলিয়াছেন, ‘যেখানে যুদ্ধ করা- 
দুরহ, সেখানে পলায়নই শ্রেয়ঃ ৷” পুরাকালে সর্বত্রই প্রলোভন হইতে: 
, পলায়নই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইত; এবং উক্ত নীতি কখন কখন সমাজের 
শৃঙ্খল! রক্ষা বিষয়ে আপাত হিতকর বোধ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত উপায়-- 
গুলিতে প্রকৃত চরিত্রবল হয় না, ও উপায়গুলি চরি্ররক্ষার শেষ উপায় । 
সে চরিত্র প্রথম হইতেই এরূপ যে, প্রলোভনে পড়িলেই ডুবিবে, সে চরিত্রই ত’ 
গোড়াগুড়িই খারাপ ; কেবল: লোকে তাহা জানিতে পারে নাই মাত্র। 
তাহা আর রক্ষা হইল কই? এ 

বঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণণের কনর আছে। তথাপি তাহাদের সহল্র অন্যবিধ’ 
দোষ থাকিলেও ইহা! স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা ' রঙ্গালয়ের কোন 
যুবকের অযথা আচরণের প্রশ্রয় দেন না এবং কোন নাটকে কি প্রহসনেও' 
বারাঙ্গনাদিগের কোন চিত্তহারী অভিরাঁম চিত্র- আকেন না। বরং আমি 
যত অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাতে সর্বস্থানেই বাবাঙ্গনা একটি নাটকের চরিত্র 
হইলে সবত্র নাটককার' তাহার কুৎসিত ছবিই জাকিয়াছেন। 

আজ থিয়েটারের প্রতি সাধারণের কর্তব্য বিষয়ে সংক্ষেপে কহিলাঁম, 
থিয়েটারগুলির কি কর্তব্য, তাহা বারাস্তরে আলোচনা করিব ।* 





* ভারতী, মাঘ, ১৩০২ 


আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চর্দি 


জহুর হোসেন চৌধুরী | > 


পূর্ব পাকিস্থানের দৈনিক $সংবাদ? থেকে পুনমূদ্রিত।- সম্পাদক । ] 

খুলনার ঘটনা আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দে'লনের মৌলিক দূর্বলতা 
“অত্যন্ত নগ্রভাবে আর. একবার প্রকাশ করিল। এই দুর্ধলতা সম্বন্ধে আমরা 
সচেতন নই। এ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতার 
সর্বনাশা প্রভাব সম্বন্ধে পুরোপুরি উপলব্ধি আমাদের নাই। সাম্প্রদায়িকতা 
ও গণতন্ত্র যে সহ-অবস্থান করিতে পারে না, গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ 
প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত যে সাম্প্রদায়িকতার 'সমূলে উচ্ছেদ ইতিহাসের এই পরম ৰ্‌ 
সত্যটি আঁমাদের মনে ও মাথায় পরিষ্কারভাবে বিরাজ করে না। ্‌ 

আমাদের শাসরুগোষ্ঠীর গণতন্ত্রে বিশ্বাস কোন দিন ছিল না। অবশ্ত 
ইসলামী গণতন্ত্রের বুলি তাহাদের মুখে খইয়ের মত ফুটিয়াছে। ‘মৌলিক 
'গণতন্ত্েরঃ মধ্যেই যে এ দেশের মানুষের মোক্ষ নিহিত রহিয়াছে, এই প্রচার 
বর্তমানে রেডিও, গৃহপালিত প্রেস ও সরকারী তত্বাবধানে আয়োজিতজনসভাঃ 
চলিতেছে, যেমন একদিন চলিয়াছে ‘জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের গোয়েবলীয় 
প্রচারণা । গণতন্ত্রের জন্ত এ দেশের মানুষ উপযোগী নয়, এই ত্তবটকেই 
বর্তমানে ঘুরাইয়া বলা হইতেছে যে পার্লামেন্টারী গণ্ণতন্ত্র এ দেশে অচল। 

সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে আমাদের শাসক গোষ্ঠীর নিকট হইতে 
সত্যকার কোন প্রচেষ্টা আশা করাই অন্যায় । সাল্প্রদায়িকতার শাণিত অস্ত্রে 
-গত ষোল বছর ধরিয়া বারবার এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ঘায়েল 
করা হইয়াছে। স্থতরাং কেবল আইন ও শৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে সাশ্রদায়িক 
দাঙ্গা একটু তৎপরতার সহিত বন্ধ হইলেই আমাদের কৃতার্থ হইবার কারণ 
রহিয়াছে। 

কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের নারি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ' 
“সচেতনতার অভাব সত্যই ই,পরম বেদনাদায়ক. । খুলনার দাঙ্গা শুরু হইয়াছে 
শীত শুক্রবার পারের পির হইতে এবং শুক্রবার সন্ধ্যায়ই খবরটি ঢাকায় 


.. প্রবন্ধ গৱিকা = 





৪র্থ বৰ্ষ, 


॥ ৯ম সংখ্যা ॥ 

| শুটাগত্র ॥ 
স্থনীতিকুনার চট্টোপাধ্যায় ॥ ১-৯ 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ॥ ১০-২০ 
শঙ্করীপ্রপাদ বসু ॥ ২১--৩৪ 
হরপ্রসাদ সুখোপাধ্যায়ত11 ৩৫-৪৩ 
শিশির চট্টোপাধ্যায় | ৪৪-_-৪৮ 

H 5 ||| ১১৫-১১৬ 
সজনীকান্ত দাস ॥ ৪৯-৫৫ 
শিশির চট্টোপাধ্যায় ॥ ৫৬--৬৮ 
বমাতোষ সরকার ! ৬৯-৭৮ 
বাণিক রায় ॥ ৭৮--১০২ 

সুধীর করণ 1 ১০৩-১০৮ 


পৌষ ১৩৭০ 


|! সুবুদ্ধিবিলাস রাজশেখর 
॥ হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্গীতের : 
রূপলেখা 


'॥ ভারতীয় প্রেমকবিতার 


ধারায় বিদ্যাপতি 

1! পুজিবাদের সাধারণ সংকট 
॥ গ্রন্থ প্রপক্গ 
I 
{! রবিরশি 
॥ উপন্তাসপাঠের ভূমিকা 
|| বেদৌত্তর ভারতে 

্‌ গণিতচি্তা 
॥ ক্যামুর জীবনদর্শন 
॥ লোকযানেব্ স্বরূপ 


রাজেশ্বলাল মিত্র ॥ ১:৯--১১৪ ॥ সৌন্দর্য কাহাকে বলে 


সম্পাদক 


চিন্তরঞ্জন ঘোষ 


দাঁম--এক টাকা 


স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় " 


| নু ূ সুবুদ্ধিঘিলা্স ব্রাজশেথন্র 


পাহিত্যের ক্ষেত্রে__শুধু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেন, জীবনের সব ক্ষেত্রে__বাঁালী 
= জাঁতির মধ্যে যদি সুবুদ্ধির অর্থাৎ সরল সুঠাম যুক্তিপৃত প্রজ্ঞা-চন্ষু অথচ সরল 
চিত্তের কথা ভাবি, তা হলে প্রথমেই শ্রীযুক্ত রাঁজশেখর বন্ুর চিত্রটি আমাদের 
"চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাঙলা সাহিত্যে, বাঙালীর মনোরাজ্যে, স্থসভ্য 
_ আধুনিক জগতের উপযোগী প্রবৃত্তি ও প্রকাশ এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। 
বাঙলা সাহিত্যের পিছনে যে মনন, যে দৃষ্টিতদী এখন আমরা! কার্যকর দেখি, তা 
আর কেবল প্রীত-বিন্মিত আদিম যুগের অথবা আত্মনিবেদিত বিচার-নিরপেক্ষ 
মধ্য যুগের বস্তু নয়,--সে মনন, সে দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে জ্ঞাননিষ্ঠ সমীক্ষার ফল, যাঁর 
প্রতিষ্ঠা হচ্ছে চিত্তের স্বাধীনতায়, যাঁর প্রকাশ হচ্ছে সর্বন্ধর বিশ্বমানবিকতীয়ঃ 
আর হৃদয় ৮৮০১) অর্থাৎ নাগরিকতা যা থেকে সৌরভের মত বিকীর্ণ হচ্ছে। 
', রাজশেখর বন্থু মহাশয় বাঙলা সাহিত্যে যা দান করে যাচ্ছেন তা অমর হয়ে 
থাঁকবে_-অন্ততঃ যতদিন বাঙলা ভাষা বেঁচে থাকবে ততদ্বিন তাঁর বিনাশ নেই-- 
কারণ তাতে রসন্থ্টি হয়েছে । কিন্তু এই রসবস্ত যা তীর লেখায় আমরা পাই, 
আর পাই বলেই তাঁকে আমরা ছাঁড়তে পারি.না, তাঁকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রন্থত এক অতি অসাধারণ সাঁধারণবুদ্ধি'- ইংরিজিতে যাঁকে বলব 
25086 uncommon common-sense বা সুবুদ্ধির জ্যোতি । তার রচনা পড়তে 
পড়তে . মনে হয়, আজকালকার এক বিখ্যাত ফরাসী লেখকের উক্তির ঝলক যেন . 
} তাঁর চোখের কোণে, কৌতুক-স্মিতের মত স্থির চপলা রূপে বিরাজ করছে; 
বিচারের সংযম দিয়ে যারা উদ্দাম বিশ্বাসকে পরিচালিত করতে চায়, ভারা তীর. 
সেই দৃষ্টিভবদীর মধ্যে নিজেদেরই চিত্বৃততির প্রতিম্পন্দন পেয়ে পুলকিত হচ্ছে ই. 
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উঠেছি যে বয়সে লোকে যে-সব জিনিষ বুঝতে পারে নাঁ ভাই নিয়ে মাতামাতি ' 
করে। আমি আলো পছন্দ করি”। “ভাঁসো হাঁসঃ, কালিদাঁসো বিলাস?” ;. 
তেমনি আমরা এক কথায় বলতে পাঁরি--“ন্বুদ্ধিবিলাঁস রাঁজশেখর” | 


508 fire that glows With heat intense 
‘I turn the hose OF common-sense, 
And out it goes At no expense,” 
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শ্রীযুক্ত 'রাঁজশেখর বসু নৈঠিক সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি পরিণত বয়সেই 
-সাহিত্য-রঙ্দে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তীর সাহিত্যিক গৌরব এতই স্বতঃস্ফুরতআর 
স্বগ্রকাশ যে, ইংরেজ কবির মত তিনিও বলতে পারেন-_]্‌ awoke one morn- 
ing, and found myself famous ; আর আমরাও তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলুম, 
ধার সাঁহিত্য-দর্জনা এত পরিমার্জিত অথচ এত সাবলীল, এত তেজপুঞ্জ আর এত৷ 
ক্ষুরধার, তিনি এতদিন ধরে কোথায় চাপা ছিলেন! তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ করে 
বলা যায় রবীন্দ্রনাথের উপমায়, হঠাৎ কি করে রাতারাতি আমাদের সাহিত্যাগগনে' 
এত বড় এক মহীরুহ দেখা দিলে! যুলিয়স সেজারের মত তিনিও বলতে পারেন, 
—vini, vidi, vici—“এলুম, দেখলুম, জিনলুম”। কিন্তু বাঙলা-পাঠকের' 
হৃদয়কে এইভাবে যিনি জিনে’ নিলেন, তীর জয়ের জন্য সাঁধন! কি ভাবে চলছিল 
তা জানতে আমাদের উৎসক করে। তিনি তো! জীবনের বেশীর ভাগ সময় 
বিজ্ঞানের খেদমতে-_হিন্দিতে আজকাল যাকে বলে “বৈজ্ঞানিক উদ্ভোগ”-এ ; 
কি করে বিজ্ঞানের- রসায়নের আঁর ভেষজবিদ্যার-_ প্রয়োগ জনকল্যাণে বিশেষ 
একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের জন-সমূহের মধ্যে প্রচার করা যায় 
একধাঁরে তিনি বিজ্ঞান-সরম্বতীর আর বাঁণিজ্য-লক্ষ্মীর ধর্বস্তরির আঁর বিশ্বকমণ্ণর 
সাধনা ও সেবা করে এসেছেন । এর ফলে, জীবনের এক ব্যাপক আর উন্মুক্ত 
ক্ষেত্রে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, মান্তষের আশা-আকাজ্কা চাল-চলন রীতি-এঁ 
নীতি ভাব-ভন্গী ছলা-কলা সঁণচ্চা ঝুটার সঙ্গে তীর যা পরিচয় হয়েছে, তা থেকে - 
মাঁনব-চিত্তের পক্ষে বলকাঁরক রসায়ন-স্বরূপ শাশ্বত কালের উপযোগী অগ্রমধুর রস- 
বস্ত-তিনি নিঙড়ে বার করে আমাদের পান করাতে পেরেছেন! তীর নিজের 
জীবনের নানাদ্বিকের দর্শন এবং অভিজ্ঞতা, তার নিজের অনুভূতি এবং উপলব্ধি, 
মীনব-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর সান্গুকম্প সমালোচন আর বিশ্লেষণ, মানুষের দৌর্বল্যের 
প্রতি তাঁর সকরুণ সহনশীলতা ও বিছ্বেষ-বিহীন পরিহাঁস- কোমলতা, এ-সমস্ত তীর 


॥ সুবুদ্ধিবিলাঁস রাজশেখর | "৩ 


রচনায় প্রতিকলিত হয়েছে। “কিন্ত জীবনে যা কিছু শৌক-তাঁপ, যা কিছু ছুঃখ- 
বেদনা তিনি পেয়েছেন, তা তিনি নিজেই নীলকণ্ের মতন নিজের ব্যক্তিগত 
' জীবনের সীমার মধ্যেই সমাহিত করে রেখেছেন-__তাঁর উন্মা, তাঁর উত্তাপ, তাঁর 
| গন বা দীর্ঘশ্বাস তিনি বাইরে প্রকাশ করেন নি। 
5 নং Eo # 
এইখানেই তাঁর সাহিত্য-সাঁধনার এক অপূর্ব দিক, এবং এটি তাঁর আত্ম 
সমাহিত বিদগ্ধ মনেরই পরিচায়ক । এমন কবি বা লেখক আছেন, ধারা নিজের 
ছুঃখে এত দূর বিচলিত যে বিশ্ব-মধ্যে তা ছড়িয়ে না দিয়ে পারেন না। অনেক 
সময়ে তীর! যে-ভাবে এই দুঃখের প্রকাশ করেন, তা অন্ত মানুষের মনকেও 
' আকুল করে, অন্য মান্ষেও নিজের বেদনার প্রতিধ্বনি তাঁতে পায়। যেমন 
1900807-_ টেনিসনের বন্ধুর মৃত্যুর ব্যথা 70 11972071270. খণ্ডকাব্যে অমর 
হয়ে রয়েছে । কিন্তু মনের এ রকম বাতাবরণও আছে, যাঁর জোরে মানয় 
এ গুরুতর ছুঃখেও টলে না, অন্ততঃ বাইরে হা-হুতাশ করে না 
রা “যং লন্ধ চাঁপরং লাভম্‌ মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণইপি বিচাল্যতে ॥” 
এটাকে মানুষের মনের একটা পুরুষোঁচিত গুণ বলে স্বীকার না করে পার! 
যায় না__যদিও অন্তরের দুঃখ এক অন্তর্ধাশী ছাড়া আর কারও গোঁচরে আসে 
ন1। নিজে কাদে নিজের মনে, কিন্তু জগৎকে হাসাঁয়। একমাত্র সন্তান, কন্যা ; 
বিদ্বান্‌ গুণবান্‌ সব'জনপ্রিয় জামাতা, অন্তিম রোগশয্যায় ; স্বামীর আসন্ন মৃত্যুর 
কথা জেনে কন্ঠ! ঠাকুর-ঘরে পুজার আসনে বসে যেন ইচ্ছামৃত্যুকে ডেকে এনে 
অবলীলাক্রমে সহজভাবে দেহত্যাগ করলে) মুমূর্যু জামাতা এই কথা গুনে সাধ্বী 
স্ত্রীর কথা উচ্চারণ করতে করতে তাঁর কিছু পরেই প্রীণত্যাগ করলে । একই 
চিতায় কন্তা-জাঁমাতার অগ্রিক্রিয়া সম্পন্ন হল! পিতামাতার কাঁছে এরূপ মম'স্তদ 
দুঃখ, সংসারে মানুষের জীবনে এ ধরনের বেদনা যে কত গভীর কত চিরস্থায়ী, তা 
স্‌ আঁমর! অনুমান করতে পারি । কিন্ত তাঁর সাহিত্য-সর্জনা যা জগতের জন্য, তাঁতে 
এই দুঃখের ছেঁ'য়াঁচ পর্যন্ত লাগতে দেখি না। এই আত্মদমন, আর দুঃখ নিয়ে 
বিলাস করবার যে দ্রৌবল্য আমাদের অনেক সময়ে না এসে পারে না সেই দুঃখ- 
বিলাসকে এইভাবে ত্যাগ করা, এই দম’ আর ‘ত্যাগ’; তাঁর মানসিক ‘অপ্রমাদ’কে 
আরও মহান্‌ করে তুলেছে। সংস্কার-পূত চিত্তের, বাইরের মানবের সম্বন্ধে 
ভব্যতাঁর প্রকাশ এখানেই পাঁওয়! যাচ্ছে। ফরাসী নাট্যকার পরিহাস-রসিক 
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€)10115:6) মূলিয়ের-এর জীবনবৃত্ত নিয়ে রচিত একটি নাটকের অভিনয় ৩০ বছর 
আগে ছাত্রাবস্থায় পারিস নগরীতে দেখেছিলুম। নিতান্ত প্রিয়জনের নিষ্ঠুর আর 
নির্বোধ দুর্ব্যবহারে পীড়িত হয়ে, মূলিয়ের অন্য প্রতিকার না পেয়ে একান্তে চুপ 
, করে বসে অশ্রপাতি করছেন । মলিয়ের-এর শিক্ষাগুরু আঁর বন্ধু ইতালীয় অভিনেতা 
“ (Scaramouche) স্কারামুশ সেই অবস্থায় মলিয়ের-কে দেখে চীৎকার করে বন্ধু 
মিত্রদের ডাঁকাঁডাঁকি করতে লাগলেন--“ওরে, কে কোথায় আছিস. তোরা 
'দেখে যা, সারা জগৎকে যে হাঁসাচ্ছে সেই মলিয়ের নিজের দুঃখে একা বসে 
. কীদ্ছে?” রাজশেখর বন্থু মহাশয়ের . সঙ্গে মেলামেশা করে এই এক অপূর্ব 
জিনিস দেখেছি-_হাঁসির ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর পুরো সচেতন ভাব আছে, হাসির 
কথ! উঠলে তিনি হাঁসেন বটে, কিন্তু সে হাসি গম্ভীর প্রকৃতির ; abandon of 
. ৪2ieটy অর্থাৎ রসিকতার মধ্যে গা ঢেলে দেওয়!, সেটা যেন তার রুচির 
বিরুদ্ধে ; তেমনি বাঁকসংযমতাও-ভীর যেন প্রকৃতি-সিদ্ধ । নিজে কম হাসেন, কম 
বলেন, কিন্তু অপরকে প্রাণ-খোলা হাঁসি হাঁদান, অপরকে তীর লেখা পড়ে 
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প্রচুর বলবার সুযোগও দেন। রসঅষ্টার এটি এক বিচিত্র রীতি । | 
Ee) ES Ed রি, 

বিভিন্ন প্রকারের মনোধর্ম শ্রীযুক্ত রাঁজশেখর বস্থুর কৃতির মধ্যে দেখা 'যায়। 

. বিজ্ঞানের ব্যবহারিক আর ব্যাঁপাৰিক প্রয়োগে তিনি নিজের অদ্ভূত কৃতকারিতা 
দেখিয়েছেন-বেদ্ল-কেমিকেল-আগু-ফাঁমসিউটিক্যাল-ওয়ার্কস-এর পরিচালনায় । 
এ কাঁজে তিনি পুণ্যপ্লোক আচাঁয প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। মাঁনব- 
চরিত্রের সুন্ম অথচ হাস্তোজ্জল বিশ্লেষণে তিনি জগতের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান 
পরিহাস-রসিক লেখক---তীর “গড্ডলিকা”, “কজ্জলী”, “হনুমানের স্বপ্ন”, “ধুস্তরী 
মায়া” প্রভৃতির গল্পগুলি একাধারে রসের উৎস ও সামাজিক তথ্যের সম্পূট। 
এইখানেই তাঁর উদার মনের, তাঁর বিশ্বন্ধরতের প্রচুর প্রমাণ' পাওয়া যার়-__তাঁর 
দ্বার! পরিবেষিত "হাস্যরসের বিরাট, পরিধিরও ধারণা এখানেই করতে পারা 
যাঁবে। তাঁর হাঁসির মধ্যে মানব মনের নানা! গৌপন তত্বকথা নিহিত রয়েছে? 
তাঁর দেশের ও কালের, অথাঁৎ এখনকার বাঁঙলার, এই চলস্তিকার জীবন-ধারার 
নানা প্রকারের সামাজিক, রাষ্ট্রিক আঁর সাংস্কৃতিক, সাময়িক আর চিরস্থায়ী 
তথ্যের খুঁটিনাটীতে তাঁর রস-রচনা ভরপুর । তিনি কেবল দর্শক এবং কবি নন, 
কিন্তু শাব্দিকও বটেন। এইখানে তীর বৈজ্ঞানিক মনের একটি পূর্ণ আভব্যক্তি 
দেখা যাঁবে। অভিধান-প্রণয়নে, শব্দ-নির্বাচনে, শব্দের অর্থ-নির্দেশ ও এতিহাসিক 
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দৃষ্টিতে অর্থের বিবর্তন প্রকাশে যে যৌক্তিকতা, যে কুক বিচারশতির আবশুকতা 
অপেক্ষিত, সেটি শান্ত্াধিকারী বৈজ্ঞানিক ভিন্ন অন্যের পক্ষে দুর্লভ. বস্তু৷. 
তার সর্ব-সমাঁদৃত “চলত্তিকা” অভিধানে, কলিকাতা বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের, আর 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে পরিভাষা সমিতির সভাপতি রূপে তিনি শব্ৰ-. 
গঠনের কাঁজে আর শব্ব-প্রচলনের ব্যাপারে যে সুন্দর সহজ দৃষ্টির আর দেশ-কাঁল 
পাত্রের সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সমগ্র ভারতে অন্ুকরণীয়। তাঁর 
. প্রবন্ধসংগ্রহ “লঘুগুরু”তে এ বিষয়ে তিনি কতকগুলি সূত্র নির্দেশ করে দিয়েছেন, 
যাঁর চেয়ে উপযোগী সর্ব জন-গ্রহণ-যোগ্য নিয়ম-সত্র আর হতে পারে না। তিনি 
“ সামাজিক মানষ। সমাজের নানা ছোটখাটো বিষয়ে তীর শ্তেন-দৃষ্টি। তিনি 
সব্রই সহজ বুদ্ধিরই জয়গাঁন করেছেন; বৈদিক প্রার্থনা--“থিয়ো যো নঃ. 
গ্রচোঁদয়াৎ__স্ষ্টিকত যেন আগাদের বুক্ধিবৃত্তিকে পরিচালন! করেন-_তী'র সমস্ত 
বক্তব্যের ভিতর থেকে স্থির বিদ্যুতের তারের মত যেন আঁলোক বিকিরণ করছে ॥ 
 রাঁজশেখর বস্তু মহাশয় আধুনিক জগতের মানুষ উপরন্ত তিনি আধুনিক 
কালের. ভারতীয়, এযুগের বাঙালী ।- প্রাগীনের উপরেই আধুনিক প্রতিষ্ঠিত, 
প্রাটীনের রপ-পরিব্তনই আধুনিক। আঁধুনিককে, অর্থাৎ নিজেদের বুঝতে. 
হলে, এর প্রতিষ্ঠাকে জানতে হবে। বিশেষত সেই প্রতিষ্ঠার ভিতরে এমন বস্ত 
যদি থাকে যার কার্যকারিতা আধুনিক মানুষের. পক্ষেও আছে, তা হলে তাঁর চর্চা 
করার, তাঁকে জীবনে ফুটিয়ে তোলার তাগিদ আরও বেড়ে যায়, প্রাচীনের 
প্রতি অন্ধ ভক্তি নয়, প্রাচীনকে ভাল করে বুঝে তার থেকে প্রাণবন্ত আর রসবস্ত' 
. আহরণ করে নিজেদের জীবনকে সমৃদ্ধ করা, নিজেদের লক্ষ্যকে ঠিক করে নেওয়া, 
আর জগতের মধ্যে শ্রেয়কে আশ্রয় করা, এই হচ্ছে আধুনিকের যনোধর্ম। তারই 
বশেত্রাজিশেখর বস্তু মহাশয় প্রাচীনের সার্থক অন্থশীলন করেছেন--তীর মেঘ- 
, দৃতের ব্যাখ্যাত্মক অনুবাদে, তার কেবল সে দুখানি বইয়ে জন্য তিনি বাঁঙালীকে 
)নোতুন করে তীর কাছে খণী করে দিয়েছেন, তাঁর রামায়ণ আর মহাভারতের 
সংক্ষিপ্ত বাঙল! সংস্করণের, পৃথিবীর দশ-বাঁরোধাঁনি চরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বা 
্রন্থরাজির মধ্যে আমাদের ভারতের এই দুখানি বইয়ের স্থান । তিন হাঁজার 
বছর ধরে মহাভারত-কথা প্রচলিত রয়েছে । রামাঁয়ণ-কথা অন্ততঃ-ছুই- 
আড়াই হাঁজাঁর বছরের জিনিস। .এই ছুই বইয়ের মধ্যে যে জীবনের আদর্শ 
আছে, “ধৰ্ম”-কে যে ভাৰে জীবনের ০ স্তম্ভ রূপে এই ছুই বইয়ে দেখানো হয়েছে” 


৬ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


তা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্ছেগ্চ ভাবে জড়িত হয়ে আছে। এর আধ্যাত্মিক | 
দিক্‌ যা আছে তা থেকে আমাদের চরিত্র গঠনে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি- 
সাধনে আমর! পাথেয় সংগ্রহ করব। " কিন্তু মানবীয় দৃষ্টিতে মান্ষেরই রচা এই 
- ছুই ই অদ্ভুত সাঁহিত্যিকক্ৃতিকেও আমাদের বিচাঁর করা চাই নইলে এদের ন্বরূপ,. 
এদেরকে বোঝা যাবে না। 'সত্য যা তা সব সময়েই সত্য। বাস্তব সত্য আর 
আধ্যাত্মিক সত্য--এ ছুটি পরস্পরের সঙ্গে অদ্ধাদী ভাঁবে জড়িত, পরস্পরের 
বিরোধী নয়। এই জন্যেই শ্রীযুক্ত রা'জশেখর বস্তু রামায়ণ--মহাঁভারতের বিশ্বমান- 
বিকতা আর যুগাঁতিগতা৷ মেনে নিয়েও দেশকা লান্থযাঁয়ী বিজ্ঞানের স্বাভাবিক শুভ্র, 
জ্োঁতিতে তাদের বস্ততীসত্ত্রিক বিশ্লেষণও করেছেন-_-বিশেষ কোনও আস্থা- 
₹ ভেদের রভীন কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন নি। এই নিবর্ণ স্বচ্ছ 
দৃষ্টির মূল্য এ যুগের মান্থ্য-াত্র স্বীকার করবেন--এ যুগের কেন, সমস্ত যুগের 
সর্ব দেশের সত্যদিদৃক্ষু মনীষীরাও কার্যতঃ স্বীকার করে এসেছেনও ৷ রবীন্দ্রনাথ 
স্বয়ং রামায়ণ আঁর মহাঁভারতকে এই চোঁখে দেখে এসেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন, 
মহাশয়ের প্রামাঁরণী কথা”র ভূমিকায়, আর এক স্থানে রাঁম-চরিত্রের একটু 
সমালোচনায় তা দেখা যাঁয়। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, মহাভারতের চরিত্র- 
গুলির একটু বিচার-বিশ্লেষণ করবেন ; কিন্তু তিনি সময় করে উঠতে না পারায়, 
এই ছুল'ভ জিনিস থেকে আমরা চিরতরে বঞ্চিত রয়ে গেলুম। রাজশেখর বস্থ 
মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ আর মহাভারতের ভূমিকায় আঁর তীর বিষয়বস্ত- 
নির্বাচন-শক্তির কল্যাণে, 1.9. d০৫৷॥দেen$ অর্থাৎ মানবজগতের দলিল রূপে 
রামায়ণ'মহাঁভারতের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় লাভ করতে আধুনিক বাঙালী 
পাঠক অনেকখানি সাহায্য পাবে। 
ক # রি Ed 
প্ৰতিভাশালী লেখকের মধ্যে তার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন থাঁকে, তেমনি তীর 
মধ্যে থাকে তার জাতির এবং তীর যুগের.সমবেত চেতনার, ধ্যান-ধারণারও 
প্রকাশ। তাঁর নিজের মনের ট”কশালের ছাপ নিয়ে, সর্বজনাদৃত মুদ্রার মতন, | 
ভাঁবজ্গতে ও চিন্তাজগতে আবাঁর নান! চরিত্রের, নান! প্রবচনের, নানা 
পরিবেশে প্রচলনও ঘটে থাকে । যিনি একাধারে বিশিষ্ট এবং সাধারণ, এই রকম 
লেখকের লোকপ্রিয়তার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ__তীর কল্পিত কত চরিত্র, কত 
ঘটনা-সমাবেশ আর তীর রচিত কত উক্তি তার জাতির মান্য তাঁর কাছ থেকে 
নিয়েছে--তীর দেওয়া জিনিসই যেন জাতীয় চেতনার প্রকৃষ্টতম প্রকাশ করেছে। 


~~ 
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স্টার কল্পনা অনেক সময়ে উদ্ভট অবস্থার বা চরিত্রের স্থষ্টি করে, কিন্তু সেটা 


. বাস্তবেরই প্রতিফলন, কেবল সেট! বলবার ধরনে অদ্ভুত দ্রেখায়, তবে তাঁর সত্যতা 
" সকলেই আমরা সঙ্গে-সন্দেই মেনে নিই। রাঁজশেখর বন্থ মহাশয়ের গল্পের 


সা 


চরিত্রগুলি তাঁদের মধ্যে নিহিত অদ্ভুত ভাঁব. নিয়েও জীবস্ত, আর প্রত্যেকেই 
আমাদের দেখা মান্িষ__মারবাড়ী শেঠ গণ্ডেরীরাম বাঁটপারিয়া, সবজজ তিনকড়ি 
মুখুজ্যে, রায় বাহাঁছুর বংশলোঁচনবাঁবু, ক্যাদাঁর চাঁটুজ্যে মশাই, নগেন মামা আর 
ভাগ্নে উদ্দো, খন্বিদং স্বামী, বিঘোঁর বাবা, বিরিঞ্চি বাবা, সাহিত্যিক রামধন, 
ভুষণ্ডীর মাঠের ভূতেরা, খুলনার তারিণী কবিরাঁজ,জিগীষা দেবীর স্বামী, রটস্তী 
কুমার, মহর্ষি জাবালি,_কত আর নাম করব ? প্রত্যেক উপাখ্যানের চরিত্র-: 
গুলি নিজ-নিজ গুণে সুপ্রতিষ্ঠি--বাঙালীর মনোরাজ্যে তাঁদের যে প্রবেশ 
হয়েছে তা “‘সদাকে লিয়ে”_চিরতরে তাঁর! বিরাজ করতে থাকবে। তাঁরপর-_ 
ভার এক-একটি উক্তিকে বাঙালীর রসবোধের এক-একটি হিমগিরিশৃঙ্গ বল! যাঁয়। 
“ঠোটের সিঁদুর অক্ষয় হোক”, “হয়, কিন্তু জানতি পারো না”, “কচি-সংসদ”, 
“গ্যাংলো-মোগলাই কেফ”-এর “ডবল-ডিমের রাঁধাবল্লভী আর মুগির' ফ্রেঞ্চ 
মালপো”, “চ্যাম্পিয়ান ওয়ানলেগাঁর”, “চলচ্চিত্র ‘লুটে নিল মন’, “মাগিতব্যা”, 


শগামাঁনুষদের সভা”, আর “গন্ধমাঁদন-বৈঠক”, “লড়কে লেঙ্গে ঝুমবুন্সা», “প্রভু, 


আপ হিন্দীর্মে বোলিয়ে, রামরাজ্যকী ভাষা”, “গো-হিতায় গোঁভিগর্বাং শাসনম্‌” 
ইত্যাদি ইত্যাদি-কত কথার মধ্যে আধুনিক জীবনের সমালোচনা নিহিত 
রয়েছে। আর লেখক গুরুগস্তীর ভারিক্কে চালের উপদেশক-রূপে প্রকট ন! হয়ে 
হাঁসাঁতে হাঁসাতে তার '্থবুদ্ধি আর সুযুক্তির পথে পাঠকদের চিন্তা করবার দিকে 


‘টেনে আঁনছেন। মানসিক আর আধ্যাত্মিক প্রগতির প্রথম কথা জীবনের 


প্রতি প্ৰণিপাত বা শ্রদ্ধার পরেই পরিপ্রশ্ন; এই পরিপ্রশ্নের, আপাতদৃষ্টিতে 
কুটিল আর জটিল কিন্তু একটু অভ্যাস হয়ে গেলে কত সরল আর সহজ পথে, 
তিনি তীর এই সব ৪1৮৪০, বা ঘটনা-হষ্টি, তার হালকা কথাবাঁত, তীর 


' আনা প্রসঙ্ষের অবতারণাঁর ছারা আমাদের আহ্বান করছেন । ভাবপ্রবণ সমীক্ষা- 


বিহীন মননের পক্ষে ( বা মননশক্তির অভাবের পক্ষে) এর রচনার চেয়ে কার্যকর 
mental tonic বা মানসিক-রসায়ন বা পুষ্টি সাহিত্য-ক্ষেত্রে ছুলভি) 

এঁর রসিকতার সম্বন্ধে আর একটা মস্ত বড় কথা এই যে, আবালবুদ্ধবনিত। 
সকলের সামনে সভায় দাড়িয়ে এর রচনা পড়া যাঁয়। Esprit £211019 অর্থাৎ 
আঁদিরসের আভাস আছে কি ন! আছে, কিন্তু তার আবেদন বয়স্ক বিশেষজ্ঞের 


La - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কাঁচে। নিম লি হাস্তরস, যেখানে সকলের প্রবেশ আছে, তারই প্রকাশে তার 
সমস্ত রচনা উদ্ভাসিত। 
ক * ক 
আর যেমনি বিষয়-বস্তু, তেমনি কি তাঁর প্রকাশ-ক্ষেত্র ভাষা! এই ভাঁব আর 
ভাঁষারি যেন শিব-উমাঁর মিলন হয়েছে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বস্তু মহাশয়ের রচনায় । 
তিনি বরাবর-ই চলিত বাঙলার পক্ষে। এই চলিত বাঙলার ভিতরকার এক 
- নোঁতুন ধরনের শক্তি তিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর দ্বার! আমাদের মনকেও 
উঁচুতে উঠে আসতে সাহায্য করেছেন। এ দিক্‌ দিয়ে দেখলে, তাঁকে বাঙলা- 
ভাষার এ যুগের অন্ততম পথিকৃৎ বল! চলে। এক-একটি বাক্য বা উক্তির পিছনে 


যে সমগ্র ভাবধার! বিদ্যমান, যে একটা সম্পূর্ণ চিন্তারাজ্য জমাট বেঁধে রয়েছে, তা; 


আমরা লেখকের সময়ের লোকেরা, বুঝতে পারি-তীর ভাষার গ্োতিনা আর 


ঈঙ্দিত অনন্যপাঁধাঁরণ [কিন্তু বাইরের লোকে তা ধরতে পারবে না, এই কারণে | 
এই বিষয়ে তাঁদের জন্ দুঃখ হয়। পৃথিবীতে সব কিছুই গতিশীল--রবীন্দ্রনাথের' ' 


লেখাকেও এক্‌ সময়ে ভবিষ্যতের বাঁঙীলীকে (যদি বাঙল! ভাষা ততদিন থাঁকে)' 


তাঁর নিজের সময়ের ভাষায় অনুবাদ করে পড়তে হবে--যেমন এখনকাঁর ইংরেজ 
টীকা-টিপ্পনী এমন কি অভিধান ব্যাকরণ ন! হলে (8৮০৪৪০৪৮০) শেকৃস্পিয়রের . 


নাটকের পুরাপুরি রসগ্রহণ করতে পারে না। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বস্সু মহাঁশয়ের 


লেখার সম্বন্ধেও সেকথা বলা চলে--ভবিষ্যতের বাঙালী তীর ভাবগ্রহণ করতে . 
পাঁরবে, বক্তব্যের বা আঁদর্শের আঁশয় অনেকটা ধরতে পাঁরবে, কিন্তু তাঁর ভাঁষার, 


পরিপূর্ণ দ্বোতনা বা ঈ্দিত বুঝে ওঠা তার পক্ষে তখন কঠিন হবে। সেইজন্য 
ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে, তর অনেক উক্তির ভিতরকার কথা, তাঁর সুক্ষ্ম 
ঈন্দিত, যদি কেউ লিখে রাঁখেন-_কিন্তু উত্তর পুরুষের জন্তু এ চিন্তার দরকার 
এখন নেই। আবশ্যক হলে তারা রিসার্চ করে এই সবের অন্তনিহিত কথা বা' 
ইঞ্দিত বা উদ্দেশ্য আঁজ হতে শত বর্ষ পরে বার করে নেবে। উপস্থিত আমরা 
তো পড়ে সাহিত্যিক আনন্দ আর উচ্চ কোটির মানসিক রস আস্বাদন করে' 
ধন্ত হতে থাকি, আর রসম্রষ্টাকে সাধুবাদ দিতে থাঁকি। 


* রর 


- শ্রীযুক্ত রাজশেখর বন্ধু তার বইয়ের সর্বত্র তাঁর যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টি আর বিচার 


নাঁনা ভাঁবে প্রকট করেছেন--জীবনের বাঁহপ্রকাশ সম্বন্ধে, বাইরের ব্যবহারিক" 


দিক সম্বন্ধে। সব জিনিস নিজের চোখে দেখতে চাঁন, নিজের কানে শুনতে চান, 


শিক 


॥ সুবুদ্ধিবিলাস রাঁজশেখর ৯ 


-.পরের মুখে ঝাল খাওয়া ঠিক নয়। মতবাদের, গৌড়া মির ও প্রশ্রয় তিনি ডে 
পারেন না । Voila un brave homme qui ne doute de rien { দেখ তো, 
ভাল মানুষ বেচারীর কোঁনও বিষয়ে সন্দেহই নেই । তিনি জানেন, অ-দৃষ্ট বিষরে 
“যতদিন দেহ ততদ্দিন সন্দেহ ৮ তার লেখার মধ্যে ফরাসী দার্শনিক নিবন্ধকার 
(Montaigne) ম'তেঞ_এর প্রশ্নের যেন প্রতিধ্বনি পাঁই--॥০৪৭i৪-Je ? আমি 
কী জানি? কৰন্ত এই অজ্ঞেয়-বাঁদিতার মধ্যেও এক ধরনের গভীর বিশ্বাস আর 
আস্থা তীর মনের মধ্যে আছে, যাতে করে সন্তাব ও সুবুদ্ধির পরিপোষক এই 
চিন্তাশীল ব্যক্তিটি, জীবনেরংপটভুমিকারূপে অবস্থিত শাশ্বত সত্তা বাঁ সত্যকেও 
মানেন ৷ এইখানেই তাঁর জীবন-দর্শন এক লোঁকাতিগ অনুভূতি আর উপলব্ধির 


পথে তাকে নিয়ে গিয়েছে--আমাদেরও উদ্ধদ্ধ করেছে, মানসিক শক্তি এনে 
* দিচ্ছে, In tune with the Infinite হয়ে চলবার জন্তে। যে সম্বন্ধে নিজের 


বিচারের কচ্চাঁয়ন না করে, তীর আপন কথা উড করে ba প্রসঙ্গের 
সমাপন করছি । 

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক ।--: 

এই প্রার্থনা-বাক্য ধাদের মুখ থেকে প্রথম বেরিয়েছিল তাদের কোনও 


প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ছিল ন!। নিষ্কাম ভক্ত এবং জ্ঞানী এখনও বলেন, তোমার 


ইচ্ছা পূর্ণ হোক্‌। এই বাক্যে কিছু রূপক আঁছে, বক্তার বিশ্বাস অনুসারে 
. তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু পক্ষের আবরণ ভেদ করলে শুধু 
এই অর্থই পাওয়! যায় 
“আমি অভীষ্ট-সাঁধন বা বিপদ-বাঁরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। 
আমার সফলত! বিফলতা যা! ঘটবে তাই ঈশ্বরের ইচ্ছ! বা বিধাতার বিধান 
বানিয়তি। সেই নিয়তি মেনে নেবার এবং সইবাঁর শক্তি আমার আঁসুক্‌ 
তাঁর জঙ্ঠই প্রার্থনা করছি, অর্থাৎ উদ্ধদ্ধ হবার জন্য বারংবার নিজেকেই 
ব্লছি--হে আমার আত্মাঃ ক্ষুদ্রতা পরিহার করো, সুখছুঃখে লাঁভালাভে 
জয়াজয়ে অবিচলিত থাকো, বিশ্বাভ্খার যে সব রা সমদৃষ্টি তা তোমাতে 
সঞ্চারিত হোক !” 
“প্রাসাদের বদলে আটচালাতেও উচ্চ ৰ চলতে পাঁরে। বাহ্‌ আড়ম্বরের 
চাইতে বিন কুশলী ও সন্তষ্ট অধ্যাপকবর্গের প্রয়োজন অনেক বেশী ৷” 
রাজশেখর বন্থ (শিক্ষার আদর্শ £ চলচ্চিন্তা1 bs 





ফু কথাসাহিতয’ পরশুরাম-সংখ্যা থেকে তা 


হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্গীতেন্র জপত্রেখা। 
স্বামী গ্রজ্ঞানানন্দ। 


ও 


ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমগ্র পটভূমিকে প্রাকৃখতিহাঁসিক, অথবা 
প্রাক*বৈদিক, বৈদিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, বুটাশ এবং বুটিশ-উত্তর অথবা 
আধুনিক যুগে ভাগ করা যাঁয়। কিন্তু আমার মতে এই পর্ব গুলিকে স্বাভাবিক 
ও যুক্তিস্দত বলে মনে হয় না। কারণ কতকগুলি যুগ, বিশেষকরে, হিন্দু ও 
বৌদ্ধযুগ পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত । এই ছুই যুগের সঙ্দীতকে ঠিকমত বিচার কর! 
'বেশ কঠিন! | 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমর! দেখতে পাই; প্রায় পাঁচ হাঁজার বছরের ম্বদূর ' 


অতীতে পানী’ নামে অভিহিত সভ্য বনিকেরা প্রাকএতিহাঁসিক সিন্ধু নগরসভ্যতার 
ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ সৌধ নিষণ করেছিলেন । পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন 
'যে.সভ্যতার এই প্রতিষ্ঠাতাগণ ছিলেন. আর্য, ঠিকভাবে বলতে গেলে বল্তে 
সয়, তারা ছিলেন বৈদিক আর্য, ভারতবর্ষের আদি বাঁসিন্নী। অনেকে আবার 
মনে করেন যে তাঁরা ছিলেন দ্রাবিড়, কারণ সিন্ধুতটের বাসিন্দারা যে আর্ধ 
ছিলেন এ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য পাঁওয়া যায় না। মতামতের পার্থক্য থাকতে 
পারে তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাক্‌-এতিহাঁসিক যুগে সঙ্গীতের বহু 
নিদর্শন আমরা দেখতে পাই, এবং সঙ্গীত বলতে নৃত্য, গীত ও বাগ্ছকেই আমরা 
বুঝ ছি। সিন্ধু উপত্যকায় সাম্প্ৰতিক প্রত্ুতাত্তবিক খনন-কাঁর্ষের ফলে আঁময়! জানতে 
পেরেছি, . যে খুষ্টপূ্ব তিনহাজাঁর বছরেরও আগে সেখানকার মানুষ ছিল 
সুসভ্য, শিল্প-রুচিসম্পন্ন ও কৃষ্টিবাঁন। তারা সপ্-ছিদ্র বাঁশী বাজানোর কৌশল 
জানতেন, বিভিন্ন ধরণের বাছা, বীণা, বীণা সদৃশ যন্ত্রের ব্যবহারও জানতেন । 


ন্‌ 


ছুভর্ণগ্যের বিষয় যথেষ্ট পরিমাণে এতিহাঁসিক তথ্যের অভাবে আমরা তাদের 


সঙ্গীতের সঠিক রূপ, প্রক্রিয়া, নৃত্যের আঙ্গিক ও গীতের নির্দেশনা জানি না। 


ঝক্‌ বেদের যুগে ( খ্রীঃ পুঃ ১২০০ অথবা ১৫০০ অন্ধ, মতীন্তরে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০: 


থেকে ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত ) আমর! আর্ধদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় 
সংগঠনের পরিষ্কার রূপ দেখতে পাচ্ছি। তাদের বিশাল সাহিত্য সহজেই প্রমাণ 


করে, তাঁরা উন্নত ধরণের জাতি ছিলেন। ভাস্কর্য ও সঙ্গীতের সুত্র ও আঁদ্িক ' 


॥ হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্গীতের রূপরেখা ১১ 


তাদের করায়ত্ব ছিল। বিভিন্ন, ধরণের যজ্ঞ ও আঁচাঁর পালনের পবিত্র মহরতে” 
তার! ভিন্ন ভিন্ন তাল ও' মাত্রা সহযোগে সাঁগাঁন করতেন। ব্রান্মণ, শিক্ষা, প্রতি- 
সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, খকৃবেদের যুগের আর্যরা নানা ধরণের ও আয়তনের 
বীণা, শততন্ত্র বীণা (পরে যা থেকে কাত্যায়নী বীণা তৈরী করা হোত) পিচ্ছোরা, 
'ওদস্বরী, ইত্যাদি, বাঁশী, ও নানা ধরণের বান্ধ যেমন দুন্দুভি, ভূমি-দুন্দুভি ইত্যাদি 
প্রস্তুত করা ও ব্যবহার করার ব্যাপারে অতিশয় দক্ষ ছিলেন। পরবর্তী কালের 
সুত্র-সাঁহিত্যে তাদের সঙ্গীত, বাযন্ত্র ও নৃত্য সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পাওয়া যাঁয়। 


ম্যাকৃডোনেল, ডঃ কীথ ও ডঃ উইণ্টারনীট জ.. ডঃ বারনেল, ডঃ চলন্দ, ডঃ, যেকবী, 


ডঃ ওয়েবার, ডঃ আপ্তে, ডঃ এস্‌. শাস্ত্রী এবং. বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পশ্ডিতেরা 
এই মতের সমর্থন করছেন। ডঃ আপ্তে গৃহ-সুত্র সম্বন্ধে তার আলোচনায় 


“উল্লেখ করেছেন, খক্‌-বেদের যুগের অধিবাসীর! কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত জাঁন্তেন এবং 


তারা' ছিলেন আর্য ও হিন্দু। “এই যুগে সঙ্গীতের তিন প্রকার অর্থাৎ নৃত্য, 


গীত ও বাগ্ভ এবং রথচালনা প্রতিযোগিতা ও বাঁজী ধরাই ছিল আমোদের প্রধান 


উপকরণ।” সাঁমবেদে (১.২২.১১) ও অশ্বলায়ণ গৃহ-সুত্রে (১.১৪.৬. ) আমরা 


" সীমস্তোন্নয়ন উৎসব উপলক্ষে বাঁশী বাজানো, নৃত্য ও গীতের বর্ণনা দেখ তে পাই। 


অতএব এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, বৈদিক আর্যরা-সঙ্গীতের তিনধারার সুশৃঙ্খল 
শিল্পরূপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । ভারতবর্ষের পরবর্তী হিন্দু সমাজ গ্রীক- 
বৈদিক ও বৈদিক যুগের এঁতিহ্যময় সঙ্গীতসম্পদকে গ্রহণ করেছিল এবং নতুন 
আবিষ্কার, নতুন পদ্ধতি ও রূপের সাহায্যে তাই উন্নত করে তুলেছিল। 

খ্ৰীঃ পৃঃ সপ্ত কিংবা! ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দু ভারতবর্ষের উদ্ভব বলা যেতে পারে । 
অনেকের মতে হিন্দু শব্দটি সিন্ধু (সিল্ক) বা হিন্দ, থেকে এসেছে অর্থাৎ, সিন্ধু- 
তটে এবং তাঁর কাঁছাকাছি যাঁরা বাঁস করত তাদের হিন্দু বলা! হোত। অনেকে 
“হিন্দু শবের' অর্থ বলতে ‘ক্রীতদাস’ বোঝেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। ,আসলে 
হিন্দুরা বৈদিক আর্যদের বংশধর অথবা আর্ধ-উপনিবেশের অধিবাসীদের থেকে 
সভূত। চারটি বড় বড় রাজ্য অবস্তী, কোশিল, বৎস এবং মগধ হিন্দু জনপদ বা 
উপনিবেশ বলে চিহ্নিত হোত এবং এই রাজ্যগুলির অধিবাসীরা ছিলেন সুসভ্য 
ও শিল্প-রসিক প্রাচা-জীতি। আরও অনেক অর্ধ-সভ্য এবং আদিম জাঁতি যেমন 
শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, কিরাত, বাহলীক, দ্রাবিড়, অন্ধ, বন্দ (?), কলিঙ্গ প্রভৃতি 
তাদের নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে টিকে ছিল। আর্যরা নিজেদের সঙ্গীত 
পদ্ধতিতে নতুন নাম ও আঁদ্দিক সহযোগে বহু সুরের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। আর্য 


১২ 2 | ” " প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ও অনা্ধদের মধ্যে স্ীতের মিশ্রণের ' মূলে ছিল আর্যদের অনার্য সংস্কৃতির আত্ম 
সাৎ-করণ ও মিশ্রবিবাহ। 

.-বিশ্বিসার গাঁন্ধারের রাজত্বকালে ( খবীঃ পৃঃ ৫৪৫) ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ শিল্প ও ভাঁস্কধের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ওঁ স্থানের লোকদের বলা 
হোত গন্ধৰ্ব ।. তাঁরা দেবতাদের মত গান এবং নাচে একাগ্র ছিল। তাদের- 
সঙ্গীত-রীত্কে বলা হয় গান্ধর্ব, এবং ভরতের নাঁট্যশাস্ত্রে ( খীষ্টাব্দের দ্বিতীয়- 
তৃতীয় শরতাঁবী ) স্বর, তাল ও পদের সংমিশ্রণ হিসাবে এর বর্ণনা পাওয়া যার। 
অনেকের মতে গন্ধ জাতি গ্রীস থেকে এসেছিল এবং ভারতবর্ষে থাক! কালে 
তাঁর! ভারতীয় আদর্শকে গ্রহণ করে4 সুতরাং গান্ধর্ব রীতির সঙ্গীত ধারণা থেকে 
উদ্ভূত, ঠিক যেমন, গান্ধার শিল্প ও ভাস্কর্য রীতিও গ্রীক ধারণা দারা প্রভাবান্বিত। 
( পণ্ডিতের! মনে করেন যে গান্ধার-শিল্পীদের হাত ছিল গ্রীক, কিন্তু হৃদয় ছিল, 


ভারতীয়।) গান্ধর্ব সঙ্গীতে বৌদ্ধ প্রভাবও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ' 


অনুমান ঠিক নয়। বস্তুতঃ, বেদ সঙ্গীত সামগান থেকেই গান্ধব সঙ্গীত উদ্ভূত 
এবং পরবর্তী মার্গ-দেশী সঙ্গীত বৈদ্দিক ও গান্ধর্ব সঙ্গীত দ্বার! অন্গগ্রাণিত এবং এই 
ছুই উৎস থেকেই বহু উপাদান সংগ্রহ করেছে। গান্ধর্ব নাম সম্বন্ধে ভারত তীর 
নাট্যশান্ত্রে বলেছেন, যে-সঙ্গীত গন্ধব'দের প্রির ছিল এবং যে সঙ্গীতে তারা 
আনন্দ পেত তাই গান্ধর্বনামে অভিহিত--*তথ! প্রীতিকরং পুণঃ গন্ধবনাম চ 
যন্মদ হি তম্বদ্‌ গান্ধর্বমুচ্যতে 1”. অতএব এই রীতি উৎসের দিক থেকে পুরো- 
পুরি ভারতবর্ষীয়। পারস্ত ও ম্যাসিডন কতৃক ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্ত 
প্রদেশ আক্রমণ গান্ধর্ব সঙ্গীত রীতিকে প্রভাবান্বিত করেনি । 

্রীষ্পূর্ব ৫৬৬ অন্দে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর আঁবিভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে বৌদ্ধযুগ শুরু হয়। বৌদ্ধ জাতক কাহিনীতে বুদ্ধের অতীত শত অবতারের 


কথা বৰ্ণিত আছে। এই সমস্ত জীতকে, পিটকে এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহে আমরা - 


সঙ্গীত, বাত বং নৃত্যের বহু বিবরণ পাই । বৌদ্ধ গাঁথা সমূহ যেন, খেরাগাথা, 
নেরীগাথা, স্থবিরগাথা প্রভৃতি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা গাঁন করতেন। ললিত বিস্তর» 
ধন্মপদর ধন্মপাল প্রভৃতি টীকাগ্রন্থে এবং অন্যান্য বৌদ্ধসাঁহিত্যে এই সমস্ত বিভিন্ন 
গাঁথা বা বৌদ্ধ সঙ্গীতের উল্লেখ আঁছে। ১০৭টি কবিতা ও ১২৭৯ গাঁথা বা স্তবক 
নিয়ে থেরা রচিত, ৭৩টি কবিতা ও ৫২২ গাথা নিয়ে থেরী রচিভ। 
পণ্ডিতের মনে করেন, খীষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে এই সমস্ত গাঁথা রচিত 
হয়েছিল। অথর্ব বেদ থেকে জানা যায় গাথা সঙ্গীতগুলি আরও পুরাতন । 


4 ছু ও বৌদ্ধ সঙ্গীতের রূপকথা * | চি কৰ ৮ ৭৮ 1. ১৩. 


আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ- সাহিত্যে : আমরা এই ধরণের গান দেখতে Ee 
নিষ্নলিখিত জাতকে সঙ্দীত সন্ধে প্রচুর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় । যথা নৃত্য, 
'ভেরীবা্য, মৎস্ত, ভদ্রঘট, গুপ্তিলা, বিদুর-পণ্ডিত, কুশা, - এবং বিশ্বন্তার!। 


».. খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এই 'জীতকগুলি গ্রথিত হয়। মতস্ত-জাতকে 


মেঘ-গীতি-ন্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়। অনেক পণ্ডিতের মতে মেঘ-গীতি মেঘ- 
রাগ থেকে আলাদা নয়। গুপ্তিলা-জাঁতকে গান্ধব গুপ্িলা কূমেরকে বাঁণা-বাদনে 
পারদর্শী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বীণার সাতটি তাঁর ছিল এবং ভরতের 
নাট্যশাস্তে বর্ণিত চিত্র-বীণাঁর সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে.( ২৯,১১৪ )। নাঁট্যশাস্ত্রের ' 
এই চিত্রবীণা ও গুণ্তিল জাতকের সপ্ততন্বী, নিঃসন্দেহে” আধুনিক সেতাঁরের 
আদর্শ। সেতাঁরকে বিদেশী যন্ত্র বলে মনে করা হয় এবং আলাউদ্দিন খিল্জীর 
সভার আমীর খসরুই নাকি এর প্রথম প্রবর্তন করেন এতিহাঁসিক নথি-পত্রের 


সাহায্যে এ বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। পদ-কুশল-মাঁনব-জাতকে 


আমরা আবার মহাবীণার উল্লেখ দেখতে পাই। এ ছাড়া, বিদ্র-জাতকেও 
কুটুম্ব ও তিন্দিম! নাঁমক যন্ত্রের বর্ণনা দেখতে পাই। লিচ্ছবিরা নানা উৎসব 
পালন করতো! এবং সেই সমস্ত উৎসবে তারা গান গাঁইত, বাগ্ধ বাঁজাত এবং 
নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে সঙ্গীত পরিবেশিত হোঁত। 

নারদ প্রথম রচিত নারদি-শিক্ষীর সমসাময়িক মহাযান ধর্মগ্রন্থ লগুকাবতার- 
স্ুত্রেও ( খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী) আমরা সঙ্গীতের উল্লেখ দেখতে পাই এই 
সুত্রে আমরা বিভিন্ন রাগের উল্লেখ দেখতে পাই যথা-_বড়জ, স্মষক, গান্ধার, 
ধৈবত, নিষাদ, মধ্যমা, এবং কৈশিক । রত্বকারের শার্গদেবের মতাহুযারী 
এই কৈশিকরাগ বিরুত অথবা কৈশিক পঞ্চমা এবং শুদ্ধপঞ্চমার একপদ নীচুতে 
'অবস্থিত। আমাদের মনে হয় লণ্ডকাবতার সুত্র মধ্যম! গ্রামের প্রাচীন মাত্রীকে 
গ্রহণ করেছিল। এ ছাড়া, বিভিন্ন যুগের হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যে আমারা নানা 
গীত-যন্তরের উল্লেখ দেখতে পাই । বোন্ধ চৈত্য, সম্থারামে ও হিন্দু মন্দিরে পাথরে 
খোদাইকর! সজ্জিত ও নগ্ন নত“ক ও নত'্কী, যক্ষিণীদের চিত্র দেখতে পাওয়া 


নযাঁয়। নাঁসিকে অবস্থিত পাঁগুলেন চৈত-গাঁছের অভ্যন্তরে গাঁয়কদের আঁসন 


সংযুক্ত করার জন্য কাবৈর খাত ও খোপের ব্যবস্থা আঁছে ( খৃষ্টাব্দের প্রথম 
শতাব্দী )। খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠিত নাঁসিকের 
বিহারগুলির প্রস্তর-গঠন পরিকল্পনা বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক পাঞ্জি ব্রাউন 
বলেছেন, এই সমস্ত বিহারগুলির শরমণদের দিন সুরু হতো স্তোত্র সঙ্গীতের 


১৪ I | f প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সোচ্চার আবৃতি দিয়ে, রে সম্মুখের আসন থেকে চাঁরণেরা বা্যযন্তর 
বাঁজাত, এবং নিঃসন্দেহে সে সময় ছিল তাঁদের গৌরবের যুগ । 

অমরাবতীর প্রাচীরগাত্রে (গ্রীক দ্বিতীয়-তৃতীর শতাব্দী) আমরা বুদ্ধ, তীর 
মাতাপিতা রাজন্তবর্গ, পরিচাঁরক ও পরিচারিকা, নট ও নটিদের মূর্তির সারি 
খোঁদিত দেখতে পাই। মধ্যের সারিতে দেখা যায়, কয়েকজন সুপুরুষ রাঁজকমচারী 
শিশু বুদ্ধের প্রতীক হস্তীমৃতিকে বহন করে নিয়ে যাঁচ্ছে। অন্সরা-অগ্পরীরাঁ 
সুন্দর ভঙ্দিমা ও মুদ্রীসহকারে নাচছে। ভারতীয় রবাব বা সরোঁদের মত 
দেখতে বীণাযন্ত্র বাঁজাচ্ছে কোন নট। ক্যাপ্টেন ডে বলেন, এই সঙ্গীত-ন্ত্রটি 
আযাসীরীয় বীণা বা আফ্রিকার সাঙ্কেকার মত দেখতে । কোন নর্তক সাঁনাই- 
এর মত বাঁশী বাজাচ্ছে। নটরাঁজ শিবের মৃত সুন্দরভাবে কেউ নাঁচছে। 
কয়েকজন নর্তকী উপবেশনের .ভদ্দীতে নাঁচছে। সাঁচি (খৃষ্টপূর্ব প্রথম 
শতাবী) ও বারহুতের (খৃষ্টপূর্ব ১৫০অব্দ ) প্রাচীরগাঁত্রেও এই ধরনের নৃত্য- 
পরায়ণ মূৰ্তি দেখতে পাওয়া যাঁয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর Antiquities of 
0৮5৪9 তে পাথরের মৃতি সঙ্গীত সম্বন্ধে বলেছেন, “সচি, অমরাবতী ও ভূবনেশ্বরে 
এগুলির অভাব নাই। সাঁচি ও অমরাতীতে প্রথম শ্রেণীর দুই জাতের বীণা 
দেখতে পাওয়া যায় ।*** অমরাবতীর বীণা আকারে প্রাচীন মিশরীয় সঙ্গীত- 
যন্ত্রের মত, কেবল কোলে এটা রাখা হত সমান্তরাল ভাবে ।* * অমরাবতীর 
বীণা অফিউসের বীণার মত দেখতে। এতে সাতটি চাবি, কিন্তু কোন তাল 
ভাগের চিহ্ন নেই, একজন নারী এই সপ্ততন্্ী বীণা ছুই হতে বাজাছে ৮ 

সাঁচি ভাস্কৰ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, “সচিতে একদল ঘাঁগরা-সজ্জিত গাঁয়কের 
মূর্তি আছে, তাঁরা পায়ে এঁটে বসে এমন পাঁছুকা পরেছে ছুধাঁর দিয়ে যার 
চামড়ার পটি, তাদের পাদুকা পরবাঁর ভঙ্গী অনেকটা প্রাচীন গ্রীকদের ধরণে। 

খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ট-সপ্তম শতাব্দীতে আট-হাতি-বিশিষ্ট নৃত্যরত নটরাঁজের একটা মূর্তি 


ভূবনেশ্বরের যুক্তেশ্বর মন্দিরের দেয়ালের ঝাঁঝরিতে বসান হয় । নটরাঁজের . 


হাতিগুলিতে বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা দেখান আছে। তাঁর দক্ষিণে, গণেশ শিবের 
নাচের তালে তালে বাশী ধরণের একটি যন্ত্র বাজাচ্ছেন। বাঘ চাঁর-পা বিশিষ্ট 
একটি আসনে বসে একটা পুরুষ মুর্তি ছুটি একই আয়তনের পুস্কর বাজাচ্ছে 
নটরাঁজের নাঁচকে আরও সুন্দর করে তুলতে। বোশ্বাইতে বাঁদামীর (শ্ী্টীয় 
ষষ্ঠ শতাব্দী) গুহামন্দিরেও একই ধরণের, নটরাঁজের মূর্তি দেখা যায়। এই 
নটরাঁজের যোলটি হাত আছে এবং প্রত্যেকটা হাঁতে স্বমহিমায় শাস্ত্রীয় মুদ্রা 


be 


॥ হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্গীতের রূপরেখা | ১৫. 
প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর দক্ষিণের একটা হাঁতে ত্রিশূল আছে।- গণেশ দেবতাঁকে 


বামে বাঁশী বাজাতে দেখা যাঁচ্ছে। গণেশের" পাশে একজন বাদক: মাটিতে 


শোয়ানো একটি ঢাঁককে দুহাতে বাঁজাচ্ছে, এবং আর একটি ঢাঁক তার সামনে 
সৌজাভাবে রাখা হয়েছে। মুক্তেশ্বর ও বাদামীর মনির গৃহে যে ছুটি একই 
আয়তনের ঢাক ত্বাকা হয়েছে, সেগুলি বোধহয় আধুনিক তবলা ও বীয়ার 


ূর্বরূপ |. . মুসলমান আমলেই মৃদঙ্গ অথবা পাখোয়াজকে দুভাগ করে তবলা 


ও বায়ার প্রচলন হয়েছে। 

ভূবনেশ্বরের কপিলেশ্বর মন্দিরে ( গ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী ) নৃত্যের RS 
ও নটার মু্তি-সম্বলিত একটি বাঁঁঝরি' আমরা দেখতে পাই। সবচেয়ে ওপরের 
সারিতে ভগবান শিব তার সহধর্মিনীর সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন এবং বাম পাঁশে' 
একজন পরিচারক (নন্দী? ) দেখা যাচ্ছে। মাঝের সারিতে তিনজন নট 
ও নীচের সারিতে চাঁরজন নটিকে নাচতে দেখা যাঁচ্ছে। এরা সকলে পরমেশ্বর 
শিবের তৃষ্টির জন্য নাচছে। তিনজন নট বিভিন্ন ভঙ্গী ও মুদ্রা সহকারে .নাচছে 
চারজন নটির মধ্যে একজন গাইছে, একজন বাঁশী বাজাছে, একজন বীণা, 
বাঁজাচ্ছে এবং আর একজন এই সমবেত সঙ্গীতের তালে তালে নাঁচছে। 

পরশুরামেশ্বর মন্দিরেও এই ধরণের পাথরে খোদাই মূর্তি দেখতে পাওয়া 


. যায় (খৃষ্টীয় ষষ্ট সপ্তম শতাব্দী )। উপরের 'সাঁরিতে সুন্দর দেহ ভঙ্দিমায় তিন. 


জন নটকে দেখতে পাঁওয়! যাঁয় এবং নীচের সারিতে চারজন নটিকে । একজন: 
নটি উপবেশনের ভঙ্গীতে নাচছে, একজন ভান হাতে ভমর-সদৃশ বাদ্যযন্ত্র 
বাঁজাচ্ছে, একজন বাঁশী বাজাচ্ছেঃ আর একজন সমবেত সঙ্গীতের সঙ্গে তাল 
রাখতে করতাঁল বাঁজাছে। 

পূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এই 
সমস্ত পাথরে খোদিত মূর্তি, চিদ্রাস্বরমের নৃত্যরত নটরাজের সুন্দর মূর্তি (খৃষ্টীয় 


একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী ) নট-নটিদের ঢাঁক-করতাঁল-সহ মূর্তি এবং কোনারক- 


' মন্দিরের বিভিন্ন সঙ্গীতের উপকরণ (ত্রয়োদশ শতাব্দী ) নিঃসন্দেহে প্রমাণ 


করে যে সে যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের ভারতবর্ষে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তিন ধাঁরাই 
নৃত্য গীত ও বাগ প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া, মগধ ও মৌর্য-যুগের বহু শিলাঁলিপিতে 
আমরা নৃত্য, গীত ও বাঁন্তের উল্লেখ পাই। 

৩২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তযুগের সুরু। এই যুগে বৌদ্ধ ধমে'র প্রবল সমর্থকেরা 
যথা অসঙ্গ, বন্থবন্ধু, দিগ নাগ, কুমারজীব, ইত্যাদি এই ধমে'র বিশাল বিস্তৃতি, 


১৬ | প্রবন্ধ পত্রিকা ! 


খটিয়েছিলেন। এই -যুগের সঙ্গীত নারদ প্রথম কৃত নারদী-শিক্ষা ( খৃষ্টীয় প্রথম ' 


শতাব্দী) ও ভরতের নাট্যশাস্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। 


এই সময় ভরত হিন্দু সঙ্গীতকে সুনিয়নত্রিত করলেন | নারদ প্রথম সাতরকম * 


সুরের বর্ণনা করেছিলেন, বৈদিক ও লৌকিক, তিনটি প্রাচীন গ্রাম, শ্রুতি, 


তান এবং সাতটা গ্রামরাঁগ ( ষড়রাঁগের মত) মধ্যমাগ্রাম, ষড়ভ, সদাহৃত, ' 


পঞ্চমা, কৈশিক, এবং কৈশিক-মধ্যমা। এই গ্রামরাগগুলি সঞ্ধম শতাব্দীর 
কুড়মিরাঁমালা শিলাঁলিপির দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। নারদ-প্রথম ছুই ভিন্ন স্তরের 
সঙ্গীত, বৈদিক ও লৌকিকের মধ্যে অদৃশ্য হুত্রটিকে আবিস্কার করলেন, যথা 
“যা সামগান্ম প্রথমা সা বর্ণমিধ্যমা-স্বরা” ইত্যাদি। তার দ্বারাই বৈদিক 
ও লৌকিক সুরের স্বর-গ্রাম ও স্বর-উচ্চতাঁর মধ্যে সাঁমঞ্জস্ত স্থাপিত হয়েছিল। 
তিনি বীণা ও বেণু প্রভৃতি সঙ্গীতযন্ত্রের নিমণনবিধি বর্ণনা করেছিলেন। 


তাঁর পরে ভরত নাটকের তত্ত্ব ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা! করতে গিয়ে হিন্দু 


সঙ্গীতের স্বনিয়ন্ত্রিত রূপকে বর্ণনা করলেন। 'তিনি আঠার জাতিরাগ, তাদের ,. 


আরোহণ ও অবরোহণ, বর্ণ শ্রুতি, অলঙ্কার, রস, এগুলির নির্দিষ্ট সময়, এবং শুদ্ধ 
রাগ স্থষ্টির জন্য উপযুক্ত ধাতু, সমস্ত কিছুই বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। তিনি 
বামন পুক্কর, বীণা, বেণু, নাচের বিভিন্ন মুদ্রা, পুস্করের সাহাঁষ্যে সুরের সমতা 
রাখ, ঢোঁলবাজান ইত্যাদিও উল্লেখ করলেন। ভরতই সত্যিকার রাগের 
সৃষ্টিকত যদিও আধুনিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগ থেকে এগুলি পৃথক ছিল। তাঁর 
জাঁতিরাগে কোন শ্রেণী ছিলনা, বরং মনোমুগ্ধকর গুণ ও শক্তি নিয়ে এগুলি 
ছিল অদ্বিতীয় স্বর-স্ষ্টি। এই জাতিরাগগুলি ছিল আধুনিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের 
পূর্বরূপ। খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্য থেকে খুষ্টীয় ২০০ অব্য পর্যন্ত কালকে রামায়ণ- 
মহাভারতের যুগ বল! যেতে পারে। যহাকাব্যের যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক 
ও ধর্মীয় ইতিহাস এগুলি থেকেই পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাঁভারতেও 
ত্রিধারার সঙ্গীতের সঙ্গে আমাঁদের পরিচয় ঘটে। রামায়ণে লব ও কুশ এবং 
তাঁদের কুশলী খষি-গুরু বান্মীকি বীণা-সহযোগে শুদ্ধ সঙ্গীতের পরিচয় দিয়েছেন। 
মহাভারত-প্রণেতা গান্ধার-গ্রামের ব্যবহার উল্লেখ করেছেন, যা নারদ-প্রথম 
ও ভরতের সময় সম্পুর্ণ অপ্রচলিত ছিল। হরিবংশ পুরাণে উল্লিখিত আছে, 
বিভিন্ন ধরণের উৎসবে ও জলক্রীড়ায় বিভিন্ন ধরণের নৃত্য প্রদধিত হোঁত। 
- ভরতের পরের যুগে গ্রস্থকারগণ ঘে গ্রামরাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোঁচনা করেছেন, 
মহাকাব্যের যুগে তা প্রচলিত ছিল। 


্ 


4 হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্গীতের রূপরেখা ১৭ 


খুষ্ীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল উত্তর 
ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত বিকাশের ন্ুবর্ণময় যুগ। মনে হয়, স্মগ্র ভারতবর্ষে 


" একই ধরণের সঙ্গীত প্রচলিত ছিল; যদিও জলবায়ুর ভিন্নতার জন্ত ও প্রদ্েশ্গত 


সা 


পার্থক্যের জন্য প্রদর্শনের রীতিতে তফাৎ ছিল। এই সময়ের সঙ্গীত হিন্দু 
পরিবেশের, দ্বার! প্রভাবান্বিত ছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক রুচি ও মানসিকতা 
তৎকালীন প্রচলিত সঙ্গীত ধারার কিছু নতুন ও অভিনব রীতি সৃষ্টি করেছিল। 
হ্বর্ধনের পরে (৬০৬ খৃষ্টাব্দ ) কনৌজ, কাশ্মীর, গৌড় রাজ্য--শিল্প, কলা, 
ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি বিকাশের জন্য বহুবিধ প্রচেষ্টা করেছিল। কাঁশ্বীরের 
বিখ্যাত, এঁতিহাসিক কলহন তাঁর রাজতরদ্দিনীতে বর্ণনা করেছেন, জয়গীড় 
বিক্ৰমাদিত্য গৌড় ও কনৌজের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। কথিত আছে, 
জয়পীড় কাশ্মীর থেকে পুণ্ু,বর্ধনে এসেছিলেন এবং সেখানে কার্তিকের মন্দিরে 
সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হতে দেখেছিলেন । বিভিন্ন ধরণের বাধ ছিল, নন্দীকেশ্বর 
রচিত অভিনয়দর্পণও ভ্রতের নাটাশাস্ত্রের সুত্রান্থ্যায়ী নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রা, 
বিভিন্ন ধরণের ভঙ্গিম প্রদশিত হোঁতি।  বঙ্গদেশেও উড়িস্যার বহু মন্দিরে সেন 
ও পাল রাজাদের সময় দেবদাদী প্রথা ছিল। সেই সময়ে বান্দলার বিশেষ 
গান ছিল মঙ্গল-গাঁন।. বার্ধালার গানে শাস্ত্রীয় রাগ যথা ককুম্ভ, টোঁড়ি, বসন্ত, 
'ভৈরব-ভৈরবী, কেদারা, মুখরী, কর্ণাটা, গৌরী, পূরবী ইত্যাদি ব্যবহৃত হোত। 
এই সমস্ত রাগ স্থ্টির কালে রস ও ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ! হোঁত। 
এই সমস্ত গানের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের ঢাক বা ঢোলক, বীণা ও বেণু বাজান 
হোঁত। গাঁনগুলির বিশিষ্ট রূপ ছিল নিবন্ধ বা প্রবন্ধ আকারের। প্রবন্ধসঙ্গীতের 
বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সেগুলি তিন চার অথবা পাঁচ স্তবকে গঠিত হোতি। এই 
প্রবন্ধ বা দ্েশী-প্রবন্ধ সঙ্গীতগুলিকে শাঙ্গদেব এবং কল্লিনাঁথ গান্ধর্ব বলেছেন। 
কিন্তু, সত্যি কথা বলতে গেলে, গান্ধব সঙ্গীত তখন বিলুপ্তি লাভ করেছিল। 
মুসলমান আমলে প্রবন্ধ সঙ্গীত ঞুবপদ্র বা ্ুপদী সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়। অতএব 
গ্রপদ সঙ্গীত নতুন কিছু নয়, বন্দী, আগ্রা! বা গোয়ালিয়রের লোক-সঙ্গীত নয়। 


। আইন-ই-আঁকব্রীতে 'আঁবুল ফজল বলেছেন, ঞুপদ সঙ্গীত বাঙলা দেশে আগে 


কেই ছিল এবং ভারতবর্ষে অন্তান্ত প্রদেশেও ভিন্ন নামে ছিল। যথুরাঁতে 
ফুপদ নামে এ সঙ্গীত পরিচিত ছিল, চাঁর, ছয়, এবং আট ছত্র বিষ্ণুর উদ্দেশে 
ই বিষুপদ্র ভক্তি সহকারে গাঁওয়! হোত । 
পাঁল-রাজত্বে (সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাবীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ) সঙ্গীত, 
প্র-২ 


১৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
ভাস্কর্য, লোকশিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। মার্গদেশী সঙ্গীতের ব্যবহার 
উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল। মহীপাঁলের সময় ( ৯৭৮-১০৩০-খীষ্টাব্দ ১ 
তান্ত্রিক সাধনা এবং ভক্তি-সাধনা পূর্ণ উদ্যমে চলেছিল। এই সময়ে বার্লাদেশ 
'“বৌদ্ধগান ও দোহা” যা চর্যাপদ নামে বিখ্যাত সঙ্গীতের জগতে দান করে। 
সিদ্ধাচার্যগণ যথা! সরহ (৬৩৩ শ্রীষ্টাব্ব) লুইপ। ( ৬৬৯ খুষ্টাব্ব ), শবরীপা' 
(৬৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দ), কচ্ছপা (৬৯৩ শরীষ্টাব), দারিকপা (৭৫৩ খৃষ্টাব্দ) বাঙ্গল! সাংকেতিক 
ভাষায় (সান্ধ্যভাষা ) বৌদ্ধ সঙ্গীত রচনা করতেন এবং শাস্ত্রসম্মত ভারতীয় রাগ 
ও রাগিনীতে সেগুলিকে সুর দিতেন ৷ সবচেয়ে পুরাঁনে। সিদ্ধাচাঁধ লুইপা (তিব্বতী 
মতে পগ সাম্‌ যোন যান) লুইপাদ্র-গীতিকা নামে সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা! করেন এবং 
বাঙলা! ও উড্ভীয়ান অর্থাৎ আসামে তাঁর সঙ্গীত প্রচলিত করেন। পালযুগেই 
উগ্ভানপুর ও বিক্রমশীলার মত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, বিটপাঁল ও ধীমাঁনের' 
মত শিল্পী এ যুগে জন্মগ্রহণ করে, পণ্ডিত ধর্মপাল ও ততীশ দীপংকরের মত 
ধম প্রচারকৃ, চক্রপাঁনি ও সন্ধ্যাকরের মত পণ্ডিত-ও এ যুগের লোক । রাম 

পালের সময় বাঁঙালার সঙ্গীত ছিল শাস্ত্রীয় রীতিসন্্রত ৷ 

দ্বাদশ শতাবীর মধ্যভাগে সমস্ত বাঁওলাঁদেশে সেনরাজত্ স্থাপিত হয় এবং 
বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে সঙ্গেই ( ১১৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) এ' রাজত্ব 
শেষ হয়। অনেকে মনে করেন মোহল্সদ থিলজীর আকস্মিক আক্রমণে দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংব1 ত্রয়োদশ” শতাব্দীর প্রথম ভাগে, শেষ হয়। তাঁর 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে কলা শিল্পে ও সংস্কৃতিতে হিন্দু রাজাদের অবদাঁন শেষ হয়ে 
গেল। লক্ষ্মণ সেনের কালের নৃত্য ও সঙ্গীতের অনুশীলন উল্লেখযোগ্য । এ. 
যুগে রচিত জয়দেবের গীতগোবিন্দ' সঙ্গীতে একটি অমূল্য দান। পদ্মাবতী, 
শশিপ্রভা, বিদুৎপ্রভা এবং অন্তান্ত সঙ্গীত-প্রতিভা সে যুগে বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীতের' 
ধারক ছিলেন। | 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শাঁঙ্গদেব তার সঙ্গীত সম্বন্ধে স্মরণীয় বিশ্বকোষ 

সঙ্গীত-রত্বকার সংকলন করলেন। তার আগে মাতঙ্গ (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ) 
তীর বৃহদ্দেশী রচন1 করেছিলেন যাঁতে তিনি দেশী অর্থাৎ জাতিরাগের সমগ্র দিক 
গ্রামরাগ এবং শাস্ত্রীয় রীতিতে রচিত নতুন দেশী রাগ মিলিয়ে মার্গ-দেশী স্থ 
বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনিই প্রথম “রগ শব্দটার প্রকৃত অর্থ নির 
করেন এবং রাগের বিশিষ্টতাগুলি যেমন বাদী, সম্বাদী, অন্থুবাদী, বিবাদী ও 
স্যাস এবং অগন্তাস ব্যাখ্যা করেন। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নারদ-দিতীয় সঙ্গ 








॥ হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্গীতের রূপরেখা | ১৯ 


মকরন্দ সংকলন করেন, একাদশ শতাব্দীতে জৈন সঙ্গীতবিদ পার্খদেব সঙ্গীত- 
সাম্যসার রচনা করেন। তাঁরা যদিও ভরতের নাট্যশীস্ত্র অন্থসরণ করেছিলেন, 
তথাঁপি অনেক জিনিষ তাঁরা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন । শাঁ্দদেব সমস্ত 
বিষয়, যথা স্বর, রাগ, প্রবন্ধ, তাল, নৃত্য ইত্যাদি পরিষ্কার ও যুক্তিসম্মতভাবে 
আলোচনা করলেন। তিনি এক নতুন ধরণের বীণা আবিষ্কার করলেন এবং 


তাঁর নাম অন্থসারে নিসঙ্খবীণা নামে অভিহিত হোত। 


শাঙ্গদেবের সময় উত্তর ভারতের অধিকাংশই ছিল মুসলমান শাঁসনে ॥ 
ভারতবর্ষে ইসলামের প্রথম পাঁদক্ষেপ ঘটে সপ্তম শতাব্দীতে এবং তারপর থেকে 
একাদশ শতাঁবী পৰ্যন্ত ক্ৰমাগত অভিযান চলতে থাঁকে। তথাকথিত পাঠান 
এবং তুর্ব-পাঠান যুগে আলাউদ্দীন খিলজী (১২৯৬-১৩১৫ খৃষ্টাব্দ ) ভারতবর্ষে 


একটা বিরাট পরিবত'ন আনেন। শাঙ্দেব সেই সময় দেবগিরি বা 


আধুনিক দৌলতাঁবাঁদের নাগরিক ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী 
চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। উত্তর ভারতের 
বহুলাংশ তখন 'মুসলমান আক্রমণকাঁরীর হস্তগত এবং তাঁই, শুধু সন্দীতেই নয়, 
ভাস্কর্য, চিত্রকলা, প্রাসাদ-নিমণণেও পারশীক ও আরবী প্রভাবে অনুপ্রাণিত 
মুসলিম পদ্ধতির ছাঁপ পণ্ডেছিল। কিন্তু শাঁঙ্ধ'দেব হিন্দু ভারতবধের সঙ্গীতাদর্শই 
প্রচার করলেন, যদিও তখন তুরস্কটোঁড়ি, তুরফ-গৌড় এবং শক প্রভৃতি 
বিদেশী রাগের আমদানী ঘটেছিল। | 

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণভারতের সঙ্গীত আলোচনাও 
প্রয়োজন । আলাউদ্দীন থিলজী ও তাঁর অনুচরের! দক্ষিণীত্যের একটি অংশ 
দখল করলেও এর 'বৃহদংশই ছিল মুসলিম প্রভাবমুক্ত। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের 
সঙ্গীত হিন্দু আদর্শ ও চেতনা নিয়ে স্বাধীনভাবে বিকাঁশলাঁভ করতে পেরেছে। 
তার অর্থ এই নয় যে প্রাচীন হিন্দু ওঁতিহের সমগ্র উত্তরাধিকার নিয়েই 
কর্ণাটিয় সঙ্গীত গড়ে উঠেছে । এই ধাঁরাও পুরাতন আদর্শ ও পদ্ধতিকে ত্যাগ 


করে বহু নতুন পদ্ধতি ও আদ্দিক স্থষ্টি করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বেঙকট 


মুখীন এই সঙ্গীতে বাহাত্তর ঠাঁট প্রবর্তন করে এক বিরাট পরিবর্তন আঁনেন। 
আঁরোহণ ও অবরোহণের এক বিশিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করা হোল এবং এই 
আদর্শের অধ'ভাঁগে বাহাত্তর ঠাঁটকে প্রয়োগ করা হোল। 

দক্ষিণভারতীয় সঙ্গীত আরোহণের ও অবরোঁহণের দিক দিয়ে এবং গাওয়ার 


পদ্ধতিতে পৃথক হতে পারে, কিন্ত সঙ্গীতের নিয়ম ও বিজ্ঞানের দিক দিয়ে 


২ ূ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
উত্তরের সাথে এর কোন বিরোধ নেই। তাঁছাঁড়া, রাগ, সঙ্গীতের প্রধান 


বিভাগ এবং তানের দিক থেকেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতু পুরাতন্‌ এতিহ্ুই ' 


অনুসরণ করে। একথা সত্য বনহুযুগ অিক্ষমণের মধ্যে পরিবত্নি ও নতুন 
যোগের ফলে রাঁগগুলি বহুলাংশে পরিবৃতিত হয়েছে, যার ফলে পুরাতন 
শান্তীয় সঙ্গীত এবং বত্মান সঙ্গীতের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। এতিহাসিক 


প্রমাণ থেকে জানা যায় শীর্ঘদেব ( ত্ৰয়োদশ-চতুৰ্দশ শতাৰ্দী )," সিংহভূপাল . 


(১২২ খুীষ্টাব্দ ) এবং কল্লিনাথ ( ১৪৪৬-১৪৫৬ খীষ্টাব্দ ) প্রভৃতির সময় পর্যন্ত 
সমস্ত ভারতবর্ষে একই সলীত-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মুসলমান আমলেই 
পার্থক্য আসে এবং পণ্ডিত রামামাত্য তীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ স্বরমেলকলানিধি 
সংকলন করে যোঁড়শু শতাব্দীতে এক বিরাট পরিবর্তন আনেন। তিনি সমস্ত 
রাঁগকে জন্ত-জনক অথবা রাগ-রাগিনী-সুত্রভার্যা পদ্ধতিতে ভাগ করে ফেললেন । 
আবার. সপ্তদশ শতাঁবীতে বেঙকটমুখীন বাহীত্বরটি মেল প্রবর্তন করে 
আমূল পরিবর্তন আনলেন, অবশ্য এর সবগুলি আজ প্রচলিত নেই? এত 
পরিবর্তন এবং ভাগ সত্তেও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতের মধ্যে এক্য আঁছে। 
দুই ধারাই হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের চেতনা ও আদর্শ ছারা অন্ীবিতি এবং 
অতীতের গৌরবময় উত্তরাঁধিকারকে রুচিকর, উদীর এবং গতিশীল করে 
বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টিত। “ৰ 
হিন্দু ও বৌদ্ধ সঙ্গীতের প্রকৃতি আত্মিক! সঙ্গীতের অঙুশীলনকে তারা 
সাঁধনাস্বরূপ মনে করে। সঙ্গীত-খষিরা তাদের আনন্দের চরম মুহূর্তে সমস্ত 
.  রাগগুলির পাঁখিব রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। উদ্দাহরণ স্বরূপ, রাগ ভৈরবকে 
 যোগীশ্বর শিবের রূপে কল্পনা কর! হয়েছে ।1 গঙ্গার প্রবাহ তাঁর ধূসর জটায় 
নেমে আসছে! ত্রিশূল, নরকপাঁলমাঁলা, এবং ব্যাভ্রচর্মে তাঁর দেহ ভূষিত। 
তিনি অমরত্ব ও চিরশাস্তির প্রতিমূততি। সাঁধকেরা তাঁর ধ্যান করেন? সুমিষ্ট 
সুর এবং বাঁগিনীর অঞ্জলি দিয়ে তাকে উপাসনা করেন, তাঁর ভাস্বর দেহকে 


প্রত্যক্ষ করেন এবং তীর আশীর্বাদ ও প্রসাদ লাভ করেন। এমনই হোল $ 


ES 


হিন্দু ও বৌদ্ধ সদ্দীতের উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য । 


~~ 


০ 


এ 


রা ভারতীয় প্রেম-কবিতান্ন ধান্রায় বারি 
শহ্করীগ্রসাদ বনু 


প্রেম ও সৌন্দর্যের .কৰি বিদ্কাপতি। বিগ্ভাপতি সন্ধে কথাগুলি নিন্দার 
না প্রশংসার, যদি ও প্রেম হয় লৌকিক এবং সৌন্দর্য পাখিব? লৌকিক 
প্রেম ও পাখিব সৌন্দর্য পৃথিবীর কোনো কবির পক্ষেই অগৌরবের অধিকার 
নয়। বিদ্যাপতির পক্ষেও নয়। . আমাদের কোনে! গতান্্গতিক ভ্রান্ত 
ধারণার দায়িত্ব কবিকে কেন বহন করতে হইবে? মত প্রেম ও ম্তয 
সৌন্দর্যের রূপকার রূপেই বিগ্কাপতির মর্যাদা । কখনো কখনো অবশ্য 
আকাশের আলো আসিয়া মত দেহের শিরশ্চম্বন করিয়াছে, কখনে। 
বা দেহের 'রক্তমাংসের ভিতরে অপরিজ্ঞাত চেতনা নৃতন জাগরণে শিহরিয়া' 
উঠিয়াছে, তখন নয়নবিন্দু স্তনচূড়ায় পড়িয়া জলিতে জলিতে শিব-শিরের 
চ্্রকান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে_-তখন বিদ্যাপতি আধ্যাত্মিক হইয়া 
উঠিয়াছেন; কিন্তু সে জীবনের বিরল ক্ষণেই বটে। তার পূর্বে বিদ্যাঁপতি- 


 দেহবাদী । 


_ ভারতবর্ষে বিদ্যাপতি, কোনো বিশ্ময় নন। প্রাচীন ভারতীয় প্রেম- 
কবিতার স্বাভাবিক সার্ক এক পরিণতি তাহার মধ্যে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
প্রেমকাব্যের এঁতিহোর মহৎ উত্তরাধিকারী তিনিও রূপধারণাঁয় এবং ভাব- 
পরিবেশনে তিনি অমৌলিক। তিনি প্রশস্ত কবিপথগাঁমী। তিনি পুরাতন ॥ 
সেই তাহাঁর নিরাপদ বৈশিষ্ট্য এবং শক্তির উত্তরাধিকার । 

বিদ্যাপতিকে ভারতবর্ষের ' কাব্যধারার মধ্যেই স্থাপন করিয়া দেখিতে 
হইবে। ভাঁরতবর্ধায় প্রেম-কবিতাঁধারার আধুনিকপূর্ব যুগের তিনি শেফ 
শ্রেষ্ঠ কৰি। | 

বিদ্যাপতির পরস্ব গ্রহণ এবং নিজন্ব পরিবেশন আমাদের আলোচনার 
বিষয়বস্তু হওয়া! উচিত এবং হইবেও, কিন্তু তাঁর পূর্বে বিদ্যাপতিকে,_ বৈষ্ণব 


পদাবলীতে মহাজন কবিরপে ধাহার পরিটয়-তাহাকে লৌকিক 


২২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


প্রেমের কবি কেন বলিতে চাই, তাহা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। 
কিন্তু এ কথা সর্ব-জন-বিদিত ‘যে বিদ্যাপতির শিব-পদ ব্যতীত 
অন্যান্য যে সব মৈথিল পদ আছে,তাঁর সবগুলি রাঁধাকৃষ্ণ-লীলাত্মকনয়। 


এমন কি এক তৃতীশাংশে . রাঁধাকৃষ্ণের নাম পর্যন্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ যেখানে . 
বাধাকয়ের নাম আছে, সেখানেও বহুক্ষেত্রে রাঁধারুষ্ণ বলিতে যা বুঝি , 
তাহা নাই। রাঁধাকৃষ্ণ সেখানে লৌকিক নায়ক-নায্িকার নামান্তর মাত্র! 


এরূপ করিয়া বিদ্যাঁপতি নূতন কিছু করেন নাই রাঁধারুষ-অবলম্বনে শৃর্দারকা ব্য 
রচনার পদ্ধতি পুরাতন! তৃতীয়তঃ এবং যাহা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যুক্তি, 
-বিদ্যাপতির রচনায় রাঁধাকুষ্ণ যেখানে অধ্যাত্মচরিত্র, সেখানেও অপাধিব 
চরিত্র নন, মানবজীবনের উন্নত ও গভীর রূপের ভিতর হইতে দেই 
রাধাক্ুষের উদয় হইয়াছে। সেখানে মত”চরিত্রের প্ৰদীপ্ত উন্নয়ন । 


বিদ্যাপতির “বিশুদ্ধ” অধ্যাত্বভাবপূর্ণ কাব্য এত অল্প._-নাই বলিলেও ্‌ 


হয়”যে তার দ্বারা তাহাকে আধ্যাত্মিক কবি প্রমাণ করা যায় না--আমরা 
“যে আর্য বিদ্যাপতিকে আধ্যাত্মিক বলিতে অভ্যন্ত। কিন্ত আলোচনাকাঁলে 
আমর! আবার ভোগলগ্নেই প্রেমের সুমহৎ রূপকেও দেখিয়! লইব! অন্য 
“লৌকিক শূর্দার-কবি হইতে এইখানে বিদ্যাপতির স্বাতন্ত্য। 

সুতরাং দেখা যায়, একদিকে বিদ্যাপতি ভারতবর্ষের শৃর্দাররসমূলক 
কাব্যধারাঁকেই আত্মসাৎ করিয়াছেন, অন্যদিকে, এ ধারার মধ্যে এমন নৃতন 
কিছু সংযোগ করিয়াছেন, যাহা সাধারণ কামকাব্যের ' পরিধি-বহিভূর্তি ছিল । 
বিদ্যাপতির প্রেমকাব্যে প্রেমের দেহ-মন-আত্মা ত্রিবিধ মহিমাই পাই। কিন্ত 
তিনি মূলতঃ দেহধর্মী কবি। 

কয়েক ছত্রে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র কবিতা লেখার রীতি ভারতবর্ষে অতি হি 


এই রীতি যেমন সংস্কতের তেমনি প্রাক্ৃতের, বরং প্রাকতেরই বেশী। ক্ষুদ্র 


কবিতাগুলির সাধারণ বিষয়বস্ত ছিল প্রেম,_ছলাঁকলায় পরিপাটি প্রাণচঞ্চল 
"প্রেম । লেকিজীবনের ছন্দে গাথা . সেই প্রেম। লোক-ব্যবহারের ভাষ] 
হইতেছে প্রারকত। ন্ৃতরাং চপল চটুল প্রেমের ছন্দটির প্রকাশের বাহন 
সহজেই হইয়াছে প্রাকৃত ভাষা । প্রেমকৰিতার ব্যাপারে প্রারুত ভাষার 
সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হালের গাঁথা সপ্তশতী। ইন্দ্রিয়াত্মক প্রেমের প্রেরণা- 
উৎপরূপে হালের সাতশত শ্লৌক-সংগ্রহের মূল্য সর্বত্র স্বীকৃত। এই গাথা 
সপ্তশতার ধারাতেই পরবর্তাকাঁলে অজস্র অনুরূপ গ্লোকনিবদ্ধ গীতিখণ্ড রচিত 


চে 


ৰ 


ad 


৫ ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারায় বিদ্ধাপতি ২৩ 


হইয়াছে_তার মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত সংস্কৃত অমরুশতক |. 
বিদ্যাপতির উপর হাল এব্য অমরুর গ্রভাৰ অত্যধিক । 
হাল এবং অমরুর প্রভাবের কথা বলিয়া শেষ করিয়া দেওয়া উচিত 
নয়; ভারতবর্ষে উভয় কাঁব্যের আদর্শে এবং হয়ত আমাদের অজ্ঞাত অন্য 
'কোঁনো খণ্ড শ্লোকাঁত্মক কাঁব্যের অনুসরণে অজন্্ কবিতাগ্রন্থ রচিত, স্কলিত 
এবং সম্পাদিত হইয়াছে । পণ্তিতগণ সহজেই শৃর্দারশতক, চৌরপঞ্চাশৎ, 
আর্যাসপ্তশতী, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সছুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতির, নাম করিয়া থাকেন। 
এক কথায়, স্বল্লাক্ষরে প্রেমের রা'গরন্গলীলা ব্যক্ত করার বাঁসন ও সাধনা 
এদেশে পুরাতিন। দীর্থায়ত সংস্কৃত কাব্যের ক্ষেত্রেও, সংস্কৃতকাঁব্যের শ্লোক- 
নির্ভরতার জন্ঘ,_-খণ্ড চিত্র প্রাধান্য পাঁয়। সংস্কতে এক একটি শ্লোক 
তাঁৎকাঁলিক এক একটি ভাব বা রপ-কে আবদ্ধ করিতে হয়। - একটি শ্লোকের 
সেই স্থানীয় আঁবতপম্র্ণতা অন্য শ্লোকাবলীর সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গতির 
হ্ৃষ্টি করিলেও ইতিমধ্যেই নিজ রূপকে পূর্ণব্যক্ত করিয়াছে নিজ আকারে । 
সেখানেও তাই খণ্ড কবিতার প্রাণধর্ম উপস্থিত আছে। | 
পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত কাব্যের আলোচন! এখন স্থগিত থাকিতে পারে। সেখানে 
সমগ্রতঃ একটি বৃহৎ বক্তব্য আছে-_আঁছে জীবনের বিস্তৃততর উপস্থাপনা । 
বহমান প্রসঙ্গে আমরা সেই জাতীয় কবিতাকেই লক্ষ্য করিব, যেখানে 
প্রেমের একটি বিশিষ্ট ভাবাবস্থা খণ্ডাকারে পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছে। সেরূপ 
বস্তু হাল-অমরুর এবং উক্ত ধারাবর্তী কবিগণের রচনাবলীতে যথেষ্ট মিলিবে! ' 
বস্তুতঃ প্রেমের অসংখ্য ছিন্ন রূপ রচনায় এদেশীয় কবিগণের প্রতিভার 


বিশেষ বিকাশ । প্রেমের হাঁসি, উচ্ছাস ও উল্লাস, চপলতা, কোঁপনতা ও 


গোপনতা, অভিমান ও অপমান, কৌতুক ও কুটিলতা, প্রশ্রয় ও প্রত্যাখ্যান, 
লীস্ত, লাম্পট্য ও লালিত্য, ক্ষণবিদ্বেষ এবং তীত্র আশ্লেষ, আমন্ত্রণ, আরাধন 
ও রোধন, ত্যাগ, তপস্যা, তঅন্ময়তা, ক্ষুধা, লোভ, তৃষ্ণা, নতি, অবনতি 
উধ্বন্নতি,_এক কথায় সজীব জীবনের দাহ ও দীপ্তি । এক প্রদীপ যে 
এত অজন্ভীবে জ্বলিতে সমর্থ সংস্কত-প্রাকতের এ জাতীয় কবিতা না 
খাঁকিলে কে বিশ্বাস করিত? ভারতীয় প্রতিভার এই আঁশ্চর্য বিশ্লেষণী 
সুম্্তা। একদিকে ধর্মে সে অদ্বৈতবাদী, আবার তাহার দেবতার সংখ্যা 
তেত্রিশ কোটির একটিও কম নয়। প্রেমে সে নৈষ্টিক আদর্শবাদী কিন্তু তাহার 
ধর্মীয় প্রেমকাব্যে কাল্পনিক, তাত্বিক ও বাস্তব নায়ক-নায়িকার হাঁব-ভাব- 


. ্‌ 
২৪ . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


 হেলার কাঁমশাস্ত্রীয় অজন্র অগণ্য প্রকাশ। 
হাল-অমরুর পদচিহ্ন ধ্যান করিয়াই বিদ্যাপতি-পদাঁবলীর আবির্ভাব । 
. বিগ্ভাপতির ধ্যেয় কবি কাব্য ও শাস্ত্র আরও আছে। যেমন ধরা যাক 


কবিরূপে কালিদাস ও জয়দেব । ধর্ম কাব্যরূপে শ্রীমস্তাগৰত ৷ এবং বাৎস্যায়নাদি 


নানা. কোকশাস্ত্র। বিষ্কাপতির কবিতাকে মৌলিক বলিতে তাঁই আশঙ্কা 
হয়। যে কোনো মুহুতে অনুরূপ একটি পূর্বরচনা আবিষ্কৃত হইতে পাঁরে। 
কিন্ত একটি গৌরব তিনি পাঁইবেন--সংশ্লেষণী প্রতিভার । অসামান্য সংগ্রহ- 
নৈপুণ্যে ভারতীয় প্রেমকবিতাঁর পূর্ণ বক্তব্য তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন 
' সেখানেই তাঁহার মহিমাঁর ভিত্তি। সেখানেই তিনি প্রেমের প্রতিনিধি-কবি । 
আদর্শবাদী ও ভোগরাগময়, উভয়শ্রেণীর প্রেমকেই তিনি আঁকিয়াছেন। 
তাঁহার পদে একদিকে আছে উমা-মহেশ্বরের ত্যাগদীপ্ত প্রেম, অভিসারিণী- 
বিরহিণী প্রেমদ্বৈতভাবিনী রাধার আধ্যাত্মিক প্রেম, আদর্শবাদী প্রেমের চরম 
রূপ যে ছুই স্থানে মিলিতেছে। অন্থদ্দিকে রহিয়াছে লৌকিক নায়ক-নায়িকার 


ও শু্দারদেবতা রাধাঁকৃষ্ণের চপল, চটটুল, বিদগ্ধ ও বিচিত্র প্রেম-মণিকার 


বর্েচ্ছলতা। ইহাই ভৌগরাগময় প্রেম । ছুই ধরণের প্রেমরূপই বিদ্বাপতির 
রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাঁয়। প্রেমের কবিরপে বিগ্ভাপতির সেই 
ূর্ণা্িক পরিচয় দান আমাদের প্রবন্ধের উপজীব্য । 

কেবল বক্তব্যে নয়, রীতিতেও বিদ্যাপতি ভারতীয় প্রেমকাব্যধারার 
অন্ুসারক। এ ক্ষেত্রে বিগ্কাপতি খণ্ড কবিতাঁর-_অর্থাৎ গ্লোকসম্পূর্ণ গীতি- 
কবিতাঁধারার অনুসাঁরক, সেকথা ন! বলিলেও চলে। বিগ্কাপতির অলঙ্কার- 
নির্ভর বর্ণনাঁরীতিও ভাঁরতবর্ষীয়। অন্তান্ত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবির, মত বিগ্ভাপতিরও 
আত্ম প্রকাঁশের সাধারণ ভাষা অলঙ্কার । আমরা চমত্কুত হইয়া লক্ষ্য করিব 
সাধাঁনায় বিদ্ভাপতি আ'লঙ্কারিক ভারতবর্ষেও শ্রেষ্ঠ কবিদের সম-পংক্তিভূক্ত ৷. 
পরবর্তাঁকাঁলে বিগ্ঠাপতির অলঙ্কার আমাদের বিশেষ আলোচনার বস্তু হইবে । 
বতর্মানে আমরা কবির ভাব-বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই। 

কামশাস্থ, শুঙ্দীর-রস-শাস্ত্ অলঙ্কার শাস্ত্র ও শাস্ত্ধর কবিগণের নিকট 
বিদ্যাপতির বিপুল খণ। আমি আরো! দুইজন উত্তমর্ণ কবির নাম করিয়াছি 
কালিদাস ও জয়দেব। কালিদাসের নিকট পরবর্তী ভারতীয় কবিরা কোনো 
ন! কোনো উপায়ে খণী। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ--কাঁলিদাসের প্রভাব 
এড়াইবার উপায় নাই। শিবপদের আলোচনা প্রসঙ্গে কালিদাসের কথা; 


5 


রীতি 


“A 


জু 
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কিছু "বলিয়াছি। পরবর্তী অংশে অলক্কারের আলোচনায় ' কানিদাসপরসদ 


আঁসিবে। রাঁগরক্ত কিংবা সাঁধনশুত্র, উভযবিধধ প্রেমের ধারণার পশ্চাতে 
কালিদাপীয় চেতনা কোথাও না কোঁথাও ' থাকিয়া যাঁর, প্রকৃতিভাঁবনাঁতেও 
কালিদাস আসিয়া যান। সুতরাং কালিদাস সংস্কৃতভাবাশ্রিত পরবর্তী কবি- 


' গণের কাঁছে অনতিক্রম্য পরিমগ্ডল।' কালিদাস সাধারণ এঁতিহো পরিণত, 


প্রাকৃতিক সৃষ্টির মতই অসক্কৌচৈ ব্যবহার্ধ। বিদ্াপতির উপরও কালিদর্টসের 
প্রভাব আছে__রীতিমত প্রভাবই আছে__উখাপি কালিদাস বিদ্বাপতির সাক্ষাৎ 
কবিদেবতা নন। হাল অমরুশুক্দারধতকের নিকট বিদ্যাপতির মিকটিতর 
অবস্থানি। 

জয়দেব কিন্তু বিগ্তাপতির প্রত্যক্ষ কবিদেবতীর মধ্যে পড়েন। .রসিক- 
জনের নিকট বিগ্ভাপতির জয়দেব-সাধনা ‘অভিনব জয়দেব” উপাধিতেই স্বীকৃত ৷ 
কালিদাস যেমন সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের সাধারণ এশ্বর্য, হাল-অমরু ' যেমন 
লৌকিক প্রেমকবিতার আঁধার ও আদর্শ, জয়দেব তেমনি রাধারুষ্*-গীতিকাঁর 
প্রধান উৎস। রাধাকৃষ্ণকে লইয়! খণ্ড কবিতা. লেখার পদ্ধতি যত পুরাঁতনই 
হোক, ছাদশ-ভ্রয়োদশ শতাব্দীর জয়দেবই প্রথম পূর্ণ কাব্য লিখিলেন। সে 
কাব্যের ধ্বনি ও বর্ণমহিমা এমনই যে, ভারতের পূর্বপ্রান্তবাসী এই কবিকে 
শেষ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত. কবির অবিসংবাদিত মহিমা দান করা হইল। 'তাহার 
কাব্যের বহুল অনুকরণ, পরবর্তাকালে জয়দেবীয় শব্দের পুনঃ বাবহাঁর, 
জয়দেবীয় সঙ্গীতের অনুসাধনা, জয়দেবের প্রভাবকে প্রমাণিত করিতেছে । 
মৈথিল'বাঁংলা-ব্রজবুলির সমগ্র পদ্রকাব্য জয়দেবকে রসগন্গাধর কবিরূপে গ্রহণ 
করিয়াছে; জগন্নাথ মন্দিরে তীহাঁরই গান শুনিয়া জগতের নাথ আরতি-নন্দিত 
হইয়াছেন। অতএব জয়দেব অসামান্য, €কোমলকলাবতী যুবতীর ন্যায়’ তাহার 
গান ভক্তজনের হৃদয়ে নিত্য অধিষ্ঠান করিয়! থাকে তাহাঁতে সন্দেহ নাই | 

বি্বাপতি তেমন একজন “উক্ত-_ভক্তকবি। “অভিনব জয়দেব”_জয়দেব 
হইতে প্রচুর লইরাছেন। জয়দেবীয় রূপরীতি ও বক্তব্য বিগ্ভাপতিতে বহুস্থলে 
অনুস্থত। সে খণ প্রমাণের প্রয়োজন নাই, এত স্পষ্ট। জয়দেবের শবগ্রহণ 
ও সঙ্গীতানুদরণেও ৰিগ্ভাপতি অকুঠ। কু্ঠা রাঁখিয়াই বা লাভ কি, যেখানে 
জয়দেব সংস্থতের মৃত শব্দসিদ্ধ সাহিত্যেও শব্দাবতার কবি। 

জয়দেবের প্রতিভাঁমূলে বিগ্ভাপতির কিন্তু ও শেষ অপর্ণ-_-শব্দরূপ ও শব্দ- 


"সঙ্গীতের ঝণের জন্ত প্রণাম। ইহার অধিক নয়। বড় জোর রাঁধা-কৃষ্ণের 


২৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


জয়দেবীয় দেহোঁত্তাপের কিছু উত্তেজনা গ্রহণ। কিন্তু তার বেশী নয়। নচেৎ 
জয়দেবের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অলঙ্কার-সৌন্দর্ধের প্রাচুর্য নাই। বিগ্াপতি যদি 
কিছু গ্রহণও করেন, তথাপি আলঙ্কারিক কবিরূপে তিনি জয়দেবের অনেক 
উচ্চে। জয়দেব দেহেই সমাপ্ত; দ্রেহমুখী বিদ্বাপতি কিন্তু প্রেমমনস্তত্বের কবিও 
_বটেন। প্রেমের অপংখ্য স্থন্ম মানপভদ্দি বিগ্তাপতির পদে বহুরেখায় ব্যক্ত; 
জয়দেব সেখানে কয়েকটি গতানুগতিক মনোরূপের স্থূল অন্ুবর্তক। এবং 
সর্বোপরি, বিগ্তাপতি মন ছাড়িয়া আত্মায় স্নান করিয়াছেন,--তীহার প্রেমকাব্যে 
গভীর সমুদ্রের মৌন এবং অগ্রিশিখার উধ্বহুতাশ বনুস্থলে পাইয়াছি,_সে ক্ষেত্রে 
জয়দেবের অগভীরতা নিতান্ত বেদনাঁদায়ক,_লুদ্ধ মনে ও নয়নে তখনো! একটি 
'ুন্দর দেহের তিনি কবি-প্রহরী। জয়দেব স্বয়ং নিজ কাব্যের স্বরূপ যেভাবে 
প্রকাশ করিয়াছেন তারপর বেশী কিছু বলার থাকে না । হরিম্মরণে উৎসাহী 
এবং বিলাস-কলায় কৌতুহলী,_এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য একটি পথ্যপ্রদান 
মূলক পরিচিত ভণিতা আছে জয়দেবের কাঁব্যে। সেটি ছাড়াও আমি জয়দেবের 
অন্ত দুইটি ভণিতা স্মরণ করাইব। একটিতে কবি কৃষ্ণভক্তের স্বভাব এইভাবে 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন, - 

“হরিচরণে শরণাগত জয়দেব কবির এই গাঁন কোঁমলকলাবতী যুবতীর ন্যায় 
ভক্তগণের হৃদয়ে বাস করুক ৷” 

জয়দেবের গাঁনের রূপ সম্বন্ধে -কোমল-কলাবতী যুবতী’ বিশেষণটি চমৎকার । 
আর ভক্তহৃদয় সম্বন্ধে ইঙ্গিতটিও মনোহর--সেখানে কলাবতী কোঁমল যুবতী- 


গণের নিত্য স্ুখাধিষ্ঠান। আমাকে ভুল বুঝিবেন না, কিন্তু একথা সত্য,. 


জয়দেব বৈরাগ্যময় ভক্তির ধারণায় অসমর্থ ছিলেন। . 

দ্বিতীয় ভণিতাটি আরে মারাত্মক--সেখানে কবি কতৃক নিজ বিরহ-কাব্যের 
স্বরূপ বর্ণনা,__ | - 

“্যদ্রি মনকে আনন্দে মাঁতাইয়! নাচাইতে চান, তবে শ্রীজয়দেব্ভণিত হরি- 
বিরহাঁকুল ব্রজধুবতীর এই সখীবচন বারবার পাঠ করুন ।” 


নিজ বিরহকাঁব্যের শক্তি সম্বন্ধে জয়দেবের দাবী-__তাহীতে মন আনন্দে, 


মাতিয়া নাচিয়া ওঠে। এই কথাগুলিকেই কি আমি সমালোচনার্থ প্রয়োগ 
করিতে পারি ন! ?* 





*আমি জানি এখনি আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধ তাত্বিক প্রতিবাদ উঠিরে__বল!। হইবে, | 


বৈষ্ণব ভাবসাধনায় বিরহও মিলনলোকের অন্তহুক্ত বস্ত। সেক্ষেত্র আমাদের বক্তবা, 
এইরূপ তত্ব মনে রীতিমত জাগাইয়া রাখ! হইলে বৈষ্ণব বিরহ ভঙ্গিসর্বত্ হইয়া ওঠে। 


/ 


পট 
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বিগ্কাপতি-প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দ কাব্যের আর একটু বিস্তৃত আলোঁচন! 
প্রয়োজন। কারণ বিদ্ভাপতির দেহরপাঙ্কনের পদ্ধতি এবং দেহচেতনার প্রকৃতি 
জয়দেব হইতে আঁহৃত এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। 


প্রথমেই বলা চলে, গীতগোবিন্দ কাব্যের ব্যাপ্তি অল্প। সেখানকার সমস্ত 
ভুবন হুইল “মন্সথমহাতীর্ঘ-রূপ লতানিকুঞ্জভবন।. বৈষণবকাব্যে, মিলনাত্মক 
"প্রেম যাহার মূল বিষয়বস্ত_জীবনের অন্ত পরিচয়ের অবসর 'অঙ্প, একথা সত্য ।. 
বৈষ্বকাব্যের পৃথিবী সত্যই রতিমন্দিরসমাপ্ত। তবু চৈতন্তোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
কবি,নিশ্য় চৈতন্তজীবনের প্রেরণাতে,_-ঘর হইতে নিকুঞ্জের মধ্যবর্তা পথকে 
যথেষ্ট দীর্ঘ ও বিদ্বসঙ্কুল করিয়াছেন। 


- সেখানে রাঁধারুফ্চের মিলনে বহির্গত বাঁধা যথেষ্ট'। কিন্তু জয়দেবের যাহা 
কিছু বাধা-_-ভোগগত, ভোগের প্রয়োজনে হষ্ট”_কষুব্ধ লু হৃদয়ের উত্থান- 
পতনের মধ্যবর্তী ব্যবধাঁন। সে বাঁধা লম্পট নায়কের অন্য গেহে ও দেহে 
্রস্থানের ও তদন্থযারী খত্ডিতা নায়িকার রোষাঁভিমানের জন্য। এমনকি 
জয়দেব নির্থেতুমাঁনে পর্যন্ত নিরুৎসাহ। নির্হেঁতুমান ঘন মিলনের মধ্যে 
একটা নিঃশ্বীসময় আত্মসক্কোচ সৃষ্টি করে। হেতু-নাই বলিয়া এই ব্যবধানটুকু 
বিশুদ্ধভাবে . মানসিক,--ইহ! দেহগত প্রেমের অন্যতম মুক্তিক্ষেত্র । জয়দেবে 
যাহা কিছু মেলে তাহা হইল বাসনার প্রতিহত বিপরীত গতি। তাই জয়দেবে 
অভিসার নাই,_ আধ্যাত্মিক অভিসার বলিতেছি না,_-প্রীরুত-স্বভাব অভিসার- 
গমন পর্যন্ত নয়। প্রারুত অভিদারে গোপন-গমনের একট! রোমাঞ্চ পাওয়া 
যায়। জয়দেবে আছে শুধু মদ্নমনোহর বেশে রতিম্থসার গতি; কুঞ্জদারে 
মেখলার জয়ডিগ্ডিম ধ্বনি এবং কটাক্ষ করিতে করিতে সুন্দর কুঞ্জভবনে কেলি- 
শধ্যায় আরোহণ। এই অভিসাঁর। | 

জয়দেবের কৃষ্ণচরিত্রও বিচিত্র । কৃষ্ণকে বিদগ্ধ লম্পট করিতে কবি বাধ্য,_ 
কষ্ণের সাধারণ পরিচয় এরূপ বলিয়া নয়,--নিজ কাবোর বিশিষ্ট প্রয়োজনেও 
বটে। রাধার বাসক-সজ্জিতা, খণ্ডিতা ও কলহাস্তরিতা রূপ কবিকে বর্ণনা 
করিতে হইবে । একমাত্র এই সময়গুলিতে রাধা ও কৃষ্ণ দেহবিচ্ছিন্ন থাকিবার 


. অবসর পান, মিলনতরঞ্ধের গতি বজায় রাখিতে কয়েকটি এ প্রকার 


প্রতিবাত-শৈল. বজায় রাখা নিতান্ত দরকার । কবি তাহা জানেন। জানার 
[ূল্যও দিয়াছেন, নিরুপায় হইয়া স্বেচ্ছায় (?) কাব্য-সঙ্গতিকে সম্পূর্ণ তুলিয়াছেন। . 


ন্‌ 
২৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কথাটা দৃষ্টান্তযোগ বুঝাইয়া বলা দরকাঁর। গীত-গোবিন্দের তৃতীয় সর্গে রাসস্থলী 
হইতে রাধার প্রস্থানে কৃষ্ণের অসাধারণ ব্যাকুলতা বশিত। চতুর্থ সর্গে ব্যাকুল 
কৃষ্ণের নিকট সথীকতৃ্ক রাধার অরূপ বিপর্যস্ত অবস্থার বর্ণনা । ইহাতে কৃষ্ণের 
ব্যাকুলতা আরো বাড়িয়া গেল। বিরহশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমের তখন এক উচ্চাঙ্গের - 
অবস্থা। পঞ্চম সর্গে কৃষ্ণের অনুরোধে সখী আসিয়া রাধার নিকট কৃষ্ণের 
শোচনীয় অবস্থার'বিশদ বর্ণনা দিল। কৃষ্ণের বিরহ-মথিত. অবস্থার বর্ণনায় 
কৰি যত্বের কোঁনো ভ্রুট করেন নাই। রাধা নিজেও অতি বিরহে ক্রিষ্টা। তাই 
অভিদারে যাইতে অসমর্থ হইয়া লতাগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাধার 
নিকট আঁসিবার জন্য কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানাইতে সখী প্রস্থান করিল। এবং 
পূর্ণিমা যাঁমিনীতে অপরূপ সজ্জীয় প্রেম-থরোথরো হৃদয়ে রাধা লতাগৃহে প্রতীক্ষা" 
রজনী যাপন করিতে লাগিলেন । 

এরূপ অবস্থায়, কৃষ্ণের উচ্চার্গ 'বিরহ এবং রাধার তি প্রতীক্ষার 
পটভূমিকাঁয়,_কৃষ্ণেকে অন্য নায়িকার নিকট প্রেরণ ছুঃসাহসিক কবির পক্ষেই 
সম্তব। জয়দেব সেই দুঃসাহসী কবি। কাঁব্যিক ওঁচিত্যের এরূপ উৎকট: 
লঙ্ঘন অল্পই দেখ! যায়,_ আমাদের জানা. এই এক ক্ষেত্র । 

তাই একথা নিম'ম ভাবে সত্য-__জয়দেবে আত্মা তো কথা হৃদয় 
পর্যন্ত নাই। শুধু দেহ আর দেহ। সজ্জিত, সুপুষ্ট, স্বাদসমর্থ ছুই দ্বেহ। যহো' 
কিছু সংঘাত_দেহে দেহে। যাহা কিছু সমশ্যা-দেহের । যাহা কিছু, 
সমাধান_দৈহেই। “প্রাণ-হীনতাই জয়দেবের বিরুদ্ধে বৃহত্তম অভিযোগ ৷ 
তাহার কাব্যের বাঁচিক অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আমাদের কোনে! বক্তব্য নাই, 
কারণ সংস্কৃত প্রেমকাব্য পড়িতে বসিয়া অনাবৃত শরীর ও শরীরের মন্ততাঁয় 
সক্কোৌচবোঁধ করিলে কাব্য প্রথমেই রাখিয়া দিতে হয়। না, তাহার জন্য নয় 
দেহের ভিতরের প্রাণ নামক বস্তুর একান্ত অভাবই আমাদের সর্বাপেক্ষা পীড়া 
দেয়। গীতগোবিন্দে তিন চরিত্র রাধা, কৃষ্ণ ও সখী। সথীর একমাত্র কাজ 
রাঁধাকুষ্ণকে সান্তনা দিয়া, বুঝাইয়া, তুলাইয়া কেলিকুঞ্জে ঠেলিয়া . দেওয়া। 
রাধাকৃষ্ণের, একমাত্র কাজ পরম্পরের রূপ চিন্তা করা ও মিলনের উত্তেজনা বর্ধক 
কিছু বিরহবোধ করা। আত্মার শুদ্ধিব্রতরূপপ বিরহ জয়দেবে আহার্যহীন 
অবসর”_ক্ষুধাবৃদ্ধির সহায়ক | 

আমি কঠিন কথা বলিতেছি মনে হইতে পারে। কিন্তু ইতিপূর্বে 
জয়দেবীয় চরিত্রের যে বিশ্লেষণ করিয়াছি, তদনুযারী আমার বক্তব্য অযৌক্তিক 


4 ভারতীয় প্রেম-কবিতাঁর ধারায় বিদ্যাপতি AE ২৯ 


ভাবে কঠিন মনে ন! হওয়াই উচিত। জয়দেৰীয় কৃষ্ণের আর একটি স্বভাব- 
'রূপের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক ;--দশম সর্গে খণ্ডিতা রাধাকে বচনে পরিতুষ্ট করিয়া 
তাঁহার রোষহরণে কৃষ্ণ সচেষ্ট । কৃষ্ণ বলিতেছেন . 

“হে ভীতিগ্রবণে, আমাকে অন্ত নায়িকাসক্ত বলিয়া যে আশঙ্কা করিতেছে, 
তাহা পরিহার কর। ঘন স্তন জঘনের বিপুলতায় তুমিই আমার চিত্ত অধিকার 
করিয়া আছ। সেখানে অন্তের আবস্থিতির অবকাশ কোথায়?” ১2 
হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় ) 

প্রশস্তি বটে! অনুচিত ও আপত্তিকর ৷ রাধাঁকে নিছক শরীরিণী ছাড়া 
ভাবিতে জয়দেবের কষ্ণ অসমর্থ । স্তন-জঘনের বিপুলতাঁয় রাধ! রুষ্ণচিত্ত হইতে 
অন্য নায়িকাকে হটাইয়া দিয়াছেন ! কাঁমাতিতার এমন অকৃণ্ঠ ঘোষণ! অল্পই 
'মেলে-_-এবং রাধার এমন অপমান | জয়দেবের কৃষ্ণ কথাগুলির দ্বারা নিজেকে 
প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এ পরিতোঁধবচনে রাঁধাকে খুপী করিয়া (রাধা যে 
খুনী হইয়াছিলেন, স্বতঃই স্পষ্ট) রাধার চরিত্রকে হীন করিয়াছেন অসঙ্গতভাবে" 
কবির এ'অধিকার ছিল না। এখানে কাব্য যথার্থ ই অশ্লীল । 

রূপরীতির বিচারে বিগ্ভাপতি জয়দেবের যেরূপ অন্ুগামীই হোন, 
প্রেয়ধারণায় তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। পার্থক্যের প্রকৃতি দেখিলাম। 
বিগ্কাপতির .প্রেমপ্রকুতিকে কিন্তু কাঁলিদাসীয় বলাও চলে না. এক কথায় 
বলিতে গেলে তাহা ভত্বহরিজাতীয় । ‘ 

ভতৃহরি ত্র শতক, শুর্দারশতক, বৈরাগ্যশতক এবং ডি রচয়িতা 
রূপে খ্যাত। সংস্কৃত সাহিত্যের এঁতিহাসিকগণ জানাইয়াছেন, ভতৃহরির 
জীবনকাঁহিনী রহস্তাবৃত। রাজা ভুরি ও. তিনটি শতক-কাব্যের রচয়িতা 
হইলে অবশ্যই তিনি রতি ও বিরতির দুই বিপরীত প্রান্তে দুলিয়াছেন। তিনি 
নাকি সাতবার সংসার ও সঙ্গ্যাসের মধ্যে অস্থির হইয়াছেন,__কাহাকে লইবেন 
সম্ভোগাখ্য শৃদ্ধার না অগংসার বৈরাগ্য? শৃঙ্দারশতক এবং বৈরাগ্যশতকের 
‘লেখক ভর্তুহরির অবশ্যই একটি “সিনিক” মন ছিল। কিংবা যদি সিনিক নাও 
বলি, করি এমুন এক মনের অধিকারী ছিলেন যে মূন নির্মোহ-_কামনার ধরা 
দিয়াও কামনীর স্বরূপ বুঝিতে যে ভূল করে না? ভতূহরি আবার বৈরাগ্য- 
অহিয়া বুঝিয়াও তৃষ্ণায়ু অধীর। প্রবৃত্তির দাস ভূতৃহরি নিবৃত্তির জন্য বৃথ! ক্রদ্ন 
করিয়া গিয়াছেন। ভতৃহরির ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ স্বীকারোক্তি জীবনের পরাজয়কে 
উদ্যাটত করিয়াছে । নিজ জীবনের দ্ব্ধার চিত্র তিনি এইভাবে ফুটাইয়াছেন__ 


৩০ প্র প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সুন্দরী রমণী, নয়, পর্বতগুহাঃ 
যৌবনসত্তোগ, নয়, অরণ্যবাঁস, 
গঙ্গার পবিত্র তীর কিংবা যুবতীর আলিঙ্গন ৷ 


ভতৃহরি যাঁতনার সঙ্গে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন যে, নারীর বিপরীত শ্রোতি ' 


বারবার বাঁধা না দিলে পুরুষের পক্ষে জীবনের সমুদ্রপথ দীর্ঘ হইত না। তিনি 
বিষন্ন সুখের সঙ্গে দেখিয়াছেন, হাসিতে, আবেগে, লজ্জায়, নঅরতায়, কটাক্ষের। 
ক্ষেপনে ও সংবরণে, প্রেমবচনে, ঈর্ধার, কলহে এবং লীলাচীপল্যে কিভাবে রমণী 
পুরুষকে বাধিয়! রাঁখে। ভভূহিরির চরম সত্যদর্শনে তাই শোণিতের চিহ্ন এবং 
স্বৎপিণ্ডের স্পন্দন--“আমি কোনা গৌড়ামী না করিয়াই বলিতেছি, একথা সত্য, 
অতি সত্য যে, এই সপ্ত পৃথিবীতে যুবতী নারীর আলিঙ্গনের চেয়ে অধিকতর; 
আনন্দদায়ক এবং ছুঃখদীয়ক আঁর কিছু নাই 1৮ | 

এই যাহার মন, তিনি যখন বৈরাগ্যশতক লিখিবেন তখন নারীনিন্দার 
চরম করিবেন সহজেই বোঝ! যায় । অপরদিকে শূঙ্ধারকাঁব্য রচনার কালে 
কামনার নিকট পরাজয়ের গ্লানিতে ভোগকেই পরমার্থ করিয়া তিনি আত্মক্ষয়ের 
নেশায় মাতিবেন। সেই কালেই তাঁহার চতুর উদ্ধত সিনিক রসিকতা বাহির' 
হইয়া আসে । ভঙ়াবহতম মৌহমুদ্গরের রচয়িতা ভর্হরি আপনাকে আপনি, 
তখন ব্যঙ্গবিদ্ধ করেন। নারী সম্বন্ধে মোহমুদ্গরী ধারণা হইল-_নারীর মুখে 
মধু, বুকে গরল। ভতৃহরি বলিলেন, অতীব সত্য, তাইতো যুবতীর মুখপাঁন 
করি এবং বুকে করি আঘাঁত। 

বিদ্ভাপতিকে ভর্তৃহরি-জাতীয় বলিয়াছি। সম্পূর্ণ ন! বলাই উচিত। তিনি 


অমরু ও ভতৃহিরির মধ্য অংশে আছেন। অমরু ভ্রক্ষেপহীন উল্লাসে এই 


ভোৌগ-পৃথিবীকেই স্বর্গ মাঁনিয়াছেন ৷ ভয়াবহ তাঁহার ওদ্ধত্য যখন বলেন, 
“বিলুলিতা আলোল অলকাবলীশোঁভিত, চঞ্চল কুগুলধারীঃ অল্প অল্প ঘর বিন্দুতে. 
কিঞ্চিৎ তিরোহিত-নয়ন তন্বীর “মুখ তোমাকে চিরদিন রক্ষা করুক, হরি হর 
ব্র্ধাদি দেবতার কি প্রয়োজন ?” ( অন্ুবাদ-_বিমাঁনবিহারী )।' বিষ্ভাপতিও 
অমরুর বক্তব্য নিজ পদে পরিবেশন করিয়াছেন,_“সুন্দরি ! তোর মুখ 
মন্দলদ্বায়ক, বিপরীত রতিসমরে যদি তুই আমাকে রক্ষা করিস, (তাহা হইলে ) 


 হরি-হ্র-বিধাঁতা আর কি করিবে?” (৬৯৭)। বিগ্ভাপতির পদাবলী মন্মথ- 


প্রণামে পূর্ণ। সেখানে মুনিগণ রূপ দেখিয়া ধ্যান ভাডিয়াছেন এবং জ্ঞান 
স্্ডাঃ হুণীলকুমার দের 5 2 of love in Sanskrit literature 
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॥ ভারতীয় গ্রেম'কবিতার ধাঁরায় বিগ্ভাপতি | ৩১ 


 হারাইয়াছেন। স্ুরতন্থখ (যে পরম-পদ লাভের তুল্য, একথা বলিতেও 
বিগ্ভাপতি দ্বিধা করেন নাই। 
_ তৰু ৰিদ্ধাপতি অমরুর মত পার্থিব স্ুখকেই চরম ভাবিতে পারেন নাই। 
" তিনি জীবনে সুখের শেষ দেখিয়াছেন। বৈরাগ্যভাবনার প্রশ্রয়. তাহার মনে 
ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ভোগশ্রান্ত, কিছু পরিমাঁণে ভোগদ্বেষীও। তবে 
বিদ্বাপতির ভোগবৈরাগ্য (প্রার্থনা পদের সাক্ষ্য) পরিণত বয়সের-_ভরৃহ।রর 
মত যৌবন-মধ্যাহেই প্ৰবৃত্তি ও নিবৃত্তির নিষ্ঠুর ছন্দে আহত হন নাই! .সেই 
কারণে, ভতৃহরি-মানসের সীধম থাকিলেও বিদ্যাপতির ভোগকাব্যে তিক্ত 
1চক্তের নীতিহীন ক্ষুধার অভাব আঁছে। 

বিগ্কাপতির প্রেম-্বভাবের সঙ্গে সর্বশেষে কাঁলিদীসের গ্রেমরূপের তুলনা 
করিতে চাঁই। বিষ্যাপতি, প্রেম সম্বন্ধে কাঁলিদাঁসীয় সমন্বয়-ধাঁরণায় বঞ্চিত । 
ভারতীয় কবিকুলের মধ্যে যথার্থ প্রেমসাঁমপ্রস্ত কাঁিদীসই করিতে পারিয়াছেন | 
কালিদাসের কাব্যে “ভোগলাবপ্য, ও “ভোগবৈরাঁগ্য” একত্রে বন্ধনে বীধা। 
প্রেমের যৌবনরাগ এবং শান্ত তপন্তা, এই উভয় বস্তই কাঁলিদাঁসের কাব্যে 
কিরূপে ব্তমাম, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের সুবিখ্যাত ছুই প্রবন্ধে তাহা 
দেখাঁইয়াছেন। জমঞ্রপী মনোভাব ছিল বলিরা কালিদাস ইন্দিয়প্রেমকে 
অস্বীকার তো করেনই নাই, এমনকি সুস্থ জীবনসভ্ভোগের পক্ষে প্রয়োজন- 
পরিমাণে শ্বীকার করিয়াছেন,__যে পরিমাঁণকে ইদানীং আমরা দেহাঁতিশয্য ' 
বলিয়া নিন্দা পর্যন্ত করিতেছি। তারপরেই কালিদাস দেখাঁইলেন প্রেমের 
.. অগ্নিশুদ্ধি ও তপোর্গিদ্ধিকে। কালিদাসের বিশেষ মহিমা এইখানে, তিনি অতি. 
. স্বাভীবিকভাবে,_-জীবনের সহজ ছন্দ বজায় রাখিয়াই,__সামঞ্জস্ত আনিতে 
পারিয়াছেন। উমা-মহেশ্বর, ছুম্বন্ত-শকুত্তলা, দিলীপ-সুদক্ষিণা কিংবা অজ- 
ইন্দুষতী,_সকলের প্রেম জীবনাবল্বী, সংসারাশ্রয়ী। কালিদাসের প্রেম- 
'চিত্রণের পিছনে দার্শনিক মত-থাঁকিতে পারে (আছে বলিয়া অনেকের ধাঁরণ! ১, 
কিন্ত তাঁহার প্রেম-স্বরূপের অন্ুধাবনে এ দর্শনের স্মরণ না. করিলেও চলে।, 
কাঁলিদাঁসের উত্তপ্ত জীবনাস্বাদ ও সায়াহু-সাঁধনা কিন্ত ভবভূতিতে মেলে না। 
ভবভূতির গৌরব-তিনি প্রেমের অন্তনিবিষ্ট গহনরূপ, ভাবরূপকে আরো প্রাধান্ত 
দিয়াছেন, কিন্তু ভবভূতির প্রেম অনেকাংশে তাত্বিক ও ভাবোচ্ছাঁসময়, -সহজতাঁ- 
বঞ্চিত। এমনকি যদি একেবারে আধুনিক কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথেও আসি, 
রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় প্রেমের ক্ষেত্রে সামগ্রস্যের সাধক, এবং তীঁহার মনৌভূমে 


৩২ ২. 2 '_ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


এ ব্যাপারে -কাঁলিদাস সতত বিরাজমান  লিকপাবতীর প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ | 


যেভাবে তাঁহার কাব্যে বিতরণ করিয়াছেন অজন্র ধারায়, যেভাবে নারীর মধ্যে 
উৰ্বশী-লক্ষ্মীর যুগপৎ অবস্থিতি দিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে প্রেমের পূর্ণরপের 


' কবিদ্বাৰ্শনিকরূপে স্বীকার করিতে হয়; তবু সেই সঙ্গে একথা বলা ভাল, রবীন্দ্র . 


নাঁথের প্রেমসমন্বয় অনেকাংশে তাত্বিক”--আরো! যথার্থভাবে,_কল্পনাভিত্তিক | 
লিরিক কবিক্ূপে এ বিষয়ে কল্পনানির্ভরতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রায় অবশ্যস্তাবী, 
আখ্যানকাব্যের কবি কাঁলিদাসের সুবিধা তাহাঁর থাকার কথা নয়। লিরিক 
কবিদের. মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে, ভাব-প্রধান ; প্রেমধারণায় তিনি 
বিষৃত্ভাবের দ্বারা অনেকাংশে আক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ যেখানে আখ্যাঁনকে 
অবলম্বন করিয়াছেন, যেমন চিত্রাদদ! নাঁটকে,_সেখাঁনেও তীহাঁর কবি-কল্পন! 
রক্তমাংসে প্রবেশ করিয়! নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছে! 

আমাদের আলোচ্য, কবি বিগ্কাপতিও কালিদাঁসীয় সামঞ্জস্যে অনধিকারী ৷ 
'বিগ্ভাপতি সামঞ্জম্যবিধানে যে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁর প্রমাণ, একদিকে তাঁহার 
সৃষ্টিতে আছে ইন্দিয়রাগময় রাঁধাকুষ্-পদাঁবলী ও লৌকিক প্রেমপদ্াবলী, 
অন্বদ্িকে আছে সংসারভবনাশ্রিত শিবপদাবলী। রাধাকঞ্চের প্রেমকথ! বর্ণনার 
সময়েও বিগ্যাপতি রাধাকষ্চকে কেবল শূর্ধাররসের দেবদেবী রাখেন নাই, 
তাঁহাদের প্রেমের ইন্দরিয়বহ্থিতে আধ্যাত্মিক, প্রেমশিখা আনিতে পারিয়াছেন। 


আমর! প্রার্থনাপদের আলোঁচনাঁয় দেখিয়াছি কিভাবে তিনি বাঁসনা-শৃঙ্খল 


ছেদ্দনে উৎকন্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত সীমপ্রস্ত আনয়নে বিগ্তাপতি 
অসমর্থ। প্রেম-পদাবলীতে মুখ্যতঃ.তিনি ইন্দ্িয়ের . রসদদা'র রহিয়া গিয়াছেন। 
এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ বিস্তাঁপতি পরকীয়া প্রেমের কবি। মানুষ 


সামাজিক জীব বলিয়া প্রেমের সহজ সমন্বয় স্বকীয়ার প্রেমেই সম্ভব । পরকীয়া 


প্রেমে হয় সর্ববন্ধনোত্তর অপাথ্িবতা,.নয় নীতিদূষিত ইতরতা। 
__ বিগ্তাপতির প্রেমদর্শনের স্বরূপ বুঝিবাঁর চেষ্টা করিলাঁম। এই প্রসন্ধে আমরা 
কয়েকজন সংস্কৃত কবির মনোরূপের সঙ্গে বিগ্যাপতির কবিমাঁনসের তুলনার চেষ্টা 
করিয়াছি। ভারতীর প্রেমকাব্যের ওঁতিহ্‌ ও উত্তরাধিকার বিগ্তাপতিতে 
কিরূপ অন্দীকৃত তাহা সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ করা আঁমাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। 
অধিকন্তু বিষ্তাপতির সঙ্গে পরবর্তী রবীন্্রন্বাথের তুলনা কোথাও কোথাও 
-করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট এখন কাঁব্য-পৃথিবীর মানদণ্ড ৷ 
ববীন্দ্রমানসের সঙ্গে আছে সহজ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের পাশে রাখিয়! কোনো 


ত 


শি 


4 ভাৱতীয় প্রেম-কবিতাঁর ধারার বিদ্ছাপৃতি i রঃ ৩৩. 
জিনিস বুঝিতে আমাদের বড় খুবিধা । ৮ 77৮ BNE 
এইবার প্রয়োজন বিদ্ধাপতির শ্রেমকাব্যের প্রত্যক্ষ পরিচযদান. |] হিন রচনার 
মুল উদ্দেশ্ও বিদ্যাপতির পদাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যৌগস্থাপন। ' আমরা যথাসাধ্য 
৫ চেষ্টা করিব, তাঁর পূর্বে আরো সামান্ত কিছু বিষয়ের উল্লেখ করিব। 
বিগ্ভাপতি রাজসভাঁর কবি ছিলেন। রাজসভাশ্রয় তাহার কাব্যে কিরূপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল, বিগ্বাপতির মনোভদ্দি আলোচনাকালে এই রচনার প্রথম * 
খণ্ডে তাহা যথেষ্ট বলিয়াছি। বিগ্ভাপতি শিক্ষিত মান্ষের কবিও বটেন। তিনি. 
' স্বয়ং বিশাল পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং .তাহার কাব্যের পূর্ণ রসান্বাদের জন্য 
বিদগ্ধ রসিক মনের প্রয়োজন । তবে সংস্কৃত কবিগণ সাধারণতঃ যে. উচ্চশিক্ষিত 
রসিক পরিমণ্ডলী পাইতেন, বিগ্াপতি সর্বত্র সে পরিবেশ পান নাই।' তাহাকে 
: বহু সময় সংস্কৃত কাঁব্যরস লৌকিক ভঙ্গিতে টাঁলিয়! সাঁজাইতে হইয়াছে । তাঁহার 
কাব্যের গ্রাম্য উপমা এবং লৌকিক-বচনের সঞ্চয় তাঁহার অন্ুগ্রাহক সমাঁজের 
সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ কবিকে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত--উভয় শ্রেণীর 
টাঠিক বা শ্রোতার মনোরঞ্জনের ভার গ্রহণ .করিতে, হইয়াছিল। বিগ্ভাপতির 
জীবনের উত্থান পতনের ইতিহাঁস পর্যবেক্ষণের সময় সেকথা বলিয়াছি। তিনি 
+ দীর্ঘজীবনে কখন কোথায় কি কবিতা লিখিয়াছিলেন জাঁনিবাঁর উপায় নাই, 
; কিন্তু এক পরিবেশের সুস্থিরতা যে পান নাই, ইহা সঙ্গতভাবে অন্ুমাঁন 
করা চলে। 


বিদ্াপতির 'অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কামশাস্তাস্থগত্য রাঁজসভাঙ্গত্যের জন্য । 
অবশ্য সংস্কৃতকাব্য সাধারণভাবে এ ছুই শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যাপতি 
সংস্কৃত কাব্যধারাঁয় অবতীর্ণ বলিয়া অলঙ্কার ও কামশাস্ত্রের উপর নির্ভর 
' করিবেনই। এই কামশাস্ত্রেইে নাগরকচরিত্রের বর্ণনা মিলিবে। বিগ্ভাপতির 
কাব্যের নায়ক ও পাঠক উভয়েই নাগরক-স্বভাঁব। সেই কারণে এই নাগরক- 
চরিত্রের পুরাতন রূপ ও বিবর্তন না বুঝিলে বিগ্ভাপতির নাঁয়কচরিত্রের রূপরীতি 
বোঝ শক্ত। বিগ্কাপতির প্রেমকাঁব্যের পটভূমিকা প্রস্তুতের কাজে আমি 
সর্বশেষে এই নাঁগরকচরিত্রের উপস্থাপনা করিব। এ ব্যাপারে বিদগ্ধ পণ্ডিতদের 
অনুসরণ করাই ভাল! ডাঃ সুশীলকুমার দে বাৎস্তায়নের উপর নির্ভর যে 
নাগরকচরিত্র আঁকিয়াছেন, এবং নাগরকচরিত্রে বিবর্তন সম্বন্ধে যে মন্তব্য 
করিয়াছেন, তাঁহার যোটা মুটা অনুবাদ করিয়া আমি কর্তব্য পালন করিতেছি £__ 
“কেবল রাজনভাই এই সাহিত্যের প্রেরণাস্থল নহে, পরব্চী ক্্যাসিক্যাল কার্যের জ্রেম- 
প্র--৩ 
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প্রকৃতির মুখ্য লক্ষণগুলিকে তাহার পারিপাণিক, উৎসভূমি এরং সমাদরকেন্দ্রের রূপ হইতেও বোঝা 
যায়। ইহার কেন্দ্রে আছে 'নাগরক'__নাগরিক জীবনের সথমাজিত প্রতীক,- যাহার বৈদ্য, কচি 
ও প্রকৃতি বহুভাবে এই শ্রেণীর সাহিত্যিকে প্রভাবিত করিয়াছে,_-যাহারা কীথের সঙ্গত সন্তব্য- 
অন্থঘায়ী, ত্রাঙ্মণ-উপনিষদের মুনি-ধষি চরিত্রের মতই এই শ্রেণীর রচনার নমুনা-চরিত্র। সাহিত্য 
হইতে প্রাপ্ত নাগরক-চিত্র ছাড়াও বাৎস্যায়নের নামে চলিত কামসুত্রের মধ্যে প্রাচীন নাগরকের 
একটি পুস্থান্নপুত্ব রেখাচিত্র পাইতেছি। নদী বা সরোবরের তীরে নিমিত নাগরকদের সুপরি- 
কল্পিত ভবনখানিকে ধিরিয়! থাকিত একটি মনোরম উদ্ভান। সে উদ্যানে বিলাসের ও 
আয়েশের জন্য লতাকুঞ্জ, গ্রীষ্মাবাস এবং ছায়াবিতানকালে কোমল গদীর দোলনা । নাগরকদের, 
ঘন গন্ধাধিবাদিত শয়নকেক্ষ একটি শখ্যা”_কোমল, শুভ্র ও সৌরভময়.--উপাধানাদির দ্বারা" 
বিল/সবহুলভাবে সঙ্জিত। কক্ষে একটি আরাম কে? রাও থাকিত, তাহার মাথার দিকে চৌকির 
মত জিনিস, যাহাতে পাজানো--রগ্রক, সুগন্ধি, মাল্য, মুখশুদ্ধি, চিত্রপট এব/ অঙ্কনের রঙের" 
বাল্স। হস্তীদস্তের আনলা হইতে ঝোলানো একটি বীণা এবং পড়িবার কিছু বই। মাটিতে গিক- 
দানি। চৌকির অল্প দুরে ঠেসান-দেওয়! গোলাকার আসন এবং পাশার সরঞ্জাম। নাগরকদের 
প্রাভাতিক কমে'র মধ্যে স্থান ও বিস্তারিত প্রসাধন, দেহে স্থরভিদ্রব্যের প্রয়োগ ও প্রলেপ,. 
চোখে অঞ্জন, ঠোটে অলক্তক ইত্যার্দি। নাগরক মুখের সৌগন্ধ বৃদ্ধির জন্য তাখুল ও মসলা চর্বণ- 
করিত এবং দর্পণে বারংবার নিজেকে. দেখিত। প্রাতরাশের পর কক্ষের বাহিরে খাঁচায় রাখা “ 
তোতার নিকট তোতা-বচন শুনিত এবং নুতন বচন শিখাইত ;*.* 
অল্প দিবানিদ্রার পর পুনর্ধার সা সজ্জা করিয়া বন্ধুসঙ্সে গিয়া বদিত। সন্ধ্যায় হইত সঙ্গীত 
সঙ্গিনীদের সঙ্গ-মাদকতায় ভরপুর। এই হইল নাগরকের দৈনন্দিনের প্রয়াস ও প্রমোদের জীবন 
সময়মত ব্যসন-বৈচিত্রোর ব্যবস্থাও ছিল। উৎসব, অভিনয়; নৃত্যগীত, পাঁনভোজনের আসর,*** 
উপবনে ভ্রমণ, লতীকুঞ্জে বনভোজন, সরোবরে, হুর্দে বা নদীতে জলকেলি। এই সকল প্রমোদে ও 
পরিহাসে, বিলাদে ও ব্যবস্থায় নারীবন্ধুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করিয়া থাকিত।, 
বাৎস্যায়নের বিবরণ অন্থদারে এই সময়কার সমাজজীবনে বিদগ্ধ কুটনীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। 

উপরকার চিত্রটিতে কিছু অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নাই! নাগরকচরিত্রের মধ্যে এবং যে 

- সমাজের মধ্যে তাহার! বাস করিত তার মধ্যে, বাবুয়ানী, মজাদনারি এবং ফীপানে সমঝদারি ছিল, 

কিন্ত আসল বৈদগ্ধ্যও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে, ছিল পরিশীলিত ব্যক্তিতবময় বৈদগ্ধ্য, চারুদত্ের মধ্যে 
অন্যত্র যাহার দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। উত্তরকালে নাগরক নিছক পেশাদার নাগরে অবনত হইয়াছিল», 
কিন্তু প্রাচীনতর সাহিত্যের নাগরক ধনী, শিক্ষিত, কলাবিৎ; কবি,_-বচনে ও ব্যবহারে উৎকৃষ্ট 
স্থাভাবিক, পার্ধিব মান্ুষ। কাব্য চিত্রকলা, সঙ্গীতের আলোচনায় যেমন তাহার পারদর্শিতা তেমনি, 
তাহার সহজ প্রবেশ প্রেমতন্বের গভীর ও হুন্ম সমস্ত সমূহের মধ্যে । তাঁহার মন্তব্যসমূহ 
কেবল কামকলা ও কামবিজ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্যই দেখাইয়া দিত না, দেখাইত নারী-জীবন সম্বন্ধ 
প্রত্যক্ষ বিস্তৃত অভিজ্ঞতা,--মানব-চরিত্র, বিশেষত; নারী-প্রকৃতি বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান ।” 

এই নাগরক ও তাঁহার জীবনরূপকে বিগাপতির প্রেম-পদাবলীর মধ্যে 


» বিক্ষিপ্ুভাবে উপস্থিত থাকিতে দেখা যাঁর । ' 


পুঁজিবাদের সাধান্্ণ সন্তট 
. হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়. 


পুজিবাদী অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখ! দেয় কেন ?--এর উত্তরে উনিশ শতকে 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থনীতিবিদ ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দেশ করেছিলেন। এই কারণ নির্দেশের 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছিল কম। কোন কোন অৰ্থনীতিবিদ আবার উদ্ভট কথাও 
শুনিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায়শই দেখা যাচ্ছিল প্রতি দশ বা. এগার 
বছর অন্তর অন্তর পুজিবাঁদী অর্থনীতি সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে। তাঁই থেকে কেউ 
কেউ এমন সিদ্ধান্তও করেছিলেন যে, এ হল সৌর কলঙ্কের ফল! প্রতি দশ বা 
এগার বছর অন্তর অন্তর সূর্যে কলঙ্ক দেখা দেয়, পৃথিবী কম পরিমানে হুর্যালোক 
পায়, ফলে কৃষিজাত পণোর উৎপাদন কমে যায়, কৃষকের হাতে পয়সা থাকে না 
আর অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রেতা তো তারাই সুতরাং খিনিষ পত্র 
অবিক্রিত থাকে-_অর্থনীতিতে দেখা! দেয় সঙ্কট । 

পুজিবাঁদী অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখা দেওয়ার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করেছিলেন 
কার্ন মার্কস। তিনি দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদের সন্ধে অর্থনৈতিক সঙ্কট 
অধ্বাঙ্গীভাবে যুক্ত । পুঁজিবাদের মধেই রয়েছে এর বীজ! প্ুজিবাদী উৎপাদন 
প্রথার নিয়মই হল প্রত্যেক পুজি আয়তনে বাড়তে চেষ্টা করে, অর্থাৎ ক্রমেই 
বেশী পরিমানে মুনাঁফা লাভের চেষ্টা করে; এবং মুনাফার প্রয়োজনেই উৎপাদন 
ও বিক্রির পরিমান' বাড়াতে হ্য় । পুঁজি যেমন বাড়ে, উৎপাদ্দনও তেমনি*বাঁড়তে 
থাকে। কিন্তু এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে-মান্গুষের শ্রমশক্তির ভূমিকা ক্রমেই কমতে 
থাকে। মানুষের স্থান দখল করে যন্ত্রপাতি (র্যাশানালাইজেশন )। ' পুজি 
বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে মজুরী কমে। ফলে উৎপন্ন 
জিনিষগুলি বিক্রয়ের সমস্যা দেখা দেয়। শ্রমজীবি জনসাধারণের জীবনে 
অভাবগুলি জমে থাকা এবং প্রচুর পরিমানে পণ্যোৎপাঁদ্ন সত্বেও ক্রেতার অভাবে 
উৎপন্ন পণ্যগুলি অব্যবহৃত থাকে । অর্থাৎ এক কথায় বল! চলে পুঁজিবাদী সমাজ 
ব্যবস্থায় উৎপাদন যে হারে বাড়ে মজুরী সেই হারে বাড়ে না বলেই পুজিবাদী 
অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখ! দেয়। 
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এই সঙ্কটের লক্ষণ কি?_মন্দার সময় পণ্যোৎপাদনের পরিমান কমে যায়, 
একের পর এক কারখানা বন্ধ হরে যাঁর, বেকারী, আঁধা-বেকারী, শ্রমিকের ' 
বেতন হাস, এ সময়ের নির্ত্যসঙ্গী হয়ে দীড়ায়। কখনও এমন অবস্থাও দেখা 
দেয় যখন মুনাফা তো দূরের কথা পড়তাঁর থেকেও কম দাঁমে বাজারে মাল 
বিক্ি হয়। এক কথায় সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাই ঘেন সঙ্কটের গভীর 
আবর্তে আবতিত হতে থাকে। . 
কার্ল মার্কস বলেছেন, না,.এ শুধু বাহ্‌ লক্ষণ। * বাহ লক্ষণ থেকে মনে হতে 
পারে বটে পুজিবাদী উৎপাঁদন ব্যবস্থায় বুঝি সঙ্কট দেখ! দিয়েছে। কিন্তু এর 
মূল কারণ অন্তত্র নিহিত। তা হলো উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি তথা ‘বাজারের’ 
সমস্তা। উৎপাদন বুদ্ধির সব কৌশলই পুঁজিবাদীদের আয়ত্বে আছে, নেই 
' কেবল বাজার বিস্তৃত করার ক্ষমতা । অর্থাৎ এই সঙ্কট প্রকৃতভাবে এবং সত্যকার 
বিচারে বাঁজারের সঙ্কট । ৃ 
কার্ল মার্কস এ থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন, পুঁজিবাদ ও অর্থনৈতিক সঙ্কট 
অধ্বাঙ্গীভাবে যুক্ত। সঙ্কটহীন পুঁজিবাদের অস্তিত্ব এক অলীক-কল্পনা। 
কাল" মার্কসের পর প্রায় এক শতাব্দী গত হয়েছে। পুঁজিবাদও আজ আঁর 
আগের পুঁজিবাদ নেই। তাঁর ধরণ ধারণ অনেক বদলে গেছে । শুধুমাত্র 
উদ্ধত মূল্য (55/19 ৮৪18৩ ) ব| মুনাফায় আজ আর সে সঙ্ষ্ট নর। সা্রাজ্য- 
বাদের আঁমলে অতিরিক্ত মুনাফা (57০: 7:0116 ) দেখা দিয়েছিল । দ্বিতীয় 
বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগে সেটাই রূপ নিয়েছে সর্বোচ্চ মুনাফার ‘maximum profit) । 
* কিন্তু তা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা কি চলে যে পুজিবাদ সঙ্কটের হাঁত থেকেও 
পরিত্রাণ পেরেছে ? 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষদ্দিক থেকেই অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তন দ্রুততর 
হয়ে আসছিল। তার কাঁরণ হল এ সময় থেকে যন্ত্রের উন্নতি সাধন অসম্ভব 
ক্রতগতিতে হচ্ছিল। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হারও অনেক বেড়ে যার কিন্ত 
উৎপন্ন. পণ্য বিক্রির বাঁজার আর খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না । পৃথিবী ইতিমধ্যে 
পুজিপতি দেশগুলির করতলগত হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে দেশ জয় তথা 
বাজার বিস্তারের উপায় আর ছিল না । ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তন 
দ্রুততর হয়ে আঁসছিল। আর ঠিক এই সময়েই জামানীতে শিল্প 
বিস্তার সুরু হয়। কিন্তু জামর্শনীর নিজস্ব কোন উপনিবেশ ছিল না। স্থতরাং 
বাজার নিয়ে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে . প্রতিদ্ন্িতা সুরু হয়ে যায় 
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জার্মনীকে চাদে স্থান, খুঁজে নিতে বলা হয়েছিল (A place in the moon.) ) 
_জামর্ণন পুজিপতিদের এ ব্যবস্থা মনঃপূত হয়নি! না হবাঁরই কথা! এই 
_ প্রতিদন্দিতাই শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ সালের প্রথম মহাঁযুদ্ধে পরিণতি লাভ করল, 
প্রথম মহাযুদ্ধে জামর্ণনীর পরাজয়ে যার সমাপ্তি। প্রথম মহাযুদ্ধে জামর্ণনীর 
পতনে বনেদী পুজিবাঁদী রাষ্্রগুলির মনে এ ভরসা এসেছিল যে পৃথিবীকে, 
আবার নতুন ভাবে ভাগ করে নেওয়! যাঁবে। সাময়িকভাবে হলেও পুঁজিবাদের 
আবার সুদিন আঁসবে। কিছুদিনের জন্য হলেও “বাজার সমস্যার - সমাধান 
হবে। রর 
কিন্তু কা্ধক্ষেত্রে অন্য রকম ফল দেখা গেল। যুদ্ধের মধ্যেই একটি নতুন 
শক্তির আবির্ভাব ঘটল-__সেভিয়েত ইউনিয়ন । এ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
পুঁজিবাদ থেকে স্বতন্ত্র ফলে এতদিন পর্যন্ত যে এক অখণ্ড বিশ্বব্যাপী পুজিবাদী 
_ বাজারের অস্তিত্ব ছিল তাঁতে ছেদ পড়ল! পৃথিবীর একবষ্ঠাংশ অঞ্চল ও 
এক-পঞ্চদুশমাংশ জনসংখ্যা পুঁজিবাদের আঁত্ততার বাইরে চলে গেল। দ্বিতীয়ত 
আর একটি ঘটনাও ও সময় ঘটেছিল--শিল্প প্রধান দেশ হিসাবে জাপানের 
আবির্তাব। প্রাচ্যের দেশ জাপাঁন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়টার পুরোপুরি 
স্যবহার করে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে অন্যান্য পুজিবাঁদী দেশগুলির সঙ্গে 
তীত্র প্রতিদ্বন্দিতাক্স অবতীর্ণ হল। অর্থাৎ প্রথম মহাঁযুদ্ধে বিজয়ী রাষ্টগুলির 
. ম্বপ্ন তো সফল হলই না বরংক্ষুদ্রতর বাঁজার নিয়ে তীব্রতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল 1 
এরই অনিবার্ধ পরিণতিরূপে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের মাত্র এগাঁর বছর পরে 
(১৯২৯-১৯৩৩) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিল। কি গভীরতাঁঁকি 
ব্যাপ্তি, কি স্থায়িত্ব সব দিকের বিচাঁরেই এ সঙ্কট অভূতপূর্ব ৷ 

অর্থনৈতিক সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ কি ?--সাময়িক ভাবে 
পরিত্রাণের পথ দিতে পারে যুদ্ধ বা যুদ্ধ প্রস্তুতি । মন্দার সময় সাধারণ 
পণ্য বিক্রি না হতে পারে, জনসাধারণের হাঁতে অর্থের সংস্থান না থাকতে 
পারে, কিন্তু যুদ্ধের নাম করে কর 'বসাঁনো চলে স্বচ্ছন্দে। :শিলপগুলিকে 
যুদ্ব-শিল্পে রূপান্তরিত কর! চলে, এবং যুদ্ধ প্রস্তুতিতে মাল জুগিয়ে মোটা 
মুনাফাঁও করা চলে। ১৯৩৪ সাল থেকে সমগ্র ইউরোপে রণদীমাঁমা বেজে 
উঠল। সঙ্কটের হাঁত থেকে মুক্তি পেল পুঁজিবাদী অর্থনীতি। সেই সঙ্গে ‘নষ্ট 
বাজার” সোভিয়েত ইউনিয়নে পুজিবাঁদের পুনঃপ্রবতনের জন্য জাগিয়ে তোলা 
হলো জামর্ণনীকে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হলে পুঁজিবাদী বাজার বিস্তৃত 
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হবে, পুজিবাদের সুদিন আবার দেখা দেবে। এরই পরিণতিতে দেখা দিল 
দ্বিতীয়.মহাসমর | 

১৯৪৫ সাঁলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা তো 
বটেই, এমন কি বিশিষ্ট সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ ভাগ! পর্যন্ত আশা করেছিলেন 
দ্বিতীয় যুদ্ধের পর অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও পুজিবাদের সুদিন আসবে । ' 
অর্থনীতির যাঁদুকর বলে একদা প্রখ্যাত ভার্গার বক্তব্য ছিল £ যুদ্ধের দারুণ 
দুর্দিনে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ভোগ্য পণ্য' থেকে' বঞ্চিত রয়েছে। যুদ্ধের পর 
এই জমে থাঁক! অভাবগুলিই নতুন বাঁজারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। ভার্গার 
সে আঁশ! সফল হয় নি। অভাব জমে ছিল দীর্ঘদিন ধরেই এবং সে অভাবগুলি 
নানাদিকেরই, কিন্তু শুধু অভাব থাকলেই পণ্য বিক্রি হয় না। সেই সঙ্গে 
ক্রেতা অর্থাৎ বৃহত্তম জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাঁও.থাঁকা দরকার করে। এই 
' যুদ্ধের মধ্যেই এবং এই যুদ্ধের হাতী পুষতেই জনসাধারণ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল 
সুতরাং অভাব জমে থাকা সত্বেও বহু প্রত্যাশিত সুদিন আর এল না। 
তাছাড়া এই সময়েই যুগান্তকারী আরো কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে 
পুঁজিবাদের ছুর্দিনকে ত্বরান্বিত করে তুলল । 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাপানে দ্রুত শিল্প বিস্তার ঘটেছিল। অন্যান্য 
পশ্চাৎ্পদ দেশে যে একেবারে ঘটেনি তা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
্পনিবেশিক ও আধা ও্পনিবেশিক দেশগুলিতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দেশীয় 
পুঁজি তথা শিল্প বিস্তার ঘটতে থাকে । এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা 
“কোন মহাঁদেশই এর ব্যাতিক্রম নয়। উপনিবেশে দেশীয় পুজি তথা শিল্পের 
বিস্তার সাত্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে তীব্রতর করে তোঁলে। যুদ্ধের 
সাত বছরে ভাঁরতবধে শিল্পোৎপাঁদন বৃদ্ধি পেল শতকরা ৪৭'৬ ভাগ, মেক্কিকোতে 
শতকরা ৭৫ ভাঁগ, চিলিতে ১৩০ ভাগ, রোঁডিশিয়াঁয় শতকর1 ৪০ ভাগ, এমনি 
আর সব দেশে। স্বভাবতই যুদ্ধোত্তর যুগে, যত অল্প পরিমাণেই হোক না কেন 
এই সব দেশের দেশীয় পুজিপতিরা বনেদী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্দে অর্থনৈতিক 
প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হতে লাগল! 

দ্বিতীয়তঃ এই মহাযুদ্ধের কালে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি যথা, চেকো্সো- 
ভাকিয়া, পোল্যাও, যুগোশ্লাভিয়া, হাঁদ্দেরী, আলবেনিয়া, বুলগেরির!, পূর্বজামণনী 
রুমানিয় প্রভৃতি দ্রেশগুলি পুঁজিবাদের আওতার বাইরে চলে এল । অর্থাৎ 
নষ্ট বাজার সোভিয়েত ইউনিয়ন পুজিবাঁদের এক্তিয়ারে তো এলোই না উপরত্ত 


এ গুজিবাদের সাধারণ সঙ্কট পু. শি 


' আরো দশ কোটি লোঁক ও পূর্ব জার্মণনী ও চেকোশ্লোভাঁকিয়ার মত ছুটি শিল্প 
সমৃদ্ধ দেশে সমাজবাদী অর্থনীতির সুত্রপাঁত হল। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে 
॥সমাঁজবাদী অর্থনীতির পত্তন, বিশেষত চেকো্রোভাকিয়া ও পূর্ব জামণনীর মত . 

“'শ্লিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনে আর একটি অভিনব 
'ব্যাপার সংঘটিত হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে 
একক ছিল ততদিন এ ব্যাপারটি এ রকম চেহারা! নেয় নি। এই দেশগুলি 

< "শুধুমাত্ৰ পুজিবাঁদী বাজারের খরিদ্দার হিসাবে বিদায় নিয়েই থেমে রইল ন1। 
“সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত পূর্ব ইউরোপের পরস্পর সংলগ্ন এই দেশগুলি শীঘ্রই : 
ফিরে এল বিক্রেতার ভূমিকায় । 'নানাধরণের সুযোগ ক্রবিধা, সস্তা মূল্য, 
“এবং মুদ্রা বিনিময়ের সুবিধা দিয়ে পুঁজিবাদী বাঁজারেও তাঁরা ক্রমেই বেশী 
“বেশী নাক গলাতে লাগল। বিশেষত পশ্চাদপদ দেশগুলির পক্ষে এদের 
"পণ্যগুলির প্রলোভন .সংবরণ করণ ক্রমেই ছুঃসাধ্য হয়ে উঠতে লাগল । এক 

০১৯৫৯ মালে পূর্ব জার্ণনীর রপ্ানীকুত পণ্যের পরিমাণ দাড়িয়েছে: ১৯৫০ 
কোটি টাকা 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে এশিয়া এবং ক্রমশ আফ্রিকার দেশগুলির 

€ স্বাধীনতা | লাভ পুজিপতিদের পক্ষে সমস্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে! সদ্য 
স্বাধীন এই অনগ্রসর দেশগুলি সাত্রাজ্যবাঁদী দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান 
তালে নিজস্ব শিল্প গড়ে তুলতে পারেনি সতা, কিন্তু দেশীয় পুঁজিবাদের মুনাফার 

- জোগানের জন্য প্রাণপণে আমদানী নিয়ন্তণ করে চলেছে। ভারত, ব্রহ্ম, 

» ন্ইন্দেনিশিয়া কোন দেশই -এর ব্যতিক্রম নয়। তা ছাড়া রপ্তানী বুদ্ধির জন্যও 
এ দেশগুলির প্রাণাস্তকর প্রয়াস রয়েছে । অর্থনীতির ভাষায় যাঁকে বলা হয় 

“ডাম্পিং বহু ক্ষেত্রে তার আশ্রয় নিয়ে এই দেশগুলি বনেদী পুঁজিপতি 
'দ্রেশগুলির বাজারে গিয়ে হামলা সুরু করে দিয়েছে। ভারতবর্ষের কথাই ধরা 
যাক্‌, ১৯৫৮ সালের থেকে ১৯৫৯ সালে যেখানে আমদানীর পরিমান বেড়েছে 
ত পাঁচ কোটি টাকা, রপ্তানীর পরিমাণ সে ক্ষেত্রে বেড়েছে ৬২৫ কোটি 
"টাক! । আমদানীর মধ্যেও অধিকাংশই হল ভারী যন্ত্রপাতি অদূর ইনি যা. 
"আঁবাঁর রপ্তানীকেই সাহায্য করবে । 
তাঁছাড়া এই যুদ্ধোত্তর পরবর্তী যুগেই বর্তমান কালের সব বৃহৎ উতিহাসিক 
্ঘটনাঁটিও সংঘটিত হয়ে গেছে। ১৯৪৯ সাঁলের ১লা অক্টোবর চীনা! গণরাষ্্ি 
শীত্তন। . ৬৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যা্টিত প্রাচ্যের এই সববৃহৎ দেশটিও পুঁজিবাদের 


রা ৬ ৃ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


এক্তিয়ারের বাইরে চলে এসেছে। শুধু তাই নয় গত দশ বছরে এ দেশটির 
. বিস্ময়কর শিল্প প্রগতি অভাবিত পূর্ব। কাগজে, কাপড়ে, মন্ত্রপাতি রপ্তানীতে 
একে পাল্লা দেবার সমকক্ষ দেশ আজ আর এশিয়াতে নেই, আগামীকাল 
ইউরোঁপেও থাকবে কি না সন্দেহ। . ' | 

সর্বশেষ ঘটনা, যদিও কোনক্রমেই তুচ্ছ ঘটনা নয়।' পরাজিত জামীনী এবং . 
জাপান উভয়েই আবার শিল্পে অগ্রসর দেশ হিসাবে মাঁথা তুলেছে । পশ্চিম 
জামানী শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে বুটেনকে পেছনে ফেলে পুিবাদী দেশগুলির - 
মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং এশিয়ার জাপান পুজিবাদী রপ্তানীর 
শতকরা নয় ভাগ ইতিমধ্যেই করতলগত করেছে। 

জনসাধারণের নিঃস্ব হওয়ার যে প্রক্রিয়া সুরু হয়েছিল দ্বিতীয় ‘মহাযুদ্ধের যুগে 
তা আরো গতিবেগ সংগ্রহ করেছে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ এর মধ্যে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীর বাজেটের. বাৎসরিক কর আদায়ের পরিমান ৪৮১ কোটি 
ডলার থেকে বেড়ে ৪০৮৯: কোঁটী ডলারে দীড়ার অর্থাৎ সাড়ে আটগুণ বৃদ্ধি/ 
পাঁয়। প্রায় এই রকম ঘটনাই ঘটেছিল বৃটেন, জাপান ও অন্ঠান্য দেশে - 
বলা বাহুল্য এর অধিকাংশই ব্যয়িত হত যুদ্ধ খাতে । আশ্চর্যের কথা এই দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের শেষেও কিন্তু ট্যাক্সের পরিমাণ কমল না বরং ১৯৫৩ সালের মধ্যে বৃদ্ধি ” 
পেয়ে আমেরিকায় এসে দাড়াল ৬২৬৫ কোটি ভলারে। বৃটেনে ১৯৩৮ এর 
ট্যাক্স ৮৯ কোটি পাউণ্ড-এর বদলে ১৯৫৩ সালে এসে দাড়াল ৪৫৩ কোটি 
পাউণ্ডে। তার পরেও এ ট্যাক্সের বোঝা বেড়েই চলেছে শুধু মাঁকিন 
যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনে নয় প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে যুদ্ধোত্তর যুগে ট্যাক্সের 
পরিমাণ বেড়েছে । একচেটিয়া পুজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফা যোগাঁনোঁর 
জন্যই এ ব্যবস্থা । পুজিপতিদের স্বার্থে পুজিবাদী রাষ্ট্র ক্রমেই যে বেশী 
বেশী পরিমাণে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এ হল তাঁরই একট! প্রমাঁণ। জনকল্যাণের 
নামেই হোক, বা সামরিক খাতেই হোক রাষ্ট্র ক্রমেই যে বেশী বেশী টাকা 
ঢেলে চলেছে তাঁর আসল কারণ এইখানে । এর ওপর আছে মুদ্রাক্ষীতি HE 
' পুঁজিবাদী বিশ্বে আজ আর একটিও রাষ্ট্র নেই যেখানে মুদ্রাক্ষীতি ছায়া 
ফেলেনি। এর ফলে প্রতি দেশেই জীবনযাপনের খরচ গেছে বেড়ে, জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার মান হয়েছে নীচু । আয় বেড়েছে যে পরিমাণে, নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তাঁর চেঁয়ে অনেকগুণ বেশী । এক কথায় বলা 
চলে, টাকার অঙ্কের কাঁরচুপিতে যাই দ্বাড়াক. না কেন, বৃহত্তম জনসাধারণের 
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প্রকৃত আয় গেছে কমে সেই, সঙ্গে ক্রয় ক্ষমতাও । 

'সব মিলিয়ে তা হলে ব্যাপারটা ' দাঁড়াচ্ছে এই রকম ঃ (১) পৃথিবীর জন- 
সংখ্যার প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ সম্পূর্ণভাবে - পুজিবাদের আওতার বাইরে চলে 
গেছে। পুজিবাঁদী পণ্যের ক্রেতা হিসাবে এর! নগণ্য । '(২) সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতির দেশগুলি পাণ্টা বাজার ‘গড়ে তুলে পুঁজিবাজের বাঁজারে এসে 
প্রতিন্দিতা চালাচ্ছে । এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এই প্ৰতিদ্বন্দিতা প্রতিদিন তীব্রতর হয়ে চলেছে। (৩) এশিয়! আফ্রিকার 
দেশগুলির ক্রমশ স্বাধীনতা লাভ তথা দেশীয় পুঞজির বিকাশ এবং বৃহত্তর 
পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রতিছন্দিতা। (৪) জাপান ও জামর্পনীর পুনবতৃখান 
এবং পুজিবাদী 'রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তীব্র অন্তদ্বন্ব। ৫ | দেশে দেশে জনসীধারণের 
ক্রয় ক্ষমতার হ্রাস ! (৬) পুজিবাদের অনিবার্য নিয়ম অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধি । 

উপরোক্ত ছটি বিষয়ের দিকে তাঁকালেই বোঝা যাবে এর মধ্যে প্রথম 
পাঁচটি-ই পুঁজিবাদের বাজার সঙ্কুচিত হওয়ার নিদর্শন। কিন্তু এরই পাশাপাশি 
যুদ্ধোত্তর পনের বছরে পুজিবাঁদী শিল্প-উৎপাঁদন বেড়েছে অকল্পনীয় হাঁরে। 
গত যৌল বছরে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সর্বগমেত উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে 
শতকরা ৭৮ ভাগ। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী যোল বছরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ 
ছিল মাত্র ৪৬ ভাগ | বর্তমান সময় উৎপাদন ৭৮ ভাগ বাড়লেও বহির্বাণিজ্য 
বেড়েছে মাত্র ৪৪ ভাগ । অর্থাৎ একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি অন্যদিকে বাজারের 
সক্কোচন ক্রমেই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে__য। হল সঙ্কটের পূর্ব লক্ষণ। 

' প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯১৮সাঁলে আর সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে 
সঙ্কট দেখা দেয় তাঁর মাত্র এগার বছর পরে ১৯২৯সাঁলে। সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন 
উঠবে, পুজিবাঁদী বাঁজার যখন আরও সঙ্কুচিত, পুঁজিবাদী উৎপাদন যখন আরও 
বৰ্দ্ধিত, তখনও, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পনের বছর পরেও তো বিশ্ব পুজিবাদকে 
আগের মত ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হতে দেখ! যাচ্ছে না__এর কাঁরণ কি? 

এর. উত্তর এক কথায় বললে বলতে হবে, সঙ্কট রোধের জন্য পুজিবাঁদের পূর্ব 
প্রস্তুতি। ১৯২৯--১৯৩৩সাঁলের সঙ্কটে পুজিবাঁদ যখন টলমল, কেইনস প্রমুখ 
একদল পুজিবাঁদী অর্থনীতিবিদ সঙ্কট ত্রাণের পথ বাতলে ছিলেন । অতি সংক্ষেপে 
তাঁদের বক্তব্য হলঃ ১। পুজিপতিদের আভ্যন্তরীণ গ্রতিদ্বন্দ্িতা কমাতে হবে 
( ট]ষ্, কাটেল প্রভৃতি গঠন )। ২। রাষ্ট্রকে পুজিবাদের রক্ষায় অগ্রসর হতে 


3২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


হবে (তা সে যুদ্ধ থাঁতেই হোক বা পরিকল্পনার, নামেই হোঁক )। এই উপায়- 
গুলি ব্যবহাঁর করে আঁশু ফল যে কিছু পাওয়া যায় নি, এমন নয়। অর্জিত বিদ্যার 
সবটুকুই প্রয়োগ কর! চলতে লাগল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার আঁগে থেকেই! 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল বটে, কিন্তু সুরু হল ঠাণ্ডা যুদ্ধ। জাপানকে পরাজিত 
করার জন্য নয়, সমাঁজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ঠাণ্ডা যুদ্ধ সুরু করার জন্ত নাঁগাঁসাঁকি ও . 
হিরোসিমায় ফেলা হল আণবিক বোঘা (জার্মানী ও ইতালী পরাভূত, জাপান 
ব্রহ্মদেশ থেকে বিতাড়িত, মাঞচুরিয়া সীমান্তে কষ সৈশ্ঠের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এ 
হেন সময়ে আণবিক বোমা নিক্ষেপ যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজনে হয়নি--সে জয় ছিল 
অবধাঁরিত। ) আর সেই সঙ্গে পুজিবাঁদী রাষ্ট্রের শীর্ষে অবস্থান কারী আমেরিকায় 
বজায় রাঁখা হল যুদ্ধ-অর্থনীতি। এর পরেই ঘোঁষিত হল মার্শাল প্র্যনি-_মাঞ্িন 
পণ্য বিক্রয়ের এক পাকাপাকি বন্দোবস্ত। : এ সব সত্বেও মাত্র চার বছর যেতে 
না যেতে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এসে দ্রীড়াঁল সঙ্কটের মুখে_যাঁর হাত থেকে 
পরিত্রাণের জন্য অনুষ্ঠিত হল ভয়ঙ্কর কোরিয়া যুদ্ধ। নয়! গণতান্তিক চীনকে শায়েস্তা 
করা বা উত্তর কোরিয়া জয় করার দিক থেকে বিচার করলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির 
কাছে এ যুদ্ধ একটা বিরাট ব্যর্থতা ; কিন্তু পুজিবাঁদের আশু সঙ্কট মোঁচনে এ যুদ্ধের 
সাকল্য আদৌ ছোট করবার নয়। সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মান যুক্তরাষ্ট্র যত 
টাকা সামরিক খাতে ব্যয় করেছিল, কোরিয়া যুদ্ধের প্রত্যেকটি বছরে যুদ্ধ 
খাতে এ দেশের বারের পরিমান তাঁর চেয়ে অনেক বেশি। কোরিয়া যুদ্ধ 
শেষ হয়েছে মাত্র সাত বছর, স্থতরাং যুদ্ধোত্তর যুগে পনের বছরকাঁল পুঁজিবাদী 
অর্থনীতি, সন্কট মুক্ত রয়েছে এ’ বক্তব্য ভূল। 

কোরিয়া যুদ্ধের পর পাঁচ বছর যেতে না যেতে মার্কিন অর্থনীতিতে একটা 
ছোটখাট সঙ্কটের ঢেউ এসে লাগে ১৯৫৮ সালে | নানা কারণে এটি বিশ্বব্যাপী 
সঙ্কটের রূপ নেয়নি (ষ্টালিং কারেন্দী ইতিপূর্বে” মূল্যমান হাঁসের সাহায্যে 
নিজেদের ডলার কারেহ্দী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়. এটিও তাঁর একটা প্রধান 
কারণ।) মার্কিন অর্থনীতি যদিও ইতিমধ্যেই সেই মন্দার টাল সাঁমলে উঠেছে 
কিন্তু তেজী ভাব আঁর কিরে আসেনি । 

অদূর ভবিষ্যতে পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেন সঙ্কটের সন্মুখীন না হয়, তাঁর জন্য 
সমস্ত পুজিবাঁদী রাষ্ট্রের, বিশেষত্ব মার্কিন দেশে প্রচেষ্টার অস্ত নেই। সে প্রচেষ্টার 
কেন্দ্র বিন্দু হল রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ্র। সঙ্কট রোধের জন্য মার্কিন সরকার এমনও 
কথা ঘোষণা! করেছেন যে, যে কোন উৎপন্ন পণ্যের শতকর! ২০ ভাঁগের ক্রেতা 
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তাঁরা-তা! সে পণ্যের প্রয়োজন থাকুক বা ন! থাঁকৃক। উৎপন্ন হওয়া মাত্র 
শতকরা ২০ ভাগ বিক্রিত হয়ে যাওয়া পুজিপততিদের কাছে সৌভাগ্যের কথা 
সন্দেহ নেই। বাজার সমস্তারও অনেকটা সমাধান ভাতে হচ্ছে, তা ছাড়া 
রাষ্ট্রের কাছ থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায়ের সুযোগও পাঁওয়া সহজ। তা 
ছাড়া রয়েছে যুদ্ধ প্রস্তুতি বা প্ল্যানিং এর সাহায্যে মোটা মুনাফার এবং অনগ্রসর 
বা কম অগ্রসর দেশগুলির পুঁজিবাঁদকে হটিয়ে নতুন বাজার স্থষ্টির সীমাবদ্ধ 
সুযোগের সদ্ববাহার। এমনি নান! কৌশলে পুজিবাদ সঙ্কট রোধের চেষ্টায় ব্যস্ত 
আর যত দিন এই শক্তিগুলির “ম্যান্ুভারিং-এর ক্ষমতা নিংশেষিত না হচ্ছে 
ততদিন পর্স্ত পুজিবাদী অর্থনীতি সঙ্কটের আবতে' তলিয়ে যাবে না তা নিশ্চিত 
ভাবেই সত্য। 
কিন্তু এ হল আপাঁত সত্য ৷ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ দার! কৃত্রিম বাঁজার হাটার যে 
পাঁপচক্রের আবত্নের সাহায্যে সঙ্কটকে আপাতত রোধ করা হচ্ছে তাই আবার 
সময়ে সঙ্কটকে ত্বরান্বিত ও তীব্রতর করে তুলবে। সঙ্কট সমাধানে রাষ্ট্রের 
হস্তক্ষেপের মূল কথা হল, ট্যাক্সের সাহায্যে জনসাধারণকে নিংড়ে নাও এবং 
' সেই টাকায় (যুদ্ধ প্রস্তুতিতেই হোঁক বা পরিকল্পনা রূপায়ণের নামেই হোঁক) 
পুজিপতিদের মুনাঁফা জোগাঁও। সাময়িক ভাবে এ প্রক্রিয়| সফল হয় কিন্ত 
জনপাধারণও সেই সঙ্গে নিঃস্ব হয়ে আসে। কলে, স্বাভাবিক বাজার হ্রাস পায়। 
'যে ডালে বাস করতে হবে সেই ডাল কেটে ফেলার -পরিণতিও তাই পুজি- 
পতিদের জন্য অপেক্ষমান । খাল কেটে খাল বৌজাবার নীতি কখনই সুফল 
প্রসব করে না। পরিশ্রান্ত অশ্বকে বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে ক্রমাগত চাঁবুকের 
সাহায্যে তাকে কিছুদূর এগিয়ে' নেওয়! যায় বটে কিন্তু তাই আবার পরিণামে 
মারাত্বক ফল ডেকে আনে । সঙ্কট রোধে পুজিবাঁদের চেষ্টাও অনেকটা সেই রকম 
_তাঁর আশু সম্কটরোঁধের চেষ্টা ব্যাপকতম ও গভীরতম সঙ্কটকে আহ্বান করে 
.আনছে। ঠিক এই কারণেই কাল” মার্কস বলেছিলেন “পুজিবাদ নিজেই 
১) নিজের কবর খৌঁড়ে।? 
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নাব্লারণ গঙ্গোপাধ্যায় £ সাহিত্যে ছোটগল্স 
শিশির চট্টোপাধ্যায় 


গব্ষণাধ্মী হয়েও সমালোচনা ষ্টার হাতে সাহিত্য হয়ে ওঠে। তত্ব থাকবে 
নিশ্চয়ই, কিন্তু তাত্তিকত! সাহিত্য-রসকে অক্ষুণ্ন রেখে সমাঁলোচনকে সাহিত্যের 
পর্যায়ে উন্নীত করে তুললেই তা নীরস তত্বপর্বস্তার কবল থেকে মুক্তি পায় 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ-সাঁহিত্যের প্রতি পাঠকের প্রচলিত বিরূপতাকে কাটিয়ে ওঠে। 
তত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণীধর্মী আলোচন! কতখানি সাহিত্য ভয়ে ওঠে ছেটি-গল্পকাঁর 
ওঁপন্তাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “সাহিত্যে ছোটগল্প’ রি তাঁর ১ 
নিদর্শন । ঃ 

হিম্প্রেশন বা প্রতীতিমূলক, নিন সংক্ষিপ্ত, একটি আঘাতমুখ্য, বিশেষ 
কোন পরিবেশাশ্ররী, একসংকটনির্ভর একটি শিল্পবস্তুই হল আধুনিক ছোটগল্প” 
ছোটিগন্নকাঁর-সমাঁলোচক ছোট গল্পের সংজ্ঞা নিদেশ করেছেন এইভাবেই তাঁকে & 
peculiar product of nineteenth century বলেছেন । 

অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর আগে সাঁহিত্য-সমালোচনামূলক আরও 
ছুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর সাহিত্য সমালোচনার তৃতীয় 
গ্রন্থ । সাহিত্যে সর্বকনিষ্ঠ ছোট-গল্প বিশিষ্ট মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেও আজ পর্যন্ত 
এই গ্রন্থটিই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছোট গল্প সম্পর্কে একমাত্র সার্থক সমালোচনা 
্রন্থ। এদিক থেকে নারায়ণবাবু পথিকৎ। অনেক প্রয়োজনীয় পরিভাষা তাঁকে 
সুষ্ট্ি'করতে হয়েছে । ছোট-গল্প-সাহিত্যের প্রেরণা, তত্ত্ব ও রূপবৈচিত্র্য আলোচনা 
করতে গিয়ে তিনি যে গভীর মমত্ববৌধ ও অসামান্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন 
তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। এ গ্রন্থ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নাঁরারিণবাবু 
কৃতী ও সার্থক practitioner ও Craftsman হিসেবে ছোট গল্পের একটি 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করছেন । | 

এই গ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে বিন্তত্ত। প্রথম পাঁচটি অধ্যায় গল্পের আঁদিকথা 
থেকে আরস্ত করে সাহিত্য হিসাবে তাঁর গতি প্রকৃতির সুদীর্ঘ বৃত্তান্ত । 
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প্রথম অধ্যায়, স্থচনা £ প্রথম নায়ক সুর্য ৷. এই অধ্যায়ে লেখক ছোট, গল্পের উৎস ' 
সন্ধান করেছেন অগ্রিকুণ্ডকে ঘিরে বসা গ্রস্তরযূগের কথাকুশলী, শিকরজীবী 
পিতৃপুরুষের আরণ্যকু জীবনে । শত্রসঙ্কুল তমিজ্র.দিন সকল কথাঁকোঁবিদদের গল্পেই 
“মাক হলো! তিমিরন্তক বিদ্ববিনাশী সূর্য । সুর্যকে আশ্রয় করেই আদিম মানুষের 
আদি রূপক-কল্পনা উচ্ছ(সিত। গ্রীক পুরণের আযাপোঁলো, খক্‌-বেদ- সংহিতাঁর 
“ইদং বিষ্ণুৰিচক্ৰমে’ আদিনায়ক হৃর্ষেরই প্রতিরপ। | 
a প্রথম অধ্যায়ের উপসংহারে বলেছেন £ “একালের গল্পকে জানতে হলে 
আমাদের সেই দেশেই সর্বাগ্রে পরিক্রমা করতে হবে, যাঁকে অধ্যাপক বেনাঁফি 
, বলেছেন, সমস্ত গল্পের জন্মভূমি । আর সে দেশ হল__ভাঁরতবর্ষ। জাতক, .পঞ্চতনতর 
. বুহতকথা, দ্রশকুমাঁর-চরিতের গৌরবিনী জননী ৮ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম £ 
গল্পের আঁদিভূমি ভারতবর্ষ । ভারতীয় গল্পের দ্বিধাঁরা, কথা ও আখ্যায়িকা 
থেকে এ অধ্যায়ের সুত্রপাত। লেখকের বক্তব্য, এই কথাই ( fable ) ছোঁট- 
কউ পূর্ববংকেত। বিবিধ জাতক, পঞ্চতন্ত্র, হিতোঁপদেশ, গুণীঢ্যের বৃহৎকথা, 
কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, দশকুমার চরিত, শুকসপ্ততি, শুকবিলাস প্রভৃতি 
গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনী - উদ্বাহত করে লেখক ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন, সমাজ 
২ ও সাহিত্যের সমকালীন চিত্রকে যেমন একদিকে সাকার করে তুলেছেন, 
অন্যদিকে তেমনি ছোটগল্পের pointing fin৪er এর সুচনা ন্মাবিষষার করেছেন। 
সংদার-বৈরাগ্যের প্রয়োজনে হোক আর সংসার-প্রজ্ঞার উদ্দেশ্ত থেকে হোক 
শান্্পুরাঁণ লোক-সাহিত্য নারীবিদেষের কলঙ্ক কাহিনী । নারায়ণ বাবু সমাজ- 
তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সুত্র অনুসরণ করে বলেছেন £ “মাতৃতান্ত্িক সমাজে মাতৃগোত্রিক 
মানুষের ইতিহাস একদিন সর্মাপ্তি টানল। যতদিন প্রকৃতি অরুপণ ভাঁবে ফল 
দিয়েছে, জল দিয়েছে, ছায়া দিয়েছে এবং আশ্রয় দিয়েছে ততদিন যাযাবর 
মানুষের জীবনে নারীই বকেন্দ্রশক্তি, তাঁকে পাওয়ার জন্যই বীরের বীর্য 
পরীক্ষা! - সুন্ব-উপন্ুন্দের ভ্রাতৃবিরোধ। তারপর মন্থর সন্তানের! হল স্থিতিকামী। 
4 তাঁর! যাঁষাবরীবৃত্তি পরিহার করে গ্রাঁমাশ্রয়ী হল, হলো! কর্ষণজীবী, মাটির উপর 
দিয়ে ব্যক্তিক অধিকারের -গণ্ভীরেখ! টেনে দিলে । সেই দিনই অর্থনৈতিক 
প্রয়োজনে ,আশ্রয়.ও আহার্ষের অপরিহার্য তাগিদে স্বচ্ছন্দচারিণী নারীকে 
স্বীকার করে নিতে হল পুরুষের অর্থ নৈতিক দাঁপীত্ব। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের 
আবির্ভাব ঘটল। 
“কিন্ত স্বেচ্ছাবিহারিণী নারীকে অর্থ নৈতিক শৃঙ্খলে বন্দিনী করেও পুরুষ 
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তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারল না'। তাঁর সর্বাঙ্গে সহন্র বন্ধন জড়িয়ে দিলে 
হিন্দু ললনার আয়সী বলয় থেকে ফ্রান্সের ‘সতীত্ব কোমর বন্ধনী, পর্যন্ত তারই 
বিবিধ বহিরঙ্গরূপ ; আর অন্তরর্দে নারীর প্রতি অদীম স্বণা, কুৎ্সিৎ সন্দেহ, 
কদর্য দুরুক্তি, পদে পদে নিষেধ_ শাস্ত্-পুরাঁণ লোক সাহিত্যকে কলঙ্কিত করে 
রাখল। মন্থর ‘ন স্ত্রী স্বাতন্ত্যমহ্যতি থেকে শুকবিলাসের’ ছলনাঁময়ী রাজকুমারী 
কমলিনী চরিত্র পর্যন্ত এই নারী বিদ্বেষেরই ভাষাচিত্র ৮ ' 
_ গল্পের আদিভূমি ভারতবর্ষ পার হয়ে লেখক তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে পরিক্রমা 
করেছেন আরবে মিশরে ইউরোপে । এক হাঁজার এক রাত্রির মায়ামালঞ্চ 
অতিক্রম করে তিনি প্রবেশ করেছেন ইয়োরোপে। 'গ্রেকোঁরোমাঁন গল্প- 
সাহিত্যের আস্বাদন করে, ইলিয়াঁড-ওডিসি-বিউলফের, মহাঁকথা আর 
ক্রন্হিল্ডের গাথা, ক্রবাঁছুর প্রেমগীতি, দত্তের মহাকাব্য আলোচনা করে 
চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর গল্পসাহিত্যের স্থর্যবীজ 
ব্পনকারী (বাকাঁচিও, চসাঁর আর আঁণবিক-বোমাভীত এই আধুনিক কালেরএ 
মানবতাবাদী ফ্রাঁসোয়! র্যাবলের প্রসঙ্দে এসে। চতুর্থ অধ্যায় ইয়ৌরোপ ২ 
বিউলফের গল্প, ইলিয়াড-ওডিসি, শালণমেনের কাহিনী, রাজা আর্থারের 
গোল টেবিল, স্তার গাওয়ান আ্যাও দ্রি গ্রীণ নাইট-গ্রেকোরোমান: 
বিচিত্র কথাসস্তার। এ অধ্যায়ে লেখক আধুনিক ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ দীপা- 
বলীর প্রথম প্রদীপটি যাঁর হাঁতে জলে উঠেছিল সেই বৌঁকাচ্চিও প্রমুখ 
শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সাহিত্যজীবনের য়িলনবাণী, বস্তূজীবুনের ঘটনা 
থেকে ভাবজীবনের কল্পনার উৎসের কাহিনী স্নিপুণ হন্তে বর্ণনা করেছেন। 
প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে তিনি তাঁর পরিক্রমাকে পাঠকের মাঁনস-দৃষ্টি-গোঁচর করে 
তুলেছেন । 
পঞ্চম অধ্যায়ে উনবিংশ শতকে ছোট গল্পের বিকাশ ও বিব্ধনের কারণ 
ও কাহিনী আলোচনা করেছেন গ্রস্থকার। যন্ত্রনার যুগেই ছোঁট গল্পের 
আবিভাঁব। উনবিঃশ শতীব্দী পৃথিবীর ইতিহাসে সেই যন্ত্রনীর যুগ। এ 
অধ্যায়ে গ্রন্থকার পৃথিবীর, ছোট গল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত 
করেছেন £ “বর্তমান কালে ০৮৪11 বাঁ Novella সঙ্ঞাত য়ে ছোট গল্প 
আমর! পাই উনিশ শতকেই ছিল তার উপযুক্ত জন্সক্ষণ।” 
শেষ পাঁচটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার বিষয়বস্তুর তত্ত্বগত আলোচনা করেছেন ॥ 
এই অধ্যায় পঞ্চকের শিরোনাম থেকেই আলোচ্য স্ুম্পষ্ট ২ যষ্ঠ অধ্যায় 
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ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও রূপ, সপ্তম অধ্যায়__উপাঁধ্যান £ বৃত্তান্ত: ছোটগল্প, 
অষ্টম অধ্যায়--প্রতীকঃ শ্রেণীবিন্তাস, নবম অধ্যায়-একটি ছোটগল্প ৪ 
বিশ্লেষণ আর দশম অধ্যায়_শেষ কথা । | 

গ্রন্থকারের মতেও ছোটগন্ন Peculiar product of Nineteenth 
(nur পৃথিবীর ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী বুদ্ধিজীবীর যন্ত্রণাকে দুঃসহ করে 
তুলেছিল। বোঁকাচ্চিওর উদ্যত জিজ্ঞাসা চাঁচে'র দিকে--সামাজিক গ্লানির 
দিকে । মোপাঁপা এলেন চুড়ান্ত গ্লানির মধ্যে। চেকভ আশাবাদী- কিন্তু সে 
আশা অপরিসীম যন্্রণাগর্ভ। তাই জিজ্ঞাসা চিহ্নিত ছোঁটগল্পই চেকভের 
প্রধান অবলম্বন।। আমেরিকার ছোট গল্পের সুত্রপাতও এমনিতর যন্ত্রণার 
মধ্য দিয়ে । এলেন গোর “দাঁড় কাঁক’ সে যন্ত্রণার জলন্ত প্রতীক। 

“গীতিকবির সগোত্র গল্পলেখক যেন তীরবিদ্ধ পাখী! সে পাখী আহত, 
বক্ষে' মাটিতে লুটিয়ে পড়ে-রক্তকদ্রমের মধ্যে ছটফট করতে হয়। কখনও 
তার নির্বাপিত চোখে স্বপ্নময় আকাশের ছায়া খনায়, আবার কখনও মৃত্যুকালীন, 


হিংসগীতি’তে সে সমাজ এবং জীবনের ব্যাধকে অভিসম্পাত জানিয়ে যায়।” 
{উনিশ শতক মূলতঃ ছুঃখবাদী | অবশ্য এ ছুংখবার সৰ্বত্ৰ পরাজয়বাঁদ নয়। 
দুঃখের মধ্যেও কারো চোখে আশার আলো--তিনি চেকভ, কারো চোখে 
অনরুণ নিশান্ধকার--তিনি মোপাস! ৷ 

জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েই ছোটগল্পের আঁবির্ভাব। সামাজিক সংকট হোক আর' 
ব্যক্তিক সংকট হোক, এই সংকট থেকেই জিজ্ঞাসা চিহ্নের পদসঞ্চার । উনিশ 
শতকের যুগ-মানস ছোটগল্পের ভাঁবসত্যকে জন্ম দিয়েছে আর তাঁর কাঁয়ারপ 
নিম্ণণ করেছে সংবাদপত্র । যষ্ঠ অধ্যায়ে গ্রন্থকার ছোটগল্পের সংজ্ঞাটিকে 
আরও সংহত স্বন্দর করে নিয়ে বলেছেনঃ “ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি ([m pression)- 
জাত একটি সংক্ষিপ্ত গন্ভকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোন ঘটনা বা কোন 
পরিবেশ বা কোন মাঁনসিকতাঁকে অবলম্বন করে এঁক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা' 
লাঁভ করে” 

গন্থটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এন্থকারের ভাষাঁপম্পদ।. বর্তমান যুগেয় 
বাঙলা সাহিত্যের একজন অনন্তসাধারণ শক্তিধর লেখক হিসাবে তিনি অসামান্ঠ 
ধীশক্তি, বিশ্লেষণ নৈপুণা ও ভাষা-সৌকুমার্ষের পরিচয় দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে । 
রবীন্দ্রনাথের “পোষ্টমাষ্টার” গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন £' 
‘জীবন রহস্য এসে এই গল্পে বিশ্বরহস্তের. সঙ্গে মিলিত হয়েছে, একটি তুচ্ছ. 


৪৮ প্রবন্ধ পত্রিকা . 


ব্যক্তিক বেদনা জগদ্্যাপী স্তবিশাল ট্রযাজেডীর সংকেতরূপে প্রকাশিত হয়েছে৷... 
“এ মহাবিশ্বের মমকাহিনী -একটি প্রাণবিন্দুতে দুঃখসিন্ধুর অভিব্যঞ্জনা 1 
উপস্থাপনার ভঙ্গীটিও তাঁর অনবদ্য । উদাহ্রণে বক্তব্য স্পষ্ট হবেঃ 

“ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, গৃহত্যাগী একটি তরুণ। বিচিত্র জীবন ও জীবিকার 
পথপরিক্রমায় সেক্লান্ত, তিক্ত। তার মনের সামনে ভাঁসছে. জার্মাণ কবি 
হাঁইনের একটি পংক্তি 2 I have a toothache in my 1৩2৮৮ 

কাজান সহরে তখন যেন আত্মহত্যার ধুম পড়ে গেছে। আমাদের তরুণ 
ভবঘুরে কাঁরুজীবীও সেদিন মৃত্যুর ভাঁক' শুনল। আলেক্মি ম্যাঞ্সিমভ, বাঁজার 
থেকে একটি রিভলবার কিনল; রাত্রির অন্ধকারে চলে গেলে কাঁজানা নদীর 
ধারে, গুলি করল নিজের বুকে। কিন্তু অত সহজেই তাঁর মৃত্যু হল না। 
পরদিন তার আহত রক্তাক্ত দেহকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে ।,+-*১*-** 

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, ‘তিন দিনের মধ্যেই ছোকরা মারা যাবে 

অর্ধচেতন রোগী জবাব দিলে, না, আমি মরব ন 

কিন্তু ছুবিনীত রোগী আলেক্সি পেশকত্‌ 'মরল না। তার অনেক কাজ 
বাকী ছিল তখনে।। আরো অনেক অভিজ্ঞতা, কারাবাস, অনেক বৈচিত্র্য। 
সব সঞ্চিত হচ্ছিল নোট বইয়ের পাতায় পাতায়। বোল্‌শেভিক বিপ্লবের 
অগ্িচক্রের সঙ্গে ক্রমে তাঁর সম্পর্ক রচিত হল। পরিচয় হল আযালেকজান্দার 
মেকো'দভিচ, কালঝুণির সঙ্গে__তিফলিসে। 

কালঝুণির কাছে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প বলছিল আলেক্সি পেশকভ্‌। 
বলছিল, ভলগাঁর তীরে তীরে, বেপীরাধিয়ায়, তাঁর অপরূপ জীবনযাত্রার কথা । 

মুগ্ধ হয়ে শুনল কাঁলঝুনি। মনে হল, এমন করে যে বলতে পারে তার 
‘লেখাও হবে অনামান্ত ৷ 

কালঝুনি বললে, “তুমি গল্প লেখো ৷” 

“কী নিয়ে লিখব ? 

‘তুমি যাদের দেখছ তাদের নিয়ে। যে জীবনকে চিনেছ তাকে'নিয়ে । 

পেশকভ গল্প লিখল-_বুড়ো৷ জিপসীর মুখে শোনা “রাদ্বা আঁর লয়কো’র 
কাহিনী । অপূৰ্ব সে রটনা ।. কালঝুনি লেখাটি নিয়ে গেল “কাভাঁকাঁস” 
নামে বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকের .কাছে। | 

কাহিনী পড়ে সম্পাদক মুগ্ধ। কিন্তু গল্পের নীচে লেখকের নাম কৈ? 

(১১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন ) 


মান-ৰাশ 


সজনীকান্ত দাস 


রবির প্রতিপত্তি তার আলোঁক-রশ্মিতে, এই রশ্মি না থাঁকিলে রবি কাঁহারও 
দৃষ্টিগোচরই হইত না। কবির ক্ষেত্রে তাঁহার কৰি-কমই এই রশ্মিজাল। 
রবির স্থষ্টির মধ্যে কবিত্ব, সাহিত্য ও সাহিত্যধর্ম বিষয়ক এমন অনেক উক্তি 
আঁছে যাহা তাহার সাহিত্যের সম্যক উপলব্ধির সহায়ক। “রবি-রশ্মি” 
"প্রবন্ধে সেইগুলি আমার বুদ্ধিবিবেচনামত বাছাই করিয়া প্রকাশ করিতেছি। 
"সুখের বিষয়, রবীন্দ্র-তিরোভাঁবের কিছু পরেই বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ বর্তমান 
শতাঁবীর হ্ত্রপাঁত হইতে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত কবি রবীন্দ্রনাথের 
আত্মবিশ্লেষণমূলক রচনাগুলি একত্র করিয়! ‘আত্মপরিচয়’ নামে প্রকাশ করেন। 
তন্মধ্যে প্রথম নিবন্ধ ১৯০৪ সনে বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত “বঙ্গভাষাঁর, 
লেখক’ গ্রন্থে লিখিত আত্ম-পরিচয় এবং পঞ্চম নিবন্ধ ১৯৩১ সনের ২৭ ডিসেম্বর 
তাঁরিখে সপ্ততিবর্ষপূতি উপলক্ষে জয়ন্তীউংসবে ছাঁত্রদের সম্বধর্নার প্রতিভাষণটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ রবীন্দ্রনাথের অন্তগুটি কাব্যজীবনে এই ছুই রশ্মি যে 
আলোঁকপাঁত করিয়াছে, তাহাতে তীহার কাঁব্যগহনে প্রবেশের পক্ষে এই 
দুটিকে দিগ দর্শক বলিতে পারি |: 

. রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যক্তিগতভাবে কাব্য স্থাষ্ট করিতেছেন ইহ! কখনই মনে 
করেন নাই। কোনও কৌতুকময় কবিসৃত্তা তাঁহার অন্তরমাঁঝে বসিয়া অহরহ 
তাঁহাকে দিয়া কথা কহাইয়া চলিয়াঁছেন সেই বিশ্বাস বাঁলাকাঁল হইতে মৃত্যু 
পর্যন্ত তাঁহার ছিল। ১৯৪ সনে আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়া তিনি 
লিখিয়াছিলেন-_ | | 

«এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভাঁলোমন্দ, আঁমার সমস্ত অনুকূল ও 
প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তীহাকেই 
আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা” নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার 
এই ইহজীৰনের সমস্ত খণ্ডতাকে এক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার 
সামঞ্জস্ত স্থাপন করিতেছেন, আঁমি তাহা মনে করি না-আমি "জানি, 


শটে | 


৫০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অনাদ্দিকাল হইতে বিচিত্র বিস্বৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাঁকে আঁমার এই 
বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন) _সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোঁচরে ,, 
আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেই জন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন ' 
একটা পুরাতন এঁক্য অনুভব করিতে পারি-_সেই জন্য এতবড়-রহস্যময় প্রকাণ্ড 
জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়! মনে হয় না ।” ূ 

পরবর্তী শতাব্দীপাদের কাব্যসাধনায় কবির ধারণা সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টতর 
হইয়াছে। প্রতিভাষণে বলিতেছেন £ 

“ফুল ফুটেছে এইটেই ফুলের চরম কথা । যাঁর ভালো লাগল সেই জিতল, ' 
ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময়: 
রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরের সঙ্গে তাঁর অনিবনীয় সম্বন্ধ । 
তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর গভীর উজল। আমাদের ভিতরের, 
মানুষ বেড়ে ওঠে, রায়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে আমাদের সত্তা যেন তাঁর সঙ্গে রঙে, ৫ 
রসে মিলে যাঁয়--একেই বলে অন্রাঁগ। 

“কবির কাঁজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্তকে উদ্দীপ্ত করা, ওঁদাসীন্য থেকে. 
উদ্বোধিত করা । সেই কবিকেই মান্য বড়ো বলে যে এমন সকল বিষয়ে' 1 
মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যাঁর মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি 
আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর । কল! ও সাহিত্যের ভাঁণ্ডারে দেশে দেশে কালে 
কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। এই বিশাল 
ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেছে সে তার সাহিত্য, 
দেখলেই বুঝতে পাঁরি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার কর!। 

“বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার, ' 
কোনোটা ইস্পাতের । সংসারের কণ্ঠে হালকা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের 
ধত রকমের স্থর আছে সবই তার বীণায় বাজে। কবির কাঁব্যেও সুরের অসংখ্য 
বৈচিত্র্য সবই যে উদাত্ত ধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলি নে। কিন্ত 
সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু থাকা চাই, যাঁর ইঙ্গিত ঞ্বের দিকে, সেই 
বৈরাগ্যের দিকে যা অন্কুরাগকেই বীর্ধবান ও বিশুদ্ধ করে ।” 

১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই কাঁ্তিক তারিখে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ঠিক প্রাক্কালে 
_আঁচাঁধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে কবি লিখিয়াছিলেন ঃ | 
“কবির কাঁজটি বিনা সহায়ের কাঁজ। কালের পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গেই 


1 রবি-রশ্মি ৫৯ 


ইনষ্টিটিউশন ভাঙ্গে গড়ে এবং পরিবর্তিত হয় কিন্তু গান (সাহিত্য) জিনিষটি 
কালতরন্গের উত্থানের পতনের আঘাঁতে ভোবে না, তাঁর উপর দিয়া ভাঁসিয়া 
. চলিয়া যায়। স্ষটি-কার্ধের সেই চিরকালীন ভাসান খেলায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল” 
“১২. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সীমা-অপীমের ছন্দ লইয়া তখন বিতর্ক চলিতেছিল । « 
উপরে উল্লিখিত পত্রেই কবি স্বয়ং আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা সেই বিতর্কের অবসান 
ঘটান। রবীন্দ্রনাথকে সম্যক উপলব্ধি করিবার জন্য এই অমূল্য চাঁবিকাঠিটির 
প্রয়োজন ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন-_ | 
“বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়! তৈরি 
করিয়াছে । নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই 
তাহারা মিশিয়াছে। আমার রচনায় সীমা ও অগীমের দ্বন্দ নাই, মিলন আছে; 
তাঁহার কারণটি কেবলমাত্র আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতিতে নাই, আমার চারিদিকে : 
ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বেড়ার ভিতর দিয়া [ এডওয়ার্ড 
এ টমসন তাহার রবীন্দ্রসম্পকিত প্রথম গ্রন্থে কবিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়া 
” দেখিয়াছিলেন। ] ইহা বুঝা যায় না। আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও 
উপনিষদের এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল-_সৃষ্টির পক্ষে এইরূপ ছুই বিষমের মিলনের 
প্রয়োজন আছে-স্থা্টকতর্ণর চিত্তের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আছেন নহিলে 
একভাবে স্থষ্টি হইতেই পারে না ।” 
যাহার! রবীন্দর-সাহিত্য-সাঁগরে অবগাহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন 
তাহার! প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছেন তাহার মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ এই ছুই 
সন্তাই কাজ করিয়াছে এবং শুধু কাঁজ করা নয়--এই দুইয়ের আশ্চর্য সামগ্রস্ত 
তাহার মধ্যে ঘটিয়াঁছিল। এই পত্রের ঠিক সাতাশ বৎসর পূর্বে বিহারীলাল সম্বন্ধে 
বলিতে গিয়া তিনি আরও স্পষ্টতর ভাবে বলিয়াছেন 
“আমাঁদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধনঅসহিষ্ণু স্বেচ্ছাঁবিহাঁরপ্রিয় পুরুষ এবং 
bs একটি গৃহবাঁসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেষ্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আঁছে। 
" একজন জগতের সমস্ত নৃতন নূতন দেশ ঘটন! এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাঁস্বাদ 
করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুল ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য 
সর্বদা ব্যাকুল, আর একজন শতসহআ অভ্যাসে বন্ধনে. প্রথার প্রচ্ছন্ন এবং 
পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া] যায়, আর একজন গৃহের দিকে 
টানে। একজন বনের পাখি, আর একজন খাঁচার পাঁথি। এই বনের পাঁখিটাই 
বেশি গান গাহিয়া থাঁকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জঙ্ত 
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একটি ব্যাকুলতা, একটি অন্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে এবং বিচিত্র রাগিণীতে 
প্রকাশ পাইয়া থাকে” 

স্ত্রী ও পুরুষ, সীমা ও অদীম রবীন্দ্র-সাহিত্যে পার্বতী-পরমেশ্বরের মত 
অন্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া আছে। 


১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শাস্তি- 


নিকেতনে তিনি যে ভাষণ দেন তাহাতে কবি রবীন্দ্রনাথের এতাঁবৎকাল কৃত 
কবিকমে'র যে পরিচয় আছে রবীন্দ্রসাহিত্য বুঝিবার পক্ষে তাহা সবিশেষে 
যূল্যবান। এই ভাষণটি ‘আত্মপরিচয়’ গ্রন্থের চতুর্থ নিবন্ধ। ইহার প্রথমাংশে 
বিধৃত কবি-পরিচয় এইরূপ £ 

“নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নর । জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার 
ভিতরকার মূল এক্যন্তরট ধরা . পড়তে চাঁয় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু 
দীর্ঘ না করতেন, সত্তর বৎসরে পৌছবার অবকাশ না দিতেন, তাঁহলে নিজের 
সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! করবার অবকাশ পেতাম না। নান! খানা করে নিজেকে. 
দেখেছি, নান! কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান 
আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে 
করতে বিদায় কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন, দেখতে পেলাম, তখন 
একট! কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর 
কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নান! কর্মের উপলক্ষো ক্ষণে ক্ষণে 
নানাজনের গোঁচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের লমগ্রতা নেই। আমি 
তত্বজ্ঞানী শান্্জ্ঞনী গুরু বা নেতা নই_-একদিন আঁমি বলেছিলাম, ‘আমি 
চাইনে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক’। সেকথা সত্য বলেছিলাম । শুল্র 
নিরঞ্জনের ধারা দূত তারা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় 
কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের আসনের কাছে 
আমার আঁসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুল্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, 
তখন তিনি নানাবর্ণের আলোকরশ্মিতে আঁপনাঁকে বিচ্ছুরিত করেন. বিশ্বকে 
রঞ্জিত করেন; আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাঁচি নাচাই, হাঁসি 
হাঁসাই, গানি করি ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাঁশের অহৈতুক আনন্দে অধীর 
আমর! তারই দূত! বিচিত্রের লীলাঁকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে 
লীলায়িত করা-_-এই আমার কাঁজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি 
নে, পথিকদের চলার সঙ্দে-কাঁজ আমার। পথের ছুইধারে যে ছায়া, যে সবুজের 


সস 
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ব্য, যে ফুল-পাঁতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমারা 
আঁছি। যে-বিচিত্র বহু খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে” 
বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখছৃঃখের. আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দে'র ঘদ্দে_-তার 
৮২ বিচিত্র রসের বাহণের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র 
রূপকগুলিকে" সাঁজিয়ে তোলবাঁর ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার 
একমাত্র পরিচয় ।” 
আরও সাড়ে পাঁচ বৎসর পরে ১৩৪৩সনের ৮ই আশ্বিনে লিখিত “সাহিত্যের 
পথে’ গ্রন্থের ভূমিকা-পত্রে তিনি বিজ্ঞানীর কাঁজ ও কবির কাঁজের পার্থক্য 
দেখাইয়া সাহিত্যের কাঁজের যথার্থ মূল্য নিধধ্ণরণ করিয়াছেন এই ভাবে £ 
“বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের 
ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাঁধনাঁই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার 
কাজে আছে সাহিত্য ; তাঁর সত্যতা মানুষের আঁপন উপলব্িতে, বিষয়ের যাথা্থ্যে 
= নয়৷ ‘মেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে যাঁয় না। এমন-কি, সেই 
৭ সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্য তাঁকেই সত্য ব'লে 
স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাঁল থেকেই নানা ভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় 
১" স্ষুধিত, রূপকথার উদ্ভব তারই থেকে । কল্পনার জগতে চায় সে হতে নানা খানা 
_রামও হয়, হন্ুমানও হয়, ঠিকমত হতে পারলেই খুশি । তাঁর মন গাছের সঙ্গে 
গাঁছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী । মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের 
আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাঁজ। সে লীলায় আুন্দরও 
« আছে অনুন্দরও আঁছে ।” 
সামান্ের সঙ্গে বিশেষ, চিরস্তনের সঙ্গে সামরিক পাতি প্রতি 
রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার জীবনের শেষ দশকে সাহিত্য ব্যাপারে 
রুচি ও গতি পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তিনি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াঁছেন 
_ তাঁহাঁও সর্বদা স্মরণীয় । তিনি-বলিয়াছেন-_ 
সি “আধুনিক এই ত্বরা-তাঁড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরিপানার ই 
* লাহিত্য-বারার মধ্যেও ভুরি ভূরি ঢুকে পড়েছে। তাঁরা বাস করতে আসে না. 
সমস্ত! সমাধানের দরখাস্ত হাতে ধরা দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই ডর 
£, হ’ক তবু সে খাটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই । দাবি মিটলেই তার অন্তধীন। 
এমন অবস্থার সাহিত্যের হাওয়া বদল হয় এবেলা! ও-বেল!। কোথাও 
আপন দরদ রেখে যায় না। পিছনটাঁকে লাথি মেরেই চলে যাঁকে উঁচু করে 
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_, গঁড়েছিল তাকে ধুলিসাৎ করে তাঁর প'রে অষ্টহাঁসি ।---হৃদয়হীন অগভীর বিলাসের 

- আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশনের বদ্দল। এখাঁনকাঁর সাহিত্যে 

, তেমন রীতির বদল। হৃদয়টা দৌড়তে দৌড়তে গ্রীতি স্বন্ধের রাখি গাঁথতে 
ও পরাতে পারে না। যদি সময় পেত সুন্দর করে বিনিয়ে বিনিয়ে গাঁথত। 
এখন ওকে ব্যস্ত লোকের! ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোঁমাঁর সুন্বর। সুন্দর 
পুরানো, সুন্দর সকলে । আনো একটা যেমন তেমন করে পক দেওয়া শণের 
দড়ি--সেটাকে বলব রিয়াঁলিজম্‌। এখনকার দুদ্দাড় দৌড়ওয়ালা লোকের এটেই 
পছন্দ । স্বল্নায়ু ক্যাশন হঠাৎ-নবাবের মত উদ্ধত-__তাঁর প্রধান অহংকার এই যে, 
সে অধুনাতন, অর্থাৎ তার বড়াই গুণ নিয়ে নয় কাল নিয়ে । 

_. বেগের এই মোটর-কলটা পশ্চিম দেশের মম'স্থানে। ওটা এখনও পাকা দলিলে 
আমাঁদের নিজম্ব হয় নি। তবু আমাঁদেরও দৌড় আর্ত হল। ওদের হাওয়া 
গাড়ির পাঁয়দ্বানের উপর লাঁফ দিয়ে আমর! উঠে পড়েছি। আমরাও খর্ককেশিনী 
খর্ববেশিনী সাহিত্যকীত্ির টেকনিকের হাল ফ্যাশন নিয়ে গম্ভীর ভাবে আলোচনা 
করি, আমরাও অধুনাতনের স্পর্ধ! নিয়ে পুরাতনের মানহানি করতে অত্যন্ত খুশি 
হই।-.*দূরকাঁল ও বহুজনকে যে সম্পদ দান করার ছারা সাহিত্য স্থায়িভাবে 
সার্থক হয়, কাগজের নৌকায় বা মাঁটির গাঁমলাঁয় তো তার বোঝাই সইবে না। 
আধুনিক-কাল-বিলাঁসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এসব কথা আধুনিক 
কালের বুলির সঙ্গে মিলছে না-_তা যদি হঁয় তা হলে সেই আধুনিক কাঁলটারই 
জন্যে পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে, সে চিরকালই আধুনিক 
থাকবে এত আয়ু তাঁর নয় । 

কবি ষদি ক্লান্ত মনে এমন কথ! মনে করে যে, কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি 
আধুনিক কালে পুরোনো হয়ে গেছে তাহলে বুঝব আধুনিক কালটাই হয়েছে 
বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তাঁর সহজ অনুরাগের রস পৌঁছচ্ছে না। 
“যে কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাঁকেই 
দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা । রসনাঁয় যাঁর রুপি" 
মরেছে চিরদিনের জন্যে সে তৃপ্তি পার না, সেই একই কারণে কোনো একটা 
আজগুবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা! নেই।---আঁমি জীর্জগতে 
জন্মগ্রহণ করি নি। আঁমি চোখ মেলে যা দ্রেখলুম চোঁথ আমার কখনো তাঁতে 
ক্লান্ত হল না । বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের 
যে অনাহত বাঁণী অনন্ত কালের অভিমুখে ধ্বনিত তাতে আমার মনপ্রাণ সাড়া 
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দিয়েছে, মনে হয়েছে, যুগে যুগে এই বিশ্ববাঁণী শুনে এলুম 1” . 

চিরন্তন, শাশবতের প্রতি ব্যাধিজনিত এই অরুচি যে নিত্যকাঁলের বস্তু নয় রবি-* . 

. রশ্মি আমাদের বারংবার সেই আশ্বীস দিয়াছে । মৃত্যুর মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে 
প্রায় সত্তর বৎসরের সাহিত্যসাঁধনায় লব্ধ পরমজ্ঞান তিনি আমাদের দিয়া 
' গিয়াছেন-- 

“সকল উপলব্ধিরই নিধিচারে এক মূল্য নয়। আনন্দ সম্ভোগে মানুষের 
নির্বাচনের কর্তব্য তো আছে। মনস্তত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক 
বুদ্ধির কাঁজ। সেই বুদ্ধিতে মাতলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং 
অপ্ৰমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পাঁয়। কিন্তু আনন্দসম্ভোগে 
স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আঁছে। কখনও কখনও অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে 
মান্য এই সহজ কথাটা ভুলব ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে ম্পর্ধার সঙ্গে 
কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায় । কুপথ্যের ঝাঁজ বেশি। তাই মুথ যখন মরে 

তখন তাঁকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন ! কিন্তু মন একদা সুস্থ হয়, 

। মানুষের চিরকালের স্বভাব ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সভোগের দিন, 
তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ করে চিরকালীন সাহিত্যের 
সঙ্গে সরলভাবে মিশে যাঁয়।” 

সাহিত্যশিল্পী এবং সাহিত্যন্নষ্টাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মহৎ ও শাশ্বত 
সত্য মাত্র বত্রিশটি শব্দে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে বাণী স্মরণে রাখিলে অসংখ্য 
বিভ্রান্তিব মধ্যেও আমরা দিগ ভ্রান্ত হইবে নাঁ। নিবিড়তম তমিল্রায় আঁমাঁদ্রিগকে 
“পথ দেখাইবাঁর জন্ঠ সেই রবিরশ্মিটির রূপ এই 

“মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, 

চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাঁছ থেকে । রাঁবণের ঘরে সীতা লোভের 
স্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত; সেইখাঁনেই তাঁর সত্য 
প্রকাশ ৷” 


উপন্যাস পাঠেন্ ভূমিকা 
শি'শরকুমার চট্টোপাধ্যায় 


(পূৰব বৃত্তি ) 


" প্রথমেই বঙ্কিমচন্জের কথা ধর! যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের ওপন্তাসিক জীবনের 
শুরু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল থেকে। William James- 
এর The Principles of Psychology’ এর প্রকাশকাল ১৮৯০, যদিও ১৮৮৪ 
খষ্টাব্দেই তার এই বইখানি লেখা হয়েছিল! বঙ্ধিমচন্দ্রের যে উপন্যাসটি 
আমাদের এই আলোচনায় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সেটি হচ্ছে ‘রজনী’ । রিজনী’র 
প্রকাশকাল, ২রা জুন, ১৮৭৭। এর অব্যবহিত পরেই বঙ্ধিমচন্জরের শ্রেষ্ঠ 
উপন্যাস “কুষ্ণকান্তের উইল’ প্রকাঁশিত হয় (২৯শে আগষ্ট, ১৮৭৮)! আমরা 
এর আগেই দেখেছি যে উইলিয়ম জেমসের অনুজ ওপন্যাঁসিক হেনরী জেমস্‌_ । 
১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তার Partial Portraits নামক সমালোঁচনাগ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। এই পুস্তক প্রকাশের প্রায় বারে! বৎসর আগে তান প্রথম সাথক 
উপন্যাস Roderick Hudson ( ১৮৭৬ ) আত্মপ্রকাশ করে। 

এত সাঁল তারিখের অবতাঁরণাঁর একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে 
হয়। আগেই বলা হয়েছে যে সাহিত্যে একট! নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, বাচনভঙ্গী 
বা কৌশলের আমদানী প্রথমে যতই আঁকস্মিক মনে হোঁক না কেন, আঁসলে' 
তার একট! স্ুদূর-প্রসারী মানসিক ও সাহিত্যিক প্রস্তুতি থাকে। এক্ষেত্রেও 
তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি । 
অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “রজনী” আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম প্রবর্তিত 
“একটি নতুন প্রণালীর” কথা বলেছেন। আমরা “এই নতুন প্রণাঁলী”্র 
মধ্যে যদি পাশ্চাত্য জগতের মনোভাবের ছায়া দেখি তাঁহলে তা মোটেই অন্যায় 
হবে না। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে হয়, অষ্টাদশ 
শতাব্দীর চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমেরিকান .অধ্যাপক 91196 Chinard-এর 
একটি উক্তি আমাদের এই আলোচনার উপর বিশেষ আঁলোকিসম্পাঁত করে ₹-- 
“We shall have to admit that there are times when ideas 


are “‘in the air,” when they seem common property, and 
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when the attribution to any one man.of thc paternity of any 


“ particular idea is well nigh impossible. The eighteenth century 


রং 


৯ 
/ 


০. এটি 


was undoubtedly such a period”, 

আমাদের বক্তব্যও তাই। পরবর্তী যুগে রচনাকৌশল ও গুপন্যাসিক দৃষ্িভদ্ী” 
চেতনা-প্রবাহ পদ্ধতির মধ্যে দাঁনাঁবেধে উঠলেও অনেক আগে. থেকেই তাঁর 
খণ্ড-প্রকাশ পৃথিবীর সবত্র উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছে; অধ্যাপক চিনা্ভ 
একেই বলেছেন “in 6৩ ৯২৮৮ | বঙ্িমচন্দ্র ও তাঁর পরে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র 
সাহিত্যিক আবহাওয়া! থেকে এইসব i০৭৪ স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রহণ করেছেন, 
অথবা গ্রহণ না করে পারেননি! এবং তাদের সেই সাহিত্যিক শ্বীকরণের 
(absorption ) পরিচয় তাঁদের অনেক উপন্যাসে প্রকট । 

প্রথমে “রজনী'র কথাই ধরা যাঁক। যদিও পুস্তকাঁকাঁরে “রজনীর প্রকশি- 
কাল ইংরাজী ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, বন্গদর্শনে প্রায় রি বৎসর আগে থেকে এই 
উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে থাকে। 

বঙ্ষিমচন্দ্র বিজ্ঞাপনে “রজনী? উপন্যাসটির কেন. যে প্রচুর সংশোধন করেন 
তাঁর উল্লেখ করে এই উপন্যাসের মূল প্রকৃতি ও রচনা কৌশল সম্বন্ধে নিয়লিখিত 
মন্তব্য করেন £__ 

“প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত Last Days ০? Pompeii নামক উৎকৃষ্ট 
উপন্যাসে নিদিয়ী নামে একটি কানা ফুলওয়ালী আছে; রজনী ততৎস্মরণে সচিত 
হয়। যেসকল মানসিক বা নৈতিক তত্ব প্ৰতিপাদন করা 'এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য. 


তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ পপষ্টতা লাভ করিতে পারিবে এরূপ ভিত্তির 


উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে । 

উপাঁখ্যানের অংশবিশেষ নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, 
প্রচলিত রচনা প্রণালীর মধ্যে সচরাঁচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নতুন নহে 
উইল্‌কি কলিন্স কৃত ‘Woman in White? নামক গ্রন্থ-প্রণয়ণে ইহ! প্রথম 
ব্যবহৃত হয়। এই প্রথার গুণ এই যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল 
লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত কর! যায় । এই গ্রথ! অবলম্বন 
করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসগিক বা অপ্রারুত ব্যাপার, 
আছে, আঁমাকে তাঁহার জন্ত দায়ী হইতে হয় নাই!” 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের সম্পাদকছয়ের মতে-“রজনী+ বাঙলা ভাষায় { 
সর্বপ্রথম মনস্তত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্ভস ।:-* নায়ক নায়িকার মানসিক ছন্দ 


৫৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


এবং ঘাত-প্রতিঘাতকে ‘রজনী’তে ঘটনা বৈচিত্রের উপরেও প্রাধান্। দেওয়া 
হইয়াছে। সে যুগের বর্ণনাৰহুল রোমান্টিক উপনস্তাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব 
সন্দেহ নাই।” সার্থক উপন্তাস হিসাবে “রজনী” সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে 
কিন্তু এর অভিনবত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাঁশযাত্র নেই। 

এই উপস্থাসে বঙ্চিমচন্দ্র চরিত্রগুলিকেই বক্তার আসনে বসিয়েছেন। এর পূর্বে 
“ইন্দিরা'তেও বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রণালী অনুসরণ করেছেন । তবে “ইন্দিরা”য় একমাত্র 
ইন্দিরাই বক্তী ।, “রজনী”তে যথাক্রমে রজনী, অমরনাঁথ, শচীন্র ও লবঙ্গলত!। 
প্রথম থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র একটা সরলগন্থা অবলম্বন করেছেন, প্রথম খণ্ডের 
আটটি পরিচ্ছেদ রজনীর কথা। দ্বিতীয় খণ্ডের সাতটি পরিচ্ছেদের বক্তা 
অমরনাথ। তৃতীয় খণ্ডের ছয়টি পরিচ্ছেদের বক্তা শণীন্্র। কিন্তু চতুর্থ 
খণ্ড “সকলের কথা” ( যদিও রজনী এই খণ্ডে একটি কথাও বলেনি )। 
পঞ্চম খণ্ডে কাহিনীর উপসংহারে বক্তা একমাত্র অমরনাঁথ। 

রজনীতে ঘটনার অভাব নেই । মূল কাহিনীটিকে কিন্তু এই চারিটি চরিত্রের 
কথার মধ্যে দিয়ে গুপন্তাসিক সযতে তাঁর পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন। 
তবে কাহিনীটি চারটি চরিত্র যথাক্রমে এবং চতুর্থ খণ্ডে প্রায় একসঙ্গে নিজেদের 
ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এতে খানিকটা জটিলতার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক । 
কিন্তু এই জলত! সত্বেও বঞ্চিমচন্দ্ৰ প্রত্যেকটি বক্তাঁকেই নিজের কথায় . 
কাহিনী ব্যক্ত করতে দিয়ে আত্মবিশ্রেষণ ও মনস্তত্ব বিশ্লেষণের স্থযোগ 
দিয়েছেন। ওপন্যাসিক এতে ক'রে নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে কাহিনী থেকে 
বা কথকের ভূমিকা থেকে সরিয়ে নিতে পেরেছেন । মুল চরিত্রগুলি কাহিনীর 
বক্তা বাঁ বক্তী হওয়াতে সুবিধে হয়েছে এই যে তাদের নিজের নিজের মনের 
বিশেষ অবস্থার সুন্ম বিশ্লেষণ ও হৃদয়ের গোপন রহস্তের একান্ত উদ্ঘাটন এত 
সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। রজনীর নিশ্রভ চক্ষু, তাই বার বার 
নিজের মনের মধ্যেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার চেষ্টা করেছে। তাঁর নারীহৃদয়ের 
সমস্ত কোমলতা নিয়ে সে প্রেম ও কৃতজ্ঞতার মধ্যে ছন্দের মীমাংসা করতে 
এগিয়ে গিয়েছে। অমরনাথ চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে আরও সার্থক, 
আরও সম্পূর্ণ। চরিত্র স্রষ্টা হিসেবে লবঙ্গলতা ও শচীন্দ্রের চরিত্র রূপায়নেও 
বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট মুন্দিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন । | | 

এই তো গেল মোটামুটি ভাবে রজনীর আঁকাঁরগত ও রচনাঁগত প্ররুতি | 
পূর্বের আলোচনার জের টেনে এখানে এইটুকুই বলা যায় যে ওঁপন্তাসিক হিসেবে 


A 


মা 


গ উপস্থাঁস পাঠের ভূমিকা ৫৯ 


সুএদেশে বঞ্চিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাইরের দৃশ্যমান জগত থেকে মানব মনের চিরস্তন 


'লীলাচাঞ্চল্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হয়ত আঁধুনিক কালের 

সমালোচক বা পাঠক এর মধ্যে বৈপ্লবিক কিছু না দেখতে পারেন কিন্তু সে যুগে 
বঞ্কিমচন্দ্রের এই প্রচেষ্টা নিঃনন্দেহে নৃতনত্বের ও অভিনবত্তের দাবী রাখে। 

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছদে রজনীর কথার এই অংশটুকু লক্ষনীয় £ 

“ডাক্তারির কপালে আগুণ জেলে দিই । সেই চিবুকম্পর্শে আমি মরিলাম। 
‘সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যুখী” জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, 
গোলাপ, সেঁউতি-_সব ফুলের ভ্রাণ পাইলাম ! বোধ হইল, আমার আশে পাশে 
ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরনে ফুল, আমার বুকের 
ভিতরে ফুলের রাশি । আ মরি মরি ! কোন্‌ বিধাতা এ কুস্থুমময় স্পর্শ গড়িরাছিল! 
বলিয়াছি ত কাণার সুখ দুঃখ তোমার! বুঝিবে না। আ মরি মরি--সে নবনীত 
"সুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীগাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, 
‘সে বুঝিবে কি প্রকারে? আঁমাঁর সুখ দুঃখ আমাঁতেই থাঁকুক। যখন সেই 
স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাঁধ্বনি কৰ্ণে শুনিতাম, তাঁহ! তুমি, বিলোৌলকটাক্ষ- 
শালিনী-! কি বুঝিবে ?” 

এর সঙ্গে লক্ষনীয়, চতুর্থ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শচীন্দ্রনাথের কথা! £- 

“্ৰীরে, রজনী ধীরে ! ধীরে, ধীরে, রজনী, ও অন্ধ নয়ন উন্নীলিত কর। 
দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! এ দেখিতেছি-তোমার নয়নপন্ 
ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে-_ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে; ধীরে. নলরাজীব, 
ফুটিতেছে! এ সংসাঁরে কাহার না নয়ন আছে! গো, মেষ, কুক্কুরঃ মার্জার, 
ইহাঁদিগেরও নয়ন আছে-_তোমাঁর নাই? নাই নাই, তবে আমারও নাই! 
আমিও আর চক্ষু চাহিব না” ২. ২ 

কৃষ্ণকাঁন্তের উইল ১৮৭৮ সাঁলে'প্রকাঁশিত হয়। নিঃসন্দেহে তা বঙ্ছিমচন্দ্রের 
শ্রেষ্ঠ ওপন্তাসিক রচনা । চিত্রের পূর্ণতাঁয়, মনোবিশ্লেষণের গভীরতায় এই 
উপস্াঁস বঞ্ষিমচন্দ্রের রচনা কৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এই উপন্যাসের বিস্তৃত 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখিনা । কিন্তু সাহিত্যের যে বিশেষ দিকট1 আমাদের 
বতগাঁন আলোচ্য বিষয় তারই জের টেনে এই উপন্তাস থেকে দু'একটি পংক্তি 
'উদ্ধত কর] অপ্রাসঙ্গিক হবে না । যথা := 

“রূপে মুগ্ধ ? . কে কার নয়? আঁমি এই হরিত নীল চিত্রিত গ্রজাপতিটির 
রূপে মুগ্ধ । তুমি কুস্থমিত কামিনী শাখার রূপে মুগ্ধ । তাতে দোষ কি? রূপ 


৬০ ট প্রবন্ধ পত্রিকা এ. 


ত মোহের জন্য হইয়াছিল। : 
গোবিন্দলাঁল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপাঁনে পদী্পণ' 
করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ জগতে মাধ্যাঁকর্ষণে, তেমনি- 


অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বদ্ধিত হয়। গোবিন্দ- 
লালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল-__কেন ন! রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে 


তাঁহার হৃদয় শুফ করিয়া তুলিয়াছে। 'আমরা কেবল কাঁদিতে পারি অধঃপতন 
বর্ণনা করিতে পারি না?” 

“কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে আমাকে ত্যাগ করিবে? এ কথা ভ্রমর 
গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পাঁরিল না_-কিস্ত এই ঘটনার পর পলে পলে মনে 
মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ? ' ৰ 

গোবিন্বলালও মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাঁগিল যে, ভ্মররে কি অপরাধ ? 
ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক 
প্রকার স্থির হইয়াছে । কিন্তু অপরাধট1 কি, তাহা ত ভাবিয়া দেখেন নাই ॥ 
ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল» 
অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল-_একবাঁর তাহাকে মুখে 
সত্য মিথা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার. অপরাধ! যার জন্ত এত করি, সে; 
এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাঁহার অপরাধ । আমরা কুমতি 
সুমতির কথা পূর্বে বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে, পাশাপাশি উপবেশন 
করিয়া; কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল, তাঁহা সকলকে শুনাইব। 

কুমতি বলিল । “ত্রমরের প্রথম এইটা অপরাধ, এই অবিশ্বাস” 

সুমতি উত্তর করিল, “যে অবিশ্বাসের যোগ্য তাঁহাকে অবিশ্বাস না করিবে 
কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গে.এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ, ভ্রমর সেটা সন্দেহ 
করিয়াছিল বলিয়াই তাঁর এত দোষ? 

কুমতি! এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস 
করিয়াছিল, তখন আমি নির্দোষী। 

সুমতি। দুদিনের আগে পরেতে বড় আঁসিয়! যায় না--দোঁষ ত করিয়াঁছ। 
যে দোঁষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত "গুরুতর অপরাধ ? 

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী 
হইয়াছি। সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোঁর হয়। 

সুমতি । দোষটা যে চোর বলে তাঁর । যে চুরি করে তার কিছু নয়। 


রতি 


৮ 
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কুমতি। তোর সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পারবো না। দেখনা, ভ্রমর আমার 
“কেমন অপমানটা করিল? আঁমি বিদেশ থেকে আসছি শুনে বাপের বাড়ি 
চলিয়া গেল। 

সুমতি ৷ যদি সে যাহা ভাবিযাছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস রর থাকে, 


- তবে সে সঙ্গত কাঁজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারী দেহ ধারণ 
করিয়া কে রাগ না করিবে? 


কুমতি- সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম_আর দোঁষ কি? 

সুমতি--এ কথা কি তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াঁছ ? 

কুমতি_-না। 

নুমৃতি__তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ, আর ভ্রমর নিতান্ত 


-বালিক!, না জিজ্ঞাসা করিয়া! রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গাম ? সে সব 


কাজের কথা নহে--আ'সল রাগের কারণ কি বলিব? 

কুমতি__কি বল না 

সুমতি--আসল কথা রোহিনী। রোহিনীতে প্রাণ পড়িক়াছে--তাঁই আর 
কালো ভোমরা.ভাল লাগে না! 

কুমতি-_এত কাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে? 

স্থমতি--এত কাল রোহিণী জোটে নাই। একদিনে কোন কিছু ঘটে না। 


"সময়ে সকল উপস্থিত হয় । আজ রৌড্রে ফাঁটিতেছে বলিয়া! কাল দুর্দিন হইবে 


না কেন? শুধু কি তাই__আরও আছে ! 
কুমতি-_আর কি? 
সথমৃতি- কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত, ভ্রমরকে বিষয় দিয়! 


,গেলে-বিষয় তোমারই রইল। ইহাঁও জানিত যে, ভ্রমর এক মাসের মধ্যে 
“তোমাকে উহা লিখিয়া দ্রিবে। কিন্তু আপাততঃ তৌমাঁকে একটু কুপথগামী 
দেখিয়া তোমার চরিত্র “শোঁধন জন্ত তোমাকে জ্মরের আঁচলে বাধিয়া দিয়া 
‘গেল। তুমি অতটা না! বুঝিয়| ভ্রমরের উপর রাগিয়া উঠিয়াছ। . 


কুমতি--তা সত্যই | . আমি কি স্ত্রীর মাঁসহর! খাইব নাকি? 
সুমতি_-তোমাঁর বিষয়, তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না? 
কুমতি-_-আাঁরে বাপ রে !- 
অুমতি-_রে পুরুষ সিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোঁকদ্দম! করিয়! ডিক্রী 


“করিয়া লও না--তোমার পৈতৃক বিষয় বটে! 
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কুমতি- স্ত্রীর সঙ্গে মোবনমা করিব ? 
স্বমতি--তবে আর কি ডঃ ? গোল্লায় যাও। 
কুমতি-সেই চেষ্টায় আছি। 
সুমৃতি_ -রোহিনী- নঙ্গ যাবে কি? 
তখন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আর্ত রি | 


(২) 


এইবার রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আসা যাক। 

অধ্যাপক শ্রীকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় বঞ্চিমোত্তর উপন্যাসের আলোচন! প্রসঙ্গে 
একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্াসের আলোচনার প্রারস্ভেই 
এই মন্তব্যটিকে ভালো করে দেখা প্রয়োজন £- ; 

“ব্কিমের পরে উপন্যাস যে গভীরতর বাঁস্তবত। পরিণতি লাভ করেছে, তাঁহার 
প্রথম সুচনা রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথই পূর্ব'জ্ঞান-বলে বন্ধিম 
প্রবর্তিত উপস্থামের ধবংসোন্মুখতা উপলদ্ধি করিয়া উপন্যাসের ভিত্তিকে রোমাঁন্সের . 
ও ইতিহাসের চোরাবালি হইতে সরাইয়া বাস্তবজীবনের দৃঢ় ভূমির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাঁহাকে অসাধারণত্বের অনুসন্ধান হইতে ফিরাইয়া" 
আনিয়া প্রাত্যহিক জীবনের স্বন্ম্ম ও রসপূর্ণ বিশ্লেষণের কাঁজে লাগাইয়াছেন। 
+n রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে রোমান্স আছে তাহা প্রায় সম্পূর্ণ ই অন্তমুখী, 
বাহববৈচিত্র্যের নিকট সম্পূর্ণ অঝণী। এইখানে উপন্তাস সাহিত্য অতীতের" 
আনুগত্য ত্যাগ করিয়া এক নতুন পথে পদক্ষেপ করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ; 
ঘটনার বিস্তৃত বিশ্লেষণই ইহাঁদের প্রধান রস; অন্তরের প্রবৃত্তি সমূহের খুব 
সুন্ম পরিবর্তন ও সংঘাত বর্ণনাতেই ইহারে মুখ্য আকর্ষণ । 

০০ সুতরাং এই বাস্তবতার গ্রবতনই রবীন্ত্রনাথের মৌলিকতার প্রথম 
পরিচয় 1 

আমাদের মনে হয় অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্কাস রচনায় মূল কথাটিকে ও. 
রবীন্দ্রনাথের ওুঁপন্তাসিক কৃতিত্বের আসল রূপটি উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট 
করে তুলেছেন। হেনরী জেমস্‌ ও তীর পরবর্তী ও সমকালীন অনেক ওুঁপস্তাসিকই 
এই সময়ে কি করে উপন্তাঁসকে সত্যিকারের বাস্তবধর্মী করে তুলতে পাঁরা যায়' 
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সেই সমস্তা নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন । বিশেষ করে হেনরী 
জেম্ন উপন্তাঁস রচনা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ' 
কেন না পুরোনো ও সনাতন পদ্ধতিতে সত্যিকারের বাঁস্তবকে রূপ দেওয়| 
কখনই সম্ভব নয়। হেনরী জেমসের নিজের ভাষাতেই শোনা যাঁক কাকে 
তিনি “বাস্তব” (2911 ) বলেছেন আর কেমন করে সেই বাঁস্তবকে উপন্যাসের 
সামগ্রী করেতোলা যায় তার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন ঃ 

“The only reason for the existence of a novel is that it 
does attemept to represent life. When it relinquishes this 
attempt, the same attempt that we see on the canvas of 
the painter, it will have arrived at a very strange pass. It 
is not expected of the picture that it will make itself humble 
in order to be forgiven ; and the analogy between the art of the 
~ painter and the art of the novelist is, so far as I am able to. 
see, their success is the same. | 

The characters, the situation, which strike one as real will 
. be those that touch and interest most, but the measure of 
reality is very difficult to fix. The reality of Don Quixote 
or of Mr. Micawber is a very delicate shade; itis a reality 
৪০ coloured by the author’s vision that, vivid as it may be, one 
would hesitate to propose it asa model: one would expose 
one’s self to some very embarassing questions on the part of ৪, 
pupil. It goes without saying that you will not write a good 
novel unless you possess the sense of reality; but it will be 
difficult to give you a recipe for calling that sense into being. 
Humanity is immense, and reality’ has a myriad forms ; the 
most 029 7980. affirm is that some of the flowers of fiction 
have the odour of it, and others have not 3; as for telling you 
in advance how ‘Jour nosegay should be composed, that is 
another affair. Tt is equally excellent and inconclusive...what 


kind of experience is intended, and where does it begin and 
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9007 Experience is never limited, and it is never complete ; it 
48 immense sensibility a kind of huge spider-web of the finest 
silken threads suspended’ in the chamber of consciousness, 
and catching every airborne particle in its issue. It is the very 
atmosphere of the mind ; and when the mind is imaginative— 
much more when it happens to be that‘of a man of genius—it 
‘takes to itself the faintest hints of life, it converts the very 
pulses of the air into revelations...... 

The power to ‘guess the unseen from the seen, to trace the 
implication of things, to judge the whole piece by the pattern 
“the condition of feeling ‘life in general so completely that you 
‘are well on your way to knowing any particular corner .of it— 
this cluster of gifts may almost be ‘said to constitute ex- 
perience.........If experience consists of impressions, it may be 
said that impressions are experience, just as ( have we not seen 
it ? )—they are the very air we breathe...... 

উপরের উদ্ধৃতিটি একটু বড় হয়ে গেল। কিন্তু হেনরী জেম্সের মত একজন 
বিশিষ্ট ও সার্থক উপন্তাস-শিক্পীর মতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এই বিবেচনায় তাঁর 
মতবাঁদ তাঁর নিজের কথাঁতেই বেশী করে উদ্ধত করা হলো । আমরা আঁগেই 
লক্ষ্য করেছি যে, উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে উপন্াস জগতে যে নৃতন 
চিন্তাধারা ও অভিনব রচনা পদ্ধতি ও কৌশলের আবির্ভাব হলে! তাকে এক নূতন 
বাস্তবতা বা [৩০-:০৪1197) বলে অভিহিত করা ঠিক হবে। অবশ্য এই সম্পর্কে 
মনে রাখা প্রয়োজন যে সাহিত্যে বাস্তবতা নতুন জিনিষ নয়। ইউরোপীয় 
সাহিত্যে বিশেষ করে ফরাসী ও রুশ লেখক Balzac, Zola, Maupassant, ও 
“Tolstoy, Dostoevesky, Turgenev প্ৰভৃতি লেখকদের মধ্ো দিয়ে বাস্তবতা 
ক্ৰমান্বয়ে "বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে একটা অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিব্যাপ্ত রূপ গ্রহণ 
করে। ইংরেজী সাহিত্যে এর প্রভাব ক্রমশই অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯১২ 
“খৃষ্টাব্দে শ্রীমতি কনস্টান্স গারনেট ইংরেজীতে ভস্টয়েভসিকর The Crime and 
Punishment নাটক সুবিখ্যাত উপন্াসের অনুবাদ করেন । এই অনুবাদ গ্রন্থের 
প্রকাশে সমস্ত ইংল্যাণ্ডে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। যাঁকে একজন ইংরেজ 


ও উপস্তাস পাঠের ভূমিকা. . ৬৫ 


4 t 
সমালোচক y৪০৮i৭ বলে অভিহিত করছেন। যে নামেই অভিহিত করা 
হোক না কেন, এ থেকে একটা কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের , 
আগেই সাহিত্য জগতে, বিশেষ করে উপন্তাস জগতে সত্যিকারের বাস্তবতা কি 
॥ইবে, তাই নিয়ে একটা বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।. 
১. আমরা আগেই দেখেছি যে ভার্জিনিয়া উল্ফ উক্তি করেছেন, 60৮. ০. 
about December 1910, human character changed.? | ১৯১২ 
খৃষ্টাৰের ২৪শে মে, কলিকাতা পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ড যাঁত্রা করেন 
এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত হবার আগে পর্যন্ত প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী 
থাকেন। এই সময় তিনি ইংল্যাণ্ডের নানাজাঁতীয় সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার স্যোগ পান।. 

বন্ধিমচন্দর প্রসঙ্গে আঁমরা আগেই যে উক্তি করেছি, ররীনাধ সম্বন্ধে তা 
সমানভাবে এমনকি অধিকতর প্রযোজ্য । এ সময়ে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় ' 
সাহিত্যিক মানসে যে চিন্তাধারা ও i৭০5 প্রচ্ছন্ন ও অগ্রচ্ছন্নভাঁবে 
স্মাত্মপ্রকাশ করছিল তা রবীন্দ্রনাথের মনের ওপর নিঃসন্দেহে রেখাঁপাত করে। 
,বীন্দ্নাথ ইংল্যাণ্ড যাবার অব্যবহিত আগেই প্রথম চৌধুরী প্রবর্তিত ও 
' সম্পাদিত ‘সবুজ পত্রে’ নিয়মি ভাবে লিখেছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রমথ 
চৌধুরী মহাঁশরকে যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিলেন তাঁর মধ্যে আমরা 
রবীন্দ্রনাথের মনের অনেক খবর পাঁই। অন্যসব কথা ছেড়ে দিয়ে একটা 
কথাই ধরা যাক। দার্শনিক বের্গস'র কথা! প্রথম মহাঁযুদ্ধে কিছুদিন আঁগে 
থেকেই এঁর দার্শনিক মতবাদ ইউরোপ ও আমেরিকায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করে। রবীন্দ্রনাথ এঁর মতবাদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন । 
যদিও তিনি বের্গর্সর মতবাদ সম্পূর্ণভাবে কখনই গ্রহণ করেননি. এবং রবীন্দ্র 
জীবনীকার শ্রীগ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুচিন্তিত মত এই যে 
রবীন্দ্রনাথ “বের্গদীর গতিবাঁদের কাব্যময় কর্পনাটুকুকে আপনার অধ্যাত্মরসে 
রঙাইয়া কাব্যমধ্যে অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশ করিলেন! 

এ তোঁ গেল কাব্যের কথা । ওপন্াসিক রবীন্দ্রনাথ *প্রায় এই সময় 
থেকেই উপন্যাস রচনা সুরু করেন। “বৌঠাকুরাণীর হাট’ ও ‘রাজর্থি-কে বাদ 
দিয়ে ১৯০৩ সনে ‘চোখের বালি, প্রকাশ থেকেই রবীন্দ্রনাথের গুঁপন্থাসিক 
জীবনের সুত্রপাঁত। ক্রমান্বয়ে “গোরা” (১৯১০) চতুরঙ্গ’ (১৯১৬), ঘিরে বাইরে 


“যোগাযোগ” (১৯২৯১) “শেষের কবিতা” (১৯২৯১) এর সঙ্গে ১৯৩৩ পাঁলে 
প্র—৫ | 


৬৬ | রঃ প্রষন্ধ পত্রিকা ॥ 


“ছুই বোন’ ও ১৯৩৪ সলে প্রকাশিত চার অধ্যায়, এবং ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস 
“মালঞ্চ! (১৯৩৪) দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ওপন্তাসিক জীবনের সমীন্তি। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে ১৯০৩ থেকে ১৯৩৪ অবধি রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে উপস্তাস লিখে 
গেছেন এবং ‘নৌকাডুবি’ থেকে “মালঞ্চ” পর্যন্ত টেকৃনিকের দিক থেকে রবীন্দ্র 
নাঁথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর [শেষ নেই। কিন্তু এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মূলে আছে ছুটি কথা (ক) অন্তমূর্ধীনতা, যাঁকে আমরা ইংরেজ সমালোচকদের 
ভাষায় বল্তে পাঁরি 10197. 60:20108 আর (খ )- বাস্তবতার গ্রবতন। 
“তুরঙ্গে'র প্রকাশকাল ১৯১৬। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্য্যোপাধ্যায়ের মতে 
চতুরঙ্গ” “সর্বাপেক্ষা আঁধশিকত্বের লক্ষণীক্রান্ত (fragment৮y)” | ছে যাই হোক 
না কেন, এই উপন্যাসের প্রধান লক্ষনীয় বিষয় এর রচনা কৌশল। উপন্টাঁসটি. 
পরিষ্কার ভাবে চারটি অংশে বিভক্ত। এই চারটি অংশের' নাম যথাক্রমে, 
'জ্যাঠামশহি, শিচীশ” দামিনী’ও ভ্রীবিলাঁস” | কিন্তু সমস্ত উপন্তাঁসটির বক্তা। 
“আমি, স্বয়ং ভ্রীবিলাস, উপন্যাসটি আপাতদৃষ্টিতে খাপছাঁড়া ও সৃষ্ট চরিত্রদের 
পরস্পর সম্পর্ক ও প্রকৃতির পরিবর্তন উচ্ছজ্খল গিরিনির্ঝরিণীর মতই অকারণ 
লীলাঁচঞ্চল। তাঁদের পরস্পর সম্পর্ক, বিশেষ করে দাঁমিনী ও শচীশের সম্পর্কের 
আঁকর্ধণ-বিকর্ধণ-লীলা একেবারেই অনিয়মতান্তিক। কিন্তু এই আপাত 
' উদ্দেশ্টহীন আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রেমলীলার পেছনে একটা মনস্তত্মূলক ইদ্দিত 
আঁছে। মনে হয় যেন গুঁপন্থাসিক ইচ্ছা করেই লীলাঁ-চাঞ্চল্য ও মনস্ততব- 
মূলক আখ্যান বস্তুর বিশ্লেষণ গতানুগতিক ও সনাতন উপন্যাসের কাঠামোর 
মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। দাঁমিনীর যে সমস্তা, শচীশের' 
যে সমস্তা ও শ্রীবিলাসের যে সমস্তা ওুপন্থাসিক তাঁরই নিগুঢ পবিচয় দেবার 
চেষ্টা করেছেন--আখ্যানবস্তকে ঘটনাবৈচিত্রাময় না করে শুধুমাত্র মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণের মধ্যেকার ইঙ্ছিত দিয়ে ওপন্তাঁসিক তাঁর কতব্য সম্পাদন করেছেন। 
অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে আঁংশিকতাঁদোষ বলেছেন, আমাদের মনে হয়, 
তা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাঁরুত। সনাতন প্রথায় লেখা . উপন্াসের সুরু, মধ্যভাগ ও. 
শেষ সবই ছকে বীধা। কিন্ত কাহিনীকে এইভাবে ছক-বীধা রাস্তায় গতান্- 
_ গতিকতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে গেলে উপন্যাস কৃত্রিমতাঁর দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য । 


তথাকথিত বাস্তবধৰ্মী উপন্যাসে এর উদাহরণ অনেক পাঁওয়া যাঁয়। কিন্তু 


এই সময় রবীন্দ্রনাথ যেন কোমর বেঁধে এই গতান্থগতিক ছক-বাঁধা ঠাঁস-বুনাঁনী 
কাহিনীর পন্থা পরিহার করেছেন। চতুরদ্ের রস পুরোপুরি গ্রহণ করতে হলে 


॥ উপন্তাঁস পাঠের ভূমিকা! | ০৬৪" 


পাঠককে অনেকটা 1 সজাগভাবে ও সংবেদনশীল মন নিয়ে শচীশ দামিনী 
শ্রীবিলান উপাখ্যানের ‘মনস্তত্ বিশ্লেষণ ও ঈর্দিতের মধ্য দিয়ে তাঁর মম স্কানে . 
গিয়ে পৌছতে হবে। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ' রচনাকৌশলের সবচেয়ে 
ভাল পরিচয় পাঁওয়! যাঁবে নীচের এই উদ্ধীতিতে ১ 
শচীশের ভায়ারিতে লেখা আছেঃ 

গুহার মধ্যে অনেকগুলি কাঁমরা। আমি তার মধ্যে একটাতে কম্বল 
পাতিয়া শুইলাম। সেই গুহার অন্ধকাঁরটা. যেন একটা কালো জন্তুর 
মতো--তার ভিজ! নিশ্বাস যেন আমার গাঁয়ে লাঁগিতেছে। আমার মনে 
হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম স্থষ্টির প্রথম অন্ত) তাঁর, চোখ নাই, 
কান নাই, কেবল তাঁর মস্ত একটা ক্ষুধা আছে;-সে অনন্ত কাল এই 
গুহার মধ্যে বন্দী তাঁর মন নাই; সে কিছুই জানেনা,. কেবল তাঁর 
ব্যথা আছে--সে, নিঃশব্দে কাদে । 

ক্লান্তি একটা ভাবের মত আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল কিন্ত কোন 
মতেই ঘুম আসিল না। একটা কি পাখী-_হয়তো বাঁছুড় হইবে ভিতর হইতে 
'বাঁহিরে কিংবা বাহির হইতে ভিতরে ঝপ ঝপ “ডানার শব্দ করিতে করিতে 
অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া ভি 
সমস্ত গায়ে কীটা দিয়া উঠিল। 

মনে করিলাম, বাহিরে গিয়া শুইব। কোন্‌ দিকে যে গুহার দ্বার ভা 
ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি মারিয়া এক দিকে চলিতে চেষ্টা করিয়া মাথা ঠেকিয়া 
গেল! আর এক দিকে মাথ৷! $কিলাম,_আর এক দিকে একটা ছোট 
গর্তের মধ্যে পড়িলাম-_সেখাঁনে গুহার কাটল চোয়ানে! জল জমিয়া আঁছে। 

“শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল সেই আদিম 
জন্তটা আমাঁকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনদিকে 
আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে 
অন্ন অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার 
রস জাঁরক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে। 

ঘুমাইিতে পারিলে বাঁচি; আমার জাগ্রত চৈতন্ত এত বড়ো সব পাশা অ অন্ধ- 
কারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না, এ কেবল মৃত্যুরই সঙ্গে । 

জানিনা কতক্ষণ পরে- সেটা. বোধকরি ঠিক ঘুম নয়--অপাঁড়তার একটা 
পাতল! চাঁদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের 
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ঘোরে আমার- পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম | 
ভয়ে আমার শরীর হিম হহয়! গেল, সেই আঁদিম জন্তটা । 

তারপর কিসে আমার পা জড়াইয়! ধরিল,. প্রথমে ভাবিলাম কোন একটা! 
বুনো.জন্ত। কিন্ত তাদের গায়ে তে! রোঁয়! আছে--এর.রৌয়া নাই। আমার 
সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাঁপের যত জন্ত। 
তাঁহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড। 

ভয়ে: দ্বণায় আমার কঠ রোধ হইয়া গেল। আমি ছুই পা দ্রিয়। তাঁহাকে 
ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পাঁয়ের উপর মুখ রাঁখিয়াছে-_-ঘন 
ঘন নিংশ্বাস পড়িতেছে__সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা! ছুড়িয়া 

ছু'ড়িয়! লাথি মারিলাম। 

অবশেষে ঘোরট! ভার্দিয়া গেল। প্রথমে ভাৰিয়াছিলাম। তাঁর গায়ে 
রোয়া নাই, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পাঁয়ের উপর একরাশি 
কেশর আসিয়! পড়িয়াছে। ধড়ফড় করিয়! উঠিয়া বসিলাম। | 

অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি 
চাঁপা কাঁন্না ?” 

'সবুজ-পত্রে” যখন “ঘরে-বাইরে” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন 
এবং এটি পুস্তকাকাঁরে প্রকাশিত হবার পর নানারকম বিরুদ্ধ সমালোচনা 
হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এইসব সমালোচনার “টাকাটিগ্ননী” নাম দিয়ে সবুজ- 
পত্রে একটি সুন্দর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন ; পরে “সাহিত্য-বিচাঁর” বলে প্প্রবাসী'তে 
আরও একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কৌতূহলী পাঠক এ ছুটি প্রবন্ধ. পড়ে দেখলে 


যথেষ্ট উপরূত হবেন। 

এই উপন্ঠাসে রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে ‘রজনী’তে প্রবর্তিত বঞ্চিমচন্দ্রের রচনা- 
কৌশল অনুসরণ করেছেন । তবে এই উপন্ঠাস গঠনকৌশল ও রচনা-শিল্পের 
দিক দিয়ে আরও অনেক বেশী পরিপুষ্ট ও পরিণত । এখানে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত 
কাহিনীটি ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসের তিনটি প্রধান চরিত্র বিমলা, নিখিলেশ 
ও সন্দীপের মুখ দিয়ে। এরা নিজেদের “আত্মকথাঁ”র মধ্য দিয়ে কাহিনীটিকে 
পরিণতির পথে নিয়ে গেছে, এই উপন্যাসে দুটি স্তর আছে একটি রাজনৈতিক 
ও সমীজ-নৈতিক, দ্বিতীয়টি বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপের , মধ্যে প্রেম বিষয়ে 
মানসিক সংঘাত। এই ছুটি স্তর উপন্যাসের মধ্যে অঙ্গান্গীভাবে যুক্ত থেকেও 
নিজস্ব গতি অব্যাহত রেখেছে । এ ছাঁড়া ভাষার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
ক্রমশঃই অত্যন্ত 00162-ধর্মী হয়ে উঠেছেন। অবশ্য এর সবচেয়ে বেশী পরিচয় 
পাওয়া যায় তাঁর আরও পরের উপন্যাসে, চার অধ্যায়, শেষের কবিতাঁতে ইত্যাদি । 


ডা 


বেছোত্তব্ ভাৱতে গ্রাণিতচিন্ত। 
রমাতোষ সরকার 


॥ এক ॥ 
( পটভূমিকা ) 


প্রাগৈতিহাসিক যুগে মহেনজোদাড়ো-হরপ্লার সুপ্রাচীন ভারতীয়ের! জীবনের 
সহজ ও সাঁধারণ প্রয়োজনের দাবীতে পাটীগণিত ও জ্যামিতির এক প্রকার 
প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, পুরাতত্বের সাক্ষ্য থেকে এ সিদ্ধান্ত করা 
যায়। কিন্তু প্রকৃতি ও বস্তজগৎ সম্পর্কে অহ্থসন্ধিৎসা ও তৎপ্রস্থত জ্ঞানের 
প্রথম বিকাশ .দেখা যায় বৈদিক ভারতে । বৈদিক যুগেই ভারতীয় বিজ্ঞানের 
অঙ্কুরোদগম হয়, আত্মপ্রকাশ করে গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা । 
বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে এই সময়ের অন্ান্ত সভ্য জাতির তৎপরতার তুলনায় 
ভারতীয় তৎপরতা সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য: অনেকগুলি বিষয়ে ভারতীয় 
অগ্রগাধিতা রীতিমত বিন্ময়কর। প্রাচীন ভারতের এই বিজ্ঞানান্ুশীলনের যুগ 
খৃষ্ট পূর্ব ২৫০০ অর্দ থেকে সুরু করে প্রায় ২ হাজার বছর কাল ধরে বিস্তৃত। 
বৈদিক যুগের সকল সময়েই ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের মান সমান উন্নত ও 
গৌরবজনক ছিল নাঁ। প্রকৃতপক্ষে এই যুগের প্রথম ভাগে বিজ্ঞানের যে ব্যাপক 
চর্চা ও প্রগতি হয় শেষভাগে তাঁর ধাঁরা অনেক পরিমাণে ক্ষীণ । বেদের সংহিতা 
অংশগুলি প্রধানতঃ এই প্রথম ভাগে রচিত হয়। শেষ ভাগে ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট 
হয় ব্রাহ্মণ অংশগুলি, উপনিষদ্‌ ও সুত্র সাহিত্য । | 
-সংহিতার রচনাকালে ভারতীয় আর্য-সমাজে বৃত্তি অবলম্বনের ব্যাপারে 
- কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছিল না। আপন আপন রুচিপ্রবৃত্তি ও. জযৌগসুবিধা 
অনুসারে বৃত্তিনিবর্ণচনের স্বাধীনতা সকলেরই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই 
অবস্থার আমূল' পরিবর্তন ঘটে। সমাজে এই সময়ে জীতিভেদ প্রথা প্রবল 
আকার ধারণ করে। জাতি ও বৃত্তিনির্ণয় হয় জন্মনির্ভর, কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের 
লোকেরাই বিছ্বচচর্ণর অধিকার লাভ করেন এবং বিভিন্ন কারিগরিবৃত্তিগুলি 
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নীচ বলে গণ্য হতে থাঁকে। সংহিতা সত্রগুলিতে আর্ধবধিদের যে মুক্ত বুদ্ধি, 
সত্যসন্ধানী মনোভাব ও স্বাধীন চিন্তাধারার প্রতিকলন পাওয়া যায় ব্রাহ্মণাদি 
সাহিত্যে তাঁর অভাব অত্যন্ত ম্পষ্ট। এই সাহিত্য গ্রধানতঃ সংহিতাগুলির ভাষ্য- 
রচনা ও নানাপ্রকার আচার-অগ্ষ্ঠান বিধিনিষেধের নিক্ষল খুঁটিনাটি আলোচনার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাঁকে'। বৈদিক যুগের। শেষ ভাগে ঘোষণা করা হয় যে, 
বেদ “অপৌরুষেক় অর্থাৎ তা মানুষের রচনা নয়। বলা হয়, বেদ ‘নিত্য, অর্থাৎ 
অপরিব্তনীয়। উল্লিখিত বিবিধ কারণগুলির ফলে এই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রায় সকল শাখার মান যে বিশেষ অবনত হয়ে পড়ে তা একান্ত স্বাভাবিক । 
বেদ্রীনি্মাণের কাজে জ্যামিতির ও কাল নির্ধারণের জন্মে জ্যোতিধিজ্ঞানের 
প্রয়োজন থাকায় গণিতের এই ছুই শাখার কিছুট। উন্নতি এই সময়েও ' পরিদৃষ্ট 
হুয়। কিন্ত গণিতের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ ব্যাহত হয় । | 

‘বৈদিক যুগের শেষ পবে'র রাজনৈতিক অবস্থাও সুস্থ, স্বাভাবিক বিজ্ঞান 
চর উপযোগী ছিল না। সমগ্র আর্য-ভারত তখন ছোট বড় অনেকগুলি 
রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে :যেগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী তাঁদের 
সংখ্যাই ছিল যোল। এগুলি “ষোড়শ মহাঁজনপদ্ নামে খ্যাঁতিলাভ করে ।' এই 
সকল রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটি ছিল গণতন্ত্র, অপরগুলি রাঁজতন্ত্র। রাজা- , 
গুলির মধ্যে একে অপরকে পরাভূত করে অধিকতর শক্তিশালী হবার অবিরাম 
চেষ্টা চলত। ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাঁকত। রাজনৈতিকে ক্ষেত্রে 
আভ্যন্তরীণ বিবাদ ছাড়া অপর এক উৎপাঁত ছিল বৈদেশিক আক্রমণ । 
আর্ধীধিকারের গোঁড়া থেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রত্যন্তভাগ নান! উপজাতির 
আক্রমণে প্রায়ই বিব্রত হয়ে উঠত। খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমদিকে পারস্ত- 
সমাট কাইরাদ্‌ প্রথম ভারত আক্রমণ করেন। পরবর্তীকালে দেরিয়াস্‌ সিন্ধু 
উপত্যকা ও রাজপুতানার মরুভূমি পর্যন্ত তীর পারসিক সাম্রাজ্য বিস্তার করেন.। 
তার সাআজ্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব শুরু উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকেই সংগৃহীত . 
হত ররর E 

সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এক অতি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে 
ভাঁরতভূমিতে বৈদিক যুগের অবসান হয়। অবস্থার ধীরে ধীরে আঁবার উন্নতি 
সুরু হয় খৃষ্ট পূৰ’ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে । এই সময় থেকেই বেদোত্তর যুগের সুচনা । 
প্রায় দেড় হাজার বছর কাল পর্যন্ত এর ব্যান্তি। এই যুগে ভারতীয়র! বিজ্ঞান, 
দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, বাঁণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে এতদূর উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন যে, 


KE 'বেদোত্তর ভারতে গণিতচিন্তা! মা এ ৭১ 


এই যুগের ভারত-সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির' মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে 
,সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে। 


সামাঁজিক ক্ষেত্রে শেষ-বৈদিক. যুগের শ্বাসরোধকা রী পরিবেশের হা 


“ঘটিয়ে, চিত্তকে ভয়শূন্য ও জ্ঞানকে, মুক্ত করে যাঁর! বেদোত্বর যুগের সুত্রপাত 
করলেন তাঁর! হলেন মানরতাঁর পূজারী, বেদ-বিরোধী ধর্মআন্দৌলনকারীদের 
দ্বল। এই আন্দোলনকারীরা শুধু- প্রচলিত ধর্মমতকে সমালোচনা বা সংস্কার 
করেই ক্ষান্ত হননি, মানবতার ভিত্তিতে: প্রতিষ্ঠিত . অনেকগুলি নতুন ধর্মমত 
প্রচারেও তাঁরা ব্রতী হন। নবপ্রচাঁরিত ধর্ম গুলির মধ্যে মহাবীর প্রচারিত জৈন 


ধর্ম ও গৌতমবুদ্ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জৈন ও বৌদ্ধধৰ্ম” 


বেদের অত্রাস্ততা-ও জাতিভেদবপ্রথা. অস্বীকার করে। কাঁলপ্রবাহে ভারতভূমিতে 
এদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব প্রায় লোপ পেয়েছে কিন্তু বেদৌত্তর যুগের 
সুচনায় এই ছুই ধম'মতের প্রভাব ও গুরুত্ব ছিল অপরিসীম |, - 
বুদ্ধ ও মহাবীরের ধর্ম-আন্দোলনের সমসাঁময়িককাঁলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
/পরিস্থিতিতেও, গুরুত্বপূর্ণ পরিবত্ন ঘটতে থাঁকে। ইতিপূর্বের' বহুবিভক্ত 
ভারতে প্রাধান্যের প্রতিযোগিতায় ৪টি রাজ্য তখন অপর রাজ্যগুলিকে জয় করে 
বিশেষ.পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে । এই রাজ্য ৪টি অবস্তী, বৎস, কোঁশল ও মগধ ৷. 
অবস্তীরাজ প্রচ্ঠোত, বংসরাজ উদয়ন, কোশলের নৃপতি প্রসেনজিৎ এবং 
যগধ্র অধিপতি বিদ্বিসার ছিলেন বুদ্ধ ও মহাঁবীরের সমসাময়িক । অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তীকালে কোশল ও মগধের গ্রতিপঙ্ডি ও রাজ্যসীমা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় 


এবং সবশেষে সমগ্র উত্তর ভারতে মগধ অপ্রতিদ্বন্থী: হয়ে ওঠে। বিসষ্বিসারপুত্র 
অজাতশক্রর রাজত্বকালে মগধের সীমা হিমালয় থেকে ছোটনাগপুর পর্যন্ত... 


বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতভূমিতে এক্যবদ্ধ বিশাল রাজ্যগঠনের' এটাই “সুচনা 
পরে ধীরে ধীরে মগধের রাঁজশক্তি দাক্ষিণাত্যনহ সমগ্র ভাঁরতবর্ষকে- একতাঁবদ্ধ 
, করেছিল | ও 

বেদোত্তর ভারতবর্ষে মৌর্য রি শাদনকালে রা ৩২১ থেকে ১৮৫ 
খরষ্টপূর্ণন্দে কল! ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রশংসনীয় প্রগতি লক্ষ্য কর! যায়। 
পরবর্তীকালে কুষাণ নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় অবস্থার আরও উন্নতি হয় এবং 


গুপ্তযুগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৩২০ থেকে ৪৯৬ অবে সাধারণভাবে কল! ও বিজ্ঞান চচখ.. 


চরমোৎকর্ষ লাভ করে। অবশ্য গণিতশীস্ত্রের বিশেষতঃ জ্যোতিধিজ্ঞানের 
কতকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্রিয্না গুপ্তযুগের পরেও সংঘটিত হয়েছে। 


শি 


॥ ছুই ॥ 
( প্রধান প্রধান গণিতঃগ্রন্থ ও গণিতৰিছ্‌) 5 


বেদোত্তর যুগে গণিতশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে . জ্যোতিষ শাখাই 
' ভারতীয়দের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ লাভ করে। এই কালে রচিত 
জোঁতিষগ্রস্থগুলির মধ্যে ‘সিদ্ধান্ত’ গ্রন্থগুলি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । উচ্চশ্রেণীর 
যে কোন জোতিবীয় এন্থ হিন্দুরা সে যুগে সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত করতেন ॥ 
এখন পর্যন্ত মোট ১৮টা সিদ্ধান্তর কথা জানা গেছে, যথা--স্থর্য, পিতামহ বা. 
ব্ৰহ্ম, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্ৰি; পরাশর, কাঁশ্তপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অংগিরা, 
রোমক বা লোমশ, পৌলিশ, চ্যবন, যবন, ভৃগু ও শৌনক । সিদ্ধান্তগুলি কোন্‌ 
কোন্‌ সময়ের এবং কাদের রচনা তা জানা যায় না। তবে এগুলি যে খৃষ্টীয় _ 
ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে রচিত এ কথা মনে করার সংগত কারণ আছে। El 
সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সূর্যসিদ্ধান্ত এন্থ সর্বশেষ্ট । একমাত্র এই গ্রন্থটি আধুনিক :. 
এঁতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে। অবশ্য প্রাপ্ত সূর্যসিদ্ধান্ত ও সবপ্রথম লিখিত. 
_স্র্যসিদ্ধান্তের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কেনন! অনেক সংস্কারক ও টিকা- Ys 
কারকের হাতে গ্রন্থটা বহুবার পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। প্রাপ্ত সুর্য- 
সিদ্ধান্ত ১৪টা পরিচ্ছেদে বিভক্ত একটি বৃহৎ গ্রন্থ । এটীকে হিন্দু গণিত প্রতিভার 
শ্রেষ্ঠ নির্দশন মনে করা যায় । রি 
অপরাপর সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে জানা যায় ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা উল্লেখ ও, 
বিবরণ থেকে! বরাহমিহির তীর “পঞ্চসিদ্ধান্তিকাঁ-য় পৌলিশ, রোমক, বশিষ্ঠ, 
সুর্য ও পিতামহ এই সিদ্ধাস্তগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন । টাকাঁকার 
ভট্রোৎপলের লেখা থেকে পৌলিশ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে পার! যায়। একাদশ 
শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পর্যটক আল্‌ বেরুনীর রচনায়। শৌলিশ ও ্ 
রোমক সিদ্ধান্তের বর্ণনা আছে । রোমক সিদ্ধান্তের একটি টাকাও পাওয়া! 
যায়। এটির রচয়িত। শ্রীসেন। ব্রঙ্গগুপ্ত বশিষ্ঠ সিদ্ধান্তর দুইটী সংস্করণের 
কথা উল্লেখ করেছেন। সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে পিতামহ সিদ্ধান্ত সর্বনিকৃষ্ট এবং 
সম্ভবত সব্ধপেক্ষা প্রাচীন। এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন বৈদিক যুগের বেদাংগ 
জ্যোতিষ আলোচনার ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধিতে বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত উন্নততর । 


॥ বেদোত্বর ভারতে গণিতচিন্তা ৭৩ 


সিদ্ধান্ত ছাড়া বেদোত্তর যুগে আর এক শ্রেনীর জ্যোতিষগ্রন্থ রচিত হয়। 
এগুলি কিরণ বা তন্তু নামে অভিহিত হত। করণগ্রস্থগুলিতে উচ্স্তরের, 
' গাণিতিক আলোচন! থাকত না, কেবলমাত্ৰ সাধারণের জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন 
করা হ'ত। আল্‌ বেরুনীর ভারন্ত বৃত্তান্তে “খণ্-খাগ্কক” “করণ তিলক’, 
. কিরণ-সার' প্রভৃতি কয়েকটি করণগ্রন্থের কথা আঁছে। 
,  বেদৌত্তর যুগের একেবারে গোড়ার দিকের তিনটি জ্যোতিথীয় গ্রন্থের নাম 
সূর্য প্রজ্ঞাপ্তি, চন্দ্র গ্রজ্ঞাপ্তি, ভদ্র বাহবীয় সংহিতা । এই গ্রন্থ জৈন ধমর্ণলম্বীদের 
রচন!। বৈদিক যুগের গ্রন্থ বেদাংগ জ্যোতিষের পরবর্তী হলেও জৈন জ্যোতিষ-' 
্রন্থগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক ও অশুদ্ধ জ্ঞানের পরিচায়ক । এটা সম্ভবতঃ" 
ধর্মীয় বিদেষের কুফল j 

বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে পেশোয়ারের অদ্ূরবর্তী বাখ এানী থেকে৷ 
এঁতিহাসিকরা বেদোত্তর যুগের একটি গাণিতিক পুঁথি আবিষ্কার করেছেন । 
গণিতের ইতিহাসে Bakhshali manuscridt ব1 বাখশালী পাওুলিপি নামে 
পরিচিত এই গ্রন্থটি সে যুগে কাঁগজরূপে ব্যবহৃত-ভূজিপত্রে অর্থাৎ 11:01 জাতীয় 
গাছের ছালে লিখিত, এর ভাষা সংস্কৃত; লিপি “সারদা” । পাগুলিপির অবস্থা 
‘অত্যন্ত জরাজীর্ণ, পাঠোদ্বার অতিশয় দুঃসাধ্য । কিন্তু গবেষকদের অক্লান্ত 
চেষ্টায় এর থেকে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে । গ্রস্থটিতে পাটিগণিত ও 
বীজগণিতের অনেক সমস্তা ও সমাধান পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। পাওু- 
লিপিটির রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে গভীর মত পার্থক্য আছে 
ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্তর মতে ২০৭ খুষ্টাব্দের অহরূপ* সময়, Hoernle-এর 
মতে তৃতীয় বা চতুর্থ শতক, আবার 7৪5৮৪ এর বিচারে দ্বাদশ শতাব্দী বাঁ 
আরও কিছু পরে! কিন্ত গ্রন্থটি যে বেদোত্তর হিন্দু যুগের সে সম্বন্ধে কোনও 


মত ভেদ নাই। 
বেদোত্তর ভারতের গণিতবিদ গণের মধ্যে ধায় নাম সব্ণগ্রে a তিনি 


আর্ধভট। পাটলিপুত্রের_-আধুনিক পাটনার--কাছে কুন্গুমপুরে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর “আর্ধভটায়” গ্রন্থটি বিশ্ববিখ্যাত লাভ করেছে। 
এটি তার মাত্র ২৩ বছর বয়সের রচনা ৷ প্রাচীন সাহিত্যে আর্যভটের আঁরও 
একটি গ্রন্থের কিছু কিছু উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা 
যান । আর্যভট ছিলেন ন্থিত্রকাঁর”৮-কেবলমাত্র গাণিতিক ফল ও সিদ্ধান্ত গুলি 
তিনি অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করতেন, বিস্তারিত ব্যাণ্যা বা গবে্ষণাপদ্ধতির 


bd 
“ 


a8 Oo ॥. প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


আলোচনা তাঁর রচনায় নেই | অনুমান করা যায় ষে  এইগুলি তিনি শিষ্যদের 
কাছে মৌখিকভাবে করতেন । 

আর্ধভটীয় গ্রন্থটি চারটি পরিচ্ছদে বিভক্ত রাজ গৃণিতপাঁদ, 
কালক্রিযা ও গোলপাঁদ। গণিতপাঁদে জ্যোঁতিষচ্চার পক্ষে প্রয়োজনীয় এমন 


তেত্রিশটি বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। প্রক্রিরাগুলি . 


পাটিগণিত, বীজগণিত ও সমতল ত্ৰিকোণমিতি (Plane Trigonometry)-র | 
একস্থানে বৃত্তের পরিধিও ব্যাসের অন্গপাঁতকে .৩ ১৪১৬ দ্বারা সুচিত কর! 
হইয়াছে। স্মরণীয় যে; আধুনিক হিসাবে পাঁই'=৩'১৪১৫৯। আর্ধভটিয়ের 
অপর তিন পরিচ্ছেদে জ্যোতিবিগ্ভা ও গোঁলক-ভ্রিকোণমিতি ( Spherical 
Trigonometry ) সম্পকে। এই আলোচনার প্রধান অবলম্বন সিদ্ধান্ত- 
গ্রন্থগুলি। কিন্তু আর্ভট সিদ্ধীন্ত-জ্যোতিষের অনেক মূল্যবান পরিবর্তন সাধন 
করেন। এ, প্রসংগে গোলপাঁদে তিনি লিখেছেন যে জ্ঞান সমুদ্রের তলায় অনেক 


রত্ব ছিল--কতক আসল, কতক“নকল); তিনি নিজের বিচারবুদ্ধির সাহায্য 


কেবল আঁসলগুলি সংগ্রহ করেছেন আ্ষভটের টিস্তা-ও পর্যবেক্ষণ-প্রস্থত 
কয়েকটি ফলাফল বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে 
সন্মানিত হওয়ার যোগ্য । আর্যভটই প্রথম, তার উরি হি পৃথিবীর আহ্বিক- 
গতির কথা ঘোষণা করেন। | 

_আর্ধভটের জ্যোতিষীর মতবাদ ও তাঁর রচনা 'সমসাঁময়িক জ্যোতিবিদ- 
গণের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর শিষ্য ও অন্ধুবর্তাঁদের মধ্যে 
কয়েকজন পরবর্তী কাঁলে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হন, যথা-_-লাটদেব, ভাস্কর, 
পাওুরংগস্বামী, নিঃশংক ও লল্ল। সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন লাটদেব! 
ইনি রোমক পৌলিশ, হূর্ধ সিদ্ধান্তগুলির ব্যাখ্যা রচনা করেন। গুণীসমাজ 


তীর নাম দিয়েছিলেন “সর্বসিদ্ধান্তগুর’। ভাস্কর ভারতীয় গণিতেহাসে 


সাধারণতঃ ১ম ভাস্কর নামে উল্লিখিত হন। আর্যভটের জ্যেতিষীয় মতবাদের 
দুটা টীকা, “লঘু ভাস্করীয় ও “মহাভাস্করীয়' এর রচনা । আর্যভটিয়ের একটি 


সমালোঁচন। গ্রন্থও ইনি রচনা করেন। লল্ল “শিষ্যবীবৃদ্ধিণ' নামে একটা 


গ্রন্থ গ্রনয়ণ করেন। ইনি আর্ধভটপন্থী ছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ অনেক পরের 
যুগের লোক । (অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত খিণ্ড খাদ্যক’ গ্রন্থের ইংরেজী 
অন্থবাদের ভূমিকায় বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, লল্পর কার্যকাল ছিল 
৭৪৮ খৃষ্টাব্দের অনুরূপ সময় । ) | 


এ 
চলি 


॥ বেদৌত্তরে ভারতে গণিতচিন্তা | ‘৭৫ 


সুবিখ্যাত ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’ গ্রন্থের প্রণেত! বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করেন 
€০৫ খৃষ্টাব্দে । ‘বৃহৎ-সংহিত!” নামে.তাঁর আরও একটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থ 
দুটিতে বরাহমিহিরের নিজ্রশ্ব মৌলিক চিন্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। 
কিন্তু এগুলি ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান । কতকগুলি সিদ্ধান্ত-রন্ 
£ম্পর্কে আমাদের বর্তমান জ্ঞান প্রধানতঃ তীর লেখা থেকে সংগ্রহ করা । 
বরাহমিহির আর্ধভট ও লাঁটদেৰ ছাঁড়া পূর্ববর্তী আরও কয়েকজন জ্যোঁতিবিদের 
কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন-_সিহহাঁচার্য, গ্র্যন্স ও বিজয়নন্দীর কথা। 
প্রগ্যুয় মংগল ও শনিগ্রহের এবং বিজয়নন্দী বুধগ্রহের সম্পর্কে বিশেষভাবে 
গবেষণা করেছিলেন বলে জানা যায়। বিজয়নন্দী বাশিষ্ঠসিদ্ধান্ত গ্রন্থটির একটি 
সংস্করণও রচনা করেন। প্রদ্থায্ন ও বিজয়নন্দী বরাহমিহিরের পূর্ববর্তী, কিন্ত 
আর্ধভটেরও পূর্বগামী কিনা সেকথা সঠিকভাবে জানা যায় না। রা 
্রহ্গগুপ্ত, যিনি বিখ্যাত বিজ্ঞান-ওঁতিহাঁসিক 8%০.-এর ভাষার ছিলেন 
00০ of the greatest scientists of his race and the greatest 
Mt his time?” | ইনি ৫৯7 খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যভারতের উজ্জয়িনী 
ছিল এঁর কমস্থল। এঁর গ্রন্থ ত্রাহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত'। এটি তাঁর ৩০ বছর বয়সের 
"বচন! ৷ পরিণত বয়সে, ৬:৫ খৃষ্টাব্দে ইনি “থগুখাঁদ্যকে নামে আরও একটি 
“গ্রন্থ লেখেন। এটি একটি করণগ্রন্থ{ ব্রহ্মগুধুর রচনাতে সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষও 
আর্ধভটিয়ের ব্যবহার 'আঁছে, কিন্ত তিনি পূর্বের বহু গণনারীতির অত্যন্ত মূল্যবান 
সংস্কার সাধন করেন। জ্যোতিষে- তাঁর নিজস্ব মৌলিক অবদাঁনও কম নয়। 
পরবর্তী 'জ্যেতিধিদগণ সকলেই ক্রঙ্ষগুপ্তের পদ্ধতি ও গণনার ফল ব্যবহার : 
করতেন। ব্রক্গগুপ্ত রচিত গ্রন্থ ছু'টি সমসাময়িক ও পরব্তীকাঁলে, স্বদেশে ও ' 
বিদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্যের পণ্ডিতরাঁ আরবী ও ফার্সী 
'ভীষায় এগুলির 'অন্তুবাদ প্রকাশ করেন। ত্রাঙ্গ-স্ুট-সিদ্ধাত্তর আরবী নাগ 
“সিন্দহিন্ব'। এটি সম্ভবতঃ ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মহল্সদ বিন্‌ ইব্রাহিম আল্‌ কাজারি 
“কতৃক অনুদিত। সমকালীন পণ্ডিতদের তুলনায় ত্রদ্দগ্প্ত আরও অনেক বেশী 
-“ অগ্রগামিতার পরিচয় দেন বিশুদ্ধ গণিতের ক্ষেত্রে। ত্রাঙ্গ-্ফুট-সিদ্ধান্তর ২টি 
পরিচ্ছেদ পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি সম্পর্কে। এখানে ত্রৈরাশিক, 
সমান্তর প্রগতি, ১ম ও ২য় মাত্রার নির্ণেয ও অনির্ণেয় সমীকরণ, বৃত্তস্থ ত্রিভুজ 
“ও চতুভূর্জ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর ব্যবহৃত অনেক- 
গুলি গাণিতিক প্রক্রিয়ার সংগের আজকের. অনুরূপ প্রক্রিয়ার কোনও তফাৎ 


৭৬ | - প্রবন্ধ পত্রিক! ॥ 


নেই! জ্যামিতিতে “ত্র্গুপ্তর উপপাদ্য” নামে পরিচিত প্রতিজ্ঞাটি আজও 
তাঁর বিম্মর-কর প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে। 

্রহ্মগুপ্ত আর্ধভট-প্রস্তাবিত পৃথিবীর আহ্বিকগতি এবং আরও কয়েকটি 
মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না! তিনি তীব্রভাবে এগুলির সমালোচন1 করতেন | 
দুঃখের বিয়য়, এই সমালোচনার ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী বৈজ্ঞানিকজনোঁচিত ছিল্‌ * 
না, এমন কি আর্ধভট সম্পর্কে ব্যক্তিগত কটাক্ষও এতে স্থান পেয়েছিল ' 
ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও প্রভাবের জন্তে পূর্বসথরী সম্পর্কে ঈর্ধাই সম্ভবতঃ এর কাঁরণ। 

্রন্গুপ্তের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে গভীর গাণিতিক জ্ঞান ও বিস্ময়কর 
গণিত প্রতিভার জন্তে ভাস্বর হয়ে আছেন ভাক্করাঁচার্য। মধ্যবর্তীকালের 
কয়েকজন গণিতবিদের নাম ও তাদের কিছু কিছু তৎপরতার কথাও অবশ্য 
উল্লেখ্য 
“লঘুমানয়'-রচয়িতা মঞ্জুল জন্মগ্রহণ করেন ৯৩২ খৃষ্টাব্দে । লঘুমাঁনস একটি করণ: 
গ্রন্থ। ভারতীয় জ্যোঁতিষে অয়ন-চলন বা 090988100. সম্পর্কে আলোচন! : 
করার জন্যে মগ্জুলের খ্যাতি। তাঁর আগের আর কোনও লেখায় এই ছ্রহ 

জ্যোতিষীয়, তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভাস্করাঁচার্ধ তাঁর রচনায় এই ৭ 
প্রসংগে মঞ্জুলের গরেবণা গ্রহণ করেছেন এবং খণও স্বীকার করেছেন। মঞ্জুলের { 
পরবর্তী ছিলেন শ্রীপতি। সম্ভবতঃ ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে এর জন্ম হয়। ইনি ধীকোটি” (. 
ও “সিদ্ধান্ত-শেখর* নামে দু’টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি একটি করণ গ্রন্থ। 
ধারারাঁজ ভোজ ছিলেন রাঁজমুগাংক+ করণগ্রন্থের রচয়িতা। আর “ভাস্বতী” 
এই জনপ্রিয় করণপ্রন্থটি লেখেন শতানন্দ। এটি ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জিকা 
প্রণয়নের বিশেষ উপযোগী করে লেখা হয়। 

খৃষ্টীয় ৮ম থেকে ১০ম শতকের মধ্যে কয়েকজন বীজগবিতজ্ঞর জন্ম হয়। 
এঁদের নাম পদ্মনাভ, শ্রীধর ও মহাবীর । মহাবীর সম্ভবতঃ ৮৫০ অন্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। এর গণিত সার সংগ্রহ’ গ্রন্থটি সংকলন গ্রন্থ হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান ! 
শ্রীধরের গ্রন্থের নাম “ত্রিশতিকা”। ইনি ৮ম মতান্তের ১০ম শতাব্দীর লোঁক। ৫ 
ত্রিশতিকা এবং পন্মলাভ-রচিত গ্রন্থের কোনটিই পাওয়া যায়নি । কিন্তু ২ মাত্রার ০ 
সমীকরণ-সমাঁধানের একটি সাধারণ নিয়মের ?জন্যে রত'মানকাঁলের বীজগণিত 
গ্রস্থেও শ্রীবরের নামোল্লেখ পাওয়] যাঁর । 

ভাস্করাঁচার্য বা দ্বিতীয় ভা্কর-_পর্বকাঁলের সর্বদেশের অন্যতম রে এই 
গাণিতিক জন্মগ্রহণ করেন বেদৌত্তরযুগের শেষদিকে, ১১১৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ- 


7 


॥ বেদত্তোর ভারতে গণিতচিন্তা : ৭৭ 


ভারতের বিজ্জবিড় বা .বিজাপুরে। ভারতীয় গণিতের সমগ্র ইতিহাসে ভাক্করা- 
চার্ষের কোনও সমকক্ষ নেই, একথা বোধহয় অত্যুক্তি হন। গণিতশীস্ত্রের 
প্রায় সকল শাখাই তাঁর প্রতিভার স্পর্শের গৌরবময় সাক্ষ্য বহন করছে। 
ভাস্করাচার্যর বিশ্ববিশ্ত গ্রন্থ “সিদ্ধান্তশিরোমণি ১১৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। তাঁর 
অপর দুইটি গ্রন্থের নাম ‘করণ-কুতুহল’ ও “দর্বতৌভদ্র যন্ত্র । প্রথমটির রচনাকাল 
সম্ভবতঃ ১১৮৩ সাল । | 

সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থটি চার খণ্ডে বিভক্ত, যথা--লীলাৰতী, বীজগণিত, গ্রহ- 
গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায়। শেষ ২টি খণ্ড জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক । ভাস্করা- 
চার্ধের পাটীগণিতের নাঁম কেন লীলাবতী হ’ল সে সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী 
আছে। কথিত আছে যে, লীলাঁবতী ছিলেন ভাস্করের বাঁলবিধব! বাঁঅন্চা 
কন্যা; এই কন্যাটির অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্বেই সিদ্ধান্ত-শিরোমণির 


' পাটীগণিত অংশটি বিশেষভাবে রচিত আর কন্যার নামাহুসারেই এই নাঁমকরণ। 
' ৯ অপর এক প্রবাদাচুসারে, নিঃসন্তান! দুঃখিনী স্ত্রীর 'লীলাঁবতী নাম থেকে গ্রন্থের 


y' 


নি 


এরূপ নাম। সিদ্ধান্ত-শিরোমণির একটি মহৎ, বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থটি শুধুমাত্র 
সংক্ষিপ্ত সূত্রের সমষ্টি নয়, সংগে গগ্রচিত বিশদ আলোচনাও আঁছে। জ্যামিতি, 
"ত্ৰিকোণমিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতি গণিতের প্রায় সকল শাখার গভীর সুসংবদ্ধ 
জ্ঞানের সুম্পষ্ট পরিচয় সিদ্ধান্ত-শিরোমণির সর্বত্র আছে। কিন্তু গণিতশীস্ত্ে 
যে শাখার ভাস্করের -মণীযাঁর চরম বিকাঁশ হয়েছে তা বীজগণিত। ইউরোপীয় 
এঁতিহাসিকদের মধ্যে ধাঁরা অত্যন্ত ভারতবিদ্বেষী তীরাও এ ব্যাপারে গভীর 
বিস্ময় ও প্রশংসা না করে পারেন নি। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি প্রকাশের প্রায় 
সংগে সংগে এই গ্রন্থ আরবের পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি ও সমাদর অর্জন করে । 


: সাদর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জগৎ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এর কথা জানতে পারে! 


ভা্করাঁচার্যের পরেই বেদোত্তর ভারতে গণিতের গৌরবোজ্জল ইতিহাঁসের 
অবসাঁন। প্রকৃত পক্ষে, “ভাস্করের প্রতিভা মধ্যাহ্ন সুর্যের মত প্রদীপ্ত হ’লেও 
তার আবির্ভীব-কাঁলকে 'ভারভীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যাহ্ন বলা যায় না। তীর 
আগে থেকেই এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতি সুরু হয়ে গেছল। দীপ নেভার 
আগে যেমন শেষবারের মত অন্বাভাবিক ছ্যাতিতে জলে ওঠে বেদোত্তর ভারতে 
ভাস্করের আবির্ভাব অনেকটা সেইরকম ৷” 

্ ৯ 

| (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


কামু-ঘৰ জীবনদর্শন 
বার্ণিক রায় | 


নোবেল পুরস্কারের কোন মূল্য নেই বটে, কিন্তু লেখক-পরিচিতি বোধ 
হয় বিশেষ করে নোবেল পুরস্কারই করে দেয়, অন্তত ক্যামুর ক্ষেত্রে একথা 
বলা যায় এবং মৃত্যুর পর ক্যামু সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা এই সত্যকেই প্ররাশ 
করেছে যে মৃত্যুই লেখকের জীবনের যশ বা খ্যাতি । পৃথিবীর নানা দেশেই ক্যামু 
সম্বন্ধে আলোচনা কর! হচ্ছে, বাংলা দেশেই বোধহয় ক্যামুকে কম্যুনিষ্ট বিরোধী 
স্বীকার করে বুজেয়াতন্তরের মধ্যে টেনে নেবাঁর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন হয়েছে 


বোদলেয়ার সম্বন্ধে ল্রান্ত ধারণা সৃষ্ট করাতে ৷ সুতরাং ক্যামূর সাহিত্য ও জীবন" ৰ্‌ 
দর্শনের নিরপেক্ষ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করাই এ যুগের প্রধান কতব্য, যদিও আমি: ১ 


এখানে কেবলমাত্র জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করবো । 
ক্যামু ফ্রান্সের উপনিবেশ-শীসনাধীন আলজেরিয়ার অধিবাসী, জাতিতে 
ফরাসী, কিন্তু জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময়ই তাঁর অতিবাহিত হয়েছে প্যারিসে ৷. 


সুতরাং জন্মভূমির প্রতি একপ্রকার বেদনা আবার অন্তদ্রিকে আরব.পরিবেষ্টিত 


সমাজের প্রতি বিদিষ্ট মনোভাব, এই দুয়ের মধ্যে যে মুক্তিহীন ভাইলেমাঁর সৃষ্ট 
* করেছে, সেটিই হলো ক্যাঁমুর এযাবসার্ড জীবনদর্শনের, তাঁর বিদ্রোহী মানবের 
ভিত্তিভূমি। সমুদ্রদুস্তর অলঙ্ঘ্য বিচ্ছেদবেদনাই ক্যামূর জীবন দর্শনে এক 
গভীর রেখা এঁকে দিয়েছে। [07969 বলে একটি গল্পে ক্যামুর.এই জীবনের 
পূর্ণ রূপাঁয়ণ সার্থকতর হয়ে উঠেছে, স্থল “মাষ্টার 7) আলজেরিয়া ত্যাগ 
করে মুক্তপ্রাণে সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করতেও পারছে না, আবার এই আরব- 
বেষ্টিত সমাজের আঁদিমতাঁর মধ্যেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না, মে' 
আরবর্দের ঘণী করে, কিন্তু একটি আঁরব যখন খুড়তুতো ভাইকে হত্যা করে 
একজন লোকের সাহায্যে তার আশ্রয়ে স্থান চাইল, তাঁকে সাহায্য না করেও 


পারলো না, এই দ্বন্দের মধ্যেই স্কলমাষ্টার আবার আরবদের কাছে প্রতিহিংসা : 


বাণীর নির্দেশ পেরেছে, কারণ সে-ই তাদের ভাইকে ঘৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে, 
এই যে অতিথি যে চলছেই, যাঁর নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই, অথচ নাঁ-পাওয়ার 


বশ 


॥ ক্যামুর জীবন দর্শন. ৭৯ 


বেদনা আছে-_জগৎ'ও জীবন সম্বন্ধে বৈপরীত্য যাকে অপাঁর বেদনার সমুদ্রতীরে . 
আছড়ে মারছে--এই 'হলো! ক্যামুর এ্যাবসার্ড দর্শন, আর একে অশ্বীকার করে ' 
সকলের সঙ্গে মিলনের আকাজ্জায় যে বিদ্রোহ করেছেন, সেই হলো তীর 

বিদ্রোহীসত্তার পূর্ণ পরিচয়। এই বিচ্ছেদবেদনা থেকেই ক্যামুর নীতি 

আন্গত্য এসেছে, প্রথম যুগের বিশ্লেষণমূলক অবস্থা! মর্জি সম্ভাব্যতার মধ্যে 

যেমন এই নীতি 'অনুস্থ্যত হয়েছিল, পরের: যুগের সর্জমান মানবিক নীতির 

মূল্যায়নেও সেই একই নীতি .সক্রিয়_যাঁ বিশ্বাস করেন, তাঁকে তিনি জোর 

করে প্রতিষ্ঠা করতে চাঁন, কিন্তু তা সত্তেও সমস্ত লেখার মধ্যে এই জাগতিক 

বিশ্বের প্রতি অসীম ভালবাসার রক্তরাগ» মিথ্যা কপটতাঁর বিরুদ্ধে জালাময় 

জেহাদ, অতিমানব রা অধ্যাত্ময-জগতের প্রতি দুমর অনীহা, ফিলিপ থডির 

ভাষায়, metaphysical Psion মধ্যেও এক উদার মানব ' 8 

প্রতিষ্ঠা করেছে। 

- ক্যামুর জীবনদর্শন বিচার করার পূর্বে করাদী সাঁহিত্যে ক্যামুর স্থান কি 


1 এ সত্বন্ধে আঁলোচন1 অপ'রহার্য। "আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে তিনজন শক্তিমান 


লেখকের নাম শ্রদ্ধার: সঙ্গে স্মরণীয়। আদরে মালরো, সাত্র'র্‌ ও ক্যামু। এঁরা 
সকলেই বিশ্ব-যুদ্ধোত্তির কাঁলের সমাঁজের অবক্ষয়িত প্রেত-পটভূমিকায় সৌপেন- 
হাওয়ারের নৈরাশ্যবাঁদী যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এক নূতন মানব জীবনের স্বরাষ্ট্র 
আবিষ্কারে খ্যাবসাঁড অসম্ভাব্যতা সৃষ্টি করেছেন! ক্যামুর পূর্বেই ১৯২৬ 
সালে মাঁলরে! (Malraux) La Tentation de‘l accident ও1]498 Conquer- 
৪0৪, নামক প্রবন্ধে এ্যাঁবসার্ডটি সম্বন্ধে আলোচন! করেছেন, এই এ্যাবসার্ডকে 
ভিত্তি করেই সাত্রর ১৯৩৮ সাঁলে 759, N৭৷৪০০ উপন্তাপে এক চরিত্র খাঁড়া 
করেছেন। সুতরাং ফরাসী সাহিত্যে ক্যামু এ্যাবসা্ড দর্শনের প্রবর্ত নায় নূতন 
কিছু অবদান রেখে যান নি, এহেন মিথ অব সিসিফাঁস সম্বন্ধে ১৯৪০ সালে 
মরিয়াক প্রবন্ধ লিখেছেন আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে । এবং এ্যাবসাঁড” 
দর্শনের মধ্যে যে একমাত্র জাগতিক বিশ্বের (physical world) স্বতিবন্দনা 
রয়েছে, বলতে গেলে সেটিও ক্যামুর নিজস্ব নয়, Ualery তাঁর Le Cimeteere 
marin এ সুন্দর ভাবে বলেছেন Ob, my soul seek not after immortal 
life, but exhaust the fullness of the present, ক্যামু তীর Caligula, 
নাটকে 0813€ঘ1থ-র বন্ধু ও০i০০-র কবিতার মধ্য দিয়ে এই ভাবটিকেই 
পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছেন, 


৮০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


Quest for happiness which purifies the heart 

Sky where the sun streams down 

Wild irreplacable rejoicing ecstasy without hope. 

Nuptials এর মধ্যেও সেই একই সুর। তবে মালরো ওসাত্রর্‌ এই 
এ্যাবসাড’ দর্শনের আইডিয়া মানব মূল্যের প্রতিষ্ঠা করে সাসত্বনা পেয়েছেন 
এবং ক্যামু এই খ্যাবসাভিকেই একান্ত স্বীকার তাঁকে যুক্তি পারম্পর্ষে ক্রমান্বিত 
করতে চেষ্টা করেছেন। এখানেই ক্যাঁমুর নীতি, এখানেই ফরাসী সাহিত্যে 
ক্যামুর বৈশিষ্ট্য । | 
ক্যামুর সাঁহিত্যজীবনের পরিধি তিনটি মাইল-ষ্টোন দিয়ে ভাগ করা যাঁয়। 

১৯৩৬ থেকে ১৯৪৫, এর মধ্যে পড়ে ক্যাঁমুর প্রথম জীবনের কতকগুলি রোমান্টিক 
বিন্ময়মূলক প্রবন্ধ, যেমন Summer in Algeria, The Minotaur ইত্যাদি 
দুটি নাটক Caligula ও Le Malentendu এবং দার্শদিক অভিজ্ঞতার গ্রন্থ 
Le Mythe de Sisyphc, দ্বিতীয় পর্ব ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১, এই পবেই 
ক্যামূর জীবন দর্শনে পরিবর্তন আসে, বিদ্রোহের মানব মূল্যে, এই পর্বে 1 
Peste উপন্তাস, Etat de Siege ও Le Justes ‘নাটক, . L”Homme 
Revolte প্রবন্ধ, এ ছাঁড়া আঁরো অনেক প্রবন্ধ এ সময়ে প্রকাশিত হয়; 
তৃতীয় পর্ব সুরু হয় ১৯৫৬ সালে ৩% 01569 উপন্যাস ও La Exil et 
Roy৭ume চোট গল্প সংকলন দিয়ে| ১৯৫১ থেকে *৫৬ পর্যন্ত তিনি নানা 
গ্রন্থের ভূমিকা রচন! করে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেছেন, বলতে গেলে প্রক্কৃত 
সাহিত্য জীবনের যাত্রাপথ চিহ্নিত হয়েছে La Chuite or The Fall প্রকাশের 
পর থেকেই, এর পূর্বে নিজের সাহিত্য জীবন দর্শনের ভিত্তি গেঁথেছেন 
ইতিহাস পর্যালোচনা করে এবং নানা ব্যক্তির সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ কয়ে! 
ক্যামুর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সমালোচক ফিলিপ থডির সব্দে-আমিও একমত যে 
ফরাসী সাহিত্যের আধুনিক চিন্তায় ক্যাঁমুর অবদান খুবই স্বল্প, কিন্তু সাহিত্যে 
শিল্পপ্রকরণের দিক থেকে, বলতে গেলে ক্লাসিক সাহিত্যরচনার প্রবণতায়, 
ক্যামু সাহিত্যের নৃতন দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু আগামী দিনের 
সার্থক সম্ভাবনা নিয়েই ভাঁকীযুগের শিল্পী ক্যামু মারা গেছেন আকস্মিক 
মোটর ছূর্ধটনায়। তাঁর গন্পগুলি একথারই প্রমাণ দেয়_-যদ্দিও মরিয়াক, 
জিদ ও জেমসজ্য়েসের শিল্পপ্রকরণের অন্ুক্ছতি আছে তাঁর রচনায়, তবু 
‘ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভাষ! শিল্পরচনার . হরগৌরীর মিলন অনস্বীকার্য, এরি 


পা 


4 ক্যাঁমুর জীবন দর্শন 


জন্ত হয়তো সাহিত্যে প্রাচুর্য এনে দিতে পারেন নি। আমার বক্তব্য ১৯৫৬ 

সালের রচনাকে অবলম্বন করেই-_তাঁর পূর্বের শিল্পপ্রকরণে বিস্তর ত্রুটি এ হেন. 
‘নোবেল পুরস্কৃত  চট৮০॥৪e৮ গল্পে ঘটনা সন্নিবেশে ও চরিত্র রূপায়ণে। 

সে কথা অন্যত্ৰ, এবার আমরা ক্যাঁমুর খ্যাবসার্ড দর্শনের & pointless lament- 

“এ টা বিচারে প্রবৃত্ত হবো । 


২ 
সিসিফাসের পুরাণ কাঁহিনীর মধ্যেই র্যামূ তীর সমগ্র জীবনের প্রতীক ও 
1 সঙ্কেত খুঁজে পেয়েছেন, সুতরাং এই পুরাণের গুঢ়ার্থ বুঝলেই অন্তত প্রথম 
জীবনের এ্যাবসার্ড দর্শনের মূল কথা বুঝতে পারবো । ক্যামূর ভাষায় যন্ত্রণাময় 
অস্তিত্বের মধেই স্থুখের অনুভূতি রয়েছে। অন্ধ একবারের জন্ত চাইছে 
ছুটি নয়ন মেলে দেখতে যদিও সে জানে এ রাত্রির শেষ নেই। অনন্ত রাত্রির 
“নাই মুক্তি, এই কান্নাই মানবিক । এই কান্নার ভাঙ্গনের স্থান নেই, 
আছে বিশ্ব তার ভালমন্দ নিয়ে, আছে মানুষের চেতনা তার অস্তিত্ব নিয়ে, 
-আছে অদস্ভৰ তাঁর ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে । তাই এই পৃথিবী মানুষের কাঁছে 
ট্ন্ধ্যাও নয়, উর্বরাও নয়, -পাঁথরের প্রত্যেকটি এটম, প্রত্যেকটি. পাথরের 
রাত্রির আলোর ফুলকি এ পৃথিবীকে স্থষ্টি করেছে। তাই সিসিকাস যে 
সংগ্রাম করেছে পাথর নিয়ে সেখানেই তার মহত্ব, তাতেই সকল' মানুষকে যেন 
সে আকর্ষণ করেছে, আর এর মধ্যেই রয়েছে সিসিফাঁসের স্ুথ। কারণ 
॥ পৃথিবীকে ভালবেসে সখের আহ্বানে ছুঃখকে স্বীকার করাই তো জীবনের 
অস্তিত্ব When the images of earth cling to tightly to memory, 
when the call of happiness becomes too insistent, it happens 
that melancholy rises in heart 2 this. is the rock’s victory, this 
-্্ the rock itself. এই অবস্থাতেই ইডিপাস বলেছিল সব ভাল | ডস্টয়- 
ভস্কির কিরিলভের মুখেও সেই একই বাণী, অর্থাৎ প্রাচীনের জ্ঞান আধুনিক 
দুঢভূত করে। কিন্তু এই এ্যাবসার্ডের অপর পাঁরেই রয়েছে সুখ! One 
does not discover the absurd without being tempted to write a 
manual of happiness. এ্যাবসার্ড ও সুখ এ পৃথিবীর ছুটি সন্তান, সুখ. 
€থকেই 'খ্যাবসার্ডের স্থষ্টি। বেঁচে থাকার সুখের মধ্যেই' আছে গ্যাবসার্ড 

প্র-৬ - 


৮২ প্রবন্ধ পিক! tl 


' তাইতো 1055:5518 জীবনের শেষস্তরে গিয়ে ঘোষণা করেছিল, মৃত্যুর থেকে 
এ জগতে জলেপুড়ে ‘মরা অনেক ভাল, এতে সংগ্রাম ক্ষুক টি এক 
অপার সুখ আছে। এখানে ভগবানের কোন স্থান নেই--যে ভগবান অসন্তোষ 
ও ছুঃখভোগ নিয়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, এ জগতে একমাত্র যা ও এই | 
জাগতিক বিশ্ব-_এ ছাঁড়া আর কিছু নেই। / 

' সিসিফাঁসের মধ্যে এই গুণগুলি আছে বলেই সে ক্যামুর আদর্শ হতে 
পেরেছে। এই কাঁরণেই সে ক্যামূর এ্যাবসার্ড হিরো, সে যন্ত্রণার ভেতর দিয়েই - 
আপন আবেগকে অনুভব করেছে, দেবতার প্রতি বিদ্রুপ, মৃত্যুর প্রতি স্বণা» 
জীবনের প্রতি মমত্ব, তাঁকে বিজয়ী করেছে, কিন্তু তার সমগ্র চেষ্টা শূন্যের দিকে: 

.এগ্লিয়েছে। সিসিকাসের মধ্যে আর একটা প্রধাণ গুণ যে সে.অতি সচেতন ৷ ্ 
এই সচেতনতার মধ্য দিয়েই, ছুঃখভোগের ভেতরে আঁপনার অস্তিত্বের মহাঁন্‌কে 
উপলব্ধি করেছে, তার নিক্ষল চেষ্টায় আপনার যন্ত্রণাময় সচেতনতা! রয়েছে । 
এই কারণেই সে দেবতাদের মধ্যে প্রোলেটারিয়াঁন ও তাঁর কাহিনী ট্রাজিক ? 

একদিকে দেব বিদ্রোহ অন্যদিকে মানব ও পৃথিবীপ্রেম যেন দিসিফাষের- 

জীবনে এক মহান্‌ অস্তিত্ব, তেমনি তাঁকে মহত্তর করছে তার সচেতন দুঃখ 
ভোগ। দেবতাদের প্রতি ঘ্বণা ও বিদ্বেষ জাগিয়েই সিসিকাঁস ক্ষান্ত হয় না,» 
তাদের অন্দর অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে দেয়। আমার মতে ক্যমুর বৈশিষ্ট্য 
যে তিনি দেববিদ্রোহশীল মতপ্রেমের .মধ্যে যন্ত্রণাময় অস্তিত্বের স্থখ আবিষ্কার 
করতে পেরেছেন। দেবতারা সিসিফাঁসকে শাস্তি দিয়েছিলেন গোঁপন-কথা! 
ফাঁস করে দেবার জন্য যে পর্বতের শীর্ধশিখরে অবিরাম একটি গড়ানো পাথর 

. তুলবে-যে পাথরটি নিজের ওজনেই মাটিতে পড়ছে। এই নিক্ষল চেষ্টার - 
যন্ত্রণাময় অস্তিত্বে সচেতন কামনাই ক্যামুর জীবন দর্শন, এযাবসার্ড হিরোর 

কাহিনী, সিসিফাসের মত ক্যামুও দেবতাদের গোঁপন-কথা জানতে পেরেছে» 

তাই সে অভিশপ্ত, কিন্তু এই যে. পর্বতের মাথায় পাঁথর তোলার সংগ্রাম, 
এখানেই তো নুখ, কারণ সে উঠাচ্ছে। দি . মিথ অব সিসিফাসের প্রবন্ধে - 
অদ্ভুত কবিত্বময় ভাষায় এই বৰ্ণনাই ক্যামু দিয়েছেন ! 


I leave Sisyphus at the foot of the mountain ! One always 


finds one’s burden again. But Sisyphus teaches the higher 
fidelity that uegates the gods and raises rocks. 179১. 6০০৯. 
concludes that all is well. This universe henceforth without. 


॥ ক্যামুর জীবন দর্শন . . "এ আড় 


& master seems to him neither sterile nor futile. Each atone 
of that stone, each mineral flake of that night filled mountain, 
in itself forms a world. The struggle itself towards the: 
heights is enough to fill-a man’s heart. One must imagine 


Sisyphus happy. 9 


Jou 


ক্যামুর জীবন দর্শন এই এ্যাবসার্ডকে কেন্দ্র করেই বৃত্তায়িত, তার জীবন 
স্বপ্ন এর আলোকেই দীপিত তাই অন্তত কিছু ব্যাখ্য! এর প্রয়োজন । 

চিরন্তন সত্যের তুলনায় জীবনের ক্ষেত্রে যা বিপরীত অসম্ভব অসম্পূৰ্ণ 
তাই হলো গ্যাবসার্ড। এ্যাবসার্ডের মূলেই রয়েছে বিচ্ছেদ, যে উপাঁদান- 
'গুলিকে তুলনা করা যায়, তার মধ্যে খ্যাবসার্ড নেই, তাদের সম্মুখবতিতাঁর 
মধ্যে। পৃথিবীর বিশ্ময় ও গভীরতাই' এ্যাবসার্ড, দেহের বিপ্নবই হলো 
এ্যাবসার্ড। এর মধ্যে আছে একট! চিরন্তন সংগ্রাম বৈপরীত্য মানেই সংগ্রাম 
এই সংগ্রামের মধ্যে কোন আশা নেই, অথচ নৈরাশ্তও নেই নিয়ত ত্যাগের 
মধ্য দিয়েই এর যাত্রা, কিন্ত একে মিষ্টিকের ত্যাগ বল] যাবেনা, একট! 
সচেতন অসন্তোষ থাকবে, কিন্তু এই অসন্তোষ অপরিণত অবিশ্রান্ততার 
সঙ্গে তুলনীয় নয় যা বিরোধ বা বিচ্ছেদকে অস্বীকার করে তা এ্যাবসাভ/কেও 
নাশ করে এর মূল্য হাঁস করে । এ্যাবসার্ড একটা মানে মাত্র, তাঁছাঁড়! কিছুই 
এর মূল্য নেই। তাই পৃথিবীতে এ্যাবসার্ড” বিভিন্ন প্রকারের, বিবাহ প্রতিযোগিতা 
দ্বেষতা, নীরবতা! যুদ্ধ শান্তি স্থাপন। প্রভৃতির মধ্যে এই গ্যাবসার্ড নিহিত। 
এ্যাবসা্ড, অযৌক্তিক ও অতীতের জন্য এক প্রকার হুম্ম বেদনা অন্ুভূতি-এই 
তিনের সাক্ষীতেই মানুষের জীবন নাট্যের সংগ্রাম ও তাঁর অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়ে 
ওঠে । এই তিনটিই জীবন নাট্যের বৈশিষ্ট্য । এ্যাবসাডজগতে ও মনে নেই 
কারণ এই দুয়ের যোগেই এ্যাঁবসা্ড'; কিন্তু জগৎ ও মন যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
থাকে তাহলে গ্যাবসীর্ভের কোন সার্থকতা থাকে না। সকলের যোগেই এর 
পরিপূর্ণতা--তা না হলে পলায়ণী মনোবৃভিতে মিষ্টিকের ধ্যানাসন সার্থক হয়৷ 
ক্যামু এই এ্যাবসীভের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, Philosophical 
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suicide প্রবন্ধে, ln this particular case and on thé plane of 
intellegence. I can therefore say that the Absurd is not in .* 
man (if punch a metaphor could hour a meaning) nor in the 
world, but in their presence together. For the moment it is 
.the only bond uniting them. ন পৃঃ-_৩০ | 
আযাবসার্ড আছে বলেই পূর্ব নির্ধারিত কোন নীতি নিয়ম নেই, নীতি 
নিয়ম মানেই তো পূর্ব নির্ধারিত নিশ্চয়তা য! জান! যায় নি তাকে কল্পনা 
করা। এ খেন কোন গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাটি প্রথম পৃষ্ঠায় অন্থপ্রবেশ করিয়ে 
দেওয়|।। সত্যজ্ঞান এতে পাওয়া যায় না, যা উপস্থিত আছে তাকেই আমি 
গ্রহণ করতে পাঁরি--আরত্তই যার হলো না তাঁর শেষ হবে কি করে। তাঁই 
ক্যামু কোঁন মেথড মানেন নি। 
_. ক্যামু এ্রাৰসাঁডকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পূর্বস্রীদের ধাঁরণারে বিচার করে 
নস্যাৎ করেছেন। গ্যাঁবসাঁড$ কীর্বেগাডে'র ভাষায়, ভগবান ৷ ব্যথতার 
মধ্যদিয়ে অভিজ্ঞতায় যে সচেতন জীবন জিজ্ঞাসার কথা বলেছেন জেস্পার__ 
তা ব্যর্থ, কারণ এতে নৃতন কিছু নেই । ব্যর্থতা কি জগতের সকল যুক্তি 
তর্ক পেছনে ফেলে সে চরম অস্তিত্বের সত্যকে প্রকাশ করে না! জীবনে 
ও জগতে না বোঝাই সকল কিছুকে আঁলোঁকদীপ্ত করে তোলে। সুতরাং 
জেদ্পারের ভাষায় এখানে ভগবান এযাবসা্ড। ক্যামুর ভাষায় এ গ্যাবসাডে'র 
যুক্তিকে অস্বীকার করে। এদিক দিয়ে চেষ্টভের ভগবান ক্যামুর খ্যাঁবসাভে'র 
সঙ্গে অনেকটা এক ও অভিন্ন। মানুষ যেখানে সমাধান দেখতে পায় না, 
সেখানেই প্রকৃত: সমাধান রয়েছে” তা ছাড়া ভগবানে আমাদের কিসের 
প্রয়োজন? অসম্ভবকে লাভ করবার জন্যই তো ভগবানের দিকে আমরা 
এগিয়ে যাঁই। যেখানে সম্ভাব্যতা রয়েছে সেখানে মানুষই যথেষ্ট | সুতরাং, 
ক্যামুর মতে, চেষ্টভের 'এই ভগবান অসম্ভব বা এ্যাবসার্ড ব্যতিরেকে. আর 
কিছুই নয়। আর চেষ্টভের ভগবান স্বণ্য প্রতিদন্দী ও ভয়ংকর যখন সে 
তাঁর শক্তির খেলা দেখাঁয়। ক্যামুর মতে, ' যুক্তিবাদীরা চেষ্টভের এই 
দর্শনে বিরক্তিবোধ করলেও যুক্তির পারম্পর্যের দিক থেকে তাকে গ্যাবসার্ড 
দলভুক্ত করা যাঁয়। কারণ জেসপাঁরের মত বিশ্বাসকে স্থান দেন নি তিনি। 
'তবে চেষ্টভ সজ্ঞানে এই এাঁবসার্ডকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অবচেতনে 
প্রচলিত যুক্তি ও নীতির বিরুদ্ধে যে সত্য ও মুক্তির বাণী-প্রচার করেছেন-__তাঁতে 


॥ ক্যামুর জীবন দর্শন ৮৫ 


এ্যাবসাডে'র জয় ঘোঁষণাই নক হয়েছে। কারণ এ্যাবসার্ডে কোন বিশ্বাস 
কোন শাশ্বত সত্য নেই, আছে আপেক্ষিকতা, আছে মানুষ ও জগতের জীবন 
নাঁট্যের চলমান সংগ্রামের বিরোধ বিচ্ছেদ বৈপরীত্য, আত্মিক ছন্দ মুখর আঘাতের 
ক্ষতবিক্ষতমাঁনত1! । এর থেকে লম্ফন মানেই পালিয়ে যাওয়া! চেষ্টভ জেস্পারের 
মত যুক্তিকে অস্বীকার করেন নি, আঁবার স্বীকারও করেন নি, গ্যাবসাডমিনের 
কাছে. যুক্তি .যেমন নিষ্ফল, তেমনি যুক্তি হীনতাঁও বার্থ। ভগবানের প্রতি 
অদীম বিশ্বাস ও প্রণতির দ্বার! কীর্কেগার্ড ও এই ভূল কারছেন। জালাময় 
অস্তিত্বের মধ্যেই মান্গষের জীবন, তা থেকে শাস্তি নয়। অথচ এই শান্তিই 
চেয়েছিলেন কীর্কেগার্ড। তবে কীর্কেগার্ডের একটা! স্মরণীয় যে পাপ বোধই 
আমাদের ভগবান থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে । কিন্তু ্যাবসার্ড মান্য 
কোনদিন ভগবানে পৌছুতে চায় না, ভগবদ্‌ অস্তিত্ব বিহীন একপ্রকার পাপই, 
ক্যামুর ভাষায়, এ্যাঁবপার্ড। কীর্কেগার্ড নৈরাশ্তকে মনের পাপস্তর মাত্র মনে 
করেছেন, এখানেও তার কৃতিত্ব অনস্বীকার্ধয। ক্যামু বলেন এই ছুটি বিষয়েই 
কীর্কেগার্ডস্মরণীয়। ৮. + 
সুতরাং জীবনের চরমতম সত্য হলে! চেতনার অন্তিত্ব। এর জন্য ক্যামু 
হাঁসণলের মতবাঁদকে বিচার করে শেষে খণ্ডন করেছেন। হাঁসালের দৃশ্যমান 
জগতের বর্ণনা বিস্তৃত সত্যের নিশ্চয়তাকে অস্বীকার করে আপন অভিজ্ঞতায় 
চেতনার স্বরূপই উদ্ঘাটন করেছেন, ব্যাখ্যা করেন নি, খাঁটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা 
রেখে গেছেন। সত্য নেই, আছে সাময়িক বা ক্ষণিক সত্য। বের্গসীর মত 
মান্ছষের চেতনা চিত্রকল্পকে মাত্র আলোকিত করে, কোন বুদ্ধির স্বরূপ দেখায় 
.না। আসলে ইচ্ছাই চেতন প্রবাহকে দিক দিগন্তে ভাঁসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এই চলার 
. মধ্যেই এর সার্থকতা । এতে আধাত্মিক ও মনস্তাত্বিক ছুটি অর্থ নিহিত রয়েছে । 
ক্যামুর মতে এই আধ্যাত্বিকতায়ই হাঁসলের দর্শনকে ব্যর্থ করেছে, কারণ তিনি 
মন ব্যতিরিকেও চিরন্তন সতাকে স্বীকার কয়েছেন। তাই ক্যামু.বলেছেন ঘে 
হাঁসণলের দর্শনে খ্যাবস্ট কট স্থান পেয়েছে, কিন্তু এ্যাবন্ট্‌ ষ্ট সত্যের একটা অংশ, 
এতে বিরোধিতা আছে, কিন্তু এযাবসার্ভ চিন্তায় ভাবিত ব্যক্তি এযাবন্ট্!ক্ট নিয়ে 
কোনদিন শান্ত হতে চাঁয় না, তাঁর কাছে নীল আকাশ আর এই পৃথিবী চরম 
সত্য। া০৮থও এই কথাই সুন্দর ভাবে ক্যামু বলেছেন, 
I must be naked and plung into'the sea, the scents of the 


earth still about me, wash off then scets in the sea and consu- 
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wmmate 00 my own flesh the embrace for which, lips to lips, 
“earth and sea have for so long been signing. 
তাই হাস্ণলের যুক্তিবাদ ও কীর্কেগাঁডের অযৌক্তিক আধ্যাত্মিকতা 
বকোনটাই.স্বীকার্যনয়। কিন্তু গ্যাবসার্ড হলো৷ এই যৌক্তিক ও অযৌক্তিকের 
মাৰখানে, তাঁদের যোগস্থত্র বন্ধন করে দিয়েছে। মনের সঙ্গে জগতের বিরোধই 
হলো এ্যাবসাডে'র মূল লক্ষণ-_-যে মন ইচ্ছা করে এবং যে পৃথিবী, এই ইচ্ছাকে 
নাশ করে ও আমার ওঁক্যের কামনাকে ধূলিসাৎ করে, কিন্তু এই ছিন্ন ভিন্ন . 
জগৎ ও তাঁর বৈপরীত্যই আবার তাঁকে এক্যদান করে। আমার বেঁচে থাকার 
মধ্যেই এই জীবনের সত্য, আমার অভিজ্ঞতার মধ্যেই জীবনের সত্য নিহিত । 
এর পরেই ক্যামু অহংএর স্বরূপ সম্বন্ধে তীর মতবাদ প্রকাশ করেছেন। 
'আমার চেতনার অস্তিত্বে যে নৈরাজ্য আছে, তাঁকে ছাঁড়া আমি সব কিছুই ত্যাগ 
করতে পারি। আমি জানি না এ জগতের কোন মানে আছে কি না, কিন্ত 
“আমি জানি যে এই পৃথিবীর অর্থ আমি জানি ন! এবং এখনই একে জানা'অসম্ভব। , 
আমার অস্তিত্বের বাইরে আর কি অস্তিত্ব থাঁকতে পারে? অপূর্ণতাই তো 
“আমার জানাকে সত্য করে তুলছে। আমি যদি গাছ বা বিড়াল হতুম তা হলে 
“এই অপূৰ্ণতার প্রশ্ন বা সমস্তা উঠতো, কারণ জগতের মধ্যেই তো তাঁদের স্থান, 
কিন্তু জগতের সঙ্গেই আমার বিরোধিতা ।, তাই সচেতনতাই হলো মানুষের 
জীবনের পরম ধর্ম। তাই এই এ্যাবসাড/ মাঁ্ধযের কাছে কোন ভবিষ্যতের 
কল্পনা নেই। বর্তমানের নরকই তার স্বর্গরাজ্য, সমন্ত সমস্তা এখানে স্থান পায় । 
বিমূর্ত সত্য কবিতার বর্ণ রূপ প্রকরণক্রে পেছন দিকে নিয়ে যায়, একটা অতীন্দরিয় 
শক্তি ছন্দ নিহিত ' থাকে মানুষের মনে, মানুষের অন্তরের নীচ ও গৌরবময় 
আশ্রয়ে এই অতীন্দ্ৰিয় শক্তি স্থান পায় । কিন্তু কোনটাই সত্য নয়। কিন্তু তাই 
বলে কি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পালিয়ে যাবে? না, তা হতে পারে না। এই উন্মত্ত 
জগতে দেহ, মানুষের মহত্ব সৃষ্টি স্নেহ কম সবই আছে, এগুলিকে আশ্রয় করেই 
-এ্যাবসাডে'র সত্যে পৌছুতে হবে । ভাল হোঁক মন্দ হোক সে তাঁর আন্তরিক 
অভিজ্ঞতায় নির্দোষ ভাবে সব স্বীকার করে নেবে । কিন্তু ভবিষ্যতে কিছু নেই, 
এই কিছু নেই--এটাই হলো গ্যাবসার্ড মান্ষের - বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতার 
নিশ্চয়তা । কারণ বেঁচে থাকাই তো অভিজ্ঞভা 1” এই কথাই Absurd Free- 
এ০৷এ বলেছেন, A man’s rule of conduct and his scale of valus 


have no meaning except through the quantity and variety of 


ক্যাম জীবন দর্শন লুল ও 9... একি সস সিন 
experiences he has fun in a position to ৪875 
তাঁর পরেই ক্যামুর আত্মহত্যার আলোচনা! প্রসঙ্গ উল্লেখ্য । ভ্রান্ত বিদ্রোহ 
থেকেই আত্মহত্যার চিন্তা আসে, কারণ যুক্তির পারম্পর্ আত্মহত্যায় থাকে না। 
“ আীতুহত্যা জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া। গ্যাবসাড” মান্য যখন কোন নিশ্চিত 
ধারণায়, আসে তখনই সে আত্মহত্যায় প্রয়াসী হয়। কিন্ত এ্যাবসার্ড তো! 
নিশ্চয়তা চায় না, তাই আত্মহত্যার সে প্রস্তুত বা বিশ্বাসী নয়। - যদি মৃত্যুই 
॥ হলো! তাহলে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতায় যন্ত্রণাময় চেতনার মধ্যে বিরোধের 
উপলদ্ধি হবে কি করে। কিন্তু বিদ্রোহ বা! বিপ্লবই হলে সংগ্রামই হলো জীবনের 
মুল লক্ষ্য। তাই সচেতনতা ও সংগ্রাম এই দুটিই হলো এ্যাবসাঁডে'র মূল পরিচয়, 
এই পরিচয়ের ফলেই সে তিক্ততাঁর মধ্যে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতীয়ই সত্য এসে 
খরা দেয়। Absurd Fre০d০mে প্রবন্ধে একথাই সুন্দর ভাবে বলেছেন ক্যামু। 
Suicide is a repudiation. The absurd man can only drain 
৯5807 to the bitter end deplete himself. The absurd is 
his extreme tension which he mainiains constantly by soli- 
tary effort, for he knows that in that consciousness and iri 
that is day-to-day revolt he gives proof to his only truth 
which is defiance. This is a first consequenceé. 
এই সুতেই মুক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগে । মানুষ মুক্ত কিনা এ তত এ্যাবসাড! 
মানুষকে বিশেষ কৌতূহল জাগায় না। আমি কেবল আমার নিজের স্বাধীনতা 
বা মুক্তিকেই অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করি। মান্য মুক্ত কি না এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় 
ভগবান আঁমাঁদের/জগতের প্রভু কিনা এ প্রশ্ন আসে। এ্যাবসার্ড মুক্তিতত্বের 
সমস্তা আনে, কিন্তু বিরোধ বাঁধে, যদি ভগবান মুক্ত ও সব'শক্তিমান হ'ন আমরা 
অধীন হই, তাহলে ভগবান সবশক্তিমান নয় । আসলে সমস্তা নিয়েই গাঁবসাঁড? 
"নুই সমস্তা হ্ৰাস প্রাপ্ত হলে মুক্তি তত্ব নিয়ে কোন কিছু করা উচিত নয়, অন্তত 
চি একথা মনে করেন। তাঁই ক্যাঁমুর কাছে মুক্তির ধারণা হলো কোন . 
স্টেটের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা বন্দীর মুক্তির বাস্তবতার মত! চিন্তা ও কমের 
স্বাধীনতাই এর একমাত্র স্বাধীনতা! । “The only one I know is freedom 
of 80008108220 action. যদি এ্যাবসার্ড শাশ্বত মুক্তিকে বর্ন করে, 
তাহলে প্যাবসার্ড কর্মের স্বাধীনতাকেই গৌরবান্বিত করবে। ভবিষ্যৎ ও 
আশার শুন্যতা মানেই পাওয়াঁকে বাড়িয়ে তোলা 


re প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ , 


'অমান্ুষিক যন্ত্রণাময় থেকে সচেতনতা যাত্রা সুরু করে, মানবিক সংগ্রামের 
আবেগরূপী- অগ্নিময় অন্তরে যাত্রাপথ শেষ করা এ্যাবসার্ড ধ্যানের ক 
সত্যে প্রত্যাবর্তন । 

বেদনা (৭০৪0৪০ ) প্রসঙ্গ ক্যামুর উক্তি হলো জীবনের যাত্রাপথে এ ধুব 
সত্য ।. জীবনে চলার পথে একদিন প্রশ্ন আঁসে মনে, কেন এমন হয়? “কেন'র 
মধ্যে রয়েছে, বিস্বয়। এই বিস্ময় মিশ্রিত কেন থেকেই জীবনে ক্লান্তি বেদনাঁ-. 
যাকে এদুইশ বলা যায় তাই আসে। যেমন আসে যাত্রিক জীবনের শেষ। কিন্তু 
এই বেদনা বা ক্লান্তিই যান্ত্রিকতাঁকে জাগিয়ে রাখে এখানেই এর মূলা হিডেগার 
যাকে 219” বলেছেন, চেতনার মূলে সেটাই হলো পরম সত্য। যদিও স্ব 
জাগরণের অন্তিমে আত্মহত্যা বা পুনঃপ্রান্তি আসে । কিন্তু মানুষ বাঁচেই মৃত্যুকে 
জানেনা বলে, সুতরাং আত্মহত্যা ভ্রান্ত । সচেতেন অভিজ্ঞতা থেকেই অন্য ঘটনা 
ঢদেখে ভয় আসে। এই নি পূর্বে কোন নীতি সংহিতা বা কোন কার্য 
যৌক্তিক হতে পারে ন! রা 

(anguish এর a বাংলায় বেদনা করলে যথার্থ অন্বাঁদ হয় নী. 
কিন্তু এমনি, কৌন শব্দ পাঁওয়! যায় না যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়, এখানে” 
. বেদনা অর্থে বৌদ্ধদর্শনের ফিলিং. অর্থে বেদনা প্রয়োগ করেছি, তবু angus] 
- এর আরো অন্নষঙ্দ বাঁদ পড়ে যায়, অতীতের কোন দুষ্কৃতির জন্যে মনের 
চেতনায় স্মৃতির সাহায্যে সেটা প্রতিফলন ঘটলে বলতে পারি আমি আমার 
অন্তরে ৪8019) অনুভব করছি ক্যামু এই অর্থেরই ব্যবহার করেছেন ।) 

ক্যামুর এযুগের লেখায় বিদ্রোহের প্রকৃত অর্থ মৃত্যুর বিরুদ্ধে এরং দেহের , 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলে! এ্যাবসার্ড । কিন্ত পরের যুগের বিদ্রোহ সমাজ ও সমাঁজগত . 
বিদ্রোহকে স্বীকার করেই গণচেতনার ক্যাম আশ্রয় নিয়েছেন, যদিও আঁল- 
জেরিয়ায় ফরাসী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ক্যামুর মতবাদ অনেকটা নিস্পৃহ, তবু এই 
চেতনার ফলেই তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে আলজেরিয়া থেক্লে 
ফান্সের উপনিবেশিক শাসনতন্ত্র অতি সত্বর উৎখাত হওয়া আবশ্যক, তা না হজ. 

কারো মুক্তি নেই। 

মোটামুটি ক্যামুর ্যাবসার্ড জীবন: দর্শন এই অনুভূতির বলয় রেখায় 
পরিবেষ্টিত। ' ক্যামুর গরের যুগের লেখা আলোচনা করার আগে এই এ্যাবসার্ড * 
জীবন দর্শনের নতুনত্ব ও বিশেষত্ব ও ক্রটি আলোচ্য । আলোচনা করার আগেই 
স্পষ্ট বলে রাখা ভাল যে সাত্রে'র অস্তিত্ব বাদী দর্শনের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও 


| 


৮) 


~ 


॥ ক্যামুর জীবন দর্শন -. ERE ee ৮৯ 


মূলে ও পরিণতিতে পার্থক্য রয়েছে ক্যামূর মতে অস্তিববাদী দর্শন এই বিশ্ব 
জগতে মানুষের প্ররুত মূল্য আইডিয়ার বিনিময়ে নস্তাঁৎ করে, দ্বিতীয় হলে 
সচেতনতা! থেকেও এই অস্তিত্ববাঁদী দর্শন এড়িয়ে যায়, But ib is 6519097) 
70059801176 that is alluded to and wiih it that spiritual leap 


which basically escapes consciousness. Absurd freedom. 
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উপরোক্ত দার্শনিক-মনোভাবকেই'ক্যামু এ্যাবসার্ডের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে 
পরীক্ষা করেছেন। গ্যেটে যখন সময়ের সমস্তার কথা বলেন, তখন' এই 
্যাবসাভের যন্ত্রণাময় অস্তিত্বের সময়দীমিত মুক্তি দিয়ে ভবিষ্যতের প্রতি আশা 
হীন নিরন্তর কর্ম প্রয়াসকেই ব্যক্ত করেছেন। ডন জুয়ান এই এ্যাবসাঁড' 
মানুষদের মধ্যে সবে্ভম | যতবার সে এক নারী থেকে অন্য নারীতে ভালবাসা 
বিস্তার করেছে, ততবাঁর সে নিজের মুক্ত সচেতনতার আন্তরিক সত্তা উপলব্ধি 
করেছে, প্রত্যেকটি ভালবাসার মধ্যে ডন জুয়ানের আন্তরিকতা হীরক জ্যোতির 
মত উজ্জল হয়ে উঠেছে] ভবিষ্যতের সে কৌন আঁশ! করে নি, যা এসেছে 


তাকেই গ্রহণ করেছে, স্বার্খপরের মত নয়, -নিজের অন্তরের তাগিদে। এমন 


কি এই ভালবাসার জন্য অন্যের দেওয়া শাস্তি সে মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত 

এখানেই তার নির্ভারুতা, সে জানে, সে য].করেছে তা ঠিক। এখানেই কামুক 
ব্যক্তি থেকে তার প্রভেদ। অভিনেতা হলে! এ্যাঁবসাঁড” মান্ষ। তাঁর কর্ম ও 
বাস্তব জীবনের বিরোধ এবং কর্মে আত্ম সচেতনতা, এবং ভবিষ্যতের প্রতি আঁশ! 


. হীন প্রত্যয় তার জীবনকে নিরন্তর যন্ত্রণায় মধ্য.দিয়ে নিয়ে যায় । তাঁর যে ষ* 


তাও সময়ের বন্ধনে ক্ষণিক, লেখকের আঁশ! থাকে. বর্তমানে যশ ন! পেলে, 
ভবিষ্যতে তা হবে, কিন্তু অভিনেতার জীবনে তা নেই। কারণ সত্যই তা: 


জীবনের সাঁর। সময়ই হলো তার জীবন। অন্য গ্যাবসার্ড মানুষ হলো যোদ্ধা! 


যোদ্ধা! জানে মৃত্যু তাঁর সামনে, তবু কোন কিছুর আশা ন! করে নির্দিষ্ট সময়ে 
মধ্যে অবস্থাগত পরিবেশে প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাঁয়। তাঁর প্রধান লক্ষ্যই হলে 
কর্ম। এই কর্ম থেকে বিচ্যুতিই মৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করা অথচ সচেত 
অস্তিত্বের মধ্যেই তার এই কর্ম নিরন্তর বয়ে চলছে। এই কর্ম, এই ইচ্ছা 
সঙ্গে জগতের বৈষম্যই তার এযাবসাঁডি“টিকে সম্ভব করে তোলে । 


৯০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


এ্যাবস্ডি স্বষ্টির মধ্যে ভল্টয়ভক্সির কিরিলভ পড়ে। ভগবান যদি না 
খাঁকে, তবে কিরিলভই ভগবান, আঁবার ভগবান যদি না থাকে, তবে কিরিলভ 


নিজেকে হত্যা করবে। এই খানেই কিরিলভের. এযাবসার্ডিটি। তাঁর সমগ্র 


জীবনের বিরোধিতাই হলো অভিজ্ঞতার চরম সত্য। তাই বলে কিরিলভ আত্ম 
হত্যা করতে চাঁয় না, কিন্তু মানুষের প্রতি ভালবাসার জন্যই সে আত্মহত্যা 
করবে। তাই মৃত্যুর পুর্বে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সব ভাল । ব্রাদাঁস 
কারাঁমজভেও এই সত্য আঁছে। 
ক্যামুর মতে প্রত্যেক সাহিত্যিক ও সাহিত্য সৃষ্টিই হলো এ্যাবসাড'। 
সাহিত্যিক যন্ত্রণাযয় অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করে 
তোলেন। এখানেও সংগ্রাম মুক্তি' বৈচিত্র্য রয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য 
দিয়েই মানুষ তার অভিজ্ঞতাঁকে বৃদ্ধি করেছে। অভিজ্ঞতা লাভ হলে। সাহিত্য 
সৃষ্টির মূল কথা--কাঁরণ এতে বৈবিত্র্য আছে! [07 the absurd man it is 
not a matter of explaing and sloving, but of experiencing and 
describing. Everything begins with lucid indiffernce. Philo- 
sophy and Fiction. মূর্ত সত্যের জন্য বুদ্ধিকে সে অস্বীকার করে, তাই 
বলে অযৌক্তিকতাকেও স্বীকার করে না, এবং লেখককে এ সম্বন্ধে সচেতন হতে 
স্ছয়। ব্যাখ্যার চেয়ে নিজেকে অভিব্যক্ত করাই হলে! সার্থক শিল্প ষ্ট_ কারণ 
অভিজ্ঞতা এতে স্থান পাঁর়-যাঁ Savoire vivre থেকে Savoir faire তে 
উত্তীর্ণ হয়। খ্যাবসার্ডশিল্পী সাহিত্যে রূপ সম্বন্ধেও সচেতন। কাঁরণ এতো 
গান নয়। এখানে কোন নীতি থাকবে না, কিন্তু দর্শন থাকবে, আগে উপন্যাস 
লেখক ও দর্শনের মধ্যে পৃথক করা হতো, কিন্ত আজকে আর তা নয়, তাই 
ক্যামুর মতে, The great novelists are philosophical novelists that 


8 contrary of thesis writers: For instanec, Palzac, Sade,.Mel- 
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‘ut a few. এ 
বলতে গেলে এই দৃষ্টির সন্দে এ্যাবসার্ড' দর্শনের বৈষম্যই প্রতিভাত হয়। 
ক্যামুর এ্যাবসার্ড জীবন দর্শনের পূর্ণান্দ--সমালোচনা এখানে সম্ভব নয়, তবে 

টুকু প্রয়োজন সেইটুকুই করছি। ক্যামুর দর্শনে যন্ত্রণীময় অস্তিত্ব বা চেতনার 

গথাই প্রধান, এই যন্ত্রণাময় অস্তিত্ব বা চেতনা ভবিষ্যতের প্রতি কোন আশা বা 
ঈ্ম্মাহ না রেখে অনবরত তাঁর' কার্ষেযর় মধ্যে মুক্তি সাধনা করবে এই মুক্তি যদিও 


2 


॥ ক্যামুর জীবন দর্শন | | রে ৯১ 


.. বন্দীবা দাসের মত মুক্তির সাধনা এবং যে আশাবাদ বা সুখ আছে তা অনন্ত 


রাত্রির সম্মুখে অন্ধের দেখতে চাওয়ার মত! চেতনার চলমানতাঁয় অভিজ্ঞতার - 
পূর্ণোপলব্ধিই হলো ক্যামুর দর্শনের মূল বক্তব্য । | 
( ক্যামু যে বেদনা, জালা বা দুঃখের কথা বলেছেন, তাঁতে আশাবাদী দর্শনের 
“থেকে মানবিক সত্যের পূর্ণ মুতিই রূপায়িত হৃয়ে উঠেছে। সাংখ্যদর্শনের মূল 
বক্তব্যই ছুঃখ, এ হেন আনন্দময় জগতের ধ্যান করেও উপনিষদের খষি দুঃখ বেদনা 


১ ও জীবনের অভাব জনিত অপূর্ণতাঁর দুঃখকে স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনের 


মূলেই অষ্টবিধ দুঃখ, এই প্রতীত্যসমূৎপাদকে সম্ভব কর্ণ! তুলেছে চেতনার দ্বারে । 
পাশ্চাত্য দর্শনেও হিরার্লিটাসের মধ্যে চলমান জীবনের অগ্রিপ্রদীপ্ধময় অভিজ্ঞতায় 
ও পরম্পর বিরোধীসচেতনার এই দুঃখ স্বরূপ চমৎকার ভাবে প্রকাশিত বলতে 
গেলে খৃষ্টান ধর্মের মধ্যেও এই জালা ও দুঃখ, তা থেকে মুক্তির সাধনাই ধর্ম- 
যাজকদের পরম লক্ষ্য। ছুঃখকে অস্বীকার করে নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ ধ্যানে 


২ মগ্ন হওয়া জীবনের মূলীভূত সত্যকে অস্বীকার করা । তাই সোপেনহাওয়ারের 
, 4 দর্শনে 'এই দুঃখ বোধের অন্ণভূতি পশ্চাত্য দর্শনের জীবনভূিক বাস্তবতাকে 


প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। আর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনে 
“এই নৈরাশ্ঠবাঁদী দর্শনের সার্থকতা সকলের মধ্যেই অল্প বেশি প্রভাব পাত 
করেছে। সুতরাং ক্যামুর দর্শনে এই দুঃখবাদ যুগধর্মের দাঁবিতে, ফরাঁসির 
অন্তর্গত আলজেরিয়ার সামাজিক 'ও রাষ্ট্রীক পটভূমিতে, এবং ক্যামুর ব্যক্তিগত 
জীবনের নিরবলম্তায় ও চিরন্তন সত্যের এতিহগত প্রবহমাণতার এ সত্যধূত রপ 
মৃতি লাভ করেছে। তবে পূর্বের দার্শনিকদের চেয়ে ক্যামুর পার্থক্য হলো তাঁরা 
একটি স্থির সত্যে পৌঁছেছেন আঁশাবাঁদের নদীর স্রোতে বা" অহং বিলুপ্তির স্থত্ 
ধরে, কিন্তু ক্যামু তা কিছুই দেন নি -. 

ক্যামুর কাঁছে পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতার চলিফুতাই কমন জীবনের 
সার্থকতা ৷ ক্যামুর এই বক্তব্যেও কোন নতুনতা নেই হিরার্লিটাসের £৷২ও এই 
দুই পরস্পর বিরোঁধীশক্তির 'ছন্দে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে সামনের এক 
অজ্ঞাত অজ্ঞেয় পূর্ণ সামপ্রস্তের দিকে, তাঁর আঁগুনও একদিন শান্ত হবে এই 
পূর্ণতায়। এখানেই হেগেলীয় দর্শনের মূল ভিত্তি । চেতনার পূর্ণ উপলব্ধির 
মানেই হলো! এই বিরোধকে স্বীকার করে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাওয়া। 
রুশোর আবেগময় ৪০n৪ibili7৮র মধ্যেও এই বেদনা ঘ্বণা দুঃখ এসে আশ্রয় 
নিয়েছে। . কারণ রোমান্টীক প্রেমে যে তীব্রতা আনে তার ফলেই সর্বধ্ংসকারী 


৯২ - প্রবন্ধ পত্রিকা! ॥ 


্বণা ক্রোধ ঈর্ষা বিষাদ নৈরাধ্য তীব্গৰ্ব অন্যায় ভাবে পীড়িতের জালা সত্য হয়ে ' 
ওঠে! বলতে গেলে বাইরণীয় চেতনা নৈরাশ্তময় চেতনা, অহং এর-সঙ্গে অহং এর 
বিরোধই একে সম্ভব করে তোলে।. এই তীত্র অহংময় সত্তার পূর্ণ অভিজ্ঞতাই . 
বেগঁস'র দর্শনে বিবতন প্রজ্ঞা ও e1৭0 ৮i৪1 কে সম্ভব করে তুলেছে, আঁর এই. রি 
অহং এর অভিজ্ঞতাই তো উইলিয়াম জেম্‌সের ক্রিয়াবাঁদী অভিজ্ঞতাময় দর্শনে 
নৃতন চেতনা এনেছে। এই অহং দেকাঁতের Cogito ergo sum থেকে সুরু 
হলেও অহংবাঁদী রোমান্টীকতায় নৃতন রূপ নেয়, সাহিত্য মাত্রই এই অহংময় সভার 
পূর্ণ অভিব্যক্তি,.তাই শিল্প প্রযুক্ত দর্শনে এই অহং এর অস্তিত্ব সবত্র। ক্যামূ তীর 
জীবন দর্শনের মূল স্থত্র অহংবাদী রোঁমান্টীকতার অভিজ্ঞতা লব্ধ ক্রিয়া থেকেই . 
লাভ করেছেন। এবং হয়তো এরি সঙ্গে ফ্রয়েভীয় অচেতন অবচেতন মনের 
ক্রিয়া কার্যে কি ভাবে প্রতিফলিত হয় সেই প্রভাবও আছে, কারণ কর্মে” যুক্তিকে 
মেনেও যুক্তিকে অস্বীকার করে । যদিও রোঁমান্টীক ফলশ্রুতির সঙ্গে ক্যামুর - 
কলশ্রুতি একেবারে ভিন্ন। ক্যামুর এই পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতালব কর্মের ০ 
অনুভূতির সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চস্কনদ ও হিউমের চেতন! স্বরূপের সাদৃশ্য বিল্ময়- - 
'কর। হিউম বলেছেন, Mankind are nothing buta bundle or 
Collection of diffrent perceptions which suceed each other with 
an inconcievable rapidity and are in ও, perpetual flux and 
movement. হয়তো! এই সূত্রেই ক্যামু লকের ০১৪1৪ 7252 পেয়েছেন তাঁর 
সময় সীমিত মানুষের চেতনা! কল্পনায় । কারণ ক্যামুর দর্শনে শেষ পরিণতির 
কোন নজির নেই। জন্ম থেকেই অভিজ্ঞতার হয়ে আঁসা চলমাঁনতা অনবরত 
সম্মুখের দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চল্ছে। জন্মের পূর্বে ও পরে এ অভিজ্ঞতা 
কি স্বরূপে ছিল ও বর্তমান থাকে, তার কথা ক্যামুবলেন নি। কিন্তু তার 
মতে মরণশীল মানুষের আঁশাহীন অভিজ্ঞতার চলমাঁনতাই হলো মূল কথা । এই 
দর্শনের অভিজ্ঞতাও নৃতন নয়, হয়তো জৈবিক ধর্মী বের্গসর দর্শনের সংজ্ঞা ও 
প্রজ্ঞা থেকেই এসেছে এই চলমাঁনতা | বেগর্সর দর্শনের যেমন কোন অন্তিম ! 
পরিণতি নেই, ক্যামুর দর্শনেও নেই, হিরাক্রিটাসের দর্শনে প্রবাহমানতা থাকলেও 
অন্তিমে পূর্ণ সামঞ্স্ত আঁশাৰাদী ও আদৰ্শবাদী করে তুলেছে তাঁকে, জালাটাঁই 
চিরন্তনতা যা জলে তা নয়। ক্যাঁমুর দর্শনে বুদ্ধির স্বান থাকলেও গ্রকৃতবুদ্ধি 
নয়, কারণ সাহিত্যে তা শুন্তে বিলীন হয়ে যায়, এখানে চেতনাই হলো কথা, ঠিক 

এ ক্ষেত্রেও বের্গীর সঙ্গে ক্যামূর মিল আছে! ক্যামূ মনে করেন কোন যুক্তি : 


॥ কামুর জীবন দর্শন. i ত 


বুদ্ধি রীতি নীতি পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত জীবনের চলমানতাকে অশ্বীকাঁর করে। 
বেগঁস'র মত তিনিও মনে করেন জগতে সত্য বলে কিছু নেই, আঁছে কেবল 
নি সত্য (0০০:০ truth) আর এযুগে ভগবানে অধিশাঁস তো! আধুনিকতাঁরই 
নামান্তর । 

ক্যামু যদিও বলেছেন যে খ্যাঁবসার্ড দর্শনে বর্ণনা ছাঁড়া আর কিছুই 
নয়, কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁকে এসম্বন্ধে কিছু বলতে নির্দেশ 
দিয়েছে। এতে 'কোঁন অধ্যাত্মতত্ব, কোন বিশ্বাস জড়িয়ে নেই, কারণ 
‘তিনি দার্শনিক 'নন। তবু পাঁরিপাশ্িক ও চেতনার সংমিশ্রণে ব্যক্তিত্বের 
উদ্ভব, স্থতরাং সেই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে গেলে ক্রটিগুলি বিচার্ধ। 

প্রথমত ক্যামূর অভিজ্ঞতীময় দর্শনে বিশ্বজগতের স্থান সংকুচিত হয়ে 
অহংএর ক্ষুদ্র সংকীর্ণভীয় সীমিত হয়েছে। বস্তর সঙ্গে মনের মিলনে সত্য 
অভিজ্ঞতায় বস্তুর স্বরূপ ভালভাবে বোঝা যায়, কিন্তু আপন অভিজ্ঞতার 
বাইরে যে জগৎ আঁছে তাঁকে অস্বীকার করলে বিশ্বস্ট্টিকে অস্বীকার করা 
-? হয়। বলা চলে অভিজ্ঞতার বাইরের সত্য আমার মধ্যে এসে পূর্ণতালাভ 
করেনি। দ্বিতীয়ত এই অভিজ্ঞতায় বস্তুর কোন স্বরূপ আঁছে কিন! তাঁও 
লক্ষণীয় | 'ক্যামুর বর্ণনায় যন্ত্রণাময় চেতনা আছে, কিন্তু বস্তুর সঙ্গে তাঁর 
যোগ কতখানি, বস্তু স্বীকৃত হয়েছে কতখানি তার কোন নজিরও নেই। 
যদিও শিল্পী ও তাঁর সময় প্রবন্ধে এই জগতের সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রহণ করে নিয়ে 
শিল্প রচনার কথা আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এর আগেই বলেছেন শিল্পী হিসাবে 
তিনি গ্রীক শিল্পের উত্তম শিল্প ও স্থাপত্যের মধ্যেই পূর্ণতা খুঁজবেন। 
অর্থাৎ মান্ষ হিসাবে জগতের নান! কাঁজে থাকলেও শিল্পী হিসাবে নয়। 
যে ত্যাবষ্টাক্টকে ক্যাঁমু ম্বণা করেছেন-_সেই এ্যাবষ্টাক্টই এখানে স্থান পেয়েছে! 
বলতে গেলে ক্যামুর দর্শন এ্যাব্টান্টের দর্শন, জগতের বাস্তব সত্তার উল্লেখ 
“এ জগৎকে ভ্রান্ত করবার জন্য । 

টাইম ও স্পেন্‌ দিয়ে অর্থাৎ ভাজি i জীবনের চপ্রমানতাকে 
স্বীকার করলেও কনসেপচুয়াল অর্থাৎ ধারণাগত্‌ সময়ের কোঁন ধারণাই 
ক্যামু দেন নি। হিরাক্লিটাস যেমন. পরস্পর বিরোধী সত্তাকে স্বীকার 
করেও - পূর্থ পরিণতিময় ভগবানে আস্থা স্থাপন করে বিশ্বজগতের এঁক্য 
সুত্র বিধৃত করেছেন, ক্যামুর দর্শনে এই শ্রীক্য নেই। বিচ্ছিন্নতা : থেকে 
আরম হয়ে মৃত্যুর বিচ্ছি্নতার মধ্যেই ক্যামুর . মানৰ ‘জীবনের 'অন্ত। ' 


ন্ট . প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


বৌদ্ধেরা কম'বাদকে স্বীকার করে জন্মাস্তরের মধ্য দিয়ে বিশ্বজীবনের : 
এক্যকে সুত্রায়িত করেছেন। সোপেনহাওয়ারের উইল শৃন্ততায় গেলেও 
মিষ্টিসিজিমের অহং বিলুপ্তির মধ্যে ব্যক্তিত্ব জাগতিক সততায় মিলিত হয়েছে। 
উইল সাংখ্যের প্রক্কৃতি ছাড়া আঁর কিছুই নয়, কারণ প্রকৃতি প্রভাবিত *- 
অজ্ঞানতাই তো জগতের বিভাস সত্য করে। আশাহীন উন্মত্তচলা বের € 
দর্শনে যে-অপূর্ণতা এনেছে ক্যামুকে ত ব্যর্থ করে দিয়েছে। ক্যামু সক্রেটিসের 
মতই নিজেকে জানার এই অপূর্ণ ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে ও চেতনার সংগ্রামের মধ্য - 
দিয়ে সত্তাকে পূর্ণ উপলদ্ধি করতে চেয়েছেন। কিন্তু: সক্রেটিস জানতেন তিনি. 
কি জানেন না, তাই চলার একটা লক্ষ্য ছিল। কিন্তু ক্যামুর লক্ষ্য না-জেনে : 
₹ উন্মত্ত-চলার শুন্ততায় বিভ্রান্তি মান্র। ক্যামু মার্কসীয় দর্শনকে অধ্যাত্বমূলক ও". 
ভবিষ্যৎবাদী বলে অভিথ্যা দিয়েছেন, They reject the man of to-day in 
the name of the man of the future. That claim is religious. 
in nature. (The Artist and his time) অর্থাৎ মাস বাস্তব ও বর্তমানকে 
শ্বীকার করেন নি। কিন্তু এখানেই মার্কসীয় দর্শনের সত্যতা, মানবজীবনের Eg 
শেষ নেই সত্যি, কিন্ত শেষের পরেই আরেকটি শেষ খুঁজে তারপর যাত্রা করতে 
হয়; বিপথগাঁমিতা জীবন নয়। সুতরাং ভবিষ্যতের আঁশাঁহীন কর্ম” ক্যামুর 
দর্শনে অন্ধকার স্বষ্টি করেছে। গীতার নিষ্কাম কর্মবাঁদের লক্ষ্য পরমপুরুষ- 
শ্রীকৃষ্ণ ক্যামূর লক্ষ্য অন্ধকার এই তাঁর বাস্তবতা । এমনকি বিদ্রোহী মানব গ্রন্থে 
এই ক্রি মুছে যায় নি । 

মুক্তি সম্বন্ধেও ক্যামুর ধারণা বিভ্রান্তিকর» দাস বাঁ বন্দীর কর্মে যে মুক্তি 
তা কি মুক্তি! এই বুজেয়া আভিজাতিক মুক্তির দর্শন নীট্‌শে একবার 
দিয়েছিলেন, এবারে দিলেন ক্যামু। এরি জন্যে অন্ত সবাই নিন্দীবাঁদ 
পেলেও নীটশে সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন ক্যাঁমুর কাঁছে। ক্যামুর : 
এ্যাবসার্ড দর্শনের মারাত্মক ক্রটি নীতিগত দিক দিয়ে, যদিও নীতিকে তিনি 
ঘ্বণী করেছেন পূর্বনির্ধারিত যুক্তি বলে। ডন জুয়ানের কামাঁততাঁয় যে সব 
নারী আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে তাদের ত্যাগ করলে সামাজিক নীতিতে সেই 
সব নারীদের স্থান কোথায়--যদি তার! অন্ত কাউকে সততার দিক থেকে 
ও আদর্শের দিক থেকে অন্য কাঁউকে গ্রহণ না করে? শুন্যতাই কি তাদের 
জীবনের পরিণতি নয়? নীতিগত দিক থেকে তীর দর্শন যে কতটা ইল্যসিভ বা 
মায়িক অভিনেতার জীবনকে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করাঁতেই তা পরিষ্ক ট: 


॥-কামুর জীবন দর্শন: | 0 + ae 


হয়েছে। বাস্তব জীবনে অভিনেতার জীবনই একমাত্র মায়াময়, সেই মায়াই ক্যাঁমুর 
লক্ষ্য। নীটশে ক্যাঁমুকে কতখানি প্রভাবিত করেছেন তাঁর আদর্শ নায়ক 
যোদ্ধার স্বীকৃতিতেই তা পরিস্ফুট, যোদ্ধার ব্যক্তি জীবনে যত সাহসিকতাই 
থাক না কেন, কিন্তু যোদ্ধা যে মানুষ হত্যা করে জীবনের পরম সত্যকে 


_ নস্তাঁৎ করছে,” এই সত্য কোথায় লুকনো যাবে । অর্থাৎ তিনিও পরোক্ষে 


নীটশের মত যুদ্ধবাদী। যদিও খ্যাবসাঁড'" নায়কের সঙ্গে L’Etranger 
এর নায়ক 1195891$ অস্ততু ক্র, হয়, তাহলেও এই নীতিতে ত্রুটি কিছুতেই 
অস্বীকার করা যায় না। স্বীকার করি নায়ক তার, অনুভূতির সত্যতায় 
স্থির থেকে প্যারিসের আইনের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে এক তীব্র দ্বণা 
উ্্গীরণ করেছে তাঁর শেষ উক্তির মধ্য দিয়ে, the final thing I had 
to hope for was that there would be crowds of people waiting 
for, me on the morning of my execution and that they would 
greet me with cries of hatred. কিন্ত নায়ক Meursalt কোন স্বচ্ছ 
যুক্তির কারণে আররকে একবার গুলি করেও তাঁর স্তব্ধ দেহটার ওপরে 
আরো! চাঁরটে তীক্ষগুলি নিক্ষেপ করেছিল, আলজেরিয়ার সুর্যতপ্ত মধ্যাহ্ন 
সমুদ্র সৈকতে অসহ হুর্ষের তাপেই কি আরবকে হত্যা করেছিল, তাহলে 
যে জাগতিক বিশ্বের প্রতি কামুর আস্থা সেটাও তো নষ্ট হয়ে যায়, 20109 কি 
নিয়ে বেঁচে থাকবে? Le Malentendu নাটকের নায়ক Jan-এর মা 
Marthaর কথায় বলতে হয় It is empty mockery. 

জীবনের ক্ষেত্রে .ক্যামুর দর্শনে যে শুন্ততা, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই 
অন্ধকারমর শুন্ততা। তিনি জীবনে ও সাহিত্যে কোন মেথড বা রীতিকে 
স্বীকার করেন নি, অথচ সাহিত্যেরপ বা £০৮%1কে স্বীকার করেছেন এই 
form কি পূর্ণ নির্ধারিত মেথড নয়, আর দার্শনিক উপন্থাস কি? 

স্বীকার: করি সাহিত্যে জীবনে বৈচিত্র্যাই আকাঙ্িতব্য, কিন্তু যে 
বৈচিত্র্য লক্ষ্য ভ্রষ্ট তার স্থান কোথায় । মানুষ এই বাস্তব জীবনের উর্ধ্বে যে 
শাশ্বত একটা কিছু কল্পনা করেঃ তাঁর মুল রয়েছে গৃহের প্রতি মানুষের 
প্রেমগ্রীতি ভালবাসা, যেখানে সে শান্তি চায়, এই শান্তিটুকুই মনস্তাত্বিক 
বিচারে গ্রহণীয়।' এ হেন পদার্থ বিজ্ঞানের ইলেক্ট ন প্রোটনের অন্তিমেও 
রয়েছে চিরন্তন শক্তি। স্বীকার করি বিজ্ঞানের চেতনাটাই বিনাশী, কিন্ত 
দর্শনে যদি সেই আশাবাদ পোষণ না করি তাহলে মানব-সত্যের দাঁড়াবার 


৯৬ শর: - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


স্থান কোথায়? এই সমস্ত নানা কারণেই সাত্রে অস্তিতবাঁদী দর্শনে ক্যামুকে 
অন্তভূ্ত করেন নি। সাঁত্রের দর্শনে নাঁথিংনেসে যে মিষ্টিকতা রয়েছে 
যদিও প্রচলিত, মিষ্টিকতা নয়--সেখাঁনেই তাঁর দর্শন দীড়াতে পেরেছে! 
ক্যামূর তুলনায় সাত্রে' ব্যাপক অভিজ্ঞতায় প্রসরমাঁন। কিন্তু ক্যামু জাতিতে 
ফরাসি হয়ে আলজেরিয়ায় অভিজাত শ্রেণীর ঘরে জন্মে জন্মস্থান ও আদর্শের 
বিরোধ সমুখ যে বিচ্ছেদ (5687260) ব্যথায় কাতর হয়েছেন, সমগ্র 
_ জীবনের সাহিত্য সাধনায় তাঁকেই: প্রকাশ করেছেন, কারণ তিনি Dঞঃঘ-র 
মতই L Hote (Te 09586 )। তাই নিবসন আর নিবসনে এই জাগতিক 
বিশ্বই রাজ্য, এই তাঁর সমগ্র. জীবনের সাহিত্য সাধনার প্রতীক La xi! 
ct le Royume. 

এবার দেখা যাঁক এই নির্বসিত রাজ্যে অন্ত মানুষের স্থান কোথায়, 
Tia Chuite এর ্টাারিক নরক পতনে? 


॥ ৬ ॥ 


ক্যামুর জীবন দর্শন আলোচনা] করতে গিয়ে মিথ অব সিসিফাঁস যেমন 
অনিবার্ধভাবে আলোচনা করতে হয়, তেমনি আলোচনা করতে হয় তার 
' বিপ্লব ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে মনোভাব, এই মনোভাবের মধ্যেই ক্যামুর জীবন চেতন! 
আঁত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি অভিজ্ঞতার নৈরাশ্যময়ত! থেকে কিছুটা! সমষ্টিগত মানবিক 
চেতনায় এসে স্থান নিয়েছে । যদ্দিও এই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্যে পরিণাম গত 
বাদ রয়েছে। তবু উপাঁয়গত যে ত্রুটি আছে তাতে এ্যাঁবসা্ড দর্শনের মূল 
গ্রতিপাগ্ধ থেকে ক্যামু বিশেষ দূরে সরে যাঁন নি। . 

La Peste—the u. league ছাপানোর পর থেকেই ক্যামুর এ্যাব্সাভ' 
দর্শনের শূন্যতা! সাধারণ মাঁনবিকতায় পরিণতি নিয়েছে । ১৯৪৭ সাঁলের Le 
7.০৪5৪ এর পর জান বন্ধুকে ক্যামু কতগুলি চিঠি লেখেন, এই চিঠির 
মধ্যে তীর পরিবর্তন লক্ষণীয়, A ॥u.cote on the u.cevolt এ একটা 
পূৰ্ণাঙ্গ মত পাঁওয়! যায় , 19 Btat de u.ciege (state of 51929) ১৯৪৮% Les 
Justes (the Just) নাটক দুইটিতে এবং সর্বশেষ 1? Homme revolte 
{The Rebel) ১৯৫০ গ্ন্থটিতে বিদ্রোহ ও বিপ্লব সম্বন্ধে যে চেতনার প্রকাশ 


bo 


bY 


॥ ক্যামুর জীবন দর্শন | এ -৯ 


ঘটেছে, তাতে ক্যামূকে শান্তিকামী যুদ্ধ বিরোধী সুখান্বিষ্ট ম্তয প্রেমিক ও 
কিছুটা প্রগতিবাদী বলে স্বীকার করতে কারো কুষ্ঠা থাকবে নী, 


_ খযদ্দিও এ্যাবদাডের মূল প্রতিপান্ত আশাহীন ভবিষ্যতের নিফাম কর্মবাদ 
“দূরীভূত হয় নি, ৪ 5০৪9৪ নাটকের নায়ক ডাক্তার 8০ স্ত্রী শুন্ত হয়ে 


মড়কে জড়ানো দেশে মান্থযের কর্তব্যের খাঁতিরেই সাঁমাজিক রাষ্ট্রীক ও 
নৈতিক মড়কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লোকের ষেবা করে যাচ্ছে, সে যে 
কিছু পাবে তা নয়, সেবা করা তাঁর কতব্য, তাই সে করছে। 

LL’ Homme Revolte গ্রন্থে- গ্যসার্ডটী হুঃখ ভোগ অন্তায়ের বিরুদ্ধে 
পরিমিতি বিচারে এক নৈতিক মূল্য স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন ক্যামু কোন 
ব্যক্তির সামগ্রিক সত্তার পূর্ণতাই হলে! বিদ্রোহের মূল কথা, রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেও এই মূল্যকে স্বীকার করতে হবে, যদ্দি এই বিদ্রোহের লক্ষ্যে চরমের 
‘কোন কথা থাঁকে, তাহলে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যাবে, পূর্ণতা নষ্ট হয়ে যাবে, 
সুতরাং ক্যামুর বিদ্রোহেও সীমা পরিমিতি আছে, যাঁকে ক্যামু 0॥e৪৪U১e 
বলেছেন, 79৪ ৪399 নাটকে এই বক্তব্যই সুন্দর ভাবে নাটকাঁয়িত 
হয়েছে, Permanence de la Grace গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, A the 
‘dawn of Greek thought, Hereclitus already considered that 
Justice set its bound to the physical universe, তাইতো তারা সৌন্দর্যের 
পূজা করতে পেরেছিল। যখন এই সীমাকে ছাড়িয়ে অপীমের দিকে বিদ্রোহ 
এগোঁবে তখনই বিদ্রোহের নামে হত্যা নৈরাজ্য প্রভৃতি ঘটবে, এই সীমাকে 


' অতিক্রম করলেই হত্যা ও একনায়কতপ্রের দিকে বিদ্রোহ ঝুঁকবে, বিংশ 
শতাব্দীতে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছে কারণ স্যার ও স্বাধীনতার . 


উচ্চীদর্শ নিয়ে এর যাত্রা সুরু হয়েছিল, কিন্তু মিলিটারী শাসনে এর 
পরিণতি ঘটেছে। ক্যামুর বিদ্রোহে এই আঁপেক্ষিকতা অনস্বীকার্য; কারণ 
বাস্তবতার. মধ্যেই আঁপেক্ষিকতা রয়েছে, সীম রয়েছে, এ্যাবষ্ট্রা্ট অবাস্তবে 
সীমার বন্ধন স্বীকার না করলেও চলে। 

ক্যাঁমু উপরোক্ত বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নটিশে, ্টাণার, ডম্টয়- 
ভন্কি র্যাব, সাদী, হেগেল, -প্রস্ত, মার্কস, কম্যুনিজম, স্থররিয়ালিজম 
প্রভৃতিকে বিচার বিশ্লেষণ করে 'নস্তাৎ করেছেন। এতে, ক্যামুর আপন 
ক্ষমতাই প্রতিপন্ন হয়েছে, কেননা কোন কিছু সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার বদলে 
তিনি শুন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে শূন্যতায় গিঁয়ে পৌছেছেন। ক্যামুর 

প্র--৭. 


৯৮ "০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


মতে ১৭৯৩, সালের বিপ্লবই হলে! প্রকৃত বিপ্লব যাঁতে ভগবানের কোন স্থান, 
নেই। ক্যামূর মতে বিদ্রোহ ছংপ্রকারের, রাজনৈতিক ও শৈল্পিক। শৈল্পিক 
. স্থষ্টি বিদ্রোহ-স্থট্টিকে সংশোধন করার স্পধণ রাখে তাঁর আদর্শবাদী কাজের" 


সহায়তায়, তাই বলে রোঁমন্টিকতা বা সুররিয়্যালিজমের মধ্যে এই সৃষ্টির" . 


* সংশোধনের শক্তি নেই, কারণ তা শৃন্ঠতায় ব্যথ। 

.. বিদ্রোহ ও বিপ্লব সম্বন্ধে চিন্তা করার আগে ক্যামুর 1, 8515৪ নাটকের 
প্রতিপাঁছটুকু আমাঁদের বুঝতে হবে। কাঁরণ এতে মৃত্যু প্রসঙ্গে যে সমস্যার 
কথা ওঠানো হয়েছে সেই চিন্তাই ক্যামুকে মৃত্যু দণ্ডের বিরাদ্ধ জেহাদ 
ঘোষণা করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। বিদ্রোহে মৃত্যু অনিবার্য হলে, ক্যামুর 
মতে, তা ব্যর্থ হবে। নাটকের প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি বিপ্লবীরা একটি. 
হত্যার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে, Kaliayev Grand Duk কে 
হত্যা করতে গেছে, কিন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে বিপ্লবী liye কারণ 
যে গাঁড়িতে-Dথke যাচ্ছিল তাঁর মধ্যেই তাঁর ছুই ছেলে ছিল, Kaliayev 


তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে এই বলে কারণ দেখিয়েছে We are killing". 


to build a world where no one will ever be killed এই মতবাদের 
সঙ্গে অন্তান্য বিপ্লবীদের মতভেদ হয়েছে, তবে বন্ধু Stphen বিশ্বাস করে 
বিপ্লবের জন্য যে কোন পন্াই নেওয়া যায় যদি তাকে সার্থক করতে হয়' 
এইখানেই তাঁর চরিত্রের ছন্দ উপস্থিত হয়েছে, 3০০০1) ভবিষ্যতে বিশ্বাস 
করে, কিন্ত 73.21127৮ এই বর্তমান ছাড়া আর কিছুই চায় না, এরই 
জন্য বতমান পৃথিবীর লোককে মেরে ভবিষ্যতের কোন সুখ সে চায়' 
না, এইখানেই মার্কসীয় দৃষ্টির সঙ্গে ক্যামুর পার্থক্য। Kaliayev এর মত 
ক্যামুও বলেন, I will not add to living injustice for a dead 
189৩০ এই দুঃখের বিরোধই এই নাটকের মূল প্রতিপান্। তাঁই Duke. 
এর নিষ্পাপ দুটি শিশুর বিনাশ সে করতে পারে নি ভবিষ্যতের স্থখের,আঁশায়। 
সে বিশ্বাস করে যে একটি মী্গষকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জীবনও, 
.এর জন্য দ্রায়ী, তাঁকেও এর মূল্য দিতে হবে। . এমনি ভাবে নাটকে উপায় 


৯৯, 
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ও পরিণতি নির্ণাত হয়েছে। তাই [.8119)5%, মৃত্যুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা - 


করেছে, death will be my supreme protest against a world 
made of tears and blood. কারণ সে জগৎকে ভালবাসে, তারই ভাষায় 
I love beauty and happiness and itis for this reason that I 
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1 কামুর জীবন দর্শন OO ৯৯ 
hate despotsim. কিন্তু জীবন নাট্যের মূলে রয়েছে বিচ্ছেদ, যা 'ক্যামুর 


- দর্শনের মূল প্রতিপাগ্ঘ, কারণ পৃথিবী' একটা এ্যাবসার্ড। Living is tor- 


ture since being 21150 is separation. বলতে গেলে ক্যামুর জীবন 
দর্শনে এই মৃত্যু চিন্তাই এক মহত্তর জীবনভূমিকতা এনে . দিয়েছে 
বিপ্লবের জন্য তিনি ধৃত্যু কামনা করেন না, অদ্ভুত বিস্ময়ে ভাবতে হয়," 
রবীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক চিন্তায়ও এই দ্বন্ব গভীর ভাবে এক রেখ! টেনে দিয়েছে. 

তবু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে ক্যামুর এই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ভ্রুটি 
অবশ্য ধরা পড়বে। তিনি বিদ্রোহবাদী হলেও বিপ্রববাঁদী নন, La 73০৯ 
Les Justes, L Homme Revolte অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের পর থেকে 
রাজনৈতিক প্রবন্ধে ক্যামু এই কথাই বলতে চেয়েছেন কি করে মানুষের 
বধমান মৃত্যু ও দুঃখকে শেষ করা যার জগতের পরিবর্তনের সাহায্যে ॥ 
কোন পরিবেশে কি কাজ করতে হবে, হত্যার দ্বারাই কি সুখ আসবে, 


, কৌন পথ ভাল এই এই দুঃখ ও মৃত্যুর হাত থেকে এড়ানোর জঁন্, এই সমস্ত 


রত তাকে উদ্ব্স্ত করছে, কিন্ত প্রকৃত সমাধান দিতে পেরেছেন কি.না এই 


ন 


HJ 


. আমাদের বিচার্য। যদিও তাঁর বিদ্রোহ কথাটি নিয়ে বিশ্বে নানান রকম বাদ 


প্রতিবাদ উঠেছে, যদিও ফরাসী সমালোচকেরা ক্যামুর অর্থ ঠিক ধরতে পারেন 
নি তাদের পূর্বনিশ্চিত ধারণার জন্ত। সারের সঙ্গে ক্যামুর বিরোধও এখানে, 
ক্যামূর উপায়ও পরিণতি সাত্রে'র উপায় ও পরিণতির সঙ্গে একাত্ম নয়। সার্ররে 
চেয়েছেন মধ্যবিশুদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি থেকে মুক্তি, এবং তাঁর 
আক্রমণটা! মধ্যবিত্তের ওপর, আর ক্যাঁমু বৈপ্লবিক রাজনীতির অত্যাচার থেকে 
বাঁচাবাঁর জন্য চেষ্টা করেছেন । ক্যাঁমু যদিও নীতিবাদীদের মত প্রত্যেক যুগেই 
একটা নীতি দিতে চেয়েছেন, তবু বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্যে নীতিগত ত্রুটি 
রয়ে গেছে, মান্য দুর্নীতি নিজেই সৃষ্টি করে, তাঁকে দূর করবার জন্তু একটা 


: প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন। তার কারণ সাধারণ লিবীর্যাঁল হিউম্যাঁনিসটদ্বের মত 
" ক্যামু মনে করেন, মান্য প্রকৃতিতেই সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বই তার ভাল। প্রশ্ন 


হবে মান্য অসৎ হয় কি করে, এই অসৎকে রোধ করা যাবে কি করে? 
'কোন কোন অবস্থায় কোন সময়ে একটি মানুষ অন্য মানুষের সুখ ও শীস্তিকে 
ভীতিপ্রদ করে তোঁলে-_ঘদি দুর্নীতি না থাকবে তাহলে [৫ Pestৎর আঁবির্ভীব 


. হয় কি করে, কারণ এ তো সাধারণ মড়ক নয়, জার্মান অধিকারের সময় ফান্দে 


রাজনৈতিক সাঁমাঁজিক রাষ্ট্রিক মড়ক--যাকে ক্যামুর ভাষায় গ্যাবসার্ডের সন্ধে 


S১০০ LO ঞ প্রবন্ধ পত্রিকা || 


একাত্ম করা যায়। কিন্তু পার্থক্যটা ক্যামূুর চোখ এড়িয়ে গেছে, মড়ক ও 
খ্যাবসার্ড ঠিক-এক নয়, অন্তত [৩ 786০ উপন্যাসে যা বর্ণনা করেছেন, এই 
7.৩ 728৮০র মূলে রয়েছে মানুষের হাত, কিন্তু এ্যাবসার্ডের মধ্যে তা নেই। ' 
ক্যামুর মতে প্রকৃতই মানব ভাল, খারাপ যখন কিছু কাজ করে, তখন তা 
.বাইরের ভ্রান্ত ধারণা বা আইডিয়াঁর প্রভাবে করে, তাঁই "তাঁর উপন্যাসে এই 
ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধে কোন সমস্তা উত্থাপিত হয় নি। কিন্ত প্রশ্ন হবে এই ভ্রান্ত 
খারণা--যা থেকে মড়কের সৃষ্টি, তাতো জন্ম নিয়েছে মানুষেরই অন্তরে । আসলে 
ছুর্নীতিকে স্বীকার করতে গেলে হত্যাকে স্বীকার করতে হর, কিন্তু হত্যার 
সমস্তা, ক্যামুর দর্শনে এক প্রধান সমস্থা, তিনি যে কোন মৃত্যুবিরোধী বলেই 
De la, Resistance’ a la 165০9156100 ও Combat এর পর থেকে ; 
রাশিয়ার অবস্থা দেখে, বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে শুধু মাত্র বিদ্রোহেই স্থির 
হয়ে রয়েছেন। কিন্তু যে বিদ্রোহের . কর্ম পন্থা একজনের জীবিকা উপযোগী 
কর্মের মধ্যেই সীমাঁয়িত, তাকে পূর্ণভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কি ভাবে কাজে 


লাগানো! যেতে পারে-এই সমস্তা অমীমাংসিত রয়ে গেছে ক্যামুর Le 7950 4 


উপন্তাস ও 1 Homme Rev০lte’ গ্রবন্ধগ্রন্থে। সোঁজা কথায় বলতে 
গেলে একটা নিক্ধিয় প্রতিবাদ স্পৃহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয়, ]॥ Btranger 
(the out sider) উপন্তাসের নায়ক Meursault যে বুজের্য়া সমাজের 
বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের ট্রাজিক সত্তায় গীড়িত হয়েও জীবনের সততার ওপর স্থির 
থেকে নিজ্তির প্রতিবাদ তুলেছে__এ অনেকটা সেই রকম। কিন্তু এই নিক্রিয় 
প্রতিবাদ শিল্প কর্মে এক প্রকার সহানুভূতি সঞ্চার করলেও বাস্তব রাজনৈতিক 
. জীবন দর্শনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। 1? Etranger, Caligula গল্প থেকে ক্যাম, 
এই বিদ্রোহে মানুষের মধ্যে এসে, তাদের সঙ্গে মিশতে ও মিলতে চেয়েছেন 
কিন্ত এই মেলামেশা কতখানি নিজ্রিরতার সৃষ্টি করেছে অপরের কাছে, তা 
La Exil et le Royaume গল্প সংকলনের অন্তর্গত La, Pierre qui 
Pousse (The growth of a stone ১৯৫৪) গল্পে ফুটে উঠেছে। 
গল্পটি ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার D’ &৮:%৪% এর অভিজ্ঞতার বর্ণনা, প্রথমে ত্রাঁজিলিয়াঁন 
সহরে ড্যাম সৃষ্টির কাজে সে নিযুক্ত, তাঁরপর যুরোপ ছেড়ে গেল এক আদিম 
জাতিদের বসতি স্থানে যেখানে, লজ্জা আর ক্রোধ রয়েছে, কিন্তু নিজেকে 
তাঁদের সঙ্গে মানিয়ে. নিতে পারলো না, কিন্তু হঠাৎ জাহাজের এক রা ধুনীর 
সন্ধে বন্ধুত্ব হয়ে গেল, সেই রাঁধুনীর কাছে তার জীবনের এক অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার 


ডগ 


ক্যামুর জীবন দর্শন কি ১০১ 


কথা শুনতে পেল, সে-খৃষ্টের কাছে এইবলে শপথ করে এসেছে, যদি .জাহাঁজ- 


- ডুবি না হয়, তাহলে. স্থানীয় গীজার, এক-উৎস্ব দিনে প্রচণ্ড এক ভারি পাথর 


মাথায় করে বয়ে নিয়ে .যাঁবে গীজ্ণয়,' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উৎসবের আগের 


‘দন প্যাগান উৎসবে অতি উন্মত্ত নৃত্য করাঁতে তাঁর দৈহিক. সমস্ত শক্তি নিঃশেষ 
হয়ে গেছে এমনভাবে যে. শপথ আর. সে রাখতে পারছে না, যখন পাথরের. 


চাপে সে পড়ে. গেল: ৭’ &7:9% পাঁথরটি -তুলে রাধুনীটির 'বাঁড়িতে নিয়ে 


এলো--ষে কুড়ে ঘরে সে তাঁর পরিবার নিয়ে বাস করছে। পরিবারের লোকেরা 


পাথরটা ও ৫, 1756 এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তাঁর পর কিছুক্ষণ 
নীররতার পর এ 0:99 নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের মধ্যে বসে সুখী হয়ে তাঁর 
অস্তিত্বের পূর্ণতাঁকে স্বীকার করলো । গল্পটি এখানেই শেষ -কিন্তু ক্যামুর 
মানব প্রেমের ' স্বরূপ এখানে, অন্যের দুঃখে সে সাহায্য করছে বটে, 
কিন্তু.ত! নিক্ষিয়, সক্রিয় হলে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যেত, অথচ ব্যক্তিত্টাই ক্যামুর 
প্রধান লক্ষ্য, সঙ্গে সঙ্গে ক্যামুর তাৎপর্যময় অনুভূতির দিকে পক্ষপাত। কেন 
৭’ 4:63 পাঁথরটা.গীজণয় ন! নিয়ে গিয়ে বাড়িতে বয়ে নিয়ে এলো, তাঁর 
কারণ ক্যামুর মত সেও বিশ্বাস করে যে পরের অন্ভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রাখা 
যায় কমের সঙ্গে নয়, আবার সুস্থ হয়ে উঠে রীধুনীটি তাঁর, কর্ম করে যাবে 
ব্যর্থতার গ্রানিকে স্বীকার না করেও, একজনের কর্ম,থেকে কি ভাবে 


" মুক্ত করা. যায়, ক্যামুর ভাষায় এই হলো মানুষের সেবা। এ গ্যাবসার্ড হলেও 


খ্‌ 


পূর্ণ তাৎপর্যময় ক্যামূর মতে। সুতরাং এও ঠিক রাজনৈতিক পথের সহায়ক 
নয়। ক্যামুর বিদ্রোহে সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা একেবারে অস্বীকৃত 


হয়েছেঃ যেহেতু তিনি ব্যক্তিত্বকেও জোর দিয়েছেন, অথচ বিপ্লবে এই ছুটি. 


না থাকলে কোন সার্থকতাই থাকে না। বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে 
ক্যামু হেগেলীয় অধ্যাত্ম ইঞ্গিতময় ইতিহাসের চিরন্তনতাঁকে আক্রমণ করেছেন» 
কিন্তু ইতিহাস ব্যতিরেকে বিপ্লব সার্থক হয় না, ক্যামু যে ইতিহাসকে স্বীকার 
করেছেন তা নৈরাজ্যবাদী মাত্র, কোন প্রত্যয় ভূমিকতা নেই, কেননা পূর্বের 
কোন বিপ্লব কোন প্রভাব রেখে যায় নি। নিহিলিজম ও সাররিয়ালিজমের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ শেষ পর্যন্ত শূন্যতায় গিয়ে ঠেকেছে। কম্যুনিস্টরদের প্রতি আক্রমণ 


' শেষ পৰ্যন্ত সমষ্টিগত বিপ্লবের সমস্তা এড়িয়ে গেছে! তবু ক্যামু বিদ্রোহপ্রসঙ্গে 


জীবনের আধুনিক সমস্যাকে তুলে আলোচনা! করেছেন, অন্তত এর জন্য তিনি 


_ ধন্যবাঁদার্থ, তাঁর বিচারে ও যুক্তিতে ত্রুটি থাকলেও বর্তমান সমস্যাকে এড়িয়ে 


A 


১০২ | F : প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


গিয়ে অবাস্তবতাঁয় যেতে চান. নি আর এইখানেই ক্যামুর পাঁবসার্ড থেকে 
নবীন জীবনের প্রেরণা-_যেখাঁনে A Note on Revol এ বলছেন, It is in 


revolt that man goes beyond himself and discovers other 


‘People, and from this point of. view,human ‘solidarity is a 
philosophical certainity, কারণ এখানেই মানুষের মূল্য সৃষ্টি হয়। 
তাই বোধহয় গণ9 ০৮০! এর শেষে বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের দিকে 
সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ' 

ক্যামু এমন কোঁন নৃতনবাণী আমাঁদের শোনান নি যা আমরা আগে পাইনি, 


কিন্তু যে সত্যের উপর দাড়িয়ে অনুভূতির শিল্পমূত্ি দিয়েছেন; অন্তত সেই তিনটি .. 


গুণের জন্য তিনি স্মরণীয় হবেন, ভবিষ্যতের আশাবিহীন এই মতর্যসীমার অন্তর 
ভালবাসা, জীবনের প্রতিটি _জিনিষকে যাচাই করে নেবার ক্ষমতা, আর অস্তিত্বের 
অহংকে স্বীকার করে নিয়ে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা, La Femme 
0016০ গানের নায়িকা Janine এর মতই ক্যাঁমুর অন্তুভূতি, [he nex} 
moment the whole sky stretched over her as she lay. with her. 
back against the cold earth, 


ত" 


১৪ 


২ পাকি 


মি 


".পলোক্ষখানেন স্বম্ধপ 
সুধীর করণ 


ফোকলোর শব্দটির অভিশাগৃত অর্থ :-জনসাঁধারণের শিক্ষা (Learning 
of the People) ১৮৪৬ খীইাব্দে ডব্লিউ-জে-টমাস্‌ এই শব্দটি গ্রহণ করেন এবং 
“Popular ৪000518৩৪৮7 জনপ্ৰিয় পুরাতনী ) শব্দের পরিবর্তে” প্রচলন 
করেন। ক্রমে ক্রমে এই শব্দটি আন্তর্জাতিক শব্ধরূপেই স্বীকৃতি লাভ করে। 

ভারতীয় ভাষায় লোকযান শব্দটিই ফোকলোর অর্থে সুপ্রযুক্ত। 
- লোঁকযাঁন শব্দটির বুছৎ পরিবেষ্টনার মধ্যে লোক সংবন্ধীয় প্রায় সব কিছুই . 


; "এসে পড়ে। সাধারণ মাঁগ্ষের যুগ-যুগান্তরের বিশ্বাসধারা তাঁদের আঁচার-ব্যবহার 


আচরণ ক্রিয়া-অনুষ্ঠান এবং গাঁন-গল্প প্রবচণ প্রভৃতি মানস স্বষ্টির বিশেষ বিশেষ 
রূপ এর অঙ্গীভূত। সি-এস্-বার্পের ভাষায় 8 “it covers everything 


‘ which makes part of the mental equipment of the folk as 


distinguished from their technical skill.” 

সাধারণতঃ, “সংস্কৃতি” এবং ‘লোক-সংস্কৃতি’ বলতে দুটি বিশিষ্ট স্তরের কথা 
আমাদের মনে পড়া স্বাভাবিক । ‘লোঁকযানের’ মধ্যে এই স্তরভেদের কোন 
বিভাজ্যরূপ কল্পনা করার অবকাশ নেই। মানসচর্ধার অগ্রগমনের সংগে সংগে 
স্থপ্্ক্ষমতার এমন একপর্যায়ে মাস্থষ উন্নীত হ'তে পাঁরে যেখানে শিক্প-বিজ্ঞান- 
দর্শন প্রভৃতির একটি চূড়ান্ত রূপের ইংগিত পাওয়া! যায় ; এবং সংস্কৃতি বলতে 
আমরা সেই উচ্চমার্গের স্থষ্টি ফলকেই বুঝে থাকি। ' এই সংস্কৃতিকেই কেউ কেউ 
বলেছেন: ‘the essence of civilization: সভ্যতার নির্যাস । কিন্তু 
'লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সংজ্ঞাকে গ্রহণ কর! হয় না। বস্তুতঃ এখানে 
যার্গভেদেরই প্রশ্ন ওঠে। | 

জনজীবনের সাধারণ কৃতির উপরেই লোক-সংস্কৃতির নির্ভরশীলতা ৷ তাঁর 
মধ্যে অকৃত্রিমত1 যেমন সত্য, অগ্রজের আদিম বিশ্বীসও তেমনি সত্য। পরোক্ষে 
বা প্রত্যক্ষে লৌক-সংস্কৃতি সংস্কারবাদী এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কুসংস্কারবাদী। 


এর অনেক কিছুই চচ্ণ-নিরপেক্ষ ; প্রায় সব কিছুই ধাঁরাঁবাহিক। আঁচাঁর- 


১০৪" | | | , প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥; 


অনুষ্ঠান, উৎসব-ব্যসন থেকে সুর ক'রে, মানুষের প্রতিদিনের ক্রিয়া-কলাপের" 


“মধ্যে এই লোক সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যেতে পাঁরে। অবশ্য একথা বলে দেবার . 


" প্রয়োজনীয়তা নেই যে, মানুয়ের সবকিছু আচার-আঁচরণই লোকসংস্কৃতির পর্যায় 
ভুক্ত নয়। শশ্ত উৎপাদনের জন্য জমিতে ধান্য রোপন করা লোক-সংস্কৃতির 
অংশীভূত নয়? ধান্য রোপনের পূর্বে ক্ষেত্র দেবতাকে সন্তষ্ট করার জন্য যে 
অনুষ্ঠান তাই লৌকসংস্কৃতির অংশ | পুকুরে ডুব দিয়ে সান করা লৌকসংস্কৃতির 
পৰ্যায়ে, পড়ে না, কিন্তু পুরিণী প্রতিষ্টাকল্পে পুষ্পাঁধ্য প্রদান বা পুক্ষরিণীর মধ্য 
স্থলে একটি খুঁটি পুঁতে দেওয়া! এর অঙ্গ বিশেষ। লোকসংস্কৃতি, সাধারণতঃ 
অন্ধবিশ্বীকে অনুসরণ করে। লোক সংস্কৃতিকে'তাই বলে, সম্পূর্ণরূপে আদিম 
সংস্কৃতির পর্যায়ে ফেলা খায় না,--যদ্দিও কোঁন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ কোন 
কারণে, কোন কোন গোষ্ঠীর (১৪) মধ্যে আদিম পর্যায়ের আচাঁর-আঁচরণ' 
বিশ্বাস-কৃতি প্রভৃতি থেকে যাঁয়। আসলে জনজীবনের চিন্তাধারার মধ্যেও 
অনগ্রসর লোক-বিশ্বাসাদ্ির চিহ্ন কিছু কিছু থেকে যায়। বলা বাহুল্য লোক 
সংস্কৃতি উচ্চমার্গের সংস্কৃতির পরিপন্থী না হয়েও বেঁচে থাকতে পারে এবং 
মূলতঃ লোকসংস্কৃতির সৌপাঁনে পদক্ষেপ করেই উচ্চমার্গে আরোহণ করা সম্ভবপর' 
হয়) যদিও আরোহণ করার পরে সোপান শ্রেণীকে আঁর মনে রাখার কোন: 
প্রচেষ্টা থাকে না । ও . 

খুব খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণ -না করলে সাধারণতঃ লোকযাঁন এবং লোক 
সংস্কৃতিকে অভিন্ন মনে হতে পারে।' একথা অবশ্যই সত্য, যে এ দুইয়ের মধ্যে 
গুরুতর পার্থক্যের কোন অবকাঁশ নাই । শুধু তাই নয় এর" ভিন্ন হলেও অভিন্ন, 
হৃদয়। সংস্কৃতি’ শব্দটির এইটি সাধারণ সংজ্ঞা আছে বলেই, তার আদিতে 
‘লোক’ শব্দ সংযোগ করেও তাঁর কোন না কোন বৈশিষ্ট্যের দ্রিকে আমাদের 
ঝৌক। এমন, কি লোক-সংস্কৃতিকে আমরা লোকযাঁনের নির্যাসরূপেও' 
গ্রহণ করতে পাঁরি। যাঁর ফলে এও স্বীকার করতে হয় যে, লোক-সংস্কৃতি. 
পুরোপুরি গ্রহণ ধর্মী নয় ; বৈজ'ন করার অধিকার তার আছে; বর্জনের প্রতিভাও" 
তাঁর আছে, যদিও তা শ্ানতর । মাঁনসচচর্ণর আনন্দময় পরিপ্রেক্ষার মধ্যে তাঁর 
সার্থকতা । আর লোঁকযাঁন সম্পর্কে শুধু এই কথাই বলা যেতে পারে যে এর 
মধ্যে নির্বাচনী বৃত্তি নেই বললেও চলে। জনজীবনের সংগে সম্পৃক্ত সব কিছুই 
লোকযাঁনের পর্যায়ে আঁসতে পাঁরে--চাঁষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি । লোক 
যাঁনের মধ্যে আদিম চিন্তাধারার একটি সজীব প্রবাহ বর্তমান । ধম“দর্শন-বিজ্ঞান” 


॥ লোকযানের স্বরূপ LE Sx ১০৫ 


সমাঁজগঠন উৎসব পার্বন পূজা আচার, সংগীত ক্রীড়া-বৃত্যকলা, কথা এবং উপকথা 


. প্রভৃতি বিষয়ে আদিম মানুষের আঁদিম চিন্তাধারাই হচ্ছে লৌকযাঁনের বিষয় বস্তু, 


রি 


॥ 


এবং সে আদিমতা সভ্য, সংস্কৃত সমাজের মধ্যে ও আত্মগোপন ক'রে খাঁকৃতে 
পারে। এ'র মৃত্যু নেই । আপাততঃ দৃষ্টিতে লৌকযাঁনকে কোন কোন সমাজে 
খুঁজে পাওয়া না গেলেও, সেই সমাজের বিশ্লেষণে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। 
চালছ্‌ কন্সিস্‌ পটারের কথা £ ‘Folklore is a. lively fossil which 
refuses to die.”~—লোকযানের চরিত্রকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করছে, এতে 
কোন সন্দেহ নেই। 

" লোকযান এবং লোকসংস্কৃতির পার্থক্য সম্পর্কে আরও একটি কথা বলা যেতে 
পাঁরে যে লোকসংস্কৃতি বিশেয় কোন গোষ্ঠীগত আর লোকযান বিশেষ গোষ্ঠীগত 
হয়েও তার শিকড়কে অত্যধিক সংগোপনে আলোকপ্রাপ্ত বিভিন্ন সভ্য সমাজের 
অন্তস্থলে চালিত ক'রে দেয়  যদিও'বাহাতঃ তাঁর প্রকাশ সহজে লক্ষ্যনীয় ৷ 

সভ্যতার বত'মান স্তরে উপনীত হওয়ার পূর্বে মানুষকে অনেক-অনেক স্তর 
অতিক্রম করতে হয়েছে । জ্ঞানের উজ্জল শিখা এক দিনেই তাঁরা লাভ করেনি । 
যুগ যুগ ধ'রে মানস চর্চার মাধ্যমেই তা” সম্ভবপর হয়েছে মস্তিফের সাহায্য নিয়ে” 
আদিম মান্য যখন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ ক'রতে শেখেনি, তখন, 
অজ্ঞাতকে না জানার যে ভয়, সেই ভয় থেকেই এমন সব বিশ্বাসের 
উৎপত্তি হয়েছিল, যা’ বত'মাঁন যুগের ষভ্য মানুষদের মন থেকেও সম্পূর্ণরূপে 
মুছে যায় নি। পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সম্পর্কে মানুষের আদিম বিশ্বাসকেই 
লোকযাঁনের প্রথম অধ্যায় হিসাবে গ্রহণ ক'রা যেতে পারে। পৃথিবীর সবকিছুর 
সম্পর্কে মানুষের যে অযৌক্তিক বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসই লোরুযানের পর্যায়ভূক্ত। 
দেবতা-_অপদেবতা! ও ভূত-প্রেতের সাঁআঁজ্য বিস্তারের ইতিকথাঁয়, আধি-বাধির 
কারণ নির্ণয়ে আদিম -মাঁছুষের যে মনস্তত্ব সেই মনস্তত্ই লোঁকযাঁনের-অধিপন্থী ৷ 

নানান আচার-আঁচরণের মাঁধ্যেমে এই সমস্ত কুসংস্কারের প্রতি এই সমস্ত 
অন্ধ অনুজ্ঞা প্রদর্শনের রীতি নীতি-ও এর অন্তর্ভুক্ত । আচার আচণের পরিবতন 
যাতে ঘন ঘন সংঘটিত হ'তে না পারে,--সেই জন্ত প্রথার শুখলে সমস্ত আচার 
অনাচারকে বেঁধে রাখার প্রয়োজনীয়তা হয়। সমাজ সংগঠন, ব্যক্তিক অধিকার 
ও ভ্রিয়াচার, পৃজাপার্বন, বার ব্রত প্রভৃতির পক্ষে প্রথান্থগ- ফে বিধিনিষেধ যা 
উত্তরাধিকারের মতই যুগের পর যুগ ধরে মানুষের মধ্যে সংক্তামিত হয়েছে তা? 


লোঁকযানেরই বিষরীভূত। 


১০৬ - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


এ সব ছাড়া লোকষাঁনের আর একটি বিশেষ দিক্‌ আছে যা-লোঁকপাহিত্য 
' নামের বহির্বাসে নিজের অংগ আচ্ছাদিত করেছে । লোঁক-স্টির এ এক 
- বিশিষ্ট পর্যীর। অনেক সময় ইংরাজী ‘ফোকলোর’ শব্দটি নিজের অর্থ সংকোচন 
ঘটিয়ে লোকসাহিত্য’ রূপেই অসত্মপ্রকাশ ক'রে । লোঁক-যাঁনের এই অধ্যায়টি * 
ব্যক্তি-মানস ও সমাজ-মানসের সৃষ্টিধৰ্মী কবিত্বকে এমন অভিন্ন ভাবে বহন করে. 
যে, ব্যষ্টিগত সৃষ্টিও ব্যষ্টিকে ছাড়িয়ে সমষ্টিগত সৃষ্টি রূপেই বিকশিত হয়। 
‘লোকসংগীত, লোকনৃত্য, প্রবাদ, প্রবচন, উপকথা প্রভৃতি লোক যানের এই 
শিল্পী কৃতির পর্যায়ভূক্ত। 

লোকযাঁনের বিষয় বস্তুকে এই ভাবে ছক কেটে দেখানো! যেতে পারে £-- 
প্রথম ॥ বিশ্বাস ও আচরণ £_ 

(১), পৃথিবী ও আকাশ সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও তৎসম্পর্কিত আচরণ? ' 

(২) জীব জগৎ ও তরুলতা সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও আচরণ ; 

(৩). আত্ম! ও পরলোক.সন্বন্ধীয় বিষয় ও আচরণ; 

(৪) মানব, অতিমাঁনব, দেবতা অপদেবতাি সম্পৃক্ত বিশ্বাস ও আচরণ ; 

(৫) যাঁছু বিশ্বাস, শুভাশুভলক্ষণ বিশ্বীস”দেবদেবীভর প্রাপ্তিতে বিশ্বাস 
এবং ততসম্বন্ধীয় ; - ্ 

(৬) মূতিগঠন প্রভৃতিতে বিশ্বাস ও তৎ্সম্পূক্ত আচরণ; 

(৭) আধি-ব্যাধি প্ৰভৃতি কারণ সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও-আঁচরণ। 
দ্বিতীয় ॥ রীতি নীতি ও প্রথা ২ 

(১) সমাজ সংগঠনের রীতি-নীতি ও প্রথা; 

(২) ব্যক্তিগত ক্রিয়াচার ; 

(৩) পেশা এবং ব্যসনাদি সম্পর্কে রীতি-নীতি ও প্রথা; 

(৪) দিন-ক্ষণ, তিথি-নক্ষত্র, বাঁর*ব্রত, উপবাঁস- পর্ব পার্ধনের রীতি-নীতি 
ও প্রথা; ৬. ৃঁ AK 

(৫) ক্ৰীড়া ও ব্যসন সম্বন্ধীয় রীতি-নীতি ও প্রথা। | 
তৃতীয় ॥ লোক সাহিত্য £-- 

(১) কাহিনী; 

€২) সংগীত ও গাথা; 

€৩) প্ৰবাদ ও প্রবচন ) 

(৪) ছড়া ও ধাধা প্রভৃতি । 


চে 


AM 


E 


be 


॥. লোকিষাঁনের স্বরূপ ১০৭ * 


চতুর্থ ॥ লোকনৃত্য £- 

অধুনা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই লোকযান চর্চার নি আগ্রহ পরিদুষ্ট হচ্ছে। 
ইউরোপ উনবিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানসন্মত ভাঁবে লোঁকযান চর্চার দ্বিকে 
নুধীজনের দৃষ্টি পড়ে। ভারতবর্ষে. বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীতে, 


_ “লোকযান চর্চার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়! 


এই আগ্রহের মূলে, ঠিক কি ধরণের মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল, তা” ভাতে 
হঠাৎ বলা যায় না। তবে একথা ঠিক £ সভ্যতা যতই অগ্রসর হচ্ছে মানুষের 


জীবনে ততই জটিলতা দেখা দিচ্ছে । জীবনযাত্রার কৃত্রিম আবেষ্টনী মানুষকে 


"পীড়িত ক'রেছে নিশ্চয়ই । পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতীয় জীবনের মধ্যে প্রথম এমন 
এক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যার কলে চিরাচরিত প্রথান্থগ জীবন যাত্রা ভেঙে 
‘ভেঙে যাচ্ছে, ইউরোপ তা’ অনেক আগেই ভেঙেছে। আমাদের সমাঁজেও তর 
সুচন! হ'য়ে গেছে! ভারতব্ অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে সংস্কারের শৃংখলে 
৬ আবদ্ধ বলেই, তাঁর জীবন ধারার মধ্যে মোটামুটি ভাবে একটা গতান্থগৃতিক 
+ স্থবিরতা চলে আসছিল । ফলে লোঁকযান চর্চার দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আঁমর! 
নিক্ষেপ ক'রতে পারিনি । বলা বাহুল্য লোকবান চর্চা উন্নত সমাজের পোষ্য 
সভ্য সমাজের মাহ্থষের ;--প্রত্বতাত্বিক কৌতুহল । 

সভ্যতা বা সংস্কৃতির সংগে জীবনের নানাবিধ মান যে ভাবেই বদলে যাক না 
কেন প্রথা সিদ্ধ আচার-আচরণ তা'র মধ্যেও কিছু কিছু বেচে থাকে । সেই 
আদিম জীবনের জীবন চর্চার যতটুকু অংশ সভ্য জীবন ধারার মধ্যে আজও 
পাওয়া যাচ্ছে ততোটুকুকেই যদি সুষ্ট ভাবে, বিজ্ঞান সন্মতভাবে বিশ্লেষণ করা 
যায়’ তা’ হলে মানুষের হাতহাঁস চর্চা সুপুষ্ট হবে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমে 
মানুষ, যে উচ্চমাগীয় সংস্কৃতির সন্ধান লাভ করেছে তাঁর সংগে যদি লোকযানের 
কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে তার অকৃত্রিম সারল্যকে সংযুক্ত করতে পারে, তাহলে 
হয়তো বা জীবনের জটিলতা কমতে পারে । 

যাই হোক একটা কথা মনে রাখতে হবে, লোঁকযান “অতীত” নয়- 
পরিত্যক্ত অতীতের সজীব ভগ্নাংশ ! 'ঃ relics of an unrecorded past’. 


পসৌন্ছ্যকাহাকে বলে 
রাজেন্দ্রল'ল মিত্র 


£ 


[ রাজৈন্দ্রলাল মিত্র উনবিংশ শতকের একজন কৃতী মনীষী । ‘বঙ্গভাষান্তবাদক সমাজ? এবং 


এসিয়াটিক সৌসাইটির সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রীঃ 


এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। 'বঙ্গভাষান্থবাদক সমাজের আন্মকুল্যে 
রাজেজলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৭৭৩ শকাব্দে (১৮৫১ খ্রীঃ ) “বিবিধার্থসংগ্রহ' নামে মাসিক পত্রিকা 
বার হয়। এই কাগজ সেকালের বাঙ্গালীর জ্ঞানবৃদ্ধির ও মনোরঞ্জনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল | স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ এ পত্রিকা পড়ে আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছিলেন, 'জীবনম্মৃতি'তে তার বিশেষ উল্লেখ আছে! 
বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসার গুরু রাজেন্্লাল। তীর ইংরাজীতে লিখিত ‘নেপালের 
সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য’ থেকে রবীন্দ্রনাথ তার অনেকগুলি কাব্য ও নাট্য কাহিনীর মূল অঙ্কুর গ্রহণ 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে লিখেছেন, এ পংস্ত বাংলাদেশে 
অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্ত রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার, 
মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়| বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।*..-.কেবল তিনি যননশল 
লেখক ছিলেন ইহাই তাহার প্রধান গৌরব নহে) তাহার মূর্তিতেই তাহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ 
হইত 1” 'রহস্ত-সন্দ্ভ’-এর তৃতীয় পর্ব, ২৫ শ খণ্ড (১৮৬৫) থেকে (পৃঃ ৯-১৩) এই প্রবন্ধটি 
পুণমুদ্রিত হোলো ৷ লেখাটির সঙ্গে ইংরাজীতেও শিরোনাম ছিল—Notions of personal 
beauty in different countries | লঘু রচনাতেও যে তীর হাত কত চমৎকার ছিল তার 
প্রমাণ এ লেখাটিতে পাওয়া ষাবে। 


_-সম্পাদক] 


কি আক্ষেপ, আমাঁদিগের গোদাবাড়ী ও ছাগলনভীর সাহায্য নাই! তাহা 
থাকিলে আমরা এক বার ভূমগুলের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া কত দেশের কত নীতি 
রীতির বিবরণ প্রত্যক্ষ করত পাঁঠকদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম? কত, 
বিদ্যা, কত কৌশল, কত নৈসগিক আশ্চর্য পদার্থ দেখিয়া জ্ঞান ও সাধারণের এহিক 
মঙ্গলের বৃদ্ধি করতে সক্ষম হইতাঁম? কিন্ত তৎসমুদ্রয় তাদৃশ রহস্তব্যজ্ঞক হইত 
না, বিভিন্ন দেশে সৌন্দর্যের বিভিন্ন লক্গণ-দর্শনে যাদৃশ প্রমোদ হইত। মনে করুন 


/প্ষ্ধ, 


, আয়াস সাধ্য । অপর সভ্য দেশে প্রায় প্রতি বর্ষে বিভাবের ( “ফেশনের” ) 


Ed 


4 সৌন্দৰ্য কাহাকে বলে Ha 


সকল দেশের প্রধান বরাগনাগুলি এক চক্ষে প্রায় এক কালে দেখিতে পাঁইতাম, 


ও তাহাদের তুলনা করিয়া যৌন্দর্য কি, তাঁহার নির্দেশ করিতাম ; ইহা হইতে 
'কৌতুকাবহ ঘটনা আর কি আছে? সত্য যে আমরা প্রচলিত নিয়মে ভ্রমণ 
করিয়া অনেক দেশের পৌন্দর্য সন্দর্শন করিতে পারি; পরস্ত তাহা অত্যন্ত কষ্ট ও 


পরিবর্তন হইতেছে, ও অমতভ্যেরাও ফেশনের . পাঁশ হইতে মুক্ত নহে, সুতরাং 
আমর! ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে যাহা দেখিব তাহা সর্বত্রের এক সময়ের বিবরণ হইবে না, 
অতএব ভূমণ্ডল্রে সকল দেশের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী দিগের এক প্রস্তাবে সমন্বয় 
করিতে বিরত হইয়া কোন্‌ দেশে কোন্‌ অঞ্চের কোন্‌ লক্ষণকে বিশেষ সৌন্দর্য- 
সাধক বলিয়া লক্ষিত হয় তাহার বর্ণন করিব। 

ইহা বলা বাহুল্য যে স্ত্রীর সৌন্দর্যই সৌন্দর্যের আদর্শ বলিয়া নিরূপিত কর! 
যাঁর; তাহারই পরিবর্ধনার্থে মন্ুষ্যজাঁতি সর্বদা বিব্রত, সবোত্কুষ্ট বন্র--সবোৎকৃষ্ট 


. অলঙ্কার__-সবেকিষ্ট সুগন্ধ দ্রব্-_সকলই তাহাদের সেবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইতেছে। 


' -তন্তবাঁ তাহাদের নিমিত্ত দিবাঁরাত্র পরিশ্রম করিতেছে। ডুবুরী তাহাদের 


ব্যবহাধ মুক্তার নিমিত্ত মকর-কুস্ভীরের ভয় পরিত্যাগ করিয়া অতলম্পর্শ 
সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছে । খনিক পুরুষের! তাঁহাদের প্রয়োজনীয় স্থবর্ণের 
নিমিত্ত অহনিশ ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে, তাঁহাদের নিমিত্ত এতৎ সন্দর্ভের 
একটি প্রস্তাবের সমস্ত বিনিয়োগ করা! কোন মতে অধিক 'নহে। ফলে সুন্দরী 
স্ত্রীর মুখের সদৃশ কমনীয় পদার্থ ভূমগুলে কি আছে? এইরূপ প্রস্তাব করিলে 


" 'লোঁকে কি প্রকার উত্তর দিবে তাহার প্রতীক্ষা করতে হয় না। মনুষ্য যে কোন 


জাতিজ, হউক, যে কোন দেশে উদ্ভূত হউক, এবং যে কোন মতাবলম্বী বা থে 
-কেনি রূপ মানস বিশিষ্ট হউক-__সকলেই এতৎ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর দিবে, 
সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে অনৈক্য-মত নরজাঁতিতে সম্তবে না; অথচ আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে কি কি লক্ষণ থাকলে স্ত্রী সুন্দরী হয় একথা জিজ্ঞাসা করিলে, 
“কোন দুই ব্যক্তি এক উত্তর দিবেন না। | 

মুখাক্কৃতি সৌন্দর্যের এক প্রধান অঙ্গ, অথচ-প্রাচীন গ্রীস্‌ দেশীয়েরা ও নব্য 
ইংরাজের!' তথা হিন্দুরা অণ্ডাকৃতি মুখই সর্বোত্তম বলিয়া থাকেন. কিন্ত 
চীনদেশীয়েরা তাঁদৃশ মুখবিশিষ্টাকে “ঘোঁড়ামুখী” বলিয়া গোলাকার “শরা মুখীর” 
অঙ্থরাঁগে 'গদ্গদ্‌-চিত্ত হয়েন, এবং এস্কুইমঃ জাতীয়েরা তছুভয়ের পরিহরণ 
করিয়া বতুর্লাকার “মাঁলসামুবীর” অনুসরণ করিয়া থাকেন। 


১১০ ৃ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পরস্ত মুখাবয়ববিষয়ে যে মনুয্য--মনে ভেদজ্ঞান আছে এমত নহে। ইউ-} 
রোপীয়দিগের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে গ্রীসদ্দেশীয় হোমর নামক কবি কবিকুলের 
শ্রেষ্ট ; তিনি তদ্দেশীয়-মত প্রসিদ্ধ যুপিতরের মহিলা জুনোর রূপোবর্ণন-সমুক্ে' 
তাহাকে “বৃষাক্ষী” বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তদৃষটান্তে ইংরাজী. অন্গকরণ-_ 


তৎপর কোন নব্যযুবক কোন স্বদেশীয়া তুবনমোহিনীকে “হে গোচুকী” বলিলে * 


কিরূপ রসাভাস হয় তাহা পাঠকবৃন্দের মনে অনায়াসেই অনুভূত হইবে। 
পরন্ত চীনদেশীয়েরা হোঁমর অপেক্ষাও অধিক রসিক; তাহারা বরাঙ্গনাননে 
শুকর-চক্ষুর সদৃশ ক্ষুদ্র চক্ষু থাকিলে কমণীয় বোধ করে, সুতরাং তাহাদের" 
দেশে, “হে শুকরাক্ষি” বলিয়া প্রণয়িণীর অহ্থসরণ করিলে তাহার অন্গরাঁগের' 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । মনে করুন ঠাকুরদাঁদা সম্পর্কীয় কেহ তদন্ুকরণে ঠাকুরণ 
দিদির সমাদর করিলে গৃহসন্পার্জনীর কি পর্যন্ত দুর্দশা! না সম্ভব হইতে পারে. 
একজন চীন কৰি আপন প্রিয়-সখীর প্রশংসায় লিখিয়াছেন-__ 
“আহা মরি প্রিয়মুখ মাঁলসা সমান 

| তাহে চক্ষু আছে কি না, না হয় প্রমাণ ৷” 

আমরা প্রার্থন। করি যে আমাদিগের পাঠিকবুন্দ কেহ ভ্রমেও এই চৈনিক 
কবির অন্থকরণ না করেন; তাঁহা করিলে বঙ্গীয়! মৃগাক্ষীর নয়নযুগল মৃগাক্ষের 
লাঁবণ্যের পরিবর্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্দের আধিক্য হইবে সন্দেহ নাই। পারস্য কবিরা 
“কোমল অলসায়ত লোঁচনের প্রশংদা করিয়া থাকেন; কিন্তু স্কটলগ দেশে 
তাহা অগ্রাহ্‌ হইয়া “হাসন্ত চক্ষুর” বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে । এই সকল 
নানাপ্রকার চক্ষুর মধ্যে কি যে প্রকৃত সুন্দর তাহা পাঠকদিগের অভিরুচ্যন্থুসারে 
নির্ণীতি হইবে, আমর! তাঁহার মীমীংদা করিলে কোন না কোন পাঠক বা. 
পাঠিকাঁর নিকট তিরস্কত হইবার আশঙ্কা আছে। | 

মুখের গঠনে নয়নের পর নাসিকা! সৌন্দর্যের এক প্রধান অঙ্গ ; তাহাঁর' 
অবয়ব-ভেদে মুখশ্রীর বিশেষ পরিবত্ন হর। তাঁহার অভাবে তিলোত্তমার' 
মুখও দ্বণীজনক হইয়া উঠে। পরস্ত কি প্রকার নাসিকা! সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা 
অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে “তিল ফুল জিনি নাসা” ভারভচন্ত্রের 
বিশেষ -প্রিয়। অস্ত কবি শুক চঞ্চুর আকৃতি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কহেন) কলে 
উভয়েই ঈষৎ বতুল নাসিকার অন্থরাগী। ফরাসী দেশেও সেইরূপ বতুল 
নাসিকার প্রশংসা আছে। কিন্তু অধুনা এতদ্দেশে “টিকল” সরলরেখার অবক্র 
তিলক হয়, এমত নাসিকাই সকলের প্রিয়; প্রাচীন গ্রীসদেশে এবং নব্য ইংলণ্ডেঞ 


ং 


Al 


॥ সৌন্দর্য কাঁহাঁকে বলে ১১১ 


তাহা প্রশংসনীয় । তদ্রপ নাসার প্রত্যাশায় ধাত্রীরা :নব্য প্রস্থত শিশুর নাসা 
প্রত্যহ টিপিয়া সেক দিয়া থাকে, এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ নাঁসীর উচ্চতা সিদ্ধ 
হয়, সন্দেহ নাই। পরস্ত এ ধাত্রী আফিকা দেশে গমন করিলে তাঁহার 
সে আয়াস আহার অন্নাভাবের কারণ হইত, যেহেতু তথায় উচ্চ নাসিকা 
অত্যন্ত নিন্দনীয়, এবং যাহাতে এ কুৎসিতের লক্ষণ না উপলব্ধ হয় এই নিমিত্ত, 
তত্রত্য ধাত্রীরা শিশুর নাসা প্রত্যহ মর্দিত করিয়া তাহার খর্বতা সিদ্ধ করে । 
বস্তুতঃ সে আঁয়াস এ পর্যন্ত কলবান হইয়াছে যে অধুনা অনেক হটেণ্টক ভুবন- 
মোহিনীর নাসিকা আঁছে কি না তাহা সাঁমান্ত নয়নে লক্ষ্য হয় ন1। হ্থ্য'জীলগু 
দ্বীপের ললনারাঁও এইরূপে খর্ব নাসার অন্থরাগিনী, এবং তাহাদেরও নাস! 
আছে কিন! ইহা বিদেশীয়দিগের মনে কখন কখন সন্দেহ হইয়া থাকে। পারস্য 
দ্েশবাঁসীদিগের শুকপক্ষীর চঞ্চুর স্তায় “আঁকড়াশী নাকে” বিশেষ দাক্ষিণ্য 
আছে। | 

নাঁসিকার পরেই অধরপল্পব; তাঁহার আরক্ত আঁভীয় অভিভূত না হয়েন 
এমত বন্দ-সন্তানি প্রাপ্ত হওয়া ছুলভ। পক বিশ্ব, দাঁড়িত্ববীজ, পদ্মরাঁগমণি প্রভৃতি" 
সদৃশ্ত আরক্তবর্ণ সকল পদার্থই তাহার প্রশংসায় বিনিষুক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
আক্ষেপের বিষয় এই যে সেই পক্ষবিস্বো্ঠী. আরব্য দেশে নীতা হইলে “রক্তমুখী” 


. বলিয়! তিরস্কৃত হয়, কারণ তত্রত্য ললনারা অহনিশ প্রয়াস পাইয়া আঁপন আপন 


অধর পল্লব নীল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকেন; তাঁহাদের মনে এতত্তিন্ন শোভা ' 
হয় না। - 

ললাঁটের গঠন কিরূপ হইলে সৌন্দর্যের বুদ্ধি হয় তাঁহারও নিরূপণ হইয়া উঠে. 
নাই। বর্তুল, চেপটা, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ, প্রশস্ত, খর্ব--সকল প্রকার ললাঁটেরই 
প্রশ'সা কুত্রাপি না কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়াছে! গ্রীস্দেশীয়েরা উচ্চ প্রশস্ত কপাল স্ত্রী 
জাতির সৌন্দর্যের হাঁনিকর জ্ঞান করিত এবং তদ্বিপরীতে গত শতাব্দীর .ফরাঁসী 
ললনারা মন্তকের পুরোভাগের কেশ উৎপাঁটিত করিয়! প্রশস্ত ললাঁট সিদ্ধ 
করত. আপন আপন সৌন্দর্যের অভিমান সন্ভপ্ত করিতেন। পরন্ত এবিষয়ে 
মেকৃমিকো দেশীয়া রমণীদিগের আচরণ বিশেষ রহস্যব্যঞ্জক ৷ তীহারা আঁজন্মকাল 
নানাবিধ তৈল ও প্রলেপের অনুসরণ দ্বার! সমস্ত কপালে কেশ জন্মাইবাঁর চেষ্টায় 
বিব্রত আছেন, কারণ তাহাদের দেশে মস্তকের কেশ ভ্র পর্যন্ত আদিলেই 
তাঁহাদের মূর্তির মৌহনীয়া শক্তির পরিবৃদ্ধি হয়। এতদেশে সমস্ত ললাটে কেশ 
দেখিলে বরান্দনারা বানরীর প্রতিমূর্তি অন্থভব করেন; পরস্ত তাঁহারা আবৃত 


১১২ - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ললাটের অঙ্গরাগিনী না হইলেও উচ্চ বতুল কপাল কোন মতে সমাদরণীয় 
জ্ঞান করেন না; তাহার অপরুষ্টতা বিজ্ঞাপনার্থে “উচ, কপাঁলী চেরনদীতী 
বিয়ের রাতে খাবে পতি” ইত্যাদি বাক্য সর্বত্র প্রসিদ্ধ রাখিয়াছেন। পরস্ত 
উচ কপাল হলেই যে বিবাহের রাত্রিতে বৈধব্য ধারণ করতে হয় এমত কোন 
প্রত্যক্ষ প্রাণ নাই;. প্রত্যুত ওসাগী নাম! এক জাতীয় মাফিন মনুষ্য মধ্যে উচ্চ 
ললাট বিখ্যাত আছে, ও তাহার বিশেষ সমূচ্চতা সাঁধনার্থে তাহারা শিশুদিগের 
মস্তকের পশ্চান্তাগে প্রত্যহ টিপিয়া পুরোভাগের সমুন্রতি সম্যগ রূপে সিদ্ধ করিয়া 
থাকে) কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিলাসবতীদ্রিগের যে অধিক বৈধব্য ঘটিয়া 
থাকে এমত কোন প্রমাণ.নাই। এই জাতীয় মনুষ্যদিগের প্রতিবাসী অপর এক 
জাতীয় মনুষ্য তাহার পূর্বোক্তদিগের গ্রতিদন্র সাধনার্থেই হউক বা সৌন্দর্যের 
বোধ প্রভেদবশতই হউক ; শিশু জন্মাইবামাত্র তাহার কপালে একখান! কাষ্ঠফলক 
বান্ধিয়া দেয়, এবং প্রত্যহ তাঁহার বন্ধনীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা করিয়া অবশেষে 
শিশুদিগের কপাল এতাদৃশ চেপ টা করিয়া ফেলে যে নাসাগ্র হইতে মুর্ধা অবধি 
সর্বত্র এক সরলরেখাঁয় অবস্থিত হয়? এই প্রযুক্ত কথিত জাতীয়েরা “উত্তীন ললাট” . 
নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পরস্ত এতদুনয় জাতীয় মন্ষ্যেরাই যে ললাট বিষয়ে 
স্বাতন্ত্যের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে তাঁহাই নহে। এক জাতীয় আফ্রিক স্ত্রী আছে 
তাহারা শিশুর মস্তকের চতুষ্পার্শে চাঁরিখানি তক্তা ও উপরে আর একখানি 
তক্তা বান্ধিয়া মস্তক ও ললাঁটের চতুক্ষোনত্ব বিদ্ধ করে; তাহা না হইলে 
‘কোন বিলাঁসবতী রূপবতী বলিয়া অভিমান করিতে পাঁরেন না! 

স্ত্রীদিগের সৌন্দর্য গ্োতকমধ্যে জর এক প্রবীন অঙ্গ) তাঁহার অবয়বভেদে 
রূপের অশ্তথা - হইবে ইহার অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। ফলে পূর্বকাঁল 
অবধি রূপবর্ণনে ইহার উল্লেখ হইয়া আসিতেছে ; এবং এতদ্দেশে ধন্ুরাঁরতি ভ্রই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হয়। পরন্ত কাশ্মীর ও জঙ্জিয়! দেশীয়! বরাজনা, যাহার! 
নরজাতীয়-সবশেষ্ট-স্ন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা, তীহার! এ জর সমাঁদরণীয় জ্ঞান করেন 
'না। প্রত্যুত অত্যন্ত স্থূল উভয়সংযুক্ত যোড়া ভ্রই' তাহাদের প্রিয়। কিন্তু এ 
অভিরুচির নিমিত্ত তাহীর! ইতালীদেশীয়া৷ বিলাঁসবতীদ্রিগের নিকট তিরস্কৃতা 
হইয়! থাকেন ; কারণ ইতালীদেশে অতি সুম্ম কৃষ্রেখাঁর সদৃশ জই প্রশস্ত, এবং 
যে সকল লাঁবণ্যবতীর! স্বভাবত: তদ্রপ জ না প্রাপ্ত হন তাঁহার! সোনার সাহায্যে. ' 
জবর কেশ উৎপাটন করত তাঁহার সুক্্তা-.সিদ্ধ করেন। কলিকাতায়ও কোন 
“কোন বাবু আছেন ধাঁহারা ক্ষৌরের সাহাধ্যে ভ্রর স্বন্মতা ও ধহুরাকৃতি সিদ্ধ 


॥ সৌন্দর্য কাঁহাকে বলে ১১৩ 


করিয়া থাকেন । পরস্ত আমাদিগের মনোমোহিনীরা অদ্যাপি সে. ০ 
অনুসরণ করেন নাই। . 
ভজ অপেক্ষা কেশ অনেক. অংশে শ্রেষ্ঠ; ; ভর বিহীনা স্ত্রী. বরং সহা রী 


পারে,. কিন্তু কেশ 'বিহীনা কদাপি সহা হইতে পারে না; অতএব কেশের 


বিন্যাস বিষয়ে, স্ত্রী জাতি মাত্রেরই লম্যক্‌ অনুরাগ দেখা যায়; এমত স্ত্রী কেহ 
নাই যে কেশের সেবায় প্রত্যহ কিঞ্চিত কাল বিনিয়োগ না করে । অশীতি 
পর বুদ্ধারাও প্রত্যহ এক গাছ! ফিতা দিয়া আঁপন পলিত কেশের কবরী বন্ধন 
করিতে ত্রটি করেন না । পরন্ত সেই কেশ কিরূপ হইলে ও কি প্রকার বিন্যস্ত 
করিলে সর্বতোভাবে সৌন্দর্যের সমৃদ্ধি হয় তাহা অগ্ভাপি নিরূপিত হয় নাই। 


ভারতবর্ষে এমত কেহ নাই যে কেশের কি বর্ণ উত্তম এ প্রশ্নের পৃথক উত্তর 


দিবেন; আবাঁলবৃদ্ধ বনিতা সকলে একবাক্যে কৃষ্ণ কেশই সৌন্দর্যের অবশ্য 
প্রয়োজনীয় .বলিবেন ; কিন্তু তাঁহা হইলে বিলাতী বরা্ঘনাদিগের সুবর্ণাভ ও 
কটাঁভ প্রভৃতি কেশ ও তাহার প্রশংসায় গদ্‌ গদ্‌ চিত্ত নাঁয়কদিগের দশা কি 


ন্ট হইবে? এবং তাঁহাদের যে কোন প্রকারে গতি করিলে মধ্য আশিয়ার এক 


+, 


জাতীয় সৌন্দর্ধাভিমাঁনিনী বাহার! দিবারাত্র কেশের শুরুত্ব সাধনার্থে নানা বর্ণ 

ব্যবহার করত শুরু কেশ সিদ্ধ করিয়া! আপনারা অধিক সুন্দরী হইলেন অভিমান 
করেন, তাঁহাদের দশা কি হইবেক ? তিন শত বৎসর পূর্বে কেয়ুর কুস্তলের 
প্রশংসা বঙ্দেশে প্রসিদ্ধ ছিল, গত শতাব্দীতেও কবির! তাহার অন্থরাগ প্রকাশ 
করিয়াছেন; কিন্তু আমাঁদিগের বাঁল্যকাঁলে পলীগ্রামে ও কলিকাতায় “মমের 
পেটে পাড়া বেড়! বিউনী” তুল্যরূপে দেখিয়াছি, আমীদ্দিগের বয়স্ক অন্যেও 
তাহা দেখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আঁমাদিগের প্রাগ যৌবনে তাহা রহিত হয়, 


এবং তৎপরিবর্তে “পিঞ্চট পরা ঝাঁপটার” প্রথা কলিকাতায় বলব্তী হইয়া ' 


আইসে; তখন রূপাভিমানিনী ষোড়শী অল্প ছিলেন যাহার! বেলা৩.টাঁর সময় 
তপ্ত লৌহে কুস্তলের কুটিলতা সাঁধনার্থে বিব্রত না হইতেন, ও এক ঘণ্ট1 তদ্বিষয়ে 
পরিশ্রম করত ও কুঞ্চিত কেশ কাগজে বান্ধিয়া অপর এক বা ছুই ঘণ্টাঁকাঁল সং 
সাঁজিয়া থাঁকিতেন; পরে সন্ধ্যার প্রাককালে গাত্র ধৌত করণাঁনন্তর কাগজ 


. খুলিয়া ঝাঁপটার শৌভ! সম্ভোগ করিতেন। কিয়ৎকাঁল পরে পিঞ্ণুট রহিত হয় 
' কিন্তু দৌলায়মান কুন্তলের কোন ব্যাঘাত হয় নাই, তাঁহা বিলাঁতে ও এতদেশে 


তুল্য বলবৎ ছিল। পরস্ত কালে সকল বস্তুর অন্যথা হইয়া থাকে, সুতরাং 
কুস্তলই মার্কগ্য়ের পরমায়ু লাভ, করিতে পারেন: নাই। অধুনা সমস্ত 
প্র | 


১১৪ ESE প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


কলিকাতায় অনুসন্ধান করিলে একটি প্রকূত ঝাপটা পাওয়া! ছুফর হইবে; সকলই 
ইংরাজী খোপার দৌরাত্বে বিব্রত হইয়াছে, এবং আমাদিগের শৈশবকাঁলের 
. “পেটেপাড়!” পুনরুদ্ভারিত হইয়াছে; কেবল তাঁহার অন্ুযঙ্গিনী “বেড়া বিউনীর” 


বক্রী আছে, বোধ. হয় তাহাঁও প্রত্যাগমন করিতে পাঁরে। সত্য যে পেটে. 


পাড়ার মম এই ক্ষণে দৃষ্ট হয় না, কিন্ত অনেক ঠাকুরণ দিদিরাও অধুন! 
«পোমেটমে” সে অভাবের নিরাঁকরণ করিয়া থাঁকেন। - তাহাঁতে মমের' 
পরিবর্তে মেদ গ্রহণ এই মাত্র ভেদ দৃষ্ট হয়, কলের কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না। 
আফরিকা দেশের বেচুয়ান! জাতীয়া স্ত্রীদিগের মধ্যে মম বা পোমেটম সুপ্রাপ্য 
নহে, এই প্রযুক্ত তাঁহারা গোমেদ ও অর্তরের সাহায্যে কেশের জটা নিমর্ণণ 
করে, এবং আহা মন্তকের চতুর্দিগে দৌলায়মান রাখে; তন্মধ্যে যে ললনা সকল 


জঁটাগুলি সমদীর্ঘ ও কোঁন জটা কর্ণের নীচে পর্যন্ত দোঁলায়মাঁন না হয় এমত 


কেশ প্রস্তুত করিতে পাঁরেন, তিনিই সৌন্দর্যের মুখ্য গরিমা প্রাপ্ত হন। এ 


জটাগুলি অল্রের মাঁহাঁঘ্ম্যে চাকচিক্য না হইত তাহা হইলে আমর! তাহার সহিত 


ভারতচন্দ্রের “বেনীসাপিনীর” তুলন! . করিতাঁম। এই জটাভার বেচুয়ানা' 
নায়কদিগের বিশেষ মোহনীয় হইলেও তাহাদের প্রতিবাঁসী নাটালের নায়কের; 
তাহা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করে; কারণ তাঁহাদের মনোমোহিনীর! মহিষের মেদ 
দ্বার! সমস্ত কেশে এক স্থুলাপিও নিমর্ণন করে ? তাহ! মস্তকোঁপরি ধুচুনীর ন্যায় 
বদ্ধ থাকে, এবং দীর্ঘ কাল ও অনেক প্রধত্বে প্রস্তুত হইলে চিরকাল সমভাবে' 


থাকে, তাঁহাই তাহাদের কবরীর মুখ্য আদর্শ এবং সৌন্দর্ষের অদ্বিতীয় গরিমা স্কুল ॥ 


ns 


+ 
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_ (৪৮ পৃষ্ঠার পর). 


. কে এর রচয়নিত| ? তখনই কলম তুলে নিলে আঠালেক্সি ম্যাক্মিকভ_ -পেশকভ, ৷ ' 
গল্পের তলায় স্বাক্ষর করল “্যাক্সিয গোকা ৷! নামার্থ ঃ “চরম তিক্ত!” ' 


রুশ কথাসাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকৈর শেষপাঁদে যে বিশ্ববন্দিত 
ব্যক্তিত্বের আঁবির্ভাব ঘটেছিল এমন করে তাঁর পরিচয় দেওয়! একমাত্র ছোট- 
গল্পকার নারায়ণ বাবুর পক্ষেই সম্ভব । এ যেন এক ছোটগল্প । অপূর্ব ছোটগল্প । . 

গ্রন্থকার ছোটগল্পের আত্মা ও রূপ বিচারের যে সুত্র নির্দেশ করেছেন 
তাঁও মিতভাষণের স্বল্পরেখ লঘুম্পর্শে সমূজ্জল। তিনি বলেছেন ঃ 

, (১) ছোটগল্লে প্রতীতির সমগ্রতা ( ০ of Tmpression ) অবধ্য 
'রক্ষণীয়। 

(২) ছোঁটগল্পে একটিমাত্র বস্তুকেই নি ভাৰে পাওয়া যাবে,পাৰ্শে- 
উপকরণগুলি সেই একমুখিতার আনুকূল্য করবে--অস্তরায় ঘটবে না। 

(৩) একটিমাত্র মহামুহত বা চরমক্ষণ (০11502 ) থাকবে গল্পের সমগ্র 
উৎকণ্ঠা (930823৩ ) তাঁর উপরেই নিবদ্ধ হবে। 

(৪) জীবনের চলন্ত থেকে গল্পকার যে-সমস্ত খণ্ড খণ্ড গ্রতীতি আহরণ 
করবেন-_তাই হবে ছোটগল্পের প্রাণবীজ। 

(৫) এই প্রাণবীজটি গল্পরূপে পল্পবিত হবে ব্যক্তিত্বের মৃত্তিকায় । প্রত্যেকটি 
‘ছোঁটগল্পেই লেখকের ব্যক্তিসত্তা নিজেকে সম্প্রসারিত করংব--তীর দেশ, কাল, 
চরিত্র ও মানসিকতা অনুযায়ী .তিনি পপ্রতীতির, উপযোগী প্রতীক ( Expre- 
৪8159 symbol ) এবং তার রসভাত্য রচন! করবেন 1 তাঁর নিজস্ব ষ্টাইলটি সেই 
ব্যক্তিত্রেই রূপ। | 

(৬) স্বল্পতম ব্যাপ্তির মধ্যে ছোটগল্প বৃহত্তম সত্যকে প্রতিফলিত করবে। 

এছাড়া ছোটগল্প গ্রন্গে তীর আঁর একটি বক্তব্য সমাপ্তি সম্পর্কে । গল্পের 
'যেখাঁনে সমাপ্তি, সেখান থেকেই তার আস্বাদনের আরম্ভ । “ুহ্বতজীবি বিদ্য- 


_ দ্বিকাশেই তাঁর বক্তব্য শেষ, 'অথচ ওই চকিত বিহ্যদালোকেই আমাদের দৃষ্টির 


সামনে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে । “সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মাত্র কথার 


মাধ্যমে মূল বক্তব্যের অবতারণা এবং যেমন মিতবাঁক তেমনি পরিপূর্ণ ঈদিতের 
দ্বারা সমাপ্তি--এই হল আধুনিক ছোটগল্প 'লেখকেন প্রাথমিক দাঁযিত্ব+-তার 
বিশিষ্ট কলাকৃতি। ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ নিক্ূপণে তাঁর শেষ কথা-__“ছেটিগন্প 


সম্পর্কে এক কথায় একটি ছোট সংজ্ঞা সব শেষে মনে করা এলিট 


টিক চা শে প্রবন্ধ পত্রিকা ॥.. 
বাণ। স্থির লক্ষ্যে, বিছ্যুৎগতিতে একটি ভাব: পরিণামকে মমঘাতীরপে বিদ্ধ; 
করতে পারলেই তাঁর কত'ব্য শেষ--তাঁর গঠনের হরিতে বর বেশী জঃ <. 


আসে যায় না!” 
"প্রবণতার দিক থেকে তিনি ছোটগল্পকে তিনট পর্যায়ে বিভক্ত ক্ত করেছেন £ 


ঘটনা মুখ্য, চরিত্রমুখ্য, এবং ভাবমুখ্য। এই তিনটি মূল্য বিভাগকে ' 


আবার তিনি এগারটি উপবিভাগে বিন্তস্ত করেছেন ঃ দার্শনিক, সমাজসমস্তা- 
মূলক, নারী-পুরুষের মধ্যগত সম্পর্কে ও প্রশ্নাত্মক, মনস্তাত্বিক, রোম্যান্টিক, 
চরিত্রাত্মক, রূপক, ব্যঙ্গমূলক, কাব্যধ্মী, আদর্শাত্মক-- রাজনৈতিক এবং বিচিত্র | 
অবশ্ত তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন এ বিভাগ অসম্পূর্ণ । 


ছোটগল্প সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ব পরিবেশন করেও গ্রন্থটিকে তিনি রসঘন এ 


স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছেন। বইটি পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে 


নারায়ণবাবুর হাতে সমালোচনা কত সহজেই সাহিত্য হয়ে ওঠে। আমাদের" 


নুচিত্তিত অভিমত, নারায়ণবাবুর এই গ্রন্থ সাহিত্য-সমালোচনার বিশেষ করে 
ছোটগল্পের গতি-প্রক্ৃতি বুঝবার অপরিহীর্ধ দিগদর্শন, ইংরেজীতে বলব ৪ 
definite and definitive contribution to the subject. নারায়ণ_ 
'' বাবুকে সহর্ষ অভিনন্দন জানিয়ে অনুরোধ করি, তিনি যেন কৃতী কথাকাঁর 
হিসাবে উপন্াসের মম“কথা সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 


৩ / 


আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতা - নত 


পৌছে। শনিবার দিন সকালে সবগুলি সংবাদপত্রেই দাঙ্গার খবর প্রকাশিত 
হইয়াছে। আজ সোমবার রাত্রি আট ঘটিকা পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শিবিরের 
একজন নেতাঁরও এই দাঙ্গাকে নিন্দা করিয়া কোন বিবৃতি আমাদের নিকট 
& পৌছে নাই। গতকল্য জাতীয় গণতন্র ফ্রন্টের সভায় দেশের বিভিন্ন সমস্তা সহ্বন্ধে- 
অনেকগুলি মূল্যবান প্রস্তাব গৃহীত 'হইয়াছে। কিন্ত খুলনার ঘটনাগুলি সম্বন্ধে: 
মতামত প্রকাশ করা ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ প্রয়োজন, হয়ত 'সমীচীন মনে করেন নাই। 

মওলান! ভাঁসানীকে সম্্থনা জানাইবার জন্ত পণ্টন মরদানে এক বিরাট 
জনসভা গত রবিবার দিন অনুষ্ঠিত হয়। এই /ক্ষনসভায় একজন বক্তার 
বক্তৃতায়ও খুলনার দানার কোন উল্লেখ ছিল ন!। আমাদের নেতাগণ 
এখনও খুলনা যাইবার তাঁগিদঅস্থুভব করেন নাই । গণতন্ত্রের শিক] স্বতঃই 
ছি'ড়িয়৷ পড়িবার অপেক্ষা তাহারা করিতেছেন । 

এই লেগার সময় পর্যন্ত কেবল ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছাত্রদের তরফ তইতে 
' খুলনার দাক্ষাকে নিন্দা করিয়া একটি বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে । একদিক 
দিয়া বলা চলে, ইহা এদেশের ,রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্রই 
প্রতিফলিত করিতেছে । ১৯৪৮ সালের ৮ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের প্রথম 
সুত্রপাত হইতে শুরু করিয়া এযাঁবৎ এদেশে যতগুলি আন্দোলন হইয়াছে, 
তার সবগুলিই প্রধাঁনতঃ ছাত্রসমীজকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ছাত্র সমাজই আন্দোলনে প্রথম সঙ্ঞান ও স্বেচ্ছায় পা বাড়াইয়াছে, তারপর 
আন্দোলনের ভিত্তি প্রসারিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, এই পরিস্থিতি, 
মোটেই স্বাভাবিক নয়। গণ-আান্দোলন গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে ছাত্রদের 
ভূমিকা, সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
' সাংগঠনিক দুর্বলতার অন্যতম কারণও ইহা সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকা সম্বন্ধে 
ছাত্রসমাজ অপেক্ষাকৃত সচেতন হইলেও এই ব্যাপারে তাহাদের ভূমিকাও- 
সামগ্রিকভাবে আরও স্বচ্ছ ও সরল হওয়া বাঞ্চনীয় নহে কি? A 

সংবাদে প্রকাশ, খুলনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গরি স্থত্রপাত হয় - বিভিন্ন, মিলের, 
শ্রমিকদের শোভাষাত্রা হইতে । এই ব্যাপারে অবাঙ্গালী শ্রমিকরাই উদ্ভোগী 
হইয়াছে, অবাঙ্গালী 'গুণ্ডারাই এই দাঙ্গার প্রধান হোতা এই সব কথা এখানে 
' সেখানে শুনিতেছি ! কিন্তু ইহাতে কি আসলস মস্তাকেই এড়াইয়া যাওয়া হবে 
না? বাঙ্গালী শ্রমিকরা এই ব্যাপারে সচেতেন থাকিলে কখনই এই 
পরিস্থিতির উত্তব হইত না। 


ন 


. ৯৪ প্রবন্ধ পত্রিকা 


শ্রমিকরা এই দাঙ্গা বাঁধাইবার ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছে, আমাদের শ্রমিক 
আন্দোলনের দুর্বলতার বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কেবল খুলনা 
শহরে নয়; গ্রামাঞ্চলেও এই দাঙ্গা কিছুট। প্রসার লাভ করায় প্রমাণ হয় যে, 
আমাদের কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিক্বদ্ধে প্রতিরোধ-প্রয়াসে কিছুটা , 
"দুর্বলতা রহিয়া গিয়াছে। 
কেবল খুলনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্বন্ধে নয়, এ যাবত এদেশে যতগুলি 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে তার সবগুলি সম্বন্ধেই উপরের এই বিশ্লেষণ 
পুরাপুরিভাবে খাটে । এই, বিশ্লেষণের ব্যতিক্রম যে দেখা যায় নাই তাহা 
নহে। ১৯৫০ এর দাঙ্গার সময়ে ঢাকার ছাত্রসমাজ হাঙ্গামার পরদিন 
‘সকালেই প্রাণ বিপন্ন করিয়া দাঙ্গা-বিরোধী শোভাযাত্রা বাহির করে ; বরিশালে 
জনাৰ আলতাফ আলী তাহার গৃহে বিপন্ন হিন্দুদের আশ্রয় দিয়া তাহাদের 
রক্ষার জন্য গুলীবর্ধণ করিয়া দাঙ্গাকারীদের হস্তে নিহত হন । খুলনায় 
ছুই বসরাঁধিককাল পূর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্ত্রপাত হইলে তদানীত্তন, - 
মার্শাল ল' আযাডজিনিষ্টরেটোর জেনারেল রহিম খান প্রশংসনীয় দৃঢ়তার সহিত 
উহাকে অন্কুরেই. দমন করেন। কুলিকাতার ‘ষ্ট্টসম্যান’ পত্রিকাতেই 
‘দৌলতপুর কলেজের ছাত্রদের সাহসিকতার সহিত একস্থানে দাঙ্গা 
প্রতিরোধের খবর বাহির হইয়াছে। ঢাকার ' বিভিন্ন পত্রিকাতেও খুলনার 
স্থানীয় মুসলমান জনসাধারণ কতৃক প্রাণ বিপিন্ন করিয়াও হিন্দুদের রক্ষ| 
করিবার বহু নজীরের কথা, প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল: আলোচ্য. এই 
‘দাঙ্গা কেন, অতীতের সকল দাঙ্গার ক্ষেত্রেই এই ধরণের উদাহরণ যথেষ্টই 
, পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ ' ভাবে এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, 
আমাদের জনসাধারণের উপর সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব গত এক যুগের মধ্যে 
অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাধারণ মানুষ কোনদিনই 
সঙ্ঞানে চায় না, বাধায় না । আমাদের জনতার মন হইতে নিবর মূল্যবোধ 
-সুছিয়া গিয়াছে, একথা উন্মাদও বলিবে না। ৫ 
তবুও আমার মূল প্রতিপাগ্ঠ বিষয় গুলি রহিয়াই যায়-_সাশ্প্রদায়িক দাগ! 
“না চাহিলেও ইহার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আজও সম্ভব হইতেছে না, 
সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব সাধারণভাবে এখনও সমাজের "সর্বস্তরে যথেষ্ট 
পরিমাণে বিরাজ করিতেছে । এই সাম্প্রদায়িকতা এদেশে গণতন্ত্রের প্রধান তম 
'ছুধমণ এবং ইহার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়িয়া না তুলিলে আমাদের 
্ [| 


আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ছুর্বলতা রি. ফি 


গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রতিবারই এক পা অগ্রসর হইয়া! ছুই পা পিছাইয়া 
আসিতে বাধ্য । | . 

. উপরের মন্তব্যগুলি যে অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি সচেতন । 
কথাগুলি পূর্ণদীয়িত্ব লইয়াই আমি বলিতেছি। 

আগামীতে এই মন্তব্যগুলিই আরও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা 
করিব--সাম্পরদাস্বিকতা কেবল যে গণতান্ত্রিক শিবিরের দুশমন তাহা নহে, 
যাহার! সাম্প্রদায়িকতাকে জনতার আন্দোলন দমনের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার 
করিতেছেন একদিন' তাহাদেরও এই সাম্প্রদায়িকতার শিকারে পরিণত হইতে 
হইবে । সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার কোন সীমারেখা নাই বোতল হইতে 
এই দানবকে মুক্তি দান করিলে, মুক্তিদাতারেও ইহার হস্তে মৃত্যু বরণ 
করিতে হয়। সাশ্পদ্বায়িকতার উচ্ছেদ না হইলে শুধু গণতন্ত্রে নহে, 
এদেশেরই কোন নি নাই। . 


্গ্রস্জ 

লি | 
| । 

বাঙল! সাহিত্যে সাম্প্রতিককালে নাট্যশাখাকে সম্ভবতঃ আঁর অবহেলিত ' 
বলা চলে না। তার উন্নতি হোক বা না হোক, অস্ততঃ সচেষ্ট প্রয়াস যে 
শুরু হয়ে গেছে তা অন্পবিস্তর চোখে পড়বেই। F | 

সাহিত্যের যে কেনি শাখাতেই পরিপুষ্টির খাতিয়ান করলে তাঁর 
আয়োজন ও পরিণতির রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। তাই আজ 
যখন বহুভাবে নাঁটকরচনণ, অভিনয় ও প্রকাশের ফলবতী প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে 
তখন অনায়াসে বলা যেতে পারে 'বাঙল৷ নাট্যশাখা অনাদূত নেই। 'গত 
কয়েক বছরে নাটকের জন্ম ইতিহাস সে কথা সমর্থন করবে। শ্রীযুত বাধিক . 
রায়ের একাংক সংকলন “স্ুলিঙ্গে”র জন্ম 'সেদ্দিক থেকে উল্লেখযোগ্য । 
সংকলনখাঁনি সাধারণ নয়__জন্মবৈভবে অনেকখানি অসাধারণ । 

অন্যতম শিল্পী হিসেবে নাট্যকারের দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয় বরং 
অনেক ক্ষেত্রে কিছু বেশিই । তাঁর স্থির রূপ-রস-বর্ণ সমারোহ শুধু মাত্র 
' পরিবেষণে সার্থক নয়, সামগ্রিকভাবে একটি গভীর চেতনাসমুদ্ধ রচনা হওয়া. 
বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য গ্রন্থে সে বৈশিষ্্য আছে-_স্ফুলি্গ রপগবা রচনা নয় 
বস্তগর্বা সষটির প্রয়াস । রী ৫: 

শিল্পীর দায়িত্বপালনে শিল্পসচেতনতার।যে একটি মানদণ্ড আশ্রয় করে 
লেখকের নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় সে পরিচয় আছে। নাটক সম্বন্ধে তার কিছু 
নিজস্ব মতামত আছে। তার মূল্য কতখানি সে প্রসঙ্গে আসার আগে বলতে, 
হয় তাঁর ভাবনার মধ্যে একটি আশ্চর্য ই আছে, যা তার সমস্ত রচনায় 
সঞ্চারিত হয়ে গেছে। 

সংকলনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য রচনা-“আমার এ ধূপ না 
পোঁড়ালে”--একটি নিটোল একাঁংক৮_সম্পূর্ণভার গর্বে গবিত। মানুষের 
জীবনে সংস্কৃতি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ-সম্পর্কে সম্পর্কিত । জীবনকে যথার্থভাবে 
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লাভ করতে মানুষ মাত্রেরই মন, স্বপ্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায় সক্তিয়। 
আধুনিক শিক্ষার বৃহত্তর অংশে উৎকট সংস্কৃতি অবলম্বন কলকাতার নাগরিক 
জীবনে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। এর ফলে' জীবন থেকে- প্রাণ 
পালনের সত্য থেকে দূরে গিয়ে পড়ছে এই তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা শুধু 
দিনযাপনের গ্রানিকে ভুলতে চেয়ে গভীরতর গ্রানিকে বরণ, করে নিচ্ছে 
সেই সমাজের মা মেয়ে বাবা দাদুকে নিয়ে এই একাংকতে অপূর্ব ছবি সম্পূর্ণ 
হয়ে উঠেছে। এই অভিশপ্ত মান্গবরা নীলকণ' হয়ে বাচে নাঁ_সে সামর্থ্য 
তাদের নেই। তাঁরা স্রোতে ভেসে যায়»_-নিরুদ্দেশের পথে পথে তারা 
কোনো! পূর্ণতা পায় না_খণ্ডিত জীবনে বহু খণ্ড জুড়ে জীবনযাপনের 
অসম্পূর্ণতা বড় হয়ে ওঠে। | 

তাই এ নাটকে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অন্ত নর-নাঁরীতে আসক্ত আর তার 
জন্তে তার! কিছুমাত্র সংকুচিত নয় । এ শুধূ'বেচে থাকার জন্যে যেমন-তেমন 
' অবলম্বন ।, সুন্দর করে বাচবার পথ তারা হারিয়ে ফেলেছে তবু তারই মধ্যে 
তাদেরই সন্তান উগ্নি পথনির্দেশ পেয়েছে । ফলে সেই জীবন থেকে সরে 
গেল সে অনেক দূরে পাটনায় দাদুর, সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে | ফ্রয়েড পড়া 
কলেজের মেয়ে এক অভাবনীয় শুভমুহূর্তে তণ্পন মুক্তিপথকে. চিনতে পেরে 
প্রতিষিত প্রাণ জীবনায়ণের এঁশ্বর্যকে জাকড়ে ধরলে । আজম্মের দাহ তাকে 
হরভিময়ী করে ভুলেছে। নাটকের শুরু থেকে শেষ অনবগ্ শিল্পকুশলতায় 
সুন্দর হয়ে উঠেছে । . ls 

প্রতি নাটক তা সে পূর্ণ বা খণ্ডিত যাই হোক না কেন বিশেষ বিশেষ পর্বে 
বিভক্ত । প্রতিটি,পর্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ । এমনি পর্বকে আমরা নাট্যকণা বলতে 
পারি। এই নাট/কণাগুলো যখন পরস্পর বিধৃত হয়ে ক্রমশঃ সামগ্রিক 
সম্পূর্ণায়নের সার্থকতা লাভ করে , তখন বৃত্তিবিচাঁরে সার্থকতার প্রশ্নটি 
আলোচনা করে দেখা হয়। নাট্যৰবততের পূর্ণতা তার নাট্যবস্তর শুরু ব্যপ্তি ও 
সমাপ্তিতে। সংকলনের মধ্যে এই একাংকটিই সেই এশ্বধের অধিকারে 
সার্থকতর। ' এ ূ্‌ 

নাটক সম্বন্ধে শরীযুত রায়ের ধারণার অন্যতম অংশ-_“ভাল নাটক মাত্রেই 
স্পন্দিত সত্য, প্রক্কত অভিজ্ঞতার 'রূপায়ন মাত্রেই কাব্যের আত্মা? এ 
মন্তব্য নাটকের সম্পূর্ণ পরিচয় দেয়। বলা যেতে পারে এ হ'ল নাটকের 
" ভাবগত খদ্ধির পরিচয়, কিন্ত নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে বাকে 


৭ 


৯৮ রি | প্রবন্ধ পত্রিকা 


আমরা পরিষ্কারভাবে , প্রযোজনার EE করতে. বলি। নাটক এমন 
একটি সাহিত্য যা পাঠকের জন্য নয় অভিনয়ের জন্য । অভিনয়-প্রয়োগের 
দিক থেকে তাই লক্ষ্য রাখতে হয় নাটক কতখানি সংরদ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
কতখানি সম্পূর্ণ । ‘Complete আhole বলতে য! বোঝায় তা লেখকের 
চেতনায় সম্ভবতঃ তেমন করে ধরা পড়েনি অথবা স্বীকার করেন না এমনও 
হতে পারে। তাই ড্রামা বলতে বাস্তবমুখী নাটকীয়তায় সক্রিয় আর প্লে অর্থে 
নাটকীয় ক্রীড়া এই বিশ্লেষণ খুবই বিভ্ৰন্তিকর ! নাটকীয় তখনই যখন 

ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জীবনের রূপারোপ করে এমন নাট্যকণা মিলেই 
একটি নাট্যাংশ, অনেক নাট্যাংশ মিলে একটি দৃশ্য, কয়েকটি দৃশ্য মিলে একটি 


তর 
আর 


পূর্ণ নাটক হতে পারে। সংস্কৃত নাটক বলতে তাঁর মনে হয় নৃত্যগীত ও ' 


ক্রিয়ার মিলনমাত্র। বলা বাহুল্য নৃত্যগীত ও ক্রিয়া জীবন বিষুক্ত নয়। 
যাই হোক মতটি লেখককে অতিমাত্রায় সচেতন করে রেখেছে বলেই সচেতন 
ড্রাম! রচনার চেষ্টা দুঃখকরভাবে অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে গেছে । এদিক থেকে 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য “স্ফুলিঙ্”, “নীলরক্ত” ও “মা” 

ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকায়_-দায্িত্ব ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বল্লালোচিত্‌ 
সমস্তার বিষয়বস্ত নিয়ে নাট্যত্রয়ী সমগোত্রীয়। দ্ষুলি্গতে নায়ক অমিত 
জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সংগ্রাম করেছিল তার জন্ঠে সহানুভূতি দূরে 
থাঁক-_যখেষ্টস্বীরুতি পায় নি, তাই সে ছুটে গেল আত্মহত্যার পথে । 'জীব্র 
যন্ত্রণায় কাতর অমিত জীবনে বীতম্প্হ । 'নীলরক্ত' নাটকে উলঙ্গ বাস্তবতা! 
নাটকীয়ত্বকে মহ্মিময় করে তুলতে পাঁরে নি। রক্ত সম্পক্ষিত নর-নারীর 
মধ্যে বিবাহ বন্ধন বা জীবনে শরিকানাকে ভারতীয় সমাজ স্বীকার করে 
না। জীবন ও সমাজের এই ছন্দ শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছে ছটি ভ্রাতু চরিত্রের 
নির্লজ্জ ব্যক্তিদন্দে। অথচ এই সমস্তার ওপর আলোক সম্পাত করায় 
সুন্দর প্রয়াস নাটকের প্রথমাংশে উজ্জল হয়ে উঠেছে। “মণ” নাটকটি সেদিক 
থেকে পরিণততর হলেও কুপ্রমহিম রচনা । জীবন্রে“যর্ত কুৎসিত ছবি 
সেগুলোই নাঁয়ক নাঁয়িকের স্বপ্নে ভাসছে । অসুস্থ মস্তিক্ষ নিয়ে. তার চিন্তা 
ফসলের একটি-_-*সংস্কৃতি হল সংএ কৃতিত্ব । এই সিদ্ধান্তের পেছনে যে 
অসুস্থতা তারই জয় ঘোষিত নায়িকের মৃত্যুতে; সেখানে কোনো উজ্জল 
-আঁলোকাভাদ নেই। যুগান্যায়ী কলা সেখানে “রীতিকে মনে রেখেই এ 
নাটক রচিত। নায়ক শুয়ে আছে-মঞ্চের অন্তপাশে স্বপ্নগুলো! রূপায়িত 


ক্ফুলি্গ . | ol ৯৯ 
হচ্ছে। লেখকের মতে আলোর মায়ায় নাটকের জাছু নষ্ট হয়-_এখানে 
সেই আলোর সাহায্যে নাটকের জাহ সঞ্চার করতে চেয়েছেন। কিন্ত 
সম্ভবতঃ, একথা বললে অন্ঠায় "হবে, না সে প্রচেষ্টা অনেকখানি আহত 
হয়েছে। মা ও সন্তানের সম্পর্ক যে দিনে দিনে ক্রমপরিবতিত হতে থাকে 
তার রূপটি যত সার্থকভাবে ফুটে উঠতে .পারতো, তা না হয়ে অনেকখানি 
ষ্টাণ্ট-জাতীয় রচনার উৎকর্ষ আয়ত্ত করতে চেয়েছে। বীতিটি নতুন নয় 
তবে বলিষ্ট-সেকথা লেখকও এর মধ্যে দিয়ে আর একবার মনে করিয়ে 
দিয়েছেন। | ihe 
বাধ .ও পেঙুলাম নাটক ছুটি প্রতীকধর্মী, রচনী.। বাস্তবতা তখনই 
প্রতীকধর্মের কাছে নভিস্বীকার করে যখন তার শক্তি সীমা ছাড়াতে পাঁরে 
ন!! বাস্তবমুখী নাটকীয়তাকে যদি “ড্রামা. বলে স্বীকার করে নি এবং তার 
পাশে প্লে অর্থে নাটকীয় ক্রীড়াকে স্থান দি তাহলে বলতে হয় রচনা দুটির 
কোনোটিই নাটক হয় নি। কিন্ত আমরা তেমন কথা বলি না। বাস্তবমুখী 
নাটিকীয়তাই নাটকের একমাত্র মানদণ্ড নয়। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
“জীবনের রূপটি যদি ধরা পড়ে--তা বাস্তবরীতি অথবা অন্ত যে রীতিতেই 
হোক না কেন নাটক বলতে বাধ্য । বাধ নাটকটি এদিক থেকে স্বাগত 
অতি বলিষ্ঠ রচন!। নর-নারীর . সংসারে জীবনে যে বাঁধ সমাজ তুলে 
দিয়েছে নতুন দিনের মানুষের চোখে তার অতি জীর্ণ" ও কদর্য রূপটি ধরা 
পড়ে গেছে। লেখক সে বাধ ভেঙেছেন--তাকে তাই "অকু$ অভিনন্দন 
জানাই! তবে যেমন করে ভাঙলে শিল্পন্ধৃতি আরও সুন্দর হতে পারতো! 
তা হয় নি। কারণ লেখকের কলমে যে দৃঢ়তা আছে তা কিছু মাত্রায় 
অতিরিক্ত। ফলে, বিস্তাসের মধ্যে মাঝে মাঝে ক্লান্তির অবকাশ আছে। 
পেগুলাম? আরও উল্লেখযোগ্য রচনা! । খুকু ও মাষ্টার মশাই চরিত্র 
সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না বলেই আবেদন সম্পূর্ণ হতে পারে নি। 
তৰু সামনের এক জাতীয় নারীকে ভুলে ধরেছে। যে সমাজে আধুনিক 
চিন্তাধারা সকলকে স্বাতন্ত্রো সচেতন ঝকমকে করে তুলছে--সেই সমাজে 
' নারীদের: আপন অধিকার রক্ষার জন্যে যে গুরুভার বহন করতে হয় 
তারই রূপচিত্র পেগুলাম।, নায়িকা মিত্রা তার পাখিটির মতই 
দুঃখের ঠাণ্ডা বাতাসে দোল খেতে চায় আরামের হলেও অসত্য নীড়ের - 
উত্তাপ সে কামনা করে না৷ মিত্র সঙ্গে ইবসেনের নোরার যে মিল আছে _ 


১০০ 0 প্রবন্ধ পত্রিকা : 


তা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। মিরার. মন আর তার পাঁখির দোলন বাঙলা 
দেশের মেয়েদের মনে মনে স্বাক্ষর করেছে অনেকদিন আগে এবার তারা. . 
সেই দোলনে আত্মমমর্পণ করবে--জীবনে আপনার দখলীস্বত্ব বুঝে নেবে । 
রূপবীতির দিক থেকেও এটি সার্থকতর রচনা । 
. উইল নাটিকাটি বন্ধিমচন্দ্রের জীবনের শেষ কয়েকটি দিনের রসি 
রচিত। জীবনী নাটকের মানদণ্ডে এর বিচার না করাই: উচিত। নাঁট্যচিত্র 
হিসেবে এটি মুল্যবান। এ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন নাটকীয় গ্রস্থনের দিক 
থেকে ক্রটি থাকলেও শ্রদ্ধিত স্বৃতির উদ্দেশ্যেই এটি ছাপ! হোল । | 

পেওুলাম+-এ মাষ্টার মশাই বলেছেন--“কলকাতার মনের ওপর এত 
চাপ যে কোন চিন্তাটা আগে স্থান দেব তার অরুসর পাওয়া 'যায় ন:। বাথা 
বলে পদ্দার্থ নেই। সবই জালা।” নাগরিক জীবনে এই জালা কেন? 
পর্যালোচনার পরিসর না হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতি আমরা ইঙ্গিত করছি । 
এই যুদ্ধের পরে মানুষ নিজের অনুস্থতাঁয় এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে সুস্থ 
জীবনের স্বাদ তারাভুলেছে কিংবা তাদের কাছে তা অজানা। যারা 
সৌভাগ্যক্ৰমে সুস্থ মন নিয়ে বাচতে পেরেছে বা চেষ্টা করেছে তাদের জীবনে 
সমস্ত বিকৃতি দেখা দিয়েছে জালা হয়ে ।' অগ্নিস্থানের দহন ছাড়া ভার থেকে . 
মুক্তি নেই। সেই জালা নিয়েই "স্কুলিঙ্গ” সংকলনের জন্ম ৷ 

উইল ছাড়া সমস্ত রচনার মধ্যে যে সমান্তরাল বৈশিষ্ট্য আছে তা হলে 
নিরবাচ্ছি্ন অসুস্থ জীবনের প্রতি স্বণা ও জালাময় নিরীক্ষা। আঘাতের 
তীব্রতাই সম্ভবতঃ শিল্পক্ৃতির কাম্য সার্থকতাকে দূরগত করে তুলেছে $' 
ব্ুলিম্বে”র যে অসম্পূর্ণতা তাকে আমরা বিকৃতির অভিশাপ বলে মনে করি।.. 
তবু ভরসা করি-লেখক শক্তিমান এই বিশ্বাসেই ভরসা করতে প'রছি_- 
উত্তরণের পথ তিনি খুঁজে নিতে পারেন । নিজের মধ্যে ভাবনায় ও কর্মে 
যখন প্রশান্তির দীপ্তি আসবে, রচনার প্রসাদগুণ তখন আপনিই ধর! পড়বে। 

স্কুলিলগ সচেতন ও ধৈর্যশীল পাঠকের মনে অগ্নিশিহরণ আনবে। 
লেখকের কাছে আবেদন নেই: প্রার্থনা নেই, অনুরোধ নেই। শুধু আশা করি 
এ আঘাত তিনি তার পরবর্তী রচনায় আমাদের দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দেবেন। ' 
সে রচনা ধ্বংসের স্কুলিঙ্গ-পরিচয় নিয়ে আসবে নাঁ_দেবে মহান আগ্নেয় 
সৃষ্টির স্পর্শ। - | | . 
॥ স্থুলিঙ্গ ॥ বাণিক রায়। কবিপত্র প্রকাশনী । '২*৭৫ 
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| মুটাগ্র ॥ 


সুধীন্দ্রনাথ দত্ত || ১--১১ 11 কবি পাঠকের সন্বন্ধ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ১২--১৭ 11 কমলাকান্তের দপ্তর 
রমাতোষ সরকার || ১৮--২৩ ॥ ব্দোত্তর ভারতের গণিত-চিন্তা 
দেবব্রত চক্রবর্তাঁ || ২৪--৪৮ ॥্াহিত্যে প্রতীকতা ' 
ভাস্কর বসু || ৪৯--৬৪ || রবীন্দ্র সংগীতের একটি দিক 
শিশির চট্টোপাধ্যায় || ৬৫--৮৩ || উপন্তাপ পাঠের ভূমিকা 
' গৌতম চট্টোপাধ্যায় |। ৮৪-৮৮ || কুষ্ণাজ মানুষের জাগরণ 
নির্মলেন্দু ভৌমিক || ৮৯--১০৪ || উত্তরবঙ্গের. ধাধা সংগ্রহ .. 
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কাি-পাঠকেন্র সম্বন্ধ 
এ অধীন্দ্ৰনাথ দত্ত 


[বাংলাদেশে অনেকের একটা ধারণ! আছে যে ধীন্দরনাথ তীর উন্নাসিকতার জন্য পাঠক- ' 

সাধারণকে উপেক্ষা করতেন! ' এই ভ্রান্তি অপনোদনে বতান প্রবন্ধটি সহায়তা করবে। 

কবি ও পাঠকের যত্বন্ধের সমস্ত! সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং তার সমাধানের 

চিন্তাও তীর ছিল-তা প্রমান এই প্রবন্ধটি! তার স্ষ্টি-ক্ষেত্রে সে সমাধান ঘটেছে কিনা 

“বা কতটা ঘটেছে, সে-প্রশ্ন স্বতন্ত্র । তীর সচেতন চিন্তার সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাবার 

উদ্দেগ্রেই এই পুনমু দ্বণ Max E\astman-এg The Literary Mind এবং Arthur 

‘Sewell-aর The Physiology 0f Beauty গ্রন্থ ছুটি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যা 

বলেছেন তা হুবহু ছেপে দেওয়া হোলো৷। কার্তিক, ১৩৩৯-এর “পরিচয়ে এটি প্রকাশিত 
" কৰি-পাঁঠকের সম্বন্ধই সাহিত্যের সনাতন সমস্যা । কাঁব্যবিবেচনার জন্মদিন 
"থেকে প্রত্যেক সমালোঁচক হেরফের ক'রে যে প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন, 
"সে হচ্ছে এই £ লেখক অধোগতির ধাপে নেমে পাঁঠকের পাশে দীড়াবে, না পাঠক 
উন্নতির পিঁড়ি বেয়ে লেখকের স্তরে উঠবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা এক হ’লেও, ভিন্ন. 
. যুগের উত্তর ভিন্ন রুচির পরিচায়ক । এই বৈচিত্র্য স্বাভাবিক কারণ সামাজিক 
জীবনের প্রতিনিধি হিসেবেই পাঠক কবির কাছে মর্ধাদা পায়; এবং জীবন . 
যে কালে পরিবর্ত'নশাল, তখন সাহিত্যের অবস্থান্তর অবশ্তভাবী। প্লেটোর .. 
গণতন্ত্র থেকে দরকারী বিবেচনায় কবিরা নির্বাসিত হ’লে পরে, এরিষ্টটল 
কাঁব্যকে জীবনের দর্পণ বলে, আঁবার তাঁদের সমাজে স্থান দিয়েছিলেন । 
আজকে হয়তে। সেই প্রাচীন আদর্শে সাহিত্যিকের আর নিষ্ঠা নেই, কিন্তু 
রা সৎসাহিত্যমাত্রেই যখন স্ুবিধামতো জ।বন-আখ্যায় দাবি ক'রে বসে তখন 

সম্পূর্ণ জীবনমুক্ত হওয়া সাহিত্যের পক্ষে অসম্ভব । | 
কিন্তু বর্তমান সাহিত্যসেবী পাঁকে-প্রকারে জীবনের ব্ঠতা মেনে নিলেও, 
সাধারণ পাঠককে সে অবজ্ঞা করতে ছাড়ে না | কিন্তু অবজ্ঞার অনেকটাই হয়তো 
প্রাপ্য ; কিন্ত তাহলেও পাঠকের পক্ষে ওযে কিছু বলবার আছে, কাব্যের বহ্বাঁরস্তে 
গ্র--১ 
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বমুজিযা ৫ দেখে তাঁর বঞ্চনাবোধও-যে একেবারে গঠিত নয়; সে কথাটাকেই 
য্যাকস্‌ ইষ্টম্যান তাঁর মনোজ্ঞ পুস্তকে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা 
_ মনে রাখতে হবে, যে কাব্য অতিষতে'র আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাত্রারস্ত 
করেছিলো! । কি পূর্বে, কি পশ্চিমে বাক্য এশিক ও সর্বশক্তিময় ; তার থেকেই: 
বিশ্বত্ৰশ্াণ্ডের উৎপত্তি, এবং তার প্রাক্তন রূপ ছন্দে । অবশ্য এই অলৌকিকতা 
চিরদিন টিকেনি ; পুরোহিতের প্রাধান্য খর্ব হওয়ার সঙ্গে সে মন্ত্র আঁর কাব্য: 
একান্নবর্তা পরিবারের মায়া কাটিয়ে আলাদা সংসার পেতেছিলো। তখন: 
থেকে কাব্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার বদদভ্যাঁসটা গেলো বটে, কিন্ত 
কবিকে ভগবানের প্রিয়পাত্র ব’লে ভাবার ধরণটা ঘুচলো না। মান্যের জ্ঞাত 
ইতিহাসে ধর্মের প্রভার যতখানি ছুম'রতা দেখিয়েছে, তা অন্যত্র বিরল; এবং 
‘সম্ভবত অতদিন ধ'রে সেই ধর্মের একান্ত অনুগ্রহ পেয়েই কাব্যের আত্মগরিমা' 
প্রায় অপীমে গিয়ে ঠেকেছিলো। সে স্বভাবতই ভাবতে পারলে যে পরিশীলনের 
অন্তান্ত বিভাগ তাঁর তুলনায় নগন্ত। কবির! ঢাক পিটিয়ে রটিয়ে দ্রিলেন যে 
তারা শুধু শিল্পী নন, তারা ভাৰীকথক ; তাঁরা কেবল অনুকরণ ক'রেই ক্ষান্ত: 
হন ন!; স্বয়ং বিধাতার বিশ্বসথষ্টি চলে তাদেরই উদ্দাহরণে। 

সৌভাগ্যবশত তাঁদের গর্ব তৎক্ষণাৎ পরীক্ষিত হলে! ন1." সভ্যতার তখন 
বয়ঃসন্ধি, জীবন সন্ধীর্ণ, বিজ্ঞান অপ্রস্থত। সুতরাং তখনকার পাঠককে সহজেই 
চমৎকৃত কর! গেলো। এঁন্দ্রজালিক ছন্দের বশীকরণে সে যে জাগ্রত সুপ্তাবস্থায় 
নিমজ্জিত হলো, তাতে কবিদ্বের অপলাঁপকে আর্ধসত্য বলে মানা ছাড়া তার 
. গত্যত্তর রইলো না) সন্সোহনের দ্যোতিনা-ব্যঞ্রনায় সে ভাবলে তাদের অন্ধকারে 
_ চিল ছোঁড়া বুঝি অদৃশ্ঠ-ভেদের চেয়েও বিস্ময়কর কিন্তু মিথ্যার রাজ্যও- 
অবিনশ্বর নয়। ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর উদয় হল; গাঁলিলিওর মন্ত্রণীয় বিজ্ঞান 
ইতিপূর্বে ই যে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে ছিলো, সাঁরা পৃথিবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি কুড়িয়ে 
সে ফিরে এলো নিউটনের জয়তোরণে ; এবং স্বপ্ন-বিহ্বল কাব্য অচিরে আবিষ্কার 
করলে যে প্রবর্ধমান জীবন সত্যই তার শিথিল কবল থেকে পালিয়েছে, তার 
মুষ্টিতে যা পড়ে আছে, সে. কেবল জীবনের শৈশব সজ্জার ছিন্প্রান্ত। অভিমানে 
সে পণ করলে যে নিজের নাক কাটতে হয়, তাতেও সে রাজি, তবু পরের 
যাত্রা ভাঙ্গবেই ভাঙ্গবে । গাঁলি-গাঁলাজের বন্যা বইয়ে, বাঁজীরে বাঁজাঁরে সে 
ঘোষণা করলে যে জীবনের মতো দুবৃত. হট্টগরীর সংসর্গ তার আর সহ, 
হচ্ছে না, ভবিষ্যতে সে কেবল শিষ্টতার সঙ্গেই কুটুম্বিত করবে; মানুষের 
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সেদিনে যে আত্মহত্যার পালা সুরু হয়েছিলো, আজ- ও তার শেষ দেখা 
যাচ্ছে না। মধ্যে একবার ওয়া্ডদ্ওয়ার্থ কাব্যকে গন্থাত্মক করার ব্যর্থ প্রয়াসে, 
কবিকে যুগচৈতন্যের আঁধার করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু প্রি-রাঁফেলাইট দের 
্বপরপ্রয়াণ ব্যাপারটাকে যাত্রাস্থলে ফিরিয়ে আন্লেন।. তাঁর পর যখন আধুনিক 
কবিদের আমল এলো, তখন দেখা গেলো! যে, অন্ধকৃপের দরজ! পাথর গেঁথে 
বন্ধ করা হয়েছে । এখনো বন্দীরা মাঁঝে মাঝে পথের আঁওয়াজ শোনে বটে " 
কিন্তু অর্থ বোঝার সামর্থ্য .তাদের আঁর নেই ; বংশপরম্পরায় অন্ধকারে কাটিয়ে 
আলোকের অস্তিত্ব সুদ্ধ তারা ভূলে. গেছে; মিথ্যাভিমানের উত্তরাধিকারে 
জন্মে, তাদের স্বার্থ হচ্ছে স্বাধীন সত্যকে অন্ত্যরজ বলে ভাবা । সেইজন্টেই 
আজ তারা নিজেদের মধ্যে কথা কয় ব্যাসকুটের সাহায্যে, জিজ্ঞাস্থকে নিরস্ত 


. করে বিশুদ্ধ কাব্যের দোহাই দিয়ে, সমালোচনার জবাবে জপে “নিয়োক্লাসিসিজ মৃ, 


“নিউ হিউম্যানিজ ৮, “মেটাবাইয়োলজি” ইত্যাদির নাম। পাছে তাদের কাব্য 
সাধারণভোগ্য হয়ে ওঠে, এই তাদের একমাত্র ভয়! সেইজন্তেই আজকে আর 
তাঁরা কেবল ছন্দমুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়, ব্যাকরণশুদ্ধিকেও বিড়ম্বনা বলে ভাবে। 
অজ্ঞাতকুলশীল পুবব্তীদের রচনা উদ্ধার, বিনাপ্রয়োজনে বিদেশী শব্বকোষ ' 
উজাড় করা, ছেদ বর্জন ইত্যাদি সমস্ত উপকরণই আধুনিক কাব্যের ছুরূহতা- 
গ্রীতির পরিচায়ক । এমন কি একেও অনেকে যথেষ্ট মনে করেন না। তাঁদের 
প্রধান প্রতিনিধিই-ই কাঁয়িউদ্‌ তো এতিহৃকৈ পরিহসনীয় বলে ভাবেনই, অধিকন্ত 
মুদ্রাকার্য্যের চিরস্তন প্রথাকেও তাঁর অসহ্‌ লাগে। নিয্নোক্ত কবিতাটি প্রচলিত 
প্রণালীতে ছাপা হলে পাছে পাঠক তাঁকে সুকবি আখ্যা দিয়ে বসে, তাই তিনি 
ওটিকে এইভাবে সাজিয়েছেন 
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এটি যে কোনো অতভিশ্রান্ত মুদ্রাকরের দুঃস্বপ্ন নয়, একটি'সহজ ও সুন্দর কবিতা, 
তা বিভীষিকাঁটিকে গন্ধের মাঁমুলি সাজে সাঁজালেও চাঁপা থাকবে না ঃ 
Among these red pieces of day—against which, and quite 
silently, hills made of blue and green paper, scorch-bending 
themselves, upcurve into anguish, climbing: spiral, and dis- 
appear—satanic and blase, a black goat lookingly wonders. 
There is nothing left «of the world, but into thisnothing it 
trend per Roma Signori ? Jerkily rushes. 
এমন স্বখপাঠ্য কবিতা সম্বন্ধে ও ধরণের পাগলামির কৈফিয়ৎ চাইলেই, সম্প্রতি- 
বিদের সমস্বরে বলে উঠেন যে ওটা আঁসলে নৃতনত্বের কোনে! দাঁবিই রাখে না, 
বরং গ্রীস-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শের হুবহু নকল করে। ছোট বড় অক্ষরের ওই 
অদভূত সমাবেশ, কমা-সেমিকোলনের ওই ভয়াবহ স্বেচ্ছাচার, শব্দবিভাগের ওই 
উদ্ভট প্রকরণ এ সমস্তই নাকি পার্বত্য রেলগাঁড়ির লক্ষবাস্পের যথাযথ অন্থবাদ। 
এতেও যে+অন্ধেরা উক্ত কবিতাঁয় কোন প্রাকৃতিক ঘটনার প্রাক্ষরিক প্রতিমূতি 
দেখতে পায় না, তাঁদের জন্যে গাঁলভর!. নজির আঁওড়াঁনোর ব্যবস্থা! হয় কিন্ত 
এই প্রসঙ্দে যত মহাঁ-রথীর নামই উল্লিখিত হোঁকৃনা কেন, এটা নিশ্চয় যে 
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সনেট বিশেষে শেকম্পীয়রের ছেদব্যবহার অন্তমনন্কতাস্কচক বলেই দে দৃষ্টান্ত 
অন্ণুসরনীয় নয়, এবং কাঁমিউসের বিরামচিহ্ রীতিবিরুদ্ধ হলেও এ কবিতাকে 
. অমর বলা চলে না। আসলে কামিউদ্‌ প্রমুখ আঁধুনিকেরা শেকস্পীয়র অথবা 
অন্ত কোনো পূর্বগাঁমীর অনুকরণে বদ্ধপরিকর নন; তারা ব্যস্ত তাঁদের স্বকীয়তা 
প্রমাণে । বস্তুত খ্রপদী ঢঙবত মান কাঁব্যের ছদ্মবেশে মাঁত্র, তাঁর তন্মাত্র হচ্ছে 
স্বকীয়তা, উদ্ুগ্র, আজুজ্ঞ স্বকীয়তা 
এই স্বকীয়তাই,? সাঁহিতের আধুনিক অনর্থের মূল।. ওই মাঁয়াঁমুগের 
অনুধাবন করতে গিয়ে আমরা বারেবারেই ভুলে যাই যে, সাহিত্যের একমাত্র 
লক্ষ্য হচ্ছে লেখকের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পাঠকের চৈতন্থকে জাগরূক করা। 
মানবচৈতন্ত স্বভাঁবত অলস; কিন্তু তার মৌলিক জড়তা! ধাকা না খেলে 
যদিও বিদুরিত হয় না, তবু ধাক্কা যদি অবিরত চলতে থাকে, তাহলেও 
তার সাড়া পাওয়া 'অসাঁধ্য। অর্থাৎ বাঁহা উদ্দীপনার পরমাঁযু দীর্ঘ হলে 
চৈতন্য তাঁতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, এবং আঁলস্ত অনায়াসেই আবার তাঁর স্বাধিকার 
স্থাপনে সমর্থ হয়। কলিকাতাঁর কলকোলাহলে যাঁর! বাস করেন, তারা 
নিশ্চয়ই নজর করে থাকবেন যে রাজপথের অবিশ্রীত্ত ঘর্থর তাঁদের মনো- 
যোগে ব্যাঘাত আনে না; কিন্তু পাশের ঘরে যদি কেউ ফিসফিস করেও 
কথা কয়, অমনি তাদের ' অভিনিবেশে বিদ্ধ ঘটে) তথন তারা শুধু পাঁরি- 
পা্থিক যড়যন্ত্রকে নয়, সারা সহরের চিৎকারকে জাহান্নামে পাঠাতে চাঁন। 
এই থেকে বোঝা যাবে শিল্পস্থষ্টিতে আতিমা্ত্রিক স্বকীয়তা: কেন অপচিত 
হতে বাধ্য । নৃতনত্ব ব্যতীত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও যেমন শক্ত, আগা 
গোড়া নৃতনত্বের সাহায্যে তার ঠতন্যকে জাগিয়ে রাখা তেমনিই অসম্ভব ; 
এবং শিল্পহ্থষ্টির. শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মীত্রকে বিশ্লেষণ করলেই প্রাচীন অর্বাচীনের 
নিপুণ সংমিশ্রণ চক্ষে পড়বে । 
.  শেকস্গীয়রের মতো মহাকবি অমিত্রাক্ষরের ছন্দের স্বভাব বুঝতেন না, 
অথবা সাধারণ ছেদপদ্ধতি তাঁর অবিদ্দিত ছিলো, এমন বিশ্বাস অসঙ্গত। তিনি 
জানতেন যে ছন্দকে আপাদমস্তক নিয়মের নিগড়ে ঘিরে রাখলে, যথাসময়ে 
শ্রোতার সাড়া পাওয়া ছুফর হবে, তাঁই হয়তো তাঁর পরমোক্তিগুলোয় অঙ্কের 
, বালাই নেই, অমিত্রাক্ষরের কাঠামোতে মিলের প্রীচুধ্য দেখা যায়, গণ্য পদ্ধ 
অভিন্ন-্বদয় হয়ে ওঠে। তাঁই হয়তো তিনি আলিঙ্কারিকের উদ্ধত তর্জনীকে 
ঠেলে , ফেলে, উপমাসঙ্করের চুড়ান্তে পৌছে, বিপদপমুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্ধারণের 
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সঙ্কল্প করেন। নিও এই সঙ্গে তিনি এটাও বুঝতেন যে অনন্ত স্বকীয়তা নিজের . 
কলে পড়ে নিজেই মরে। তিনি দেখেছিলেন যে ঈর্ধ্যা সম্বন্ধে তার মন্তব্য 
নূতন নয়) সেইজন্তেই সেই সর্বাঁদীসন্মত সিদ্ধান্তকে তিনি রপায়িত করে 
তুলেছিলেন ওথেলো! ও ইয়াগোর মতে| অসাধারণ চরিত্রহয়ে,। কিন্ত হাঁমেলেটের 
ট্রাজিডি একেবারেই অভিনব, সম্পূর্ণ নিজস্ব ; সেই জন্তেই ওই নাটকেয় আখ্যান- 
ভাগ তিনি সমসাময়িক গন্পভাগার থেকে নিষ্ধুঠচিত্তে ধার নিতে পেরেছিলেন । 
কিন্তু এ তথ্য বর্নাড শ হৃদয়ঙ্গম করেননি) তাইতে অত দীপ্তি, অত মৌলিকতা 
অত শিল্পকৌশল সত্বেও ম্যান এণ্ড, সুপারম্যান’ পড়তে পড়তে ঘুম আসে। 
বিশিষ্টতার সুমিত প্রয়োগে .ডিফো এবং স্থইফউ. শেক্সপীয়রের অন্থগামী। 
“রবিনসন ক্রুসোর” আখ্যারিক! এমনি অদ্ভূত, এতই বাছুল্যময় যে ডিফো বুঝে- 
ছিলেন তার উপরে আর অতিরঞ্রনের বোঝা সইবে না; তাই সে কাহিনী 
অত আড়ন্বরবর্জিত, অত বৈচিত্র্যহীন, বৈজ্ঞানিক বিবরণের অত কোলে ষা'। 
পক্ষান্তরে গালিভারের আসল উপলক্ষ আমাদের. নিত্যনৈমিত্তিক সমাজ, তাই 
তাকে গন্তব্যে পৌছতে হলো অত বাঁমণ-দৈত্যের দেশ বিদেশ ঘুরে । এই ধরণের 
শেষ কবি সম্ভবত ভ্রাউনিও। কে জানে হয়তো নিজের কাবোর অস্তম দৈন্য 
তাঁর অগোঁচর ছিলোনা বলেই Ua তাঁর রপকে অতথানি অসামান্ত করে 
তুলেছিলেন । 

মানৰচৈতন্যের এই পন্থুতার্‌ কারণ অন্তাবধি ধার্য হয়নি, এমন কি স্থির 
সিদ্ধান্ত করার মতো তথ্যসংগ্রহেও আমরা এখনো অপরাগ। তবে চেষ্টা 
নানাদিক থেকেই চলছে, এবং অন্ুমিতির সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে ন! । এর 
মধ্যে আমার নিজের পক্ষপাত পাঁভ্‌লোভ, প্রমুখ জড়বাদীদের প্রতি। এঁরা 
অবশ্য কোনে! ব্যাপক তত্ত্বদর্শনকে প্রশ্রয় দেন না; 'তবু এদের পরীক্ষালন্ধ 
ফলাফলের পৃষ্ঠপোষণে আর্থার সিউয়েল যে মতবাদ খাঁড়া করেছেন, তা আঁমার 
বিবেচনায় সমীচীন! মতের গরমিল হ’লেও কোন ক্ষতি ছিলো না, কারণ 
স্বয়ং হগবেন যাঁকে অভিনন্দন করছেন, তার কথা কোনমতেই অবজ্ঞেয় নয়। 
কিন্ত বইখানির দিকে অত্খানি ঝোঁক থাঁক সত্বেও, ওটাকে নিখুঁৎ বলতে 
পারলুম না। ওটির প্রধান দোষ হচ্ছে সংক্ষিপ্ততা। মাত্র দু'শ পাতার বইয়ে 
পাঁচহাজার বৎসর বয়সের দার্শনিক মতামত খণ্ডন, সদ্য্তনখ্যাতনামদের 
ছিদ্রান্েষণ এবং আটপশ্বন্ধে একটা অভিনব থিয়োরিয় বিস্তার কেমন যেন 
পণ্ডশ্রমের মতো ঠেকে। সিউয়েল সাহেবের প্রকৃত বক্তব্য একশ-পাঁতীর মধ্যে 
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নিরেটভাবে ঠাসা, উপরস্ত ' তাঁর ভাষা প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী। কাজেই সেই 
সংক্ষিপ্ত দিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্রসার দেবার ব্যর্থ প্রয়াস না ক'রে, তাঁর সাহায্যে বরং 
ইষ্টম্যানের অভিমতকে বিশদ করি। -. 
_. পূৰ্বেণক্ত জড়বাদী মনোবিদেরা চৈতন্য বলতে কোনো ব্রন্ধো্ডুত আধিজৈবিক . 
'গুণকে, বোঝেন না, তাঁরা ও পদবীর দ্বারা মন্্য্যদেহের সন্মিলিত প্রতিক্রিয়াকেই 
নির্দেশ করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে মান্থিষের শরীর ( অতএবমন ) একটা 
স্থিতিস্থাপক ঘন্ত্রমাত্র। বাহপ্রবতনার প্রভাবে যখনই তাঁর তুলাঁসাম্য নষ্ট হয়, 
'অমনি সমগ্র যন্ত্র বিচলিত হয়ে, আদিম স্থৈৰ্যে ফিরে যেতে চেষ্টা করে, এবং 
স্বাভাবিক সঙ্গতি পুনঃপ্রতিষ্টিত হ'লেই, তার প্রাক্তন. আলস্ত ফিরে আঁসে। 
ক্মমাত্রের উদ্দেশ্য ইষ্টসিদ্ধি, সুতরাং সামগ্রস্য বিধানেই যেখানে ইষ্ট, সেখানে 
সমীকরণের পরেও ব্যতিব্যস্ত হওয়া. অকল্যাণকর। পদার্থবিজ্ঞানের' পরিভাষা 
মন্্য্যদেহের এই ধর্মকে নৃনতম চেষ্টার নিয়ম অথবা “প্রিন্সিপ ল্‌ অফ লীস্ট, 
আযাকসন্” বলা যেতে পারে। জগৎ সম্বন্ধে আজ আমাঁদ্ের যতটুকু জ্ঞান হয়েছে 
তাতে মনে হয় জড়তাই বিশ্বত্রক্গাণ্ডের মূলকথা। অন্তু থেকে আরম্ভ করে 
নীহারিকা পুগ্ন পর্যন্ত সকলেই শাস্তিপ্রিয়। কাজের জন্যে কেউ কাজ করে না; 
শুধু যতক্ষণ শান্তির মধ্যে কোনো! বিদ্ধ থাকে, ততক্ষণই সংক্ষিপ্ততমপথে সেই 
বিদ্বজয়ের ব্যবস্থা চলে, এবং বিদ্বের সঙ্গে সঙ্গে আয়াসেরও অবসান হয়॥ 
এখানে সমস্ত জোর ওই সংক্ষিপ্ততম পথের উপরে ; অর্থাৎ বস্তমাত্রেই প্রযত্বের 
পরিমানকে আবস্যিকতার অতিসঙ্কীর্ণ কোঠায় আবদ্ধ রাখতে চায় | 

_ এইজন্কেই উত্তেজনার, হেতু বিবিধ হ'লে তার অধিকাংশই ব্যর্থ হতে বাঁধা। 
মনে করা যাক কেউ একটি পাহাঁড়ের খেঁচে পাঁথর আঁকড়ে ঝুলে আছে; 
তার নিচে খাত এবং খাতে মৃত্যু। এখানে মৃত্যুয়ই সামপ্রস্তসিদ্ধির মুখ্য 
প্রীবর্তন1) কাঁজেই এসময়ে যদি তার আঁড়ল হঠাৎ পাথরের ধারে ক্ষত হয়, তরু 
তার বাহুপেশীতে কোনারকম চাঞ্চল্য দেখা যাঁবে না, কারণ তার দেহ্যনত্ স্বজ্ঞাগুণে 
'জীনতে পারবে যে এখন জাঁলায় প্রতিকার করলেও, তাঁর তুলাঁসাম্য রক্ষিত হবে 
না, এক্ষেত্রে স্থিতিস্বাপনের একমেবাদ্বিতীয়তম্‌ উপায় হচ্ছে কেবল ঝুলে থাকা | 
“এই কথাকেই ঘুরিয়ে কোনো কোনো জার্মান মনস্তাত্বিক মা্ষের সমস্ত 
উদ্চোগকে একট! আদর্শ নি্ননের, একটা প্যাটার্ণ মেকিও» এর চেষ্টায় 
পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তারা বলেন, “মানুষের বাতবহা নাড়ি উত্তেজনা- 
গুলোকে মস্তিফের যথাস্থানে পৌছে দিলে, মস্তিষ্ক সেগুলোকে গৌঁটাকয়েক 


৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥' 


পৃ সঞ্চিত * অভিজ্ঞতার প্রতিমাণে চিত্রাপিত করে ফেলতে চায়। অতএব 
উত্তেজনাঁসমূহ থেকে কেবল সেই অংশই গৃহীত হয়, যা এই চিত্ররচনার উপযোগী ৮ 
বাকিটা! হয় ফেলা যায়, নচেৎ অব্যক্ত দূরদৃষ্টির কল্যাণে ভীগারজাত হয়ে» 
ভবিষ্যতে আবার কোনো সহধর্মী অনুষঙ্গ নিমণনের উপাদান যোগায় । 

সৌভাগ্যক্ৰমে পাহাড় আঁকড়ে আত্মরক্ষার মতো রোমহর্ক ব্যাপার; 
আজকের দিনে অত্যন্ত বিরল । এমন কি হয়তো এতদূর পর্যন্ত বলা যায় যে. 
ঘটনাটি সিনেমা! চিত্রকরদের একান্ত প্রিয় না হ'লে, ও অবস্থাকে কল্পনা “করাও 
কঠিন হতো । বস্তত সভ্যসমাঁজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিবন্ধক ; সংসারে তীব্র, 
প্রবর্তনা ও তার সহযোগী তন্ময়তার স্থান নেই) শিষ্ট মানুষ যুগযুগান্তর ধ'রে 
পরের মুখে ঝাল খেয়ে, আজকে কাজের চেয়ে কথাতেই বেশী আত্মহারা 
হতে শিখেছে । এর ফলে আমাদের ভাষা যে কেবল পরোক্ষ অভিজ্ঞতার; 
বাঁতণবহ হয়েছে, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার প্রক্ৃতিও. তার মধ্যে অন্পবিস্তর' 
সংক্রামিত। অভিজ্ঞতাঁযাত্রকেই ছুটো মহলে ভাগ করা যায়; একটার নাঁম' 
দেওয়া যেতে পারে সদর, অন্যটা অন্বর। সদরে যা ঘটে তা সার্বজনীন, শাশ্বত, 
ও সহজ; অন্দরবাঁসিনীরা পরান্নজীবী ও অস্্যম্পশ্তা! । অর্থাৎ প্রত্যেক প্রবত'নাই: 
ব্যবহারিক ও মানসিক বিভাগে বিভক্ত; প্রথম দ্রিকটা' আমাদেরকে কৃতকমণ 
ক'রে তোলে, বিশিষ্ট আচরণের নিমিত্ত জোগাঁয়, এক প্রবর্তন! থেকে অন্ধ, 
গ্রবর্তনাকে আলাদা করে চিনতে শেখায় ; দ্বিতীয় দ্রিকটা আমাদের আবেগ 
জাগায়, ছবি আঁকায়, স্মৃতির অন্নজলের ব্যবস্থা করে। 

ভাষারূপ রূপান্তরিত প্রবণ নাতেও এই ছৈধভাঁব বিদ্যমান) এবং প্রাচীন 
আলঙ্কারিকেরা' শব্দের স্বভাঁবকে লক্ষণ ব্যঞ্জনা, অভিধা ইত্যাদি স্তরে শ্রেণীবদ্ধ 
ক'রে সম্ভবত এই গ্রভেদেরই ইঙ্গিত করেছিলেন । উদাহরণ হিসেবে নীলশব্দের 
উল্লেখ করা যেতে পাঁরে। ওই শব্দের যেটুকু সদরে বাস করে ; অর্থাৎ যেটুকু, 
সাধারণগোঁচর, সে হচ্ছে এই যে নীল বস্তু লাল বা অন্যবর্ণের বস্তু হতে পৃথক । 
কিন্তু নীলের অন্তরঙ্গ আঁবেগটুকু অনিবণ্চনীয়। চণ্ডীদাসের মনে হয়তো তা 
রজকিনীর নীল সাঁড়ির সহযোগে প্রেমের কান্তিরূপেই প্রতিভাত হতো ; স্বয়ং রাখী" 
সম্ভবত রঙটিকে নিজের পেশার সত্তা ঝলে ভাঁবতো ; এবং আমার প্রথম, 
পীঠ্যপুস্তক ওই রঙের হওয়ায়, আমি হয়তো নীলের মধ্যে আমার স্বর্গীয় গুরু- 
মহাশয়ের জবাকুসুমসঙ্কাশ চক্ষুতুটিকেই প্রত্যক্ষ করি। বলাবাহুল্য এক নীলশবের' 
দ্বারা এতরকম ভাবগৌরব প্রকাশ করা অসম্ভব এবং আধুনিক কবি ও কাব্য 
বিবেচকেরা এই অসম্ভবকে অন্ভব করতে চান বলেই, তাদের রচনাকে ব্যঙ্গ 
করা অতি সহজ। আজকালকার অধিকাংশ সাহিত্যই শব্দ অর্থবাহকরূপে 
ব্যবহৃত না হয়ে, হয় আবেগবাহকরূপে। অথচ আবেগ অন্তঃপুরচাঁরী ; তাঁর 
বিশ্রন্তালাপ সদরে শোনা গেলে, সোঁহাঁগের চেয়ে পরিহাঁসই বোধহয় স্বাভাবিক, 
পরিহাঁসই বোধহয় শোঁভন। | 

অবশ্য অনেকের মতে প্রগতি অধ্ঃপতনেরই নামান্তর | সভ্যতা ছুৎ্মার্গী" 


1 কবি-পাঠকের সম্বন্ধ ' . ক. 


বিরোধী এবং -শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সকল বস্তুর অভিজাত পবিভ্রতাই জনতার 
স্থুল হস্তাবলেপে কলঙ্কিত হয়ে পড়ে ।. আমরা স্তরভেদে বিমুখ হয়েছি, আমাদের 
. অধ্যয়ন চলে একই বিশ্ববিগ্ঠালয়ে, আমাদের অবসর কাঁটে একই সিনেমায়, 
একই সংবাদপত্রের পথ্যে আমরা মানুষ হয়ে উঠি। কাজেই মান্থষমাত্রের, 
মনোভাঁবেই আজকে একটা এঁক্য দেখা দিয়েছে; আঁর তার ফলে আমাদের 
অন্দরের দ্বার এখন অপেক্ষাকৃত মুক্ত । অর্থাৎ ভাষা যাঁর প্রকৃতি মূলত বস্তবাঁচক, 
তা কালক্রমে হয়ে দীড়াচ্ছে ভাববাচক, গুণব্যগ্ক। হিন্দু শব্দের উল্লেখ ক'রে” 
দৃষ্টান্ত দেওয়া! যেতে পারে । আগে ওকথার দ্বারা একটা স্বতন্ত্র ধর্ম, একটা 
সুনির্দিষ্ট আচার, একটা এতিহনিষ্ঠ সমাজ বোঝাঁতো ) কিন্তু শব্দটি এখন আর 
সেই পার্থক্যস্ছচক অথবা আচরণজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না; এখন আমরা 
তাঁকে প্রয়োগ করি মনোভাব প্রকাশে, আজকাল তাঁর অর্থ সুক্্স থেকে স্থুল, 
বিশেষ থেকে সাধারণ হ'য়ে দাড়িয়েছে; ও দিয়ে এখন আর আমর! অবচ্ছেদ 
বুঝি না, বুঝি এঁক্য। তাই জন্যেই ব্রান্মসমাঁজের ব্রাত্যেরাও আজকে গোড়া 
হিন্দুত্বের ধ্বজা ওড়ান, এবং শুনতে পাই গোখাঁদক ক্রিশ্চানও নিজেকে ব্রাহ্মণ 
উপাধিতে ভূষিত করেন। .. 5 


ভাষার. স্বভাব উপরোক্ত ধরণে বিকারপ্রবণ বলে, কোনো কোনে! অধুনা 
: ওনার কবি ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে, বর্তমানের সমালোচনা ভুলতে চেষ্টা করেন। 
অবশ্য অন্গামীদের পূজা পাওয়া না পাওয়া নিশ্চয়ই অদৃষ্টের মজি। কিন্তু 
ইতিহাসের সাক্ষ্য যদি একেবারে মিথ্যা না হয়, তবে ভবিষ্যংকে বত'মানের 
চেয়ে উদাঁরতর মনে করা অন্ুচিত। পরিবতনই ভাঁষার ধর্ম হলেও, সে. 
পরিব্ত'ন কোনো বিশেষ কবিকে পক্ষপাত দেখাতে বাধ্য নয়। 

‘আসলে ভাষা বদলায় জৈব প্রয়োজনের তাগিদে, এবং যে কবি .কুমীররূপ 
জীবনের সঙ্গে বিবাদ করে, কালক্রোতে ভেলা ভাসাবেন, তার ললাট 
লিপিতে নৈরাশ্ের স্বাক্ষর আছে। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের প্রয়োজনেই শুধু 
তারতম্য ঘটে, প্রকৃতি বদলায় না! পাঁভলোভ, পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়েছেন যে 
কুকুরকে যদি খান্ত পরিবেশনের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে একটা সুনির্দিষ্ট সুর শোনানো, 
যাঁর, তবে" কালে খাণ্য বাদ দিয়ে, কেবল সেই সুরের সাহায্যেই তার রসনাঁকে 
- লালায়িত" করে তোলা সম্ভব। মানুষের ক্ষেত্রেও একই উপায়ে উদ্বোধকের 
রূপান্তর করা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া নিশ্চিন্ত ও নিবিকাঁর। 
. শিক্ষা-দীক্ষার গুণে আমর! প্রাণী বিশেষের অভ্যস্ত উদ্দীপনাকে নির্বাপিত 
করে, তাঁর .দ্রেহদীপে একটা নূতন উত্তেজনার শিখা জালতে পাঁরি বটে, কিন্তু 
এমন করতে হলে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার আন্ুকুল্য আঁবশ্তক ৷ 

কুকুর বা মানুষ অকারণে গান সম্বন্ধে সচেতন হয় না; তাঁর! সুরের 
মধ্যে বাছাই করতে শেখে তখন, যখন একটা বিশেষ সুর ব্যতিরেকে তাদের 
জীবনযাত্রা! ছুর্বহ হয়ে ওঠে । অতএব ব্যক্তিগত আঁবেগ মাত্রেই একদিন সাধারণের 
জ্ঞানগম্য হবে না) কেবল এমন আবেগ বিশ্বজনের আদর পাবে, যা বিশ্বের 


১০ প্রবন্ধ পত্রিকা | 


স্বার্থসিদ্ধির সহাঁয়ক। ইতিপূর্বে যে ছু'একজন কবি সমপাঁময়িকদের অবজ্ঞাভাজন 
হয়েও, পশ্চাদ্গাঁমীদ্দের 'বরণমালা পেরেছেন, তারাও উক্তনিয়মের ব্যতিক্রম 
করেন নি। ডান্‌, ব্রেক, কীটস্‌, এঁরা নিজেদের দোষে উপেক্ষিত হননি, 
যে যুগ এদের উপেক্ষা করেছিলো, দোষ তারই। এঁর! মহাকবি, মানের 
সার্বকাঁলীন ও সার্বজনীন সন্ধানই এঁদের কাব্য-প্রেরণার মূলমন্ত্র ছিলো; কিন্ত 
যে-কাল এঁদের, জন্ম দিয়েছিলো, সে ছিলে! অত্যন্ত কৃত্রিম, তার মানসিক 
সংগঠনে প্রত্যক্ষ প্রবর্তনার লেশমাত্র ছিলো নাঁ। তখনকার পাঠক সহজ 
অনুভূতিকে একেবারে অবদমিত করে ফেলেছিলো; অতএব উক্ত তিন কবির 
' কালাতীত সরলতা তার কৃত্রিম প্রয়োজনের খোঁরাঁক যোগাঁতে পারেনি, কেবল 
অর্জন করেছিলে! তাঁর তিরস্কার ৷ 


দুঃখের বিষয় আজকে আর সেই প্রত্যক্ষ কাব্যপ্রেরণার চল নেই । আজকে 
আঁমরা যে যত জটিল লেখা লিখি, সেই তত আত্মশ্লাঘা অন্থভব করি। আমরা 
জানি যে বৈশিষ্ট্য বাদ দিকে পাঠকের চিত্তাকর্ষণ অসম্ভবঃ অথচ সভ্যতা- 
প্রসারের গুণে প্রকৃত বৈশিষ্ট্ে সেও আমাদের সমকক্ষ ।, আগে পরমার্থের 
- অগ্রদূত বলে কবির মর্ধাদা ছিলো, কিন্তু তাঁর ভৰি্যদ্ৰাণী এতবার অপূর্ণ 
রয়ে গেছে যে বর্তমান জগৎ সত্যসমাঁগমের খবর এখন বৈজ্ঞানিকের কাছে 
নিয়ে থাকে। একদিন কবিরা সভাসমিতির আঁনন্দবদ্ধনে অদ্বিতীয় ছিলে, - 
কিন্তু সে সব আগর হয আজকে উঠে গেছে, নয় রাজনৈতিক বা সমাজ- 
সংস্কারকের প্রতিযোগিতায় সেখানেও কবি পরাজিত! এক্ষেত্রে খামখেয়ালই 
তার নান্তপন্থ । তাই তাঁর স্বকীয়তা এমন স্বেচ্ছাচারের ভেক নিয়েছে; 
তাঁর বিশিষ্টতা অহংকারে পরিণত; ব্যক্তিস্বরূপ হারিয়ে সে আজ আঁকড়ে 
আছে হিংশ্ৰ ব্যক্তিত্ববাদকে ৷ 

অবশ্য এমন হতে পারে যে এর জন্যে কবিরা মোটেই দায়ী নয়, 
দোষ, স্বয়ং ভাষার! এরূপ কবি হয়ঙো আজও মেলে, কাব্যকে ব্যক্তিগত 
উতৎকর্ষের পটভূমি করতে যাঁর বিবেকে বাধে, যে আত্মরতির মোহ কাটিয়ে ' 
ম্যথুমার্ণন্ডের উপদেশ মতো কাঁব্যকে যুগচৈতন্তের কষ্টিপাঁথর করতে প্রস্তুত । কিন্তু 
তারই বিপদ হয়তো সমূহ । নিজের অতি সংবেদনশীলতাঁকে নিষ্ঠ'রভাঁবে সংঘত 
করেও, সে হয়তো দেখে যে মানুষের অন্থসন্ধিৎসা আজকে বচনাতীত লোঁকে 
উপস্থিত হয়েছে। আমাদের উদ্ভীবকের1 ভাষার মৌল অক্ষমতার কথা যনে 
রাখেননি, কাজেই দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, ছায়াচিত্র, রেভিয়ম, ইত্যাদির অনুগ্রহে 
তীরা মানুষের দৃষ্টিকে যে দিব্যধামে উন্নীত করেছেন, সেখানে ভাষার ইন্দিয়- 
নির্ভরতা সহায়ক না হয়ে, হয়তে! অন্তরায় মাত্র। অবশ্য অনির্বচনীয়কে বোঁধ- 
গম্য করাই উপমা ইত্যাদি অলঙ্কারের কাঁজ। কিন্তু গণিতের সাঙ্কেতিক 
সুদ্ধ যেখানে লজ্জামৌন হয়ে যায়, সেখানে মান্ধাতাগন্ধী অলংকারশাস্তরের 
বাঁগালতা কেবল হাশ্তকর নয়, অসহা। সেধেন এই রঞ্রনরশ্মির যুগে ভিষগ - 
রত্বের আনুমানিক নাড়ীজ্ঞান। এর পরে এলিয়টের মতো! সাত্বিক কবিও 


4 কবি-পাঠকের 'সম্বন্ধ | এ ১১ 


যদি শিশুমনোভাবের পরিচয় দেন, তবে অবাঁক হবার কিছু নেই! তিনি 
যেহেতু কবি, সেখানে জগৎ সম্বন্ধে, বিশেষত আধুনিক জগৎ সম্বন্ধে, সহজ 
বিস্ময় তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক । কিন্ত আজ আর ভাঁষায় সেই বিস্ময় প্রকাশের 
উপায় নেই? কাজেই পূর্বের মহাকবিরা যেখানে তাঁদের শিশুসুলভ অভিজ্ঞতা 

"= 'দেবছুলভ বাক্যে অভিব্যস্ত করতে পারতেন, আজ সেখানে এলিয়ট তাঁর ' 
ত্রিকালজ্ঞ সন্বিৎকে হয় বচনাভার্বে অব্যক্ত রাঁথতে বাধ্য, নয় শিশুদের মতো, 
অর্থ বিনিময়ের অস্তিত্ব সুদ্ধ ভুলে গিয়ে অন্তরঙ্গ প্রতীক ব্যবহারে বাধ্য । 


এর পরে কবিতার সত্যযুগ 'আবার কিরে আসবে কিনা বলা শক্ত। 
ইষ্টম্যান ও সিউয়েল, দুজনেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত আস্থাবাঁন। কিন্তু আমার 
লিখিত, অলিখিত অনেক মতই তাঁদের অন্ুবাদী হলেও. আমার কণ্ঠ সেই 
_. আগমনী সুরের প্রতিধ্বনি করতে অপারগ! তীদের বিবেচনায় কাব্যের 
ভুর্দশার কারণ এই যে সে বিজ্ঞানের শরণাপন্ন না হয়ে, বিজ্ঞানের" বিরুদ্ধে 
অন্ব ধরেছিলো, কিন্তু এখনো সন্ধিস্থাপনের উপায় আছে ; সে যদি অবিলম্বে 
বিজ্ঞানের প্রাধান্ট স্বীকার নি তবে তার পরিনাম সার্থক হবে! এ যুক্তিতে 
আমার মন সায় দেয় না! . আমি বিশ্বাস করি যে শিল্পী বদি তার স্বধর্ম- 
। ত্যাগে রাজি না হয়,-_এবং তাহলে তাঁকে শিল্প নাম দেওয়! বৃথা--তবে 
“বিজ্ঞানের সঙ্গে তার'বিরোধের নিষ্পত্তি হবে না! . কল! তেত্রিশ কোটি দেবতার 
পূজা তো করেই, এমনকি এক দেবতাকে সে দুবার সমান চোখে দেখতে 
পায় না। কিন্তু বিজ্ঞানের অদ্বৈতবাদ মূসলমানের নিরাকার সাধনার চেয়েও 
সাংঘাতিক বিজ্ঞান হয়তো পরত্রহ্মকেও মানে না, সে বিশ্বত্রহ্ধাণ্ডকে 
পরিণত করতে -চাঁয় একটিমাত্র অনাত্ম| নিয়মে! একই মন্দিরের একশখানা 
ছবি আঁকাঁর দরকার হলে, শিল্পী চেষ্টা করে যাঁতে প্রত্যেক ছবিই অপূর্ব 
ও অদ্বিতীয় হয় । কিন্তু হাজার খানা যন্দিরকে একটা অধিকার প্রতিমাণে 
অবরুদ্ধ করাই বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সাধনা । বিজ্ঞান এখন যেদিকে ঝুঁকেছে 
তা থেকে মনে হয় যে শিল্পের সঙ্গে তার ছন্ৰ ক্রমে ছুললজ্ব্য হয়ে দাড়াবে । 
বিশিষ্ঠ ব্যক্তিসম্বন্ধে সামান্ত মমতাঁটুকু সে পোষণ করতো, গণগণিতের প্ররোচনায় 
আজ তাকেও সে জলাঞ্জলি দিয়েছে৷ অবশ্য বিজ্ঞানের এলেকাঁর বাইরেও 
বহু ভূখণ্ড অনাথ অবস্থায় পড়ে আছে ;' এবং ইষ্টম্যানের প্রতিধ্বনি করে 
এমন বল! হয়তো অসঙ্গত নয় যে এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
প্র উভয়েই সমান অধিকারী । কিন্ত সে আশাও কুহকিনী, বিজ্ঞানের দিগ্বিজয় 
1 যে ভীমবেগে চলেছে, তাতে তার রাঁজস্থুয় সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হওয়া কেবল 
সময়সাপেক্ষ। তাঁর পরেও সে যদি কোনো প্রদেশে বিজয় বৈজয়ন্তী স্থাপনে 
পরান্মুখ হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে স্থানে তার প্রয়োজন নেই, সে স্থান 
জীবধর্ম পালনের পক্ষে অনুপযোগী । মানুষ যখন অনাবশ্তক ডাকে সাঁড়। 
9 দিতে সদাই অসম্মত, তখন সাহিত্য ভবিষ্যতে যতই বহিমুখ হোক, তাঁর সম্বন্ধে 
আমি নিরাশ্বাস | | 


কমভ্রাক্কান্তেত্ব ছপ্তৱ ও বন্ধিমচন্ত্ 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


॥ ১ ॥ 


১৮৮৮ সালে, অর্থাৎ কমলাকান্ত" আবিভূর্ত হওয়ার তেরো বছর পরে 
বন্ধিমের অসমাপ্ত গ্রন্থ ধর্মতত্বে'র ‘অনুশীলন’ শীর্ষক প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত 
হয়েছিল। গুরু-শিষ্যের বিচিত্রমুখী সুদীর্ঘ, গভীর এবং সরস আলোচনা শেষ 
হলে শিষ্যের জবানিতে “অন্ুশীলনতত্ত'র মূল কথাগুলি এইভাবে উপস্থাপিত 


1 


হয়েছে 2 
১। মন্ুত্তের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম 
দিয়েছিলেন। সেইগুলির অনুশীলন, প্রশ্ফুরণ ও চরিতার্থতাঁয় মনুষ্যত্ব, 71 


২। তাহাই মন্থধ্যের ধর্ম। ূ্‌ 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামন্জস্ত। 

৪। তাহাই সুথ। . * | 

৫! এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহার! সকলই ঈশ্বরমুখী 
হয়? ইঈশ্বরমুখিতাই উপযুক্ত অনুশীলন । সেই অবস্থাই ভক্তি। 

৬। ইশ্বর সর্বভূতে আছেন) এই জন্য সর্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, 
এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ্ব। সর্বভৃতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, 
মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই! 

৭। আত্মগ্রীতি, স্বজনগ্রীতি, স্বদেশগ্রীতি, পণুগ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির 
অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মন্ু্তের অবস্থা বিবেচনা! করিয়া, স্বদ্েশগ্রীতিকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত। ( অষ্টাবিংশতিতম অধ্যাঁয়-_-উপসংহাঁর ) 

অন্শীলনতত্বের এই মর্মকথাগুলি বস্কিমচন্ত্রের জীবনসাঁধনাঁর সর্বশেষ এবং 
পূর্ণতম বাঁণী। তার শেষের তিনটি প্রধান উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’ “দেবীচৌধুরাণী” 
এবং '“সীতারামে” বঙ্কিম এই তত্ত্বের সাহিত্যিক উদ্দাহতি দিতে প্রয়াস 
পেয়েছেন। এই তিনধানি উপন্তাসের আদর্শগত সমুচ্চ গৌরব সত্তেও: 
প্রচারকরূপে বঞ্কিমের উপস্থিতি যে শিল্প হিসাবে বইগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে-_ 


bi) 


| 


॥ কমলাকান্তের দপ্তর ও বঙ্কিমচন্দ্র . | ১৩ 


পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তীর সশ্রদ্ধ সমালোচনার মধ্যেও সে-কথা গোপন করতে 
পারেননি, উত্তরকালের সমালোচকদের তো কথাই নেই।' 

কিন্তু অনুশীলন তত্বের এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েই বন্ধিমচন্দ্রের 

অশান্ত 'জীবনজিজ্ঞাসা এবং ব্যথিত দেশপ্রেম একটি প্রত্যয় ও সাস্বনার নিশ্চিত 
ভূমি লাঁভ করেছে। তাঁর পূর্ব পর্যন্ত যন্ত্রণা আর যন্ত্র] । অতীত ইতিহাসের 
উজ্জ্বল প্রেক্ষাপটে বত'গান পরাধীন বাঙালির -ছুর্গতি ও দুর্মতি, সংসারের 
চারদিকে হীনতা-দীনতা-হিংসার সমুদ্যত ফণা. (তার পাঁরিবারিক জীবনের 
দূর্ভাগ্যও প্রসঙ্গত স্মরণীয়), কোনো সমুচ্চ আদর্শ এবং তনিষ্ঠ সাধনার 
অন্থপস্থিতি--এরা সমবেতভাঁবে তাকে এক চূড়ান্ত নৈরাশ্যের, মধ্যে ঠেলে 
দিয়েছিল। “কমলাঁকান্তের দপ্তরে’ সেই নৈরাশ্যের আতি_ দুঃসহ অন্তজ্ঞীলার 
উৎসারণ। “বুড়া বয়সের কথার অকাঁলবৃদ্ধ কমলাকান্তের দীর্ঘশ্বাপ এই রকম ঃ 
৷ “তোমার মিল, কৌমত, স্পেন্সর, ফুয়রবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে 
না! তোঁমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অদার--সকলই অন্ধের মৃগয়া 
/আজিকাঁর বর্ষার দু্দিনে--মআাজি একাল রাত্রির শেষ কুলগ্ে, এ নক্ষত্রহীন 
টার নিশির মেঘাগমে,-_মাঁমাঁয় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত 
সৈকতে, প্রথরবাহিনী বৈতরনীর আঁব্তর্ভীষণ উপকূলে--এ দুরস্ত পারাবারের 
প্রথম তরঙ্গমালীর গ্রথাতে, আর আঁমীয় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল 
বাতাস বহিতেছে--অন্ধকার, প্রভো ! চারিদিকেই অন্ধকার ! আমার এ ক্ষুদ্র - 
‘ভেলা ছুক্কতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে । আমায় কে রক্ষা করিবে?” 

এ মাত্র বৃদ্ধের আঁক্ষেপই নয়; এ ক্লান্ত তিক্ত বঙ্ধিমের মানস জরার 
অভিব্যক্তি । এ জরা এসেছে চারিদিকের মুঢ় আত্মতৃপ্তি দেখে,- ক্লীবতা দেখে, 
চারিত্রিক নিরুদ্যম দেখে--ইতিহাস চেতনার অজ্ঞতা দ্রেখে। কোনো আশা 
নেই_-কোনো! ভবিষ্যৎ নেই_কোঁনো পরিণাম নেই । -পেসিমিজমের শেষ 
ধাপে পৌছে ‘কমলাকান্তের দপ্তরের শেষ কথ! এই ঃ 

».. “বাশি ফাটিয়াছে_ আবার সা, খ; গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে, ভাই, আর' 
নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন? 

তবু কীঁদি। জন্মিবামাত্র কীদিয়াছিলাম, কীদিয়া মরিব। এখন কীদিব, 
লিখিব ন1।” ( কমলাঁকাস্তের বিদায় ) : 

-.শেষ কথা; কিন্তু একমাত্র কথা নয়। তা-যদি হত, তা! হলে SE 
মহিমা অনেকথানিই ক্ষুণ্ন হয়ে যেত। দেশ এবং জাতির প্রতি সীমাহীন মমতা 
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ছিল বলেই জাতীয় চরিত্রের দুর্গতি দেখে তিনি এমনভাবে অশ্রু-বিসর্জন 
করেছেন; আবাঁর এই যমতাঁই সমস্ত নৈরাঁশ্তের মধ্য থেকে তাঁকে উত্তীর্ণ 
করে ধরেছে_ তাঁর অন্শীলন-তত্ব দিয়ে তিনি তার দেশবাসীর পথ-নির্দেশ 
করবার প্রয়াস পেয়েছেন । অশ্র এবং তিক্ততা সত্ত্বেও “কমলাকাজ্েের দপ্তরে” 
সে আঁশাবাঁদের ইঙ্গিত আঁছে। অথবা পরে সে প্রস্দ আলোচনা করব। 

_ কমলাকান্তের পূর্বগাঁমী হল ‘লোক রহস্ত।” এই বইথানিতে একান্ত কৌতুক- 
প্রাণ রচনা যে দু-চারটি না আছে তা নয়--যেমন “দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন” 
‘বসন্ত ও বিরহ’ কিংবা “গ্রাম্য কথা”, কিন্তু এর প্রধান লক্ষ্যই হল নিষ্ঠুর নির্দ্ঘ 
ভাঁবে আত্ম-সমালোচনা করা । ইংরাঁজ স্তোত্র', “গর্ভ বন্দনা, মহাঁভারতীয় 
পদ্ধতিতে “বাবু, চরিত্রের পরিকীত'ন-_এরা বন্ধিমের চোখের জলে মেশানো 
যন্ত্রণায় জড়িত; “কোন “স্পেশ্য়ালের” পত্র’ তৎকালীন ভারতবিদ্বেধী 
অরিয়েণ্টালিষ্ট দের প্রতি ( বিশেষভাবে ওয়েবারই বঙ্ধিমের লক্ষ্যস্থল, উইলিয়াম 
জোৌন্সও বাঁদ যাননি ) তীত্র আক্রমণ, 4:08001820+ ইলবাট“বিল উপলক্ষে- 
ক্রোধবজ্রবাহী ছদ্ম কৌতুক এরই পরবর্তা অধ্যায় কমলাকান্ত , 

“লোক রহস্তের’ ক্রোধ “কমলাকান্তের দপ্তরে” এসে কান্নায় পরিণত হয়েছে - 
বন্ধিমের মন যেন বলে উঠেছে £ “বাঁধির পথে “বিহবাগী হিয়া, কিসের খোঁজে] 
গেলি, আয়রে ফিরে আয়? নিজের স্বদেশ-ভূমিতে, এই মূঢ় মুক জনতার মধ্যে 
তিনি আর কোঁথাঁও আঁশা-ভবিষ্ভতের সংকেত পেলেন না | বাইরের দ্বার রুদ্ধ 
করে দ্রিয়ে ফিরে এলেন নিজের নিঃসঙ্গতা _ “পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়! ছেঁড়া 
আসন মেলি বসিবি নিরাঁলায় ৮”. কমলীকান্তের দরপ্যর’ একান্তভাবে নিজেকে 
নিয়ে সেই বপবার চেষ্টা ; যে দুঃখের সমব্যথী নেই--যে বেদনার অংশ কাঁউকে' 
দেওয়া যাবে না, নিজের নিঃসর্ঘ নেপথ্যলোকে তাঁরই নিভৃত মন্থন। তাঁই' 
“লোকি-রহস্তের” বহিম বঙ্কিম “কমলাকান্তে এসে আত্মমগ্র। কোনো কৌঁনে 
রচনায় ‘লোক-রহস্তের’ প্রভাব থাকলেও সমগ্রভাঁবে এর স্বাদ স্বতন্তর। এখানে: 
কৰি বঙ্কিম গীতিকবিতাঁর মতো! নিজের হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছাঁসকে মেলে-- 
ধরেছেন ; ওপন্তাঁসিক-প্রীবন্ধিক বঙ্ধিমের অভিজাত, সদূরতা নেই, একটি ব্যাকুল 
ব্যথিত ব্যক্কিসত্তা নিজেকে এখানে সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। এর. 
- প্রধানাংশ বিষয় নির্বাচন, এর “অপুবস্ত নিষর্ণণক্ষম প্রজ্ঞা'র রচনাঁগত স্বাতন্ত্য 
এর ছত্রে ছত্রে আবেগতাঁড়িত হৃংস্পন্দন ব্যক্তি বস্কিমকে পাঠকের প্রাণের কাছে 
এনে পৌছে দেয়। বক্ধিমের মর্মলোকের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে গেলে, 
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- 


একমলাকান্তের দপ্তর*ই প্রথম এবং প্রধান পাঠ্যবস্ত। কেন বঞ্ধিম এই রই 


খানিকেই নিজের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিশ্বাস করতেন, সে প্রশ্নের উত্তর এর 
মধ্যেই পাওয়া যাবে। ' 

কিন্তু মাত্র ৩৫-৩৬ বছর বয়েসেই কি বদ্ধিম অকাল-বার্ধক্য লাভ করে, 
পরাভূত ক্ষুব্ধ মন নিয়ে, দেশ-জাতি-জীবনের কাছ থেকে অপসারিত হলেন ? 


‘নাঁ--তা নয় | বলা যেতে পারে, “কমলাকান্তের দপ্তরে তাঁর জীবনে এক 


অপূর্ব সন্ধিলগ্নের সৃষ্টি; এক অন্থ্ভাসিত উষার প্রদোঁধলগ্ন “কমলা কস্তকে 
অনিশ্চিত বিষাদে ছাঁয়াছন্ন করে রেখেছে। পরাভবের সাময়িক গ্লানিতে তাঁর 
ক্মে'প্তম নিশ্চল- অকাল জরার প্রত্রজা, অরুণবিভীন পূর্বাকীশ কালো মেঘে 
আবৃত। কিন্ত এই অন্ধ আকাশে একটি নক্ষত্র দেখ! যাঁচ্ছে-_সেটি তাঁর 
অকুত্রিম মানব প্রেম । 
তাঁরপরে সূর্য উঠল। “অনুশীলন তত্ব রী সূর্যোদয় । তাতে বন্ধিম পথ 
খুঁজে পেলেন, পেলেন দেশ-জাতি-মাহ্ষকে উদ্ধদ্ধ করবার প্রেরণাঁ। নতুন 
শক্তি এল, নবীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হল প্রাণমন-। লিখলেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ, . 
সামাজিক উপন্যাস '“রুষ্ণকান্তের উইল’, একে একে দেখা দিল ‘রাজসিংহ, 
‘আনন্দমঠ,’ “দেবী চৌধুরাঁণী” “সীতারাঁম, প্রুষচরিত্র» পর্মতত্ব। “অন্রশীলন 
তত্ত্বের ছারা একান্তভাবে নির্দেশিত উপন্াস তিনখাঁনি ছাঁড়াও বদ্ধিমের 
শ্রেষ্ঠ সামাজিক এবং এতিহাঁসিক উপন্তাস এই সুর্যের আঁলোতেই বিকশিত হয়েছে, 
_ এটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো! 
₹ সন্ধিলগ্নের কাব্য ( “কাব্য, কথাটা কলমের মুখে এগিয়ে এল, কিন্তু একান্ত 


অপ্রযোজ্য বোধ করি নয়), ব্যথিত ও নৈরাঁজ্যচারী “কমলাকান্তের দপ্তর” 


নানা কারণেই বিস্তৃত আলোঁচনার যোগ্য। সেই বিস্তৃতিতে প্রবেশ করবার 
আগে বইখাঁনির বহিরঙ্গ একটু বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে। কারণ 


. রচনারীতিতেও “কমলাঁকান্তের দপ্তর .. একমেবাছিতীয়ম_-এই জাতীয় 


bE 


গ্রন্থের দ্বিতীয় নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে আঁর নেই, এমনকি স্বয়ং বন্কিমও 
আর একখান! কমলাকান্ত! রচনা করতে পাঁরেন নি:!' তাঁর প্রয়োজনও 
ছিল না । নিজের অন্ধকার মানস নির্বাসনের পর্যায় তিনি পাঁর হয়ে এসেছিলেন, 
নতুন: সত্যের কবচ-কুগুল ধাঁরণ করে- প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
তিনি। ব্দদর্শনো;- «প্রচারে? তীরঃসেই জ্ঞানকর্ম'দীপ্ত সংগ্রামী রূপ। সুতরাং 
দ্বিতীয় কমলাকান্ত রচনা: করা তাঁরা পক্ষে আঁর সম্ভবও ছিল না ॥ 
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॥ ২ ॥ 


“কমলাকান্তের দপ্তর কার প্রভাবে কোন্‌ বিদেশী সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় 
রচিত হয়েছে, এনিয়ে গবেষণার অন্ত নেই! শেষ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে 
'ভি-কুইনসিকে প্রতিষ্ঠা ' করে অনেকে নিশ্চিন্ত হয়েছেন! কিন্ত কমলাকান্তে 
এবং জনৈক ইংরেজ আফিংখোরের স্বীকারোক্তির’ মধ্যে শত যৌজনের ব্যবধান । 
'সে প্রস্দে যাওয়ার আগে. আমাদের “আত্মমুখী রচনার প্রধান উদগাঁতার . 
কাছে ফিরে যেতে হবে! তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মান্তখ মঁতেন— Michel 
Eyquem de Montaigne কণন্সে র্যাবলেইয়ের যুগে যার মানস বিকাশ 
খটেছিল। . 

বাক্তিত্বটি অদভুত! পিতৃবংশ বহিরাগত পতুগীজ, মা ইহুদীর মেয়ে--নিবাস 
ফরাসী দেশ। সব মিলে তীর চরিত্রে একটি বিচিত্র মিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল। বিদ্া 
অর্জন করেছিলেন প্রচুর, কর্মজীবনে কৃতী হয়েছিলেন বোর মেয়রের 
পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন, কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি যেন ছিলেন সব কিছু 
থেকে বিচ্ছিন্র_একটি একাকিত্বের গণ্ডীতে বন্দী। তার ফলে কতব্য 
থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, -সমাঁজে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন, কিন্তু অক্ষুক্ 
মীতেন- তার পতুগীজ আগস্তক মনোভাব নিয়ে, দেশহীন ইহুদীর সসংকোঁচ: 
দূরত্ব ও আত্মকেন্দ্রিকত! নিয়ে এবং র্যাঁবলেই প্রভাবিত মুক্ত বুদ্ধি নিয়ে 
নিজের বিপুল গ্রন্থাগারের মধ্যে দিন কাটিয়ে গেছেন, আলোচনা করেছেন 
'সেনেকার দর্শন, আঁর রচনা করে গেছেন তাঁর কয়েক খণ্ড 41085915 
_াঁর মধ্যে তার নিজের সত্তাকে, 40018 ০সাঃ ৪1 কে তিনি পরিক্ষট 
করে তুলেছেন । কিন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়েও র্যাবলেইয়ের অন্ুক্থতিতে তিনি 
মাঁনবতাবাদে অন্রুপ্রীণিত- বিচ্ছিন্ন বিবিক্ততার অধিবাঁসী হয়েও সমাঁজ-জীবন- 
জগতের সঙ্গে হৃত্বন্ধনে সম্পর্বান্বিত। - 

তীর 059819 নামাটির একটি অর্থগত তাৎপর্য আছে ।.“Testing out and 
০xচeriment”— পরীক্ষা ও সমীক্ষা । আত্ম পরীক্ষা ॥ও বিশ্বসমীক্ষণ। কিন্ত 
এর দ্বারা কাঁরো কোঁনো তত্ব প্রচার নয়, নিজের মত কারো উপরে 
চাঁপিয়ে দেওয়াও নয়; যেমন: দেখছি তেমন লিখে চলেছি, যা বুঝেছি তা 
নিজের মতো করে প্রকাশ করছি, আমার যা উপলব্ধি তাকেই অক্বৃত্রিম 
ভাবে উপস্থাপিত করে যাচ্ছি। এ একান্ত আমার নিজের কথা-_যুক্তি- 


॥ কমলাঁকান্তের দপ্তর ও বন্ধিমচন্দ ১৭ 


বক্তব্যের দায়িত্ব না নিয়ে নিঃসংকোচ স্বগতোক্তি। তাই - হাজলিটের 
মতে তিনিই হলেন “The first who had the courage to say as 
an author what he felt as a man ; এবং মানুষ হিলেবে মানুষের 
কাছে যা তিনি বলেছেন, তার মূল ' সত্যটি এই £ “He oes n6b converse 
“with us like a pedagogue with bis pupil—when he wishes to 
make as great a blockhead as himself, but like a philosopher, 
aud friend who passed through life with thought and obser- 
vation and is willing to enable other to pass through it with 


pleasure.and profit.” 


এই আত্মমূলক রচনাগুলি সম্পর্কে মঁতেন নিজেই বলেছেন ঃ 

“Nature hath ০৭০৪6], us with a large faculty to enter- 
taine our selves apart, and often calleth us unto 1৮ 2 to teach 
that partly we owe ourselves unto society, but in the better 
“part unto our selves. To the end I may in some order and 
Project marshall my fantasie even to dote and Keepe it from 
loosing and straggling in the aire, there is nothing so good as 
to give it & body and register So many idle imaginations as. 
present themselves unto it. I listen to my humours and 
hearken to my Coneceits, because I must enroule them. 

( Of giving the Lie, The Second Booke, Floris-র অনুবাদ ) 

নিজের সত্তার এই মুখোমুখি বসা, অন্তরতম সত্যের সঙ্গে পরিচিত 

হওয়ার এই অমুভূতি--মতেনের রচনার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে এক নতুন 
সাহিত্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। ফ্রোরিয়োর অন্থবাঁদের মাধ্যমে তীর “[35921১” 
ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যরসিক মহলে এক বিপুল আলোড়ন জাগিয়ে দিলে। 

“কমলীকান্তের” গোমুখী উৎস এইখানেই । কিন্তু আরো বহু ধারা উপধাঁরাঁর . 
প্রয়োজন ছিল। - ' | 


ক্রমশঃ 


বেছোতত্ ভাৰতেৰ 2 
রমাতোষ জরকার 


(পূর্বানুবৃত্তি ) 
॥ তিন ॥ 
(অবদান). 


পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভারতভূমিতে বেদৌত্তর যুগের স্থরু। এই 
যুগের অন্যতম প্রধান গণিতক্কুতি সিদ্ধান্তগ্রস্থগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টিয় তৃতীয় থেকে. 
পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত! আর বেদৌত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের' 
মধ্যে অন্যতম আর্যভট জন্মগ্রহন করেন ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে । এর মধ্যবর্তী কালের, 
অর্থাৎ বেদৌত্তর অথচ সিদ্ধান্ত ও আর্ধভটের পূববর্তী, কোন গাঁণিতিক রচনা _ 
বা গাঁণিতিককে খুব উচু আসন দেওয়া যায়, না। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, 
পৃথিবীর গণিতেতিহাসে ভারতের সবে‘ত্তম অবদান, সবকালের দর্বদেশের 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ গণিতকী্তি এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। এই কালেই 
হিন্দুরা দশমিক স্থানিক মান অংকপাঁতন পদ্ধতি বা decimel place value 
notation এবং শুন্য এই সংখ্যাটি আবিষ্কার করেন। উত্তর কালের ভারত , 
তথা বিশ্বের, গণিত তথা সমগ্র বিজ্ঞানের পক্ষে এই ছুই আপাঁতক্ষুদ্র, অতি. 
মৌলিক আবিষ্কিয়ার ফল অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপ্ত। 
'_ হিন্দুদের স্থানিক মান অংকপাঁতন পদ্ধতিকে দশমিক বলা হয়। কারণ এই 
পদ্ধতিতে স্থানিক মানগুলি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরোত্তর দশগুণ করে বেড়ে 
যাঁয়। উদ্রাহরণন্বরূপ, ৪৪সংখ্যাটিতে এককস্থানের ৪টির যে মূল্য, দশকস্থানের 
৪টির মূল্য তাঁর দশগুণ বেশী । দশকে একক ধরে গণনা এবং সংখ্যাগঠনের- 
পদ্ধতি অবশ্য: বৈদিক ভাঁরতবর্ষেই প্রচলিত ছিল। আর বৈদিক ভারত ছাঁড়া 
সুমের, ব্যাবিলন, প্রাচীন মিশর, প্রভৃতি দেশেও এর অল্পবিস্তর প্রচলন ছিল। 
সম্ভবতঃ প্রাচীন সভ্য জগতের বিভিন্ন অংশে পরস্পর .নিরপেক্ষভাবেই এ-নিয়ম 
আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে, আর এঅঙ্গমান অসংগত নয় যে, হাতের দশটি আঁঙুলই 
এ আবিষ্কারের প্রেরণা। কিন্তু দশমিক গণনাপদ্ধতি ও দশমিক স্থাঁনিক মান 


॥ বেদৌত্র ভারতের গণিত-চিন্তা1 ১৯ 
অংকপাতন পদ্ধতির মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নেই ধমক দ্বিতীয় 


“পদ্ধতিটির একটি নেহাতই গৌণ দিক। গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দিক থেকে তাই 


এ দুয়ের মধ্যে কোন -তুলনাই হয় না, আর 'সেই কারণেই দ্বিতীয়টির 
উদ্ভাবক হিসাবে বেদোঁত্তর হিন্দুদের অপরিসীম মর্ধাদা। ; 

গণিতের অগ্রগতির পক্ষে, সংখ্যাকে : প্রতীক বা ৪7০৮০1-এ প্রকাশ কর 
একটি অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ ! বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ-প্রচেষ্টা তাই প্রাচীন সভ্যতার 
সকল দেশগুলিই করেছে। এই পদ্ধতিগুলিতে প্রতীকগুলি ছুই শ্রেণীর মূল 
আর যৌগিক ৷ দৃষ্টান্তত্বরূপ, বেদোত্তর হিন্দুর পদ্ধতি অর্থাৎ বতর্মীনে প্রচলিত 
পদ্ধতিতে, ৭ ও ৫ দু’টি মূল প্রতীক আর ৭৫৫ একটি যৌগিক প্রতীক। এখন, 
‘কোন পদ্ধতিতে মূল প্রতীকের সংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল, আবার বৃহৎ 
সংখ্যাবোধক যৌগিক প্রতীকগুলিও সুদীর্ঘ না হওয়া বাঞ্ছনীয়। দূর অতীতে 
কিউনীকর্ম (092110) লিপির সাহায্যে ব্যাঁবিলনীয়েরা, হাইয়েরোগ.লিফিক্‌ 
( Hieroglyphic ) ও হাইয়ের্যাটিক্‌ (710:98৩ ) লিপির সাহায্যে মিশরীয়েরা 


খবং গ্রীক বর্ণমালা ও একটি কিনিশীয় বর্ণের সাহায্যে গ্রীকেরা নানা! পদ্ধতির 


সৃষ্টি করেছেন। খরোী ও ব্রাঙ্মীলিপির সাহায্যে খীষ্টপূর্ব যুগের ভারতীয়েরাও 
এ ব্যাপারে চেষ্টার ক্রটী করেননি। কিন্তু উল্লিখিত সুবিধা-অন্তুবিধার, প্রশ্নে, 
এ-সকল প্রচেষ্টার কোনটিই সন্তোষজনক হ্য়নি। ছোট ছোট সংখ্যার ক্ষেত্রে 
অস্থবিধা না থাকলেও, বড় রাঁশিগুলির ব্যাপারে এ-সব পদ্ধতি ছিল একান্ত 
অনুপযোগী । এক থেকে নর পর্যন্ত সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটির জন্যে একটি 
এবং 0 মাত্র এই দশটি প্রতীকের সাহায্যে/ংখ্যা-প্রকাঁশের যে 'পদ্ধতি বেদোত্তর 
হিন্দুর! সৃষ্টি করেন, তাতে যে কোন পূর্ণপংখ্যা__-তা যত বড়ই. হোক-_ অত্যন্ত 
সহজে প্রকাশ করা যাঁয়। প্রতীকগুলির মধ্যে 0 প্রতীকটির পরিকল্পন! সবচেয়ে 


- গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন, উচ্চশ্রেণীর বিমূ্তচিন্তা ( abstrhket thinking )-র 


পরিচায়ক। আট শ’ ছুই সংখ্যাটিকে প্রতীকে প্রকাশের কথা বিবেচনা করা 


'যাক। দশমিক স্থানিক মান পদ্ধতিতে এটিকে প্রকাশ করতে হলে শতকের 


ঘরে ৮, দশকের ঘরে 0 এবং এককের স্থানে ২ লিখতে হবে। এখন, দশকের 
ঘরের ফঁকটি 0 এই এক অর্থে মূল্যহীন অথচ অন্ত অর্থে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ 
প্রতীকের সাহায্যে পূর্ণ করার উপায় না থাকলে যে আলোচ্য অংকপাতন 
পদ্ধতি অসার্থক হয়ে পড়ে তা সহজেই বোকা যাঁয়। বস্তুতঃ এটাই আলোচ্য 
পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, তীর শ্রেষ্টত্বের একটি বড় কারণ 
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আট শ’ ছুই আর বিরাশী-_সংখ্যা ছুটিতে কত শত পার্থক্য! আর মে- 
পার্থক্য আজকে বিদ্যালয়ের নিয়তম শ্রেণীর যে কোন ছাত্র কত সহজে 
প্রকাশ করতে পাঁরে। কিন্তু এমন দিন ছিল যেদিনের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ের কাছেও 
এই উপলদ্ধ পার্থক্যকে প্রকাশ করা ছিল ছুরহতম সমস্যা । 

স্থানিক মান পদ্ধতি শুধু যে সংখ্যা প্রকাশের পথকেই সুগম করেছিল তা নয়» ,. 
যৌগ, বিয়োগ প্রভৃতি গ্রক্রিয়াগুলিকে এবং সাধারণভাবে সমগ্র পাটাগণিতকে 
নতুন রূপ দিয়েছিল। বিশ্ববিশ্রুত গণিত-এঁতিহাসিক অধ্যাপক ৪৪০০-এর 
ভাষায়, ‘‘-.-this was not simply a matter of new symbols, 
but a radically new arithmetic.” আর পরোক্ষভাবে এ-পদ্ধতির 
ফলাফল আরও দ্ৃরপ্রদাঁরী। জ্যামিতির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রগতি সত্ত্বেও 
পাটীগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতিতে প্রাচীন গ্রীসের অবদান যে 
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাঁর কারণ, একজন এতিহাসিকের কথায়, '' অঃ 
the difficulties they experienced in using their awkward 
number system, for this was based on.their alphabet......- 
Such a method of numbering is very clumsy. The Greeks © 
found it so, with the result that little progress was made 
with numbers—most of their calculations being done on the 
bead frame— so they branched out into geometry instead.” 
পক্ষান্তরে, উল্লিখিত সংখ্যাভিত্তিক গণিত শাখাগুলিতে বেদোত্তর ভারত যে 
সমসাময়িক দেশগুলির পুরোধা ছিল তার অন্ততম কারণ স্থানিক মান পদ্ধতি। 

স্থানিক মান অংকপাঁতন পদ্ধতিতে শূন্যের ব্যবহার অপরিহার্য । বস্তুতঃ 
প্রথমটির উদ্ভাবন দ্বিতীয়টির আবিষ্কার সাপেক্ষ । অনেক এঁতিহাঁসিকের বিবেচনায় 
তাই দ্বিতীয় আবিষ্ষারটিই অধিকতর কৃতিত্বপূর্ণ। তাঁদের মতে, শুন্ত আবিষ্কার 
শুধুমাত্র এই দ্াবীতেই হিন্দুর! বিশ্ব বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হওয়ার 
অধিকাঁরী। এই প্রসংগে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অধ্যাপক [71580 মন্তব্য 
করেছেন, “The importance of the creation of the zero mark 
Gan never be exaggerated. This giving to airy nothing, not 
merely a local habitation and a name, a, picture, a symbol, but 
helpful power, is the characteristic of the Hindu race whence 


it sprang--....No single mathematical creation has been more 


পা ৯ 
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potent for the general on-go of intelligence and power.” 
এতিহাঁসিক Freebury তার A history of Mathematies গ্রন্থে স্বীকার 
করেছেন, ‘*...y০u may never have realized before how important 
‘nothing’ really is | : It has been said that introduction 
Of zero as a definite part of a number ‘system marks one of the 
most important developments in the whole history of mathe- 
matics......I[t is the use of zero which makes our numbers so 
easy to handle, and without it our present system of numera- 
tion would be little better than previous 0nes ( অর্থাৎ বিভিন্ন 
জাতির সংখ্যা প্রকাশের পূববৰ্তী প্রচেষ্টা ) The second great contribu- 
tion of the Hindus was.that of a decimal place notation... 
We can only emphasize once again that the introduction of 


Zero and the use of a decimal place notation really set mathe- 


matics.free, and males our present system, which is based 00 


these things, the most useful number system in the world,...” 
আঁর Makers of Mathematics পুস্তকে Hooper হিন্দু অংকপাতন পদ্ধতিতে 
“the new and revolutionary method” বলে বর্ণনা করেছেন,-_বলেছেন, 
“a method that was to pave the way for our modern world of 
science and engineering and aeronautics.” 


উল্লিখিত যুগান্তকারী তাৎপর্য ছাঁড়া শৃন্ত আবিষ্কারের অন্য আরো তাৎপর্যও 


আছে। বিয়োগ ক্রিয়ার প্রসারিত ক্ষেত্র তাঁর একটি নিদর্শন । 


বেদৌতর ভারতে শূন্যের প্রয়োজন-বোধ ও পরিকল্পনা, অনেক প্রাচীন, 
হয়ত খুষ্টজন্মের সমসাময়িক ঘটনা। কিন্ত শূন্যের বর্তমান প্রতীকটি অত প্রাচীন 


নয়। আদিতে এ-প্রতীকের কি রূপ ছিল তা জানা যায়নি । তবে, বাখশলি 


পাওুলিপিতে বিন্দুর ব্যবহার দেখা যাঁয়। এমন কি যষ্ঠ শতাব্দীর জনৈক 
কৰি সুবন্ধুর রচনা ‘বাসবদত্তা-তেও শূন্য অর্থে “শুন্ত-বিন্নুঃ কথাটি আছে। 
ধাঁতুফলক বা শিলাঁলিপিতে শৃন্বোধক ক্ষুদ্র বৃত্ত ব্যবহাঁরের প্রথম নিদর্শন, 
পাওয়া গেছে রঘোলি লিপি ও গোয়ালিয়র লিপিতে ৷ এগুলি যথাক্রমে অষ্টম 
ও নবম শতাৰ্দীর। ; 

শুন্য সংখ্যাটি এবং স্থানিক মান পদ্ধতি ভারতবর্ষের কোন্‌ অঞ্চলে, কোন্‌ 


২২ | | | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


এক. বা একাঁধিক গণিতজ্ঞর দ্বার আবিষ্কৃত হয়, সে-সম্পর্কে কিছুই জানা 
নেই। এই আবিস্কারের সময় সম্পর্কেও এঁতিহাঁসিকদের উত্তর অত্যন্ত অস্পষ্ট 
৮৭৬ খৃষ্টাব্দের গোয়ালিয়র লিপির সাক্ষ্যকে গ্রহণ করে অনেক পাশ্চাত্য 
এতিহাসিক “নবম শতাব্দীর পূর্ববতী কোন এক সময়” এই কথা বলেই ক্ষান্ত 
হয়েছেন। ভারতীয় এতিহাঁসিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ দত্ত ও অভধৈশ নারায়ণ 
সিং তাদের History of Hindu Mathematics, Part I গ্রন্থে আরো 
স্পষ্টভাবে সময় নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে 
বাথ শালী পাঞুলিপি, আর্ধভটীয় প্রভৃতি গ্রন্থ এবং তেত্রিশটি ধাতু অথবা শিলা- 
লিপিকে উপস্থাপিত করেছেন। লিপিগুলির মধ্যে যেটি প্রাচীনতম সেটি 
৫৯৫ খৃষ্টাব্দের, এটিতে ৩৪৬ সংখ্যাটি স্থানিক মান পদ্ধতিতে খোঁদাই করা আছে। 
দত্ত এবং সিং গ্রীক গণিত ইতিহাসের একটি নজীরও ব্যবহার করেছেন। নজীরটি 
এই যে, কোঁন কোন গ্রীক গাণিতিক বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যাঁ-গ্রকাঁশের যে 
পদ্ধতি খৃষ্টপূৰ্ব সপ্তম শতকে প্রবর্তন করেন, ব্যাপকভাবে গ্রীসে তাঁর ব্যবহার 
সুরু হয় খৃষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে । গ্রীক গণিতের খ্যাতনাঁষ! এঁতিহাঁসিক 
Heath একথা স্বীকার করেছেন । ডক্টর দত্ত ও দিং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, 
ভাঁরতবর্ষেও স্থানিক মান পদ্ধতির ক্ষেত্রে, “There should, therefore, be a 
gap of about eight centuries between the time of invention and 
its coming into popular use, just as was the case with the 
07991 alphabatic notation.” আর দীর্ঘ বিচার বিশ্লেষণের শেষে তারা 
সিদ্ধান্ত করেছেন, “Epigraphie evidences show that the new system 
Was quite common in India in the eighth century and that 
the old system ceased to exist in Northern India by the 
middle of the tenth century. This would, therefore, place the 


invention of our system in the period between the first century 


৯. 


B. C. and the third century A.D.» ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে. 


অংকপাতনের একটি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন লাভের জন্য সে-যুগে 
যে বেশ কয়েক শতাব্দী সময় প্রয়োজন, দত্র-সিংয়ের এ'যুক্তি একান্ত সংগত। 
তীদের ব্যবহৃত ধাতু ও প্রস্তর লিপিগুলির সত্যতাঁকে অবশ্য অস্বীকার করা 
হয়েছে। অস্বীকার করেছেন ৫. ॥.. [০5০, ইনি সরাসরি লিপিগুলিকে জাল 
বলে ঘোষণা! করেছেন। কিন্তু ভাঁরত-বিদ্বেষে 7359 সমকক্ষহীন। সুস্থ, 


ut 
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স্বাভাবিক, সত্যসন্ধানী কোন পাঠক og কোঁন রচনাকে বিশে গুরুত্ব দেন 
বলে মনে হয় না।. : 

বেদৌত্র হিন্দুদের আবিষ্কার ন্ত-সংবলিত দশমিক স্থানিক মান অ 'কগাতিন 
পদ্ধতি আজ ব্যতিক্রমহীনভাঁবে সভ্য জগতের সর্বত্র ব্যবহ্ৃত। বলা বাহুল্য, এটা 
' 'মোঁটেই কোন আকম্মিক ঘটনা নয়। প্রাচীন পৃথিবীতে, বিভিন্ন অংশে অংক- 
পতনের যতগুলি পদ্ধতি সৃষ্ট হয়েছে, হিন্দুপদ্ধতি শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে তাঁদের মধ্যে 


তুলনাঁবিহীন। এই পদ্ধতি তার. দিপ্বিজয় যাত্রার সর্বপ্রথম যায় মধ্যপ্রাচ্যে । 
সপ্তম শতাব্দীর সিরীয় পণ্ডিত সেভেরাঁস্‌ সেবোখৎ-এর রচনায় ভারতীয় অংক- 
পাত পদ্ধতির উচ্ছুসিত প্রশংসা আছে । এটাই বোধহয় বহির্ভীরতে হিন্দু 
পদ্ধতির প্রথম উল্লেখ। সেবোখ তের লেখ! থেকে অল্পসময়ের মধ্যেই আরবীয়ের! 
খুব সম্ভব এই নতুন পদ্ধতির কথা জানতে পারেন। কিন্তু সম্যক্‌ উপলব্ধির 
অভাঁবেই হোক বা সংস্কারের পীড়নেই হোক তারা প্রথমে এটিকে গ্রহণ 
করেননি। তারপর -থলিফা অল্-মন্সুর-এর রাজত্বকালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৫৩ 
“থেকে ৭৭৪ সালের মধ্যে, ভারতবর্ষের কিছু গণিতগ্রন্থ বাগদাদে আসে! এ 
গুলির যধ্যে ব্রন্ধগ্ুপ্ত প্রণীত ‘ব্রান্ধ-স্ণুট-সিদ্ধান্ত" ও ‘খণ্ড-খাপ্ধক’ ছিল। পূর্বে 
না হয়ে থাকলে, এই সময়ে আরবীরেরা সুনিশ্চিতভাঁবে হিন্দু পদ্ধতির কথ! 
অবগত হ'ন এবং তা গ্রহণ করেন। আনুমানিক ৮২৫ খুষ্টান্দে বিখ্যাত আরবী 
গণিতবেত্তা অল্‌-খোয়ারীজমী একটি গণিত-গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। এতে ভারতীয় 
'অংকপাতিন পদ্ধতির ব্যবহার ও অনুকূল প্রচার আঁছে। 

ভারতবর্ষ থেকে শুন্ব-সংকলিত হিন্দু পদ্ধতি যায় ইউরোপে । সেখানকার: 
ছীদ্শ, শতাব্দীর কতকগুলি রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে এ-পদ্বতির কিছু উল্লেখ ও 
ব্যবহার পাওয়া যায় । কিন্ত ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে 
'এর প্রচলন সুরু হয়। .এন্ব্যাঁপারে পিসার পণ্ডিত Leonardo Fibonacci-র 
প্রচেষ্টাইি সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছিল। ইনি মিশর, সিরিয়া, গ্রীস, ইটালী 
প্রভৃতি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করে অনেকগুলি অংকপাতন 
"পদ্ধতির কথা অবগত হয়েছিলেন সবগুলির মধ্যে হিন্দু পদ্ধতিটিই যে শ্রেষ্ঠ এ-কথা 
উপলব্ধি করে, তিনি তার ১২০২ সালে 'লিখিত Liber Abi গ্রন্থে এই 
পদ্ধতির বিশদ্‌ ব্যাখ্যা, আলোঁচনা ও প্রচারে ব্রতী হন। Fibonacei-র 
: উগ্ভমকে সবসাঁযয়িক কালে আঁর যাঁরা সহায়তা করেছিলেন তাদের মধ্যে 
Alexander de Villa Die এবং John of Halifax-এর নাম উল্লেখযোগ্য | 
ইউরোপে হিন্দু পন্ধতিটির সংগে সংগে কতকগুলি হিন্দু প্রতীক, এমন কি শিন্ত 
শব্দটিও গৃহীত হয়। ইংরেজী 0০৮৪৮ শব্দটি শৃষ্ঠ-র আরবী রূপ সির 
“থেকে সৃষ্ট, আর “সিফ রএর' ইটা'লীর রূপ Zepiro থেকে জন্মলাভ করেছে 
576. শব্দটি । 


সাহিত্যে প্রতীক্কতা 
দেবত্রত চক্রবর্তী 


' নন্দনতাত্বিক ও অশৈল্পিক উদ্দেস্টের জন্যে শব্দ যুক্তিবিরুদ্ধভাবে ব্যবহৃত. 
হ'তে পারে, তবে প্রথম তাঁৎপর্যের দিক থেকে তাঁরা হচ্ছে বিশেষ অন্ুগ্রসঙ্গের 
চিহ্ন বা প্রতীক। যাই হোঁক, অর্থের যে-কোনো বিশ্লেষণে শব্দের রূপকাশররী 
অর্থ এবং তার আক্ষরিক ও শ্রেণীগত বা! ইতিহাসগত, অর্থের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় 
করতে হবে। এই রূপকাত্মক অর্থ তাঁদের প্রাথমিক অন্ুপ্রসঙ্গের 
অন্তর্পপন; যেমন, যখন শব্দ কোনে! জিনিষের চিহ্ন, তখন তা এ জিনিষের ' 
দ্বার! নির্দেশিত বিষয়ের প্রতীকও হ'তে পারে। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে 
প্রাথমিক অন্প্রসঙ্গ যথেষ্ট, কিন্তু যখন আমর! তত্ব নিয়ে আলোচনা করি. 
দ্বিতীয় অন্গুপ্রসঙ্দের গুরুত্ব তখনই আঁসে। এজন্তে ‘গৃহে জলে সন্ধ্যাদীপ” বলতে কী 
বোঝায় তা আমরা সকলেই জানি, তবে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন_-“এ গৃহ. 
রুদ্ধ রাখিয়ো না, দ্বার খুলিয়া দাও ।-**---*.নুথ এবং দুঃখ, শোক এবং উত্সব» 
জন্ম এবং মৃত্যু, পবিত্র সমীরণের মতো ইহার বাঁতায়ণের মধ্য দিয়া চিরদিন, 
যাতায়াত করিতে থাঁকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোঁগ হইয়া যাইবে ৷” 
-(-বিচিত্র প্রবন্ধ ) তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, "গৃহের অর্থ হ'ল হৃদয় ॥ 
সুতরাং শুধু সুচন! করাই ভাষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। অপর লক্ষ্যও আছে।, 
তা’ হ'ল গ্োতনা করা । এবং আমরা স্বীকার করে নিই সেন্ট বোনাভেঞ্চুরার, 
সুচিত্তিত মত--৮ never expresses except by means of a. 
likeness.” | i | 

Likeness বলতে চোখে দেখ! সাদৃশ্ত নয়! কাঁরণ অতীন্দ্রিয় ভাবের 
উপস্থাপনে প্রতীক অনৃশ্তঠ কিছুকে অন্করণ করে। যখন আমরা বলি-_ 
“জীবনের আশা দূর আকাশের তাঁরা», তখন চিন্তার সকল পর্যায়ে সত্যের 
অন্ুরূপতার চেয়ে কল্পরূপের সৌকুমার্ষেরই গ্রাঁধান্ত হয়। প্লেটে! বলছেন, এটা 
শুধুমাত্ৰ সাদৃশ্ত নয়, বরং একটি প্রকৃত প্রতিমা যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়; 
অভীষ্ট অস্প্রসঙ্দের কথা৷ : 
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অনুপ্রসঙ্জের একটি স্তরের ওপর সংস্থাপিত বাস্তবতার ছার! অপর একটি স্তরের 
ওপর অনুরূপ বাস্তবতার উপস্থাপনাকে বল! যেতে পারে প্রতীকতা। যেমন, 
দান্তের উক্তি--“N০ ০৮1০৮ of sense in the whole world is more 
worthy to be made a, type ok God than the ৪৪০1৮ স্র্যকে ঈশ্বরের 

১ সদৃশ প্রতীকরূপে দান্তে প্রথম শ্রদ্ধার অর্থ রচনা করেন নি, এর আগে আরও. 
অনেকে করেছেন। তবে এঁতিহগত প্রতীকের ব্যবহাঁরকে স্বতন্ত্র কবি কল্পনায় 

আরোপ করলে ভুল করা হবে। গোলাপের ফেনামই থাক তার গন্ধ সমান 
সুন্দর, অথবা গোলাপকে প্রতীক হিসেবে ধরলে তাঁর একই অর্থ হবে। কিন্ত 
এই ধরে নেবার ওপর তা এমনভাবে নির্ভর করে যে, প্রকৃতপক্ষে অন্থুপ্রস্ের 
বিভিন্ন স্তরে সদৃশ বাস্তবতার উপস্থাপন হয়। এঁতিহগত প্রতীক সনাতিন- 
প্রথানুসারী নয়, বরং সেই সব ভাবের প্রতিই প্রযুক্ত হয়, যার সঙ্গে রয়েছে 

* অন্ুরূপতা । স্থতরাং ওতিহগৃত সর্বজনীন ভাষা ও আত্মপ্রকাঁশক কবির স্বতন্ত্র ভাষার 

, মধ্যে একটা! পার্থক্য রয়েছে ; এই কবিদেরই কখনো বলা হয্--প্রতীকীবাদী। 

॥ রচনা কোন্‌ ভাব প্রকাশ করতে চায় তা যদি আমরা বুঝতে পারি, তবে 
আমরা তাঁকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না ক'রে শাস্ত্রের দিক থেকে তার ব্যাখ্যা 
করব। যখন সাহিত্যের এতিহাসিক অসংখ্য উপাখ্যান অথবা কাঁব্যিক 

' উপাদানগুলি বন করে কোন গল্পের মৌলিক বা সত্য আকৃতি পুনবণর 
গঠন করা যায় না। ধমগ্রন্থের অলৌকিক ঘটনা ও দর্শনই এর প্রধান 
অবলম্বন, এদের মাঝেই রয়েছে. পুরাণ কাহিনীর গভীরতম সত্য। যে-পাঠক 
এীতিহ্থগত প্রতীকতা'র ভিত্তিতে চিন্তা করতে শিখেছেন তিনিই একে উপলদ্ধি 
করবেন, এর মধাদান্ছভব করবেন এবং এ থেকে আনন্দলাঁভ করবেন 
আর তিনি সাহিত্যিকের স্বতন্ত্র কল্পনাকে এতিহাগত পদ্ধতির ব্যবহার থেকে 
পৃথক করতে 'পারবেন। তিনি সম্যকরূপে অনুধাবন করতে. পারেন 
যে, নোতুনের সঙ্গে গভীরতার কোনো যোগ নেই, লেখক তীর নিজের 

৯-ভাবকে মৌলিক ও অনিবার্যভাঁবেই প্রয়োগ করলে যেভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে 
ইতিহাসের উষাকাল থেকে । যখন ব্রেক লেখেন__ 
I give.you the end of a golden string,’ 
Only wind ik into a ball; 
It will lead you in at heaven's gate 


Built in Jerusalem’s wall. 


২৬. প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


তখন তিনি কোনে! স্বকীয় পরিভাষা ব্যবহার করছেন না, তাঁর কাব্যে সেই 
সুরেরই অন্থরণন জাগিয়ে তুলেছেন যা যুরোপে দান্তে, ফিলে', প্রেটোর মধ্যে 
দিয়ে হোমার পর্যন্ত বক্কৃত হয়ে চলেছে, যাঁর-মধুরিমা ছাঁড়িয়ে রয়েছে ধমগ্রন্থে। 
দাস্তে বলেছেন 58:8-এর সাঁহায্য ন! নিয়ে পৃথিবীর অনুসন্ধানের কথা ;, 
প্লেটোর মতে, আমরা মানুষ-পুতুলের! ঈশ্বরের “০৪০ g০lden ০০:০৮ ছার! 
বিধৃত এবং পরিচালিত; হোমর্‌ লিখেছেন, জিউদ্‌ সব কিছুকে তীর নিজের 
দিকে আকর্ষণ করেন “‘by means of a golden ০০:৭৮) ধ্মগ্রন্থে রয়েছে, 
সর্বশক্তিমান পিতা যদি আঁকর্ষণ না করেন তবে কোনো লোঁকই তীর কাছে 
'যেতে পাঁরে না। এই সব ভাবধারাঁই সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ব্রেকের 
কবিতায়। স্থত্রের প্রতীক শুধুমাত্র যুরোপেই দ্বিসহন্র বর্ষ ব্যেপে প্রচলিত নয়, 
এর পরিচর পাওয়! যায় হিন্দু, এশ্লামিক ও চৈনিক প্রসঙ্দেও। “শতপথ ত্রান্মণে 
রয়েছে, নকল জিনিষ প্রাণের সুত্র দ্বারা সুর্যের সঙ্গে সংলগ্ন ; মৈত্রেয়ী উপনিষদে 
আত্মসমাহিত পুরুষের উন্নতিকে আপন সুত্রের সাহায্যে উর্ণনাঁভের উত্থানের সন্গে 
'তুলনা করা হয়েছে) হাঁকিজের ভাষায়, সুত্রটির প্রান্তভাগ ধরে রাখো, যাঁতে . 
অপর প্রান্তট তিনি ধরে রাখতে পারেন; চুয়াং জু বলেন, আমার জীবন একটি 
স্থত্রের সাহায্যে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত, মৃত্যুর সঙ্গে সেই সুত্র ছিন্ন হয়। তাহলে 
'দেখা যাচ্ছে যে, স্ুত্রের প্রতীক সর্বত্রই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 
ব্লেকের কথার অন্থপরণ করে আমরা বলতে পারি, যদি কোন' দর্শক এই 
সব কল্পরূপের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, ধ্যানগস্ভীর চিন্তার জ্যোতিমগ্ন রথে 
আরোহণ করে তাঁদের সন্দুখবর্তা হতে পাঁরেন, তবে তারা আনন্দলাভ করবেন । 
‘কেউ মনে করবেন না যে ব্রেক এই ‘জ্যোতিম'র রথ’ শব্দটি আবিফাঁর করেছেন 
অথবা ওল্ড টেন্টামেন্ট ছাঁড়া অন্য কোথাও পেয়েছেন। রথের প্রতীকটি অন্ু- 
'ক্ূপভাবে ব্যবহার করেছেন প্লেটো! এবং ভারতীয় ও চৈনিক লেখকেরা । রথ 
হচ্ছে আমাদের দেহ, রথের আরোহী আত্মা, রথের অশ্ব আত্মার সংবেদনশীল 
শক্তি। সুতরাং প্রতীকটিকে ছুটি দৃষ্টিকোঁণ থেকে দেখা যেতে পাঁরে-- 
(১) যদি অ-বশীস্তৃত অশ্বগুলিকে তাদের ইচ্ছামতো চলতে দেওয়! হয়ঃ 
তবে কেউ বলতে পারে না, কোথায় তাঁদের সে ইচ্ছা শেষ হবে; 
(২) যদি অশ্বগুলি চালকের দ্বারা বশীভূত হ্য় তবে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুবে। 
যেমন ছুটে। মন আছে, এশ্বরিক মন আর মানবিক মন, তেমনি ছুটো জ্যোতির্যর 
রথও আছে, একটা ঈশ্বরের রথ আরেকটা মানবের রথ, একটা স্বর্ণের জন্যে, 


॥ সাহিত্যে প্রতীকতা . - ১ ২৭ 


কত 


আরেকটা মানবিক পরিণতির জন্তে। ঈশ্বরের রথ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়, 
মানবের রথ পাথিৰ ক্ষুদ্র তুচ্ছ কাঁমনা বাসনার মাঝে ঘুরে মরে। এখানে . 


রা 


"অবশ্য ঈশ্বর বলতে বুঝতে হবে কল্যাণধর্ম, আর স্বর্গ অর্থে পরমপ্রাপ্তি। পূবে 


, সমাজে এক ধরণের শান্তি প্রচলিত ছিল, অপরাধীকে রথের সঙ্গে বেঁধে পথের 


"ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে ষাওয়] হ'ত। এতে সে তার সন্মান ও আঁইনসমত সকল 
অধিকার হারাত। তাঁহলে রথ হচ্ছে চলমান কাঁরাগাঁর। এই কাঁরণে ক্রেটিনের 
“ল্যন্সেলটে” “"the chevalier de la charette” রথে আরোহণ করতে বিলম্ব 


. করেছেন, যদিও সেই রথ ছিল.তাকে সফলতাঁয় নিয়ে যাবার বাহন। অপর 


পে 


(দিকে গেনিভার্‌ একজন যাঁদুকরের দ্বারা নদীর বিপরীত পাঁরে অবস্থিত একটি 
ভুর্গে বন্দী অবস্থায় ছিল; এই নদী পার হবার একটি মাত্র পথ, তাঁহল ৩০: 
33৮10৪০, অর্থাৎ তরবাঁগ্ির সেতু । তাই ‘Solar Hero’, তাঁকে মুক্ত করবার 
কাজে অগ্রসর হ'তে সাহসী হন নি। এই “সেতু” হচ্ছে আরেকটি এঁতিহাগত 
প্রতীক; এ ছাড়াও আছে পাশ্চান্তের লোকমন্গীতে ও প্রাচ্যের ধর্মপুস্তকে 
বর্ধিত “বিভীষিকার জাহাজ’ ও 'ক্ষুরধার পথ’। এদের উপস্থাপনের উদ্দেশ্য 
হচ্ছে এই সব বিপদের মধ্যে দিয়েও নিঃসংশয়ে ও নির্ভীক চিত্তে কর্মে ব্রতী হতে 


'হবে। কিন্তু ঈশ্বরের সারথি হতে গিয়ে অগ্নির মনে দেখা দিয়েছিল সংশয়, বহু 


পরিচিত নীতির চক্রকে প্রগতিশীল করতে গিয়ে বুদ্ধদেবের মনে জেগেছিল 


. সংশয়, এবং “may this cup be taken from 0০৪৮---এই কথা বলতে গিয়েও 


খীশুর মনে দোলা দিয়েছিল. সংশয় । এ জন্যেই ল্যান্সেলট যখন নগ্পদে 
স্তরবাঁরির সেতু অতিক্রম করে গেনিভারকে মুক্ত করলেন, গেনিভার তখন 
তাঁকে ভতসনা করলেন নি ভাবে, কারণ সংশয়াঁপন্ন হয়ে রথারোহন করতে 
ল্যান্সেলট সামান্ঠিতম বিলম্ব করেছিলেন। এখন লক্ষ্য করবার বিষয়, গেনিভার্‌ 
প্রকৃতপক্ষে কোনো নারী- নয়, সে হচ্ছে আত্মা । ঈশ্বরের পাঁরথি ‘অগ্নি’, 
বুদ্ধদেবের নীতির “ক্রু আর যীশুর this ০07 ও তেমনি কোনে! 


" বিশেষের প্রতিরপ। 


এভাবেই বুঝতে হয় চিরন্তন কাঁহিনীকে, একজন পরিচিত লেখক নেই 
কাহিনীটি আবার বলেন প্রাথমিকভাবে আনন্দ 'দেবার জন্তে নয়, আসলে 
উপদেশ দেবার জন্যে। শুধুয়া্র: আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে গল্প বলার রীতি 
প্রচলিত হয় পরবর্তা যুগে, যখন "সুখের জীবন বলতে বোঝায় কাজের 
জীবন, চিন্তার জীবন । একই উপায়ে প্রত্যেকটি লৌকগাথা ও যথার্থ কাল্পনিক 


২৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


গল্পের অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ অন্ুপ্রসঙ্দ সবসময়ই আধ্যাত্মিক । 
পরে এই সব গল্প-গাঁথার কাল্পনিক উপাদানগুলি রোমান্স-রচরিতাঁদের দ্বারা! 
গৃহীত হয় এবং শেষে এতিহাঁসিকদের বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে এর! হাঁরায় রূপমাধুর্য। 

আমর! বলেছি যে, কোনো শব্দ একই সময়ে একটির বেশি অন্থুপ্রসঙ্গ : 
সুচিত করে। যুরোপে ফিলো! থেকে সেন্ট, টমাস্‌ আযাঁকুইনাঁস্‌ পর্যন্ত ধর্ম গ্রন্থের 
সকল ব্যাখ্যা এই ধারণার ওপর নির্ভর করছে। সাহিত্যের অধ্যয়নে আমাদের 
ভ্রান্তি ধরা পড়েছে যে, এর অনেক বেশি হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রোক্ত এবং 
সে জন্তে সমালোচিত হ'তে পারে! ' সচেতন দৃষ্টিতেই আমরা বুঝতে পারি 
কোনটি যথার্থ অশুদ্ধ রীতিসর্বন্ব বিবরণ। শব্দের যে ছুটে! অর্থ থাকে, একটা 
আক্ষরিক অর্থ আর একটা আধ্যাত্মিক অর্থ, তা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় এই 
“জেরুজালেম্‌” শব্দটিতে। এর প্রথম অর্থ হচ্ছে প্যালেন্টাইনের একটি প্রকৃত 
নগরী, আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে_£০1892১ জেরুজালেম, কল্পনার স্বগীয় 
নগরী । এই স্তরে মনে 'পড়ে /2০190. &):9৪৫-এর ক্ষেত্রেও চিরন্তন ভাষার 
কোনে! পরিবর্তন হয় নি, ‘৪০19’ শুধু খনিজ ধাতু নয়, বরং তা .হল 
আলোক-জীবন অমরত্বের প্রতীক ৷ 

শাশ্বত চিন্তার অনেক শব্দ সাধারণ বাঁক্যাংশরূপে আমাদের দৈনন্দিন কথাঁ- 
বার্তায় ও সমকালীন সাহিত্যে প্রচলিত'রয়েছে, এবং সেখানে তাঁদের প্রকৃত * 
কোনো অর্থও নেই! আমরা বলি, ‘দীপ্ত বাণী” . কিংবা “উজল বুদ্ধি; . 
তখন ভুলে যাই যে, এই সব বাক্যাংশ এমন একটি মৌলিক ধারণার ওপর 
নির্ভর করছে যেখানে আলোক ও ধ্বনির অন্গাঙ্সী মিলন সম্ভব অথবা 
বুদ্ধির সঙ্গে আলোকের সংমিশ্রণে স্থষ্টি হয়েছে ‘intellectual 118৮ এবং 
এই ‘intellectual light? উজল হয়ে ওঠে উপযুক্ত কল্পরূপে। কবিতায় 
রয়েছে--আমার মনের কোঁণে ঝরে শুধু একটি শ্রাবণ। এতেও ফুটে উঠেছে: 
একটি কল্পরূপ। শ্রাবণ হচ্ছে বর্ধার খতু; তাঁরই অঝোর ধারা. ও মেঘ 
'মেছুর পরিবেশের সঙ্গে সাদৃশ্ত রয়েছে অশ্রর আর শোকবিহ্বলতার, মিশে ' 
রয়েছে দুঃখময়তাঁর কাঁরুণ্য। অথচ এই দীর্ঘ ভাবটিকে সম্পূর্ণ উহ রেখে : 
প্রয়োগ করা হয়েছে শ্রাবণ শব্দটি ৷ 

কোঁনো কোনে! সময় অভিযোগ কর! হয়েছে যে, মন-কল্পিত অর্থকে 
উপস্থাপিত করা হয় আধ্যাত্মিক প্রতীকের মাধ্যমে ; এই সব প্রতীক ব্যবহৃত, 
হয় যথার্থ ভাব-প্রকাঁশের জন্যে অথবা ভাষার প্রসাঁধণের ও বিষয়ের নন্দনরসেক্স 


৫ . 
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জন্যে । যে ভাঁবে অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমরা শিলালিপি বা 
তাঁষ্বলিপির পাঠোদ্ধার করি, সেভাঁবে প্রতীকের ব্যাখ্যা করলে হবে না। 
প্রতীকের চিরন্তন ভাষার অধ্যয়ন মোটেই সহজ ব্যাপার নয়; প্রথম কারণ 
তাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই, দ্বিতীয় কারণ তাঁরা অনেক সময়েই 
‘ যে-সব আধ্যাত্মিক ভাব প্ৰকাশ করে তাঁর প্রতি আমাদের কৌতুহল কম। 
তাঁর ওপর প্রতীক-শ্বরূপ বাক্যাংশগুলির একাধিক অর্থ থাকতে পারে। ফলে 
জটিলতা বুদ্ধি পাবার অনেক অবসর রয়েছে। যিনি এই সব চিন্তারূপকে 
যথার্থভাঁবে উপলদ্ধি করতে চাঁন তাঁকে অধ্যয়ন করতে হবে বিভিন্ন দেশের 
'বহুবিস্তৃত সাহিত্য এবং তাঁদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে । 
'যেষন, ‘সাত’ সংখ্যাটি অনেক কিছুর প্রতীক; সপ্ত সাগর, সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত 
ভূবন, সপ্ত দ্বীপ ইত্যাদ্ি। এরকম অসংখ্য শব্দ রয়েছে যাঁদের প্রত্যেকের 
আছে নানারকম প্রসঙ্গের একটি ব্যাঁপকার্থ সাঁমঞ্জস্য-বিশিষ্ট অন্থক্রম। এই 
বিশ্বজনীন ভাষায় শ্রেষ্ঠ সত্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্ত একথা ভূলে গিয়ে 
€ এঁতিহাসিক এবং সাহিত্যের ও সাহিত্য ভদ্দির সমালোচক একজন লেখকের 
স্বষ্টিতে কোনটা তাঁর স্বকীয় আর কোঁন্টা এতিহানুসারী ও বিশ্বজনীন এদের 
_ মধ্যে পার্থক্য নিৰ্ণয় করেন । - 

কবিতার ক্ষেত্রে এই প্রতীকের ব্যবহারের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। 
যুরোপের নানা দেশের নানা কবির তন্ময় কাঁব্যসাধনার আঁলোক সে ইতিহাস 
উজ্বল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এক লেখকগোষ্ঠী প্রতীকতাঁকে সাহিত্যের মতবাদ 
হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁরা এই মতবাঁদের প্রচলন করেছিলেন সাহিত্যগত 
প্রকাশের একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় চিত্রণের জলন্তে, এতে শব্দ ব্যবহৃত হয় 
তাঁর' বিষয় বা বর্ণনা সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের চেয়ে প্রধানত মনের অবস্থাকে 
চিত করবার উদ্দেশ্তে। প্রত্তীকধর্মী কবিতা চায় ভাবকে সংবেদের ছার] 
আবরিত করতে । তাঁই এই শিল্পকলার সকল বাস্তব বিষয় সংবেদ্নজাত ; 
মূল ভাবের সঙ্গে তাঁদের যে নিগুঢ় সম্পর্ক, তারা সেই সম্পর্কেরই 
উপস্থাপন করে। | 

যখন চিত্রশিল্পে ও সঙ্গীতে ইন্প্রেশনিজ ম্‌ প্রচলিত হয় এবং বার্ধন-র মাঝে .. 
অবচেতনের দর্শন উতুন্দগ শিখরে উন্নীত, তখন এই প্রতীকতাঁর. আন্দোলন 
সম্পূর্ণভাবে মিলিত হল উনবিংশ শতাব্দীর ভাববাদের সঙ্গে । প্রতীকতা হচ্ছে 
রোমার্টিসিজমের সব্দে অচ্ছেষ্য বন্ধনে আবদ্ধ একটি অংশ, এটি রোমাঁ্টিসিজমের 


|| 
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আর তার চেয়েও দৃঢ়তরভাবে সংযুক্ত নিলি ম্‌ থেকে উদ্ভূত জগৎ 
সম্বন্ধে অতীন্দরিয়তার ধারণার সঙ্গে । - 

প্রেটো প্রতীকের ব্যবহার করেছিলেন কেবলমাত্র একটি কারণের জন্তে৷ 
7 যে, “it is easier to say what a thing is like than what it is” |. 
আলেকজান্দিয়ার নিও-প্লেটোনিস্টরা আরও বেশি নিগুঢ়ভাবে এর ব্যবহার 
করলেন। এম, দেমিস্‌ দ্য রুগষণ্টের ভাষায়, মধ্যযুগীয় রোমাঁন্সের অপেক্ষা- 
কৃত অগ্রপিদ্ধ প্রতীকতা ইন্দৌ-যুরোপীর ম্যানিকেইজমের নিদর্শন হতে পারে; 
এই মতবাদে বলা হয়, ঈশ্বর স্থা্টি করেছেন আধ্যাত্মিক জগৎ, দানব তাকে 
জড়জগতে রূপান্তরিত করেছে । ফলে বাস্তব বিষয়গুলি হচ্ছে লুপ্ত আধ্যাত্মিক 
জগতের প্রতীক। নিও-প্লেটোনিন্ট রা প্লেটো এবং তার মন্ত্রশিষ্ধদের অনুসরণ 
করেছেন, এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত প্রতীকের মাঝেই তাঁদের ভাবনৈপুণ্য 
সীমাবদ্ধ ছিল 3 যেমন, অগ্রি, সুর্ব ইত্যাদি! বদ্লেয়ারের “ল্য করেস্পত্ডেন্সেদ্‌, 
নামক সনেট দ্বারা সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত সোয়েডেন্বর্গের সাদৃশ্ততত্বের মাধ্যমে * 
প্রতীকে সকল বিষয়ের রূপায়ণ স্বতন্ত্র প্রকাশের বিধিসম্মত উপায় হিসেবে মর্যাদা, _, 
পেল এবং নিও প্লেটোনিক এতিহের কাব্যিক সম্ভাবনা একটি নোতুন ডি - 

কাব্যের ভাষায় সচেতন ভাবে মূর্ত হয়ে উঠল। .; | 

বদ্‌লেয়ারের সনেটের লক্ষ্য ছিল সহসংবেদনতত্ব ও অনুরূপতার মনোভাবের ' 
দিকে; এই অনুরূপতার মনোভাবের দ্বারাই, কবি দেখলেন যে, মানুষ চলেছে : 
প্রতীকের অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেখানে স্থূল জিনিষগুলি অদেখা জগতের - 
অস্পষ্ট ও অপ্রতিভ এক্যের মাঝে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছে। বদ্লেয়ারের 
কবিতা সদৃশ প্রতীকের সম্নিক্ষের মাধ্যমে কিংবা পরম্পর বিরোধী প্রতীকের 
প্রতিকূলতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার দ্বার এই রীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল; . 
সে সময়ে সাহিত্যে বয়ে চলেছিল রোমান্টিক গীতলতাঁর ধারা! 

বদ্‌লেয়ারকে অনুসরণ ক'রে আর্থার রিম্বড. অব্যবহিত বাস্তবতাকে অতিক্রম 
করবার জন্তে এবং স্থান অথবা কালের দিক থেকে স্বাধীন দ্রষ্টা হবার জন্যে তাঁর : 
আধ্যত্মিক ইতিহাসকে ব্যক্ত করেছেন কল্পিত বিষয়ের পরম্পরার মাধ্যমে, যেখানে 
যুক্তিসিদ্ধ পৌর্বাপর্য সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত । রিম্বড্‌কে' অন্থুসরণ ক'রে ভের্লেন্‌ : 
তীর কয়েকটি গুণাবলী অর্জন করেছিলেন; -যেমন, সাঙ্কেতিক অর্থে শব্দের 
প্রয়োগ, প্রাঞ্জলতার অমর্যাদা, স্বতঃস্ফুত: অন্ৃভূতিপ্রবণ মনের গতির উপস্থাপনের 
জন্যে কাব্যে সঙ্দীতময়তার ওপর গুরুত্ব আরোঁপ। বদ্লেয়ারের আর একজন = 
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অন্ুসরণকারী মালার্যে অন্বয়কে উপেক্ষা ক 'রে, সুন্দর সাদৃশ্ত ও জটিল চিন্তার 
মধ্যে দিয়ে ভাবকে প্রকাশ ক'রে সাহিত্য নিয়ে এলেন অস্পষ্টতা ও অতিন্্মতা। 
তিনি প্রত্যেকটি শব্ষকে তৈরী করতে চাইলেন « ‘a plastic image, the 
টিম of a thought, the stir of a feeling, and the symbol 
of a philosophy” i | 
'সাহিত্যাদর্শের নেতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে ১৮৮৬ খুীষ্টাব্দের কাছাকাছি 
সময়ে. নবীন লেখকেরা আবিষ্কার করলেন মীলার্মে ও ভেরুলেন্কে। কলে 
প্রতীকীবাদীর। ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে গেলেন। একদল করলেন ভেরুলেনের, 
অনুসরণ, অপর দল মাঁলার্মের। ভেরুলেনের অনুসারীরা! নিয়ম মেনে চললেন 
না বটে, তবে তাঁদের সাধারণ প্রবণতা ছিল মনের অস্পষ্ট বা অবচেতন ভাঁবকে. 
উপযুক্ত প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ ক'রে সাহিত্যে ঝজৃতা ও-প্রাগ্জলতা রক্ষার 
দিকে । মেটারুলিঙ্কঃ মিখাইল্‌, রোডেন্বাক্‌ হলেন এই শ্রেণীভূক্ত। আর 
মালার্মের অনুসারীরা ছিলেন সুরজ্ঞ, তাঁদের লক্ষ্য ছিল রচনাকে সুরময় 
। স্দীতময় করা, তীরা সাহিত্যস্থষ্টিতে ছিলেন অনেক বেশী সচেতন। তাঁদের 
প্রবণতা ছিল জটিল শিল্পের দিকে। লাঁকর্ণ, ভূজার্ড়িন্‌, মক্রয়ার্‌, ঘিল্‌, কাঁন্‌ 
এই দলেরই দ্রলী। 
প্রতীকতাঁর আন্দোলনের প্রভাব ফরাসী দেশের বাইরে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে 
পড়ল। ইংরাঁজি সাহিত্যে আবিভূতি হলেন ‘ডিকাডেণ্ট স্‌» আমেরিকার সাহিত্যে 
“ইমেজিন্টস্ঠ ও ‘সিদ্বলিন্ট স্‌’ নামধারী লেখকগোর্ঠী, জাম্শন সাহিত্যে আর 
এম্‌. রিল্‌কে ও স্টিফেন্‌ জর্জ । পর্বর্তী সময়ে প্রতীকতাকে,প্রজীর করলেন 
ইবসেন্, এর দ্বারা প্রভাবিত হলেন মেটার্লিস্ক_ ও সেই স্গে ইয়েট স্‌, পল্‌ 
ভিন্সেন্ট, ক্যারল্‌, আন্তন্‌ শেখভ্‌, ইউজিন্‌ ও'নীল্‌, ফিলিপ, ব্যাঁরি। প্রতীকতার 
ব্যবহার শুধুমাত্র কবিতায় ও নাটকেই হ’ল না, জরেদ্‌, রিচার্ড, বীয়ার্হক্যান্‌ 
একে নিয়ে এলেন উপন্তাসে। | 
সাহিত্যগত উপায় হিসেবে গ্রতীকতা নির্ভর করে ভাষার নমনীয়তা ওপর, 
এই নমনীয়তাকে প্রকাশের চারটি স্তরে আলোচনা করা যায়-_(১.) সর্বপ্রাণবাদ ঃ 
সব কিছুতেই প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা-করা। নৃত্যেরই তালে তালে নদী চলে,' 
কারণ নদীকে করন! করা হয়েছে লীলাঁচপলা:কিশোরী রূপে: . ৰ 
(২) রূপক £. আগেরুপ্রত্যয়টি. ধীরে ধীরে: প্রতীকের দিকে"এগিয়ে যায় কিন্ত 
আঁকারটি. অবিরুত থাকে. (৩.) উপমা! £ প্রতীকটি- সাঁদৃশ্তে বিশ্লেষিত" হয় 
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লীলাঁচপলা কিশোরীর মতো নদী। (৪) বাস্তব গ্রতিরপ ; সত্যের খাতিরে 
অলঙ্কার বর্জিত হয়; প্রবহমাঁনা তরঙ্গায়িত নদী । এখানে নদীকে নৃত্যশীলা না 
ব'লে বাস্তবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবার জন্যে সত্যরূপচিত্রক বিশেষণ ছুটি প্রযুক্ত 
হয়েছে । 


তাহলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছুটি অর্থে প্রতীক হচ্ছে কোনে! কিছুর চিহ্ন। ' 


€ ক.) আক্ষরিকভাবে- প্রতীকের মাঝে রয়েছে একটি বিশেষ বিষয় বা ভাঁবের 
ব্যঞ্জন! ; যা প্রকাশ করতে হবে প্রতীক-শব্দটি তাঁরই একটি সঙ্কেত সুচিত করে । 
শব্দের আবেগময় ব্যবহারের সঙ্গে এই প্রতীকের ব্যবহারের কোনো সাঁমঞ্জস্ত 
নেই, এবং শব্দের আভিধানিক সংজ্ঞা জ্ঞাপনের দিকেই প্রতীকের প্রবণতা । 
€খ) তাৎপৰ্ষের দিক থেকে প্রতীকের মাঁঝে রয়েছে বিষয় বা ভাবের অতিরিক্ত 
আঁরও কিছু, রয়েছে গুঢ অর্থের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অপর পর্যায় ; এই 
অর্থকে শুধুমাত্র শব্দের ছারা বিধত করা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
প্রুতীকতা” শব্দটি সাঁধাঁরণভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। রজার কই. বলেছেন, 


একজন শিল্পী যে-অন্থপাঁতে খাঁটি সে-অনুপাঁতে তিনি সকল প্রতীকতাঁর বিরোধী ! . 


কিন্তু ব্রাউনিঙ্‌ উত্তর দিয়েছেন 


Art— wherein man nowise speaks to men, 
Only to mankind— Art may tel] a truth’ 
Obliquely, do the thing shall breed the thought, 
Nor wrong the thought, missing the mediate word. 
So you may paint your picture, twice show truth, 
Beyond mere imagery on the wall— 

| So, note by note, bring music from your mind, 
So write book Shall mean beyond the facts, | 


Suffice the eye and save the soul besides. 


এই ছুটি ভাবের ষে কোনো একটির প্রতি প্রযোজ্য- ভাঁষা ব্যবহার করে 
কেনেথ, বাঁর্ক বলেছেন যে, প্রতীক হল শব্দের দিক থেকে অভিজ্ঞতার 


আদর্শের সঙ্গে সমান্তরাঁল। সরল রূপবিশিষ্ট প্রতীক যখন বিষয় বস্তুকে গতিশীল . 


করে, তখন লক্ষ্য করতে হবে একঘেয়েমি যেন না আঁসে ; আর প্রতীক যখন 
আঁপন*আদর্শকে উন্নীত করে জটিল রূপ নেয়, তখন দেখতে হবে বাহুল্যের ভারে 


চট 
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“বিষয়বস্তু যেন গতিহীন না হয়। প্রতীক, (১) বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করতে পাঁরে, 
(২). তাঁকে গ্রহণ যোগ্য করে তুলতে পারে, (৩) সুপ্ত ও অবদ্মিত অভিজ্ঞতাকে 
জাগাতে পারে, (৪) প্রসাধন বা প্রদর্শনরূপে এবং (৫) প্রকৃত থেকে অপ্রকৃতে 
= পলায়নের মাঁধ্যমর্ূপে কাঁজ করতে পারে! | 
পল্‌ মোর বলেছেন যে, সকল প্রতীকই নীচের চাঁরিটি পর্যায়ের অন্তর্গত, 
{১) স্থহ্ম ভাবগ্ভোতক £ খেয়ালী ও রীত্যন্্সাঁরী সঙ্কেত। যেমন, ওঁ শব্দটি 
দ্বারা ব্রহ্মা-বিষ্ণুমহেশ্বরের প্রতি নির্দেশ করা হয়; আবার যখন বলা, হয়, 
পতাকার তলে সকলের মিলন হোঁক, তখন বোঝা যায় বিশেষ একটি আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হবার ই্দিত রয়েছে৷ (২) রপকাত্মক £ হুক্্ম ভাব ও প্রাকৃতিক 
বৈচিত্র সংমিশ্রণ । যেমন, শ্বেতপন্মের মতো পবিত্র! (৩) স্মারক ঃ ঘটনার 
সঙ্কলন। যেমন, মান্য চলেছে ছুটে, তার আগে সোনার হরিণ। জীবনের 
সুখ-সম্পদ-শীন্তি, যাকে চাওয়া যায়, পাওয়া! যায় না, তাঁই হচ্ছে সোনার 
হরিণ। এটি স্মরণ করিয়ে দেয় বামাঁয়ণের সেই চিরপরিচিত ঘটনাটিকে ।. 
(৪) আরোপ সম্বন্ধীয় £ সঞ্কেতের দ্বার! প্রকাশিত বিষয়টিই প্রতীক । যেমন, পদ্ম 
পাঁতায় জল, এখানে প্রকাশিত বিষয়টি নিজেই প্রতীক । অর্থ -ক্ষণস্থায়ী। 
শব্দ যে জ্ঞান সৃষ্টি করে, এই মত হচ্ছে কল্পনার রোমাটিক তত্ত্বের একটি 
অংশ। যেমন, বিষয় ও বস্তুর মধ্যে মিলনের উপায় হিসেব কোল্রিজ কবিতা 
সম্বন্ধে সব সময় একরকম একটি ধারণা পোষণ করতেন। ক্রোচে, আৰু. জি. 
কলিংউড,, আর্নন্ট, ক্যাসিরার্‌ প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকদের প্রবণতা সেই সব 
আইনের দিকে যাঁরা শব্দের উন্নতিকে নিয়মিত করে এবং শব্দ ও বস্তুর মধ্যে 
প্রাচীন বিরোধের অবসান ঘটায় । এমন কি আই. এ. রিচার্ডসের মতো একজন 
তাত্বিক প্রথমে লিখেছিলেন বটে যে, শব্দ হচ্ছে কতকগুলি ইচ্ছেমতো চিহ্ন, 
কিন্ত পরে তিনি এর সংশোধন করেন এবং এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন 
যে, শব্দের গঠন হচ্ছে প্রতীকধর্মী আর তখনই তাঁ বাস্তব! ফরাসী সাহিত্যে 
”রাঁবৌ, মালার্মে থেকে সুব্রিয়্যালিষ্টর! পর্যন্ত এবং ইংরেজি সাহিত্যে হার্ট 
ক্রেন; ওরালেস্‌ ষ্টিভেন্স পর্যন্ত এই বিশ্বাস চলে আঁসছে যে, ভাষা নিজে বাস্তব 
হতে পারে অথবা সৌকুমার্ধ ছারা বাস্তবতা সৃষ্টি করতে পাঁরে। কবির মাঝে 
থাকে মরমীয় অথবা অর্ধ-মরমীয় ধর্ম) শব্দ চাঁতুর্যের মাধ্যমে এই ধর্মই পাঠকের 
কাছে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়! সার্ক কবির কাঁব্যকৃতি লাভ করে একটি 
বিষয়ের ওপর শব্দের সঙ্গীতময় ভদ্দির সচেতন ও সুচিন্তিত গঠন! এতে থাকে 
প্র-_৩ 
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বিষয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা, কবিতা হচ্ছে বাচণিক সঙ্গীত। কবিতা হচ্ছে শব্দাবলী, 
যার দ্বারা কোনো কিছু প্রকাশিত হয় কবির কাছ থেকে পাঠকের কাঁছে। 
এই প্রকাশিত কিছু শুধু একটি ধারণ! বা ভাব নয়। টলষ্টয় বলেছেন, এটি হুল - 
' একটি আবেগ ; ক্রোচে বলেছেন, স্বজ্ঞা) হেন্রি ব্রেমণ্ড বলেছেন, অসম্পূর্ণ. 
মরমীয় অভিজ্ঞতা) হোয়াইট হেড বলেছেন, মূল অভিজ্ঞতার ধন বাস্তবের 
অংশ। এরকম আরও অসংখ্য মন্তব্য রয়েছে, আর. তাদের মধ্যে রয়েছে 
হুক্মুতা। মোট কথা, ভাষাকে অর্থের মাঝে গভীর করবার জন্যে কবির 
রচনায় থাকবে বহুবিস্তৃতি, স্বল্নাক্ষরে উল্লেখ, অনির্দিষ্টতা । 

এমার্সন্‌ তীর “দি পোয়েট» প্রবন্ধে দৃপ্তকঠে বলছেন" ০:08 and 
deeds, quite 17009761970 modes of the divine energy. Words . 
are also actions, and actions are a kind of words ()”" -যে সক 
অগ্রদূতের! গ্রভীকধর্মী আঁক্কুতিরূপে সাহিত্যের ধারণাকে নিয়ে এসেছেন, 
এমাঁসন তীদেরই অন্যতম । কান্ট, নিঃসংশয়ে বলেছেন যে, মন এমন একটা . 
স্তর নয় যার ওপর বাহ্বস্তগুলি সহজেই তাদের চিহ্ন অঙ্কন করতে পাঁরে। মন _ 
একটি সক্রিয় শক্তি, সে তার নিজের পদ্ধতিতে আমাদের বাস্তবতার ধারণা 
গঠন করে। ছু'শতাব্দীর অতিনৈষ্টিকতাঁর কলে- প্রভীকীবাঁদের ক্ষীণতাঁর জন্যে 
এমাসন্‌ ও তার সংস্কৃতির ধারকেরা নিষ্প্রভ হয়েছিলেন আবেগ ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে 
এবং অন্মনস্কতাঁর প্রতি তারা ছিলেন বীতরাগ । 

" কিন্তু দর্শনের অথবা সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনার মূল কথার গভীর অর্থ 
সমাধান করবার পক্ষে এমাঁসনের চিন্তাঁধার যথেষ্ট সুব্যবস্থিত ছিল না। মনের 
অলৌকিকতাই তাঁকে দিয়েছিল এক ধরণের নিগুঢ় অন্তর্বৃষ্টি, যার পরিচয় রয়েছে 
তাঁর উচ্চ মানের প্রবন্ধগুলিতে। কবিতা তাঁর কাছে কবিতাই, বেশি কিছু নয় ; 
তিনি কবিতায় শুধু বাহ্‌ বস্তুর ছাঁয়া ও আধ্যাত্মিক কল্পন! দেখতেন না, তিনি 
দেখতেন একটি এক্যের মাঝে প্রকৃতির সন্দে মানবের সন্মিলন ; এই এক্য হচ্ছে 
কোনো অলৌকিকের মাঝে মানব ও প্রকৃতির সহভাঁগিত! i 

এমাঁ্সনের কথার প্রতিধ্বনি করে আমরা বলতে পাঁরি, কবিদৃষ্টি এক 
ধরণের জাগতিক ভ্রাবকঃ এটি সর্বাপেক্ষা অদম্য ও পরস্পর বিরোধী জিনিষকে 
একটি রূপের মাঝে বিধৃত করে। কবি নিখিল বিশ্বকে করেন স্বচ্ছ। বলা! 
হয়" লিন্সিয়াসের চোখ যেমন পৃথিবীর অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাঁর়ঃ কবিও 
তেমনি জগতকে নিয়ে আসেন শিস্মহলে, তারপর আমাদের দেখান প্রতিটি 
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জিনিষের যথার্থ বিগ্রহ। এই যথাযথ রূপায়ণ সার্থক হ'য়ে ওঠে রূপকের 
সৌকুমার্ষে। সুতরাং জগতের স্বচ্ছতার মূল হল প্রতীক। সে সঙ্গে প্রতীকের 
আঁকার স্থায়ী ও নির্দিষ্ট । কারণ গ্রতীকধর্মী তরলতায় সাহিত্যের কোনো রীতি 
ও আদৰ্শ গড়ে উঠতে.পাঁরে না। | j 

"এটাই হচ্ছে ওয়াণ্ট হুইচন্যানের কাঁব্যকৃতির বিশেষ দুবলতা, তাঁর সম্বন্ধে 
ভাঁব প্রকাশের ক্ষমতাঁসহ এমাসনের অলৌকিক প্রতীতিবাঁদ স্ুপ্রযোজ্য। 
হুইটম্যাঁনের কবিসত্তী ও তাঁর জগৎ অনায়াসে এক হয়ে গিয়েছে । রঙীন 
আনন্দে কবি আবিষ্কার করেছেন যে, তিনি প্রকৃতিরই অংশ, যে-সব 
জিনিপকে সাধারণ লোক বাহ্‌ বলেই জানে, তাঁদের থেকে কবিকে পৃথক 
করা যাবে না। এই সহজ মিলনের ক্ষেত্রে হাঁরম্যান্‌ মেলভিলের সাহিত্য 
সৃষ্টি একটি সমস্ার উদ্ভব করেছে। তীর দৃষ্টি ছিল অণুভের দিকে; 
যা-কিছু মন্দ, যাঁকিছু ভীতিময়ঃ তাদেরই তিনি বড়ো ক'রে দেখেছেন । 
“মৰি ডিক্‌’ গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বিষয় ও 
বস্তুর দ্বৈত-বাস্তবতাঁর কোনো নিগ্ড অর্থ নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই 
দ্বৈতভাবের মাঝেই রয়েছে নিগঢ় অর্থ। যেমন, তিমিমাছটি একই সঙ্গে প্রাকৃতিক 
বস্তু ও সব্ণপেক্ষা অর্থবন প্রতীক। কিন্তু মেল্ভিলের পরবর্তী উপন্াস- 
গুলিতে বস্তু ক্রমেই অস্পষ্ট হরে গিয়েছে এবং নায়কের! ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধে 
আরও বেশি জড়িয়ে পড়েছে। 

রূপকের প্রতি ইংরেজি সাহিত্যের স্বাভাবিক প্রবণতার জন্তে এডগার 
আযালান পো আক্ষেপ করেছেন, সমীলোঁচন! করেছেন এমাঁসনের মতবাঁদের। 
কিন্তু তাঁর সাহিত্যরচনাঁর উৎস হচ্ছে ও অলৌকিক প্রতীতি। তিনি কবিকে 
দেখেছেন শিল্পীরূপে, সাহিত্যক্ষেত্রে শব্দবিন্তাসের সমস্তা সমাধানের জন্যে 
কবি ধীরভাঁবে নিযুক্ত করবেন তাঁর পূর্ণ প্রজ্ঞাকে। আ্যাঁলান পো-র মতে, 
কবিতার মাঁঝে রয়েছে স্থপতিবিগ্া ; সুন্মতা ও গুরুত্ব প্রকাশ করাই তাঁর 
লক্ষ্য। পো-র সমালোচনার এই দৃষ্টি 'বদ্লেয়ার ও অন্তান্ড প্রতীকীবাদী 
ফরাঁপী কবিদের কাছে চিত্তাকর্ষক ছিল! পো চেয়েছিলেন কবিতার স্বপ্ন ও 
সঙ্গীতের অস্তিত্ব; এবং স্বপ্ন ও সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতার এই অন্তরূপতা 
সাধনের রীতি ফরাসী প্রতীকীবাদীদের মাধ্যমেই ব্যাপ্ত হয়েছিল চারিদিকে । 
ইয়েটস্‌ যে-জীগ্রত-স্বপ্রের কথা রলেছেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে. তাঁর 
নিজেরই ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিফলিত হয়েছে ফরাসী প্রতীকীবাদীদের পারস্পরিক 


প্রবন্ধ পত্ৰিকা ৩৬ 


চুন 


মতবাদ । পো বলেছেন, কোনটা ভালো অথবা কোনটা সত্য ভা নিয়ে 
কবির কারবার নয়, কবির কারবার শুধু সুন্বরকে নিয়ে। এই সুন্দর হচ্ছে 
পরম-নুন্দরের প্রতিফলন, এবং এটাই হৃচন1 করে প্রতীকের । বস্তু ও চিন্তার 
সন্সিলনের প্রয়োগ দ্বারা আমরা শাশ্বত সুন্বরকে পেতে পারি। পো-র 
এই ধাঁরণাঁকেই বদলেয়ার প্রকাশ করেছেন ‘করেস পণ্ডেন্সেম’ নামক সনেটে ) 
এখানে সমগ্র প্রকৃতিকে দেখা হয়েছে একটি মন্দিররূপে এবং গাঁছগুলি হচ্ছে 
সে মন্দিরের জীবন স্তস্ত। প্রকৃতিকে. প্রতীকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করবার 
সময় যে-সব মিশ্রিত শব্ধ ব্যবহার করা হয় কবি তীর বিশেষ প্রজ্ঞার দ্বারাই 
তাঁদের উপলদ্ধি করেন। কারণ সব জিনিসের মাঝে রয়েছে প্রতীকত1 এবং 
প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুর বিশেষ সংযোগ রয়েছে আধ্যাত্মিক বাস্তবতার সঙ্গে । 
ধ্বনি, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাঁদির মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে সাদৃশ্য সম্ভব । এমন কি কামনা 
আক্ষেপ, চিন্তা প্রভৃতি মনের নানা স্তরেরও উপযুক্ত প্রতীক রয়েছে কল্প- 
রূপের জগতে । চেতনার পরিবেশ থেকে সংগৃহীত উপাদানের সঙ্দে কবি 
যুক্ত করেন তাঁর নিজের অথবা তীর স্বপ্নের প্রতীকধর্মী দৃষ্টি। এ থেকে 
তিনি লাভ করেন তাঁর মাঁনসকে প্রকাশ করবার মাধ্যম । 

মালার বিশেষ আসক্তি যতটা! ছিল রীতির প্রতি, ততটা বদ্লেয়াঁরের 
প্রতি নয়। কবিতা সম্বন্ধে পো-র ধারণার ওপর মালার্মে গুরুত্ব আরোপ 
করেছিলেন এবং তাঁকে গ্রহণও করেছিলেন। ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ শ্ীষ্টাব্দের 
মধ্যে মাঁলার্মে” মর্যাদা পেলেন প্রতীকীবাঁদী আন্দোলনের একজন খধিরূপে | 
তিনি জনপ্রিয় কবি ছিলেন না, তাঁর লেখাও খুব কমই মুদ্রিত হয়েছিল, 
তবু তিনি তীর বন্ধুদের কাঁছে কবিতা সম্বন্ধে যে-আঁলোঁচনা করেছিলেন 
তা-ই হয়ে রইল প্রচলিত বিধি। তাঁর গৃহে শুধু যে সে সময়কার ফরাসী কবি 
ও ব্রমালৌচকেরই আসতেন তা নয়, আঁদতেন অস্কার ওয়াইল্ড, আর্থার 
সিমন্স, জর্জ মুর ও ইয়েটসের মতো ইংরেজ লেখকেরাও। মাঁলার্মের 
রচনাশৈলীর প্রভাবে কবিতার অনুশীলন এক বিশেষ পদ্ধতির দিকে এগিয়ে 
গেল? তখন কবিতা আর অন্প্রেরণা অথবা বাগ্দেবীর দাক্ষিণ্যের বিষয় 
নয়, তখন তাঁর মাঝে রয়েছে দার্শনিকতা ও. শিক্পনৈপুণ্য। আর তাঁকে 
সুকুমার করে তোলার জন্যে অন্থস্থত হয়েছে প্রতীকধর্মী প্রণালী । নিগুঢ 
'অর্থকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের উদ্বোস্তে গঠন করা হয়, প্রতীক, এটি চিত্রিত 
‘করে মনের যথাযথ অবস্থা । মালার্মের ক্বিতায় শব্দ সুচিত করে বস্তুর 


॥ সাহিত্যে প্রতীকতা ৃ | ৩৭ 


ঘনত্ব ও বিস্তৃতি। তার মতে, শব্দ হচ্ছে সঙ্কেতের থেকেও বেশি কিছু, 
এ হচ্ছে এমন কতকগুলি উপায় যাঁদের মধ্যে দিয়ে আমরা আদর্শ জগভে 
প্রবেশ করি | 

ফরাসী প্রতীকীবাদী আন্দোলনের পরম্পরাঁর প্রধান ধার! বদ্লেয়ার থেকে 
মালার্মেঁ এবং তারপর পল ভালেরি পর্যন্ত ঈলেছিল। কিন্তু ভালেরিকে গ্রহণ 
করার আগে ছুটি উল্লেখযোগ্য উন্নতির কথা সংক্ষেপে বিচার করে দেখ! দরকার । 
এদের প্রথমটির পরিচয় পাওয়| যায় পল ভেরলেনের গতিপথে । আগে এক 
জায়গায় বলেছি যে, পো-র মতে, সঙ্গীতের মাধ্যমেই আত্মা স্বর্গীয় সৌন্দর্য 
স্থ্টর -সবচেয়ে কাছে যায়। প্রতীকীবাদী আন্দোলন হচ্ছে কবিতাকে 
সঙ্গীতের পর্যায়ে আনবার উদ্যমস্বরূপ। অন্তত ভালেরি এরকম একটি উক্তিই 
করেছেন ১৯২৬ শ্ীষ্টান্ে। এ দ্দিক থেকে মালামে'র কবিতা স্পষ্টতই 
সঙ্গীতময় ; তীর কাব্যে শব্দগুলি সঙ্গীতের 'সপ্স্বরের মতো বিন্যস্ত ও একতাঁন__ 
বিশিষ্ট। কিন্তু ভেরলেনের কবিতাঁকে সঙ্গীতময় বলা হয় অনেক বেশি খু, 
ও আক্ষরিক অর্থে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ প্রজ্ঞাসম্বন্ধীয় বিষয়ের সঙ্গে 
যুক্ত নয়। মিকড্‌ লিখেছেন, ভেরলেনের কবিতায় “the language is 
vapourized and is re-absorbed into the melody” | . ভেরলেন 
শিল্পকৌশলের চেয়ে উপস্থাপন করেছেন মানসিক প্রকৃতি, চিত্তবৃত্তি। তীর 
কবিতাকে প্রতীকীবাদী না বলে প্রতীতিবাদী বলাই অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত। 

যদি ভেরলেনকে যথার্থ প্রতীকীবাদী কবিচক্রের অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, 
তবু এ কথা সকলেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করবেন যে, প্রতীকতাঁকে সাধারণের 
দৃষ্টিসীমায় আনবার জন্যে তিনি অনেক কিছু করেছেন। তিনি এমন একটি 
নির্দিষ্ট ধারণার উদ্ভব করেছেন যাতে প্রতীকধমী কবিতাকে সঙ্গীতময় বলা 
যেতে পারে। রিমবড এই ধারণাকে আর একটু উন্নত করেছেন যাতে বলা 
যেতে পারে প্রতীকীবাদী কবির! শব্দের মাঝে জগৎকে বিধৃত করেন। 
রিম্বড, তাঁর রচনায় সকল সচেতনতা পরিহার করেছিলেন কিনা তা তর্কের 
বিষয়, তবে তিনি স্পষ্টতই অতিবান্তববাঁদের একজন অগ্রদূত | তিনি সুচিত্তিত_ 
ভাবে সনাতন রীতি ও যুক্তিকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর কবিতায় সাজিয়ে 
তুলেছেন স্থবিস্তন্ত প্রতিরূপ ৷ , 

বদ্‌লেয়ারের ল্য ফ্র্যর দ্য মাল’ গ্রন্থের ভূমিকায় চির ব্যবহার করেছেন 
“ডিকাঁডেন্ট? শব্দটি । এই নোঁতুন রীতির অনুসারীদের ছিল অসাধারণ অনুভূতি, 


৩৮ ' প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


তারা ছিলেন কাব্য-চিত্র-সঙ্ধীতবিদ বিদগ্ধ, এক কথায় সুকুমাঁরশিল্পজ্ঞ। একজন 
সমালোচক বলেছেন, মরমীবাঁদী শিল্পীর নৈতিক নিঃসঙ্গতাকে প্রকাশ করবার 
জন্টেই নোতুন রীতির প্রচলন হল। এই অর্থে রিম্বড্‌ ও ভেরলেন্কে 
যতটা নোতুন রীতির অনুসারী বল! যায়, মাঁলামেকে ততটা বলা যাঁর ন1। 
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক “ডিকাঁডেন্ট” শব্দটি পছন্দ করলেন না, 
তাঁরা নিজেদের অভিহিত করলেন পপ্রতীকীবাঁদী'রূপে। এই শব্দটি সুচিত 
করল মাঁলামে? ভাঁলেরির মতো কবির আদর্শবাঁদ, গ্রজ্ঞাসম্বদ্ধীয় গঠনের ওপর 
তাঁদের গুরুত্ব এবং সবার ওপরে ভাষার প্রতি তাঁদের প্রবণতা । ভালেরি খুব ভাঁলো- 
ভাবেই জানতেন যে, প্রতীকত! শব্দটি শিথিল ও অস্পষ্ট। কবিতা! সম্বন্ধে 
বিভিন্ন ধারণাকে এবং কোনে! কোনে! সময় পরস্পর বিরোধী প্রত্যয়কে 
আবরিত করবার জন্যে এটি ব্যবহৃত ত হয়। 

গ্রতীকীবাদকে সংক্ষেপিত করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রতীকীবাঁদী ও পমালোচকের 
প্রকাশের অস্পষ্টতাঁর উদ্ঘাটন হয়েছে ঃ কাঁরও মনে সংশয় থাকতে পারে যে, 
প্রতীকীবাঁদ শব্দটির আদৌ কোনে! বিশেষ অর্থ আছে কিন! যথার্থ প্রতীকতায় 
রয়েছে দূরকল্পনার সমস্ত! ৷ প্রত্যেক কৰি নন্দনরসের একটিমাত্র দৃষ্টির উৎকর্ষ 
সাধন করেন এবং তাঁকেই উপস্থাপিত করেন। এ এক দৃষ্টির মাঝে সকলের 
ভাবধারাঁর মিলন সম্ভব নয়। কিন্তু তবু প্রতীকীবাঁদীরা একযোগে সমর্থন 
করলেন কাব্যিক ভাষা! সম্বন্ধে যালামে'র মত! শব্দের ব্যঞ্জনাতত্ব এই বিশ্বাস 
থেকে এসেছে যে, আদিম ভাষ! ক্ষীণভাবেও প্রতিটি মানুষের মনে অবস্থান 
করে, একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না'। এটা এমন একটা .ভাঁষ৷, সঙ্গীত ও 
স্বপ্নের সাথে রয়েছে যাঁর বিশেষ সম্পর্ক ৷. 

টি. ই. হিউম্‌, এজরা পাউণ্ড, টি. এস. এলিয়ট, এমন কি ইয়েটসও 
সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন ফরাসী প্রতীকীবাদীদের দ্বার] । ইয়েটসের 
সঙ্গে ফরাসী প্রতীকীবাদীদের সম্পর্ক ছিল গভীর, তবু বলতে হয়, তাঁর ওপর 
ফরাসী কবিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব খুব কমই ছিল তিনি প্রতীকতা৷ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
বিষয় জেনেছিলেন তাঁর বন্ধু আর্থার সিমন্সের কাছ থেকে। | 

আধুনিক লেখকের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে প্রকাশের ও ব্যঞ্জনাঁর উপাদানের 
ওপর। ইয়েটস্‌ দৃঢ়তার সঙ্দে বলেছেন, সকল রচনাশৈলীর তাৎপর্য হচ্ছে 
অবর্ণনীয় প্রতীকতা । এটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি রবার্ট বানলের ছুটি 
পংক্তি উদ্ধত করেছেন-_. 


- সাহিত্যে প্রতীকতা, ৩৯ 


The white moon is setting behind the white wave; 
And Time is setting with me; 0! 
'ইয়েটস্‌ লিখেছেন, এখানে সার্থকভাবে চিত্রিত ত হয়েছে বিষ সৌন্দর্য এবং পংক্তি 
... ছুটি খাঁটি প্রতীকধর্মী4 সময়ের সন্গিবেশের সঙ্গে চন্দ্র ও তরছের শুল্রতাঁর সম্পর্ক 
'-* স্ুক্ম প্রজ্ঞার দারা উপলব্ধি করা যাঁয়। কিন্তু ধখন চন্দ্র, তরঙ্গ, শুত্রতা, বিন্তস্ত 
সময় এবং শেষের এ বিষ্ণু চীৎকাঁর সবগুলি একত্রে অবস্থান করে, তখন 
প্রকাশিত হয় একটি আবেগ, যা বর্ণ_ধ্বনি--আঁরুতির অন্ত কোনো রকম 
স্থাপনের দ্বারা সম্ভব নয়। 
অন্থান্ত আধুনিক কবির রচনাতেও প্রতীকের এরকম সুন্দর প্রয়োগ লক্ষ্য করা 
খযাঁয়। তীর! বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতীক করেছেন। এরই সাহায্য গড়ে উঠেছে 
চিত্ৰকল্প । সেই চিত্ৰকল্প কোঁথাঁও বর্ণনাঁময়, আঁবাঁর কোথাও সংক্ষিপ্ত, একটিমাত্র 
শব্দের মাঝে রূপায়িত। একাঁলীন কবিতায় প্রতীকের সুক্ষ অথচ আশ্চর্য রঙীন 
ব্যবহারই এনে দিয়েছে সির আবেশ, অদেখা জগতের রূপমধুরিমা । ভাঁলেরি 
y স্খন বলেন-- 
নর This tranquil roof where pigeons peck 
Vibrates between the pines, between the tombs— 
(—‘tThe Selected Writings’) 
তখন আমাদের বোধে, চেতনায় লাগে আঘাত; আরা অবসর পাঁই কল্পনা 
. করবার £ সমুদ্রের কল্পন1,__ উত্তাল: সমুদ্র, নিস্তর্দ সমুদ্র । এই সমুদ্রের কথাই 
এখানে প্রকাশিত হয়েছে প্রতীকের মাধ্যমে । প্রতীকের সৌন্দর্য সেই অবধিই' 
বিস্তৃত যেখানে সে নিজের মাঝে নিজেই নিগণ্। তাঁর অন্তর উদঘাটনের সদেই 
রঙ্ধময়তাঁর সমাপ্টি। 
মালার্মে একটি শব্বকে-বাবহাঁর করেছেন প্রতীরুরূপে ৷. ot শব্দের পেছনে 
রয়েছে দীর্ঘ অনুপ্রসঙক্ষ, অনেক কথাঁয়-ভরা ভাব চিত্রিত হয়েছে একক বাঞ্জনার 
1 মাঝে । টু 
When sterile- SN din has shown forth. 
| | LS | (—‘Poems’.) 
39:11 শব্দটিই এখানে প্রতীক কৰি শীতের নিষ্প্রাণ নিস্তেজ রূপটিকে 
সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন প্রতীকের সাহায্যে। শুকনো পাত! খসানো৷ 
শীত, সকল মুকুল ঝরানো শীত, পাঁখির গান হারানো শীত-_নিবিড় কুয়াসার- 


৪০ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ঘেরা হিমশীতল চেতনা, প্রাণস্পন্দনহীন নিজন্তা। এই বিস্তৃত ভাবকে সুচিত 
করবার জন্তে মালার লিখেছেন ‘sterile 107 বন্ধ্যা শীত। 

_.. ইয়েটসের রচনাতেও রয়েছে প্রতীকের পরিচয় । তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন 
মাঁনবীরূপে নয়, অন্ৃভৃতিপ্রবণ চেতনারূপে নয়, মানবের দ্বিতীয় সতারপে 
এই বোধের সার্থক চিত্রণ হয়েছে কবিতায় প্রতীকের মাধ্যমে । ০" 

From. man’s blood-sodden heart are sprung 
‘Those branches of the right and day 
W here the gaudy moon is hung..." 

(— ‘Collected Poems’) 
মাঙ্ষের রক্ত-টলোমলো হৃদয় থেকে বেরিয়ে এসেছে দিন আর রাত্রির শাখা” 
সেখানে ঝুলছে জমকালো চাদ। দিনের যে-রূপলাঁবণ্য, রাত্রির যে-সৌন্দর্খ 
রয়েছে, মানুয তাকে আবিষ্কার করেছে, অনুভব করেছে, উপভোগ করেছে: 
হৃদয় দিয়ে । টাদ সেই সৌন্দর্যের প্রতিমূ্তি। মাহুযের যদি হৃদয় না থাকত, 
তবে সেই সুন্দরের পসরা হ'ত মূল্যহীন। হৃদয়ের সঙ্গে ভাই ৮ 
রূপমাধুরীর সংযোগ । 

এলিয়ট, কিন্ত প্রতীকের ব্যবহার করেছেন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে । অন্ঠান্' 
কবিদের সঙ্গে এদিক থেকে তীর প্রভেদ অনেকথাঁনি। অধিকাংশ কৰি প্রতীকের 
প্রয়োগ করেন বটে, তবে তাঁর মাঝে থাকে অসম্ভবের স্পর্শ । যেমন, পূর্বোধৃত 
কবিতাংশগুলিতে ইয়েট স্‌ লিখেছেন,_হ্ৃদয়'থেকে বেরিয়ে এসেছে দিন আর, 
রাত্রির শাখা,মালার্মে লিখেছেন, বন্ধ্যা শীত, ভালেরি লিখেছেন” _আঁন্দৌলিত 
ছাঁদ। এর! সম্পূর্ণ ই অসম্ভব ; বাস্তব সত্য নয়, কাঁল্পনিক সত্য । কিন্তু এলিয়টের 
ব্যবহৃত প্রতীকে এই অসম্ভাব্যতার কিছুমাত্র ছোঁয়া নেই। তারা উর 
বাস্তব, তবু তারা প্রতীক। সহজ সরল অর্থের পেছনে রয়েছে সুক্ম ও 
সুন্দর গ্রতীকত1।. 
Here I am’ an old man in a dry month, ৪৫ 
“Being read to by a boy, waiting for rain. 
I am an old man, 
A dull head among windy spaces. 
~ | (70601159699 poems’ ), 


॥ সাহিত্যে প্রতীকতা | ৪১ 


আপাতদৃষ্টিতে একটা মোটামুটি অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। পরক্ষণেই লাগে, 
চমক--0970 read to by ৪ boy’ একটি বুদ্ধ; সে বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা 
করছে কেন? এই বৃষ্টি হচ্ছে শাস্তির প্রতীক, জীবনের প্রতীক, যৌবনের 
প্রতীক । এই বৃষ্টির আশায় রয়েছে বৃদ্ধ আধুনিক যন্ত্রভ্যতার নিষ্পেষণে 
তার 'প্রাণরস গিয়েছে শুকিয়ে, মরে গিয়েছে যৌবন, উদ্দাম উচ্ছলতা, 
স্বতঃস্ফষুত আনন্দআঁবেগ | তাই সে অপেক্ষা করছে বৃষ্টির জন্টে ; সে চায় 
শান্তি, সে চায় যৌবন-জীবনবেগ | শেষ পংক্তিটিও এক বিশিষ্ট অর্থ গোঁতন! 
করছে। চারিদিক শূন্য-_বাঁতীসে-ভরা; কোনো রূপ নেই, কোনো রস নেই, 
সক ফাঁকা) তারই মাঝে রয়েছে 2 ৷! 15950, | তখন আমাদের মনে 
পড়ে এলিয়টের অন্ত একটি কবিতার কথা, যেখানে তিনি বলেছেন--“ঘা০ 
‘ are the hollow men” | এই শৃণ্যতা হচ্ছে জীবনের রিক্ততার প্রতীক, 
সব-হারানোর বেদনা মিশে রয়েছে এর সাঁথে। 
বাংলার কবিরা সানন্দে গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্ত্যের এই প্রতীকতাকে । হি 
আধুনিক কাব্যে রয়েছে প্রতীকের গুচুর্য। তবে বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথই 
প্রথম সার্থকভাবে প্রতীকের ব্যবহার করলেন । তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের, রচনায় 
হয়তো এর স্পর্শ অল্পবিস্তর অনুভব করা যেতে পারে। কিন্তু তাকে সার্থক 
ও অর্যান্বসুন্দর প্রতীক বলা “যায় না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই অগ্রদূত, নিয়ে 
এলেন নোতুন আলোর বাঁত্ণ। কবির! বাংলা কবিতায় প্রতীকের ব্যবহার 
করেন পাশ্চাত্য প্রতীকের অন্থসরণে। সেট! তাঁদের ক্রুটি নয়, কারণ পশ্চিমের 
সাহিত্যাদর্শ ও ভাঁবকল্পনীর রসমিঞ্চনেই সঞ্জীবিত রয়েছে বাংলা সাহিত্য । এ 
কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বঙ্িম-মধূন্ছদনের যুগ থেকে আজ 
পর্যন্ত তাঁর ব্যতিক্রম হয় নি। ফলে উভয় কাব্যের চিন্তাধারা য় এসেছে অভিন্নতা, 
প্রতীকের মাঝে রয়েছে এক্য। সে যাই হোক, প্রতীকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই 
বাংলার আধুনিক কবিদের দীক্ষা-গুরু | “তিনি লিখেছেন 
| সুন্দর কাহিনী 
কে যেন রচিতেছিল ছাঁয়ারৌদ্রকরে, 
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্মরে, 
| €(- চিত্রা?) 
সুন্দর কাহিনী রূপে-রঙে মনকে রঞ্জিত করে, পুলক-আঁবেগে নন্দিত করে। 
ছায়ারৌদ্রকর অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্মধ্বনি মনের কাছ এনে দেয় 


৪২ পি এ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পুলক-আঁবেগের ডালি, রূপ-রঙ-ছন্দের পসরা । মন তা অনুভব করে, হৃদয়ের 

মণিকোঠার ' করে উপলব্ধি । এ সবের মাঁয়ামোহের, প্রতীক 'হ'ল “কাহিনী? । 

কে যেন রচিতেছিল”--এর মাঝেতে রয়েছে প্রচ্ছন্ন প্রতীকতা।- | 
| বিষ্ণু দে-র কবিতার বৈশিষ্ট্য হ'ল এমন সব পংক্তির সমাবেশ যাদের আপাঁতি- 


দৃষ্টিতে মনে হয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাকে তিনি 


স্থিষ্টি করে চলেন প্রতীক। শিথিল রোধের কাছে তার অস্তিত্ব ধর! পড়ে 
না, তাঁর নিবিড় অর্থবনত্ব থাকে আড়ালে, বাইরে শুধু রূপবাহার। যখন 
তিনি বলেন__ | | 
আমার দিন শুরু সাতটি রঙে, রাত্রি আঁদি নীল সমুদ্রের, 

স্নায়ুতে স্বপ্নের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রম্ধ হীন, 

রঙের ঘনঘটা অতিন্রিত . 
অমোঘ শিল্পীর তুলির টাঁন-- 

পাঁহাড়ে-পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রখর মুক্তিতে নন্দিত। 

: (নাম রেখেছি কোমল গীন্ধার ) _._॥ 
তখন চমক লাগায় চতুর্থ পংক্তিটি নিগৃঢ় প্রতীকতার জন্যে । কবির মাঝে 
চলেছে রঙের উৎসব-_স্বপ্নের রঙ, আনন্দের রঙ। সাতটি রঙে রঙীন হয়েছে 
‘তাঁর দিন, ব’য়ে এনেছে ঘুম-ভাঙা সজীব জীবনের ছন্দ, বাঁধনহারা নন্দিত 
প্রেমের বাণী, রাত্রি হচ্ছে উদ্দাম উচ্ছল মুক্তির- সঙ্গীতে মুখর অন্তরে যে 
গভীর আবেগ-আকুলতা জেগেছে কবি তাঁকে ছড়িয়ে দিতে চাঁন, মিলিয়ে 
দিতে চান আঁ-দিগন্ত। প্রতীক এখানে সর্বাঙ্গস্ুন্দর ও প্রাণ্রঙ্গময় | 

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রতীকের ব্যবহার করেছেন ভাঁবময় কল্পরূপের দিক থেকে । 
একই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিষয়কে তিনি করেছেন বাস্তব, আবার বাস্তব 
বিষয়কে করেছেন কাল্ননিক। 
সমুদ্র তো তাঁদের টানে না। 
শরে বা শৈবালে 
কিংবা মৎস্তনারীদ্দের সবুজ চুলের উর্ণাজালে 
জড়ায় না তার! কানা মাছির মতন ॥ 
(-সংবত? ) 
শর, শৈবাল-_এরা প্রতীক, জলের কথাই সুচিত করছে। তবে প্রতীকভা 
অনেক বেশি প্রগাঢ় 'হয় তখনই যখন আমর! দ্বেখি মৎস্তনারীদ্রের সবুজ চুলের 
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উর্ণাজাল। রহস্য-ঘেরা অতল তরঙ্দের মাঝে রয়েছে ছৃধিপাঁকের জটিলতা, 
মৃত্যুর স্পর্শ । সমুদ্রের সঙ্গে যাদের সংযোগ নেই তারা কোনো আঁকর্ধণই 
অনুভব করে না স্থির জলের প্রশাস্তিতে, চঞ্চল আঁবর্তের উদ্বামতাঁয়। 

_  প্রেমেন্দ্ৰ মিত্রের কবিতায় মিশে রয়েছে একটা সহজ আবেগের অনাবিল . 
স্থর। এই সুরের আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে, গুড় অনুভূতির 
গোঁপনতলে তার আঁসা-বাওয়া। ভাই তাঁর ব্যরহত প্রতীকও শান্ত সুন্দর 
আনন্দের বাণী বহণ ক'রে আনে ।' 'তাই তিনি লেখেন-_ 


তখনো নদীর! থাকে, - 
থাকে স্রোত, থাঁকে ঢেউ, তীর ; 
শুধু হৃদয়ের আর থাকেনাক কোনো ভার 
| কোনো দায় কোনো বেসাঁতির | 

| তখনই পাঁখিরা আসে প্রাণের প্রান্তরে। 

; নিরুত্তাপ প্রসন্ন আলোয় 
স্নান করে, খেলা করেঃ গান করে, আর 
রেখে যায় দু-একটি খসে-পড়া পালকের কুচি 
হাঁওয়ার ফেণার মতো । | 

(= সাগর থেকে ফের!’ ) 


এই পাখি হচ্ছে অসীম আনন্দের প্রতীক, নিবিড় সৌন্দর্যীনুভূতির প্রতীক ৷. 
প্রাণের প্রান্তরে তারা আসে, মাঁনসের সর্বব্যাগী চেতনায় ক'রে যায় সৌন্দর্যের 
প্রাবন, শীন্তি-শান্তি--অকুল শান্তি । হৃদয়ের সেই তন্ময়তা একসময় মুছে যায়, 
কিন্ত চিরন্তন হ'য়ে থাকে দু-একটি আনন্দঘন মুত" । 


আধুনিক বাংল! কবিতার ক্ষেত্রে একমাত্র সমর সেনই ব্যাপকভাবে প্রতীকের 
[ব্যবহার করেছেন, তাঁর কবিতাও খাটি প্রতীকধর্মী। সমগ্র প্রক্ৃতিকেই তিনি 
দেখেছেন প্রতীকরূপে। তার প্রতীক একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব, তাঁর বিশিষ্ট 
ভঙ্গিমায় উজ্জল । তার প্রতীকের একটি প্রধান লক্ষণ হ’ল নিল্রাণ বস্তুপুঞ্জ এবং 
'অতীন্তরিয় বিষয় প্রতিভাত হয়েছে জৈবিক সত্তারূপে'। তাঁর রচনায় বেজে চলেছে 
একটা অনাঁহত ছুঃখের-হতাঁশার-বেদনাঁর স্থর। বয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন 
বিভীষিকার .শিহরণ। 


88 প্রবন্ধ পত্ৰিক! ॥ 


সমুদ্র শেষ হ'ল £ 
গভীর বনে আর হরিণ নেই, 
সবুজ পাখি গিয়েছে মরে, 
আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে ন 
দুরন্ত অন্ধকার ডানা! ঝাঁড়ে 
উড়ন্ত পাখির মতো। 
সমুদ্র শেষ হ’ল 
চাঁদের আলোয় 
সময়ের শৃন্ত মরুভূমি জলে। 

(“সমর সেনের কবিত!? ) 
এখানে সব কিছুই প্ৰতীক । সমুদ্ৰ, হরিণ, সবুজ পাঁখি, দুরন্ত অন্ধকারের ডানা 
ঝাড়া প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ অর্থের সুচনা! করছে। ফুটে উঠেছে ক্ষয়িষু 
জীবনের রিক্তা, বিষধ্নতা, পরিবেশের ভীষণতা। তবে, যখন দেখি চাঁদের 
আলোয় সময়ের শূন্য মরুভূমি জলে, তখন মনে হয় কত সার্থক কত নুনক! 
কত আশ্চর্য ভাবময়-রসময় হয়েছে প্রতীকের প্রয়োগ । যেন, বলতে না পারা 
মনের ম্লান নিনিতাঁর হাহাঁকাঁর অন্ুরণিত হয়ে চলেছে আ-দিগন্ত। 

তাহলেই দেখা যাচ্ছে কবিতায় সকল ধ্বনি, সকল বর্ণ, সকল আকৃতি 
তাদের প্রাকনিয়মিত শক্তির জন্যে অথবা দীর্ঘ সংস্থিতির জন্যে প্রকাশ করে 
অবর্ণনীয় অথচ নির্দিষ্ট আবেগ, কিংবা আমাদের মধ্যে এনে দেয় এক শিকাঁরীর 
ক্ষমতা, হৃদয়ের ওপর যার ধীর পদক্ষেপেই আমরা বলি আবেগ । “ইয়েট স্‌ 
একটি প্রবন্ধে তাঁর বিশ্বাসকে তিনটি স্ত্রের মাঝে বিধৃত করেছেন 
(১) আমাদের মনের সীম! চিরপরিবতর্নশীল এবং অনেক মন মিলিত হয়ে 
সৃষ্টি করে একটিমাত্র মন, একটিমাত্র শক্তি । 
(২) আমাদের স্মৃতির সীমাও চিরপরিবর্তনশীল এবং আমাদের এই স্থৃতি 
প্রকৃতির মহৎ স্বৃতির অংশ । < 
(৩) এই প্রশস্ত মন ও স্মৃতি প্রকাশিত হতে পারে প্রতীকের মাধ্যমে । 
তিনি ঘোঁধণা করেছেন, সাহিত্যশিল্পীরা যখন সচেতনভাবে প্রতীকের ব্যবহার ' 
করেন তখন প্রতীকই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা ৷ . 
প্রতীকতাঁর সকল মত এক ধরণের ভাববাঁদের ওপর নির্ভর করে অথবা 
সৌন্দর্যাদির আদর্শরচনাঁশক্তি ও জড়বাঁদের দৈত্যভাবকে অস্বীকার করে % 


4 সাহিত্যে প্রতীকত ৪৫ 


গভীর বাস্তবতাকে পরিহার করে এই সব বিরুদ্ধ ধারণা চিন্তাপ্রস্থত ভাবে 
' রূপান্তরিত হয়। প্রতীকধমে'র দার্শনিক আর্নন্ট, ক্যাঁসিরার্‌ ভাববাঁদককে 
ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রতীকীবাদী কবি ও সমালোচকের 
প্রবণতা! ইচ্ছে ভাববাঁদের দিকে। কল্পনা ও অতিভাঁবুকতা এ কথাই সুচিত 
করে যে, মনের ও চেতনার প্রতিরূপের একটি সাধারণ মূল থাকে, এবং তাঁদের 
অন্তঃস্তর যা-ই হোক না কেন তা কোনে একটি স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। 
শিল্পী এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজেকে জানেন, নিজের আবেগকে 
জানেন। এর ফলে তাঁর জগতকেও জানা হয়, দৃশ্য ও ধ্বনির মিলনে তার 
পূর্ণ কল্পনাক্ষম অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। এই সব দৃপ্ত ও ধ্বনি আবেগসিক্ত,, 
আবেগের দ্বারাই শিল্পী তাঁদের বিষয়ে চিন্তা করেন। . আঁবাঁর তারাই হচ্ছে 
ভাষা যার মাঁঝে সচেতনভাবে ব্যক্ত হয় আঁবেগ।. শিল্পীর জগতই তীর 
ভাষা; এটি তার কাছে যা বলে তা তাঁর নিজেরই কথা; এর সম্বন্ধে 
তীর কল্পনাক্ষম দৃষ্টি হচ্ছে তাঁরই আত্মজ্ঞান । শিল্পীর এই ভাষার জগৎ, 
"“প্রকাশমান আবেগের জগৎ নিগুঢ় অর্থময়। খুব কম কবিই আছেন ধারা 
বাহির জগতের বস্তুর নিবিড়তা ও বিশেষত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 
শব্দের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় ইয়েটদ্‌ শব্দের ওপর কতৃ'ত্ব হারান নি। যদি আমর! 
প্রতীকী-বাদীদের সন্দে এ কথা মেনে নিই যে, ভাষার মাধ্যমে বস্তুকে পাওয়া 
যায়, তখন আমর! বলতে পারব, ইয়েট সের কাব্যের মাঝে সাধারণ শব্দবহুলতাঁয় 
ভায়া তরলীকুত হয় নি! চা 
জঁ!-পল্‌ সাত্রেতীর “হোয়াট ইজ লিটারেচার’ গ্রন্থে বলেছেন, কবির কাছে 
ভাষাই হচ্ছে বাঁহির জগতের. গঠন! বস্তুর সঙ্গে তাঁর আছে নীরব সংযোগ । 
তিনি তাদেরই রূপান্তরিত করেন শবে, এবং আবিষ্কার করেন শব্দের তেজৌময়ত! 
এবং মাটি-জল-আকাঁশ ও সকল সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে শব্দের নিবিড় সম্পর্ক ৷ 
প্রকৃতির দর্শন থেকে উৎপন্ন প্রতিরূপের যখন চিন্তাকে সাঁজাবার ব্যবহারিক 
মুল্য আছে তখন প্ররুতিকে সরলভাঁবেই উপভোগ করা যাঁয়, কাঁরণ মানবের 
সঙ্গে তুলনায় প্রকৃতি খুব উল্লেখযোগ্য নয়! কিন্ত যদি তাঁদের সম্পর্ক হয় 
রহস্তময়” তখন শুধুমাত্র দৃষ্টি সম্বন্ধীয় প্রতীতিই প্রধান নয়, বস্তুর অর্থের 
স্বজ্ঞাত দর্শনও প্রধান; এবং প্রকৃতিও তখন আনন্দ-ছুঃখ-আঁশা-ভীতি নিয়ে 
মানবিক সত্তারূপে প্রতিভাত হয়, আর তাই মাঝে থাকে প্রেম ও বিরাগের 
এক মিশ্রিত অনুভূতি. একদিকে কবির! প্রকৃতির গোপন অন্তরে প্রবেশ 


৪৬ . “প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


করে "তার সীমাহীন রহস্ত ও নোতুনত্ব উপভোগ করতে চান, অপরদিকে 
অবস্থান করতে চাঁন অলৌকিক সত্য ও অপরিবর্তনীয় বাস্তবতায় । 

একটি আকারে গ্রতীকতার ব্যবহার য়রোপের প্রায় প্রত্যেক মহাকবিই 
করেছেন এবং তার প্রতি বদ্‌লেয়ারের সংজ্ঞা নিঃসংশয়ে প্রয়োগ করা যাঁয়। 
প্রতীকের ব্যবহার হচ্ছে ভাষার একটি দিক। রূপক অথবা উপমারূপে শৈল্পিক 
উপায় হিসেবে তাঁদের মর্যাদা না দিয়ে অলৌকিক নিগুঢ অর্থের দিক থেকে. 
তাদের মর্যাদা দানের মধ্যে অনেক ক্রটি আছে। কক্সনাঁক্ষম অভিজ্ঞতার 
আধার ছাড়া প্রতীক আর কিছুই নয়। যা মৌলিক, প্রকাশিত আবেগের 
সঙ্গে তার এঁক্য থাঁকবেই। মাঁলার্মের কবিতায় অস্পষ্টতাঁর কারণ হল তিনি 
প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করবার জন্কেঃ অথচ তাঁকে 
কাব্যে পরিবর্তিত করা হয়নি। বদ্লেয়ার্‌ এই জটিলতাকে আরও বর্ধিত 
করেছেন। তাই বলে তিনি এবং তার অন্ুরাগীরা প্রতীকের ব্যবহারকে 
উন্নত করেননি জা নয়, বরং নিঃসংশয়ভাঁবে তা করেছেন। এখন শব্দটি, 
নানা অর্থ সুচিত করে। আ্যাল্বাট্রস্‌ একটি বিস্তৃত প্রতিরূপ, মুক্তির প্রতীকরখো 
সমুদ্রকে গ্রহণ করেছেন বদলেয়ার্‌ ও মালা মে উভয়েই । ভাঁষাঁর সুক্তা, 
দর্শনের স্পষ্টতা, চিন্তার ঘনত্বকে তারা সার্থক প্রতিরপের মাঝে চিত্রিত করেন । 

কবিতা হচ্ছে প্রতিরপ ও রূপকের বিষয়। রূপকের দ্বার! দর্শনের 
উদ্দেশ্যকে পরিবর্তিত করা যাঁয়। কবিতায় প্রতিরূপ শুধুমাত্র প্রসাধন নয়, 
বরং তা হল স্বজ্ঞাত ভাষার প্রধান অর্দ। প্রতীকীবাদীদের মতে, কবিতা 
প্রত্যক্ষভাবে কোনে! আবেগ প্রকাশ করতে পারে না, আবেগ শুধু স্বতঃ- 
ক্কতভাবে প্রকাশিত হতে পাঁরে। বদ্লেয়ার্‌ বলেছেন, প্রত্যেক বর্ণধ্বনি 
গন্ধ প্রত্যয়িত আবেগ ও প্রত্যক্ষ প্রতিরূপের মধ্যে নিবিড় এক্য রয়েছে ৷ 
মালামের প্রবণতা ছিল আবেগপূর্ণ সক্কেতের ভঙ্গি হিসেবে শব্দের অস্ফ,টতার, 
দিকে । এ প্রসঙ্গে পাউণ্ডের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে, প্রতীকতাঁর' 
প্রধান লক্ষণ হচ্ছে সঙ্কেত করা, উপস্থাপন করা নয়। তে 

প্রকৃতির ও বস্তুর আঁনন্দবিষয়ক প্রতীকতা এবং শব্দের সাধারণ প্রতীকতা 
ও তাঁদের রূপকাঁত্মক ব্যবহারের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ্ বর্তমান । সাঁধারণ- 
ভাবে প্রতীকতার পরিচয় হল গভীর চিন্তার রীতি । একজন প্রখ্যাত সমালোচক 
দেখেছেন রূপচিত্রণ ও রূপকতা বা প্রতীকতার মাঝে অতল ব্যবধান! কল্পনার 
দ্বার! শিল্পবস্ত ও বাহ্‌ প্রকৃতির মধ্যে অনুরপতা! সাধিত হয়। প্রজ্ঞা এক 


॥ সাহিত্যে এঁতীকতা ; "৪৭ 


ধরণের অন্থ্রপতা সৃষ্টি করে যা কাব্যিক রচনার অন্তরঙ্গ ; এটি হচ্ছে" রূপকের 
ছুটি অংশের অন্ছরপতা, দুটি ভাবের অথব! ছুটি শব্বধ্বনির অন্থরূপতা | | 

প্রতীক ব্যবহৃত হয় অনুভূতিকে বিস্তাস করবার জন্যে, যাঁর সঙ্গে প্রতীকের 
কোনে সম্পর্ক নেই, অথবা 'যাঁর সম্বন্ধে কবি তেমন সচেতন নন! অনেক- 
সময় কবি তাঁর অনুভূতিকে উপলব্ধি না. করে প্রকাশ করেন। শেলীর ‘ওড, 
টু দি ওয়েস্ট, উইণ্ড’ এবং কীট সের ণওভ, টু দি নাইটিঙ্গেল্ট এ ধরণের উদাহরণ; 
এতে অনুভূতিকে প্রকাশ করা হয়েছে -উদ্দেস্টের দিক থেকে নয়, প্রাকৃতিক 
ও কল্পিত দৃশ্যের দিক থেকে । এই সব দৃশ্যই ব্যবহৃত হচ্ছে গ্রতীকরপে | 

. প্রাচীন মানুষ চিন্তা করত প্রতীক-রূপক-উপমাঁর মাধ্যমে | এ সবের মিলন 
রচিত হয়েছে রূপকতা ও পৌরাণিক কাহিনী। কবিতা ক্রমেই আবেগ-বিহ্বলতাঁ 
পরিহার করে যুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে, ফলে দেখা দিয়েছে কাব্যে শিক্প- 
কলার উন্নতি এবং কল্পনার নির্বাণ। ভাই আধুনিক কাব্যে এক দিকে রয়েছে 
সচেতনতা, অপর দিকে প্রতীক, যাঁকে বলা যেতে পারে কল্পনার পরিবর্তিত রূপ । 
“ বাল্জাক হিউম্যান কমেডির তুচ্ছ বিষয়কেও মর্যাদা দিয়েছেন। ফ্রবেয়ার্‌ ছোঁট 
চরিত্রগুলিকেও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এমিল জোঁলার উপন্যাসে: 
রয়েছে রেল কারখানা, গুদাম ও কয়লাখনির কথ! । এ সবের মাঝে কোনো' 
“শিল্পকুশলতাঁর পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বাস্তববাঁদীদের সাহিত্য রচনায়' 
মহৎ কল্পনাশক্তি বর্তমান, তবে এই শক্তি খোলাখুলিভাবে স্বীকৃত হয় না। 
কারণ এরই মাধ্যমে তাঁদের প্রবণতা হল শিল্পের প্রক্ৃতিবাদী তত্বের দিকে । 
অত্যুত্কৃষ্ট কবিতার রোমা নক ধারণাকে অপ্রমাঁণ করতে গিয়ে তারা ফিরে 
আসেন শিল্পের প্রাচীন সঙ্ঞায়, যাতে বলা হর শিল্প হচ্ছে প্রকৃতির অন্ন- 
করণ। ফলে তাঁরা শিল্পের প্রতীকধর্মী বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে পারেন না। 
শিল্প হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে প্রতীকতা ) "শিল্পের প্রতীকতাঁকে বুঝতে হবে তন্ময় 
বোধে, অলৌকিক বোধে নয়। 

আদিম মানুষের প্রতীকধর্ম থেকে, বিশেষ করে পৌরাণিক কাহিনী ও 
কাল্পনিক উপাখ্যান থেকে গ্রতীকতাঁর ধারা চলে এসেছে সাহিত্যে।' ক্রমেই 
তার অগ্রগতি হচ্ছে উন্নততর । যন ঘদি কোনে! নিক্ষিয় মুকুর না হয়ে সক্রিয় 
শক্তি হয়, তবে আদিম মানুষের প্রতীকীকরণ অসঙ্গত নয়, বরং ত! সত্যান্- 
সাঁরী। ভাঁষা গড়ে উঠেছে পৌরাণিক কাহিনীর ওপর নির্ভর করে। প্রতীক 
নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে মানুষের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যকে সফল করতে। প্রতীক 


টি | . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বাস্তবতার কোনো দিক নয়, এটি নিজেই বাস্তবতা । প্রতীকের মাঝে 


রয়েছে বিষয় ও বস্তুর পূর্ণসংহতি। যথোচিত প্রকাশের স্থানে আমর! দেখতে 
পাই প্রতিরূপ ও বস্তুর মধ্যে, নাম জিনিষের মধ্যে এক্যের সম্পর্ক, পূর্ণ 'সুসঙ্তির 
সম্পর্ক । 
আমরা যখন বিষয় ও বস্তুর মিলনস্থান হিসেবে প্রতীকের বর্ণন1 করি, তখন 
প্রকাশ হয় কৃত্রিমতাঁ। শব্দ ও বস্তুর মধ্যে ফেপার্থক্য আছে কোল্রিজ তাঁকে 
মুছে দিতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন লোকের মনে স্পন্দিত কাল্পনিক ধারণা 
ভাষার মাধ্যমে স্থায়িত্ব ও স্থিরতা পেয়েছে। নামের নির্দিষ্টতার মধ্যে দিয়ে 
মানসিক শক্তি কোনে! বস্তুতে উপনীত হতে পারে, এই বস্তু এমন. অর্থ বহন 
করে যা অপর অনেক অর্থের সঙ্গে সংস্ষ্ট ও সংযুক্ত । এরকম প্রতীক সষ্টি করবার 
ও ব্যবহার করবার সামর্থ্য হচ্ছে সেই ক্ষমতা যা মানুষকে মানবিক সত্তার 
অধিকারী করে। 


যুক্তিবাদ ও তর্কচিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষ! তার আবেগপ্রবণতা 
হারায়।- তার নমণীয়তা ক্ষীণ হয়, বৃদ্ধি পার জ্ঞানগভীরতা। সুপ্ত হয় ভাষার 
সকল সৌন্দ্য'সৌকুমা্। তবু আধুনিক মানুষ ভাষার প্রাণপূর্ণতাকে পুনরুদ্ধার 


করেছে শৈল্পিক প্রকাশের মধ্যে দ্িয়ে। এই শৈল্পিক প্রকাশে ভাষার মুল _ 


স্বজনক্ষমতাকে রক্ষা কর! হয় নি, বরং নোতুন ক'রে রচনা করে রচনা করা 
হয়েছে। কবিতা দ্রেবদাঁনবের পৌরাণিক শব্দচিত্র প্রকাশ করে না, অতীন্রিয় 
সমাধান ও সম্পর্কের যুক্তিসিদ্ধ সত্যও নয়। কবিতার জগৎ অধ্যাস ও কল্পনার 
জগৎ। প্ররুত অনুভূতিকে পূর্ণ ও জ্ঞানগভীর বাস্তবিকতার মাধ্যমে প্রকাশ 


করাই এর আদর্শ । শিল্প প্রকৃত অনুভূতিকে প্রকাশ করে, এই অনুভূতি শুধু 


কবির ব্যক্তিগত আবেগ নয়। প্রকৃত অনুভূতির প্রবণতা হচ্ছে বাঁস্তবিকতাঁর 
দ্রিকে। যখন আমরা প্রতীকের সাহায্যে বাস্তবতাকে জানতে পারি, শিল্প তখন 
বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করবার জন্যে একটি পরিপ্রেক্ষিত বচনা করে । 

ভাঁষার গ্রতীকধর্মের উপলব্ধি ও রচনার সচেতনতার মাধ্যমে চরম সত্য ও 
বাস্তবতায় উপনীত হওয়া যাক়ি। অবশ্য ভাষাকে প্রতীকধর্মী জেনে তাঁকে 
উপলব্ধি করা কঠিন! কবিতাকে কখনোই ভাঁষাস্তরিত করা যাঁয় না। শৈল্পিক 
প্রতীক শুধুমাত্র একটি ধারণার প্রতিনিধি নয়, বরং তা এমন একটি উপায় 
যাঁর দ্বারা মনের অন্তনিহিত বিষয় উপলব্ধ ও প্রকাশিত হয়। 


পরিশেষে এ কথা বলা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে ন! যে, প্রাচীনকাল থেকে ah 


বিভিন্ন ভাবাদর্শ-রীতি-ভঙগিমাঁর মধ্যে দিয়ে আঁবতিত হ'য়ে কবিতা! যে-উৎকর্ষ লাভ 
করেছে, সাহিত্যশিল্পে যে-শ্রেষ্, কলাকুশলতার অধিকারী হয়েছে, তার মূলে 
রয়েছে প্রতীকতা। গভীর চিন্তাও হুন্ম আঁবেগের যাঁঝে এই প্রতীকতাই সৃষ্টি 
করে চলেছে অসীম সৌন্দর্যের রূপকল্প । এক্‌প্প্রেশনিজম্‌ ও সুর রিয়্যালিজ মের 
গতিপথে প্রসারিত হয়ে তাই প্রতীকতা আজকের সাহিত্যে একটি প্রবলতম 
মতবাদরূপে স্বীকৃত হয়েছে । 


ব্রবী্ত্র সংগীতের এক্ট দিনত ঃ পুঝধিচান্ 


 ভাঙ্কর বন্থ 


শিল্পকলার সব কটি শাখার মধ্যে সংগীত সমালোচনা করা অত্যন্ত দুরহ। 
কারণ অন্তান্য শিল্পের প্রকাশ-মাধ্যম সুস্পষ্ট এবং দৈনন্দিন জীবনে খ্যবহ্ৃত। 
কাব্যের উপাদান আমাদের প্রাত্যহিক ভাব প্রকাশের ভাষা, চিত্রের উপকরণ 
আমাদের নিত্যদৃষ্ট বর্ণালী। কিন্তু সংগীতের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের সাযুজ্য 
'নেই। সংগীতের ভালো লাগ! যেমন অত্যন্ত ব্যক্তিগত, সমালোচনাও তেমনি 
ব্যক্তিগত হতে. বাঁধ্য। সংগীতবিচারের স্থল সবর্জনীন মানদণ্ডগুলির অধিকাংশই 
গায়ন ভঙ্দীর দিকে | ফলে এ ক্ষেত্রে একমত্য সবর্ত্র ঘটেনা। বিটোফেনের 
.- এশেষ্টত্ব অবিসংবাদিত কিন্তু এই সিদ্ধান্ত রচিত হয়েছে অন্তত কয়েক শতাব্দীর 
বিবেচনাঁকে কেন্দ্ৰ করে। তবু এখনো পর্যন্ত বিটোফেনের সঙ্গে মৌজার্টের 
আপেক্ষিক উৎকর্ষ গ্রতিপাঁদিত হয়নি৷ অন্তান্ত শিল্পের একটা সার্বভৌম উদ্দেশ্য 
আছে, সংগীতে তা নেই। সংগীতের, অনুভূতি 'বাক্য-বিধৃত নয়। কোনো 
নন্দনাহভূতি, বেদনা বা ভাবাঁবেগ উপলব্ধির ভূমিকাও সকলের সমান নয়৷ 
সুতরাং সমালোচিক কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যে তাঁর. জভিমত প্রকাশ 
করতে পারেন মাত্র। সংগীত সমালোঁচকের আর একটি দায়িত্ব, কোনো গান 
»শুনে তাঁর ভালোমন্দ বিচার কর! মাত্র নয়, তাঁর স্থায়িত্ব নিরূপণ করা । 
: বাক্তিগত অন্ুযঙ্গের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে আপেক্ষিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে গানকে 
বিচার কর! ; আদর্শ ও এতিহ, সিদ্ধি ও প্রসিদ্ধি, প্রথা ও প্রবত্নার মানদণ্ডে 

তাঁকে পুনবিচার করা । 
বাঁওলা স্বদেশীগাঁনের ইতিহাসে রব।ন্দ্রনাথের একটি স্মরণ-সার্থক নাম উৎকীর্ণ 
আঁছে। স্বদেশী গানের ইতিহাসও বেশি দিনের নয়। প্রথম যুগে দেশভক্তির 
সঙ্গে এশী ভক্তির নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বিশ্বস্থষ্টির কারুরুতের প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদনের ভঙ্গীটি পরবর্তী কালে মাতৃভূমির সষ্টার উপর আরোপিত হয়েছে। 
ঠাঁকুর বাঁড়ির দান এই বিষয়ে, সবণগ্রগণ্য । রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত দ্েশাঁতুবোধক 
গানে নিয়কথিত বিষয়বিভাগ দেখা যাঁয়--৫১) সর্বজনীন মানবতার মাহাত্ধ 

প্র : 


৫০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ঘোষণা ও দৈবী কল্যাণ কাঁমনা, (২) ভারত সংগীত, (৩) বন্ধ সংগীত, (৪) প্রাকৃতিক 
এশ্বধ বন্দনা,(৫) এঁতিহাপিক স্থৃতিচ্চ,(৬) জন্ম সার্থকতা প্রচাঁর,(৭) পরাধীনতার 
জন্য ক্ষোভ প্রকাশ ঃ পূর্ব গৌরব হাঁনির জন্য কখনো অপরিসীম লজ্জা ও অশ্রময় 
নৈরাষ্য, কখনো জাগরণের মৃদু আহ্বান, (৮) এঁকশক্তির মাহাত্ম্য, (৯) একক 
আত্মুশক্তিতে বিশ্বাস, (১০) বঙ্ধভাষার শেেষ্ঠত্ব। 


॥ ২ ॥ 


স্বদেশী সংগীতের এতিহ বহন করেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং তার 
স্বদেশী গানের সংখ্যাও কৃষ নয় ! বাঙলা দেশের জাতীয় আন্দোলনের শুকতাঁরা 
লগ্ন থেকেই তিনি সুরযোজনা করে এসেছেন। সবপ্রথম বঙ্গভঙ্গ আন্দৌলনই 
তাকে সংগীতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইতিপূর্বে রচিত কয়েকটি. গানে অবস্ত 
মাতৃভূমির প্রতি কবিমনের অকৃত্রিম মাহাত্ম্য ধ্বনিত হয়েছে। তেরো বছর বয়সে 


হিন্দু মেলার সংস্পর্শে ও ঠাকুর বাঁড়ির বিশেষ পরিবেশে তার জাতীয়তাবৌধের- 


্ষুরণ হয়েছিল। এই সময়ে লিখিত তাঁর কয়েকটি গানের মধ্যে একটা অধুন/ 
জনপ্রিয় : 
এক সুত্রে বাঁধিয়াছি সহন্মটি যন 
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন, বন্দে মাতরম্‌। 
আঁস্গুক সহশ্র বাঁধ! সহশ্র প্ৰলয়, | 
আমরা সহজ প্রাণ রহিব নির্ভর, বন্দে মাঁতরম্‌। 
বন্দে মাতরম্‌ ধুয়াটি অবশ্য পরবর্তী কালের যোজন! ! ১৮৭৭ সাঁলে লেখেন £ 


তোমারই তরে মা সঁপিন্ু দেহ 
তোমারই তরে মা সঁপিন্ত প্রাণ 


তোঁমারই শোকে এ আঁখি বরষিবে 
এ বীণা তোমারই গাহিবে গান ॥ 
স্বদেশী সংগীতের এঁতিহকে আত্মসাৎ করেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। অন্তান্ত 
সকলের মতই জাতীয় জাগরণের উদ্দীপনাঁতেই তিনি প্রথম জীবনে উপরোক্ত 
গানগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু গাঁনগুলি রচনাকালে তাঁর প্রথম যৌবনের 
কাব্যজীবনও রচিত হতে থাকে । সন্ধ্যাসংগীত, গ্রভাত-সংগীত, ছবি ও গান এবং 
কড়ি ও কোমল, রুদ্র চণ্ড, কাঁলমৃগয়!, মায়ার খেলা, বান্দীকি প্রতিভা. সমকালীন 


পা 


॥ রবীন্দ্র সংগীতের একটি দিক - ৫৯, 


রচনারলী। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলির উপ্র-্বদেশের সামাজিক আন্দোলন্য 
ততটা পড়েনি যতটাঁ পড়েছে কবির' মানসিক আত্মলীন বিষ্প্রতার প্রভাব ৯ 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে স্বদেশ ভাবাত্মক গানগুলি লেখা হয়েছিল সেগুলির", 
বিষয়বস্তু ছিল-__স্বদেশের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন ও ভারতের জয় ঘোঁধণা। 'রিস্ত 
রবীন্দ্রনাথের যৌবনকাঁলের স্বদেশী সংগীতে তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম. লক্ষ্য করা 
যাঁয়। পরাধীনতাজনিত দুঃখ দুদ! কবিকে বিশেষ পীড়িত করেছিল এমন যনে 
হয় না। অনেকেই বলে থাঁকেন, কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ দেশের 
কলঙ্ক মোচনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন । আমাদের মনে, হয় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী 
গানগুলি তার সমসাময়িক কাব্যজীবনের প্রতিবিদ্বমাত্র। এই যুগে রবীন্দ্রকাবেচ 
একটি সবেময় নৈরাহ্ঠ ও বিষপ্পতা নিরুৎসাহ ও নিশ্রদীপ হতাশা. বিরাজমান । 
_ রবীন্দ্রনাথের জাতীর গানেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। সেইজন্য সেইগুলির সুর 
_ প্রকৃতির 'প্রতিশোধ বা সন্ধ্যাসংগীতের করুণতার সঙ্গে অভিন্ন। তাঁই আশ্চর্য 
হয়ে দেখি, যে হিন্দুমেলা নবজীবনের পথে বাঙালীকৈ উদ্ধ দ্ধ করছে, তাঁরই পট- 
খ:ছূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ভৈরবী স্বরে আত্মকেন্দ্রিক কণ্ঠে গাইছেন £ 
3 ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি 
যতদিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি ততদিন তুই কীদরে। 
এই হিমগিরি স্প্রিয়া আকাশ প্রাচীন হিন্দুর কীতি ইতিহাস 
যতদিন তোর শিয়রে দীড়ায়ে অশ্রজলে তোর বক্ষ ভাঁসাইবে 
ততদিন তুই কীদরে ॥. 
" এগাঁনে স্বাধীনতার জন্য তরুণ কবিমনের উদ্ভম মাত্র নেই। এ গান কেবল, 
নৈরাশ্ের দীনতায় অশ্রজল মোচন। এ গানকে জাতীয় সংগীত বল! কোনো! 
তেই সংগত নয়। ভারতের কলঙ্ক দেখে কবি কি সত্যই-খুব পীড়িত? অথবা 
কোনো উপলক্ষে কবির কেবল কান্নারই প্রয়োজন ছিল? আমাদের মনে হয় 
যে দ্বিতীয়টিই সত্য । আরেকটা গানের দৃষ্টান্ত দিলেই উক্তির সত্যতা প্রমাণ হবে £ 


টি | অয়ি বিষাদিনী বীণ| আয় সখী 
গা)লো সেই সব পুরানেো| গান । 
পুরানো গান গাইবাঁর উদ্দেশ্য কী? আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার? অথবা 
পুরানো! গানের মধ্যে লুকিয়ে আছে কবির বি জীবনের কোন গোপন 
রেদনা! তিনি লিখেছেন ও / 


€২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকায়ে লুকায়ে 
নীরবে নীরবে কি 
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া 
একটি সন্তান ওঠে রে জাগিয়া 
কীদিতেও কেহ দেয় না বিধি। 
কী নিবিড় অশ্রুবাঁপ্পে আচ্ছন্ন কিশোর কবির স্বদেশচিন্তার ছদ্মবেশ! 
পুনঃ পুনঃ বিলাঁপে মাতৃভূমির অস্তিত্ই কবি ভুলে গেছেন ২ 
শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেবদেব প্রভূ দয়াময় 
আমাদের ঝরিছে নয়ন আমাদের কাটিছে হৃদয়। 
চতুর্দিকে অশ্রুকাতির শোকবিলাস। এই গুলিকে স্বদেশী গান বলা কোনো 
মতেই সম্ভব নয়! একটি গানে বলছেন? 
এ কী অন্ধকার এ ভারতভূষি 
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি ! | 
একটি গানে কবি চন্দ্রমাকে সম্বোধন করেছেন £ fo 
ঢাঁকোঁরে মুখ চন্দ্ৰমা জলঘে j 
বিহগেরা থামো থামে, 
আঁধারে কীদো গো তুমি ধর!। 
এই গাঁনগুলিকে জাতীয় সংগীতেরই অন্তর্গত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, হয়ত 
উদ্দেন্তও ছিল তাই ; কিন্তু “আঁধারে কাঁদো গো তুষি ধর?"--এই গানের খরা” 
শব্দটির ব্যবহারেই কবিমনের অন্ত ধর্মটি ধরা পড়ে গেছে। | ৃ 


N EL ৩ 

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত রচনার প্রথম যুগে আন্দোলনের সঙ্গে কোনো _ 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না| এবার কিরাঁও মোরে ( ১৮৯৩ ) রচনার. পূর্বে জনগণের , 
বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তীর ধারণা যে অস্পষ্ট ছিল, কবি নিজেই তা স্বীকার ৫ 
করেছেন। সেইজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত কোনে! স্বদেশী গান জাতীয় 
আন্দৌোলনকেও প্রভাবিত করেনি। যৌবনকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী 
আন্দোলনেরখ্ন্মীপবর্তা হাতে-থাকৈন) উনিশ শৃতুকের শেষ দশ বছরে 


পর বা 
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॥ রবীন্দ্র সংগীতের একটি দিক ৫," “সহি 


রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় আন্দোলনের একজন কমিষ্ঠ নেতারূপে দেখা গ্রেছে। গ্ে- 
পদ্ধে নাটকে-প্রবন্ধে জাতীয় জীবনের নানা অধ্যায়ে তীর সাহাচর্য লেগেছে॥ 
সাধনা, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় তার রাজনৈতিক চিন্তামূলক প্রবন্ধ নিত্যই 
প্রকাশিত হচ্ছে। ইতস্তত কয়েকটি প্রবন্ধের নাম করা যেতে পারে 
মন্ত্রীঅভিষেক-_১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ, ভারতী । 
ইংরাঁজ ওভারতবাসী-_১৩০০ ভাদ্র, সাধনা । 
ইংরেজের আতঙ্ক-_ ১৩০০ অগ্রহায়ণ, সাঁধনা। 
অপমানের প্রতিকাঁর--১৩০১ আষাঢ়, সাঁধনা। 
রাজ! ও প্রজা--১৩০১ শ্রাবণ সাধনা! 
আব্বারের আইন--১৩০১ মাঘ, সাঁধন]। 
&  কণঠরোধ--+১৩০৫ বৈশাখ, ভারতী | 
কিন্তু এই শ্রেণীর প্রবন্ধ গুলির আলোচিত সমস্তা বা চিন্তা তাঁর সমকালীন 
।গল্প বা কবিতায় খুব সামান্যই ফলিত হয়েছে । এবার ফিরাও মোরে ছাড়া 
মেঘ ও রৌদ্র গল্পে ; উন্নতি লক্ষণ, মাতার আহ্বান, আশা, এবার চলিন্থু তবে, 
বঙ্লক্ষ্মী, শরৎ ইত্যাদি দু'একটি কবিতায় তাঁর দৃষ্টান্ত । অগ্নি ভুবনমনোমোহিনী 
জাতীয় প্রাচীন আর্য ভারতমহিমা. গান দু'একটা লিখেছেন মাত্র । আমাদের 
মনে হয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহিমুখী এবং কবিতায় বিশ্ষেভাবে অন্তরমুখী। 
সংগীতে তিনি এই সময় আরো! একান্তভাবে অন্তরঙ্গ! অন্তত বহিজীবনের 
তরঙ্গাঘাঁতকে সংগীতে প্রকাশ করার মত মনোভাব স্বল্পই দেখা গেছে । এ পর্যন্ত 
শিল্পী রবীন্দ্রনাথের যেন ছুটি ব্যক্তিত্ব_একটি সামাজিক আর একটি আত্ম- 
কেন্দ্রিক সামাজিক ব্যক্তিসতা প্রবন্ধে-ব্ত-তায় বিশেষভাবে সক্রিয়, ছোট 
গল্পেও খানিকটা! এবং কবিতাঁয় কষচিৎ ধ্বনিত। ছোটগল্পগুলি রবীন্দ্রনাথের 
সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিগ্রহের মধ্যবিন্টু। কবিতায় তিনি একান্ত আঁত্মলীন ও 
সংগীতে তিনি সম্পূর্ণ স্বচিত্তকেন্দ্ৰিত। ফলে সাধনা! যুগে উত্তেজিত রাঁজনৈজিক 
আলোচনার আসরে রবীন্দ্রনাথের কোনো গান চোখে পড়ে ন],আঁর কৰিতাতেও 
তার বিস্তৃত প্রকাশ নেই। সেইজন্য কলকাতার ব্যাপ্ত সামাজিক কর্মের অব্যবহিত 
পরেই বোলপুরের নিভৃত অবকাঁশে তিনি “গাঁধনা” কবিতার অন্তর্যামী তত্তে 
ধ্যানস্থ হতে পারেন। এই সময়কার মনোভাব ছিন্নপত্রে স্পষ্ট করেই প্রকাশ 
করেছেন £ 3 
আঁমার না করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে ছুঃ খৰোধ হয় 


a 


চি | - প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সাধারণত মানুষের সংসৰ্গ আমাকে বড় বেশি উদ্ভ্রান্ত করে দেয়- আমার 
চাঁরিদিকেই এমন একটি গণ্ডী আছে- আঁমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে 
পাঁরিনে। | 

সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কয়েকটি স্বদেশী সংগীতকে স্বদেশী সংগীত -_ 
বলা যায় না, সেইগুলি, যেন নৈৰেদ্বের সম্প্রসারিত রূপ। নৈবেদ্বের মধ্যেও 
‘দেশগ্রীতি আছে কিন্তু তা ঠিক স্বদেশগ্রীতি নয়, দেশাতীত মানুষের মঙ্গল কামনাও 
তার সঙ্গে জড়িত! এখানে কবির দেশভক্তি ও বিশ্বীন্ভূতি এক হয়ে গেছে । 
নৈবেদ্যের সুরে রচিত এই গানগুলিতে স্বাদেশিকতার প্রাণম্পর্শ নেই, যেমন 
«আনন্দধ্বনি জাগাঁও গগনে’, ‘এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু’, “আজি এ ভারত 


- ল্লঙ্জিত হে'। শেষ গানটিতে ভারতের বত্মান ছ্রবস্থার কারণ কবির কাঁছে_- -. 
E ! 


আজি এ ভাঁরত লজ্জিত হে ক 
হীনতা পঞ্কে মজ্জিত হে 
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা i ডাঃ 
কঠিন তপস্তা সত্য সাধনা Es 
- অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে”, 


সকলই ত্র বিবর্জিত হে ॥ 


দেশনিষ্ঠা ও ব্রদ্মসেবা, জাতীয়তা ও আন্ত'জীতিকতা এই ছুটি দ্বিধায় রবীন্দ্র 
নাথের দেশপ্রেমীআবক গান আংশিক খণ্ডিত হয়েছে সন্দেহ নেই । আমার মনে 
হয়, সংগীতে দেশের জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথকে কোনে! প্রত্যক্ষ প্রভাবে বা 
প্রেরণায় সঞ্জীবিত করেনি । রবীন্দ্রনাথের এই পবে'র জাতীয় গীতি শুলি, আহ্ুষ্ঠানিক 
বা কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অথবা কাঁরো অন্ুজ্ঞা-উপরোঁধে রচিত হয়েছে। 
“একথা বলার তাৎপর্য এই নয় যে, আহুষ্ঠানিক গানে স্রষ্টার সহানুভূতির অভাব 
ঘটে থাকে । কিন্তু একথা খুব সম্ভব সকলেই স্বীকার করবেন যে সাধারণ মানুষের 
প্রেরণা আর অনুষ্ঠানে উদ্বোধন সংগীত গাইবার প্রেরণা এক নর, বনে মাতরয় 
গানেও তিনি স্থর দিয়েছিলেন উদ্বোধন উপলক্ষে । 

রবীন্দ্রনাথ কতৃক বন্দে মাতরম গানে স্থর সংযোজনা আঁমাদের সংগীতের 
ইতিহাসে একটি বড় সম্পদ্র। এমন কি রবীন্দ্রনাথের নিজের সংগীত রচনার 
চেয়েও! অথচ এই সুরযোজন! তিনি সুর বা কথার স্বতংস্কুর্ত প্রেরণায় করেন 
নি। ১৩০৩ সালে কলকাতায় পৌষমাসে কংগ্রেসের অধিবেশনে গহিবাঁর জন্য 


| রবীন্দ্র সংগীতের একটি দিক 6৫ 


এই সুর সংযোজিত হয়েছিল। ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসেও কংগ্রেসের 
অধিবেশনে তিনি ্বকণে গেয়েছিলেন £ 


আরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে 
এমন ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে । 


কিন্তু এই কংগ্রেস প্রাক্‌ স্বাধীনতা কালের কংগ্রেস নয়। এই কংগ্রেস 
ছিল' তখনকার বিদেশী অনুগত মৃতু বিক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীদের সন্মিলন স্থান । 
British India Association-এর প্রেসিডেপ্ট স্বনীমধন্ত রাজেন্দলাল মিত্র 
'ছিল্নে এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি৷ | 


একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছেন, ‘দেশের কাঁজ যদি আমায় 
করতে হয় সে দশের সংসর্গ বাঁচিয়ে । আমার আত্মরক্ষার একটি মাত্র উপায় 
আমি দেখতে পাঁচ্ছি আপনাকে দূরে রক্ষা করা । 

[ বিশ্বভারতী পত্রিকা এম বর্ষ, ১ম সংখ্য! ] 
রবীন্দ্রনাথের জাতীয় গীতগুলির সঙ্গে উক্ভিটির ঘনিষ্ঠ যৌগ আছে রবীন্দ্রনাথ 
যদি অক্কুঠ জননেতা হতেন তবে তীর কাব্যজীবনের কী ক্ষতি হত বলতে পাঁরি না 
কিন্তু তার দ্রেশাত্মবোধক গানগুলি আরো! বলিষ্ঠ হত। যে সময় তিনি বন্দে 
' মাতরম্‌ গানে সুর দিচ্ছেন, সে সময়ে তীর অন্তরের প্রবণতা সম্পূর্ণ পৃথকপন্থী । 
আনুষ্ঠানিক স্বদেশ সংগীতের পাশেই একের পর এক মঘোৎসবের গান লেখা 
চলেছে নিয়ন তোঁমারে পাঁয় না দেখিতে তরয়েছ নয়নে নয়নে’ অথবা ‘আমায় 
. ছজনায় মিলে পথ দেখায় বলে? খই. 'গাঁনগুলি কবি আন্তরিকতার 
স্দে রচনা করেছিলেন, তাঁতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলি কি বন্দে মাতরম্‌ 
. সুরের সহধর্মী ? রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতিকুমার মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, 
একি কড়ি ও কোঁমলের রচয়িতা যুবক কবির রচনা না কোনো ধমপাঁধকের 
অন্তরের আকুতিভরা প্রার্থনা! ? 

একই সময় ডক্টর প্রসন্নকুমার রাঁয় আইত ছাত্রসন্মেলনের জন্ত কবি দুটি 
গ্রান রচনা করেন! একটি গান' একেবারে আনুষ্ঠানিক, ছাত্রসন্দেলনের 
বাইরে তাঁর স্থান নেই ঃ | 


৫৬ " প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


আগে চল আঁগে চল ভাই - . 
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে 
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই । » 
প্রতিনিমেষেই যেতেছে সময় দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয় * 
‘ সময় সময় ক'রে পাজি পুঁথি ধরে সময় কোথায় পাবি < 
বল ভাই ॥ 
দ্বিতীয় গানটি, ৮ পারিনে স পিতে প্ৰাণ’ বিচিত্র প্রবন্ধের মাঁভৈঃ প্রবন্ধের 
যেন ভূমিকা। এই গানে জাতীয় আন্দোলনের দ্বিধা গ্রস্ততার পরিচয় পাঁওয়? 
যায়| কবি বলেছেনঃ 
মিছে কথার বাঁধুনি কীছুনির পালা চোখে নাহি কারো নীর 
আবেদন আর নিবেদনের থালা বয়ে বয়ে নতশির 
কাদিয়ে সোহাগ ছি ছি একী লাজ রি 
জগতের মাঝে ভিখারীর সাঁজ ' 
আপনি করিনে আপনার কাজ পরের পরে অভিমান । 

২০ বৎসর পর লিখিত সমূহ গ্রন্থের দেশনাঁয়ক প্রবন্ধে কবি এই কথারই 
প্রতিধ্বনি করেছেন। অর্থাৎ এই দীর্ঘ বৎসরে তার রাজনৈতিক মতামত 
বিন্দুমাত্র পরিবতিত হয়নি । 

সুতরাং দেখতে পেলাম উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত করি একটি, 
ছিধাগ্রস্ততাঁর ভাব, একটি বিপ্রতীপ চিন্তা তার স্বদেশী গীতগুলিকে সার্থক করে 
তোঁলেনি। ১৮৯০ সালে মন্ত্রী অভিষেক নাঁষক সুবিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ 
শাসনের রূঢ় কঠোর সমালোঁচন1 করেন। কিন্ত তারই এক কোঁণে তিনি 
ইংরাজকে সবিনয়ে বলেছেন £ 

‘তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নইলে নীরব হইয়া 
থাকিতাঁম। 
কলত এই পর্যায়ের গানে 'অভিমানই বেশি। মাননী .সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীকে 
লেখা তাঁর একটা সুপরিচিত উক্তি আছে, যেখানে তিনি স্পষ্টই বলেছেন ঃ 

আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দন্ব চলেছে। একটা আমাকে সবর 
বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে আঁর একটা আমাকে বিশ্রাম 
করতে দিচ্ছেন।।...একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে 
কবিতা আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর . 


॥ রবীন্দ্র সংগীতের একটি দিক এ ৫৭ 


একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহীস। একদিকে কমের প্রতি আসক্তি: 
অন্যদিকে চিন্তার প্রতি আঁকর্ষণ। এইজন্য সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিস্ফলত! 
এবং ওুঁদাস্ত |. 
আমাদের আলোচিত গানগুলিতে তার প্রররুষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। সৌভাগ্যের 
“বিষয় দেশহিতৈধিতার প্রতি উপহাস তার কোনে! গানে প্রকাশিত হয়নি। 


॥ ৫ 


রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত রচনার শ্রেষ্ঠকাঁল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ ! 
এই যুগে আসমুদ্রহিমাচল বঙ্গভূমি সমবেত-ব্রিটিশ বিরোধিতায় প্রাণবন্ত হয়ে 
উঠেছিল। যদিও এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ব্রিটিশ বিরোধী, রূপ তত উগ্র 
হয়ে ওঠেনি, কিন্তু আন্দোলনের জাতীয় প্রকৃতি, মাতৃভূমি-মাতৃভাষাঁর প্রতি 
অনুরাগ, স্বদেশী সম্পদের প্রতি মমতা এই চারিত্যগুলিকে তিনিই সুস্পষ্ট 
ভাবে সংগীতে রূপদাঁন করেছিলেন । আচার্য রামেন্দর্ন্দর ত্রিবেদী লিখেছিলেন £ 
১. স্বদেশী আগুন যখন জলিয়! উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে 
বাতাস দিতে ক্রটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩*শে আশ্বিনের পূর্ব 
হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাহার এক একটা নৃতন গান বা কবিতা বাহির হইত, 
আর আমাদের স্সাযুতপ্র কীপিয়া ব! নাচিয়া উঠিত। নিস্ষল ও 
অনাবশ্যক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই; কিন্ত সে সময়টায় 
যে উত্তেজন! ও উন্মাদন! ঘটিয়াছিল, তাহার জন্ রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত 
অন্ন ছিলনা! 
একথা বলা যায় যে এই গানগুলিই পরোক্ষভাবে আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক দিক 
গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। সম্পূর্ণ অবশ্ত পারেনি, কারণ আন্দোলন 
ধ্বংসাত্মক হতে সুরু হবার পরই রবীন্দ্রনাথ আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন 
এবং কোন, উদ্দীপক গান লেখেন নি। 
= ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই লর্ড কার্জন বন্দভন্গের অঙ্গমতি দাঁন করলেন। 
১৬ই অক্টোবর বন্দ বিচ্ছেদ হল। ১৯০৩ সালের ওরা ডিসেম্বর ব্গচ্ছেদের 
প্রপ্ঠাব প্রকাশিত হয়েছিল! ১৯০৩ থেকেই সমগ্র বাঁউলাঁয় বিদ্রোহ-বিক্ষোভ 
ধৃমায়িত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময় বন্দদর্শনে লিখলেন £ 
আমরা প্রশ্রয় চাহিনা, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন 
হইবে। 


৫৮. প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সঞ্জীবনী পত্রিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র বললেন £ ! 
আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অতঃপর আমরা দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোনে! বিদেশীয় 
দ্রব্য ক্রয় করিব না। পু 
রামেন্্স্ুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গলক্্মীর ব্রতকথীয় ঘোষণা করলেন £" 
মা লক্ষ্মী কৃপা কর কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না, ঘরের থাঁকতে পরের নেবে! 
না। শখা থাকতে চুড়িপেরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। 
মোটা বসন অঙ্গে নেবো ।...মোঁটা অন্ন অক্ষয় হোক, মোটা বস্তু অক্ষয় হোক। 
ণই আগষ্ট টাউন হলের মহতী জনসভায় এই প্রস্তাব সমখিত হল। দেশের 
সর্বন্র হাজার হাজার সভাসন্মেলনে একই প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হল। স্বদেশী দ্রব্যের 
প্রতি এই অনুরাগ তদানীন্তন বাঙলার ও বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠাবোধের জ্বলন্ত 
সাক্ষ্য । এই সাক্ষ্যকে স্বাক্ষরিত করলেন জনগণের প্রিয় কবি রজনীকান্ত সেন! 
রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তুলনা করার জন্ত তার বহুশ্রুত জনসমাদরধন্ত বিখ্যাত 
গানটি এখানে উদ্ধত 
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই 
দীন দুখিনী মা যে তোদের তাঁর বেশি তার সাধ্য নাই । 
সেই মোট! স্থতার সঙ্গে মায়ের অপার স্েহ দেখতে পাই । 
আমরা এমনি পাঁষাণ তাঁই ফেলে ওই পরের দোঁরে [ভক্ষা চাই ৷... 
আয়রে আমর! মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই 
পরের জিনিস কিনবো ন! যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই ॥ 
এই আন্দোলন বরিশালে স্বর্ণত অশ্বনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে সবর্ণপেক্ষা 
উগ্রমূতি ধারণ করল। সরকার বরিশালকে বা আইন শৃঙ্খলা ভ্দকারী অঞ্চল 
বলে ঘোষণা করলেন । + অশ্বিনী দত্ত ও মুকুন্দদাঁস, স্বদেশী গান নিয়ে 
বরিশাঁলকে মাতিয়ে রাখলেন । মনোমোহন চক্রবর্তীর গান বরিশাল অতিক্রম 
করে সমগ্র বঙ্ধবাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল £ 
ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী 
কভু হাতে আর পরো না। 
হায় গো ভগিনী ও জননী 
মোহের ঘোরে আর থেকো না। 
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে 


০) 


£ রবীন্দ্র সংগীতের একটি দিক I~ ৫৯ 


ৃ্‌ কলঙ্ক হাতে মেখো ন! 
- তোমরা যে গৃহলন্ষ্মী ধমগাক্ষী 
r জগৎ ভরে আছে জানা। 


॥৬॥ 


/ 

' বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ, শব্ধ রবীন্দ্রসংগীত । ১৬ই অক্টোবর বঙ্দচ্ছেদ 
দিবসে দেশব্যাপী রাখীবন্ধন ও অরন্ধনব্রতের একমাত্র সংগীত ছিল “বাঙলার মাটি’ 
ও “ওদের. বাধন যতই শক্ত হবে’ এই গান ছুটি। সংগীত হিসাবে এ গান 
Programme ‘নয়, Pure শ্রেণীভূতক্ত। আন্দোলনের উধ্বে” গিয়ে এগাঁন 
বাঙালীর চিরকালের জাতীয় সংগীত হবার যোগ্যতা, অর্জন করেছে। 

স্বদেশী আন্দোলনকালে রচিত রবীন্দ্রগীতগুলির একটি তালিকা দিয়েছেন 
রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । সেইগুলি ঃ 

এবার তোর মরা গাঁঙে বান এসেছে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে! 

আজ বাঙলা দেশের হৃদয় হতে। মা কি তুই পরের দ্বারে। তোর আঁপন- 

জনে ছাড়বে তোরে। ছি ছি চোখের জলে ভেজাঁদ নে। যে তোমার ছাঁড়ে 
ছাড়ক। যে তোরে পাগল বলে। ওরে তোরা নেইবা কথা বললি। যদি 
তোর ভাবন! থাকে | আপনি অবশ হলি তবে। বাঙলার মাঁটি। ওদের 
বাঁধন যতই । বিধির বাঁধন কাঁটবে তুমি। আমার সোনার বাঁওল!। 

ও আমার দেশের মাটি। নিশিদিন ভরসা রাখিস। বুক বেঁধে তুই দাড়া 

দেখি। আমি ভয় করবে! না। এখন আর দেরী নয় ধরগো তোর! 

প্রভৃতি । 
অধিকাংশ গানই সমকালীন আন্দোলনকে অতিক্রম করতে পারে। বাঙলার 
মাঁটি গানে স্বদেশভূমির ' গতান্থগতিক পুরাণ বিলাস বা ভৌগোলিক মাহাত্ম্য 
ঘোষণা নেই । এগানের কাঁমনা একান্ত ঘনিষ্ঠ ম্মন্থগ । পরবর্তা ভীবনে রবীন্দ্রনাথ 
. - এমন একটি গানও আঁর রচনা করেন নি। আমার সোনার'বাঙলা গানটি 

' চিরকালের বাঙালীর গাঁন-হলেও একটি স্থানে সমকালীন আন্দোলনকে স্মরণ 

করিয়ে. দেয় | 
আমি পরের ঘরে কিনব না. আর 
০ ভূষণ বলে গলার ফাসি? 
ও আমার দেশের মাঁটি সেই দিক থেকে অনেক উদার ও মোহমুক্ত। বিধির 


৬০ | প্রবন্ধ পত্রিকা 


বাঁধন কাটবে তুমি গানটিতে প্রতিরোধ শক্তির কোনো তেজস্বিতা নেই । আমি 
ভয় করবো না সহজ সুরে আভু-উদ্বোধনের গান । 

এখানে আমি একটি মন্তব্য করতে চাঁই। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলির 
অধিকাংশই সকলকে ডাক দেবার গান নয়। একদিকে এই গানগুলিতে যেটুকু 
ব্যক্তিত্ববৌধের প্রতিষ্ঠা তাই এগুলির একমাত্র গুণ এবং অন্তদ্িকে একটি একক 
নিঃসন্গতাঁর জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়ার ওুঁদাসীন্যই .এগুলির ভ্রটি। ষদি তোর 
ভাবনা থাকে ফিরে যা না, অথবা ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি 
অথবা যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে কিংবা তোর আঁপনজনে ছাড়বে 
তোরে গানগুলি নীরব সহিষ্ণুতার গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত। জাতীয় 
আন্দোলনের সেই দ্বিধাহীন সমবেত প্রাণৈষণাঁয় এই আত্মসংশয় ও পরনিরপেক্ষ 
আ্মনির্ভরতা প্রচারের কোনো প্রয়োজন ছিল নী । | 

রবীন্দ্রকবিমীনসের গভীরে অনুসন্ধান করলে এর রহস্তসুত্রের কতকগুলি 
সংকেত আমাদের নজরে আসবে । 

১৯০৫ সালের বঙ্গভদ আন্দোলনে যোগদান কর! রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক ; 
চরম অসংগতিপূর্ণ ঘটনা । এই আন্দোলনে তিনি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। 
সুরেন্দ্রনাথ বিপিন পালের মত প্রায় পেশাঁদারী বক্তা হয়ে উঠেছিলেন, যদিও তিনি 
অধিকাংশই লিখিত বক্তৃতা দিতেন এবং সমকালীন পত্রপত্রিকায় সেইগুলি 
প্রকাশিত হয়েছিল । স্বদেশী সমাজের প্রস্তাব পল্লীগংগঠন, সরকারী শিক্ষাতদন্ত 
কমিটির সমালোচনা, এণ্ট্‌ ন্ন ছাত্রদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি চিন্তা, দেশীয় রাজ্যের 
সমস্ত৷ । জননেতার প্রতি আস্থাএ্হণে দেশবাসীকে আহ্বান প্রভৃতি এমন 
অজন্র বিষয় তাঁর জনবন্তৃতাঁর বিষয়বস্ত। তাঁর চেয়ে গুরুতর, উত্তপ্ত রাজনৈতিক 
চিন্তাধারাসম্বল ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকার তিনি সম্পাদক । কিন্তু অস্তরে এইসকল সমাজ- 
কমের জন্য কতখানি সাঁয় ছিল সন্দেহের বিষয়। অন্তরে জমছিল যে গ্লানি, 
পলায়ন, সংকোচ ও অপহৃতিষ্পৃহা, অদূরবর্তী খেয়া কাব্যে তা আত্মপ্রকাশ করল । 
ভাণ্ডার পত্রিকার প্রথম বর্ষে আষাঢ় সংখ্যায় ( ১৩১২।১৯০৫ ) রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ 
শাসনের শ্বরূপকে বহুরাঁজকতা নাম দিয়ে বিদ্প করছেন, আঁর সেই সংখ্যাতেই 
“ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে’ এই আত্মজিজ্ঞাস প্রকাশিত 
হচ্ছে। এই বৈপরীত্য বিস্ময়কর । কলকাতায় যখন পণ্যবর্জন আন্দোলন . 
ঘেষণী হচ্ছে, সমগ্র সহর যখন আসন্ন বিপ্লবের প্রতীক্ষায় কম্পমান, রবীন্দ্রনাথ তখন 
নির্জনে লিখছেন অনাবশ্যক, খেয়া ত্যাগ প্রভৃতি আঁলস্তের ও নিস্পৃহতার 


॥ রবীন্দ্র সংগীতের একটি দিক ৬১ 


.কবিতা। আন্দোলন যখন সমগ্র দেশময় ঝঞ্চামভ্ততায় প্রবাহিত, বরিশালে 
পুলিশের নিম গুলিচাঁলন! চলল, রবীন্দ্রনাথ বরিশালে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে 
'সেই নৌকাতেই ফিরে এলেন, তখনে! ধীরে ধীরে খেয়ার ক্বিতাগুচ্ছ রচনা 
চলেছে, সবপেয়েছির দেশের অবান্তর চিত্রকল্পস্থট এবং সংকট অতিক্রমনের 
দুর্বল খেয়া অবলম্বনের ছড়াঁজাতীয় প্রয়াস! সুতরাং স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের 
.গানগুলি জনপ্রিয় হলেও সেগুলির মধ্যে স্বদেশী অন্দৌলনের গণপ্রেরণ অপেক্ষা 
.কবি-চিত্বের মুক্তি প্রেরণীই সর্বাধিক কার্যকরী হয়েছে বলে আমার বিশ্বীস। 


২ 
॥ ৭ ॥ | 

১৯২২ সাঁলের অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী গান কিছু কিছু 
‘লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের গাঁনগুলি বিশ্লেষণ করলে স্বদেশী আন্দোলনের উত্থান 
পতনের. ইতিহাস জান! যাবে। অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর সংগীত উপহার 
যৎকিঞ্চিৎ, কারণ অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর সমর্থন ছিল ন!। গান্ধীজীর 
লঙ্গে মত পার্থক্য ঘটতেও তাঁর বিলম্ব হয়নি । অথচ আপন আঁদর্শকে কার্যকরী 
করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কোনদিন জন্নেতাঁর ভূমিকা গ্রহণ করেন নি । এইজন্যই তীঁর 
গানে একটা একাঁকীত্ববোধ ও দাস্যভক্তি মিশ্রিত আছে। এছাড়া তাঁর স্বদেশী 
- গাঁনগুলির করেকটি সাধারণভাবে বাঙলার সৌন্দর্য তার স্মরণীয়তা মহনীয়তাঁর 

উপর প্রতিষ্টিত।. এই গাঁনগুলির সুর কোমল পদর্ণশ্রিত মোলায়েম | জনপ্রিয়তার 

‘দিক দিয়ে বিচার করার প্রশ্ন উঠছে না।: আমার বন্তব্য, ্বদ্দেশী সংগীত হবার 
সর্বতোভদ্র মুদ্রা চিহ্ন এইগুলির উপর নেই। 

ভারতবিখ্যাত জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা সমতা 
. ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত। কিন্তু রচনাকালে এখানে উদ্দিষ্ট ভগ্যবিধাতা ছিল 
একটি অস্পষ্ট আদর্শমাত্র। তবে এখাঁনে- কবিচেতনার সামগ্রিক ভারতের 
'নাগরিক-বৌধকে স্পর্শ করেছে। 

নাই নাই ভয় এবং আমাদের যাত্রা হল সুরু, ।এছুটিও স্বদেশ বিষয়ক 
গান বল! হয়েছে । যদিও গান ছুটির উদ্দেশ্য অতি ব্যাপক। কর্ণধারের তো 
কোনো মানবিক সত্তাই নেই, বরং রবীন্দ্রনাথের অন্তান্ত জাতীয়তাঁবোধক গানের 
মত এর সঙ্গে ভগবাঁনেরও একাত্মতা আরোপ কর! যাঁয়। যে কোনে! প্রসন্দেই 
এ গান গাওয়া চলতে পারে । এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে গানে 


৬২ ; প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বিপ্লবের উদ্দীপন অন্তরন্বভাঁবে বেজেছে।. হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে রবীন্দ্রনাথের" 
স্বদ্বেশ বিষয়ক গাঁন কিন্ত আন্দেলনের অনুপ্রেরণায় রচিত জনসংগীত নয়! এ গান 
গীতাঞ্জলির বিশেষ সুরে বাঁধা, পরে এটিকে গানে পরিণত কর! হয়েছে মাত্র ৷ 


একে জাতিমিলনসংগীত অপেক্ষা চিত্তজাগরণের গান বলাই ভালো। দেশ. 


দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী গানটি বলিষ্ঠ, যদিও ভাবের দিক দিয়ে দেশের 
বতমান অধোগতিতে দুশ্চিন্তা এবং বিগত মহিমায় পুলক, এই রীতি হেমচন্দ্রীয়। 


রচনারীতি অত্যন্ত আড়ষ্ট ; সংস্কৃত উচ্চারণের উচ্চীবচতা রক্ষা করার নিয়ম- 


শৃঙ্খলাঁয় কয়েকটি গাঁন স্বদেশী সুরের স্বতঃস্ফ,তি হারিয়েছে। এই গানটি তার: 
মধ্যে অন্ততম। জনগণমন অধিনায়ক, মাতৃমন্দির-পুণ্যঅন্গন মহোৌঁজ্জল আজ হে, 

অয়ি ভূবন মনৌমোহিনী এই জাতীয় গান। অয়ি ভূবনমনোষোহিনী Pure 

৪০৪, কিন্ত কল্পনার যুগে লেখা বলে অতীত ভারতের স্বপ্রপ্রয়াণের ফলে মৃত্তিকা 

ঘনিষ্ঠতা নেই। পুরাঁণকীন্তিত এই গাঁন তাই স্বরে অভিনব হলেও কথায়, 
সনাতনী। এই গানের হুচন! দেখি বহুপূর্বে রচিত একটি গানে £ 

কেন চেয়ে আছ মাগো, মুখপানে। 
এরা চাহে না তোমারে চাহে নাযে . আপন মায়েরে নাহি জানে? 


ফি তো জী, মা যা আছে Ee  স্বর্ণশস্ত তব, জাঁহ্বীবাঁরি,. 
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী! ------ 


1 ৮॥ 


সবরের দিক দিয়ে বিচার করলেত দেখা যাবে, স্বদেশী সংগীতের শ্রেষ্ঠ কালং 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্ব। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ গাঁ্দেয বঙ্গের নদী মেখলা গ্রাম - . 


জনপদে পর্যটন করে বাঙলার লোঁকসংগীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । 
বাউল, ভাটিয়ালি, সাঁরি জারি প্রভৃতি স্থরকে তিনি এখন সংগীতে উজাড় করে" 


দিতে পারলেন। বাউর্নাঁমে এই সময় একটি তাঁর সংগীত সংকলনও প্রকাঁশিত - 


হয়েছিল। আমার সোনার বাঁঙল! হুবহু বাঁউলন্থুরে রচিত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ 


স্বদেশী সংগীত। বিপ্লব বহ্ছির নীল ধুমরেখা দিগন্তের চিরম্মরণীয় মেখে, ' 


রূপান্তরিত হয়েছে এই গানে, যাঁর সম্পর্কে একজন সংগীত সমালোচক ' 
romantic echo of revolutionary tumult কথাটি ব্যবহার করেছেন 


০ 


মে 


= 


1 রবীন্দ্র ‘সংগীতের একটি দিক | ৬৩ 


... অবশ্য এই সমস্ত লোকসংগীতগুলিকে তিনি সর্বত্রই বলিষ্ঠতাঁর প্রতীক ক'রে 
তুলতে পারেননি, যেহেতু খাঁটি লোকসংগীতের সুরে একট নিস্পৃহ নিঃস্গতা 
থাকে। তবে এবার তোর মরা গাঙে এর ব্যতিক্রম । ও আমার দেশের মাটি. 
সার্থক জনম আমার জন্মেছি -এই দেশে গাঁন, ছুটিতে রবীন্দ্র সংগাতের নিপুণ 

/ . বৈশিষ্ট্গুলি প্রকাশ পেয়েছে । আজ বাল! দেশের হৃদয় হতে গানটির কথা ও 
ছন্দে গানটির লালিত্য আছে। .সব*পেক্ষা লক্ষণীয়, এই গানে দেশ মাতৃকার 


একটি ধ্যানকল্প মূর্তি ফুটে উঠেছে ঃ | 
ভাঁন হাতে তোর খড়ণ জলে .বী. হাত করে শঙ্কাহরণ 
‘ছুই নয়নে স্নেহের হাঁসি ললাটনেত্র আগুণবরণ।, 


রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে ইতিপূর্বে অবশ্য স্বদেশকে মাতৃনাষে সম্বোধিত 
করা হয়েছে, কিন্তু এইরূপ মৃতিগ্রাহরপ কোথাও দেখা যায় না। ও আমার 
দেশের. মাটি গানটিতে তোমার পায়ে ঠেকাহি মাথ! এই উক্তির দ্বারা চরণের 
.. , অধিকারিণী জননীর অন্তান্ত অবয়ব .সংস্থানের চিত্র ফোটেনি। রবীন্দ্রনাথের 
)*--দেশমাতৃকা অত্যন্ত নিরাকার ৷ মার দুখিনী বেশ-_এইটুকু মাত্র হয়ত বলেছেন । 
কিন্ত আলোচিত গানটি তাঁর একমাত্র ব্যতিক্রম । 
কয়েকটি গানে ক্লাসিকাল রাগরাগিনীর পরীক্ষা, আছে। পরীক্ষা হিসাবে 
তার! মুল্যবান, সংগীত সমাঁলেচিকের কাছে তথ্য হিসবেও দুর্মুল্য কিন্ত স্বদেশী 
গান হিসাবে খুব সার্থক নয়। হাম্বীর, প্রধান আনন্দ্বনি জাগাঁও গগনে, ভূপালী 
প্রধান আজি এ ভারত লজ্জিত হে, এ বীতিয়া মেরে নামক হিন্দি গানের বাঙলা 
স্থুরই চৌতালে এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু গানগুলি জনপ্রিয় হতে পারেনি, 
এই সুরের অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্তই। a 
কোনে! কোনে! রবীন্দ্র সংগীত সমালোচক বলে থাকেন, উদ্দীপনার গানে 
রবীন্দ্রনাথ আশাতীত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন! দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেশ দেশ নন্দিত করি, 
মাতৃমনির-পুণ্য অঙ্গন, নাই নাই ভয়) আমাদের যাত্রা হল সুরু, গানগুলির 
বনাম করা হয়। এইগুলি কি খাটি উদ্দীপনার. গান? এইগুলি কি আমাদের 
প্রন্প্ত জাতীয়তাঁকে জাগ্রত করে? সমবেত কণ্ঠে গান গাইলেই বা শব্দ বিশেষে 
শ্বাপাঘাত দিলেই তা উদ্দীপনার গান হয় ন! নজরুলের দুর্গম গিরি কাস্তার 
মরু গানটি বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দীপক জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথ এর সমকক্ষ 
একটি গানও রচনা করতে পারেন নি। আমাদের যাত্রা হল স্তুরু গানের স্থর 
ভৈরবীর কোমল পর্রয় রচনা । এ গাঁন একান্তভাবে ভাঁবপ্রবণ। আমাদের বা. 
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আঁমর! এই বহু বচনীত্মক শব্দই এদের উদ্দীপনার একমাত্র পতাকা । 

জনগণমন গানের জয় হে অংশের জন্ত তিনি, সমবেত কণ্ঠের প্রস্তাব করেছেন 
কিন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর গানে যে কোরাসরীতির প্রবর্তনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ 
তাকে ব্যবহার করলে আরো সার্থক হতেন । রবীন্দ্রনাথের গানে তেজস্বিতা 
বৃদ্ধি হয়নি! বিদেশী সুর সচেতনভাবে প্রয়োগ করলে হয়ত তা বাড়ত। কেবল ” 
মাত্র লোক সংগীতের মধ্যেই স্বদেশা গাঁনকে তিনি কেন্দ্রীভূত রেখেছিলেন। 


জাঁতীয়তাবোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশোধ্বে কোনো বিশিষ্ট সংগীত উপহার 
দেননি। এ দুঃখ আমাদের মমণস্তিক। শেষ” জীবনে অবশ্য একটি 
মানবের জয়গান রচনা করেছিলেন ও মহামানব আসে। এ গাঁন আমাদের 
এশর্য। বাঙালীর কণ্ঠে এই সর্বপ্রথম স্মরণীয় আস্ত তিক সংগীত । তখন 
দেশের স্বদেশী আন্দোলনের প্রক্ৃতিও অনেক বদলে গেছে। 

জাতীয়তাবোঁধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো নৃত্যনাট্য লেখা উচিত ছিল। 
স্পষ্টত কিছুই তিনি করেননি । তাঁসের দেশের সুরে জাঁতীয়তার একটি বাঁলস্ুলভ.. 
প্রহাসিনী প্রকৃতি ধরা পড়েছে । একে কোনোমতেই উচ্চার্দের রূপক নাটক 
বলা চলেনা । পরিশেষে বলা! যাঁয় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত আমাদের জাতীয় 
সম্পদ এবং লোকপংগীতের সুরই রবীন্দ্রনাথের গাঁনকে চিরঞ্জীব করে রাখবে । 


এ 


| উপন্যাস পাঠেন্ ভমিক্তা 
ও শিশির চট্টোপাধ্যায় 


(পুরান্ববৃত্তি) 
দৃষ্টির 'অন্তমুখিনতায় বিমলা-নিখিলেশ-সন্দীপের কথা প্রকাঁশ লাভ 
করছে- আত্মকথাঁর রূপ নিয়ে। কবির অন্তরবিচরণের নিভৃত পদক্ষেপ মাধ্যম 
করেছে এমন এক ভাষাকে যাঁর ফলে বর্ণনা ছোট গল্পের আকার ধরেছে, 
বাঁকিনিমিতি 8%1-এ রূপান্তরিত হয়েছে । “বিমলার অত্মকথণ” থেকে খানিকটা 
নউদীহৃত করলে বক্তব্য পরিষ্কার হবেঃ 
“আমাদের ভালবাসার প্রদীপ যখন জলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে 
-স-প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে । 
প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাওনি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে 
ভাল করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, 
যা চেয়েছি তা! দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভাঁলোঁবেসেছ। আমার 
ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়েনি তা দেখেছি। আমার দেহকে তুমি 
এমন করে ভালোবেষেছ যেন সে স্বর্ণের পারিজাত, আ'মাঁর স্বভাবকে তুমি এমনি 
করে ভাঁলোবেসেছ যে সে তোমার সৌভাগ্য । এতে আমার মনে গর্ব আসে, 
আমার মনে হয় এ আমারই এশ্বর্ধ যাঁর লোভে তুমি এমন করে আঁমাঁর দ্বারে 
এসে দীড়িয়েছে। তখন রাণীর সিংহাঁসনে বসে মানের দাঁবী করি; সে দাবী 
কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তাঁর তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবাঁর শক্তি 
আঁমাঁর হাতে আছে এই কথ! মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাঁতেই নারীর 
কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্বকে ভাসিয়ে দিয়েই তবেই তার রক্ষা। শঙ্কর 
তো ভিক্ষুক হলেই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দীড়িয়েছেন । কিন্ত এই ভিক্ষার রুদ্রুতেজ 
কি অন্নপূর্ণা সইতে পাঁরতেন যদি তিনি শিবের জন্য তপস্যা না করতেন ? 
কেবল “বিমলার আত্মকথা+ নয় সকলের আত্মকথাতেই এরূপ অন্তরচারিতার 
নিদর্শন রয়েছে । ‘নিখিলেশের আত্মকখী” থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া 
যেতে পারে £ 
গ্-্৫ 
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“আমার মনটা আছে যেন গাছ-তলায়। বাইরের হাওয়ার সমস্ত ইশারা 
একেবারে গাঁয়ের উপরে এসে পড়ে, আলো-অন্ধকাঁরের সমস্ত মিড় বুকের ভিতরে 
বেজে ওঠে। দিনের আলো! যখন প্রখর থাকে তখন,সংসাঁর তার অসংখ্য কাজ 
নিয়ে চার দিকে ভিড় করে দ্বাড়ায়, তখন মনে হয় জীবনে এ ছাড়া আর কিছুরই 
দরকার নেই! কিন্তু যখন আকাশ স্নান হয়ে আঁসে, যখন স্বর্গের জানালা থেকে 
মতের উপর পর্দা নেমে আসতে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা 
আসে সমস্ত সংসারটাকে আঁড়াল করবার জন্যেই, এখন কেবল একের সঙ্গে অনন্ত 
অন্ধকাঁরকে ভরে তুলবে এইটেই ছিল জলস্থল আকাশের একমাত্র মন্ত্র দিনের 
বেলা যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে সন্ধ্যার সময় সে প্রাণই একের 
মধ্যে মুদে আসবে। আলো অন্ধকারের ভেতরকার অর্থটাই ছিল 
এই । আমি সেটাকে অস্বীকার করে কঠিন হয়ে থাকতে পাঁরিনে । তাই সন্ধ্যাঁটি 
যেই জগতের উপর প্রেয়ীর কালো চোখের তারার মত অনিমেষ হয়ে উঠে, তখন 
আঁমার সমস্ত দেহমন বলতে থাকে, সত্য নয়, একথা কখনও সত্য নয় যে, কেবল . 
মাত্র কাজই মান্থষের আদি-অন্ত, মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোকনা সে সত্যের 
মজুরি) ধর্মের মজুরি ৷ | 

ইংরাজী ১৯১৩সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর শরৎচন্্ের ‘বড়দিদি' প্রকাশিত হয় এবং 
এ সময় থেকেই তীর ওপন্যাসিক জীবনের সূত্রপাত । কাজেই শিল্পপ্রতিভা' 
প্রকাশের সময় কালের দ্রিক থেকে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সমকালীন শিল্পী৷ 

শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্তাসজগতে একটা নতুন ভঙ্দী ভাব ও ভাষা, একটি নতুন 
লিপিকুশলতাঁর প্রবর্তন করেন । তবে তা সে সময়ে যতটা অভিনব বলে মনে 
হয়েছিল । আসলে ততটা অভিনবত্বের দাবী করতে পারে কি না সে সম্থার্কে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। সে যাই হোক না কেন শরৎচন্দ্র বাঙলা উপন্তাসজগতে 
নিজের প্রতিভা-বলে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন! এই দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব 
আকম্মিকও নয়, অভাবিতপূর্বও নয়। শরৎচন্দ্র মর্মজীবনের দ্বারা কর্মজীবনের 
ঘটনাশ্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন। নির্বাণানুখ সামন্ত সংস্কারের” 
বাঁণবিদ্ধ অন্তর-বিহঙ্গের আর্ত'নাদেতার সমস্ত উপন্তাস মমর্পর্শা হয়েছে। বাঁহজগতের 
সমস্ত জালাকে তিনি অন্তর্লোকে সংহত করতে চেয়েছিলেন । আমরা আগে লক্ষ্য 
করেছি, যে কোন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বা রচনাশৈলী আপাতদৃষ্টিতে যতই আকস্মিক 
বলে মনে হোক নাঁ কেন, আসলে তা এক বিশেষ ভাবধারার প্রচার ও প্রকাশের 
পূর্বানুথত খাঁতেই প্ৰবাহিত হয়। তবে সাহিত্যিকের সজনী শক্তি এই প্রবাহকে 
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বিশেষ ভাবে প্রবাহিত হবার পথ করে দেয় মাত্র । তাই সাঁহিত্যহৃষটির ইতিহাসে 
সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব, তীর নিজস্ব বক্তব্য, স্বকীয় বাঁচনভঙ্গী সাহিত্যকে নিয়ত, 
নতুনতম ভাবে রূপায়িত করে। এই সাহিত্যিক রূপাঁরণ সাহিত্যিক বিশেষের 


৫, নিজস্ব অবদান । তাই সাহিত্যরূপের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথ, আর শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্রই। বাঁঙল! উপন্যাসের প্রবাহকে শরৎচন্দ্র নিজস্ব 
ভঙ্গীতে ও আপন দৃষ্টিকোনের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে সাহায্য করছেন: 
স্বাভাবিকভাবে ৷ . 

রবীন্দ্রনাথের ‘চতুর,’ “ঘরে বাইরের মধ্যে যে অস্তরর্মুখিনতা লক্ষ্য করেছি, 
যা অব্যাহত ছিল ‘শেষের কবিতা» চাঁর অধ্যায় এমন কি অতি পরিণত বয়সের 
লেখা ‘তিন সঙ্গী-তেও তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মানুষের 
যেট! অন্তর্লোক অর্থাৎ মানৰ মনের যে চিরন্তন লীলা-চাঞ্চল্য, বিপ্রয়োগ 
মিলন, এমন কি একই চরিত্রের মধ্যে যে সংঘাত ( Self-division ), অন্তু টি, 


১ আত্মনিগ্রহ, অন্তঃসমীক্ষা এ সবের উপর রবীন্দ্রনাথের উপন্াস আঁপন অস্তিত্বকে 


প্রসারিত করছে। আগেই দেখেছি রবীন্দ্রনাথের কবিমাঁনস তাঁর উপন্যাসেও 


নিরন্তর ভাঁব ও বস্তুর সন্মিলন ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই মিষ্টিক। তাঁর 
সাধারণ প্রেমোপাখ্যানের মধ্যেও দেখি তিনি তাকে সহজবোধ্য পরিণাঁমের দ্বিকে 
এগিয়ে না নিয়ে একটি কুহেলিকা স্ষ্টিকরে দার্শনিক পন্থায় জীবনের প্রশ্নের জবাব 
দেবার চেষ্টা করেন। তাই লাবণ্য শেষ পর্যন্ত অমিতকে বিয়ে করে সঙ্গীকে স্বামী 
করতে পারল ন!। “চার অধ্যায়? পড়ে তাই পাঠকের বারংবার মনে হয় অন্ত-এলা- 
তাঁদের শেষ পরিণতি কি? “শেষের কবিতার শেষ কবিতাটি বাদ দিলে 
অমিত-লাবণ্যের উপাখ্যাঁনের প্রেম-পরিণতি কতটা স্বাভাবিক । 
এদিক থেকে শরৎচন্দ্র কিন্ত 'বাস্তববাঁদী। অবশ্য এ একই দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করে Virginia Woolf, James Joyce প্রমুখ সমকালীন শিল্পীদের 
রচনাকে 31:1698] বলে আখ্যায়িত করছেন । এ কথাটির একটু যা ব্যাখ্যার 


শ--প্রয়োজন আঁছে। Virginia W০০lf.বলেন,_ 


6৮০25869206 to come closer to life, and to preserve more 
sincerely and exactly what interests and moves them; even if 
to do so they must discard most of the conventions which are 
commonly observed by the novelist. Let us record the atoms 


as they fall upon the mind in the order in which they fall, let 


৬৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


is trace the pattern, however, disconnected and incoherent in 
appearance, which each sight incident scores upon the cons- 
ciousness. Let us not take it for granted that life exists more 


fully in what is commonly thought small...... 


SEO In contrast with those whom we have called materiali- | 


sts, Mr. Joyce is spiritual ; he is concerned at all costs to reveal 
the flickerings of that innermost flame which flashes messages 
through the brain, and in order to preserve it he disregards 
with complete courage whatever seems to him adventitious; 
whether it be probability, or coherence, or any other of these 
signposts which for generations have served to support the 
imagination of a reader when called upon to imagine what 


he can neither touch nor see......” 


ন 


Realism এবং spiritualism আপাঁত দৃষ্টিতে যতই স্ববিরোধী বলে মর্নে 


হোঁক না কেন, আসলে কিন্তু এ দুয়ের প্রভেদ দৃষ্টিভদদী ও রচনাশৈলীর প্রভেদ- 
মাত্র। Virginia Woolf একটি চমৎকার ছোট গল্পের অবতারণা করে তাঁর 
বক্তব্য পরিফাঁর করছেন। গল্পটি এই ঃ | 
একদিন লেখিকা সন্ধ্যাবেলা তার বাড়ির বারান্দা থেকে দেখলেন, একটি 
তরুণী নির্জন পথে একা, চকিত-প্রেক্ষণী | যেন কাঁকে খুঁজছে। তাঁর সর্বান্গ 
ব্যাকুলতা। হঠাৎ পাশের একট! গলি থেকে একটি যুবকের আবির্ভাব হলো । 
- তাঁকে দেখা মাত্রই তরুণীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো1।'. তারপর তারা 
হাঁত ধরাধরি করে একটি চলমান ট্যাক্সি থামিয়ে, তাঁতে উঠে চলে গেল। 
Virgina Woolf এর গল্পের শেষ এখানেই । কিন্তু এই ছোট গল্পটির মধ্যে 
দিয়ে তিনি অনেক কিছুই বলতে চাঁইছেন। স্বল্প পরিধ়রে মান্ষের চিরন্তন 


প্রেমলীলার যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা তার মতে একবারে ঠাসবুনাঁনৌ 


উপন্যাস! তাঁর বেশী বল! শুধু অধিকন্ত নয়, অপ্রাসঙ্গিক । তথাকথিত Realist 
বা বাস্তববাদী, হয়ত Bennett বা G৭ w০rt॥7)র মত বাস্তববাদীরা তাঁর 
মুখাবয়ব, শরীর গঠন এমন কি পোষাক পরিচ্ছদের বিবরণ দিতেন দশপাতা! ধরে । 
যুবকটির বেলাতেও তাঁর ব্যতিক্রম হত না। হয়ত বা মেয়েটির পারিবারিক 
তথা মানসিক অবস্থার বিবরণে আরও তিনটি পরিচ্ছদে লেখা যেত। 


॥ উপন্তাস পাঁঠের ভূমিকা ৬৯ 
অন্যদিকে 917888119% বা! নীতিবাঁদীরা উপদেশ দিতেন (এ প্রসঙ্গে বদিমচন্ের 


_ এরোহিনী পাপিষ্টা” স্মতব্য) আরও একটা ট্যান্সি ডেকে এদের পিছু নিতে 


আরও উপদেশ দিতেন .যৌবনমদে মত্ত! তরুণীর বিষময় পরিণাম সম্পকে 
সাবধানবাণী উচ্চারণ করে| 
সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতার একমান্র পরিপোষক যেন এই 
নীতিবাদীরাঁ। শরৎচন্দ্র এদিক থেকে একাধারে Realist ও Spiritualist. 
রোহিনী চরিত্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তীব্র আক্রমণ তার দৃষ্টিভঙ্ীরই পরিচায়ক $ 
ই তার উপন্তাসের চরিত্র সাধারণ জীবনের বা নিয়সাঁধাঁরণ জীবনের সাধারণ 
নরনারী। চরিত্রের দিক দিয়ে সাবিত্রী, অভয়! এমন কি পিয়ারী বাইজীও 
ক্ষয়িষ্ণু অর্থনৈতিক অবস্থার শেষ ধাঁপ থেকে উঠে এসেছে। ঘটনা, যাকে 
আমরা বলি 61০ তাঁর মধ্যেও শরৎচন্দ্র বারংবার 'সাধারণ-অসাঁধাঁরণ স্যোতনা 
স্বষ্টি করেছেন। 
শরৎচন্দ্র Moralist, Realist না Idealist তা বড় কথা নয়; কথাটা! 
হচ্ছে তিনি তাঁর উপন্যাস স্থ্টিতে কতখানি স্জনশীল ও সার্থক । প্রেমের কথ! 


তো সব সাঁহিত্যিকই বলেন। প্রেম বাদ দিলে পৃথিবীর সাহিত্যের শতকরা 


নব্বই ভাগই বোধহয় লেখা হতো না। কিন্তু চরিত্রহ্থটি, মাহুযের পরিচয় 


মানুষের মনের ঘাত প্রতিঘাত বিক্ষুব্ধ জীবনের কোন ছবি সাহিত্যের মাধ্যমে 
বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে, সেটাই হ’ল সাহিত্যস্থষ্টির বিচারে সবচেয়ে বড় কথা। 
শরৎচন্দ্রের হষ্টির সাঁহত্যিক মূল্য নিরূপণে. এইটাই মাপকাঁঠি। 

যদি বলি শরৎচন্দ্র কুশলী গল্পলেখক, তাঁর বেশী কিছু নয়) যদি বলি অশ্রু- 
সজল জাতির ভাবপ্রবণতাকে আর কেউ এমন নির্দয়ভাঁবে ব্যবহার করেন নি; 
যদি বলি শরৎচন্দ্র তার সবরকমের লিপিকুশলতা৷ সত্বেও মানবজীবনের উপরের 
স্তরে ভাসমান, গভীরতর কোন প্রদেশে প্রবেশের পথ পনি নি, তবে তাঁর 
অন্ুরাগীর! বিরক্ত হবেন, কুপন হবেন। কিন্তু আমাদের এই আলোচনার জের 


.. টেনে বলা যেতে পারে, ছোটগল্পের কথা বাঁদ দিলে, তীর একমাত্র "গৃহদাহ” 


ছাঁড়া আর কোন উপন্াস সার্থক ও সর্বার্থসাঁধক হয় নি। কথাঁটাঁকে হয়তো 


প্রথমে, গায়ের জোরের কথা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কথাটা মর্মে মর্মে” 
সত্য! আমাদের আলোচ্য বিষয় উপন্থাস সৃষ্টির মর্মকথা, কোন উপন্যাস 
Best 5eller হলো, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। | 

“ৃহদাহ’ উপন্তাসে”-রত্চন্ত্র সবচেয়ে বেশী পরিমাণে মানুষের অন্তলেকে 


As প্ৰবন্ধ, পত্ৰিকা! ॥ 


প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। গ্ৃহদাহে'র কাহিনীটি সংক্ষেপে এই £ | 

মহিম আর সুরেশ দুই বন্ধু। এফ. এ. পাঁশ করবার পর পরম্পরের মধ্যে 
খানিকটা বিচ্ছেদ নেমে এল। আুরেশ্‌ ভর্তি হল মেডিক্যাল কলেজে, মহিম 
সিটি কলেজেই রয়ে গেল। সুরেশের শত সাঁধাঁসাঁধিতেও মহিমের মন টলল না? 
বছর পাঁচেক কেটে গেছে। মহিম ব্রাহ্ম মেয়ে অচলাঁর প্রেমে ধরা দিয়েছে। 
কিন্তু সুরেশ তা যে শুধু অনুমোদন করতে [পারল না তা নয়, তাঁকে পণ্ড করার 
জন্য একদিন অচলাঁর বাবা কেদাঁর বাবুর বাঁসাঁয় এসে হাজির হল এবং মহিমের 
দ্রীন দরিদ্র অবস্থার কথা তুলে তীর মনে একটা, প্রবল, বিরূপতার সৃষ্টি করল। 
“সুরেশের একদিকে গাঁয়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, অন্তদিকে অন্তরট! ছিল 
তেমনি কোমল, তেমনি স্েহশীল’। সে অচলাঁকে দেখে অবধি তাঁকে পাবার 
জন অস্থির হয়ে গড়ল। অচলার জীবনে নেমে এল ত্রিকোণিক প্রেমের আঁব। 
হিম সবকিছুতেই উদাসীন নির্ধিকার, সুরেশ সবেটাতে অধীর, উচ্ছাসে উজ্জ্বল । 
বনী স্বরেশের অর্থের মোহে কেদারবাবু অন্ধ, অচলাঁকে লাভ করার অসহ আগ্রহে " 
সুরেশ কিংকতব্যবিমূঢ । মহিমের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে যে শুধু অচলার . 
সব্ে অসমত ঘনিষ্টতার সুযোগ নিল তা নয়, সামনাসামনি মহিমকেও . অপমাঁন 
করতে তাঁহার বাঁধল না। অচলার প্রেম .তখন দ্বিধাগ্রস্ত। এই দ্বিধা ' 
তার জীবনে শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল । যে অচলা এক জীবন বিভ্রান্ত 
করা সমস্তার সম্মুখীন হয়ে ‘নচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমার লজ্জা! করবার 
"আর সময় নেই। দেখি তোমার ভাঁন হাতটি, বলিয়া নিজেই মহিমের দক্ষিণ 
হস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আনদুল হইতে সোনার আংটিটি খুলিয়া তাহার আনলে 
পরাইয়! দিতে দিতে কহিল, আমি আর ভাবতে পারিনা” সেই অচলাই দিন 
বাতি ভেবে ভেবে মহিমেরই সাঁমনে সুরেশের কাছে আবেদন করেছিল, “স্থরেশ- 
বাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও__যাঁকে ভালবাঁসিনে, তার ঘর করবার জন্টে 
আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না ।, জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত অচল! 
আত্মবিস্থত।। এই আত্মবিস্বৃতা নারীর মানসিক সংঘাতে ইন্ধনে জুগিয়েছে 
মৃণাল। অচলার চরিত্রে প্রেম, কতব্য, মানবতা সবই আছে, আর সবার 
পেছনে আছে মুমূর্য, সংস্কার । অচলা পুগ্তীভূত ব্ববিরোধিতাঁর। লেখক এ 
স্ববিরোধিতাঁর সন্ত। সমাধান নিদেশ করার চেষ্টা করেন নি কখনও ৷ 

মহিম অনেকটা! অমানবিক, সে যেন নীতিশিক্ষার মূর্ত প্রতীক । তার প্রেম, 
ভালবাসা কত'ব্য সবই ছকে বীধাঁ। একটি নিরাঁসক্ত মানসিকতা বরাবর, 


ধন. উপন্যাস পাঠের ভূমিকা ৭১. 


মহিষের মধ্যে কার্যকরী ছিল | একটা অজ্ঞাত অন্ুশাসনে তাঁর গতি, নিয়ন্ত্রিত, 


জীবনে দুবার সে অচলাঁকে গ্রহণ করেছে! এই ছুই অচলাঁর মধ্যে পার্থক্য 
অনেক, কিন্তু মহিমের নিকট দুইবার গ্রহণই ছিল সমান, রোমান্স কাহিনী সুলভ 
মনৌধর্যই মহিমের মধ্যে প্রবল, . গীতার উদাসীন. নিরাঁসক্তিতে তাঁর জীবন 


. পরিপূর্ণ । 


গগৃহদাঁহ” উপন্যাসের সব্ণপেক্ষা সার্থক চরিত্র সুরেশ । সে দুর্বল; কিন্তু তাঁর. 
জু্বলতার মধ্যেও একট! পুরুষ-ন্থুলভ বলিষ্ঠতাঁ আছে। “পরিচিত--অপরিচিত 
কাহারও কোন ছুঃগ কষ্টের কথা শুনিলে তাহার কান্না আসিত। সে ছেলেবেলায় 
কখনও একটা মশামাঁছি পর্যন্ত মারিতে পারিত ন!, জৈন:মাঁড়োরারীদের দেখা- 
দেখি সে পকেট ভরিয়া সুজি চিনি লইয়া, স্কুল কামাই করিয়া, গাছতলায় 
গাছতলার ঘুরির! পিপীলিকা ভোজন করাইয়াছে। জীবনে কতবার সে মাছ 


: মাংস ছাড়িয়াছে এবং ধরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সে কিছুই ভাল করে 


ছাড়তে পারে নি বলে কোন কিছুই ঠিক ভাঁবে ধরতে পাঁরে নি। যে 
মহিমকে সে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে কেড়ে এনেছিল 
সেই মুমূর্বু মহিমকেও অচলার মোহে এক গাঁড়িতে ফেলে রেখে চলে আঁদতে 
তার বাঁধেনি। সে উদ্দাম, সে বিশৃঙ্খল, সে নিম, কিন্তু গ্রে মানুষ । 

শরৎচন্দ্র অচলা-সুরেশের অন্তজ্ীলাঁকে অন্তরের অন্দর মহলে বর্ধিত হবার 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন নি। ষড়বিংণ পরিচ্ছদে অচলার অন্তরটাকে 
‘লেখক স্বল্পতম রেখায় স্পষ্টতম করে তুলেছেন। “অচলার সমস্ত কাজকর্ম, 
সমস্ত উঠাবসাঁর মধ্যেও নিভৃত হৃদয়তলে যে কথাটা অনুক্ষণ জাল! করিতেই 
লাগিল, তাহা এই যে, স্ুরেশের মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পরিরর্তন কাজ 
করিতেছে, যাহার সহিত তাঁহার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই। যে উদ্দাম 
ভালবাসা একদিন তাঁহারই মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সে 
আজ জীর্ণ আশ্রয়ের স্টার তাঁহীকে ত্যাগ করিয়া অন্তত্র যাত্রা করিয়াছে। 
আপনাকে আঁপনি সে সহম্র তিরস্কার, সহস্র কটুক্তি করিয়া লাঞ্ছনা করিতে, 


' লাগিল, কিন্তু তথাপি এই বিদায়ের বেদনাকে আঁজ কোন মতেই মন হইতে 


দূরে সরাইতে পাঁরিল না । এমন কি, মাঝে মাঝে বিকট ভয়ে সর্বাঞ্ধ কণ্টকিত - 
করিয়া এ সংশয় উঁকি মাঁরিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাত সাঁরে সেও স্থরেশকে 
গোপনে ভাঁলবাসিয়াছে কিনা ।, সুরেশকে যে সে ভালোঁবেস়েছিল তাতে কোঁন 
কোন সংশয় নেই! তার প্রেমের এই দৌলাচল ভাবের মূলে আছে মহিমের 


৭ং , প্রবন্ধ পত্রিকা ॥& 


নিরাঁসক্তি। “মহিমের প্রতি অচলাঁর সবচেয়ে বড় অভিমান এই ছিল যে, স্ত্রী 
. হইয়াও সে একটা দিনের জন্যও স্বামীর দুঃখ দুশ্চিন্তার অংশ গ্রহণ করিতে পারে' 
নাই ।*****"কুপণের ধনের মত মহিম এই বস্তটীকে সমস্ত সংসার হইতে চিরদিন 
এমনি একান্ত করিয়া আগলাইয়। ফিরিয়াছে......, সুরেশ-_-অচলা মৃণাঁল-_- 
কেদাঁরবাবু এমন কি শেষ পরিচ্ছদে মহিমের স্বগতোক্তি ও মনঃ-কল্লোলের 
মধ্যে চরিত্রগুলির অন্তদ্ৰ সাঁকার হয়ে উঠেছে। 


এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়-_ভাষীশ্রয়ী ভাঁব'ব1 অনুভূতির সুষ্ঠু সাহিত্যিক - 


প্রকাশ । আুষ্ঠু কথাটাকে ঘিরে যত অলোঁচন। ৷ ভাষা মনের ভাব কতটা প্রকাশ 
করতে পারে তাঁর হদিশ খুঁজতে গিয়ে আমাদের একটু পেছনে তাকাতে হবে।. 
পেছনে তাঁকাঁতে হবে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের ‘কাব্যকে একটু ব্যাপক অর্থে 
ধরে নিয়ে । কাব্যের আঁত্মান্থসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরাও শব্দ এবং অর্থে সধ্থপদী 
মিলনকে বারংবার স্মরণ করেছেন। ভাঁমহ বলেছেন, শব্দার্থে সাহিত্যে কাব্যম, 
শব্দ এবং অর্থের সহিতত্বই কাব্য। রুদ্রট বললেন, “ব্দাথৌ’ কাব্যম, শবদাথের' 
সহিতত্বকে তিনি আমল দেন নি। দণ্ডী বিষয়টাকে আর একটু ব্যাখ্যা করার, 
চেষ্টা করলেন--ইষ্টাথব্যবচ্ছিন্না পদাবলী কাঁব্যম'! এ অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধির জনতা 
পদের বিশেষ রীতিনির্ভরতা প্রয়োজন । বামণ বললেনঃ রীতিরাত্মা কাব্যস্ত। 
বিশিষ্ট পদ্ররচন1 রীতিঃ বিশেষ্যে গুণাত্মা। 

প্রতীকপ্ভোতনাই শব্দের কাজ । শব্দের অভিধার্থের ছারাই এই রা 
সাধিত হতে পারে । অভিধার্থের অপর নাম বাঁচ্যার্থ। অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি. 
ধ্বনিবাদীরা বলেছেন, “ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য-ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। এই 
ধ্বনি হলে! বাচ্যাতিরিক্তের ব্যঞ্জনা। অর্থ যখন বাঁচ্যকে ছাড়িয়ে যায় তখনই 
কথা কাব্য হয়ে উঠে। | 

অর্থ বাচ্যকে অতিক্রম করলেও যে দুটো জিনিষ নিয়ে কাব্যদেহ নির্মিত, 
তাঁ হল শব্দ ও অৰ্থ । সাহিত্যে শবদার্থের দ্বৈত সত্তা অদ্বৈত সন্ধিতে একাত্ম 
কুস্তক সাহিত্যকে বলেছেন ‘অন্যুন-অনতিরিক্ত? ব! ‘পরস্পর স্পধ'?। কালিদাস 
একেই আরও সুন্দর করে বলেছেন--অধ'নারীশ্বর। কালিদাঁসের অর্ধনারীশ্বর 
লীলাঁয় পার্বতী হলেন বাক্‌ বা শব্দ, আর পরমেশ্বর অর্থের প্রতীক । মাঘের 
ঘোষণা অনুসারে, কবির অপক্ষপাতী দৃষ্টি শব্দ ও অর্থের প্রতি সমান £ শব্দাথৌ” 


সৎকবিরিদ্বয়ঃ বিষ্তান অপেক্ষতে’, ভাঁমহ যাঁকে বলেছেন “বিশিষ্ট পদরচন1, সেই 


বিশিষ্ট পদ রচনার “বিশিষ্ট, নিয়ে একাধিক পণ্ডিত আলোচনা করেছেন। কুস্তক 


সত 


af 
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বলেছেন, “বিশিষ্ট এব সাহিত্যম্‌ অভিপ্রেতম্‌' ৷ সমুদ্রবন্ধ একেই বলেছেন, ইহ্‌ 
বিশিষ্টং শব্দাথৌ” কাব্যম্‌ । এই ‘বিশেষের স্পর্শেই সাধারণ শব্দার্থ শৈল্পিক শবার্থে 
রূপান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘সাধারণের জিনিষকে বিশেষভাবে নিজের 
করিয়া যেই উপায়েই তাঁহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা 
সাহিত্যের কাঁজ'। তিনি আরও বলেছেন, ‘সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের 
বিষয় নহে, ভাবের বিষয় । কারণ, হাদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন 
হয় না। নিজের অনুভূতিকে পরের করে তোলার মাধ্যম হল শব্দ । তাই 
সাহিত্যের শব্দের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে, উপন্তাসের ক্ষেত্রে এই বিশেষত্বের 


স্বরূপ কি তাই আমাদের আলোচ্য। | | 

উপন্যাস বাস্তব জীবনের মায়াকে সাঁকাঁর করে তোলে । এই মায়াকে সত্যের 
আঁকার দেওয়ার কাঁজে তাঁর প্রধান অবলম্বন “শব । 'শব্দের তিনটি শক্তি - 
অভিধা, লক্ষণা আর ব্যঞ্জনা। মনের ক্রিয়াকে ভাষার সন্মিলনে সম্ভব করে 
তোলাই ওপন্তাসিকের তথা সমস্ত শিল্পীর কাজ, এ কাঁজে তাঁর প্রধান অবলম্বন 
শবের ব্যঞ্জনা শক্তি। যা বলা হল তাঁর মাধ্যমে'যা' বলা হল না এমন একটি, 
অভিপ্রেত না বলা বাণীকে প্রকাশ করাই ব্যঞ্জনার কাজ। একটা উদাহরণ 
নেওয়া যাক ! | 

“সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পাঁয়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে 
ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, পা দ্রুত আপনি গেল সরে। 

ভাঙ্গা গলায় বলে উঠল, “পারলুম না, পাঁরলুম না, দিতে পারবনা ৷ পারব না। 
বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে-__চোখের তাঁরা প্রসারিত হয়ে জলতে 
লাগল! চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ হল, বললে, “জায়গা হবে না 
তোর রাঁক্ষপী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব। 

হঠাৎ ঢিলে সেমিজ পরা পাঙুবর্ণ শীর্ণমূ্তি বিছানা ছেড়ে খাঁড়া হয়ে দীড়িয়ে 
উঠল, অদ্ভুত গলায় বললে, “পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল 


.বিধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত । 


নীরজা ( মালঞ্চ) যা বলল তার ইসারা যে না বলা বাণীর প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা হল নীরজার প্রচণ্ড ভালবাসার একনিষ্ঠতা । রবীন্দ্রনাথের 
কথায়, নীরজাঁর ভালবাসায় ছিল প্রচণ্ড জেদ । সেই ভালবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও, 
হস্তক্ষেপ তাঁর কল্পনার অতীত” নীরজাঁর উপরোক্ত সংলাপের মাধ্যমে এই 
প্রচণ্ড ভালবাসার অভিলাবী নারী-হৃদয়কে আমর! প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই 


৭৪ ং প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


মানসব্যাপারটি সাধিত হয়েছে শব্দ সমবাঁয়ের সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে । এই শব্দ 
সমবায়ের ব্যঞ্রনা আবার সংস্কার-নির্তর । যেমন ধরা যাক, পয়ন্বিনী ধেহ্স ! 
. পয়ন্বিনী ধেন্ কথাটা একজন বাঙ্গালীর মনে, বাঙলার এতিহবাহী সংস্কার যার 
মনকে পুষ্ট করেছে, যাঁর রক্তে মিশে আছে, তার মনে মাতৃত্বের, ব্যঞ্জন1 সঞ্চার 


করবে। কিন্তু একজন আমেরিকাঁন বা বুটেনবাঁপীর মনে সেই ধেন্ছ স্বাস্থ্য রক্ষার, 
সহায়ক ছাড়া আর কি। সে যাই হোক, এই. ব্যঞ্রনাই আধুনিক ওপন্তাসিকের : 


পরম অবলম্বন । কাঁরণ ভাষার মাধ্যমে সে ভাষাতীতকে ব্যঞ্জিত করার প্রয়াসী ৷ 
তাঁর দৃষ্টি বহিলেক থেকে অন্তলেবকের অভিমুখী । এই অন্তর-অভিমুখিতাঁর 
জন্যই শব্দের ব্যঞ্জনা বা ব্যঙ্গার্থকে অবলম্বন না করে তার সিদ্ধি সম্পূর্ণ হতে পাঁরে 
না। শব্দের এই ব্যঞ্জনা ব্যাপারটা একটু ভাল করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন । 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 

be কথা যখন খাড়া দবীড়িয়ে থাকে তখন কেবল মাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। 


কিন্তু সেই কথাকে যথন তি্যক ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন , 


অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশী:প্রকাঁশ করে। সেই বেশীটুকু যে কি তা বলাই - 


শক্ত ৷ কেননা তা কথার অতীত, স্থতরাং অনি চনীয় ! যা আমরা দেখছি শুনছি 
জাঁনছি তাঁর সঙ্গে যখন অনিবণ্চনীয়ের যোগ হয় তখন তাঁকেই আমর! বলি রস, 
অর্থাৎ সে জিনিষটাঁকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যাঁয় না। 

“কেব। শুনাইল শ্যাম নাম, ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোন এক ব্যক্তি 
দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাঁম উচ্চারণ করেছে । এমন কাঁও দ্বিনের 
মধ্যে পঞ্চাশ বার ঘটে, এইটুকু বলবার জন্যে কথাকে বেশী নাড়! দেবার দরকার 
হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে, অর্থাৎ এমন 
জায়গায় কাঁজ করতে থাকে যে জাঁয়গ! দেখাশোনার অতীত, এবং এমন কাঁজ 
করতে থাকে যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যাঁয় না, চোখের সামনে দী় 
করিয়ে যাঁর সাক্ষ্য নেওয়া যায় না তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাঁদের পুরে! 


অর্থের চেয়ে তাঁদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশী আদায় করে নিতে 7 


হয়। অর্থাৎ কথাকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে আবেগের ধর্ম সঞ্চার 
করতে হয় 1” 

রবীন্দ্রনাথের কথার কাঁছ থেকে পুরো অর্থের চেয়ে বেশী আঁাঁয় করার 
ব্যাপারটা একটি উদ্নাহরণেই স্পষ্ট হবে। বঙ্ধিমচন্দ্রের “কপালকুগ্লা+, দ্বিতীয় 


পাশ 


পা 


না 
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, পরিচ্ছেদ, পান্থনিবাসে। ন্বকুমারের লঙ্গে মতিবিবির কথোপকথন £ 
“সুন্দরীর বয়ংক্রম সপ্তবিংশতি বৎ্সর-_ভীদ্রমাঁদের ভরা নদী । ভাদ্রমাসের 
নদী জলের ন্যায়, ইহার রূপরাঁশি টলটল. করিতেছিল--উগ্ছলিরা পড়িতেছিল।** 
নবকুমার নিমেষশুন্ত চক্ষে সেই নূতন নূতন শোভা দেখিতেছিলেন। সুন্দরী 
7 নবকুমারের চক্ষু নিমেবশুন্ত দেখিয়া, কহিলেন, ‘আপনি কি দেখিতেছেন, 
আমার রূপ? | 
নবকুমার ভদ্রলোক, অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। - নবকুমারকে 
নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা হাসিয়া কহিলেন, “আপনি কখনও কি স্ত্রীলোক 

দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় নুন্দরী মনে করিতেছেন ?' 

. সহজে এ কহিলে, তিরস্কাররূপ বোধ হইত, কিন্তু রমণী যে হাসির সহিত 
বলিলেন তাহাতে ব্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। নবকুমার দেখিলেন 
এ অতি মুখরা+ মুখরার কথায় কেন ন! উত্তর করিবেন? কহিলেন, “আমি 
স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই? 

রমণী সগর্বেজিজ্ঞাসা করিলেন, ‘একটিও না? 
.  নবকুমারের, হৃদয়ে কপাঁলকুগুলার রূপ জাগিতেছিল; তিনিও সগর্বে 
উত্তর করিলেন, “একটিও না, এমন বলিতে পারি না, । উত্তরকাঁরিণী কহিলেন, 
‘তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিণী? 

নব। কেনু? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছেন ? 

স্ত্রী। বাদালীরা আপন গৃহিণীকে সবণপেক্ষা সুন্দরী দেখে। 

নব। আমি বাঙ্গালী; আপনিও বাঙ্গালীর ন্যায় কথ! কহিতেছেন, | 
আপনি তবে কেন তবে দেশীয়? যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া 
কহিলেন, ‘অভাগিনী বাঞ্ধালী নহে, পশ্চিম প্রদ্রেশীয়া মুসলমানী’। নবকুমার 
পর্যবেক্ষণ করিয়া 'দেখিলেন, পরিচ্ছদ পশ্চিম প্রদেশীয়! মুসলমাঁনীর ্থায় বটে। 
কিন্তু বার্গলা ত ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। . ক্ষণ পরে তরুণী বলিতে 
. লাগিলেন, “মহাশয় বাগ বৈদগ্ক্যে আমার পরিচয় লইলেন ;_আপন পরিচয় দিয়া, 


[চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই দ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায়? 


নবকুমার কহিলেন, ‘আমার নিবাস সপ্তগ্রাম” । 
. বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাঁবনত করিয়া 
প্রদীপ উজ্জল করিতে লাঁগিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ ন! তুলিয়া বলিলেন 
“দাসীর নাম মতি । মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না? 
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নবকুমার বলিলেন, নিবকুমাঁর শরম 

প্রদীপ নিবিয়া গেল!” 

এই যে প্রদীপ নিবিয়া গেল” এ কি শুধু প্রদীপ নিবে যাঁওয়।? এ দীপ ' 
শিখার সঙ্গে এ দীপশিখার মত মতিবিবির প্রাণের কতখানি আশা যে নিবে গেল 
তা পাঠকের অনুভব করতে একটুও বিলম্ব হয় না। এ ঘটনাটি কি করে ঘটল। ) 
এই “প্রদীপ নিবিয়া গেল’ কথাগুলির মধ্যে সাধারণত যে অর্থ নিহিত, তাঁর চেয়ে 
অনেক বেশী অর্থের গ্োোতিনা সঞ্চারিত করা হয়েছে । এই অতিরিক্ত অর্থের 
গ্োোতনাই ব্যঞ্জনা। শব্দের অর্থভার বহনের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়াই ব্যঞ্জনার: 
কাঁজ।, ও | 
আগেই বলা হয়েছে, ‘আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই 
আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ। কথা বখন 
সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয় ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে! 

এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে তাঁর সীমা নেই ৷ এই বেগের সঙ্গেই শবের সুর 
বদল হচ্ছে, এবং লীলাময়ী স্থষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করছে, এমন কি সৃষ্টির _) 
বাইরের পর্দা সরিয়ে ভিতরের রহস্তনিকেতনে যতই প্রবেশ করা! যায় ততই বস্তুত্ব - 
ঘুচে গিয়ে কেবল বেগ প্রকাশ পেতে থাকে । শেষকালে এই কথাই মনে হয়» 
প্রকাশ্য-বৈচিত্র্যের মূলে বুঝি এই বেগবৈচিত্র্য । যদ্দিদং সব প্রাণ এজতি, ' 
নিঃস্থতম্‌। 

মাহযের সত্তার মধ্যে এই অনুভুতি-লোকই হচ্ছে সেই রহস্তলোক যেখানে 
বাহিরের রূপজগতের সমস্ত “বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠছে; এবং সেই অন্তরের 
আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্ছে। এই জন্য কাঁব্য 
যখন আমাঁদের অন্ুভূতি-লোঁকের বাহনের কাজে ভি হয় তখন তার গতি না! 
হলে চলে না । সে তাঁর অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির 
দ্বার! অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।” (ছন্দ-_রবীন্দ্রনাথ ) 

শব্দের অর্থ যেমন সংকোচন, প্রসারণ ও বিকৃতির মাধ্যমে যুগে ঘুগ্বে, 
পরিবর্তিত হয়, তেমনি তাঁর ব্যঞ্জনা শক্তিও শাশ্বত নয়, পরিবর্তনশীল। 
একই শব্দ কবি বা শিল্পীভেদে বিবিধ ব্যঞ্জনার সম্ভাবনাকে সার্থক করে তোলে । 
তাই কবি-গ্রজাপতি হুষ্টির ক্ষেত্রে একক । যদ্দি তাই না হতো, তাহলে কালে 
বাঞ্জনা বলে কোন পদার্থই থাকতো না। একটি শব্দের একটি মাত্র ব্যঞ্জনাকেই 
যদি প্রত্যেক শিল্পী কাঁজে লাগান তাহলে সেই ব্যঞ্রনাই একদিন অভিপাঁয় পর্যা- 
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বসান লাভ করতে বাধ্য। একই শব্দের মাধ্যমে নব নব ব্যঞ্জনা হুষ্টিই শিল্পীর 
কাজ, তাই ব্যঞ্জনা নিত্য নব শক্তির উৎস। 
| শিল্পী সব সময়েই চাঁন একটি শব্দের উপর যতটা সম্ভব তোর র চাপাতে । 
বীভাই দিন দিন শিল্পী তার ॥ediuে বা মাধ্যমের প্রতি অধিকতর সচেতন হয়ে 
'উঠেছেন। এ সচেতনতা শব্দের উপর অধিকতর অর্থভাঁর বহনের শক্তি আরোপ 
করার সচেতনতা । অধিকতম অর্থভাঁর বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন শব্দ প্রয়োগ সমস্তাই 
আধুনিক উপন্াসের মাধ্যমের সমস্যা । শব্ববিন্দুর মধ্যে অর্থসিন্ধু বা ভাবসিন্কুকে 
উদ্বেলিত করাই মাধ্যমের ক্ষেত্রে ওঁপ্তাঁপিকের চরমতম লক্ষ্য। আধুনিক 
উপন্যাসের স্বপ্নরেখ সংহত বক্রতাঁর মধ্যে শিল্পীর এই প্রর সই অনুস্থাত, উপন্তাসের 
“ক্ষেত্রে আম্র! যতই অন্তরের রহস্তনিবিড়তাঁয় প্রবেশের চেষ্টা করছি, আমাদের 
এ প্রয়াস ততই বাঁড়ছে। এই সংহত বক্তা ধহুকের ছিলাঁর মত কথাকে লক্ষ্যের 
মর্মলোকে প্রক্ষেপ করে । আঁর এই মমগ্ামী প্রক্ষেপণের মধ্যেই মাধ্যমের চরম 
সার্থকতা নিহিত ৷ j 
উপন্যাসের কলাঁকুশলতা সম্পর্কে সবশেষ অধ্যায় হেনরী জেমস লিখে যেতে 
পারেন নি। তা সম্পূর্ণ করেছেন জেমস্‌ জয়েস। Henry) .J৭দেও বলেছেন, 
"উপন্যাস রচনার জন্ত প্রয়োজন বাস্তবের অভিজ্ঞতা ৷ তিনি বলেছেন, Humanity 
48 immense, the reality has a myriad forms. ওপ্তাঁসিক তাঁর 
অভিজ্ঞতাঁকেই রূপায়িত করেন. তীর-রচনাঁয়। এই অভিজ্ঞতা অসীম এবং চির-. 
অপূর্ণ ৷ It is immense sensibility, a kind of huge spiderweb of the 
finest silken threads suspended in the chamber of conscious- 
ness, aud catching every airbonc particle in its issue. যেওঁপন্ঠাীসিক 
তীর অভিজ্ঞতাকে রূপ দেবার প্রয়াস পান তাঁর রচনায়, তাঁকে অবশ্যই স্মরণ 
রাখতে হবে যে উপন্যাসের রচনাশৈলী হচ্ছে একটি বীজ! সেই বীজকে সজীব 
'মৃহীরূহ করে তোলার বিদ্যা তাঁকে অবশ্যই জানতে হবে! উপন্তাসের প্রযুক্তি 
” হচ্ছে ফুলের পাপড়ির মত। ফুলের মত উপন্তাসকেও তাঁর স্বীয় স্বাভাবিক 
ভ্রমবিকাশকে অন্থসরণ করে পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে দেওয়া ওপন্তাঁসিকের 
একান্ত কতরব্য। পরিণতির দিকে উপন্যাস অগ্রসর হবে চরিত্র ও ঘটনার স্বাভাবিক 
বিকাশের নিয়মকে অবলম্বন করে। যেখানে কোন জোর বা খাঁমখেয়াঁলের 
স্থান নেই। | 
০১০৪-এর আঁবির্ভাৰ খানিকটা ও | জীবনের প্ুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার 
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সঞ্চয় নিয়ে তিনি আঁবিভূতি হলেন ইংরাজী উপন্তাস সাহিত্যের এক মাহেন্দ্র 
মুহূর্তে। . তাঁর আবির্ভাব অনেকটা হঠাৎ, অন্তত তখন ভাই মনে হয়েছিল ৷ 
হোন না তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বান্ুসারী, সাধারণ এবং অশ্লীল, তবুও 
একথা সত্য যে সমকালীন জগতের বাস্তবতাকে এত কাছে এসে কেউ দেখেন 
নি তাঁর মত। 

০০০ সত্যিকার ভাবে একজন নিষ্ঠাবান গবেষক। তাঁর এই গবেষণা 
ইংরাজী এঁতিহের অনুসারী । এতিহকে না-মঞ্জুর করে তাঁর পদসঞ্চার সম্ভব 
হয়নি । জেমসের মতে! জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি রচনাশৈলী, প্রযুক্তি, রচনা- 
রীতি আর উপন্তাসের বাক্মাধ্যম নিয়েই গবেষণা চালিয়ে গেছেন ৷ একজন আত্ম- 
সচেতন শিল্পী হিসাবে স্থানকালাতীত জীবনকে বাণী-সাকার করে তুলেছেন ' 
শব্দের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দান করে। . অনেক কাল ধরে অবিচলিত নিষ্ঠা 
নিয়ে তিনি তাঁর এই গবেষণায় নিমগ্ন ছিলেন। 1980117975-এর সহজ 


সুন্দর কাব্যিকত। থেকে সুরু করে [3096805 ake-এর বিচিত্র বাকিবিভঙ্গ: .. 


রহস্ত-সামীপ্য পর্যন্ত ০১৪০-এর যে বাঁকৃবিধি এবং প্রযুক্তি-ধার! প্রবহমান 
তার মধ্যে একটি ক্রমান্বয় অগ্রগতি লক্ষণীয় । 015565 গ্রন্থ ০১০০-এর 
একটি অনবদ্য অবদান। তা আধুনিক আবতসংক্ু্ব_-জীবনেরই ওপিঠ। 
০3০৪ এখানে একজন নব-বাঁস্তবতাঁবাদী (n60-162]i56 ), কারণ তিনি তাঁর 
জীবন সম্পকিত সমকালীন অভিজ্ঞতাকে কোথাও সংস্কৃত বা বিরুত করার এত- 
টুকু চেষ্টা করেন নি। শেষ পর্যন্ত ০5০৪ একজন নিষ্ঠাবান জীবনশিল্পী । 
আর তাই তাঁর ঢ158568 আধুনিক মানবজীবনের সার্থকতম দলিল । 

আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলে! উপন্তাসের প্রযুক্তি বা কলাঁবিধি। তাই 
০১০০-এর ভীববস্ত অপেক্ষা প্রযুক্তি সম্পর্কেই আমরা অধিকতর আগ্রহশীল। 
তার শিল্প-বিধান, তাঁর বাকৃনিমিতিকে একটু খুঁটিয়ে দেখ! প্রয়োজন । বস্ত' 
বিন্যাস বা প্রয়োগবিধির ভিত্তিতেই শিল্পীর শৈল্পিক শক্তি বিচাঁধ। সংগৃহীত 
বস্তুকে শৈল্পিক সত্যে পরিণত করার মধ্যেই শিল্পীর সামর্থ্য নিহিত। এদিক 
থেকে ০০০০ একজন সার্ক শিল্পী। বস্তজীবন ও বাস্তব সামগ্রীর 
উপর তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি সেগুলিকে এমন 
ভাবে কাজে লাঁগাঁতে পেরেছেন যে আধুনিক 'জীবন-সমস্তার আর্বতটি সাকার 
হয়ে উঠেছে তার উপন্যাসে, জীবনটা হলে! একটি অবিচ্ছিন্ন গতি-প্রবাঁহ।" 
০০০ পূর্বস্থরীদের মতো সরল পূর্বাহ্স্থতির পথে নিজের লেখনীকে চালিত. 


॥ উপন্চাস পাঁঠের ভূমিকা এটা ১8 । শা 
করেন নি! আধুনিক জীবনের সে আঁবতক্কুল অস্ত তাঁকেই ভাষা দেবার 
চেষ্টা করেছেন তাঁর উপন্তাসে_-01]9৪৪৪-এ, Finnagans wake-4. কেউ. 
কেউ মনে করতে পারেন ! James Joyce তাঁর Ulysses ও Finnagans 
wake এর মাধ্যমে উপন্তাপ-সাঁহিত্যকে এক চরম উপসংহারের সর্বশেষ স্তরে 
নিয়ে এসেছেন ।- 'কিন্তু গভীর ভাবে দেখলে দেখা যাবে যে তিনি জগতে এক 
নৃতনতম র$নাশৈলী ও কলাবিধির প্রবর্তন করেছেন মাত্র। 

James Joyce সত্যি সত্যি ভাষাকে এক অভিনব পরিবর্তনে ধন্ 
করেছেন। ভাষা বা মাধ্যমের শব্কে করে তুলছেন সঙ্গীত। নব বাস্তবতাবাদী 
তন্ময়তা জেমসের হাতে এক অভিনব চরম রূপ ধারণ করেছে । তাত দৃষ্টি 
তার ক্ষেত্রে পর্যাবসান লাভ করেছে মন্ময় অর্তলীনতায়। 

উপন্টাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্তা হলো শব্দ প্রয়োগের সমস্তা। মানব 
জীবনের অন্দর মহলে প্রবেশ করার পথে লেখকের সর্বাপেক্ষা বড় পাথেয় তাঁর 
শব্দচেতনা, যখন লেখক জীবনের প্রতিমূর্তি গড়ার প্রয়াস পান, জীবনের সত্যকে 


_ সাকার করে তুলতে চাঁন সাহিত্যে, তখন শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাকে 


চা 


সর্বাধিক সজাগ থাকতে হয়। 
শব সম্ভারের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে আত্মদচেতন শিল্পী James Joyce 
তাঁর Stephe Hero এবং A Portrait of the Artistas a young 
man এ রচনাকাঁরকে চেনবার নিশানা রেখে গেছেন। তাঁর Finnagans 
৪] পর্যন্ত সব উপন্যাসেই তিনি এ কলাবিধির বিষদ ব্যাখ্যা বা বর্ধিত রূপমূর্তি 
উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর উপন্তাসই তাঁর আদর্শ কলাঁবিধির বাস্তব রূপ । 
Dubliners গ্রন্থ ০৮০৪ কতিপয় শব্দ সমবায়ের সাঁহায্যে কতকগুলি সাধারণ 
চরিত্রের চরম মুহূর্ভকে অনবদ্য শিল্পরূপ দান করেছেন । Stephen Hero- 
এর শব্দ সমবায়ের প্রয়োগ বিধি সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ নিম়োধৃত অংশে পরিষ্কার 
ভাঁবে ধরা পড়েছে ঃ 
লও was passing through Epcles’ 36,০09 evening, one misty 
evening, with all these thoughts dancing the dance of unrest 
in his brain when a trivial incident set him composing some 
ardent verses which he entitled a ‘Vilanelle of the Temptress’. 
A young lady was standing on the steps of one of those brown 


brick houses which seem the very incarnation of lrish para- 


৭৮০ Fs প্রবন্ধ পত্রিকা [| 


lysis. A ‘young gentleman was learning of the resty railings 
of the area, Stephen, as he passed on his quest, heard the 
following fragment of a colloquy out of which he received an 
impression keen enough to afflict his sensitiveness very ৬. 
severely. | 


The young Lady—— ( drowling discreetly )..১. 05 Yes... 


০০০] Was......2t the .....cha...... pel...... 
The young Gentleman—( inaudibly )...০০০]-,০০০ ( again inau- 
dibly )......l...ee 


The young Lady—~—(softly)......0......but you 


This triviality made him think of collecting many such 


moments together in a book of epiphanies. By an epiphany he 


পাপা 


meant a sudden spiritual manifestation, whether in the vul- 
garity of speech or of gesture or in a memorable phase of the 
I mind itself. He believed that it was for the man of letters to 
© record these epiphanies with extreme care, seeing that they 
themselves are the most delicate and wanescent of moments. 
He told Cranly that the clock of the Bollast Office was 
capable of an epiphany. Cranly questioned the inserntable 


countenance. -- 

‘Yes’, said Stephen. ‘I will pass it time after time allude to 
it, refer to it, catch a glimpse of it. It is only an item in the 
catalogue of Dublin’s street furniture. Then all at once T see 
it and I know at once what it is epiphany— 1 

—What ?— ৫৯৪ 


-1002,81089100 my glimpses at that clock as the groupings 
of a spiritual eye which seeks to adjust its irsion to an exact 
focus. The moment the focus is reached the object is epipha- 
nised. It is justin this epiphany that I find the third, the 
supreme quality of beauty. 

({ Stephen Hero. Cape Edition, 1944, P. 188189 ) 


1 উপন্যাস পাঠের ভূমিক! . ৮১ 


‘James Joyce তাঁর epiphany রীতিকে ব্যাখ্যা করে. বলেছেন, 
‘a sudden spiritual manifestation’ | এই রীতি লেখককে জীবনের 
অন্দর-মহলে প্রবেশ করার ব্যাপারে সাহায্য করে। এই রীতির আশ্রয়েই 
লেখক মানব জীবনের কতিপয় সুক্ষ সুকুমার বৃত্তিকে অবলম্বন করে, কয়েকটি 
ক্ষণকে অবলম্বন করে জীবনের একটি সামগ্রিক অর্থ খুঁজে পেতে পারেন, 
রবীন্দ্রনাথ এহেন ক্ষণকেই বলেছেন ক্ষণ-শীশ্বতী। 7০5০০ এর এই epiphany, 
Aquinas-এর আদর্শের সঙ্গে অঙ্গা্দীভাবে জড়িত, সে আদর্শ হলো integretas, 
consonantia এবং claritas. Stephen (এখানে তার জবানীতে জয়েস্‌ 
স্বয়ং) পুনরায় এ সকল বিষয়কে উপস্থাপিত করেছেন নীচের উদ্ধ তিতে £ 

You know what Aquinas says 2 the three things requisite 
for beauty are, integrity, a wholeness..symmetry and radiance. 
Someday Iwill expand that sentence into a treaties. Consider 
the performance of your own mind when conponted with any 

- Object, hypothetically beautiful. Your mind to apprehend 
that object divides the entire universe into two parts, the 
object and the void which is not the object. To apprehend 
it you must lift it away from everything else: and then you 
perceive that it is one integral thing, that is a thing. You 
recognise its integrity. Isn’t that ৪০1 

And then ?— ৫ 

— that is the first quality of beauty 3 itis declared in a 
simple sudden synthesis of the faculty which apprehends. 
What then ? Analysis then. The mind considers the object, 
in whole and i 10 part, in relation to itself and to other objects, 
examines the balance of its parts, contemplates the form of 

Lathe object, traverses every cranny of the structure. So the 
. mind receives the impression of thé’ syminetry of thé object. 
The . mind’ recognises that the object is in the strict sense of 
the word, a thing, a TEs constituted entity. You see ?— 
ব্তব্যটি বেশ সহজ এবং সরল। এখানে কোন কথার 'মারগ্যাচ নেই। - 
প্র--৬ 


৮২ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অবশ্য পরবর্তীকালে 0%7198 ০১০৪ তাঁর শৈল্পিক রীতি বা সাহিত্যতত্বকে 
আরে! এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যতই তাঁর শিল্পতত্ব অগ্রসর হয়েছে ততই 
বেড়ে উঠেছে তাঁর জটিলতা । তিনি নিজেই তাঁর A Portrait of an 
Artist as a young Man গ্রন্থে বলেছেন £ 

“Look at the basket, he said. 

I see it, said Lynch. 


— In order to see the basket, said Stephen, your mind 
first of all separates the basket from the rest-of the visible 
universe which is not the basket. The first phase of appre- 


hension is a bounding line drawn about the object to be appre- 
hended. An aesthetic image is presented to us either in 
space or in time. What is audible is presented in time, what 
is visible is presented in space. But temporal or spatial, the 
aesthetic image is first huminously apprehended as self-. 
bounded and self-contained upon the immeasurable background 
9? space or time which is not it. You apprehended it as oné 
thing. You see it as a whole. You apprehend its wholeness. . 
That is integritas. ; 

0115 eye | said Lynch, laughing. Go on. 

০৮৫০ কিন্তু এখানেই থামলেন না। Stephhn Her০-এর জবানীতে 
তিনি যে মতাদর্শের প্রবক্তা হয়ে দাড়ালেন, তা আপাতদৃষ্টিতে জটিলতর হয়ে 
দেখা দিল। গীতিকাব্যিক, মহাকাব্যিক ও নাঁটিক রীতির মধ্যে তিনি যে: 
রেখা টানলেন তীর শৈল্পিক মতাদর্শের ঘোঁধণাঁলিপিতে তা নিঃসন্দেহে অভিনব । 
নিয়োধৃত অহ্চ্ছেদ তাঁরই টীকা-ভাষ্য £ 

“Lessing, said Stephen, should not have taken a group 
of statuss to write of. The art, being inferior, does not 
present the forms I spoke of distinguished clearly one from 
another. Even in Literatire, the highest and most spiritual 
art the forms are most often.confused the lyrical form is in 
fact the simplest verbal vesture of an instant of emotion, a 
rhythmical ‘cry such as ages ago cheered on the man who 
pulled at.the oar or dragged stones up a slope. He ho 
utters it is more conscious’ of the instant of emotion that of 
himself as feeling emotion. The simplest epical form is seen 
emerging out of lyrical literature when the artist ‘prolongs 
nd broods upon Himself asthe centre of an epical event and 
this form .progresses. till,-the centre of emotional gravity is 


J 2 . 


] We, ৮৩ 


equidistant from the a.. ‘bk himself and from others. The 
narrative is no longer purely personal. The personality of 


the artist passes into the narration itself, flowing round and 


.’ Tound the persons and the action. like a Vital Sea. This 


ও 


progress you will see easily in that old English ballad Turpin 


‘ Hero which begins in the first person and ends in the third 


person. The dramatic form is reached when the vitaliiy 
which has flowed and ebbed: round each person fills every 
person with such vital force that he or she assumes a proper 
and intangible aesthetic life. The personality of the artist, 
at ‘first a cry or a cadence or a mood and then a fluid and 
lambent . narrative, finally refines itself out of existence, 
imperosonalises itself, so to speek. The aesthetic image in 
the dramatic form is life purified in and reprojected from 
the human imagination. The mystery of aesthetic like that 
material. creation is accomplished. The artist like the God 


. of the creation, remains within. or behind or beyond existence, 


indifferent, paring his finger nails.” (p. 244-45) 

অভিব্যক্তির এই বিশিষ্টতাকে মুণar৮) 1,592 সাহেব সাহিত্যের প্রযুক্তি- 
গত উৎকর্ষে 9৪7995 এ০০৪এর বিশিষ্ট দান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই 
অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্যই বণনা ছোট গল্প হয়ে ওঠে, ঘটনা-বিস্তাসের ক্ষেত্রে 


. অনুপ্রবেশ করে রীতি বাঁ ৪ট]9 এবং বর্ণেরকে আলোকচিত্রে রূপান্তরিত.করে। 


এই পরিণাঁমের জন্য প্রয়োজন সুনিবিড় নিমগ্রচিত্ততা ! 10158998 উপন্যাসরপে 
এই রীতি এই বিশদ ব্যাখ্যা। এই জীবন দৃষ্টি যতটা নাঁট্যিক তদপেক্ষা অনেক 
বেশী পরিমাণে গীতিকাব্যিক । 717.062%05 Wণk৫এর অনীয়ান গীতিধমিত। 


795০৪এর কাব্যে সব্রব্যাপ্ত । 7800৩5 ০০০ সে শিক্পরীতির প্রবক্তা যে 


শিল্পরীতি একটা কিছু আকম্মিক ব্যাপার নয়। তার চরিত্রচিত্রণ, বাঁচনভঙ্গী 
একটি সুস্পষ্ট ধারা পথে ক্রমশঃ অগ্রপর হয়েছে, সে অগ্রগতির মধ্যে একটি 
ক্ৰমান্বয় আছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের কালিক ক্রম লক্ষ্য করে বিচার করলেই 
এর সত্যতা প্রতিভাত হবে । 

সে ক্রমান্ুস্থাতর পথে ৭৪79৪ ০5০০9 শেষ. পর্যন্ত উত্তম পুরুষ থেকে প্রথম 
পুরুষে, ব্যক্তি থেকে বিশ্বে, গতি থেকে স্থিতিতে এসে হাজির হয়েছেন এই 
অগ্রগতিই তাঁর গীতিধর্মী মহা কাব্যিক-নাটকীয় রীতির বৈশেষিক লক্ষণ। 
শিল্পস্রষ্টা ও জগতরষ্টা ভগবানের মত তীর স্থষ্টির মধো নিহিত। যতই অদৃশ্য 


“হোন না কেন, স্ষ্টির আস্বাদের মধ্যে তাঁর স্পর্শও আমরা লাভ করি। 


Joyceaর claritas কথাটা তীর integritas এবং c০n5S0nAtia-র সন্গিলিত 
র্্প। এই claritas কথাট! quidditasaর সমগোৌত্র 1 claritas ই quidditas. 


ক্রষ্তাঙ্গ মানুষেত্র জাগন্ত্রণ 
পল সুইজি ও লিও হুবারম্যান, 


[ পল স্থইজি এবং লিও হুবারম্যান আমেরিকার প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক। তারা | 

: যুগ্মভাবে “মাগ্থলি রিভিযু” নামে একটি মার্কিন মানিকপত্র সম্পাদনা করেন। সেই পত্রিকারই 
১৯৬০-এর মে মাসের সংখ্যায় Negro Awakening নামে একট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়া 
সেই প্রবন্ধের অংশবিশেষের অন্তবাদ্‌ করেছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায় । 


সম্পাদক ] 


যুগ-যুগীন্তের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে মানবসমাজ অনেক সময়ই প্রবাদ বাক্যের 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্প্রতিক ঘটনার সঙ্গে যে প্রবাদটির 
সর্বাধিক মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সেটি উত্তরাধিকার সুত্রে আমরা পেয়েছি 
প্রাচীন গ্রীকদের কাছ থেকে। প্রবাদটি হচ্ছে--“দেবতার! যাদের ধ্বংশ করতে 
চাঁন তাঁদের আগে উন্মাদে পরিণত করেন” আমেরিকায় যার উৎস এমন 
একটি প্রবদিও এই সুত্রে কম প্রাসদ্দিক নয় । সেটি এই যেঃ “যার! স্বাবলম্বী, 
ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন ৷” | | 

যদি দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোর! নীরবে অত্যাচার সহ করে যেতে রাজী 
থাকত” তাহ'লে যে দাসত্বের মধ্যে তাঁরা কাঁলাতিপাঁত করে, তা তাঁদের অনির্দিষ্ট 
কালের জন্ত সইতে হ’ত। যে উন্মাদেরা দক্ষিণ আফ্রিকার শাঁসক, 
তারা বিগত বার বৎসর ধরে বার বার এই প্রমাণই দিয়েছে যে 
তাঁদের বর্ণ বৈষম্যের, বর্বর নীতিকে কার্যকরী, করতে কোন কিছুতেই 
তাঁরা প্রেছপা হবে না। বিশেষ করে মানব্তার কোন দোহাই দিয়েই তাঁদের. 
এ'পথ থেকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব । আর যদ্দি'ইংরেজী ভাষী শ্বেতাদবৃন্দ ও 
তাঁদের বিদেশী অংশীদীরদের কথা ধরা যাঁর, যাদের হাতেই এ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক 
ক্ষমতা চিরদিন কুক্ষিগত, তাহলে দেখ! যাবে যে তাদের বৃহত্তম অংশ আফ্রিকার 
সম্পদ এবং আফ্রিকান শ্রমিকদের ঘর্ম ও অশ্রুর বিনিময়ে পরম সুখের সঙ্গে বিরাট 
এখর্যের অধিকারী হয়েছে । অন্ন কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি ছাড়া তাঁরা কোন 


i NY RTE Sr fa 


দিনই নিগ্রোদের দাবীর সমর্থনে একটি আদল পর্যন্ত নাড়ে নি এবং নাঁড়তও . 


না, যদি নিগ্রোর! নীরব নিক্কিয় হয়ে থাকত। সক্রিয় নিগ্রো সংগ্রাম ন! হলে 


পৃথিবীর জনগণের মনেও এমন ব্যাপক ও গভীরভাবে স্বণা ও ক্রোধের সঞ্চার 
হত না, যে ক্রোধ থেকে আজি সংগঠিত বিশ্বজনমত মানব সভ্যতার অবমাননকারী 
ভুবৃত্তদের শান্তি দিতে উদ্ধত হয়েছে। 

অবশ্য তাঁর মানে আমরা একথা বলছি না যে দক্ষিণ আঁফিকাঁর ্রগতির জর 
হয়ে গেছে। মোটেই না। যখন আমরা এই প্রবন্ধটি লিখছি, তখন দক্ষিণ আফিকাঁর 
সরকার সেই ঘ্বণিত ছাড়পত্র-_-মাইনটি পুনরায় বলবৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছে, যে আইন বিগত মার্চ মাসে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। 
আমর! আসলে যে কথা বলতে-চাইছি তা এই যে সমগ্র পরিস্থিতির আমূল 


ন্ব্পান্তর ঘটে গেছে। ইতিহাস একদিকে চলতে আরম্ভ করেছে, যাঁর গতি কি 


করে থামান যাবে ত। আমাদের ধারণাতীত এবং যার মোড় ঘোরে পিছন দিকে 
ফিরিয়ে দেওয়]. একেবারেই অসস্তভব। জয়লাভ এখনও হয়নি কিন্তু এই সর্বপ্রথম 


“ জয়ের আশা দেখা যাচ্ছে এবং সেইটেই হচ্ছে পরিস্থিতির মৌলিক 'নতুনত্ব। 


এখন বিরাট প্রশ্ন হচ্ছে এই যে শ্বেতা দক্ষিণ আফিকা কি ইতিহাসের 
অনিবার্য পরিণতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইরে বদলে নিতে পারবে? যদি তাঁর 
(কোনও সম্ভাবন! থাকে তবে তার মূলে আছে দক্ষিণ আফি,কার র্যবসাঁয়ী সমাজের 
বাস্তব অর্থনৈতিক স্বার্থ। কিছুদিন আগ্ে পৰ্যন্ত বর্ণ বৈষম্যের নীতির মানেই ছিল 
সন্তায় শ্রমিক পাওয়া.এবং সেই জন্ত এ নীতিকে দক্ষিণ আফ্রিকার ধনপতিরা 
‘নোৎ্সাহে সমর্থন করে এসেছে। . এখন হঠাৎ এ :নীতিই তাদের মুনাকাঁকে 
বিপন্ন করে তুলতে পাঁরে এমন আন্তজাতিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে; ফলে 
তার! তাঁদের সুর বদলে ফেলেছে. ১০ই এপ্রিলের “নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌” 
কাগজে লিওনার্ড ইন্গাল্স জোহানেসবুর্গ থেকে প্রেরিত একটি প্রবন্ধে এই সুর 
বদলানর রূপটি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । তিনি লিখেছেন 

“দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতা্গরা সব সময়ই তাঁদের চারিপাশে এত কৃষ্ণ 
মানুষ দেখতে অভ্যস্ত যে তাঁরা প্রায়ই-ভুলে যায় এ দেশের জীবনে আফি.কাঁন- 
দের গুরুত্ব কতখানি। কিন্ত, গত কয়েক সপ্তাহের . বাত্যা-বিক্ষু্ধ জাঁতি- 
বিদ্বেষ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বহু শিক্ষার মধ্যে.একটি. শিক্ষা অত্যন্ত তীক্ষভারে 
তাঁদের চেতনায় গেথে গেছে । সে-শিক্ষা এই যে কৃষ্ণাঙ্গ আফি,কাঁন- শ্রমিক 


" না থাকলে দক্ষিণ আফিকাঁর অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে, এমন কি হয়তো! 


৮৬ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ধ্বংসও হয়ে যাঁবে। ব্যবসায়ী সমাজ অত্যন্ত দ্রুত এই সত্যটি উপলব্ধি করল 
এবং সে জন্তই তাঁর! তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রী ভেরওয়ার্ড তাঁর সরকারের উপর 
চাপ দিল যাতে তাঁরা তাদের নীতি পরিবর্তিত করে এবং যে করেই হোক 
সাধারণ ঘম ঘটকে এড়াতে পারে 1৮ 

ইন্গাল্দ্‌ অনেক তথ্য ও সংখ্যা পরিবেশন করে দেখিয়েছেন যে ও ! 
দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে নিগ্রোদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল এবং নিগ্রোদের 
বাড়ীতে বসে কাঁজে না গিয়ে ধর্মঘট করার ফলে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের 
সম্ভাবন! দেখা দিচ্ছে । ইন্গাল্স্‌ লিখছেন যে ঃ 

“অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দক্ষিণ আফ্কি কার ব্যবসারী সংস্থাগুলি একের 


পর এক গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগল । তারপরই জানতে পারা গেল 
যে ব্যবসায়, শিল্প ও বাণিজ্যের সর্বোচ্চ দিকৃপাঁলরা' প্রধানমন্ত্রী ভেরওয়ার্ডের 
সঙ্গে অবিলম্বে সম্মেলনে বসাঁর দাবী জানিয়েছেন ও প্রস্তাব করেছেন ফে 
আফিকানদের কিছু কিছু দাবী পূরণ করা হোক। এখানে বিশেষ ভাবে ' 
উল্লেখযোগ্য যে আক কাঁনার ব্যবসায়ী মহলও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। রি 

দক্ষিণ আকিকার ত্রিশ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জনই 
হচ্ছে আফি.কাঁনাঁর, অর্থাৎ দক্ষিণ আফি,কাঁর ওলন্দাজ ওপনিবেশিকদের [খর | 
বাকী ৪৫ জনের বেশীর ভাগই ইংরেজদের বংশধর! আঁফিকানরা আগে 
ছিল বেশীর ভাগই কৃষক গত দশবছরে কিন্তু তাঁর! ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, 
ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়েছে। ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা! কোম্পানী, কলকারখানা ও খনিতে. 
তাঁরা ব্যাপকভাবে টাকা খাটিয়েছে। ভেরওয়াঁডে'র মন্ত্রিসভার প্রধান সমর্থকও 
এই আফি.কানাররা। তাদেরও আজ একটি দৃঢভিত্তিক অর্থনীতির প্রয়োজন ॥ 

তার ফলে ভেরওয়ার্ড মন্ত্রীসভার উপর যে রাজনৈতিক চাপ পড়ছে তা 

অত্যন্ত প্রভাবশালী । আজ প্রশ্ন এই যে সে চাঁপের, সামনে কী ভেরওয়াঁড: 
নতিশ্বীকার করবেন? আর যদি না করেন তবে তাঁর সরকারকে বদলানোর 
জন্ত কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে?” . পি 

সর্বশেষে ইন্গাল্ম নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাঁব দিচ্ছেন £ “যদি মানবিক 
কারণে ভেরওয়ার্ড ও তার সরকার নিষ্ঠুর বর্ণ বৈষম্যের পরিবত'ন নাও করেন» 
তবুও অর্থনৈতিক কারণে শেষ অবধি নীতির পরিবর্তনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করতে তীর! বাধ্য হবেনই।» 

এটা হয়ত একটু বেশী আশা । যে উগ্র কারী দক্ষিণ আঁক্কি কার - 


> 


4" কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জাগরণ EA. 


রাষট্ব্যবস্থার কর্ণধার, তাঁরা হয়তো টাকা আন! পাইএর পরোয়া নাঁ করেই 
বতমান নীতি আঁকড়ে ধরে থাকবে। যদ্ধি তাই হয়, তবে অনিবার্য ভয়ঙ্কর 
রিপর্যয়ের জন্য একমাত্র তারা নিজেরাই দায়ী থাকবে। দক্ষিণ আঁকি কা-সহ. 
সমগ্র আকিকা মহাদেশে এক নতুন দিনের স্থচনা হচ্ছে এবং এ মহাদেশে 
আবার অতীতের 'অপমান ও দানবীয় অত্যাচারে ভর! 8 ফিরিয়ে 
আনবার সাধ্য পৃথিবীতে কোন শক্তিরই নেই। 

মানব ইতিহাসের এই অবিস্মরণীয় রূপান্তর চোখের সামনে দেখতে দেখতে 
আমরা যেন ভুলে না যাই যেএর পিছনের চাঁলিকাঁশক্তি,হচ্ছে নির্যাতিতদের সংগ্রাম 
এবং তাদের ত্যাগ স্বীকার করার সঙ্কল্ল। যতদিন মাঁনবদমাঁজ এক শ্রেণীর মাঁঞ্জযের 
উপর অন্ত এক শ্রেনীর মানুষের শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাঁকবে ততদিন 
ইতিহাসের এই অমোঘ নিরম চলবে। ধনী, পরাক্রান্ত এবং সৌভাগ্যবান শোষকর! 
কখনই শোধিতদের সঙ্গে যুক্তি ও স্ঠায়-ধর্মের নিদেশ অনুযায়ী ব্যবহার করেনি । 
গ্রবলতর পান্টাশক্তির দ্বারা বাধ্য না হ'লে তাঁরা কখনও কোন উল্লেখযোগ্য 
দাবী মেনে নেয়নি। দাবী তারা মেনেছে তখনই, যখন শোষিতর! স্পষ্টভাবে 
বুঝিয়ে দিয়েছে যে প্রাণ দিতে হয় সেও ভাল কিন্তু তারা আর কোনমতেই 
পুরানোভাঁবে জীবনযাপন করতে রাঁজী নয়। এই রকম পরিস্থিতিতে বল- 
প্রয়োগ করে রাজত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলে পুরানো সমাজ আরও দ্রুত ধ্বসে 
গড়বে মাত্র । - | | 

আজ দক্ষিণ আঁফি.ক। ইতিহাসের এই রকম একটা সন্ধিক্ষণে এসে 


'ীড়িয়েছে। তাঁদের-শাসকদের হাঁতে রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্ট সর্বাপেক্ষা 


মারাত্মক মারণাস্ত্র সূহ--আর তার সামনে নিগ্রোরা প্রায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্র । এই 
পরিস্থিতিতে নিগ্রোরা খুঁজে বের করেছে তাঁদের ব্রন্ধান্রকে, যাঁর জবাবে কোন 


অস্ত্রই শাসক শ্রেণী খুঁজে পাবেন! ৷ সে অস্ত্র এই যে, যা তারা সত্য বলে জেনেছে 


তার জন্য তারা স্বেচ্ছায় অত্যাচার সহা করতে ও প্রাণ দিতে প্রস্তত। 
তাদের দুর্যোগের রাতে নিগ্রোরা অন করেছে মানুষের মহত্তম মর্যাদা, 
যা একই সঙ্গে নতুন সমাজ সৃষ্টির ও অত্যাচারীর মনে ত্রাস উৎপাদনের ক্ষমতা 
রাখে। তাদের আত্মদানের ফলে আমাদের পৃথিবী এক নতুন যুগে উত্তীর্ণ 
হয়ে গেছে। 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ আফ্কিকার ঘটনার প্রভাব কতটা গভীরভাবে 


, পড়বে তা এখনও নিশ্চিতভাৱে বলা কঠিন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের 


৮৮ : - . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অবস্থা বহু দ্রিক থেকেই প্রায় দক্ষিণ আফিকারই মত। সম্প্রতি দক্ষিণাঞ্চলের ' 
একজন নিগ্রে! এই সম্পর্কে বলেছেন যে, “জোহীনেসবুর্গের সঙ্গে আমাঁদের 
তকাঁৎ এইটুকু যে এখানে এখনও শাঁসকশ্রেণী কামান এবং ট্যাঙ্ক থেকে 
গ্রোলাবর্ষণ করা আরম্ভ করেনি ।--আমাঁদের মনে হচ্ছে যে শীঘ্রই মাঁকিণ' 
যুক্তরাষ্ট্রে একদিকে আমর! দেখব শাঁসকদের সীমাহীন বর্বরতা, অপরদিকে 
নিগ্রোদের বীরত্বপূর্ণ মুক্তিসংগ্রাম। তাঁর কলাকলও দক্ষিণ আফি,কার চেয়ে ' 
কিছু কম চমকপ্রদ হবেনা । 

যে কথাটি মনে রাখা সব চেয়ে জরুরী তা হ’ল এই__মানষের ইতিহাসে 
নিপীড়িতদের এগিয়ে যাবার একটিই পথ ঃ সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের মধ্য ' 
দিয়ে । সে পথেই এগিয়ে গেছে দক্ষিণ আঁকি,কার নিগ্রোরা। আঁমেরিকাঁন 
নিগ্রোদেরও অন্ত কোন পথ খোলা থাকবে এমন ভাবার কোন কারণ 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের সামনেও আজ উন্মুক্ত হচ্ছে একটা 
" যুগের তোরণদ্বারঃ যে যুগে আসছে বড় বড় সংগ্রাম, বড় বড় দুঃখ বেদনা 
এবং মহৎ জয়লাভের সম্ভাবনা । "সে সংগ্রামে-তাদের পাশে যারা যোগ এ 
দেবে, তাদের কাঁনে যেন বাজে মহাকবি হাইনের সেই অবিস্মরণীয় বাণী! 

“আমার শবাঁধারে কোন পুষ্পস্তবক অধ্য দিও না, রেখো! শুধু একটি 
তরবারি, যাতে বোঝা যায় যে আমিও . মানবলমাজের শৃঙ্খল মোঁচনের/? 
সংগ্রামে একজন সৈনিক ছিলাম । 


ূ  উত্তব্ববঙ্গেত্র ধাধা-সংগ্রহ 
~ - নি্মলেন্দ, ভৌমিক 


| ১ | 


আদিম সমাজে লেখা-পড়াঁর চলন ছিল না। তখন বুদ্ধি-বৃত্বির চচ করা হত 
অন্ত উপায়ে। সেই ধারার ক্ষীণ স্থৃতি আজো লোকসমাঁজের মধ্যে বয়ে আঁসছে। 
এমনি করে ধাঁধার উৎপত্তি হয়ে থাকবে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার উদ্দেশ্যে । 
আজকের দিনে ধাঁধা আমাদের ঘরোয়া বস্তু হয়ে দ্বাড়িয়েছে, ধাঁধার সে 
- প্রয়োজনীয়তাও নেই,_আঁষ্ঠানিকতাও নেই। কিন্তু, ধাঁধার রচনা-ভদ্ি 
' “এবং তা জিজ্ঞেস করবার পদ্ধতি বিচার করলে দেখা যাবে--ব্যাপারটা সম্পূর্ণ 
অস্ত রকমের। তখন ধাঁধা ছিল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ! রীতিমত আসর বসত। 
ছুই ধাঁধাবাঁজ তাদের দলবল, দৌঁহাঁর, সাঁকরেদ নিয়ে বসতেন আসরের দু” 
দ্রিকে। ভারপর আরস্ত হতো ধাঁধার লড়াই । তাতে কিন্তু বালক বাঁ কিশোরের 
স্থান মুখ্য ছিল না+_আঁজ যেয়ন হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্করাই এতে তখন মুখ্য 
ভূমিকা নিতেন । 4. 
লড়াই করবার উদ্দেশ্যে তখন অনেক ধাঁধা রচিত হত। এজন্যে বহু ধাঁধার 
মধ্যে দেখা যায়, উত্তর দিতে না পারলে প্রতিপক্ষকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করা 
হচ্ছে। এই গালাগালি দেবার প্রব্ণতাটুকু লক্ষ্য করলেই বোবা যায়, এই সমস্ত 
ধাঁধার রচনাগত আন্তর প্রেরণা কি এবং তা জিজ্ঞেস করা হত কেমন করে। 
আঁসর করে আহ্ুষ্ঠীনিকভাবে ধাঁধার লড়াই আজকের দিনে তেমন, 
আঁর হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক কেউ যদি অপর এক প্রাপ্তবয়স্ককে একটি ধধা জিজ্ঞেস 
করে বসেন, তবে তাকে পাগল ঠাঁওরানো হুবে। ধাধা আজ কিশোরদের 
“সমাসিক পত্রিকা আরি তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের কথাবার্তায় ঠাঁই নিয়েছে। 
কিন্ত যে লোক-সমাজে বুদ্িবৃত্তির চর্চার জন্তন্ত ধঁধার উৎপত্তি হয়েছিল, 
--সেখাঁনে ধাঁধা তার নিজ মহিমা আঁজে! অনেকটা বজায় রাখতে পেরেছে। 
অবশ্য এ কথা৷ সত্যি, সেখানেও ধাঁধার আর সে আনুষ্ঠানিকতা নেই। তবে 
শিক্ষিত মানুষের জীবনে ও সমাজে আজ যেমন ধণধার প্রয়োজন ফুরিয়ে 
গেছ্যে লোক সমীজের নিজন্ব মাঁনস-বৈশিষ্ট্যের দরুণ আঁজো সেখানে 
প্র-_৭ 


৯০ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ধাঁধার একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। তাই উৎসবে-আচারে আজো সেখানে 
আনুষ্ঠানিক ভাবে ধাঁধার আসর বসে এবং প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়স্কারাও তাঁতে, 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাঁকেন। 

অন্তান্ত জীয়গার কথা ছেড়ে দিয়ে, বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা কেবল, 
'জলপাইগুড়ি জেলার কথাই বলব। সকলেই জানেন এই জেলার নিজস্ব 
বাসিন্দাদের বলা হয় ‘রাজবংশী’। রাজবংশীর্দের নিজস্ব একটি উপভাষা, 
এবং একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পটভূষিকা আঁছে। ভীদের সমাজ ও সংস্কৃতির 
ছাঁপ মিলবে তীদ্েরই উপভাষায় রচিত ধধাগুলোর মধ্যে । 
এই জলপাইগুড়ি জেলা থেকে সংগৃহীত ধাঁধাগুলোর রচনা'রীতি ও জিজ্ঞেস 
করবার ভঙ্দি বিচার করলে দেখা যাবে, সেগুলোর অধিকাংশই আনুষ্ঠানিক 
প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এককালে রচিত হয়েছিল.। এখনে। সেখানে বিয়ে 
বাড়িতে বা অন্ত কোন আনন্দান্ুষ্ঠানে কিংবা নিছক অবসর বিনোদনের জন্তে 
ধধার লড়াই হয়ে থাঁকে। অনেক সময় পাঁন খেতে খেতে এই লড়াই হয় 
বলে কোনে! কোনো অঞ্চলে ধাঁধাকে “গুয়া-কাঁটা ফাঁকৃরি বলা হয়ে থাকো 
এমনও হয়ে থাকে যে, পান তৈরি করে হাতে পাঁনটি দিয়েএমুখে একটি 
ধাধা জিজ্ঞেস করা হল এবং সেই সঙ্গে একথাও বলে দেওয়া হল-- উত্তর 
না দ্রিয়ে এই পান মুখে দিতে পারবে না। অগত্যা উত্তর ন! দেওয়া পর্যন্ত 
সাঁজা পান হাতে নিয়ে আঁকা'শ-পাতাঁল হাঁতড়াঁতে হয়। ধাঁধার উত্তর নিয়ে 
তবে সেই পান খেতে হয়। 
জলপাইগুড়ি জেলাতে ধাঁধা-কে বলা হয়-_“ফাঁকৃরি”। সহজেই বোঝা 
যায়, কথাটি এসেছে “ফৰ্িকা” থেকে । “কুটপ্রশ্ন কর_এই অর্থে ফক্কিকারি’ 
কথাটি চলিত বাঁঙলাঁয় চালু আছে। | | 
কেউ কেউ আবার ফাকরি-কে পশিলুক'-ও বলে থাকেন । “শোক” থেকে 
বিপ্রকর্ষে ‘শোলোক’ এবং তা থেকে ‘শিলুক’ হয়েছে । রঙপুর ও কোচবিহার 
জেলায় আবার “শোঁলৌক” থেকে “ছিন্কা” হয়েছে, যাঁর অর্থ ধাঁধা নয়, 
' নীতি-বাঁক্য। সেখানে সুভাধিত উক্তিকেও “ছিন্কা” বলা হয়ে থাকে । 

_ জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ফাকরি-গুলোর কিছু 
কিছু নমুন! নীচে দাখিল করছি! বলাই বাহুলা, এ সংগ্রহ সম্পূর্ণ নয়। কেবল 
ছুটি-একটি করে বিভিন্ন শ্রেণীর নমুন! দেখাঁনোই আমাদের উদ্দেশ্য । 

সংকলিত্‌ ফাঁকরিগুলোকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যাঁয়। যেমন: 


; 
VE NSE NEE UNS SITS HES OES] 


| ॥ উত্তরবন্দের ধাঁধা-সংগ্রহ ৯৯ 


রে 


(১) নি্র্গ-জগৎ অম্পকাঁয় (২) ফুল-ফল সম্পর্কীয় (৩) পশু-পাথী কীট-পতঙ্গ 

সম্পৰ্কীয় (৪) মাহ্ছযের দেহ-সম্পকীয় (৫) ঘরোয়া জীবন ও সাংসারিক বস্ত 

_ সম্পর্কীয় (৬) হাট-বাজার সম্পর্কীয় (৭) কোনো বিশেষ দৃশ্ত বা কাহিনী ঘটিত 

~| (৮) পৌরাণিক ব্যাপার ঘটিত । এর পরও ‘বিচিত্র' নামে আর একটি শ্রেণীর 
কল্পনা করা চলতে পারে । একে একে বিভিন্ন শ্রেণীগুলোর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । 


| ২ ॥ 


প্রাকৃতিক জগতের বিচিত্র রূপ ও সত্তা সহজেই মান্থষের মনে দাগ কাঁটে ॥ 
তারই ফলে আদিম যুগ থেকে মানুষ নৈসর্গিক জগতের নানান পরিবর্তন ও 
বিচিত্ররূপ নিয়ে ধাঁধা রচনা করে এসেছে। যেমন এই একটি, 
- সং'১। নোহার জাল, সনাঁর ছিটি। 
i: | একশও বগুলার দুইখান পুঠি ॥ 
--উঃ। আঁকাশ, ইন্দ্ধন্থ, চন্্রনূ্য, তাঁরা 
ব্যাপারটা ভেঙ্গে বলি। জলপাইগুড়ির আহেল বাসিন্দারা এক ধরণের 
জাল তৈরী করে থাকে। সেগুলো দেখতে ঠিক চার কোণা; দুখানা বাঁশের বাতা 
ধনুকের মত বাকা করে, আঁড়া-আঁড়ি ভাবে দিয়ে তার সঙ্গে জালটিকে আঁটকে 
দেয়। এই বাশের বাতি দুটিকে বলা হয় “ছিটি'। এখানে. আঁকাশ হল নদী; 
বাশের বাতা ছুটি হল-ইন্্রধস্থ। একশ বগুলা অথাৎ বক হল তাঁরা । আর 
পুঁঠিমাছ দুটো হল- চন্দ্র ও সূৰ্য । 
সং২। উতরতি হিরির-গিরির, 1. দখিণতি বান) - 
গোঁছি মাঁছট! ডিমা পাঁড়ে পাথরের সামান। 
'আছড়াইতে ভাঙ্গে নাঃ হাঁতের টিপ. সহে না ॥ 
j উঃ জলের বুদ্ধ । 
শখ. বৃষ্টি গড়ছে। উত্তর-দক্ষিণে বান ডেকে গেল। জলের দীর্ঘ ধারা যেন 
“গোছি’ মাছের মতো! লম্বা। সেই জল যখন নদীর বুকে পড়ল তখন সে 
এক-একটি বিন্দু-যেন ডিম। সে ডিম পাথরের মতো শক্ত, কেননা. উচু 
আকাশ থেকে পড়লেও তা! ভাঙ্গে না। কিন্তু, সে ডিম আবার এতোই 
পল.কা যে হাঁতের নাড়াও তা সপ্পনা। . 
সং৩। বিন্ঝিন্ঝিন্‌ বিবার ফুল” 


৯২. -  : প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
চৌদ্দ আজাঁয় করে মূল; তাঁহো না পায় বিধবার ফুল ॥ 
| _উঃ। নক্ষত্ৰ । 
সুদূর আঁকাশে ঝিধের ফুলের মতো তাঁর! ফুটে আছে। চৌদ্দ রাজার ধন দিয়েও 
সামান্য ঝিদ্দের ফুল কিনতে পারা যায় নী । চলিত বাঙলায় ‘তার!’ সম্পর্কের [ 
ধাঁধাটি এই প্রসঙ্গে স্মতব্য। সেটি হল £ এক কোঁছা সুপাঁরি, গুনিতে না পারি! 
্ সং ৪। যাঁর তে যায়, ফিরি? না আইসে। 
--উঃ নদী । অর্থাৎ নদী ভাটির দিকেই চলে, কখনো উজান বয় না। 
সং ৫। হাঁতী যায় দিম্‌-দ্বিম্‌ খোঁড়া যায় নাপে ; 
এই শিলুক বুঝি” দে রে বমর্ণর বাপে । 
বীর বাপের নাম খোঁকোল ডিং; 
এই শিলুক বুঝিতে যাবে চৌদ্দ দিন | ্‌ 
উঃ । ভূমিকম্প। হাঁতী চললে য়েমন মাটি কেঁপে ওঠে, ভূমিকম্পের সময়ও 
তেমনি হয়ে থাকে _-এই কথাই ধাঁধাতে বল! হয়েছে। এ 


1৩] 


ফুল-ফল ও গাঁছপালা সম্পর্কীয় ধাঁধা সংখ্যাতে বেশি । মান্য চোখ মেলে 
দেখেছে-তাঁর যেমন জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু আছেঃ তরুলভাঁরও তেমনি । উপরন্ত, 
গাঁছ-পাঁল। মানুষের খাছ জুগিয়ে আঁপছে। যাঁনষের এই আদিম বিন্ময়ের 
উত্তেজনা তার মনের মধ্যে জমা ছিল। তারপর, নিজের সেই বিস্ময়ের 
উত্তেজনাঁকে নতৃন-করে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে ধাঁধার ভেতরে ৷ 
ফল সম্পকীর্র কয়েকটি ধাঁধা এই ঃ 
সং৬। গা ছিল্‌ছিল্‌; পাত টেপা-- 
ফল কিন! তোর থোঁকা-থোঁক1। 
ছয় দরোজা, তিনখান কোঠা 
টিকার পাঁখে থাকে মাঁথা ॥-_উঃ1 ভেরেগাঁর ফল। 
ভেরেণ্ডার পাঁতা বেশ তেল-তেলে, পাভাগুলি আঁকারেও বড়ো পেত ঢেপা)। 
থোঁকা-থোঁকা তার ফল ফলে। সেই ফলের তিনটি ভাগে ছ’ট বিচি থাকে 
এবং তাঁর মুখটি থাঁকে নীচের জী ধাঁধায় তেরেও্ ফুলের রি বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে। - 


1 


ed 
হ 
সির 
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সং৭। গাছ কেনা থাগেরা খুপ্তরি , ফল কেনা বেঁকী,; 
এই পিল না বুঝি দিলে তোর বাপ মাও হবে বোকা |. 
" _উ: 1, মরিচ j 
মরিচের গাছের পাতা বেশ ঘন হয় এবং মরিচ দেখতে ঈষৎ বাঁকা হয়! 
সং৮। হাট যাছেন তমরা পাইসা দেছি হাঁমেরা ;_ 
হামার বাদে কিনি’ আনেন শুধু চামেড়া | 
_উঃ। পিঁয়াজ। পিয়াজ কেবল খোসার সমষ্ট, তাঁকেই “চামড়া” বল! হয়েছেঃ 
সং৯। একনা বুড়ী, সারা গায়ে ফুস্ুড়ি। _উঃ। কীঠাল। 
সং ১০ | একনা বাপই, সারা গায়ে আঁটই। 
_উঃ। কাঠাল। কীঠালের যার! গায়ে কাটা আছে, তাকেই “ফুনুড়ি বা 
“আটই? বল! হয়েছে। , 
সং ১১। গাঁছের উপর ফল, ফলের উপর পাত । --উঃ আনারস। 
সং ১২। হিতি গেলুঃ হুতি গেন্ছু, গেন্সু মরাঘাট। 
_ একনা গছ দেখি আসিম্থ কলের উপর পতি। 
-উঃ আনারস। আনারস কলের উপরেও পাতা থাকে । 
সং ১৩। ঝাড় রাঁড়ী হাতে বিরাইল্‌ টিয়া । 


সনার টুপি মাথাত দরিয়া ॥ . | --উঃ কলার মোচা: 
কলার মোচা খোল দিয়ে ঢাঁকা থাকে, সেই কথাই বলা হচ্ছে। ধাঁধাটি 
চলিত বাঁঙলাতেও চালু আছে। : . ~ 


সং ১৪ । ফল্‌ ফল্‌ কল্-ফলের ভিতরে জল ॥ 
উঃ নারিকেল । ' 
সং ১৫। নাল তি চাইরকিন1 বাল। 
ভ্যালটালে গোন্ধায়-_সন্দে' দিলে সৌন্দার ॥ __উঃ পেঁয়াজ ॥ 
পেঁয়াজের ওপরের চামড়া লাল, ভেতরে গন্ধ, মুখে দিলে খাওয়া যায়__ 
এই কথা বলা হয়েছে। 
- সং ১৬। ৷ বাই গে. বাই, এক পরিয়া বাশ কোনঠে পাই? 
. _-উঃ ঢ্যাপের ডাটা]. 
ঢ্যাপের ডাটাকে বাঁশের সঙ্গে তুলনা করা ইয়েছে। বীশের যেমন গাটি 
আছে, ঢ্যাপের ভাটের তা নেই। তাঁই একে বল! হয়েছে “এক পরিয়া বাঁশ’ । 
সং ১৭। হিত্তি গেম, ভত্তি গেন্ত, গেমস মণ্ডলঘাট। 


ডি OO | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
এক্‌না কইন1 দেখি’ আঁসিন্ন যোলো সারি দীত ॥ -উঃ ভুট্টা ! 
প্রত্যেক ভুট্টার মধ্যে তার দানা থাকে যোলো সারি করে। তুষ্টার দানাকে 
দাতের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। | 
সং ১৮। হামার মাই হিয়া, 
- ‘মাটির তলত ছাওয়া থুইয়া, গছ চড়েছে যায়! ৷ _উঃ আলু। 
আলু থাঁকে মাটির নীচে, আর আলুর গাঁছ থাঁকে বাইরে । যেন একটি 
মেয়ে তাঁর ছেলেকে নীচে রেখে নিজে গাছের ওপর উঠে বসেছে! . - 
| সং ১৯। টল্ডংনল্ডং, উপরে ছাঁতি। ' 


... তারে ফল খায় আশিন-কাত্তি॥: : _উ: মুখী কচু ৷ | 


। ' মুখী কচু থাকে মাটির নীচে, তার পাঁতা ছাতির বহি বড়ো। এই কু. 
হয় আখিন-কাঁতিক মাসে। 
র্‌ সং ২০। একনা বুড়ী খই ক নাহিল দুয়ার ঢাকে ॥ 
| --উঃ লজ্জাবতী লতা । 
সং ২১। আজার বেটা বীর-বগিয়া মারে তীর ॥ 
| _-উঃ লজ্জাবতী লতা । 
লজ্জাবতী লতা নাড়া a বুজে আসে, তাঁকেই বলা হয়েছে ‘দুয়ার. 
ডাকে’. পাতা বুঁজে এলেই কটা বেরিয়ে আসে, তাকেই বলা হয়েছে ‘তীর’ । 
সং ২২। আজার বেটা 'কেশেরী। চুলি. মেলে আঁথারি-পাঁথারি ॥ 
উঃ পু'ই শাঁক। জাঁঙলার ওপর পুঁইগাঁছু তুলে দিলে চারদিকে তাঁর 
ডাটা ছড়িয়ে পড়ে, যেন রাজার, মেয়ে চুল এনিয়ে দিয়েছে। এর উত্তর 
লাউ কুমড়ো গাছও হতে পারে।, | 
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' পগু-পাখী ও কীট-পতঙ্গ নিয়েও কম ধাঁধা রচিত. হয়.নি। - 
=, সং২৩। আট ঠ্যাং, যোলো গাঠঁ_ - 
FEY জাল ফেলাছে শুকান ঠেঁটু। - 
“মাছ না কান্দে, কান্দে পানি ; 
সকালে উঠিয়া শুকান. ঠেটু করে টানাটানি ॥ উঃ মাকড়সা । 
মাকড়সার আটটি পা এবং প্রতি পায়ে একটি ভাঁজ থাকে, Ui তাঁকে 


LG 
t 
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বলা হয়েছে ষোলটি হাঁটু। মাঁকড়দা যে জাল পাঁতে তাঁতে মাছ ধরে না, 
. খরা পড়ে শিশির বিন্দু ( পানি )। 
সং ২৪। শূন্যে যায়, শুন্যে আঁসে শূন্তে বান্ধে ঘর। 
ধিধতা করি সে অর গধানতে কমর ॥ _-উঃ মাকড়সা । 
টা মাকড়সা শুন্যে জাল পাতে, তাকেই বলা হয়েছে তাঁর ঘর। মাকড়সার . 
খাঁড় নেই, কাজেই গর্দানেই তাঁর কোমাঁর হয়েছে। 
সং ২৫। অট কট -_জটকট, দুয়ার বান্ধে কট-কট,॥ _-উঃ শামুক 
নাড়! খেলে শামুক খোলার মধ্যে ঢুকে পড়ে। 
সং ২৬। চাইরটা বোতল আছে মধুভরা-_কুলুপত্ত নাই, কালাঁপত্ত নাই, 
আছে উবড়ি করা ॥ -উঃ গাইয়ের বাঁট। 
গাইয়ের দুধের চারটি বাট যেন চারটি মধুভরা বোঁতল, তা উপুড় করা আছে, 
"তবু তাঁর মধু পড়ে যায় না। 
সং ২৭। হল্দিয়া-চক্মক্‌, হুন দিয়া ভাই । 
নি চুটুত করিয়া চুমা খালে কান্দিয়! পালাই ॥_উঃ বোঁলতা। 
' বোঁলতার রঙ হলুদ, তাঁর কামড় যেন হঠাৎ চুমো খাঁওয়া এবং তাঁর 
পরই যন্ত্রণায় পালাতে হয়। 
সং ২৮. হাট গেলে হাসে কোয়? উঃ গোরু। 
. খরিদ্দার যখন হাট থেকে গোরু কেনে তখন গোঁরুর বয়স হিসেব করে 
তাঁর দাত গোনে। গোঁরুর দ্রীত বের করে দেখা! হয়, তাই সে হাসে, এই 
কল্পনা করা হয়েছে। | 
সং ২৯। না লো না লো করে গৌর বরণ। 
দুই ভাই যুক্তি করে চৌদ্দখান চরণ॥ উঃ কাকড়া। 
একটি কীকড়ার সাতটি পা, ছুটি কীকড়ার.চৌদটি পা! 
সং ৩*। ঝাঁড়-বাড়ী হাঁতে বিরাইল্‌ টিয়া। 4 
. মাথা নাই রো ওরে বাঁবা॥ -উঃ জৌক। 
[7 জৌকের আলাদা করে মাথা নেই। 
সং ৩১। ঝাঁড়-বাঁড়ী হাঁতে নিকৃলিল্‌ পেরেত। : 
তাঁর মাথা খান স্তাড়েত-বেড়েত ॥ : উঃ জৌঁক। 
‘জেক যখন চলে তখন মাঁথাঁটি চারদিকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে চলে । 
সং ৩২। ওদরং গোরুর বরং সিং। | 
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বড়ো বড়ো ধা দিনাত পাঁড়ে নিন॥ --উঃ কাকড়া 


কাঁকড়ার দাড় যেন গোরুর শিং। কাকড়া নদীর পাড়ে, গর্ভে থাকে, 


যেন ঘুমিয়ে থাকে। 
A 


ten 


মান্ছষের দেহ ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়েও কিছু কিছু ধাঁধা পাওয়া! যায় ॥ 


সং ৩৩। থোকোত পাঙ্ছ, আছড়ে মাম্ন,। 
--উঃ নাকের শিকনি বাঁড়া। নাকের শিকনি থাকে নাকের ভেতর 


.( একেই বলা হয়েছে. ‘খোক’); তারপর সেই শিকনি ঝেড়ে ফেলবার 


সময় আছাড় মারবাঁর ভঙ্গিতে তা ফেলতে হয়। 
সং ৩৪। এক্না-পোঁখোরি, মাছ কিল্বিল্‌ করে । 


একটুক্‌ কুটুর! পইল্লে বড়ো মুশকিল করে ॥ 

-উঃ চোখ । এই ধাঁধাটি চলিত বাঙলাতেও চালু আছে। ও 
সং ৩৫। আজার বেটা কোঁমলী। | | 
উঃ জিহ্বা 


'ভিজিবা” পারি, _শুকি বা” না পারি ॥ 
মানুষের জিহ্বা সর্বাদাই ভেজা থাকে, কোঁনে! সময়েই তা শুকিয়ে যায় না। 


॥৬॥ 


ঘরোয়া জীবন ও সাঁংসাঁরিক বস্তু ঘটিত ধাঁধা সংখ্যার দ্রিক থেকে সব 


নীচে এই বিষয়ের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল। 
সং ৩৬। একনা চুয়াত মাছ কিল্বিল্‌ করে। 
জলকেনা! শুকালে সোগাঁয় আশা করে ॥ 
-উঃ ভাত সিদ্ধ হওয়া। ভাতের হাঁড়ী যেন একটি কুয়ো, আর, ভাঁতি 
সেদ্ধ হওয়াকে বলা হয়েছে, --মছি যেন কিল্বিল্‌ করছে। 
সং ৩৭| আই গে আই, ঘর আছে তে দুয়ার নাই। 
উঃ ডিম। ডিমের খোলাঁকে “ঘর? বলা হয়েছে। 
সং ৩৮ ইরকিচি, বিরকিচিত নাই চোচা, নাই বিচি। উঃ লবণ? 
সং ৩৯। একলা! বুড়ী, কোণ মুতুড়ি। উঃ ক্ষার পোড়ানো জল । 


চেয়ে বেশী। 


০ 
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কলাগাছের গোঁড়া, আগুনে পুড়িয়ে সেই ছাই জলে ভিজিয়ে রাখা হয় 
নীচে থাকে আর একটি পাত্র, উপরের পাত্রটি থেকে. ফোঁটায় ফোঁটায় ক্ষার 
পোড়ানো অক্প জল নীচের পাঁত্রটিতে পড়ে। সাধারণত ঘরের এক কোনায় 
এটিকে রাখা! হয়। শাঁক-তরকাঁরিতে এই জল লবণের পরিবতে খাওয়া হয় । 
সং ৪০। তিন ভাঁই টেপ সিয়া,_ 
তিনঠে'আছে বসিয়া ৷ --উঃ উন্নুনের শিক I 
সং ৪১। হিত্তি গেন্ত, হুত্তি গেন্ু, গেন্থ মণ্ডলঘাট। 
একনা কই জার দেখি” আস্িন্ত তিনকেনা দীতি॥ 
--উঃ উন্নুনের হি 
সং ৪২। এক্‌না রব - সকালে উঠিয়া করে | 
ধেছুরা-ধেছুরি॥ --উঃ কাটা b 
কাল বেলায় যখন ঝাঁটা দিয়ে ঘর-ছুয়ার বাঁটি দেওয়া হয়, এবং একই. 
বঁটা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় ( একেই বলা! হয়েছে “ধেছুরা! ধেছুরি? )। 
সং ৪৩। উপরে চাঁকণ-চিকণ, তলে ভের ভেসা। 
এই শিলুক বুঝি’ দিবা” না পাল্লে বাপ-মাও তোর গাধা ॥ 
--উঃ ঘরের নিকানো বেড়া। "ঘরের বেড়া মাটি দিয়ে নিকোলে তা 
দেখতে বেশ সুন্দর হয়, কিন্ত তলে থাকে এলোমেলো খড়,--তাঁকেই বলা 
হয়েছে ভেব্‌ ভেসা;। : | 
সং ৪৪। ছাগলটা চায়া অয, ভূষিট! ঘাস খায় ॥ -_উঃ ঘর মোঁছ!॥ 
ঘর নিকোঁরার সময় একটি পাত্রে জল নিয়ে সেই জল দিয়ে তা মুছতে 
হয়। পাঁত্রটি একই স্থানে রাখা হয়। এই পাত্রটিকেই বলা'হয়েছে--“ছাঁগলটা 
চায়া অয়’ অর্থাৎ স্থির আছে। . আর ঘাঁ খেতে হলে এদিক-ওদিক বিচরণ 
করতে হয়। অর্থাৎ যে স্তাঁকড়া দিয়ে ঘর মোছা হচ্ছে তা একবার এদিক 
একবার ওদিক যাঁচ্ছে। - 
সং ৪৫। আগল টিং--টিঃ, গোড়ত ফৌড়) 
ওইটা মৌর বন্দনার গোড়। 
মোর বন্দনা হেলিবা না, পেলিবে ন! 
সইত্য করি’ কহিলে কহা যায় ঃ 
বুড়া-বুড়ীর কাঁজ না হয়; 


চেঙজড়া- “চেড়ী পালে থুত, দিয়া কাঁচাৎ করি! ভরি'দেয় ॥ 
উঃ সুঁচে জুতো পরানো । 
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সং ৪৬। খুব, দিয়া বাডীয়-_ বুড়া গিল! ফ্যাঁমন-ত্যামন ' 
চেঙ্গেড়! গিলা খাড়ীয়-খাঁড়ায় ॥ উঃ এ। 
সুচের আগা খুব সুক্ষ, তার পেছনে থাকে ছেদা। ঝুড়োরা চোখে দেখতে পায় 
না, কাঁজেই সহজে তার! তাতে সুতো. পরাতে পারে না। কিন্তু অল্প বয়সী 
লোকের! সহজেই থুতু দিয়ে সুতোকে সরু করে নিয়ে হুঁচে সুতো পরাতে পারে 
সং ৪৭। ভরেয়] দেয়, পিছিলি” যাঁ়-_সোঁদাঁয় করে হায়-হায় ॥ 
| উঃ॥ বেইা কাথা না হয় ছিটা--সুইয়ের কটি সুতা ॥ 
. স্ঁচের ছিদ্র ছোটো বলে সহজে তাঁর মধ্যে সুতো ঢুকতে চাঁয় না, বার বার 
“পিছলে? যাঁয়। | 
সং ৪৮। স্বর্গে ছিলেক নারী, “নারি, নামো ধরে ; 
নর. নোকে আনি, জুদাঁয় ফোঁড় করে কাম নাই, কাজ নাই 


সৌদায় গোড়ত-গোড়ত করে ॥ ৷ শ্উঃ হুকো। 
সং ৪৯। থাকের উপর থাক-- . ূ্‌ 
তারে উপর কালা! কুত্তা তারে উপর.বায় ॥ উঃ হুঁকো। 
সং ৫০। একশও বেপাঁরি একটা সুপারি--খাইতে না পারি॥ 
-উঃ হাঁকোঁর খোল । 


- নারকোলের প্লাছ অনেক উচু, তাকে বলা হয়েছে স্বর্গ। মান্য তা পেড়ে 
এনে ফুটে! করে ব্যবহার করছে। হুঁকো টাঁনলে তাতে “গোঁড়ত-গোঁড়ত' করে 
শব্দ উঠছে। হুঁকোর কতগুলি স্তর আছে-যেষন খোঁলের উপর নলচে, তাঁর 


ওপর যাঁকে কল্‌্কে। এই কলকে-কে হয়েছে ‘কালাকুক্ধা’, এবং আগুনকে . | 


“বায । | 
| সং ৫১। তিন নিদ্ধুল চাঁমেড়া কমর কেন! খাল। 
উপরত করে মৌচড়া-মুচুড়ি বাঁজেবার ভাল্‌ 
উঃ সারিন্দা। “সারিন্দা-হল বাঁঞুমন্ত্র বিশেষ। তাঁর খোলের ওপর থাকে 
প্রায় তিন আঙ্গুল চওড়া একটু চামড়া, তার কান’ মোচড় দিয়ে সুর বাঁধতে হয়। 
, ৪০ সং ৫২। আগে দিয়া বাঘ যায় ন্তাটা দিয়া জল খায় ৷ 
: _উঃ প্রদীপের সলতে। 'সলতের আগায় যাকে আগুন,_তা হলবাঁঘ। 
সলতে তেল টামে পেছন থেকে, তাই বলা হয়েছে-ল্যাজ দিয়ে জল খাঁয় | 
| সং ৫৩! কালা গোঁরু কালা ঘাঁস খায় । - 
আঁতি হালে খোকোত নুকায় ॥ উঃ কীচি। 


সী 


| 
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সং ৫৪। উপর হাতে পইল্‌ ছুরি । | 
ব্যাত কাটা গেইল্‌ আঠারো কুর্যি॥ . -উঃ ক্ষুর। 
' কীচি দিয়ে চুল কাটা হয়, চুল যেম “কালা ঘাস’। কাচি যখন ফাঁক করা 
হয়, তখন তা যেন হা করে! রাত্রি বেলায় কাচির কাঁজ তেমন নেই, কাজেই 
1 তখন তা গর্ভে লুকিয়ে থাকে যেন। স্ষুর দিয়ে দাঁড়ি কাটা হয়, ক্ষুরের এক- 
একটি টানে অনেকগুলো দাঁড়ি একবারে কাঁটা পড়ে । 
সং ৫৫। ধুম ঘরের এক পই। বুঝি” দেবে, বাপপোইি॥ 
_উঃ -ছাঁতির বাটি। পই”এর খুঁটি। ছাতা-কে কল্পনা করা হয়ে একটি 
ঘর বলে। এবং তাঁর বাট হল দেই ঘরের একটি মাত্র খুঁটি। 
সং ৫৬। হিত্বি গেন্ু, হুত্তি গেন্থ, গেন্ধ, মণ্ডল ঘাট । 
এমন কইন! দেখি’ আঁসিমু দুহেটা দাত ॥ 
ঘরের প্রতি খুঁটির ওপর যখন বাঁশ বা কাঠ পেতে দেওয়া হয়, তখন সেই 
খুঁটির মুখটুকু একটু কেটে নিয়ে একটি খাঁচ করে নিতে হয়। একেই বলা 
. হরেছে দুটা দাত। 


সং ৫৭। কীাচাতে জাল- তেল, পাঁকিলে সেন্দুর। 
এই শিলুক না বুঝিলে তোর বাপ খাবে নেন্দুর্‌॥ 

--উঃ মাটির হাড়ী। কুমোঁরের বাঁড়িতে মাটির হীড়ী যখন প্রথম তৈরী 
হুয় তখন্‌ তা থাকে তুল-নরম, পোঁড়ালে তাঁই হয় লাঁল। বাধ বাটী বাঙলা 
'দেশের প্রায় সবত্র চলিত আঁছে। 

সং ৫৮1 উদ্দাঃ উদ্দা,. উদা,_-খেলী উদ্ধার মনত গড়ে, 

গোটে মান্ষিটাক ঘাঁড়ত করে | 
"উঃ খড়ম। খড়ম একটি সমস্ত ভার বহন করে। 

সং ৫৯। কাল্‌-কিল্‌”জল দেখিলে থমকিল্‌। .-উঃ জুতো । 
রাস্তায় চলতে চল্তে হঠাৎ জলা জায়গায় এসে পড়লে তখন জুতো খুলতে হয়! 
সং ৬০। চাঁইর ডেনা, একনা ঠোঁট বুঝি” দে রে বেইচ্চোৎ ॥ 
--উঃ দড়ি পাকাবার ‘ঢের?’ । দড়ি পাঁকাবার সময়, আড়াআড়ি ভাবে 
বান্ধা দুখানা কাঠি লাগে, একে বলে “ঢেরা”। এর চারখানা প্রান্ত থাকে। 

সং ৬১ ৷ তলে কাঁটুরি__কাটুরি, উপরে নোঁহার বান। 

এই শিলুক বুঝি’ দিবা” না পাল্লে নাগে গুয়া-পান ॥ 
-উঃ ধানের দোলা । 


ls 


. ১০৪ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
সং ৬২। খালে বসে, না খালে থাকে । _উঃ ধানের বস্তা। 
ধানের বস্তায় ধান ভরলে, সেই বস্তা বসতে পারে অর্থাৎ তা উঁচু হয়েথাকে। . 

শৃন্ত বস্তা কখনো উ“চু হয়ে থাকতে পারে না, তা যেন শুয়ে’ থাকে । এখানে 

বলা দরকার, জলপাইগুড়ির উপভাষায় “থাঁকা+ মানে “শোক? 
সং ৬৩। মামার ঘর পালেয়া গেইল্‌। জায় খোটোই টা ছাড়িয়া টি ho 
--উঃ কুয়া! ' 
সং ৬৪। কাটিলে সরু, নি মোটা । - . -উঃ কুয়া খোঁড়া 
‘জাম খোঁটই’ অর্থ বড়ো গত। মামারা বাড়ী বদল করল, বাঁড়ীর সব জিনিস 
সঙ্গে নিয়ে গেল, কিন্তু বড়ো! গর্তটি সঙ্গে নিতে পারল ন]! কৃয়ো কি সঙ্গে 
নেওয়া যায় ? কুয়া! যখন খোঁড়া হয় তখন তা থাকে সরু. ক্রমে যতোই 
তাঁর ধাঁর চাছা হতে থাকে, তার বেড় বেড়ে যায় । 
সঃ ৬৫।. হিদিং ধিং রে, হিদিৎ ধিং--নাঁচে বগধা চৌদাদিন ॥ 
উঃ কুয়োর চরকি। 


কুয়ো থেকে জল তোঁলবাঁর সুবিধার জন্তু বাশের চরকি ব্যবহৃত হয়? 
যতোবার জল তোলা হয়, অতোবার ওই চরকি ওঠে আর নামে। একেই: 
বলা হয়েছে চরকির নাঁচা।. 
সং ৬৬ । একনা বুড়ী, সকালে উঠিয়া মারে এক গুড়ি । 
-উ: গোরু বীধবার খুঁটা । 
মাঠে সকাল বেলায় গোরু নিয়ে একটা খুঁটার সঙ্গে তা বেধে দিয়ে 
আসা হয়। এই খুঁটা মাটিতে পুঁতবার সময় তা পায়ের গোড়ালি দিয়ে 
গুঁতিয়ে পৌতা হয়। “গুড়ি মারা” যানে লাথি মারা । 
সং ৬৭ । ওয়া বুল্বুল্‌, টাড়য়া একটা । --উঃ পোরালের পুঁজি । 
পোয়ালের পুঁজিতে মেরুদণ্ড রূপে একটি দীর্ঘ বাশ বা খুঁটি থাকে ॥ 
ধাঁধাঁটিতে বল! হয়েছে, অনেক গুলো লোম, হাড় (টাড়,য়া ) কেবল একখানি 
পোয়াল হল মেই লোম, এবং মেরূদণ্ড রগী মধ্যে বাশ খানি হল হাঁড়। 
সং ৬৮। ভ্যার্-ভ্য LL টেস্‌ঃ একনা গোরুর দুইখান প্যাট ॥ 
ঝুলি, থলে ॥ 
জলপাইগুড়িতে এক ধরণের পাটের তৈরী থ’লে বা ঝোলা তৈরী হয়, 
যার ছু দিকে ঝোলানো দুটো মুখ থাকে । মাঝখানে টেনে ধরে এই বোলার 
জিনিসম্পাত্র নেওয়া হয়। এই ঝোঁলাঁকে বলা হয়েছে একটি গোঁরুর ছুটি পেট । 


BG 


: খা উত্তরবঙ্গের ধাঁধা-সংগ্রহা ' ৯০৯, 


| 


1 ৭ ॥ 


সামান্য কয়েকটি ধাঁধা পেয়েছি, যে গুলো হাট-বাজার বেসাতি কয় 
‘সেগুলো এই ঃ 
সং ৬৯। শিলুক-শুলকাঁনির মাঁও-_নাঁকত দাড়ি, পিঠিত খাও? হাট যাছে 
তকুয়ার মাও॥ _উঃ দ্াড়িপাল্লা। 
দাড়িপালার ছুই প্রান্তে ছিদ্র করে দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং মাঝখানে 
“একটি ছিদ্র করে সেই ছিদ্রের .সঙ্দে দড়ি বেঁধে নিয়ে হাঁতে ঝোলানো হয়, 
এই কথাই ধাঁধায় বলা হয়েছে। 
সং ৭০। হাট গেলে চড় খাঁয়। উঃ মাটির হাঁড়ী। 
সং ৭১। হাঁট গেলে কান! হয়। উঃ দয়ের হাঁড়ী। 
মাটির হাঁড়ী যখন বাজার থেকে কেনা হয়, তখন, তা ভালো কি না 


‘পরীক্ষা করবার জন্যে হাত দিয়ে বাজিয়ে নেওয়! হয় । একেই বলা হয়েছে 


< চিড় । ধাঁধাঁটি বাংলা দেশের অন্তত্রও চলিত আছে। হাটে দই বিক্রয় 


করবার সময় দইয়ের হীঁড়ী ঢেকে রাখা হয়,-এই কারণে দইয়ের হীঁড়ীকে 
বলা হয়েছে ‘কান! । 
সং ৭২ আকাশে লাঁকাশ নাড় , মনঘুযারীর পাত) 
_. চাইর ভাইয়ের গালাত দড়ি হাতির দুইখান দ্াত॥ 
উঃ সুপারি, তামাক, বেগুন, মূলো। 
একজন লোক হাঁট থেকে ফিরছিল। অপর একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, 
ধসে কি-কি জিনিস কিনেছে । তখন সেই লোকটি ধাঁধার আকারে তার 


জবাব দিলে। স্ুপুরি গাঁছ অনেক উঁচু, তাই তাঁকে বলা হয়েছে ‘আকাশ 
: আড়, মিনমুমারীর পাত মানে তামাক লোকটি বেগুন কিনে ছিল চারটি’ 


চারটি বেশুনই দড়ি দ্বিয়ে বৌটায় সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিল । মূলো দেখতে 
হাতির দাতের মতো, তাই তাকে' বলা হয়েছে হাতির দাত। কেউ কেউ 
* সুলোর বদলে কলার থোঁড়ের নামও ৰলে থাকৈ 


ied 


কতোঁকগুলো ধা পাঁওয়া গেছে, সেগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ ষ্ঠ 
বা পূব“বৰ্ণিত একটি কাঁহিনীর আঁভাস পাওয়া যাঁয়। অন্ত ধধাগুলোঁর চেষ্টা 


১০২, প্রবন্ধ পত্রিকা 1 
করলে উত্তর দেওয়া সম্ভব । কিন্তু না বলে দিলে কাহিনী বা দৃষ্ত-ঘটিত 
ধাধা দরিলুম। | 

সং৭৩। খোটল সিং রি খুঁড়েছে ঃ দশখান ঠ্যাং, তিনখাঁন কটি॥ 

উঃ হলকর্ষণ। 7 

হুলকর্ষণের সময় ছুটি বলদ লাঁগে। ছুটি বলদের আটটি পা এবং যে 
হলকর্ষণ করছে তাঁর ছুটি-_-মিলিয়ে হল দশটি রর | টি বহ বলদ ও কৃষক 
মিলে তিনজনের তিনটি কোমর । 

সং ৭৪। চুপুলুং চ্যাং চাইর মাথা বারো ঠ্যাং ॥ উঃ গাই a 

গোঁরু দোহন- করবার সময় সেখানে থাকে গোঁরু আর বাছুর--এদের 
আটটি পা। যে গাই দোঁহন করছে তার ছুটা এবং যে বাছুর ধরে আছে তাঁর 
ছুটি পাঁ_সব মিলিয়ে হল বাঁরোটি পা। ছুটি গোরু ও ছুটি মানুষের চারটি 
মাথা । | ‘ 
সং৭৫। ধুপ, করিয়! পইল, -_উঃ গাছ থেকে ফল পড়া। 

সং ৭৬ । আকাশ হাতে পইল্‌ ধুম. £ ধুম, বলে মোর কটি শুং ॥ উঃ এ। 
_ ধুপ, করে গাছের ফল পড়েই তা চুপ করে যাঁয়। 'যখন কেউ সে ফল 
কুড়োয়, তখন কুড়িয়ে প্রথমে তার স্রাণ নিয়ে দেখে তাঁর পাকা গন্ধ কেমন । 

সং ৭৭ । 'টিকি ধরিয়া আন্,_আছেড়েয়া পান্ন,। 

ছই ঠ্যাং বেদেরেয়া থোকোর-থোকোর নাঁগাহু ॥ 
- | ":-উঃ ধানের চার! রোপণ। 

ধানের চারা যখন রোপণ কর] হয়, তখন জমির পাশে আঁটি বেঁধে ধানের 
কলম-চারা রাখা হয়। আঁটি ধরে জমিতে আনবাঁর সময় তার মাথা ধরে আনতে 
হয়, একেই বলা হয়েছে, ‘টিকি’ ধরে আনলাম তাঁরপর সেই চাঁরার সঙ্গে যে 
আলগা মাটি লেগে থাকে ত। ঝেড়ে ফেলতে হয়, এই হল আছড়ে ফেলা । 
তাঁরপর ছু’ প ফাঁক করে সেই চার! রোপণ করার কথা বলা হয়েছে । 


সং৭৮। টুপত্টাপ-প্রাশ -শোকোরশোকোর-শালাঁস ; 
পাঁনিকিনাও পইল কাম কিনাঁও হইল | _ উঃ পাঁট ধোওয়া। 


পচাঁনো পাটের বোঝার এক-একটি পাট থেকে পাটের আঁশ বের করাকে 
বলা হয়েছে টুপ্টীপ-প্রাশ। পরে জলের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়ে, পাটের 
আঁশের প্রান্ত ধরে আস্তেআঁন্তে চাপ দেবার সময় “শোঁকোরশোকোঁর- 2 


নি 


০ 


৫ 


- ॥ উত্তরবঙ্গের ধাঁধা-সংগ্রহা ২ রর টি 


সং ৭৯। ভরেয়! দিবার সম্‌ কান্দে, ভরেয়! দিলে হাসে। 
ডু __উঃ শাখা পরানো 
শাখা পরাবার সময় কষ্ট হয়, পরাঁনে! শেষ হলে মুখে হাঁসি ফোটে। 
সং ৮* | .ছুই ঠ্যাং চাড়ায়, দিনত ভরায় ; দিু ঠাসি, গেইল্‌ কাঁটি। 
ওইলা খা তুই চাটি-চুটি ॥ উঃ জতিতে সুপারি কাটা। 
জাতি ফাঁক করে তার মধ্যে স্ুপরি ঢোঁকাঁনোকে বলা হয়েছে ছু পা ফাঁক. 
করে ভরিয়ে দ্িলাম। তারপর, চাপ দেওয়াতে সেই সুপরি কেটে গেল। 
সং৮১। আকাশতে জলোপোতো, পাঁতালতে দুয়ার । 
অসি-_খাই করেছে নন্দ গোয়াল ॥ --উঃ বাবুই পাখীর বাসা ।, 
বাবুই পাঁথীর বাঁসা নোৌলোকের মতো! দোলে, তাঁর দরজা নীচের দিকে। 
কতোকগুলি ধাঁধা পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটি কাহিনীর আঁভাঁস থাকে। 
এই সমস্ত ধঁধার পটভূমিকা! রূপী কাহিনীটি ন! জানলে. কিছুতেই সেই ধাঁধার 
অর্থ বোঝা যায় ন! । নীচে তার দুটি-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল । 
সং৮২। জালাকঞ্চি হেলেক-নেকা--তাতে আছে রেঙা। 
| ছ রেঙা মালে ডুব, এখো নদীর এখো রূপ | 
_-উঃ ছুর্গা প্রতিমার বিসজ'ন ৷ 
কঞ্চি গোল করে প্রতিমার চাল হয়, সেই চালে থাকে মাছরাঙার মতো 
বিচিত্র কাঁরুকার্ধ। সেই প্রতিমা জলে ডুবিয়ে দেওয়া হল, প্রঁতিমার রঙে নদীর 
জলও রঙীন হল। 
সং ৮৩। বাচ্চা মাই গে, বাচ্চা মাই, বাঁখক খালে নাল গাঁই। 
মহো খায়! হস্ত খাড়া বাখক খায়! কল্লে সাড়া ॥ 
"উঃ বিসজিত দুৰ্গা প্রতিমা ।- 
বিসঞ্জিত দুর্গ! প্রতিমার কাঠামো নদীর ধারে পড়েছিল । একটি গোঁরু 
গিয়ে প্রতিমার খড় দিয়ে তৈরী বাঁঘটিকে খেয়ে ফেলল । 
সং৮৪। মইধ্য নদীত বাঘের পাঁও। ছাগলে খাঁচে একশও নাও ॥ 
এ ধাঁধার উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। এর. ভেতরকার ব্যাপারখানা 
এই । একটি নদীতে কাগজের নৌকো তৈরি করে কয়েকটি বালক তা ভাসিয়ে 
দিয়েছিল। ওদিকে একটি বাঘ একটি ছাঁগলকে তাড়া করে। তাঁড়। খেয়ে 


ছাগল নদীতে বাপ দেয়! ভাগ্যক্রমে ছাগল নদীর মধ্যেই একটি ডাঁঙা জায়গা 


পেয়ে যার । সেই সময় তাঁর কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল সেই কাগজের নৌকো । 


£ 


Ee [টি ছি LE '_ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
ছাগল সেই নৌকে। যেতে সুরু করলে! - es 


EX 
মঃ 


he কপ 


1 


পৌরাণিক ব্যাপার নিয়ে ধাঁধা রচনা করবার প্রবণতা অনেক দিনের । * 
কৰি গানের লড়াইয়ের সমর. পৌরাণিক ঘটনাকে ভিত্তি করে ধাঁধা জিজ্ঞেস: 4 
'করার প্রচলন বেশ দেখতে পাওয়া: যায় । জলপাইন্তুড়ি থেকে সংগৃহীত একটি? 

. পৌরাণিক ধাঁধা এই । 

সং৮৫। তিরি-পুরুষের বাইশটা কান: এই কাঁথার দিয়া মান. 

| তার পরে খাঁও গুয়! পাঁন॥ উঃ রাবণ ও তীর পত্বী। 

দশানন রাবণের কুড়িটি এবং তীর স্ত্রীর ছুটি, মোট এই বাইশটি কান। . 

“বিচিত্র শ্রেণা-ুক্ত একটি ধঁধা সবশেষে এই: 'দিলুষ ঃ 

| ০০ | চিত (চিত, পাখেনী- না গেয়া দিলে ছাড়ে না! 

উঃ মানুষের নাম। . 

মান্থষের নাম এমনই বন্ধ, যে, লাজ একবার তার নামকরণ করলে 
জারা তা লেগে থাকে ॥ 
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বন্ধ গ্রিকা 


৪র্থ বৰ্ষ, . ॥ ১১ম সংখ্য! ॥ 'ফীন্তুন ১৩৭০, 


lo রী 








|| আুটাগত্র ॥ 


সজনীকান্ত দাস ॥ ৩--১২ ॥ রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ 
শিশির চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৩২৮ ॥ উপন্ঠা/স-পাঠের ভূমিকা - 
ধীরেন্দ্রনাথ সেন ॥ .২৯--৪৮ || এঁতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি 
ৃ - হরপ্রসাদ মিত্র | ৪৯৫৮ ॥ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর 
ক, মৃণালকান্তি ভদ্র ॥ ৫৯--৭৯ || অস্তিবাদ ূ | 
রাজ্যোশ্বর মিত্র ॥ ৮-৮৯ ॥ সঙ্গীত-সমীক্ষা। £ মুখবন্ধ , 
তরুণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৯-৯৯ |! ভূমণ্ডলের উৎপত্তি 
জীবেন্দ্র সিংহরায় ॥ ১০০-১০৯ ॥ বাংল! সনেটের একশ বছর 
পুনযু দ্রণ ॥ ১১০--১১৫ ॥ বাংলার পাঠক পড়ান ব্রত 
সুধাংগু ঘোষ || ১১৬--১১৯ 11 “কলকাতার কাছেই’ 


পম্পাদক 
চিন্তরঞ্জন ঘোষ 


রি ্ দাম-_এক টাকা. 


t 


 ব্রবী্ছনাথ ও আনিক্কান্ত্র ভান্রতবর্থ 
/ সজনীকান্ত দাস 


পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাকোর ঠাঁকুর- 
পরিবারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে; ১২৬৮ মালের ২৫শে বৈশাখ সোমবার, 
ইংরেজী পঞ্জিকামতে মঙ্গলবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, রাত্রি আড়াইটা হইতে 
তিনটার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা “প্রিন্স”-আখ্যাত দ্বারকানাথের 
জেষ্ঠ পুত্র “মহধি”খ্যাত দেবেন্দ্রনাথ এবং মাতা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ 
পিতামাতার চতুর্দশতম সন্তান । আর এক বৎসর পরে এই ২৫শে বৈশাখ 
তারিখে তাহার জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। বাংলা দেশ এবং বাঙালী 
'জাঁতির ইতিহাসে আঁজিকার দিনটি একটি বিশেষ শুভদিন। যে অল্পসংখ্যক 
“মহাপুরুষ এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের একজন এবং 
আমাদের সৌভাগ্য এই যে তিনি আমাদের কাল পর্যন্ত সগৌরবে বর্তমান 
ছিলেন। ।. 
রবীন্দ্রনাথ কবি-্রষ্টা এবং না সুতরাং খধি। কবি এবং খধিদের 
পরিচয় তাহাদের বাণীমুখেই এক যুগ হইতে অন্ত যুগে প্রচারিত হয়, 
ইহার জন্য তাঁহাদের কাঁব্য এবং বাণী ছাড়া অন্ত আয়োজনের আবশ্যক করে 
না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমাদের নিত্যসঙ্গী; আমরা জুদিনে-ছুর্দিনে 
দুঃখে-সুখে বিলাসে-বৈরাগ্যে তাঁহার কবিতা স্মরণ অথবা আবৃত্তি করিয়া 
মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করি, সংসারের কণ্ট কময় সঙ্কটপথে তীহাঁর গান আমাদের 
আশা ও আশ্বাস দেয়। আমরা মনে মনে তাঁহার বাণীমৃতি' ধ্যান করি। 
রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ইহাই হইতেছে সকলের চাইতে বড় খবর। তিনি 
-একীহাঁদের. ঘরে কবে জন্মিয়াছিলেন, এপ্টেসস বা ম্যাটিকুলেশন পাস 
করিয়াছিলেন কি না, সাঁতার জাঁনিতেন কি না, মাংস খাইতে ভালবাঁসিতেন 
কি না--এই সব বাত কবি-জীবনের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্তক ৷ আমাদের 
দেশের বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, চণ্ডীদাসের শুধু নামটুকু ছাড়া এই 
জাতীয় কোনও পরিচয় নাই। ইংলণ্ডের শেক্সপীয়রেরও সমান ছুরবস্থা। মনে 
হয়, ইহার] ইচ্ছা করিয়াই স্ব স্ব স্থষ্টিকে প্রাধান্য দিবার জন্য নিজেদের পাখিব . 


৪ yo j প্রবন্ধ-পত্ৰিকা ॥ 


পরিচয়টুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে একান্ত 
. অনাবশযক ও নশ্বর যে সব সংবাদ, ভক্তদের নজর পাছে সেদিকে আকৃষ্ট হয়, 

এই ভয় তীহাঁদের ছিল। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা যেমন আক্ষেপ করিয়াছিল, 
হায় হায়, আমার এই ধাঁর-করা দেহরূপ আমাকেই অতিক্রম করিয়া 
গেল,-পৃথিবীর এই সব স্মরণীয় কবিরা সে আক্ষেপের অবরাঁশই রাখেন 
নাই। 

সেদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য "মানিয়া লইতে হইবে। তিনি 
যে-কাঁলেই জন্মিরা থাকুন, আমাদের কাল পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছেন; 
তাঁহার চরম প্রতিষ্ঠা--গ্রামোফোন ফোটোগ্রাফি রেডিও সিনেমার যুগে । সুতরাং 
তীহার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অসংখ্য টুকর1-টুকরা পরিচয় প্রত্যহ আমাদের 
চোখে দেখিতে অথবা কানে শুনিতে হইয়াছে; প্রতিদিন পু্জীভূত হইয়া 
উঠিতেছে নানা বাজে খবর । তাঁহার হাঁতের লেখা এবং কণ্ঠের ভঙ্গি পর্যন্ত 
জাল হইয়া. বাজার ছাইয়! ফেলিয়াছে। তাঁহার এত বেশী পরিচয় আমরা; 
প্রতিদিন পাঁইতেছি যে ভয় হয় তাঁহার নকল বহুরূপের মধ্যে আসল 
কবিরপটাই না লোপ পাইয়া যায়! ইহারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 
আলমারির্‌ তাঁকে সীজাইয়া রাখা ফ্যাশনের মধ্যে দাড়াইয়াছে-তাহীর 
কাব্পাঠ এখন আউিট-অব-ক্যাঁশন। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার দীপ্তি 
এখনও আঁকাঁশমগুলে পরিব্যাণ্ত থাকিতে . থাকিতে তাহার কাব্যের প্রতি 
অনার খুবই দুঃখের কথা। রবীন্দ্রনাথের 19978078116 বা ব্যক্তিত্ব 
এত বড় যে তাঁহার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যই ভক্তদের খুশী রাখিত-_কাঁব্যমহিমার 
মধ্যে কবিকে সন্ধান করারু প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করিতেন না। 
তিরোভাঁবের পর কবির নামে জয়ধ্বনি যতই উচ্চতর হইতেছে, কবির 
কাব্যের প্রতি আকর্ষণ ততই পশ্চাদপনরণ করিতেছে। 

এই কারণে, সন তারিখ আঁর ঘটনা সম্বলিত রবীন্দ্রনাথের জীবন আমাদের 
কাঁছে. ততথাঁনি প্রয়োজনীয় নয় যতখানি প্রয়োজনীয় তাঁহার কাব্যজীবন। 
তিনি এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছেন এবং বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করিয়া কাঁব্য-. 
সাধনা করিয়াছেন-_এবং সে সাধন! সর্বত্র স্বীকৃত ও সন্মানিত হইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ এখন শুধু বাংলাদেশের লোকপ্রিয় কবি মাত্র নন, আজ তিনি সমগ্র 
বিশ্বের বরণীয় কবি। জীবনী হিসাবে কবির এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট । 

এই পরিচয়কে আর একটু বাঁড়ানো! যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একটি বৃহৎ 
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পারিবারিক গোষ্ঠীতে শৈশবে প্রায় নিঃস্ঘ একক জীবন যাপন করিয়াছিলেন। 
কাঁজেই নিজের মনের সঙ্গে খেল! করিবাঁর' অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে 
থাকিতে হইত চাকরবাকরদের . খবরদারির মধ্যে ' তিনি-নিজের্‌ ‘জীবন- 
শ্বতিতে স্বীকার করিয়াছেন, ভৃত্যরাজতন্তরের প্রজা. হইয়া: বাহিয়ে যাইবার. 
+২ হুকুম ছিলনা, অস্তঃপুরের কয়েদঘর হইতে তিনি ডিঙি মারিয়া গভীর-- 
গুংস্ুক্যের সঙ্গে . বাহিরের বিশ্বগ্রকৃতিকে দেখিতেন-চিৎপুরের চৌহদ্দির 
মধ্যে প্রকৃতির সে রূপও মনোহর ছিল না। বাগানের একটি বিপুলকায় 
বটগাছ এবং' একটি এঁদে! ডোবার অবকাঁশপথে তাঁহার কক্সনাপ্রবণ মন 
ছুটিয়া যাইত সুদূর দিগন্তে, “যেখানে আকাশের নীলিমা__তাহারই পশ্চাতে 
আঁকাঁশের সমস্ত রহস্ত”। সেকালের ' বিদ্যালয়ের শিক্ষীব্যবস্থাও তিনি খুশী 
মনে মানিয়া লইতে পারেন নাই-তিনি নিজের খেয়ালমত বই পড়িতেন 
এবং নিজের সাধ্যমত" অধীত বিষয়ের মর্মগ্রহণ করিতেন। তাহা যে সর্বদা 
ব্যাকরণ অভিধান সঙ্গত হইত তাহা নয়। এই আত্মকেন্দ্রিক নিঃসঙ্গ অবস্থা 
{ হইতে হঠাৎ তাঁহার বারো বৎসর বয়সেই মহধি দেবেন্দ্রনাথ উন্মুক্ত উদার 
এবং গত্তীর বিশবপ্রক্ৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় করাইয়া দেন 
অন্তঃপুরে অন্তরীণ বালক একেবারে অল্চুন্বী হিমালয়ের মুখামুখি দণ্ডায়মান 

- হন। স্কুলের পাঠ তখন মধ্যপথে খণ্ডিত, পিতার কাছে তিনি. সংস্কৃত 
ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও উপনিষদের পাঠ জী শৈশব এইভাবেই 
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কিন্ত শৈশব শেষ হইবার আগেই শুরু রা কাব্য-সাধনা'। মনের 

সঙ্গে খেলিতে .খেলিতে .তিনি অবিশ্রীম “ছন্দের ঘর” বানাইতে ভাঁলবাঁসিতেন, 

এই খেলায় তিনি এক অদ্ভুত আনন্দ পাইতেন। অনেকদিন পরে রিনি 

এই বিচিত্র খেল! সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াঁছিলেন__ 

“আমার সুদীর্ঘ কালের কবিতা লৈখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন 

দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই_এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার 
"< কোন.কতৃত্ব ছিল না। যখন' লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই 
লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য. নহে। কারণ, নেই 
খণ্ডকবিতাগুলিন্ঠে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই 
তাঁৎপর্যটি কি,স্তাঁহাও আঁমি পূর্বে জানিতাম নী। এইরূপে পরিণাম না 
জানিয় আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা! করিয়া আসিয়াছি ১ 


রন A? প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা -করিয়াছিলাম, আঁজ সমগ্রের সাহায্যে 
নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের 
প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে 
একদিন লিখিয়াছিলাম ₹ | 
এ কি কৌতুক নিত্য নূতন | 
ওগো কৌতূকময়ি ! 
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে 
বলিতে দিতেছ কৈ? 
অন্তর মাঝে বসি অহরহ 
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ, 
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ 
... মিশায়ে আপন সুরে । 
কি বলিতে চাই সব ভূলে যাই 
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই, 
সংগীতমোতে কুল নাহি পাই A 
| কোথা ভেসে যাই দুরে 1” 
7 [ “বঙ্গভাষাঁর লেখক” পৃ. ৯৬৪-৬৫ ] 
রবীন্দ্রনাথের কাঁব্যজীবনে এই কৌতুকময়ীই তাঁহাকে ই্গিতে-ইশ|রাঁয় পথ) 
দেখাইয়া লইয়া চলিয়াঁছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মর্তজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 
তাহার কৌতুকের খেলার শেষ হয় নাই। কবি রবীন্দ্রনাথকে জানিতে হইলে .. 
এই কৌতুকময়ীকেই জানিতে হইবে। তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন 
রবীন্দ্রনাথের সহশ্রধার কাব্যপ্রবাহিণীর মধ্যে, কখনও একরূপে কখনও 
'অন্যরপে, কখনও কুদ্রভীষণ, কখনও মোহননুন্দর মৃত্তিতে। রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যধারার অবগাহন স্থান না করিলে এই কৌতুকময়ীর সন্ধান পাওয়া 
যাইবে না। এই কৌতুকের খেলায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিস্ময় অনুভব করিয়া 
বলিয়াছেন 
“আশ্চর্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি। 
আমার মধ্যে কি অনন্ত মাধুর্য আছে,_ষে জন্ত আঁমি অসীম ব্রন্ধাণ্ডের অগণ্য 
কুর্ষচন্ত্রগ্রহতারকাঁর সমস্ত শক্তিদ্ারা লালিত হইয়া, এই আলোকের মধ্যে, 
আকাশের মধ্যে চোখ মেলিয়া ঈ'ড়াইয়াছি-_আমাকে কেহ ত্যাগ করিতেছে 


২ 
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না। মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে আঁমি আমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বের অধিকার 
কেমন করিয়! রক্ষ। করিতেছি-_-আমার উপরে যে প্রেম, যে আনন্দ 
অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার-কোঁন নি থাঁকিত 
না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না? 
আপনি বরিয়! লইয়াছ মোরে 
"না জানি কিসের আশে ! 
লেগেছে কি ভাল হে জীবননাঁথ 
আমার রজনী আমার প্রভাত, 
আঁমার নম? আমার কর্ম 
তোমার বিজন বাঁসে 3 
বরষা শরতে বসন্তে শীতে 
ধ্বনিয়াঁছে হিয়! যত সংগীতে 
শুনেছ কি তাঁহা একেল! বসিয়া ' 
০ এ আপন সিংহাসনে? 
১ .মাঁনসকুস্ুম তুলি অঞ্চলে 
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে, 
, আপনার মনে করেছ ভ্রমণ 
মম যৌবনবনে ? 
কি দেখিছ বধু মরম-মাঝাঁরে 
রা | রাখিয়া নয়ন ছুটি? 
১72 করেছ-কি ক্ষমা যতেক আমার 
স্থলন পতন ক্রটি? 
পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত 
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ 
- অর্থকুন্থম ঝরে পড়ে গেছে 
9 ূ বিজন বিপিনে ছুটি 
যে স্তরে বাধিলে এ বীণাঁর তার 
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার, ২ 
হে কৰি, তোমার রচিত রাগিণী 
আমি কি গাহিতে পারি? 


হি 


৮ প্রবন্ধ পত্রিকা » 


তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া, 
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া; 
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া 
এনেছি অশ্রবারি !” 
[ “ভাষার লেখক» পৃ ৯৭৩-৭৪ ] 

সেই কৌতুকময়ী কাঁব্যদেবতা কি ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার জীবন-দেবতঠ 
হইয়া উঠিল ইহাই তাহার আশ্চর্য ইতিহাঁস। কবির সম্পূর্ণ অগোচিরে দুই এক 
হইয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে কবির নিজের সাক্ষ্য সব চাইতে মূল্যবাঁন। একটি 
ছোট পত্রে রবীন্দরজীবনের মর্মকথা অতি নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ আছে । ' 
আজিকার দিনে সেদিনের রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি যদি আমরা বুঝিতে পারি 
তাহা হইলে তাঁহার সারা জীবনের কাঁব্যসাঁধনা এবং কম সাধন আমাদের কাছে 
অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আমরা দেখিতে পাইৰ, কবি, কর্মী, শিক্ষক, শিল্পী 
এবং গুরু রবীন্দ্রনাথ একই মূল ভাবধারাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিবার চেষ্টাই . 

আজীবন করিয়! আসিয়াছেন-_সেই ভাবধারাঁকেই কৰি রবীন্দ্রনাথের ধম “বলিতে - 
পারি। তিনি এই চিঠিতে বলিয়াছেন, “ঠিক যাঁকে সাধারণ ধর্ম বলে» = 
সেটা যে আঁমি আমার নিজের. মধ্যে সুস্পষ্ট দুঢভাঁবে লাভ করতে পেরেছি, তা, 
বলতে পারি. নে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরেক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ 
সৃষ্টি হয়ে উঠেছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পাঁরি। বিশেষ কোনও, 
একটা নির্দিষ্ট মত নয়, একটা নিগুঢ় চেতনা-_-একটা| নূতন অন্তরিক্তিয়। , 
আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সাঁমঞ্জস্ত 
স্থাপন করতে পারব,-মামার স্খদুঃধ অন্তরবাহির বিশ্বাসআঁচরণ, সমন্তটা 
মিলিয়ে জীবনটাকে একট! সমগ্রতা দিতে পাঁরব। শাস্ত্রে যা | লেখে, তা সত্য 
কি মিথ্যা বলতে পাঁরিনে -কিন্ত সে সমস্ত সত্য অনেক সমু _ সামার পক্ষে 
সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আঁমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয় ॥ 
আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিষটাকে সম্পূর্ণ “আকারে গড়ে তুলতে পারব, _ 
সেই আমার চরম সত্য । জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে *_ 
অন্থভব করি, তখন আঁমাদের ভিতরকাঁর এই অনন্ত হৃজন-রহস্ত ঠিক বুঝতে, 
পারি নে_ প্রত্যেক কথাটা বানান ক'রে পড়তে হ'লে যেমন সমস্ত পদটাঁর 
অর্থ এবং ভাবের এক্য বোঝা যায় না, কিন্ত নিজের ভিতরকাঁর এই 
স্জনশক্তির অখণ্ড এক্যস্থত্র যখন একবার অনুভব করা যায়, তখন হ্জ্যমাঁন 
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অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্দে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পাঁরি, যেমন 
, গ্রহ নক্ষত্ৰ চন্য জল তে জল তে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠবে, 
আমার ভিতরেও,তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সুজন চলছে) আমার স্থুৎ 
দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করেছে। এই 
থেকে কি হয়ে উঠবে জানিনে, কারণ, আমরা একটি ধুলিকণাঁকেও জাঁনি- নে। 
- কিন্ত নিজের প্রবাহমান জীবনটাকে 'যখন নিজের বাইরে অনন্তদেশকালের 
সঙ্গে যোগ ক'রে দেখি, তখন জীবনের সমস্ত 'ছুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ 
আনন্দস্থত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই-_আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি 
চলছি, এইটে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং 
আমার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের 
একটি অণু পরমাণুও থাকতে পারে না। ' আমা'র আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে 
যোগ, এই সুন্দর. শরৎ প্রভাতের সঙ্গে তাঁর চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ 
নয় _সেইজন্যই এই ত্যোতিম'্ন শৃষ্ত আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্য 
_২ এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সেকি আমার মনকে তিগমাত্র 
স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম ?"-" 
আমার সঙ্গে অনন্ত জগত্প্রাণের যে চিরকালের নিগুঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের 
প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্চে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম 
বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য অলক্ষ্য ভাবে ক্রমাঁগতই আন্দোলিত করছে 
কথাবাঁত1 দিনরাতই চলছে।” 
সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে . একাত্মবোধ--কৰি রবীন্দ্রনাথ এই মহত্তম ধর্ম লইয়! 
অবিরাম অগ্রদর হইয়াছেন তাহার কাঁব্যসাধনায়। ইহার, মধ্যে সাংসারিক 
জীবনে তীহাঁকে অনেক ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইয়াছে; পত্রিকা-সম্পাদক 
স্কুলমাষ্টার, .শ্বদেশসেবক, গঞ্পলেখক, প্রবন্ধলেখক, ওঁপন্তাসিক, সমাজ- 
সংস্কারক, পল্লীসংস্কারক-__অগ্পবিস্তর প্রত্যেক ভূমিকায় তিনি খুব উৎসাহ 
_লইয়াই কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তি ও আশ্রয়ের জন্ত 
7 তাহাকে বারবার প্রত্যাবতন করিতে হইয়াছে তাহার কাব্যদেবতার মন্দিরে। 
তাহার এই-বাণীসাধনা সাৰ্থকতা লাভ করিয়াছে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাহার 
একাত্মতায়। জীবনের শেষ প্রান্তে আনিয়া কৰি তাই ঘোষণা করিতে 
_পারিয়াছিলেন__ 
অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নান! পর্বে” নানা অবস্থায়} 
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শুরু করেছি কাচা বয়সে_-তখনে! নিজেকে বুঝি নি। তাই আমার লেখার 
মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাঁতে সন্দেহ নেই। 
এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ/দিয়ে বাকি যা থাকে আঁশ! করি তার মধ্যে এই 
ঘোঁষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি 
মহৎকেঃ আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, ষে-মুক্তি পরমপুরুষের কাছে 
আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহাঁমানবের মধ্যে, যিনি 
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্ধিবিষ্টঃ। আমি আঁবাল্য-অভ্যন্ত ওঁকান্তিক সাহিত্য- 
সাধনার গণ্তীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য 
আমার কর্মের অর্থ আমার ত্যাগের নৈবেষ্য আহরণ করেছি--তাতে বাইরের 
থেকে ষদ্ধি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রদাদ। আঁমি এসেছি 
এই ধরণীর মহাতীর্ঘে এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি, ও সর্বকালের ইতিহাসের 
মহাকেন্ত্রে আছেন নরদেবতী,_-াঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার 
অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার ছুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত 
আছি।” _-জয়ন্তী “প্রতিভাষ্ণ” 


রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত বাঁল্যবয়সে “তত্ববোধিনী-পত্রিকা, ও 'জ্ঞাননাস্কুরে কবিতা 
গান প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতে আস্ত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার সত্যকারের 
সাহিত্য-সাঁধনার ক্ষেত্রে হইয়াছিল “ভারতী? । জ্যেষ্ঠ ছিজেন্দ্রনাথ প্রথম সাঁত 
বৎসর ( ১২৮৪-৯০) এই পত্রিকা সম্পাদন করেন। নতুন দাঁদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
আর বউদির রবীন্দ্রনাথকে বরাবর সাঁহিত্যরচনাঁয় উৎসাহ দিতেন । নিতান্ত 
খেলাচ্ছিলে বালক রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকাঁতে কবিতা, গল্প, উপন্তাঁম, প্রবন্ধ, 
কাব্য ও সমালোচনা সাহিত্যের মকৃশ করিতে থাঁকেন। আশ্চর্য এই 
ফলনের অজন্রতায় যাহার স্থত্রপাঁত হইয়াছিল, অকালে নিঃশেষ হইয়! তাহাঁয় 
পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। এই অকালমৃত্যুর দেশে এই কলপ্রাচুযময় দীর্ঘজীবন 
অভাবনীয় ও বিস্ময়কর । “ভাঁরতী'র যখন চল্লিশ বৎসর বয়স, ১৩২৩সালের 
বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ ‘তখন ও এখন” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন-- 

“সেইজন্য এই কথাটাই আমার আজ সবপ্রথমে মনে পড়িতেছে যে, 
দৈবক্ৰমে চল্লিশ বৎসর আগে আমি যোলোঁয় পড়িয়াছিলাম। যাহা কিছু 
লিখিয়াছিলাঁম তাহা! আজ যোলে! বছরেরই যোগ্য, তবু প্রশ্রয় পাইয়াছিলাঁম।--- 


তাঁহার ফল কি হইয়াছিল? দক্ষিণ হাওয়ার প্রশ্রয় পাইয়া বসন্তে যেমন - 
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অজন্র আমের বোল ধরে তেমনি অজন্র লিখিয়াছি। তবু: হাজার প্রশ্রয় 
পাইলেও যাহা ঝরিবাঁর তাহ! ঝরে, যাহা ফলিবার তাহা ফলে। অতএব 
সেই প্রথম মুকুল প্রায় সবই বঝরিয়াছে। -কিন্ত সেই অপ্রতিহত প্রাণের 
উদ্ভামটা রুহিয়া গেছে” 

কবিতার ক্ষেত্রে এই প্রাণের উগ্ধম প্রায় পঞ্চাশটি কাব্য ও কবিতা-পুস্তকের 
জনয়িতা, এর মধ্যে অন্তত কুড়িখানি বই পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে 
উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর কাব্যের অন্তভূক্ত হইয়াছে। - সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 
দুই হাজারেরও অধিক গান 'রচনা ও তাহাঁতে স্থরযোজনা করিয়াছেন, 
পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যে এগুলি সম্পদ্‌রূপে গণ্য হইতে পাঁরে। এই 
গানগুলির স্থর এবং কথ! বাংলাদেশের আকাশ-বাতাসের সঙ্গে এক হইয়া 
মিশিয়া আছে, অনেক নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে। ছোটগল্পের 
ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকদের একজন, সাহিত্যের এই 
বিভাগেও তাঁহার অজন্র দান। তিনি শতখাঁনেক গল্প লিখিয়াছেন, 
ও াহার মধ্যে অনেকগুলি সমস্ত পৃথিবীর ছোটগল্পের আদর্শ হইয়া আছে। 
উপন্তাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংলা! সাহিত্যে সম্পূর্ণ টন পদ্ধতির প্রবর্তক 
আজকাল যাহাঁকে সাইকলজিকাল. উপন্ঠাস বলা হয় এই বাংলাদেশে তাঁহার 
“চোখের বালি’ দিয়াই তাহার সুত্রপাত। প্রবন্ধলেখক হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ 
বাংলাদেশে অদ্বিতীয়, এক্ষেত্রেও তাহার “বিচিত্র প্রবন্ধ” “সঞ্চয়”, ‘কালান্তর’, 
“পরিচয় প্রভৃতি অপামান্ত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছে। সাহিত্যের সকল বিভাগে 
তাহার. অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ গতি; প্রাচীন সাহিত্য» “আধুনিক সাহিত্য” 
“সাহিত্য”, ‘লোকসাহিত্য; সাহিত্যের পথে’, “ছন্দ প্রভৃতি পুস্তকে তিনি 
প্রাচীন ও আধুনিক পাহিত্যের যে আদর্শবিচার এবং বিশ্লেষণ করিয়াছেন, 
সাহিত্যের মূল নীতিগুলিকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বঞ্ধিমপরবর্তী 
যুগে তাহ। আজিও আমাদের আদর্শ হইয়া আছে; আমরা তাহারই মানদণ্ডে 
সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার করিতে শিখিয়াছি। শিক্ষা, সমাজ ও স্বাদেশিকত। 
(বিষয়েও তাঁহার অজন্ম রচনা কয়েকটি পুস্তকে এবং কয়েকটি সাময়িক 
পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মসচেতন 
করিয়াছে; তিনি আমাদিগকে ভাঁবিতে ও কাজ করিতে শিখাইয়াছেন। 
ভাষা ও ব্যাকরণ-শিক্ষার দিকেও তিনি একদিন দৃষ্টি দিয়াছিলেন; এদেশের 
শিক্ষাপদ্ধতিকে সহজ সরল করিয়া তুলিবাঁর জন্যে তাহার অক্লান্ত প্রয়াসের 
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প্রমাণ Sat বহু 'রচনাঁয় বিধৃত আঁছে। এদেশে_মিষ্টিক নাট্য একমাত্র 
তিনিই লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। এককথায়, তাঁহার সেই প্রাণের উদ্ধম 
আমাঁদের বাংলা সাহিত্যকে অনেক বিচিত্র সম্ভাবনার মধ্যে লইয়া! গিয়াছে । 
পৃথিবীর কোনও সাহিত্যে কোনও একজনের দ্বারা এখন পর্যন্ত এমন বিচিত্র 
কৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। ইংরেজী সাঁহিত্যেও তাঁহার দাঁন স্বীকৃত, ইংরেজী ' 
ভাষা শিক্ষার বইয়েও তাঁহার রচনা আদর্শ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। . 
' মানুষের ধর্মবোধকে স্থান এবং কালের সঙ্গে মিলাইয়া কার্যোপযোগী করার 
কাজ তথাকথিত অবতাঁরদের;- সাহিত্য এবং শিল্পের বোধ যাঁহার! এভাবে 
পরিবর্তন করিতে পারেন সাহিত্যের অবতার তীহারা ৷ -রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর 
সাহিত্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠ অবতাঁর। তিনি পৃথিবীর বর্তমান চিন্তাধারাকে 
অনেক ভাবে নিয়স্ত্রিত করিয়াছেন। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ : করিয়া 
বিদায়ের প্রাক্কালে বর্তমান সংশয়-সনোহের যুগে একমাত্র তিনিই তাহার 
চির-আবাধ্য অষ্টীকে সম্বোধন করিয়া! বলিতে পারিয়াছেন-_ 

“এই জ্যেতি-সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে 

তারি মধু পান করেছি ধন্ত আমি তাই। 

যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই ॥ 

বিশ্বরূপের খেলাঁঘরে কতই গেলেম খেলে 

অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে । 

॥ "প্রকাশ ধারে যায় না কর! সকল দেহে দিলেন ধরা, 

এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই ।” 
আমাদের সৌভাগ্য এই যে, তিনি আমাদের মধ্যেই আঁবিভূর্ত ও তিরোহিত 
হইয়াছেন। তাঁহার, নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বলে তিনি 
আঁমাদের দেশ ও জাতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। 

মানুষ রবীন্দ্রনাথ কোনও পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না, কিন্তু কবি 

রবীন্দ্রনাথকে আমাদের মধ্যে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে তাঁহার কাব্যের সঙ্গে 
আমাদের প্রতিনিয়ত পরিচিত হইতে হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙালী _ 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্পদ্‌কে সম্যক্‌ মর্যাদা দিতে আজও শেখে নাই। তাঁহার 
জন্মের এই শতবার্ষিক উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা যদি কৰি 
রবীন্দ্রনাথকে আমাদের অন্তরে গ্রহণ করিতে পারি, রি এই উৎসব সার্থক: 
হইবে । 


পা 


উপন্যাস পাঠের ভ্রমিকা 
শিশির চট্টোপাধ্যায় 


ERE 


উপন্যাস জিনিষটা যে ঠিক কি তা নিয়ে আলোঁচনাঁর আর অস্ত নেই। গল্প 

শোনা ও গল্প বলা মানুষের. আঁদিমতম প্রবৃত্তি । সাত সমুদ্ধ'র তেরো! নদীর 

পারে ঘুমিয়ে থাকা রাজকন্তাকে খুঁজতে বেরোয় রাজপুত্র তাঁর পক্ষীরাঁজ 

. “ঘোড়ায় চেপে। তেপান্তরের মাঠ ধূধু করে, পথশ্রম ক্লান্তি আনে, অনিশ্চয়তায় 

_.. রাজপুত্রের মন হয়ে ওঠে শক্কাকুল। তবুও পথচলা, থামে না। রাজপুত্র 

«৭.  গিরে পৌছয় নিঝুমপুরীর রাজকন্তার কাছে, জীয়নকাঠি ছুঁইয়ে রাঁজকন্তার- 

৭ ঘুম ভাঙ্গাতে, সাতদিন সাঁতরাত্রি ধরে যুদ্ধ করে দৈত্যদানবের সঙ্গে৷ 

২ স্তারপর জয়মাল্য ও রাজকন্যা দুই হয় তাঁর অধিগত। ঠাকুমা দিদিমাদের 

বলা গল্প আহ্ুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় নটে শাকটি মুড়োনর কথা বলে, 

কিন্তু গল্পের শেষ হয় না। মানুষের জীবনেও তো তাঁই। চলার বিরাম 

নেই, ব্যথা বিপর্যয়ের শেষ নেই, আশা নিরাশার ছায়াঘন মনে আকুলতাঁরও 

‘শেষ নেই। মান্ষের কল্পনায় সৃষ্ট গল্প মীন্ুষের জীবনের মতই আদি 

অন্তহীন, সে গল্পে আনুষ্ঠানিক একট! আরম্ভ ও শেষ দুইই আছে, কিন্ত 

. ' সত্যিকারের আরম্তও নেই, শেষও নেই। মানুষের বলা গল্প তাই খাঁপছাঁড়া, 
স্থষ্টিছাড়া আদি অন্তহীন পৃরর্পন্ুস্থৃতি ও পুনরাবৃত্তি । 

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ  উপন্াসিক ও সমালোচক এর. 1. 770:১6৩: আর্দ- 


-পরিহাসচ্ছলে একটা দাঁমী কথ! বলেছেন And £ third man, he says 
30 a, sort of drooping regretful voice, “Yes—Oh dear yes—the 
#4 novel tells a story ....:......And the third is myself.” 


[ Aspects of the novel. P. 41) 
দামী কথাটা দীড়াচ্ছে এই নভেল বা উপন্তাসের মর্মকথাটি হ’ল কাহিনী 
“ৰা গল্প । কিন্তু ০৮৪৮ সাহেবের পরিহাঁসের মধ্যে আরও একটি অতি 
প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত রয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, নভেল বা উপন্যাসের 
মস্থানে গল্প বা কাহিনী থাকলেও সেইটেই তাঁর সবটা নয়। ধরে নেওয়া 
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যাক যে কাহিনী হচ্ছে উপন্যাসের মধ্যেকারের মানুষটি কিন্তু সেই 
মানুষটিকে জামাকাপড় পরতে হয়, কথা বলতে হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
অর্থাৎ উপন্যাসের ঠিক মানে বুঝতে হ’লে উপন্যাস কথাটির সংজ্ঞার্থ 
জানলেই চলবেনা তাঁর আঙ্গিক বিষয়বস্তু, রচন! কৌশল এবং শিল্পকুশলতা 
ইত্যাদিরও সম্যক পরিচয় দরকার। তাহলে মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছে যে 
ইংরাজীতে যাঁকে বলে ঃ story, Character ও method of communica- 
৮০৮ (অথবা সাধারণভাবে 1%0£ঘ8০)--এই তিনটি বিষয়ের ওপর আমাদের 
সমধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । 

গল্পের কথা আগেই বলা হয়েছে। গল্প ব! কাহিনী উপন্তাসের প্রাণ 
স্বরূপ কিন্ত সেই. কাহিনীকে ওপন্তাসিক কি ভাবে পরিবেধণ করবেন, অর্থাৎ. 
কি কি ঘটনার মাধ্যমে, কোন বিশেষ অবস্থা থেকে গল্প শুরু হবে এবং 
কোনি বিশেষ অবস্থাতে গিয়ে গল্প শেষ হবে, আঁর কাহিনীর কতটা বলা 
হবে, আর কতটা প্রচ্ছন্ন থাকবে, কাহিনী কি ভাষায় বলা হবে এবং তার . 
“স্থান” “কাল” ও “পাত্ৰ” কি ভাবে সাজানো হবে-_এ সবই উপন্থাস রচুয়িতার _* 
উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল এবং তাঁর চেয়েও বড় কথা, এইসব জিনিষকে 
উপন্াাসিক কি ভাবে তাঁর নিজের আয়ত্তে আনেন তাঁর ওপরেই তার 
উপন্যাস স্ষ্টির সার্থকতা । কথাটাকে আঁরও একটু, পরিষ্কার ভাবে 
বিচার করা যাঁক। ধরা যাক কোনও একটি উপন্যাসের বিষয়বস্ত হচ্ছে একটি- 
যুবকের কাহিনী । ওপন্যাসিক এই যুবকের কাহিনীটি তার জন্মসময় থেকে 
আরম্ভ ক'রে তাঁর পাঠ্যাবস্থা, তাঁর কর্মজীবন, তাঁর প্রৌচত্ব প্রভৃতির মধ্যে 
দিয়ে বার্ধক্যে নিয়ে গিয়ে শেষ করতে পাঁরেন। সম্পূর্ণভাবে সাধারণ 
মান্গষের জীবনের 010:92010£5 অনুসরণ করে। অথবা লেখক উপন্যাসে 
বর্ধিত যুবকটির জীবনের কয়েকটি বিশেষ বিশের্ ঘটনা, বড়ই হোক আর 
ছোটই হোঁক, বেছে নিয়ে ৫॥৮০॥০!০৪)-কে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে তাঁর 
সুবিধামত সাজাতে পারেন। উপন্যাসের কাহিনী সৌজাভাবে একটনি 
ভাবে বল! যেতে পারে, কাহিনীটিকে অদ্রল-বদল ক'রে বাদসাঁদ দিয়ে 
স্পষ্ট করে, অস্পষ্ট করে, ইন্দিতের মধ্যে দিয়ে বা প্রচ্ছন্নভাঁবে রূপাঁয়িত- 
কর! যেতে পারে। কিন্তু যাই কর! হোক না কেন, আর যেভাঁবেই 
করা হোক না, একটা কাঁহিনীর কাঠামো (875919607) তাঁতে থাঁকবেই এবং সেই 
কাহিনীটি কোন একটি বা একদল মানুষের জীবনের কথ! নিয়ে গ্রথিত হবে। 


॥ উপন্ভাস পাঠের ভূমিক! ১৫ 


* এইতো গেল কাহিনী, গৃল্প বা 96০:3-র কথা। এরপর যে বিষয়টির 
ওপর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে ৫॥৮৭০e৮ বা চরিত্র। কাহিনী 
বা 36০ যখন মানুষ, ও তার জীবনকে নিয়ে তখন একজন বা একাধিক 
মানুষের জীবনকে লেখক তাঁর উপন্তীসে রূপ দেবার চেষ্টা করবেন। এটা 
স্বাভাবিক। প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব সত্তা আছে, সেই সত্তা, যা 
একান্তভাবে ব্যক্তিক ও সামাজিক, তাঁর আঁচারে ব্যবহারে তার ভাঁবন! 
চিন্তার মধ্যে, তাঁর কর্মের মধ্যে দিয়ে-প্রকাশিত হতে বাধ্য। তাই উপন্তাসের 
নায়ক-নায়িকা ও অন্তান্ত যে সমস্ত মানুষ কাহিনীতে অংশ গ্রহণ করবে তাঁদের 
একটা বিশেষ আলোয় উদ্ভাসিত করে পাঠকের কাছে উপস্থিত করার দায়িত্ব 
লেখকের । সেই লেখক যখন গুপন্তাসিক রূপে সৃষ্টিশীল তখন তিনি এমন 
চরিত্র স্বষ্টি করতে বাধ্য যারা তার বর্ণিত ও তাঁর দ্বারা . নির্দীরিত ঘটনাবলীর 


“ মধ্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে মৃতি পরিগ্রহ করবে। ওঁপন্তাসিক সর্বদাই বাধা 


চি 


বন্ধহীন ও কল্পনার রাজ্যের অগ্রতিহত-গতি। তিনি স্বয়ংক্রিয় ও স্বাবলন্বী ৷ 


তার সৃষ্ট চরিত্র রাম শ্যাম যদুর মত তেল স্থুন লকড়ির জগতের অধিবাসী 


হবে কিংবা ডানা মেলে দেওয়া কল্পলোঁকের গগন বিহারী হবে সেটা 1 তাঁরই 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাীন। কিন্তু উপন্ঠাসিকের একটা বড় দায় আছে। সে দায় তার 
কাহিনীকে ও তার বক্তব্যকে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করার । আরও একট! 
দায় আছে, অনেকের মতে এইটেই প্রধান-_শিল্পী হিসেবে তার শিল্পস্থষ্টিকে 
সার্থক করা। স্ষ্ট সাহিত্য বাস্তবধর্মী হবে কিনা সে পরের কথা। আদর্শ 
কতটা শিল্পে পরিলক্ষিত হবে সেটা আরও পরের কথা ।,' উপন্যাসিকের 
একটা বক্তব্য আছে। একটা জীবন বেদ আঁছে। সার্থক উপন্ঁসিক জীবন- 
শিল্পী। কোনও বড় উপন্ঠাসিকেরই একথা বিশ্বত হ’লে চলবে না । 

তৃতীয় যে বিষয়টীর আলোচন! প্রয়োজন সেটা হচ্ছে উপন্াঁস কি ভাবে রচিত 
হবে অর্থাৎ উপন্যাসের কাঁহিনী সৃষ্টি ও চরিত্রের মাধ্যমে ওঁপন্তাসিকের বক্তব্য 
কিভাবে পাঠকের কাঁছে উপস্থিত হবে। ইংরাঁজীতে এক কথায় বলা যেতে পারে 
[79409 of communication অথবা 190£089, ভাঞ্জিনিয়া উলফ একে 
বলেছেন, “‘the medium or the word” উপন্াস, পাঁঠের ভূমিকার' মনে 
হয় এই বিষয়টা নানাদিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ভাবে অলোচ্য। 

সাহিত্য বা আর্ট সর্বদাই কিছু বলতে চায়। কি বলতে চায় সেটা যেমন 
প্রয়োজনীয়, কি ভাবে বলতে হবে সেটাও সমান ভাবে প্রয়োজনীয়, এমন কি 
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অধিকতর প্রয়োজনীয় । Art is communication এটা দৃশ্যত যত সহজ 
কথা.আঁসলে তত সহজ নয় এবং এই কথাটাকে ঘিরে Plato, Aristotle, 
ভামহ, কুস্তক, আ'নন্দবর্ধন, অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি মনীষীদের সময় থেকে . 
আজ পর্যন্ত তর্কের আর শেষ নেই। এই তর্কের মীমাংসাঁও সহজপাধ্য নয় 
এবং মীমাংসা করার চেষ্টাতেও বিপদ আছে এসব কথা মেনে নিয়েও বলা" 
যেতে পারে যে আর্টিষ্ট, বতগান ক্ষেত্রে ওপন্তাসিক, তাঁর সুষ্ট সাহিত্যের মধ্যে 
দিয়ে যাই বলতে চান না কেন ৰা যেভাবেই বলতে চাঁননা কেন তিনি 
একান্তভাবে ভাঁষাশ্রয়ী। আমাদের মনে নাঁনারকমের ভাবের উদয় হয়। 
_ সে সব ভাব কখনও আমাদের চেতনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, কখনও বা 

অবচেতন মানসে গ্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। ফুয়েড-পরবর্তাঁ যুগে মানুযের 
অবচেতনকে নিয়ে অনেক আঁলোঁচন! হয়েছে । সাহিত্য আজ কেবলমাত্র 
মানস চেতনার উপরিস্কিত স্পষ্ট অনুভূতি বা বোধের কথা বলেই * 
তাঁর দায় শেষ করতে পারে না। অবচেতন মাঁনসের প্রভাব কাটিয়ে ওঠ 
* সাহিত্যের পক্ষে ক্রমশঃই দুরহ হয়ে উঠছে.। যাই হোঁক ভাষার দিক দিয়ে -4 
এর গুরুত্ব আধুনিক যুগে অনস্বীকার্য । - তাই দেখি চেতনা প্রবাহে বিশ্বাসী 
ওুপন্তাসিকেরা ভাষ! বা 979 ০: কে কি ভাবে তাঁদের সুমন্ত বক্তব্যের বাঁহন 
করবেন তাই নিয়ে ব্যস্ত এঁদের হাঁতে তাই ভাষার নানা পরিবর্তন হয়েছে 
ও হচ্ছে। 

মান্থষের মনের ভার ও চিন্তা সাহিত্যে ভাষার মধ্যে দিয়েই প্রধাঁনতঃ 

প্রকাশ করা হয়। ভাঁষা তাই মানব, মনের ভাবনা ও চিন্তার প্রধান ধারক 
ও বাহক শুধু তাই নয়, ভাঁষা অর্থের মধ্যে দিয়ে মানুষের মন 
প্রকাশের অবকাশ খোজে। তাই ভাষা ভাঁব ও চিন্তার প্রতীক। এক 
মানুষ থেকে অন্য মানষেঃ এক .সমাঁজ থেকে অন্য সমাজে, এক যুগ 
থেকে আর এক যুগে ভাষার এই প্রতীক-ধমের রূপান্তর ঘটে। সৃষ্টিশীল 
মান্য তার জীবনযাত্রার পথে ক্রমশঃ যতই এগিয়ে যায় ততই তার ভাবধারা ২_. 
ও চিন্তার পরিবর্তন ঘটে, মাঁনবচেতন! ততই খশবর্শশালী হয়ে অধিকতর 
পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। পাশ্চাত্য সমীলোচিকদের মতে, মানব চেতনা 
বা 00:53919550598 স্বাভাবিক নিয়মেই by extension and by depth 
সামগ্রিকত! লাভ করে। মানব মনের হুন্ম্ম থেকে সুন্মতর অনুভূতিকে তাই 
সাহিত্য তাঁর ভাষার মাধ্যমে রপাঁয়িত করে। | | 
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প্রশ্ন উঠতে পারে, ভাষার মাধ্যমে মানবচেতনার পূর্ণ প্রকাশের কাজে ব্যক্তিগত 
ভাঁবে লেখকের বা ওপন্যসিকের কর্তব্য কি এবং 'কতথানি। Joyce Cary 
তীর সন্ত প্রকাশিত গ্রন্থে ( Art and Reality, P 1958 ) এই বিষয়টি নিয়ে 
দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ওঁপন্ধাসিক ও চিত্রশিল্পী উভয়েরই কত'্ব্য 
‘মোটামুটি একই । | 

তিনি বলেছেন, “৪০ for the painter, when He has his new 
magic landscape in front of him, he has to fix it down . And 
at once he is up against enormous difficulty . He has only his 
pens or ‘brushes, and a flat piece of canvas.with which to 
convey a 3970880100১ a feeling, about a three dimensional 
world . He has somehow to translate an intuition from real 
objects into a formal and ideal arrangement.........ds for the 
novelist, his case is even worse” (পৃঃ 8) 

৯ ষ্ঠ যাকে [06016০8_রলছেন, সেইটাই হ’ল সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত 
চেতনা । এটা! তার এক নিজস্ব আবিস্কার এবং এই আঁবিস্কারই তাঁর সৃষ্ট 
সাহিত্যে একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। এই আবিষ্কারকে রূপারিত 
করবার জন্যে উপন্াসিককে চরিত্র বর্ণনা বা 21০$ এর সাহায্য গ্রহণ করতে 
হয় এবং এই কাজটা এমনভাবে সম্পূর্ণ করতে হয়, যাঁতে কাহিনী বা 
উপন্ভাস শেষ করে পাঠক অন্থভব করতে পারে--“তাইত! এই কথাটাই 
তো ঠিক।” যদি উপন্তাঁসিক পাঠকের মনে এই ভাবের উদয় না ঘটাতে 
পারেন, তাহলে বুঝতে হবে তার সাহিত্য স্থষ্টি সার্থক হয়নি। ৃ 

আগেই বলা হয়েছে যে মানব মনের ভাব ও চিন্তা ভাষাশ্রয়ী। 
কিন্তু ভাষা বা ৯০:৭৪ সর্বদাই বিশেষ ভাঁবে ব্যবহৃত হয় এবং “Words 
als Interpretation and the interpretation depends very much 
no only on the selection of the word, but the emphasis 
given to the words, On the quality of. the words and the 
tone of voice with which they are spoken” ( পৃঃ ৯)। অতএব 
এই Selection, Emphasis ও tone এর ওপরেই লেখকের বক্তব্যের 
মূল্য কি হবে তা নির্ভর করে। এই Selection, Tone ও Emphasis ই ই 


A এর মূল কথা] এই দ্বিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ভাষার 
প্র--২ 
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যেকোন ব্যবহীরই 4৮৮ পর্যায়ভুক্ত। অবগ্ত মনে রাখতে হবে Art 
পর্যায়ভুক্ত হতে গেলে ভাষার মাধ্যমে যে Communication তা শুধু 
আমাদের সামনে [০83 উপস্থিত করেই তার কতব্য সম্পাদন : করবে না। 
Facts এর সঙ্গে থাকবে 51৮০৮ বা মূল্যায়ন। 'তবেই 8৪০19 হবে 
Art, Joyce Cary তাই Art এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন” 
“So I am defining art as the means, and almost the only 
means by which we can express ourselves in forms of meaning 
and communicate these meanings to others. It-is the only 
Means. by which we can express ourselves in forms of. 
meanings to others. “It is the only.means by which we can 
communicate both the fact and the feeling about the fact, 
which is, in our lives, always the most-important thing. We 
can say that the whole impact of art is personal ; it works এ 


and by personality. (পুঃ১১)। 


উনিশশ’ চব্বিশ সালের মে মাসে ভার্জিনিয়া উলফ কেম্বিজ বিশ্ববিদ্ধাঁলয়ে' 
একটি ছাঁন্রসভাঁয় উক্তি করেন “And now I will hazard a second. 
assertion, whicn is more disputable, perhaps, to the effect 
that‘on or about December 1910, human character changed.” 

কথাটা প্রথমে হয়ত অত্যন্ত বেয়াড়া শোনাতে পারে, মনে হ'তে পারে 
যে ১৯১*সালের ডিসেম্বর মাসে কি এমন ঘটনা ঘটতে পারে যা দিয়ে 
সমগ্র মানব চরিত্র বদলে যায় । আপাত দৃষ্টিতে যতই বেখাপ্না মনে হোক 
না কেন একটু ভাল করে লেখলেই কথাটা পরিস্কার হ'য়ে যায়। ১৯১০ 
সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন, সহরে Grafton galleriesএতে একটি, 
চিত্রপ্রদর্শনী হয়, তাঁতে Van Gogh, Ganguin, Matisse, Picasso 3, 
‘Cezanne প্রভৃতির যুগান্তকারী কয়েকখানি ছবি প্রদর্শিত হয়। এই ্রদর্শনীকে 
. উপলক্ষ ক'রে সর্বপ্রথম 7০86300:953107187; কথাটির সৃষ্টি হয়। কাজেই 
দেখা যাচ্ছে ভার্জিনিয়া উল্ফ, এই চিত্র প্রদর্শনীকে লক্ষ্য করেই. মানব চরিত্রের 
পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। তার উদ্দেশ্ত ছিল সাহিত্য জগতে এই 
সময় যে যুগান্তকারী পরিব্ত'ন ঘুটছিল, তার প্রতি সকলের দৃষ্টি 'আকর্ষণ 


চর 
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করা। ১৯১০ সাল ও তার পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যে 
তথা উপস্তাস জগতে এক নতুন যুগের স্থচন! দেখা গেল। এই সময়ে 
তথাকথিত বাস্তববাদী উপন্থাসিকদের বিরুদ্ধে-যেমন Bennett, Wells 
ও (:এl$০orth৮ঁ-এক প্রবল আলোড়নের স্বষ্টি হয়। এই আলোড়নের 
পথ ধরে আঁসে এক নূতন রচন! শৈলী ও অভূতপূর্ব সাহিত্যিক বাচন 
ভঙ্গী, যাঁকে এক কথায় ইংরাজীতে বলা যেতে পারে ॥ew technique . 
এইসময় পরপর তিনজন প্রতিভাবান লেখক তিন্নটি সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের 
উপন্াস লিখতে শুরু করেন। ১৯১৩ সালে করাপী ভাষায় Marcel Proust-এর 
Du coté de chez swann প্রকাশিত হয়। (Ala Recherche Du 
90103 Perdu নামক বৃহৎ উপন্যাসর প্রথম ছদুইখণ্ড)। ১৯১৫সালে 
ইংল্যান্ডে Dorthy Richardson তাঁর সুবৃহৎ উপন্যস Pilgrimage—এর 
প্রথম খণ্ড Pointed R০৪ প্রকাশ করেন) এর এক বৎসর পরে ১৯১৬ 
সালে James Joyce তার A Portrait of the Artist as a young 
৯৮-10 উপন্যাসথাঁনিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই তিনটি উপন্যাসের 
আবির্ভাব ইংরাঁজী কথাসাহিত্যে এক নতুন যুগের সুচনা ক’রল। 
সাহিত্য জগতে যখন নতুন কোঁন দৃষ্টিভদী “ও চিন্তাধারার বাহন হ'য়ে 
নতুন কোন গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে তখন তাঁকে আঁকস্মিক ব'লে মনে হয়। 
কিন্তু এই আকশ্মিকতাটা আপাতদৃষ্টিতে যতই আকস্মিক ও অভূতপূর্ব বলে 
মনে হোক না কেন তা কিন্তু আসলে এক রকমের সাহিত্যিক পূর্বাহ্ণহ্ৃতি ৷ 
১৯১*সালের আগে থেকেই উপন্যাস জগতে, বিশেষ করে, ইংরেজী উপন্যাঁস 
জগতে, কয়েকজন শিল্পীর মনে এক এক নতুন জিজ্ঞাসার উদয় হ'ল] বিশেষ. 
করে Henry ০0095 কয়েকটি মৃল্যবাঁন্‌ ওপন্যাসিক তত্ব উপস্থিত করতে 
লাগলেন। ১৮৮৮সালে তার প্রকাশিত Partial Portrait গ্রন্থে উপন্যাসিকের 
শিল্প রচনাঁদর্শের সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের প্রতি ভিনি সকলের দৃষ্টি . 
আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলেন। ১৯১৪সাঁলে ইংল্যাণ্ডে প্রসিদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা 
“he Times Litarary Suppliment এর পৃষ্ঠায় জেমস দুই অংশে The 
Younger Generation নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে 
তিনি ম. &. ell প্রমুখ তখনকার দিনের লক্কপ্রতিষ্ঠ বাস্তববাদী 
ওপন্যাসিকদের সোজাসুজি ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁর আক্রমণের প্রধান 
ছুটি বিষয় ছিল-(১) এইসব তথাকথিত বান্তববাদীরা উপন্যাসে জীবনের 
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খুঁটিনাটি প্রাণপণে জড়ো করে মানবজীবনের পরিচয় দেবার আপ্রাণ চেষ্টা 
করেন। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা গুৰু আব্জ'নাই বাড়ায় ‘সত্যিকারের 
পরিচয় দিতে পারে না) (২) এইসব বাস্তববাদী ওপন্যাসিকরা বাইরে ৫ থেকে 
মানুষের চরিত্র আঁকেন। তাদের বিশেষ কথা, বলবার প্রয়োজনে. কাহিনীর ৃ্‌ 
যে কাঠামো সৃষ্টি করেন" তাই দিয়ে জীবনকে স্বেচ্ছায় বিকৃত করেন আর 
মানব চেতনার মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন আলো আঁধারের খেলা চালছে, যে 
সুষ্ম অনুভূতির -লীলা-চাঁঞচল্যে মানব চেতনা চিরমুখর--তাঁর কোন পরিচয়ই 
তীরা দিতে পারেন না অর্থাৎ তাঁরা মানব জীবনের বাইরের ব্যাপার নিয়ে 
এত ব্যস্ত থাকেন যে তাদের দৃষ্টি বহিরাবরণ ভেদ করে মানবমনের অন্তস্থলে 
প্রবেশাধিকার পায় না। | 

H.G.Wells ব্যক্তিগতভাবে Henry James-এর নস ছিলেন, 
কিন্তু এর পর তিনি অত্যন্ত উগ্ৰভাঁষায় উপরোক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করলেন। | 
মH.৫. Wells এর মতে উপন্তাস, বিশেষ করে বাস্তব উপন্যাস, মানব Cu 
জীবনের কোন কিছুই, ফেলে দিতে রাজী নয়। যাঁকে জেমস বলেছেন, বাইরের “ 
আবর্জনা বা ‘mere notations or signs ০ lif” তাহলো উপন্যাসের প্রাণ 
স্বরপ। মানব জীবনের সব কিছুকেই, ত! বাইরেরই হোক বা ভেতরেবই 
হোক, উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ কর] ওঁপন্থাসিকের 


কত'ৰ্য । ৎধুযাত্র মাছ্বচেত।| বা তনুতূতির বাহন হয়েই উপন্যাসের কতব্য ' 
শেষ হয় না। 


Henry James,H, 9. Wells এর এই বিতর্ক উপন্যাস পাঠের ভূমিকায় 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেন. না এই বিতর্ক উপন্াসের মূল কথা-_কাহিনী, 
চরিত্র স্বষ্টি ও রচনা শিল্পেই কেন্দ্রীভূত। .এক কথায় বলতে গেলে 1৪) 
৪0099 ইংরেজী উপন্তাসে চেতনা প্রবাঁতে অর্থাৎ Stream of Consciousness 
টেকনিকের প্রথম সচেতন শিল্পী। তিনি সবপ্রথম সম্পূর্ণ সচেতনভাবে ও স্পষ্ট . 
ভাষায় এই নতুন টেকনিকের স্বপক্ষে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনপন্থী ঘা 011, ০৫ 
09515৬০19৮5 প্রভৃতি বাস্তববাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন । এই 
বিদ্রোহের মম কিথা ঃ উপস্ঠাসিকের দৃষ্টি বাইরের জগত থেকে রি করে 
তোলা । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ১৯১০ সালকে ঘিরে উপস্থাস জগতে ইউরোপ 
ও আমেরিকায় ' এক বিরাট আঁলোড়িনের সৃষ্টি হয় এবং সেই আলোড়ন 
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শুধু মাত্র মাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । এই আলোড়ন বা আন্দোলনের 
মধ্যে থেকে যে নতুন রচনা শৈলী ক্ৰমশঃ গড়ে উঠতে লাগল তাকেই নাম 
দেওয়া হয়েছে The Stream ০ চিলি এ টেকৃনিক্‌ বা পদ্ধতি। 
বাংলায় একে আমর! চেতনা প্রবাহ পদ্ধতি বলতে পাঁরি। Te Stream 
of Consciousness কথাটি প্রথম আবিষ্কার করেন দাৰ্শনিক William 
James ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৷ তিনি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ Tth Principles of 
Psychology তে( প্রকাশিত ১৮৯০ ) লেখেন—Conscioasness then, 
does not appear’ to itself chopped up in bits such Words as 
chain’ or ‘train’ do not describe fitly as it presents itself 
in its first instance. Iti is nothing joined, it flows a ‘river’ 
‘ora ‘stream’ are the metaphors by which iti is most naturally 
89807768. In talking of it, let us call it the stream of thought, 
or Consciousness, or of subjective 1 lite.» 

১৯১৮ সালে ইংরেজ লেখিকা 119) Sinclair, ভর্নোখি রিচার্ড এর 
রচনা _পদ্ধতিকে stream of জল বা চেতনা প্রবাহ ও 
বলে বর্ণনা! করেন। 

এই পদ্ধতিকে অনেকে আঁবাঁর Impressionism এরই ই একটা বিশেষ রূপ 
বলে না সিজন | যং চিত্ৰজগৃতের ( painting ) impressionism-g 
রর রা impressonism বল! | ঠিক হবে না। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই 
পদ্ধতির প্রচলন আং শিক ভ ভাবে অনেকে আগে থেকেই দেখা যায়। অষ্টাদশ 
শতাৰ্দীর উপঙ্টাদিকদের করাই ধ্রা যাক্‌। Sterne, Fielding, Rich- 
ardson, Jane Austen প্রভৃতির এবং আমাদের দেশের বক্ধিমচন্দ 
ও রীনাথের লেখার মধ্যে এই পদ্ধতির কিছু ক্রি পরিচয় পাঁওয়া 1 যাঁয়। 
হজ Harlowe চিঠি পত্রের আকারের লেখা একটু সুবৃহৎ উপসতাস। 
এই উপন্চাসের লেখক Richardson ওঁ উপস্থাসের মুখৰন্ধে অনেক কথার 
মধ্যে নিয়োক প্ৰণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন। 

-.These 1959. nee abound not only with critical 


হী but with what may be Caren instantancous 
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descriptions and reflections, as also with affecting conv- Ee 


ersations; many of them written in the dialogue or dramatic 
way. 2 | র 

এখানে বিশেষ ভাবে Instanteneous ও reflections কথা! দুইটিকে = 
লক্ষ্য করতে হবে। এরা চেতনা প্রবাহ পদ্ধতির অতি প্রয়োজনীয় উপাদান 
দ্ূপে গণ্য হতে পারে। এ ছাড়া [51017510800 এর এই উপন্তাসে চিঠি 
. পত্রের মধ্যে একটি অতি নুবিন্তস্ত কাহিনী ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করেছে এবং 
‘সেই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে ও পেছন থেকে বলা গুঁপন্তাসিকের মন্তব্য থেকে 


কয়েকটি চরিত্র ক্রমশঃ অত্যন্ত উল ভাবে ফুটে উঠেছে। 


Richar5০॥ এই উপন্তাসে আরও একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন, * 


সেটিকে ইংরাঁজীতে বলা যেতে বলা mental 07896 € পরিশ্ফুট স্বগতোক্তি ) 
অর্থাৎ উপন্তাসের চরিত্রের 'নিজের মনে বক্বকাঁনি। উদ্দাহরণ স্বরূপ ধরা 
যাক 01%158% তাঁর এক বান্ধবীকে Mr. Lovelace এর সম্বন্ধে তাঁর 


# 
FY 


ভগ্মীর মনোভাবের বর্ণনা দিচ্ছে £ চা 


“So handsome aman! O her. beloved clary | (10৮ 
them she was ready tome dearly, from’ the overflowings of 
her good humour on this account 1) He was but too 
handsome ‘a man for her | — Were she but a amiable as 
somebody, there would be a probabelity of holding his 


affections. For he was wild, she heard; very wild, very 


2857 loved intrigue...but he was young; a man .of sense would 


See his error, could see but have patience with his’ faults 
3f his Faults were hot could by marriage { Thus she ran on.’ 
এটাকে আমরা! Mental Prattle Ld পরিস্ফুট স্বগতোক্তির ) এর nh 


ভাল উদাহরণ শ্বরূপে গ্রহণ করতে পারি । মনে রাখতে হবে পরবর্তাযুগে চেতন!__» 


প্রবাহের পদ্ধতিতে এর আঁরও ব্যাপক ব্যবহার আমর! দেখতে পাব! ৪০৩ 


Austen এর অধিকাংশ উপন্যাসেই এবং বিশেষ করে 7)0772 নামক উপন্যাসে 

আমরা আরও কয়েকটি বিশেষ কৌশলের সাক্ষাৎ পাই । এই উপন্তাসে 1195 

70188 বলে একটি" এ ূ ূ 
প্রগল্ভা ও বকবকাঁনিপ্রিয়াঁ বৃদ্ধার কথাবার্তায় ও চরিত্র অঙ্কনের মধ্যে 


- ॥ উপন্াস পাঠের ভূমিকা ও ২৩ 


চেতন! প্রবাহ পদ্ধতির ই অতি প্রয়োজনীয় উপাদানের সাক্ষাৎ 
পাই। যেমন 8 (ক) ) 2 lique writing (তির্যক ভঙ্গি বা বক্ৰোক্তি ) 
€খ) Mental 08806 /( পরিস্ষুট স্বগতোক্তি)। (গ) 9০1110৫2য 
{ আঁত্মগৃত কথন)। (ঘ) Internal Monologue—( "আন্তরিক স্বগত 
কথন )। Emma’ উপন্যাসে Miss "Bates এর কথাবার্তায় সম্বলিত যে 
কোন পৃষ্ঠায় পাঠক উপরোক্ত রচনা কৌশলের পরিচয় পেতে পারেন। 18195 : 
Bates ছাড়া চু৷॥দেণএর আত্মকথন ও Harriet এয় অন্ত চরিত্র বর্ণনা 
এসবেরই. মধ্যে চেতনা প্রবাহ পদ্ধতির - অনেকগুলি কৌশলই চোখে পড়ে 
কিন্তু তবুও আঁমরা একথা বলতে বাধ্য যে এই .সমস্ত রচন! কৌশলের 
প্রয়োগ থাকলেও Richardson বা Jane Austen এর উপন্যাস পুরো- 
পুরি চেতন৷ প্রবাহ উপন্যাস নয়। কেন.না তাঁদের উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্র 
. সকলেই স্বকীয় মাধুর্ষে ও ওজ্জল্যে দীপ্তিমাঁন কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাদের 
একটি উপন্থাস সম্পূর্ণ চেতনা-প্রবাহ-ধর্ষী,হয়ে উঠতে পারেনি। এই সব 
উপন্যাসের .চরিত্রগুলি আত্মকথন, বক্রোক্তি বা তির্যক বাঁচন ইত্যাদির ধারক 
«ও বাহক হলেও সমস্ত উপন্যাসটি. কোন ক্ষেত্রেই সাধারণ 'রচনা ভঙ্গীকে.. 
অতিক্রম করতে পারেনি। তাই এই সব উপস্থাসের গঠন ও ) কাঠামো 
খারাবাহিকতাঁর, লক্ষণাক্ৰান্ত ৷ 
সমসাময়িক. আর একজন ওুঁপস্ছাসিক Samuel Butlar” তীর The 
way of All Flesh নামক উপন্যাসের ২৯ অধ্যায়ে পিতা, মাঁতা ও পুত্রের 
আন্তরিক স্বগত কথনের ( Interal monologue ) মধ্য দিয়ে এর 
অপুর্ব পরিবেশের স্থষ্টি করেছেন.। পিতা ৮০০১০], অতি মাত্রায় সংসারী 
'মাত! ও তাদের ভাঁবপ্রব্ণ শিশুপুত্র চ"৩৪৮__এই তিন জনের মিলিত চিন্তাধারা 
তাদের চরিত্রগুলিকে পরিস্ষট করার সঙ্গে সঙ্গে উপন্তাসের কাহিনী ও মূল 
বক্তব্যকে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। 
এই কৌশলকে আঁমরা আধুনিক সমালোচকের ভাষায় বলতে পারি 
Structural building up. 
এই: দিক দিয়ে দেখতে গেলে 3770৩] 738৪: ছাড়া আরও দুজন 
বিশ্ববিখ্যাত ওঁপন্থাসিক অধিকতর কৃতিত্বের দাবী রাখেন। এঁরা হচ্ছেন 
টলষ্টয় ও ডদ্টয়েভন্‌কি। এঁদের রচনা পদ্ধতি বাটলারের পদ্ধতির চেয়ে 
‘আরও অনেক বেশী জটিল কিন্তু অনেক বেশী গভীর তাঁদের পদ্ধতিকে 


২৪ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


মোটামুটি ভাবে 9০10] 118): বা; আলোক সম্পাত পদ্ধতি বলা যেতে 
পারে। এই আলোক সম্পাত কখনও 'বা করা হয় কোন একটি বা 
একাধিক, চরিত্রের উপর। ক্খনও বা কোন.একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা 
বা 0৭০০৭ এর উপর, আবার কখনও বা কোনও একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনার উপর। টলষ্টয় ও ডসটয়েভরৃকি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও কৃতী 
উপন্তাসিক। তাঁদের দুজনেরই রচনা কৌশল কিন্তু উপন্তাস রচনার 
ধাঁরাবাহিকতাঁকে অস্বীকার করে না। কিন্তু এমনই রচনা কৌশল এঁদের 


যে ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখেও চরিত্রগুলির অন্তরের অন্তস্থলে মধ্যে. 


এরা পাঠকদের দৃষ্টি সঞ্চালিত করেন। পাঠকহৃদনয় ও উপন্থাসের' মানুষের 
হৃদয়ের মধ্যে একটা! বোঁঝাপড়ার সেতু গড়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, 
টলষ্টয় ও'ভসটয়েভন্কির আবির্ভাব হয়েছিল. আঁধুনিক মনঃসমীক্ষণের হৌতাদের 
অনেক আগে। ফুর়েড, ইমুঙ এর নাম তীর? শোনেননি। তাঁর! শুধুমাত্র 
সহদয়তা দ্রিয়ে তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের স্ুক্স অনুভূতির পরিচয় দেবার চেষ্টা 
করেছেন.। কি করে জানিনা সেই প্রাক ফুয়েড, যুগেও তারা আবিষ্কার 
করেছিলেন যে আমাদের -.কর্শ্ম জগতের জাগ্রত সভার যে বিচার বুদ্ধি 
তাকেও ছাপিয়ে আঁরও একট! বুদ্ধি আছে, যার গতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত নয়। একে বলা যেতে পাঁরে associative logic. 

এই 1০81৩ আমাদের সাধারণ বিচার বুদ্ধির অতীত হলেও, মানব জীবনের 
প্রকাশ্য অংশ এরই অদৃশ্য ইঙ্গিতে অনেকাংশে পরিচালিত। আমাদের 
প্রকাশ্য জীবনে যা ঘটে. তা বাস্তব এবং সত্য; কিন্তু এই বাস্তব ও সত্যের 
রূপ গুপৃল্তাসুক ঘতুই যুক্তি সঙ্গত্‌ ও যথাযথ ভাবে বর্ণনা! করুন ন! কেন, 
তাতে মানূৰ্‌ জীবনের সমস্ত কথ! বলা হয় না ৷ মানব মনের চিরন্তন কুহেলিকাঁ 
তাই বহুলাংশে সাহিত্যিকের হাতি এড়িয়ে যেতে বাধ্য। সেজন্য যুক্তিসঙ্গত 
. বাস্তবধধ্মী ও যুক্তিবাদী ঘটনার বর্ণনা যতই সৃত্য হোক ন! কেন, সেটা সম্পূর্ণ 
সত্য হতে পারে না। বরঞ্চ লেখক যতই বাইরের দিক থেকে . যুক্তিবাদী .ও. 


বাস্তবধর্মী হবেন তীর রচনা ততই সত্যিকারের বাস্তব থেকে দূরে সরে যেতে, 


বাধ্য, হয়ও তাঁই। মানুষের মন যদি রিচিত্র মর্গে লীলা চঞ্চল হয় তাহলে: 
উপন্তাপিক সাধারণ ভাবে সেই মনের ইতিহাস লিখতে গেলে লোক: 
দেখানো বা মন ভোলানে] কাহিনী স্ষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সেই সৃষ্টি 
সার্থক জীবন শিল্প হতে পারে না। অতএব মানব মনের বাধাবন্ধহীন, 


॥ উপন্যাস পাঁঠের ভূমিকা 7 ২৫ 


অযৌক্তিক, এমন কি অস্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতির পরিচয় দিতে গেলে, 
উপন্তাসিক্কে বাধ্য হয়ে চেতনা-প্রবাহ্‌ পদ্ধতিকে এহণ কণ্রতে হবে। ' 

এদিক দিয়ে টলষ্টয় আধুনিকতার দাবী রাখেন। তাঁর Anna Karenina 
উপন্তাস হিসাবে উৎকৃষ্ট এব্‌ং এই উপস্থাঁসে টলষ্টয় সাহিত্য শিল্পের যা নিদর্শন রঃ 
দিয়েছেন তা যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখে। উপন্যাসটির শেষের দিকে যেখানে, 
Anna ক্রমশ আত্মহত্যার “দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তীর বর্ণনায় টলষ্টয় যে গভীর 
অন্তর্দৃষ্টি ও অসামান্য সহানুভূতিশীল সমবেদনার পরিচয় দিয়েছেন তা সমগ্র 
বিশ্বসাহিত্যে প্রায় বিরলু বললেও চলে। 

‘ডন্টয়েভমুকিও এ ব্যিয়ে টলষ্টয়ের থেকে কম কৃতিত্ব দেখাননি। Crime 
and Punishment বোধহয় তীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। যখন ক্উেই চেতন! 
প্রবাহ পদ্ধতির নামমাত্র, শোনেননি সেই সময় ভদ্টয়েভপকি কেবলমাত্র 
স্বীয় প্রতিভাবলে ও শিল্পীর অন্ত দৃষ্টি দিয়ে তার্‌ Crime and Punishment. 
উপন্যাসে Raskolenik০ এর অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি করেন। অনেকে একেই 

> খাটি চেতনা পরবাহপদ্ধতি বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আসলে এখানে 
দেখতে পাই যে, লেখক Raskolenik০৪৪ এর মনের মধ্যে যে সব ভাবের 
উদয় হচ্ছে তারই একটা যথাযথ বর্ণনা করবার চে] কুরেছেন মাত্র, এর মধ্যে 
সম থেকে অতিনুন্ম কোনও মনোভাবই বাদ যায়নি। তবুও এ যেন ডদ্টয়েভসকির 
নিজ বিব্রণ) লেখুক কতৃক নায়কের মনের পরিচয় প্রদানের নিদর্শন। 
এটা চেতনাপ্রবাের লক্গণাত্ান্ত, সৃত্যিকারের প্রবাহটা সম্পূর্ণভাবে রূপ 
পরিগ্রহ করেনি "লেখকের মুন্সিয়ানা সত্বেও। এ ভাবে দেখলে হ্যামলেটের» 
ওথেলোর বা কিং লিয়ার্রে স্থগতোক্তিকেও ( 5০li৷০৬y ) .চেতনা-গ্রবাঁহ 
বলতে হ্য়। | 

একজুন ইংরেজ সমালোঁচকু একে. বূলেছেন চেতন] ছা end product, 
ছোঁ নিজের অচেতন মনের প্রকাশে | শেকসগীয়র Stream of 

io “Consciousness বা চেতনা প্রবাহ পদ্ধতির খুবই কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছেন 
যদিও একেও পরবর্তী যুগে জেযূদ্‌ জয়েস্‌ ও ভার্জিনিয়া উলকের হাঁতে 
যার প্রকাশ আমরা দেখি তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি ভাবে তুলনা করাযাঁয় না। 
তবে দেখ. যাচ্ছে তুচ্ছ ও প্রয়োজনীয়, relevent ও irrelevent এর সঙ্গে 
একটা! খাঁপছাড়! ধার! চেতনা-প্রবাঁহ্‌ পদ্ধতির বিশেষ অঙ্গ ৷ 


২৬ B | - . প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
701919709-এর Pickwick Papers Mr. 0581৩ এর কথাবাতর 
ধরণের মধ্যেও আমরা এই পদ্ধতির একটা বিশেষ ভঙ্দির পরিচয় পাই। 
হুয়ত বা জেমস্‌ জয়েস্‌ তীর [1889৪ উপন্যাসের নায়ক Mr. Bloom-এর 
চরিত্র অগ্কণে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। Mr. Jugle-এর রর ভাঁষার ",, 
একটু উদাহরণ দেওয়া যাঁক। | 
| ‘How you run on’ Raid Rachel.. 
7: Run on—nothing to the hose; days, weeks, months, 
Years, when we're united—run on—they’ll fly on—bolt-mizzle 
“Steam-engine ~ thousand-horse-power—nothing to it | 
© Cant-Cant. We be married before to-morrow morning ? 
inquired Rachel. i 
‘Impossible cant be—notice at the Ghee leave the 
licence to day—ceremony come to-morrow’ 
‘IT am so terrified, lest my brother should discover US Lal 
said Rachel. | 
‘Discover—nonsense—too much shaken by the breakdown 
besides extreme caution~— gave up the post chaise —walked on 
— took a hackney-coach—came to Borough last ‘place in the 
world that he’d look ha-ha | " Capital. notion that— Very" 
এই রকমের কথাবার্তায় Nঃ. ২8৩. একজন বিশারদ। একে - 
সমালোচকরা বলছেন “Staccato accents 1৮ ডিকেন্সের অন্যান্য 
উপন্যাসেও আরও নানা রকম নতুন ধরণের শিল্পকৌশল দেখা যায়। Nicholas 
Nickleby’তে Mr. Nickleby’র দিবান্বপ্নের বাঁচনিক প্রকাঁশে- ডিকেন্স 
অপামান্য ক্ষমতার পরিচয় দ্রিয়েছেন। ডিকেন্সের একটি অবজ্ঞাত বড় গল্প 
Mrs. Lirreper’s Lodging’s, রচনাঁকৌশলে এইদিক . দিয়ে ৰিশ্যে 
তাৎপর্যপূর্ণ । 1 How Mrs. Lirreper carried on the Business নামক 
অধ্যায় থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলানো যায় না! 
“...A good looking black-eyed girl was’ Caroline and a 
comely-made girl to your cost when she did break out and 


laid about “her, as took place first-and last through a new 


৫ উপন্তাঁস পাঠের ভূমিকা | | ২৭ 


married ies Sy come to seb London in the first floor and 
the lady very high and it was supposed not liking the 
00d" looks of Caroline having none of “her own to 
spare, but anyhow she did try Caroline though that. was 
.10 excuse. So one-afternoon Caroline ‘comes down into the 
Kitchen Flushed and flushing and she says to me, 
“Mrs Lirriper, ‘that woman in the first has aggr- 
avated me past bearing,” 1 says “Caroline keep your 
temper,” Caroline says with a curdling laugh “Keep my 
Temper? Yowreright Mrs. Lirriper, so I will. Capital D her 1৮ 
Oarolinerfbursts her (yon might have struck me into the 
centre of the earth with a feather when she said it ) “TT vill 
give her a touch of the temper I keep!” Caroline downs 
৮৯৬ with her hair my ‘dear; and rushes upstairs, I 
1 following as fast as’ my trembling legs could bear me, but. 
before I got into the room dinner cloth and pink and white 


service all পানী off upon the floor with a crash and the 


new-married couple on their backs in the 85059, him 
with the shovel and tongs and a 0191) of cucumber across 


“ groline.” I says 


him and a mercy it" was summer-time. 
“he calm” but she catches off my cap and tears it in her teeth 

as passes me, then pounces on the new-married lady makes 

- her a bundle of ribbons. takes her by the ears and knocks the 
back of her head upon. the carpet Murder screaming all the 

7 time policemen’ running down the street ‘and wozenhanis 
- windows ( rindge of my feelings when I came to know it) 
thrown up and Miss Wozenham Calling out from the balcony 


with crocodile’s tears, [৮5 Mrs. Lirriper been overcharging 
somebody to madness. she be OUNCE UE thought 
s0-policeman save her | 


২৮ | : { প্রবন্ধ পত্রিকা ॥) 


জেমস্‌ জয়েসের ॥)55০৪-এ প্রায় অন্রপ পংক্তির ছড়াছড়ি। এমনকি 
সাধারণ বিরাম চিহের ( Puntuation marks ) ব্যবহারও ' এখানে অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ! যা পরে জয়েসের লেখায় প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়। 
এতক্ষণে আমরা বিদেশী উপন্থাসে, বিশেষত ইংরেজী- -উপন্থাসে চেতনা- 
প্রবাহ পদ্ধতির করেকটি খণ্ডখণ্ড ভাবে ব্যবহৃত কৌশলের আলোচনা করেছি ॥ 
বাঙলা উপন্যাসে এরকম কোনও 'ৰাচনভদ্দী বা? রচনাকৌশলেরমীক্ষাৎৎ প পাওয়। 
যায় কিনা তাই হবে আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়। 


সক 


ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাক্তি 
| ডাঁঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন 


দার্শনিক বাস্তবাদের নীতি অনুসারে রতিহাসিক ব বাস্তবাদের স্বাধীনতার 
তত্বই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সামাজিক পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
পারস্পরিক সম্পর্ক ও সাঘাঁজিক বিকাশের নিয়ম হিসাবে এই. নীতি-মানা হয়। 
সমাজের ইতিহাস কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার সমবায় নয়, কিংবা দেবতা বা 
ব্যক্তির খেয়াল-ুশি শর প্রকাশ নয়। বৈজ্ঞানিক নিয়মেই এর বিকাঁশ নির্ধারিত 
' হয়ে থাকে। মাক্স বলেন, “মানুষের চেতন] তাঁর অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করেনা 
*২,বরং, সম্পূর্ণ বিপরীতভাঁবে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তাঁর চেতনাকে নির্ধারণ 
করে? (Karl Marx : Selected works Vol I. P. — 356) 
বর্তমান যুগে কোন বৈজ্ঞানিকই সৌরজগতের ঘটনাবলীকে অতিপ্রাক্কৃত 
নিয়মের দ্বার! ব্যাখ্যা করবেন .না। বাস্তব জগতের নিয়মের দ্বারাই এগুলি 
' ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করবেন। মহাত্মা গান্ধীর মত বিহারের-ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের 
অন্তরালে প্রতিহিংসা পরায়ণ দেবতার অন্বেষণ আঁজ আর কেউ করবেন না। 
' সেইরকমভীবে, সামাজিক পরিবর্তনের জন্ত ব্যক্তির সৎ ৰ! অসৎ ইচ্ছা; কিংবা 
‘কোন্‌ নৈর্ব্যক্তিক ইচ্ছাকে, দায়ী করা যায় না। হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্ত 
১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসৈ ইংরেজ তাঁরত- ছেড়ে যাঁয়নি। জিন্নার ইচ্ছা আঁর 
- চার্টিলের অনুমোদনের জন্য ভারত বিভক্ত হয়নি, বরং সামাজিক ঘটনার -একট। 
“বিশেষ অবস্থাই এর জন্য দায়ী ছিল। - ~ 
/" সামাজিক অথবা এতিহাঁসিক কারণ, অর্থাৎ সমগ্র বাস্তব অবস্থাই গ্রীক 
নগর সভ্যতার উত্থান ও পতনের জন্য দ্ায়ী। ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ধকার 
যুগ, নবযুগের অর্থাৎ রে'ণেসীর দর্শন, ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব, ১৭৭২ 
খুষ্টাব্দে আমেরিকার বিদ্রোহ, এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরসী বিপ্লব, ১৯১৭ খৃষ্টাবে 
সাম্যবাদী বিপ্লব এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চীনের সাম্যবাদী দল কতৃক কুয়োমিন্টাঙ, 
সরকারের পতন--সমস্ত ঘটনাই সামাজিক কাঁরণে ঘটেছে। ব্যক্তির ইচ্ছায় 
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এসমস্ত ঘটেনি, কিংবা কোন ব্রদ্ম জগতের ঘটনা সমূহ অবলম্বন করে তাঁর 
খেয়ালের পরী করেছেন বলে, এ সমস্ত ঘটেছে, তাঁও নয়! পারস্পরিক 
সমফিত গতিশীল সামাজিক ঘটনাই এ সমস্তের মূল কাঁরণ। 


মাঁক্স তাঁর Critique of Political Bconomyতে এই সমস্ত সামাজিক . ' 


ঘটন! সম্বন্ধে 'বলেছেন, ‘সামাজিক উৎপাদনের ফলে মানুষ কতকগুলি 
প্রয়োজনীয় সম্পর্কে জড়িত হয়ে পড়ে।- এ সম্পর্কগুলি সে নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি 
করে না। উৎপাদনের বাস্তব কারণের এক বিশেষ পর্যায়ের ফলে এই সম্পর্ক- 
গুলি গড়ে ওঠে । উৎপাদনের সম্পর্কের সমষ্টি সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো। 
এই বাস্তব ভিত্তির উপরেই রাজনৈতিক ও আইনগত সৌধ গড়ে ওঠে, যার 'ফলে 
কতকগুলি বিশেষ সামাজিক চেতনা দেখ! দেয় ।**-.*.,** বিকাঁশের এক বিশেষ 
পর্যায়ে উৎপাদনের বাস্তব উপকরণের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের কিংবা, (আইনের 
ভাষায় বলতে গেলে বলা! যায় ) যে অর্থ নৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদন যুক্ত 
ছিল, তাঁর সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। উৎপাদনের উপকরণের.বিকাঁশের ফলে; 
এই সম্পর্কগুলি বন্ধনে পরিণত হয়। তখন সামাজিক বিপ্লবের যুগ সুরু হয়।_. 
অর্থ নৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে সমস্ত সামাজিক সৌধই. অল্প- ডি 
পরিবর্তিত হয় । 

500-0810298-এ এক্স বলেন যে বস্তবাদী ইতিহাসের গোড়ার কথা 
উৎপাদন এবং বিনিময় এবং প্রতিটি সমাজের শ্রেণীবিভাগ উৎপাদন ও উৎপাদনের 
পদ্ধতির উপর নিভ'র করে এই ধারণা অন্থ্যায়ী, সমস্ত সামাজিক 
পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণ উৎপাঁদন পদ্ধতি ও বিনিময়-প্রথা। 
__আর্থনীতিতেই সামাজিক পরিবতনের কারণ পাওয়া যায়, যুগের দর্শনে নয় ॥ 
(Engles : 408-005)00055 Part iii, Section 2) মাক্স-এজেল্‌সের 
মতবাঁদকে বিশ্লেষণ করে নিয়লিখিত ধারাঁগুলি পাওয়া যায় ₹-- 

(১) উৎপাদন গোষ্টিগত। (২) ' উৎপাদনের ফলে বিভিন্ন সামাজিক: 


সম্পর্কের কৃষ্টি হয়। এইগুলি অর্থ নৈতিক সম্পর্ক। (৩) অর্থ নৈতিক: সমষ্টিই ্ 
সমাজের, ভিত্তি। (৪)' উৎপাদনের উপকরণের বিকাশের ফলে উৎপাদন ২ 


সম্পর্কগুলি গড়ে ওঠে। (৫) রাষ্ট্র, সরকার, আঁইন-আঁদাঁলত প্রভৃতি অর্থ নৈতিক 
ভিত্তির উপরে নিভ'র করে এবং. সামাজিক বিকাশ অন্থ্যাঁয়ী ভাল-মন্দের, ন্যায়” 
অন্যায়ের ধারণা স্থষ্টি হয়। (৬) উৎপাদন সম্পর্কের এক বিশেষ পর্যায়ে অর্থ- 
নৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণের বিরোধ বাঁধে। ফলে এই: 


{ 


1 


॥ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি ৩৯) 


সম্পর্কে বন্ধনে পরিণত হয় এবং বিপ্লব ঘটে। অর্থনৈতিক ভিত্তি পরিবতনের 
ফলে সামাজিক ধাঁরণাও পরিবর্তিত হয়। (৭) বস্তুর উৎপাদনের পদ্ধতি ও 
বিনিময় প্ৰথাই সামাজিক সম্পর্ক নিধ {রণ করে এবং তাকে বিশেষ রূপ দেয় । . 
(৮) প্রাগীতিহাসিক ও খঁতিহাসিক মান্নষের বিকাশের তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা, 
যায়। (ক) জীবন-ধারণের বাস্তব উপকরণ, অর্থাৎ উৎপাদন ও আত্মরক্ষার 
উপায় খে). ভাবাদশ, বিশ্বাস, সংস্কার অর্থাৎ বিশেষ কোন যুগে মাহুষের: 
দৃষ্টিভঙ্গী ৷ (গ) ভাবাঁদর্শকে বাচিয়ে রাখবার জন্য. যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে 
. উঠেছে, অর্থাৎ প্রাজ্ঞদের সমিতি, গীর্জা, মন্দির, রাষ্ট্র, সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতি |. কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মূল কাঁরণ। 
মানব সমাজের এঁতিহাঁসিক অধ্যায়ের, আলোচনায় এই ধাঁরাগুলি বিশেষ 
ভাবে প্রয়োজনীয়। বহুযুগ পর্যন্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের নিজেদের সম্পর্কে 
এবং বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। পরে, যখন প্রাকৃতিক 
ঘটনা/তাদের দুর্বোধ্য মনে হত, তখন তারা অতিপ্রাক্কৃতিক -অস্তিত্বে বিশ্বাস 
"করতে আরম্ত করল এমং মন্ত্র-তন্ত্র, পুজা-অচ'ন! সুরু করল।- প্রারুতিক শক্তিকে 
তার! দেবতা বলে মনে করত। এইভাবে প্রাণবাদের (910100190)) উদ্ভব ' 
হোল। পাথর, সাপ, গাছ পুজা এবং এই সমস্ত-কিছুর মধ্যে আত্মার 
উপস্থিতিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাঁয়।” এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবসণ সোভিয়েট 
রাশিয়ার এ্যাকাঁডেমি অব. সায়েন্স -কতৃক প্রকাশিত Text book of 
- Political Economy p.p. 14-15, 80-338, 60-64, 875-411, 755-756. 
দ্ৰষ্টব্য ) 
কৌম থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আদিম মারুষের ছিল না। ‘আমি’ বা “আমার, 
সম্পর্কে ধারণ! ভাষায় অনেক পরে এসেছে/বলে একদল চিন্তাবিদ মনে করেন 
গায়ত্রী মন্ত্রে এর কিছুট1 সমর্থন পাঁওয়া যায়? আমরা পরম তের্জোময় ঈশ্বরের 
ধ্যান করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করুন” এই মন্ত্র সর্ষের আবাহনকে 
> পরিপূরক করবার জন্ত। যম ও বরুণের উদ্দেশে উচ্চারিত মন্ত্রের ‘আমার’ 
স্থলে ‘আমাদের’ উল্লেখ দেখা যায়। যেমন, “পরম মুঙ্গলময় হে, মহান ঈশ্বর 
যে সমস্ত বিপদে আমরা ভীত;.তা থেকে আমাদের ত্রাণ কর।” সমস্ত মন্ত্রেই 
গোষ্ীভাবের চিহ্ন দেখ! যায়, এবং ‘আমার’ স্থলে ‘আমাদের’ .দিক থেকেই 
অতিপ্রাক্কৃতিক শক্তির উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। গায়ত্রী মন্ত্রের মত্‌ 
গোষ্ঠী উচ্চারিত ধ্বনি আঁমাদের কালে ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে। প্রথমদিকের 
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বৈদিক সমাজ গোষ্ঠীগত ও পিতৃ-তান্ত্রিক ছিল।/ যমুন! ও গঙ্গার সমতলভূমিতে . - 


যখন আর্ধগণ উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশলাভ 
ঘটেছে, তধনও প্রাচীন এতিহ্বের কিছুটা আভাস তাঁদের জীবন যাত্রায় মেলে।' 
এই প্রাচীন ওঁতিহের মিশ্রণের জন্যেই শাস্ত-বচনের অর্থের ব্যাপারে মতবিরোধ 
দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সমাজে গোষ্ঠী জীবনের ধারণা প্রসিদ্ধ 
মন্বগুলিতে ‘আমার’ জায়গায় “আমাদের উপরে জোর থেকে পাঁওয়া। বেদ 
মন্ত্রে ‘আমর!’ বলতে যা বোঝায়, তা বর্তমানে কোন লেখক ‘আমরা’ বলতে 
যা বোঝেন তা থেকে পৃথক । 

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে উত্তম পুরুষের একবচন “আমি'র উৎপত্তি 
ঘটেছে! আদি অর্থনীতিতে ভাঙ্গনের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকাশ লাভ 
করল এবং তা থেকে অপাম্যের স্থ্টি হল। সমাজের নেতা এবং ধনী পরিবারের 
প্রতিষ্ঠাতা ছাড়! অন্তদ্বের কাছে যে সব বস্তুর মূল্য আছে তা গ্রহণ সম্বন্ধে বাধা 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির বাঁধা নিষেধ স্থপ্টী হবার পর এই সমস্ত বাধা-নিষেধ ভঙ্গের 
অপরাধে কঠিন শান্তির ব্যবস্থা হোল। অল্প অপরাধে এমন সব শান্তি দেওয়া! 
হোত, য! শুনলে শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, 
কারণ 'আঁইনগুলি কর! হোত সম্পত্তির মালিকদের স্বার্থে, এবং তাঁদের 
সামাজিক ন্যাঁয়-মন্তায় বোধের আদর্শে । ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পবিত্র বলে গণ্য 
করা হোত এবং এ সম্বন্ধে আপত্তি করাই ছিল ঘোরতর অপরাঁধ। প্রত্যেক 
যুগই নিজস্ব সামাজিক ও নৈতিক আদৰ্শ স্ষ্টি করে। 

সে যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কতখানি পবিত্র বলে মনে করা হোত, দু’ 
একটা উদ্াহরণের সাহায্যে তা আঁমরা বুঝতে পারি। ওল্ড টেল্টামেন্টে 
বিধান আছে, একট! ষাঁড় চুরি করলে পাঁচটা, এবং একটা ভেড়া চুরি করলে 
চারটি ভেড়। দিতে হবে । চোঁরকে হত্যা করলে কোন শাস্তি পেতে হবেন! । 
চোর যদি চুরি করে, তা ফিরিয়ে দিতে না পারে, তবে চুরির জন্য তাঁকে বিক্রী 


৫ 


করা হবে।  (ঘ্ু০এ০৩, 22 2 122,8)| মনে হয়, ইশ্রাক়সেলবাঁপীদের ২- 


গোষ্ঠীগত অর্থনৈতিক জীবন যখন ভেঙ্গে পড়ছিল, তখন এই সমস্ত নিয়ম হৃষ্ট 
হচ্ছিল । - | 

কয়েক শতাব্দী পরে আরবে শিকারী ও পশু-পালক-গোষ্টীর অর্থনীতি ভেঙ্গে 
যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হোল, তখন তার পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্ত 
ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক হজরৎ মহন্মদ নিয়ম সুষটি করলেন। কোঁরাণে দেখা যায়; 
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ধ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি ' -৩৩ 


যে পুরুষ বা নারী চুরি করবে, তাঁর-হাত কেটে দেওয়ার বিধান আছে এবং 
> আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী এ ভাবে পাঁপের-শাস্তি দেওয়া হবে। অবশ্য এর 
পরের স্থত্রে আছে, যে অনুতপ্ত হবে, তাকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করবেন, কারণ তিনি 
“নিশ্চয়ই পরম কারুণিক। (10৩ 05:0১ 5: 88) মৌলভী মোহম্মদ 
আলীর মত ইসলামের বিধাঁন উপলদ্ধি করবার জন্য দুইটি সুত্রই এক সঙ্গে পড়া 
দরকার। অন্তপ্ত পাঁপীর জন্য হাঁত কাঁটার বিধান ছিল না, ইসলামের প্রথম 
দিকের ইতিহাস থেকে নজীর তুলে তিনি দেখিয়েছেন । ( Maulavi 
Mohammad Ali: The Holy Qur-an, P.P. 162-68) আধুনিক রুচির 
কাছে, সত“আরোপিত ত অবস্থায়ও এই বিধান কঠোর বলে মনে হয়, কিন্তু হজরৎ 
মহন্বদের যুগের বাস্তব অবস্থায় অতখানি কঠোর ছিলনা । জীবন ধাঁরণের 
“ ' প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা ও উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে প্রয়োগ 
» তখনকার সামাজিক কর্তব্য ছিল। 
সৌনদ্ধরুচিও উৎপাদন-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে এবং প্লেখানভ উদাহরণ 
“ ঈহযোগে তা দেখিয়েছেন। আদিম মানুষ, পশুর চামড়া, নখ, দীতকে 
মুল্যবান অলঙ্কার বলে যনে করে। পশ্চিম-উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা 
ভাঁলুকের নখের গহনা! ব্যবহার করে।. তাঁরা মনে করে, জীবনসংগ্রামে জয় 
এবং সাহসের প্রতীক হচ্ছে এই অলঙ্কারগুলি। এগুলি অলঙ্কার ও বিজয়চিহন 
দুইই। (0, Plekhanov: Un-addressed letters—Art and 
8০৩12] life PP 11-17 )। আফ্রিকার কোন কোন গোষ্ঠীতে মেয়েরা হাঁতে 
. পায়ে লোহার বালা পরে। যারা যত বেশী ধনী, তার! তত বেশী এই. সব গহনা 
পরে। লোহা তাদের কাছে সবচেয়ে তি আর মূল্যবান বলেই তাঁদের 
কাছে নুনার । 
"_ জান্বেজীর উপর তটের বাঁকোটাজাতীয় লোকেরা উপর পাঁটির দাঁত ভে 
দেওয়া সৌন্দর্য বলে মনে করে। তারা রৌমস্থন-কাঁরী পশুর অনুকরণ করতে 
শা ৷ কারণ, গরু, বলদ তাদের জীবন-ধারনের প্রধান অবলম্বন। পশু চারণের 
উন্নত স্তরে এই সব পশুকে পবিত্র মনে কর! হয় এবং এদের উপাসনা করা হর। 
পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত এবং মন্থুর অন্ুশাসনে এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট 
পরিচয় পাঁওয়! যায়। 
বিভিন্ন বিষয়ে জটাল ভাব-ধারণাঁর কাঁরণ ইসি করতে গেলে আমাদের 
সমাঁজতাত্বিকের সাহায্য নিতে হবে। কারণ, চুড়ান্ত বিশ্লেষণে সমস্ত ধারণার 
প্র-—৩ 
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কারণই সামাঁজিক। বিশ্বের সমস্ত যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্সপীয়রকেও এক- 
এক সময় ইংলণ্ডে দুঃখের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। তীর রোমিও জুলিয়েট” 
কে লোকে খারাপ’ বলেছে, ‘মিড, সামার নাইটস্‌ ড্রিম'কে মনে হয়েছে. 
‘হাস্তকর’, ‘অষ্টম হেনরীকে" নেহাতই সামান্য এবং ‘ওখেলো’কে “নীচুদরের" বলে. 
ভাঁবা হয়েছে। হিউম মনে করতেন, জনসাধারণের কাছ থেকে শেক্সগীয়র যে. 
প্রশংসা পেতেন তা তীর প্রাপ্য ছিল না। পোপ তাকে খানিকটা! করুণা 
করতেন, কাঁরণ তিনি ছিলেন “জনসাধারণের লেখক’ এবং রাঁজ-দরবারের সাহায্য: 
আর আঁদালতের আশ্রয় না নিয়েই তিনি তার কাজ চালাতে পারতেন। এই 
সমস্ত সমালোঁচরুদের কিন্তু নিজস্ব কারণ ছিল। নথি-পত্ৰ থেকে জানা যায় ষে 
বহু বৃটিশ অভিজাত ব্যক্তি তাদের সম্পদের গৌরবকালে ফ্রান্সে বসবাস করতেন 
এবং ফ্রান্সে থাকার সময় তারা ফরাসী সাহিত্য ও অভিনয়ের সমাদর কুরতে 
শেখেন। তাদের ধারণা ফরাসী অভিজাত সমাজের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হোত, 
এলিজাঁবেখীয় যুগের ইংরাজী সাহিত্য ও নাটকে তাদের মনোভাবের সাক্ষাৎ 
পাঁওয়া যায় না। রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরে সমাজে প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিল এবং করাসী রুচি ইংরাঁজ জীবনকে আচ্ছন্ন করল। সুতরাং শেক্সগীয়রকে 
যে “বুনো মাতাল” বলে ভাবা হবে, তাতে আশ্চর্য কি? (1৩ ৪ 
History of English literature ) vol IT pp 508-12 ) 

শেক্সপীয়র বৃটিগ অভিজাত সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। 
এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অন্তন্বন্থ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র প্রত্যেকেই নিজস্ব রীতি অনুযায়ী সমাজের 
দ্বন্থকে অনুভব করেছিলেন। তাদের প্রথম দিকের রচন! সমসাময়িক সমাজের 
কাঁছে নিন্দিত ও অবহেলিত হয়েছিল। সমালোঁচকের! তীত্র ক্রোধের সঙ্গে 
এদের সমাজের শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী মূল্য- 
বোধে এরা বিপথগামী, এমন কথাও বলা হোত। আমর! সকলেই: জানি, 
সেই সময় ভারতীয় সমাজ ওপনিবেশিক দানবের উপর ভর দিয়ে মধ্যযুগীয় 
কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। | 

মান্গষের বিশ্বাস বদলায় । কিন্তু এই পরিবর্তনের মূলে আছে সামাজিক 
পরিবর্তন--উৎপাদন সম্পর্ক এবং উপকরণকে কেন্দ্র করে উৎপাদন পদ্ধতির 
পরিরত্ন। সেইজগ্ত আমরা দেখি, প্লেটো দীসপ্রথাঁকে বাদ দিয়ে ভার 
আদর্শ জগতের কথা ভাবতে পারেননি । তার আদর্শ রাষ্ট্রেও দাস ছিল। 


॥ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি রর ৩৫ 


শাঁসক-গোষ্টী এবং যোদ্ধাদের জীবন-ধারণের সামগ্রী এবং স্ুখ-সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার 
জন্য দাস-প্রথার প্রয়োজন ছিল। প্লেটোশিষ্য এ্যরিষ্টটলও তার যুগের ধ্যান- 
ধারণার উর্ধে উঠতে পারেননি । তীর মতে, দাঁসপ্রথা সমাজের পক্ষে অত্যাবস্তক 
এবং দাঁস সচেতন যন্ত্র মাত্র। শাসক-গোঁ্ীর রাষ্ট্িশাসন করবার জন্য অবসর 
প্রয়োজন। এই অবসর তাঁরা কি করে কাটাবেন, যদি না দাস, তাঁদের অভাব 
দূর করে এবং তাঁদের খেয়াল চরিতার্থ করবার মত স্বাধীন সুযোগ দেয়? 
নিজেদের স্বাধীনতার বিনিময়েই দাঁসগণ শাসকদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে 
পারে। আপাতবিরোধী হলেও কথাটা সত্য? | 
বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিতদের গবেষণা থেকে জান] যায় যে আমাদের প্রাচীন 
শাঁস্তে দাসপ্রথার কোন উল্লেখ নেই এবং ইউরোগীয় দাম ব্যবস্থার মত কোন 
কিছু ভারতবর্ষে ছিল না। আসলে কিন্তু মহাভারতের পাতায় পাতায় দাঁস 
- প্রথার উল্লেখ পওিয়া যাঁয়। উদাহরণ স্বরূপে জান! যায়, কৃষ্ণ যখন শান্তির 
প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনার কুরু-রাজসভায় যাচ্ছিলেন, তখন ধুতরাষ্ট বিছুরকে ডেকে 
"জানান যে তিনি কৃষ্ণকে সন্তষ্ট করবার চেষ্টা করবেন, যাঁতে তিনি পাণ্ডব 
পঞ্ষাবলদ্বন থেকে বিরত থাকেন। কুরুরাঁজের ইচ্ছা কৃষ্ণকে কিছু উপঢৌকন 
দেওয়া এবং ধৃতরাষ্ট প্রদত্ত উপঢৌকনের তালিকায় ছিল, একশটি সুন্দরী কুমারী ' 
ক্রীতদাসী এবং একশটি পুরুষ ক্রীতদাল। (The Mahabharata, 
05০8০ Parba, ch. 80, slokas 6-8) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আনুমানিক খৃঃ পুঃ 
. ১৪১৬ অন্দে ঘটে। অতএব বোঝ! যাচ্ছে, পাশ্চাত্যে কোন- না কোন ভাবে 
দাস প্রথা! ছিল এবং উৎপাদন পদ্ধতির কোঁন বিশেষ স্তরের সঙ্গে তা সম্পর্কিত 
ছিল। শাঁদক-গোষ্ীর ধাঁরণা; চিন্তা এবং তাঁদের ভাঁবাদর্শের মধ্যে ত! প্রতিফলিত 
হোত। | x. নি j : | 
সোভিয়েট লেখকর! প্লেটো ও আযারিন্টটলের মত বুদ্ধকেও (খৃঃ পূঃ 
যষ্ঠ শতাবী) দান প্রথার ভাবগত সমর্থক মনে করেছেন। তাঁহাদের মতে, 
বৌদ্ধধৰ্ম দাস-প্রথার ধারক অভিজাত-সম্প্রদায়ের ধর্ম। এর প্রয়োগে তার! 
₹ নিজেদের প্রধান্ত অক্ষুন্ন রাখবেন!” শাসনের যন্ত্র হিসাবে এই ধৰ্ম্ম ব্যবহৃত 
হোত, কারণ এই ধর্ম “বাস্তবকে মেনে নিয়ে, হিংসার বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ 
এবং শাসন গোষ্ঠীর নিকটে বশ্ততাঁকে” ঘোষণ! করে। সোভিয়েট লেখকরা 
যে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে এই ধরণের অপরিণত ব্যাখ্যা করেছেন, এটা খুবই 
দুভান্্যের বিষয়। “বেদের নিত্যসত্যকে অস্বীকার করা» ক্রাক্মণ্য ধর্শের 


৩৬. ৮ ‘প্ৰবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 
পুরোহিত অন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং জীবন- সম্পর্কে বস্তুগত দৃষ্টিভ্দীকে 
: ভাবে স্বীকার বুদ্ধের ধর্মমতের- উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । দাঁস-প্রথার সমর্থন 
তাঁর মতবাদের বিশিষ্ট দিক নয়। সামাজিক কারণে দাস-প্রথানির্ভর- 
_ সমাজের ভাঙ্গন ধরেছিল এবং ভূমিদাঁস-অর্থনীতি ( economy of serfdom ) 
ধীরে ধীরে প্রধান্ত লাভ করছিল,__এমন একটি সমাঁজের প্রতিফলন বৌদ্ধ 
দর্শন | মা | 

পৌভিয়েট চিন্তাবিদরা যেমন বুদ্ধের ধর্মমতে দাঁসপ্রথীর ভাবাদর্শ খুঁজে 
পেয়েছেন, কয়েকজন আমেরিকান চিন্তাবিদও তেমনি বৌদ্ধ ধর্মে ব্যক্তি- 
স্বাত্্য নীতিকে আবিষ্ধার করেছেন।- একই চিন্তার মধ্যে দাস-প্রথার 
সমর্থন খুঁজে পাওয়া, আবার ব্যক্তি স্বাতন্ত্য আঁবিফাঁর করা সত্যি অদ্ভুত। 
আসলে ছুইএর কোনটাই বুদ্ধের মধ্যে ছিলনা । ব্যক্তি স্বাতন্ত্য একটি 
সামাজিক নীতি, যা রাষ্ট্র বা. অনুরূপ শক্তির হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তির 
স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলে। সমাঁজ-বিজ্ঞানের মতে, সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল 
থেকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির মুক্তির ফলে এর উত্ভব। সুতরাং" 
বৌদ্ধধর্মের সেই ধূসর, সুদূর অতীতে ব্যক্তি-স্বাতস্ত্েরে উপযোগী কোন 
বাস্তব পরিবেশ ছিলনা । মনে হয়, পাপের শাস্তি পুণ্যের /পুরফারের যতই 
যে কেবলমাত্র ব্যক্তিরই প্রাপ্য, এই ধারণার উপরে বুদ্ধ. জোর দিয়েছেন 
বলেই পশ্চিমে ভ্ৰান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কাজ, ভাঁলো অথবা মন্দ 
হোক, তাঁর ফলে বার বার জন্ম হয় বলে বুদ্ধ বলতেন, আর নির্বাণ 
হচ্ছে সমস্ত কর্মমোক্ষ। কিন্তু এ ব্যক্তি-স্বাতম্ত্য নয়, কারণ ভাঁর উদ্ভব ' 
অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে । 

বৌদ্ধ ধর্মমত যে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে “বুদ্ধং শরণং 
গচ্ছামি, ধর্্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।” বুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক 
ধর্ম নিয়মের এবং সঙ্গ শ্রমণ সমাজের । দর্শন-তত্ব হিসাবে ব্যক্তি-স্বাতন্তর্ের 
মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের বিড্রোহকে প্রকাশ করে-- 
ছিল এবং সামাজিক দ্বিক দিয়ে তাই এর মূল্য। এর ফলে, বণিক সমাঁজের 
. কাছ থেকে এ ধর্মের প্রতি সমর্থন মিলেছিল এবং তার৷ বৌদ্ধ-রাজগণের 
সভায় উচ্চপদ অলঙ্কৃত করতেন। গুপ্তযুগে ত্রার্ণ্য ধর্মের 'পুনরুখানে 
আবাঁর বণিক সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হল। চতুর্থ শতাব্দীতে 
সামাজিক অঙ্কশীসনে বণিকদের নীচু স্তরে নামিয়ে দেওয়া হোল, কিন্ত 





রি 


॥ ইতিহাসের, পরিপ্রেক্ষিতে বি | 8৬ রর | ৩৭ 


তার আগেই :সমাজ-চেতনাঁয় এ ধারণার আভাস পাঁওয়া যায়। সেই সময় 
থেকে- এই শ্রেণী নান! সামাজিক বাধা-নিষেধের ভারে উৎপীড়িত হয়ে 
. আসছে। | 
বৌদ্ধ যুগ ছিল সামাজিক ভাঁদনের যুগ । ধর্ম নির্বাণের উপর 
নির্ভর করে বৌদ্ধধর্ম কোন বাস্তব পরিবেশ ষ্টি. করতে পারেনি যার 
কলে একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা - গড়ে ওঠে। অশোক বৌদ্ধধর্মের 
ছাত্র হওয়ায় এজন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু উৎপাদনের: আঁদিম পদ্ধতির 
জন্ত তা নষ্ট হয়ে যায়। একই; কারণে হ্ষবদ্ধণ ও চন্দরগুধ্ধের সাআজ্যের 
কোন, স্থায়ী প্রভাব .হয়নি। এই সব সম্জাজ্যের অত্যথান সুশৃঙ্খল “ভাবে 
ঘটেনি। অঞুদিম উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সাম্প্রতিক আত্ম-নির্ভর গ্রাম্য- 
' অর্থনীতির _উপর -কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা টিকতে পারেনা ।. বৌদ্ধ 
দর্শনের বস্তবাদে এক ধরণের সামাজিক শূণ্যতা ছিল বলেই শঙ্করাচার্ধের 
বেদান্ত জয়লাভ করতে পেরেছিল এবং লোকের মনকে বাস্তব অবস্থা 


৮. থেকে আত্মা বা বর্গের দিকে টান্তে পেরেছিল। অবশ্য বর্তমান 


প্রদন্দে সে আলোঁচন! অবান্তর । 

ওল্ড টেন্টামেন্টেও দাঁসপ্রথাঁর প্রভূত উল্লেখ পাওয়া যায়। সিনাই" 
পর্বতে ঈশ্বরকে বলতে শোন। যায়। “যে সমস্ত অবিশ্বাসী তোমার চারপাশে 
রয়েছে তাঁরা! তোমার ক্রীতদাঁসও ক্রীতদাদী হবে। তাদের মাঝ থেকে 
ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী কিন্বে।” LE 

দাসদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হবে তাঁর সম্বন্ধে 7০৭9 এ 
পূর্ণ বিবরণ পাঁওয়। যাঁয়। যেমন, “যদি কোঁন হিক্র ক্রীতদাস কেনা হয়, 
তাহলে ছ বছর দাসত্ব করবার পর সাঁত বছরে সে এমনি মুক্তি পাবে। 
আবার “মনিব যদি তাঁর বিবাহ দিয়ে থাকেন এবং বিবাহের ফলে তাঁর 
সন্তান-সন্ততি ইয়ে থাকে, তাহলে তার স্ত্রী আঁর সন্তান-সন্ততি. মনিবের হবে 
এবং সে একাই মুক্তি পাঁবে।” কেউ যদি ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে আঘাত 
করে এবং আঁঘাঁতের ফলে মৃত্যু-ঘটে তীহলে সে কঠোর শাস্তি পাবে!” আবার 
এও দেখা যায় “যদি ক্রীতদাস :দু একদিন বেঁচে থাকে তাঁহলে শাস্তি হবেনা, 
কাঁরণ, ক্রীতদাস হচ্চে তাঁর সম্পদ ৷” | 

শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক কি হবে, শাস্-গ্রন্থ থেকে ভালো করে বোঝা যায় না। 
মনে হয় শাস্তি ঠিক করতেন বিচার করে এবং সাধারণতঃ তাঁরা ছিলেন 





৩৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


শাঁসক গোষ্ঠির প্রতিনিধি। ক্রীতদাঁসদের গবাদি পশুর মত সম্পত্তি যনে 
কর! হোত, যদিও কখনও কখনও তাঁরা মুক্তি পেত। নিউ টেস্টামেপ্টে 
দয়া, অঙ্থকম্পা, ক্ষমার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সুদের ব্যবসা এবং ধনসম্পৃত্ভিকে 
ভাতে দ্বণা করা হয়েছে। আমরা শুনি, “ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে 
প্রবেশ করা অপেক্ষা ছুঁচের ' ছিদ্র দিয়ে উটের গলে যাওয়া অনেক - 
সহজ ।” (Mk, 10 25). সমাঁজব্যবস্থার অন্তদবন্থই দৃষ্টিভ্দীর এই 
পরিবর্তনের কারণ । কিন্তু নিউ টেন্টামেণ্টের চিন্তায়ও বহু অদদ্দতি ছিল। 

বাইবেলের অনেক ধারণাই হজরৎ মহন্রদের দিব্যজ্ঞানে ও পবিত্র কোরাঁণে 
পাঁওয়! যাঁয়। কতকগুলি সুত্রে ক্রীতদাস এবং যুদ্ধবন্দীদের সম্বন্ধে উল্লেখ 
পাওয়া যায়। দাঁসমুক্তি এবং সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধে স্থির নীতির পরিচয় 
পাওয়া যার। খৃষ্টধর্মে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন স্বপ্নরাজ্যের ঘটনা, ইস্লামে 
একটা নির্দিষ্ট কমপন্থার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

দাস-প্রথা-প্রচলিত সমাজের শেষ যুগে একদল চিন্তাবিদ দাঁর-প্রথার নিন্দা 
করতে আরম্ত করলেন এবং মাঙ্গযের মধ্যে সাম্যের বাণী প্রচার করলেন । এ 
দাস-মালিকগণ এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাঁড়া করলেন এবং এই 
প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের মুক্ত করার মত শক্তিও তখন 
দাঁসরা সংগ্রহ করতে পারেনি । বাস্তব অবস্থার সংকট দার্শনিক ও চিন্তাবিদ দের 
ধারণায়, কাব্যে এবং ধর্মপঙ্গীতে প্রকাশ পেতে লাঁগল। দাঁস-প্রথার উপর 
প্রতিষ্ঠিত রোম সাম্রাজ্যের অন্তদ্ন্ের ফলে খৃষ্টধর্মের বিকাঁশলাঁভ ঘটেছিল । 
আরব মরু অঞ্চলের গোষ্টি সমাজের অর্থনীতির সংকটের ফলে ইদ্লামের _ 
উদ্ভব হোল; গোষ্টিগুলির মধ্যে অন্তসংঘাঁতও অন্ত একটি কাঁরণ। 

পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গনের ফলে নতুন সমাজের সৃষ্টি হয়। 
উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত ঘটে । ফলে সমাজ 
ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মানসিক, দৈহিক 
ও সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গীতেও পরিবর্তন ঘটে । , রামায়ণ, মহাভারতও অন্ঠান্থ __ 
প্রাচীন হিন্দুশান্ত্রে, কন্ছুপিয়াসের মতবাদে এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় - 
দার্শনিকদের চিন্তাধারায় জমিদারদের জমির উপর প্রতৃত্বকে ঈশ্বরের বিধান 
বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সাঁমন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় এবং 
বিধিমংগত বলে মনে করা হয়েছে। দাঁস-যুগের দাঁর্শনিকর! দাঁসপ্রথীকে 
স্বাভাবিক নিয়ম বলে মনে করেছেন। অথচ, সামন্তযুগে দার্শনিকদের 


~~ 
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মনে হয়েছে, “ক্রীতদাসের আত্মা মুক্ত” এবং সেই কারণে, প্রভুর খেয়াল- 


. সমত তাঁকে বেচাকেন! বা হত্যা করা যায়না। 


ইউরোপে সাঁমন্ততান্ত্িক যুগের শেষদিকে সামাজিক অসাঁম্য এবং অন্ত 
নর করবার মানসে কাল্পনিক ভাবাঁদর্শ রচিত হোঁল। উপাদান-পদ্ধতির 
সামর্থ এবং বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিবেচনা না করেই এক 
আদর্শ সমাজের কল্পনা! করা হোলে। এই সমস্ত কাল্পনিক আদর্শ অবাস্তব 
এবং অসম্ভব হলেও বোঝা গেল যে, সামস্ততান্ত্রিক সমাজের আয়ু শেষ হয়ে 
এএসেছে। উন্নত ধরণের উৎপাদন পদ্ধতির জন্ত সামস্ততন্ত থেকে ধন্তন্তরে 
অগ্রগতি অনিবাধ্য হয়ে উঠল। যৌড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ধনতন্তরের 
‘কোন না কোন রূপের আঁবিভণব ঘটেছিল। পরবর্তী তিন শতাব্দীতে অর্থ- 
নীতিতে যে ধারা প্রধান হয়ে দেখা দিল তাঁকে বলা শিল্পতন্ত্র (Mercantilsy) 
শিল্পযন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ বৃদ্ধি লাভ করল্‌, অনুন্নত জনগণ 
নৃতন অর্থনীতির চাপে বাঁধা পড়ল্‌, বাণিজ্যের বাঁধা-নিষেধ এবং শিল্প যুদ্ধ 
দেখ! দিল। | 

শিল্প-তন্ত্রের ফলে অবাধ বাঁণিজ্য দেখা দ্িল। ধনিক-সমাঁজ স্বীয় ক্ষমতার 
ন্উপর নির্ভরশীল বলে শিল্প-উদ্ভোগে তাঁরা আঁত্ম-নির্ভর। শ্রম ও উপকরণও 
€কোঁন বিশেষ জায়গায় আবদ্ধ রইল না উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
এই নৃতন শিল্প-রীতি বৃটেনে চরম উন্নতি লাভ করল। অর্থনৈতিক পরিবর্তনে 
ভাব ধারায়ও পরিবর্তন এল। দার্শনিক চিন্তাঁবিদ্গণ সামন্ততান্ত্রিক সমাঁজের 
বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুরু করলেন।. সাঁমন্ততীন্ত্রিক সমাজের ছুই প্রধান 
অস্ত্র ঃ ধর্ম ও পুরোহিততন্্ স্বশাঁর বস্তু হয়ে উঠল, ভূমি-দাসপ্রথা নিন্দিত হোল 
“সে যুগের নৈতিক আদর্শকে ত্যাগ করা হোল এবং স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার 


' ক্ুথকে বর্জন করা হোঁল। তাঁর জায়গায়, স্বাধীনতা সম্বন্ধে গত ছুই 


শতাব্দীতে মান্য যা ভেবেছে তা রূপ লাভ করল্‌। সাঁমাঁজিক বা অন্য কোন 


. স্বাধীনতা অর্থে এই ছুশো বছরের ভাঁব-ধারণাঁকেই বৌঁঝাঁয়। 


উপরের কথা থেকে এ যেন মনে না হয় যে, এই সব সামাজিক আদর্শ 
ভাদের মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। সেরকম কিছু ঘটেনি। বরং, মার্কস 
“যেমন বলেন, ইতিহাসের অগ্রগতিতে ধনিক সমাজ এবং প্রধান ভূমিকা 
নিয়েছে, কারণ উৎপাদনের শক্তিসমূহের ক্রুত উন্নতি করে তাঁরা বিজ্ঞান ও 
শিল্পকে নতুন সৃষ্টির দিকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে। এর অর্থ 
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হচ্ছে, মানুষের চিন্তা স্থান নয়। সত্য দেশ-কাল নিরপেক্ষ নয়, এবং নীতি 


আদর্শ বদ্লায়। আদিম মান্থুষের নীতিগত বা ধর্মগত ধারণা দাঁস-প্রথা, - 


প্রচলিত সমাজে চলতে পারে না। এই সমাজের রীতি নীতিও আবার - 


সামস্তততান্ত্রিক সমাজের প্রভু ও ভূমি-দাঁদ কারও উপর প্রয়োগ কর! 
' যায় না। ধনিক সমাজের গতিশীল প্রকৃতি আবার সামন্তততাস্ত্রিক ভাঁবাদর্শ 
পরিহার করে স্বাধীনভার ধারণাকে ন্যাক়িস্ঘতভাবে যুগের প্রয়োজন বুঝে 
অনেক দূর প্রসারিত করেছে এবং তাঁকে - সার্থক রূপ দিয়েছে। ধনিক- 
সমাজের প্রগতিবাদী ভূমিকা সামন্ত হলে 'সমাজকে বন্ধন-মৃক্ত করার ক্ষমতা: 
শেষ হয়ে যাবে, এবং তখন এই সমাজ ভেঙ্গে গিয়ে অন্ত নতুন সমাজকে 
ব্যর্থ করে দেবে, কারণ সমাজে গতি কখনও থেমে থাকে না। প্রকৃতিগত 
শক্তির টানে সমাজ এগিয়ে “চলবে। মানুষের সদ্‌ ইচ্ছা, পদ-মর্ধাদা নিয়ে 
লাভ-ক্ষতির হিসাব, শান্তিপূর্ণ সহবস্থান, কিংবা বর্তমান কালের পঞ্চশীল 
নীতি যাই আন্মক না কেন, সমাজের চলার শেষ নেই। 


ধনতান্ত্রিক সমাজের সংকটের বা ভাঙ্গনের যুগে, যে সমস্ত নীতি বাঁ, 


_ রাজনৈতিক আদর্শ এই সমাজের প্রসারের যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল» 
লোকের মনে সেগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাব জেগে ওঠে এবং দীর্শনিকদের 
চিন্তাধারায় এ সমস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। সমাঁজতপ্ত্ের শিবিরের কথা 


ছেড়ে দিলেও ধনিক-সমাঁজের নিজেদের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধা দেখা যায়। ' 


কোন ধনবাদী অর্থনীতিবিদ আর J. B. 9০5র মত বল্তে পারবেন না ষে: 
ধনতান্ত্রিক সমাজ স্ব-সম্পূর্ণ, স্বয়ংক্রিয় - এবং স্ব-নির্ভরশীল যেখানে পূর্ণ যোগান 
ও পূর্ণ চাহিদার মধ্যে সঙ্গতি আছে এবং যেখানে অধিক উৎপাঁদন অসভ্ভব। 
কিংবা, “স্বাভাবিক অধিকারের” দাবীতে যিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে প্রকৃতির 
অমোঘ নিয়ম আঁবিফাঁর করেছিলেন, তার সঙ্গেও একমত হতে পারবেন না! বরং 
তাকে এখন' ধনতগ্রকে এবং সঙ্গে 'সঙ্গে গণতন্ত্রকে, বীচাঁনর উপযোগী যন্ত 


হিসাবে কিন্সীয় গুণকের ( Keynesian Multiplier ) কাছ থেকে দীক্ষা. 


নিতে হচ্ছে, যে তত্ব অবাধ শিল্প-উদ্ধোগের পবিত্র এলাকায় রাষ্ট্রের স্ুপরি- 
কল্পিত হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করে। ধনতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র ও পরিকল্পনার মধ্যে 
একটা বিরোধ আঁছে। পরিকল্পনা শুধু আজ মার্কসবাদীদের বিশ্বাসের বস্তু নয় 
ষে ধনতান্ত্রিক সমাজ উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শে কতর্ণগিরি করতে জানে, 
বর্তমান জগতের প্রবল প্রতিযোগিতামূলক অস্তিত্বে তারও. তাই অবলম্বন £ 
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॥ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেব্যক্তি + . ৪১, 


তাই এখন অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব । আমর! নিয়মের কথা বলি, 
অথচ নিয়মই এখন সমাজের গতির বিরুদ্ধে যাঁচ্ছে। সাম্য ও স্বাধীনতার 
কথা বলা হয়, কিন্তু এমন একটা পরিবেশের কৃষ্টি হয়েছে যেখানে সাম্য ' 
উপকথায় পরিণত হয়েছে। আসল ঘটনা হচ্ছে, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন: 
ঘটছে, যাঁর কলে সমস্ত সাঁমাঁজিক রীতি-নীতিই পাণ্টে যাচ্ছে। 

" এটা মনে রাখতে হবে যে মানুষের ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে যে সমস্ত 
আদর্শ রচিত হয়, তার কিছু কিছু পরবর্তী যুগেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে সমর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আদিম সমাজের চিহ্ন দাঁস- 
প্রধা-প্রচলিত সমাজেও দেখা যায় এবং এই সমাজের কিছু নিদর্শন সামন্ত- 
তান্ত্রিক সমাঁজে-মেলে। ধনতাস্ত্রিক সমাজও পূর্ববর্তী সমাজের বিধি নিষেধ 


বা সংস্কার থেকে মুক্ত নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতাদের কথা থেকে জানতে 


পারা যায় যদিও এই সমাজ সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে 
চলেছে, তবু -ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যায় অনেক ব্যক্তি-মান্ুষের মনকে আচ্ছন্ন 


*৮-করে আছে এবং কিছু.ব্যবস্থাপক' ও পরিচালকদের মধ্যে এই সমস্ত অন্তায়' 


দেখতে পাওয়া যাঁয়। ভাবধারা সমাজের গভীরে প্রবেশ করে এবং মানু 
সব সময় তার কাজের প্রমাণ ও নজির স্বরূপ অতীতের ভাবাদর্শকে তুলে ধরে । 

এ সমস্ত সত্য হলেও আমরা মানতে বাধ্য যে প্রত্যেক যুগের একটা 
নিজস্ব উৎপাদন-পদ্ধতি আছে এবং তার সঙ্গে সামগ্রস্ত রেখেই. সে যুগের' 
ভাবাদর্শের সৌধ, দর্শন, আইন, .নীতি এবং অন্তান্ত সমস্ত প্রতিভূ গড়ে ওঠে। 
এ প্রসঙ্গে ছুটি প্রশ্ন ওঠে_একটি, ইতিহাস গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্যক্তির 
স্বাধীন ইচ্ছার কোন অবকাশ আছে কি না? অপরটি মানুষের প্রগতির 
দুঃসাহসিক অভিযানে ব্যক্তির কোন ভূমিকা আছে কিনা? গণতন্ত্র কিংবা 
সমাজতান্ত্রিক. গণতন্ত্রের দার্শনিকরা সনাজতন্ত্রের দেশে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত সমূহে 
ছান্দিক বস্তবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করেই এই প্রশ্ন ছুটি তুলেছেন। 

সম্প্রতি, আমাদের হাতে একজন জামার দার্শনিক রচিত-একটি বিরাট গ্রন্থ 
এসেছে যা হচ্ছে মাঁকপীয় দর্শনের আদি গ্রন্থকারদ্বয় এবং পৌভিয়েট চিন্তা- 
বিদগণ কতৃক ব্যাখ্যাত মতবাদের সুচিন্তিত এঁতিহাসিক আলোচনা । এই 
গ্রন্থ এই শতাব্দীর চিন্তাকে দার্শনিকতাঁর উচ্চস্তরে নিয়ে গেছে এবং আমার 
মতে এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের যুগে এটি একটি সুবিস্কৃত গবেষণা । 
এই আলোচনা মার্কসবাদকে সমালোচনা, করেছে এবং সমস্ত রকম নেখারামোকে 


৪২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সাধ্যমত পরিহার করবার চেষ্টা করেছে। লেখক এই ধারণা নিয়ে সুরু 
করেছেন যে দ্বান্থিক বস্তবাঁদ ও সমগ্র মাকসীঁর চিন্তা ধারায় প্লেখানভের 
মতামতগুলি দার্শনিক দিক দিয়ে সবচেয়ে জরুরী। প্রেখাঁনভ্কে বাদ দিলে 
ঘান্বিক বস্তবাঁদের স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রধানতঃ ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা নয়। 
মার্কসীয়রা বলে, স্বাধীনতা নিঃসঙ্গ ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নয়; প্রকৃতি 
ও সমাজ বিকাশের নিয়মের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক মানুষের স্বাধীনতাই 
স্বাধীনতা। “নিঃসঙ্গ ব্যক্তি” ও “ব্যক্তিগত স্বাধীনতা” কথাগুলি লক্ষণীয়। 
লেখকের মতে, মার্কস, এক্ষেলস, লেনিন ও ্ট্যালিনের মতবাদের বিরুদ্ধে 
প্রেখান্ভ, “নিঃসঙ্গ ব্যক্তি” ও “ব্যক্তিগত স্বাধীনতা”র ধারায় বিশ্বাস করতেন 
একথা ভাবা সেই বিখ্যাত মার্কসবাদী ব্যাখ্যাতীর আলোঁচনাকে উপহাস করা। 
_ প্রেধানভ্‌ তাঁর আধুনিক বস্তবাদে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ কি সামাজিক এই প্রশ্নের 
উত্তর দিয়েছেন। প্লেখানভ, প্রশ্ন করেছেন-_ ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা কি? 


আমরা জানতে পারি Br০tie৮e পরিবেশ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব 


আরোপ করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে বলতে চান, যে, প্রতিভা নতুন কিছু 
সৃষ্টি করে, এই দুভার্গ্য চিন্তাহীন জগতে নতুন ধারণা নতুন ভাব এবং 
: নতুন আদর্শের অবতারণা করে। প্রেথানভ, উত্তর দিচ্ছেন, সামাজিক 
মতবাদের জগতে প্রতিভাবান যা কিছু করে থাকে ত! হচ্ছে এই যে তিনি 
“তাঁর সমসাঁময়িকর্দের থেকে অনেকখানি এগিয়ে থাকেন যাঁর ফলে ভাবী 


নতুন সমাজ সম্পর্কে তাৎপর্ধ্য তিনি সকলের আঁগে উপলব্ধি করতে পারেন। , 


এই কারণেই তাঁকে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বলা চলে না। 
প্রেখানভ্‌ আরও বলেছেন, সমীঁজ-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের 


নীতিগুলো বদ্‌,লাঁয়। * * * শ'. B. প্িগ্ঠর অর্থনৈতিক. মতবাদ যেনোফেন' 


থেকে আলাদা ছিল। ০৮ যেনোফেনের মতগুলিকে বাজে বলে ত্যাগ 
করেছেন। যেনোঁফেনের মতের উৎস সম্বন্ধে প্লেখাঁনভের সন্দেহ নেই এবং 


জি 


বিঞ্চার মতামতের কারণও তিনি জাঁনেন। তাদের মতের পার্থক্যের কারণ... 


সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতা ও.বিভিন্ন যুগের উৎপাঁদন-পদ্ধতির পার্থক্য । 
তিনি বলতে চাঁন, প্রাকৃতিক ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিকমত ধরতে 


_ পারলে প্রকৃতির নিয়ম নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ' সেই ভাবেই যে _ 


ধতিহািক মতবাদ যুগের সমাঁজ-সম্পর্ককে ঠিকমত ধরতে পারে, তাই সত্য । 
মার্সের বিরুদ্ধে নিয়ত যে অভিযোগ দেওয়া হয় যে, তিনি মানুষের 


4 
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4 ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি... ৪৩ 
আত্মচেতনার কোন মূল্য দেন না, তাঁর উত্তরে প্লেখানভ্‌ বলেন, বস্তুতঃ পক্ষে 
মানুষের আত্ম-চেতনাঁর ব্যাখ্যাকেই মার্ক .সমাঁজবিজ্ঞানের সর্বপ্রধাঁন . কাঁজ 
বলে মনে করতেন। এই মতের, সমর্থনে তিনি মার্কস থেকে উদ্ধৃতি করে 
দেখাচ্ছেন যে তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এতকাল সমস্ত বস্তবাদের প্রধান ক্রটি 
ছিল তারা বস্তু, জগৎ, ইন্জিয়-জ্ঞানি, (Thing reality Sensuousness) 
বিষয় অথবা জ্ঞানের ধারণার (0৮০০১, ০৪০৪০) সাহায্যে-বোঝবার চেষ্টা 
করতেন, মানুষের ইন্দ্িয়-সম্পকিত ব্যবহার এবং ব্যক্তির সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কি, 
জানার দরকার মনে করতেন না। ফলে মানুষের প্রয়ৌগগত দিক ভাববাদেই 


' বিচ্ছিন্নভাবে বিকাশ লাভ কয়ল, কেননা ভাববাদ প্রকৃত, ইন্দরিয়জ-ব্যবহাঁরের 


. অর্থ বোঝে না। 


একথাঁর অর্থ ইতিহাসের গতিতেই মান্য ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়, কারণ 
ইতিহাসের পরিবেশেই তাঁর আত্মচেতন! বিকাশ লাভ করে। ভাববাদী 
দর্শনের নিঃসঙ্গ ব্যক্তি” পশুজগতেই সম্ভব এবং তার “ব্যক্তিগত স্বাধীনতার” 


অর্থ নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাছে আত্মলমপণণ। ইতিহাস সমাঁজ-সম্পর্ক পরিবেশ 


এবং মানুষের ' জীবনে সামাজিক মানুষের ভূমিকাঁকে বিচার না করে বিধিসন্মত 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা গঠন করা যায় না। ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসদ 
ব্যক্তি পশুত্বে পর্যবসিত ; কাঁজ. ও সামাজিক ব্যবহার বিন! মানুষ বস্তুর কাঁছে 
পূর্ণ আত্মসম্পণে বাধ্য, নিয়তিবাদ ছাড়া তার কোন গতি নেই। মাকর্সবাদ 
দেখাতে চায় বাস্তব কাজের ভিতর দিয়ে কিভাবে মা্ছষের বিকাঁশলাভ 
ঘটে, এ কাঁজের ফলে কি ভাবে আত্মচেতনা আসে, তাঁর আবেগ অনুভূতি 
এবং চিন্তাধারা জন্ম নের়। অথবা, এও বলা যেতে পারে, কি ভাবে তাঁর 
তথাকথিত “ম্বাধীন ইচ্ছা” এবং ইতিহাসের ব্যক্তিগত দিক অথযা ভাঁবাদর্শ 
গড়ে ওঠে, তাঁও জানা যাঁয়। | 

ব্যক্তি চিন্তা করে, অনুভব করে এবং কাজ করে। কিন্তু চিন্তা কোঁথ! 
খেকে আসে ?. অন্থভবের কারণ কি? কি করে এবং কি উদ্দেশ্ত নিয়ে সে 
কাঁজ করে? বাস্তব অবস্থা, সামাজিক এবং জাগতিক পরিবেশই এ সমস্তের 
জন্ট দায়ী। এই সব' উপাদানই তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে এবং 
তার, মনে যে উদ্দেশ্য রূপ নেয়, তাঁকেই সে বাস্তবে পরিণত করতে চীঁয়। 
এই উদ্দেশ্ঠবৌধই তার চিন্ত, তাঁর অনুভূতি, এককথায় তার আত্মচেতন!। 
সমগ্র বাস্তব অবস্থা তাঁর মনে যে চিন্তা ও অনুভূতি সৃষ্টি করেছে তাই 

j jy 
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তাঁকে কর্মে অনুপ্রাণিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিচার - 


করা উচিত এবং তার মূল্য স্থির করা উচিত। অন্তভাবে বিচার করলে 
স্বাধীনতাকে বোঝা যাবেনা, স্বাধীনতা তাঁহলে কল্পনাবিলাস হয়ে পড়বে। 


প্রয়োজনীয়তাকে জানার নাঁমই স্বাধীনতা. অথবা হেগেলের ভাষায় বলা - 


যেতে পারে “প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিই স্বাধীনত11” এঞ্দেল্‌নদ্‌ হেগেলের 
কথা সমর্থন করে বলেন, “প্রাকৃতিক নিয়মের. অধীনতা থেকে মুক্তির 
স্বপ্নকে স্বাধীনতা বলেনা । বরং এই সমস্ত নিয়মের জ্ঞানের উপর নির্ভর 
করে মানুষ তার কাঁজকে সুপরিকল্পিতভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে লাগাতে 
| পারে।” (পূর্বে উক্ত ৮, 128). তিনি আরও বলেছেন, “বিষয়ের 
" বাস্তব জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা ছাড়া স্বাধীনত! বল্তে 
আর কিছু বুঝায়না1”  প্লেখাঁনভ্‌ মনে করেন স্বাধীন ইচ্ছার অভাব 


" বল্তে যেভাবে একজন কাঁজ করেছে তা থেকে আলাদাভাবে কাজ কর-. 


বার ব্যক্তিগত ও বাস্তব অসম্ভাব্তাকেই বোঝার । মানুষের মনে যখন 


সম্ভাব্য কর্মপদ্ধতির মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে পছন্দসই সেগুলি উপস্থিত থাকে» . 


তখনই প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতার সঙ্গে এক হয়ে যাঁয়। 'এই অবস্থায় ক স্বাধীন 


নয় বলতে আমরা এই বুঝি যে প্রয়োজনীতা ও স্বাধীনতার এঁক্যকে সে ভাঙ্গতে . 


পারেনা । কিন্তু এই স্বাধীনতার অভাঁবই স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ কারণ ক 
প্রয়োজনীয়তার চাপ বুঝতে পারেনা । যখন কোন সামাজিক পরিবেশে 
কোন এক বিশেষ পদ্ধতিতে ক একটি কাজ করছে, তখনই কাজটি 
এভিহাঁসিক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে অভিহিত হচ্ছে। অতএব, প্রয়োজনীয়তা 
ও স্বাধীনতা এক ; প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতায় রূপান্তরিত হ্য়। 
প্রয়োজনীয়তা ও স্বাধীনতার এই এক্য কি আজ প্রয়োজনের জয় ঘোয়ণা 


নয়? স্বাধীন ইচ্ছা কি. অন্বীকৃত হচ্ছে না? না, তা হচ্ছেনা। অন্ধ, 


প্রয়োজনের দাসত্ব ন! করে মান্য প্রয়োজনকে নিজের আয়ত্তে এনেছে । 


প্রকৃতি ও সমাজের অন্তনিহিত নিয়মের জ্ঞান অনুযাঁরী কাঁজ করে সে. 


এটা করতে পেরেছে । স্বাধীন ইচ্ছা অস্বীকার করার অর্থ মানুষকে যন্ত্র 
বিশেষ অথবা তাঁর, কাজকে অর্থহীন বলে মনে করা । কিন্তু তার মানে 


এই নয় যে স্বাধীন ইচ্ছা সামাজিক বাস্তবতা এবং পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ' 


স্বতন্ত্র কিছু। 
হেগেল সম্পর্কে বল! হয় যে তিনি সাঁধিক চেতনার বন্তরত্বরূপ একদল 
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4 ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ব্যক্তি রি 


বীর স্থষ্টি করেছিলেন, যাঁরা নিজের! স্বাধীন ছিলেন না। Bruno Baner 
এই চেতনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বীরদের মুক্তি দিয়েছেন, বলে মনে 


করা হয়। পরিবর্তে তিনি বিশ্লেধশী চিন্তার” এমন সব বীরদের দান 


করেছেন, যারাই ইতিহাসের আসল অষ্টা। এ থেকে প্লেখানভ এমন 
এক পদ্ধতি বার করেছেন যা সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। . হেগেলের সাঁবিক, 
চেতনার সেবক বীর-প্রথীকে প্রতিজ্ঞা (7955 ) বলা ঘাঁক Bauer 
প্রবর্তিত আঁত্সচেতনা সম্বলিত বিশ্লেষণী চিন্তার বীরপ্রথাকে বিপরীত- 
প্রতিজ্ঞা (4061-029315 ) বলা যাক এবং শেষে মা্কসবাদকে বলা যাক 


_ সমন্বয় (305:8818 ), কারণ এই মতবাদ “সাবিক চেতনাকে” ত্যাগ করে 


পরিবেশের বিকাশের সাহায্যে বীরদের আত্মচেতনাঁর উত্পকে ব্যাখ্যা করে 
ছুই প্রান্তের মিলন ঘটিয়েছে । 
প্রত্যেক অবস্থার দুটো দিক আছে £ (১) কর্মের স্বাধীনতা (২) কর্মের 


প্রয়োজনীয়তাঁকে উপলব্ধি। এই ছুই বিপরীত দিক যখন মিলিত হয়, মানুষের 


শক্তির প্রয়োগে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বাস্তব জগত সম্বন্ধে জ্ঞান যত বেশি, 
তার সীমা এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে যত বেশি চেতনা, কোন এক বিশেষ পদ্ধতিতে 
কাজ করবার প্রেরণা তত বেশি। এরকম যখন ঘটে, তখনই স্বাধীনতার সঙ্গে 
প্রয়োজনের ওঁক্য বোধ হয়। জ্ঞান বাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নির্বাচন 
নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে এবং এমন সময় আঁসে যখন অন্য কোন কিছু পছন্দ করা যায় 
না, কেননা অন্ত কিছু বাশুব দ্রিক দিয়ে -ও এতিহাসিক দিক দিয়ে অসম্ভব । 
তখনই আমরা বলতে পাঁরি স্বাধীনতা আর প্রয়োজনীয়তা এক হয়ে গেছে, 
প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতায় রূপন্তিরিত হলেই কাঁজ সুরু হতে পারে। 

কোন পত্ডিতই একথা বলবেন না যে ইতিহাসে ব্যক্তির কোন ভূমিকা নেই। 
ব্যক্তি ছাড়া সমাজ হয় না। যে মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় তা হচ্ছে 
ইতিহাস দৈব অনুগৃহীত অসাধারণ আত্মচেতন1 সম্পন্ন কয়েকজন ব্যক্তির কীর্তি 
অথবা ইতিহাসকে কয়ে কজন বিখ্যাত লোকের স্বাধীন ইচ্ছা, বীরত্ব এবং কমের 
দ্বারা ব্যাখ্যা কর! যেতে পারে । একথা সত্য যে কোন ছুজন মানুষই সবদিক দিয়ে 
এক নয়। দৈহিক শক্তিতে, বুদ্ধির দীপ্তিতে এবং. আবেগের চালনায় তাঁর 
আলাদা । কিন্তু কতকাংশে তারা আঁবাঁর সমান, যদিও তাঁদের কয়েকজন 
বিশিষ্টতার দিক দিয়ে বড়। মানুষ নিঃসঙ্গ জীব নয়, সমাজের গোষ্ঠী, দল, 
‘কৌম অথবা পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করে। ‘Plekhanov $ The role 
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of the individual in history in Essays in Historidal Materialism, 
pP 8—9. 
ব্যক্তি সমাজের উপাদান; অতএব ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজের কথা ভাবা যায়না! ৷ 
মানুষের ব্যবহারকে বুঝতে গেলে সমাজকে বাঁদ দেওয়া যাঁয় না, বিশেষ যে. 
সামাজিক ঘটনাবলী মানুষের ধতিহ্‌ তাঁ থেকে আলাদা করে মানুষের কাঁজকে- 
বোঝা যাবেন! । কিছুটা বাঁধা না থাকলে ব্যক্তি ইচ্ছাহ্থযায়ী কাজ করতে 
পারে না। মান্ষের অস্তিত্ব যে সমস্ত সমস্তারি স্ষ্টি করে, মাুষ. তা সমাধানের 
চেষ্টা করে। এই সমাধানে তাঁদের হাঁতের কাছে যে উপকরণ আছে তার. 
সাহায্য নেয়, অথবা এমন কিছুর সাহাঁধ্য €নয় যা আবিষ্কার করা যেতে পারে 
কিংব! চিন্তা, অনুভূতি ও কাঁজের মধ্যে দিয়ে তাঁরা গড়ে নিতে পারে। সমস্তা. 
এবং সমাধানের উপকরণ ইতিহাসের গতির ফলে সামাজিকভাঁবেই এসেছে ৮ 
ছোট বড় সব ব্যক্তিই এই সামাজিক ও এঁতিহাঁসিক ঘটনাঁবলীর উত্তরাধিকারী । 
মানুষ শুধু হাঁতিয়ারই তৈয়ার করেনা, সে সামাজিক জীবও, তার পূর্বপুরুষ 
সুত্রে এটা পাওয়া, কারণ পশুরাও দলে বাস করে।” একথা অস্বীকার কর! 
যায় না, যে ইতিহাস বাস্তব অবস্থার দ্বারা গঠিত, তেমনি এও বল! উচিত, 
. ইতিহাঁপ ব্যক্তিরাই গড়ে তোঁলে। কিন্ত সুদক্ষ ব্যক্তিকেও পরিবেশ সচেতন 
হতে হবে, এবং স্থান কাল সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে যাতে ইতিহাসকে ঠিকমত রূপ .. . 
দেওয়! যায়। স্থান, কাল এবং পরিবেশ বলতে বাস্তব অবস্থাই অবশ্যই বৌঝাঁয়। 
Hyman Levy ঠিকই বলেছেন, “নিউটনের অসাধারণ প্রতিভা থাক! 
সত্বেও তিনি ছুই এবং অর্ধ“ শতাব্দী পরের ম্যাঁকসওয়েল ও আইনন্টাইনের 
সমস্যার সমাধান করতে পাঁরতেন না। তিনি তাদের কল্পনাও করতে পারতেন: 
না। তিনি ছিলেন তার কালের মানুষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক 
সমস্তার সমাধান তিনি সুচারুভাঁবেই করেছিলেন” একই রকম ভাঁকে 
বলা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাক্প রাশিয়ায় শ্রমিক বিপ্লব. ' 
ঘটাবেন, এও কল্পনা কর! যায় না, কারণ আসলে তা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লেনিনের ১ 
‘ নেতৃত্বে ঘটেছিল। আমাদের কালের ভারতীয় সমাজও একজন বশিষ্ট, বাঁ 
বান্মীকি, কৃষ্ণ দ্বৈপাঁয়ন ব্যাস, কিংবা, পরশুরাম, রাম কিংবা বলরাম সৃষ্টি করতে. 
পারেন৷ । এ সমাঁজেরও ঝষি বা রাজনীতিক আঁছেন, তবে তীর! অন্ত ধরণের | 
প্রতিটি এতিহাসিক যুগেরই নিজ একদল বীর আছে, অন্ত যুগে যাঁদের 
কল্পনা কর! অসম্ভব ! 
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সকল যুগের জীবন সংগ্রামের ভিতর দিযে মান্থষের মধ্যে টি দুটি 
প্রেরণ], জ্ঞান ও কল্পনা জন্মলাভ করেছে। জ্ঞান বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক বস্তুর: 

“এবং সামাজিক পদার্থের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা। চিত্রের সাহায্যে 
চিন্তা করার নামই কল্পনা এবং মানুষের কাজের দৌঁষগুণের জন্য প্রাক্ধতিকে. 

"দায়ী করাও কল্পনার আর একটি বিশেষত্ব । মানুয় চিন্তা করে কল্পনায়: 
প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত হতে চায় এবং এভাবে: প্রকৃতিকে সহজে বোঝা: 

যায়। একে বলা যেতে পারে “মানব কল্পনাবাদ” (Anthropomorphism) 
গ্রীকভাষাঁর Anthropo ও morphe, যথাক্রমে মানুষ ও কল্পনা থেকে কথাটি 
এসেছে প্রাণবাদও (401001500 ) এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পাঁরে। 
এ থেকে বোঝা যায় হিন্দুরা, কেন বিশ্বাস করে যে বৎসরান্তে দেবী হিমালয়: 
থেকে পুত্রকন্যাসহ শরৎকালে তীর মাঁনবপিতার ঘরে 'আসেন। এ ধারণ! 
দর্শন বা ইতিহাস সম্মত নয়; এবং লোক-গাখার মধ্য দিয়ে যুগের পর. 
যুগ এ এতিহ চলে আসছে। 

৯ সহজ সহজ মানুষ আধ্যাত্মিক গবেষণার বিশুদ্ধ চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে' 
কাজ. করেনা তারা চিন্তা করে, অনুভব করে এবং সম্পূর্ণ মাঁনবিকভাবে 
কাঁজ করে, তাদের জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ঘটনাঁবলীর মধ্যে সাঁমঞরস্ত রেখে 
যক্তিপূর্ণভীবেই তারা কর্মে অংশ গ্রহণ করে. জীবনে ও সাহিত্যে, যা 
জীবনেরই অংশ, ছুটি ধারা আঁছে--বাস্তবতা ও রোমাণ্টিকতা। ছুই এর 
'মিলনেই বিপ্লব, এবং মানুষ সত্যই বিপ্লবী । বাস্তবতা, ম্যাকিসম গোঁকীর 
মতে “জনসাধারণ ও তাদের জীবনের সত্য ও নিরলংকূৃত রূপাঁয়ণ।৮. 
বাস্তবতা এতো বটেই, তাছাড়া আরও কিছু। মানুষ শুধু বিপ্লবী নয়, 
ভবিষ্যৎ সন্ধে পরিকল্পনাও সে করে। বর্তমানের জ্ঞানের সঙ্গে সে অতীতের 
জ্ঞানকে যোগ করে এবং এইভাবে সুদৃঢ় হয়ে সে কাঁজ করে। অতএব 
বাস্তবতা হুল অতীতের জ্ঞান ও বতমাঁনের বাস্তব অসুবিধার জ্ঞানকে কাজে 

লাগিয়ে স্থপ্টিশীল শক্তির সাহায্যে ইতিহাস রচনা করা! সমস্ত কিছুই সমাজে 

-ঘটে। যত বড়ই হোক না , কেন, নিঃসঙ্গ ব্যক্তির আত্মচৈতনা অথবা 
“স্বাধীন, ইচ্ছার” জন্য সমাজ গড়ে উঠেছে, একথা! বলা যাঁয়,না। 

রোমান্টিক আদর্শকে গোঁকাঁ ছুভাগে ভাগ করেছেন-_নিক্রিয় ও সক্রিয় 
রোমন্টিকতা। নিক্ষিয় রোমান্টিকতায় ছুটি পরস্পর বিরোধী ধারার মধ্যে 
একনি বাস্তবকে রঞ্জিত করে জনমানসের সঙ্গে সামঞ্রস্ত বিধান করতে চাঁয় । 
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অন্তটি "বাস্তব থেকে মানুষকে বিমুখ করে অন্তর্গগতের নীচু স্তরের বার্থ 
আশার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করে।” দ্বান্দিক বস্তবাের বিরুদ্ধবাঁদী ছুটি 
ধারার যে কোন একটিকে বিশ্বাস করে। গোঁকাঁ বলেন, “অন্তদ্দিকে, সক্রিয় 
রোমান্টিক, আদর্শ বাস্তবের সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য 
'মান্থধকে শক্তি জোগায়।” এই রোমান্টিক আদর্শই বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে -« 
ইতিহাসে বিপ্লব ঘটিয়েছে; সাহিত্য, বিজ্ঞানে ও শিল্পে এর-অবদাঁন অমূল্য । 

ইতিহাঁন “নিঃসঙ্গ বীরের” রচনা নয় ““মহাঁকাব্যে গাঁথীয় এবং ভাষায় 
সমস্ত মানুষের সামগ্রিক সুষ্টিশীল চেতনাই রূপ পায়, তা কোন ব্যক্তি, 
বিশেষের প্রেরণার ফল নয়!” সাঁমাঁজিক মানুষের . বিশাল সম্পদই 
উপকথা কিংবা কাব্যের মধ্যে ভাব ও আকারের যে অপূর্ব সমন্বয়. ঘটে 
তার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের কারণ নির্দেশ কুরতে পাঁরে।” “নির্জনে” নীল 
আকাঁশের শৌন্দর্যে বিভোর হয়ে বান্দীকি রামায়ণ রূচনা করেন নি। 
কিংবা “আত্ম-চেতনার” অনুশীলন করে, বা “স্বাধীন ইচ্ছা”র প্রয়োগ করেই 
ব্যাস, মহাভারত স্বষ্টি করেন নি! তার কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে বাদ খে 
দিয়ে কিংবা লক্ষ লক্ষ- জনগণ বিধৃত মহান এতিহকে অগ্রাহ করে এ 
মহাকাব্য রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা । জন-ীতিহে নেই' এমন ' 
কোন ধারণাই ব্যক্তি-প্রতিভা সৃষ্টি করতে পারেনি। এমন কোন 
সার্বজনীন আদর্শ নেই যা দেশের রূপকথা বা উপকথা থেকে উদ্ভূত নয়।” 

তীক্্ম বিদ্রেপের সঙ্গে ম্যান্সিম্‌ গোকাঁ “আঁত্ম-সচেতন” বীর” নিঃসদ্ধ ব্যক্তি 
এবং “অজ্ঞেয় বস্তু” স্বাধীনইচ্ছার ধারণাকে বর্জন করেছেন। তিনি বলতে 
চান, যে দ্বিপদ প্রাণী জীবন সংগ্রামে সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে, সে 
যে শ্রম পদ্ধতি, পরিবার এবং সমাজের সমস্তাঁকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ চিন্তায় 
নিমগ্ন হবে, এটা ভাব! ছুঃসাধ্য। ইম্যান্য়েল কাণ্টকে আমর! পশু. চর্যে 
আবৃত ভাবতে পারিনা, কিন্তু তার চেয়ে শক্ত একথা ভাবা যে একজন ' 
ভবঘুরে তাঁর “অজ্ঞেয় বস্তু" (1]1১108-10-1%591£) সম্বন্ধে চিন্তা করছে... 
সভ্যতার পরবর্তী যুগেই মানুষ বিশুদ্ধ চিন্তায় সক্ষম হতে পেরেছে এবং * 
“নিঃসঙ্গ মানুষ সম্বন্ধে এ্যারিসটল্‌ তীর “রাজনীতি” গ্রন্থে বলেছেন, সমাজ 
বহিভূর্ত মানুষ দেবতা! কিংবা পশু। পশু বলেই মানুষ অন্ত সবাইকে তাঁকে দেবত৷ 
হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য করেছে। কিন্তু তার পত্তনের জন্য পশুতুল্য মান্য 


সম্বন্ধে বহু উপকার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, যেমন প্রথম মান্য ঘোড়ায় 
চড়তে শিখে উপকথাঁর অশ্বনর সম্বন্ধে বহু উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছিল ।” 





কথাসাহিত্যে তাব্াশক্কবেন্ প্রথম প্রবেশ 
| - . হরপ্রসাদ মিত্র 


" ডক্টর শ্রীকুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্তাসের ধারা” বইখাঁনির 
সূত্রপাত হয়েছিল তেরশ’ তিরিশ সাঁলে। তখন বৃহদায়তন কোনো বইয়ের ' 
পরিকল্পনা! ছিল না হয়তো । বাংলা উপন্তাসের নানা নমুনা নিয়ে টুকরো টুকরো 
প্রবন্ধের আকারে কাঁজ শুরু করেছিলেন লেখক । বাংলা তেরশ' তিরিশ 
সাল মানে ইংরেজি, হিসাবে উনিশ শ’ তেইশ । তখন “কল্লোল” এর আঁমল। 
সেকালের “নব্যভারত” পত্রিকায় কুমার বাবু তাঁর লেখা আরম্ভ করেছিলেন। 
তারপর তেরশ’ পয়ত্রিশের ‘বঙ্গবাণী’ মাসিক পত্রিকায় সে আলোচনা আঁর 
< একবার এবং আরে! কয়েকবার কিস্তিতে কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল । নিব্যভারত’ 
বন্ধ হয়ে গেলে তিনি ‘বঙ্গবাণী'তে এই দ্বিতীয় প্রয়াস শুরু করেন। 'বঙ্গবাণী” 
উঠে গেলে ‘উদয়ন’ মাসিক-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উপন্তাঁস সম্বন্ধে তাঁর 
আলোচনা শুরু হয় । তারপর উদয়ন’ও উঠে যায়! পর পর তিনবার তিনটি 
প্রসিদ্ধ পত্রিকায়, প্রত্যেকটিতেই বছরখানেক ব! তাঁর কিছু বেশিই তাঁর বাংলা, 
উপস্থাস-সম্প্ধিত-- এই : আলোচন! ছাঁপা হয়। সাধারণ সাহিত্য-পত্রিকা 
ভাঁড় রাজমাহী-কলেজ-ম্যাগাঁজিনে এবং প্রেসিডেন্সী-কলেজ-ম্যাগাজিনেও 
তীর এ বইয়ের কয়েকটি লেখা ছাপা হয়। শেষে বইয়ের আকারে সে 
'লেখাগুলি তেরশ” পঁয়তাল্লিশ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ন’ বছর পরে, 
‘তেরশ’ চুয়ান্তে 'ব্সাহিত্যে উপন্তাসের খারা'র দ্বিতীয় সংস্করণ” এবং আরে! 
সন’ বছর পরে, তেরশ’ তেষটির বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে (ইং ২৪এ মে, ১৯৫৬) তাঁর 
তৃতীয় সংস্করণ বের হয়। 

গ প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই অধ্যাপক ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বলে AE 
'যে তিনি তাঁর এই ধারাবাহিক লেখাটিতে প্রধানতঃ ‘রস বিশ্লেষণের চেষ্টাই 
করেছিলেন,__এবং “বাংল! সাহিত্যে প্রথম শ্রেনীর গপন্তাসিকের তালিকা 
খুব দীর্ঘ না হওয়ায় প্রত্যেক লেখকের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার দিকেই 
স্ঠীকে মন দিতে হয়েছিল। প্রথম সংস্করণের নান! ‘বিরুদ্ধ সমালোচনা ' সম্বন্ধে 
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সজাগ থেকে তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে সাধ্যাহুসারে কিছু কিছু রদবদল 
করেছিলেন। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন  “উপন্যাঁস- 
সাহিত্য যেরূপ জ্রতবেগে অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে যেরূপ নূতন আদিক ও. 
আলোচনা-পদ্ধতির পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে সমালোচনার ইহার সহিত, 
তাল রাখিয়া চলা প্রায় অসম্ভব। বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে উপন্যাসের আদর্শ 
ও রূপ সম্বন্ধে আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার সম্প্রসারণ করিয়া নূতন সংজ্ঞা 
নির্ধারণ করিতে হইবে । সমাঁজ-বিন্তাসের ক্রত পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তি- 
মানসের যে আঁবেগ-সংঘাত নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার উপরেও 
উপন্তাঁসের গঠন-বিন্তাস ও ভাঁবকেন্ত্র নির্ভরশীল । বাংলা উপন্তাঁসের ক্ষেত্রে দ্রুত 
পরিবর্তনের বেগ ইতিমধ্যে পাঠকের অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে। সে সত্য 
শ্রীক্মার বাবুও স্বীকার করেছেন। তীর নিজের কথায়-_-“আগামী অর্ধ 
শতাব্দীর মধ্যে বাংল! উপন্যাসের যে কিরূপ বৈপ্লবিক রূপান্তর সাঁধন ঘটিবে 
তাঁহা নিশ্চিতরূপে অনুমান করাও সম্ভব নয়। উপন্যাসের মধ্যে যে জীবনধার 
নৃতন নূতন বাঁক ফিরিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে যেন মনে হয় যে”, 
প্রচলিত সমালোচনা-সেতুর তল! হইতে ইহা অনেকখানি সরিয়! গিয়াছে। 
এই মন্তব্যের তারিখ ২৪এ মে, ১৯৫৬। এ ঘটনার প্রায় পচিশ-তিরিশ' 
বছর আগে তথাকথিত “কল্লোল-যুগে'র “কল্লোল/”__কাঁলিকলম””_-ডিভ্তরা” 
প্রভৃতি পত্রিকার দিন গেছে। শ্রীকুমারবাবু তীর “বঙ্গসাহিত্যে উপন্তাসের' 
ধারা” বইখানির ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সে-সময়কার নতুন উপন্তাঁসের, তথা নতুন 
সাহিত্য-ভদ্দির কথা বিশদভাবে বলেছেন । সাহিত্যক্ষেত্রে তারাশঙ্কর নিজেও তীর - 
প্রথম প্রবেশকাল এই সময়েই চিহ্নিত করে গেছেন। ‘আমার সাহিত্য জীবন” 
(প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬০) তাঁর পরিণত বয়সের রচনা । তাতে তিনি 
এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন £ ‘বাংল! ১৩৩৪ সালের ফাল্তুন মাসের কলোলে 
আমার প্রথম গল্প রসকলি' প্রকাশিত হয় । ১৩৩৫ সালের বৈশাখে “হারানো 
সুর । ৩৪ সালের ফান্তনের কল্লোলে রসকলি’ প্রকাশিত হওয়ায় যান্মাসিক 
মূল্য দিয়ে কল্লোলের গ্রাহক হলাম। হারানো সুর প্রকাশিত হল এব 
মাস পর; তখন সম্পাদক জানালেন, আঁমাঁকে আর কল্লোলের জঙ্ত মূল্য 
দিতে হবে না, ‘কল্লোল আমি নিয়মিত পাৰ এর পর থেকে। সুতরাং এই 
১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা শুরু 
করব, এই ধরনের কথ! তিনি তীর আরো কোনো কোনো প্রবন্ধে-নিবন্ধে 





॥ কথাসাহিত্যে তারাশঙ্করের প্রথম প্রবেশ তি 8. দু 


বলেছেন। বাংলা গল্প-উপন্াসের আসরে তার প্রথম প্রবেশের এই যে 
বাংলা তারিখটি তিনি দিয়েছেন, ইংরেজি হিসেবে অর্থাৎ শ্ীষ্টাব্দের হিসেবে, সে 
সময়টি ছিল উনিশ শ’ আঁটাশের মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে । 

শরৎচন্দ্র তখন উপন্যাসের মধ্যমণি । বাংলা সাহিত্যের আগেকার অভ্যস্ত 
পশ্চিমের হাওয়া’ শরৎ-সাহিত্যে অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কুড়ির 
দশকের শেষ দিকে তথাকথিত অতি-আধুনিকরা এসে পশ্চিমের জানালা 

নতুন করে খুলেছিলেন বাঁ খোলবার চেষ্টা করেছিলেন বলে শোনা যায়! 
অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তীর একটি প্রবন্ধে সংক্ষেপে সেই কথাটি জানিয়ে 
দিয়েছিলেন ঃ শরৎচন্দ্র যুগে আমরা আমাদের চারিদিকে আঘাঁত-সংঘাঁতের 
ফলে যে সমাজ গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, পশ্চিমের দিকে 
আমাদের আর তেমন তাঁকাবার উপায় নাই_ পল্লীনমাঁজের দলাদলি, বাঙ্গালীর 
রেঙ্গুনযাত্রা, সন্তাদরে খেলনা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কেরানি-জীবনের যে 
দুর্লভ আনন্দ তাতেও ব্যাঘাত, বতাঁন যুগের বিবাহ-সমস্া, এইসব নানারূপ 
“= দুঃখকষ্ট, সুখ, আনন্দ আমরা আর অবহেল। করতে পারি না, আর বুঝি যে 
এ সব দুঃখকষ্টের মধ্যেও নিবিড় আনন্দের উৎস আছে, ইন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব 
লাভের মতো শ্রীকান্তের জীবনে আঁর কখনও' এত লাভ হয়নি, তা সে জীবন 

যত পর্বেই ছড়িয়ে যাক না কেন। 
শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্তাসের মধ্যে বাংলা করাঁ-সাঁহিত্যের এই দিকৃপরিবতন 
উল্লেখ করে অধ্যাপক সেন এই স্থত্রে আমাদের উপন্তাস-ধারাঁয় তখনকার ছুটি 
বিশেষত্বের কথা বিশেষভাবে দেখিয়েছিলেন। তীর নিজের কথায়--পাশ্চাত্য 
প্রভাব এখন যেন ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে*এবং জাতীয় 
সাহিত্যের কলরোল আর কানে পর্যন্ত এসে পৌছতে পারছে না? । 
কথাটা তিনি যে ভাবে বলেছিলেন, আজ আর ঠিক্‌ সে-ভাবে সে-কথা 
মেনে নেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ, ‘অতি-আঁধুনিক'রা তখন আসরে প্রবেশ 
স্্করেছেন | পশ্চিমের হাওয়া তখন অন্য ভাবে পুনর্বার দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে 
এসে পৌছেছে । 

প্রিয়রপ্রন বাবুর এ প্রবন্ধ ছাপ! হয়েছিল তেরশ’ উনচল্লিশের 
আঁবণে। আধুনিক বাঁংলা উপন্তাসের বিষয়বস্ত, আঁ্দিক, রুচি, আদর্শ ইত্যাদি 
বিষয়ে আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক তার আগেই বেশ ঘনীভূত হয়ে 
উঠেছে! অধ্যাপক নিজেই তাঁর এ প্রবন্ধের শেষ দিকে বলেছিলেন £ পপ্রসঙ্গ- 


ন্‌ 


৫২ এ Ml প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


ক্রমে 'অতি-আঁধুনিক কথাসাহিত্য' সপন্ধেও কিছু বল! প্রয়োজন । অল্পদিন পূর্বে 
বাংলার মাসিক পত্রগুলি বিতগা-মুখর হয়ে উঠেছিল) তাদের বিতণ্ডার বিষয় 
ছিল বর্তমান গল্প ও উপন্তাঁসের রুচি ও ঘটনাঁসংস্থান ! যার! ছিলেন বিরুদ্ধ- 
বাঁদী অতি-আঁধুনিকতাই ছিল তাঁদের কাছে নিন্দার হেতৃ।, অস্তপক্ষে যার! 
ছিলেন, তাঁরা তারুণ্যের গর্বে স্ফীত হয়ে স্প্ভরে সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ 
করতে. লাগলেন,-_আ'মরা চলি সমুখপাঁনে কে আমাদের রুখবে’ এই ভাঁবে। 
যাঁর! বিরুদ্ধবাঁদী তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রণী; তাঁর আঁপত্তির - 
কারণটা আমাদের বোঝ! দরকাঁর। সে কারণ তিনি বহুবার বলেছেন, 
বহুবার নবীন সাহিত্যিকদের সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁর আপত্তি রুচিগত 
নয়, শুচিবাইয়ের চীৎকার নয়, তার চেয়ে সার কথা আছে তাঁর যুক্তিতে, 
পশ্চিমের হাওয়ায় যে কৃত্রিম সাহিত্য গড়ে উঠেছে বলে তাঁর ধারণা, তার 
আপত্তি সেই কৃত্রিম সাহিত্যের বিরুদ্ধে? প্রিয়রঞ্জন বাবু এই একই সুত্রে 
মনে করিয়ে, দিয়েছিলেন যে ‘এর বহুদিন পূর্বে প্রায় ৩৫৩৬ বদর পূর্বে 
কৰি যধন ‘সাধনা’ পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন, তখনো! মনে পড়ে ফরাদী 
কোনও ভালো উপন্যাসের বাংলা অনুবাদে তাঁর আপত্তি ছিল প্রচুর, কারণ 
তিনি বলতেন--ফরাপী উপন্যাসে যে অতিনম্বন্ম কাঁজ আছে, অন্থবাদের 
অত্যাচারে তাঁর আঁক্রটুকু চলে যাবে, তাঁর মাধুর্যটুকু নষ্ট হবে... | উপন্যাসের 
প্রদঙ্গে অন্থবাঁদের প্রসঙ্গ এনে ফেলে আসল সমস্ত! বা প্রসঙ্কটাকে তিনি একটু 
পাঁশ কাটাবাঁর চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু সেটা ক্ষণকালের জন্ত। সাহিত্যের 

সৌন্দর্যহাঁনির যুক্তিটা তার কাছে হয়তো সমুচিত সীঁমর্থাময় বলে মনে হয়েছিল। 
সেই অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি অতঃপর বলেছিলেন ; “আধুনিক ও অতি- 
আঁধুনিকের তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে তবে এই কথাই মনে রাখাই দরকার 
যে, সাহিত্য পরগাঁছা নয়, পশ্চিমের হাওয়া! তাকে চঞ্চলতা দিতে পাঁরে, 
তাকে নৃতন পথে চলার কথা বলতে পারে, ভাঁকে প্রেরণা দিতে পারে, : 
কিন্তু প্রাণ দিতে পারে না রি so 

বেশ সতর্ক হয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে "পশ্চিমী প্রভাবের ভবিষ্যৎ 

সম্বন্ধে, অথবা, পশ্চিমী প্রভাবময় বাংলা সাহিত্য-ধারার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজে জোঁর-করে কোনো ঘোঁষণা প্রকাশ করতে 
_ বোধ হয় সংকোচ বোধ করেছিলেন তিনি। তেরশ' কুড়ি সালে রঙ্পুর সাহিত্য- 
পরিষদের অধিবেশনে প্রদত্ত জগদিন্্রনাথ রায়ের অভিভাঁষণ থেকে দীর্ঘ 


॥ কথাসাহিত্যে তারাশঙ্করের প্রথম প্রবেশ: 7 0 | ৫৩ 


উদ্ধৃতি ব্যবহার করে তিনি যা বলতে: চেয়েছিলেন, সেটা সংক্ষেপে এই 
দাড়ায় যে, বঞ্ছিম-যুগের বাংলা সাহিত্যে মিল, বেস্থাম, কৌতি, মিপ্টন, বায়রণ, 
স্কট ইত্যাদির প্রভাব-চিহিত যে উল্লাস এবং উদ্দীপনা দেখা! দিয়েছিল, সেটা 
সামাজিক, সেটা গভীরতাঁবজিত,--তিখনকাঁর সাহিত্যের মূলদেশ আমাদের 

_ দেশের মাটির সহিত সংলগ্ন ছিল না, সে যেন “অরকিডের” মত, আর এক 
গাছের উচ্চ শাখার ঝুলিতেছিল। সে সাহিত্য যে প্রাণবান্‌, তাহাতে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাই; কিন্তু তার. প্রাণরস অন্যদেশের সাহিত্য হইতে সঞ্চারিত হইত !? 
_ জগদিন্দ্নাথের এই কথা শুনিয়ে দিয়ে অধ্যাপক সেন অতঃপর তাঁর নিজের কথা 
আরো জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন £ আমরা আজ এ অবস্থা ছাঁড়িয়ে 
গিয়েছি বলেই আমরা পাশ্চাত্য, প্রভাব সম্বন্ধে সংকীর্ণ মত পোষণ করতে 
পারিনা? | 


প্রিয়রঞ্জন বাবু যখন এই প্রবন্ধ লেখেন, তখন রাষ্ট্রগত এবং সাঁমাঁজিক চিন্তার 

ক্ষেত্রে এ দেশে সমাজতন্ত্রবাদ বা সোশ্যালিজ মৃ-এর ধারণা প্রবেশ করেছে। 
তার এঁ লেখাটির পাশাপাশি, তেরশ’ উনচল্লিশ সালের একটি লেখাতে অধ্যাপক 
সুশোভন সরকার জানিয়েছিলেন £ “সোশ্ঠালিষ্ট ভাবস্তরোতের ঢেউ আজকাল 
আমাদের দেশেও পৌচেছে, যদিও অনেকে এটা নিতান্ত ক্ষোভের কথা, মনে 
করেন। অনেক চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক' এ সম্বন্ধে আগ্রহ বা আলোঁচনাঁকে 
পশ্চিমের সস্তা অন্থকরণ বলে ব্যঙ্গ করেছেন--এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যের ও সর্বোপরি 
ভারতের বৈশিষ্ট্যের কথাও আমরা প্রায় শুনতে পাই । আমাদের দেশের 
শিক্ষিত লোকেরা . বিদেশ থেকে সাহিত্য, সামাজিক প্রথা, শিক্ষাপদ্ধতি :ও 
রাজনীতি সন্ধে নতুন নতুন মত ও আদৰ্শ আহরণ ' করতে কুন্তিত হন 
ন!--ভারতবর্ষের সর্বত্র জাতীয়তাবোধের প্রসারের বিপুল চেষ্টা পাশ্চাত্য প্রভাবের 
শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । সৌশ্তালিজম-এর বিরুদ্ধে অনেক প্রবল যুক্তি আঁছে কিন্ত 
তাকে বিদেশী বলে বর্জন করার উপদেশ শ্রেণীস্বার্থের সুন্দর উদাহরণ ছাড়া 
আর কিছু নয়। সোস্যালিজ ম্‌ যে ধনত্ন্তরবাঁদের প্রতিবাঁদ,__ কেবল স্থিতিশীল 
সমাজেই যে শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য স্বীকার করতে পারে এবং গতিশীল 
‘সমাজ যে যুগের প্রয়োজন অনুসারে আত্মনিয়ন্ত্রণে সর্বদা প্রস্তত,বার্দা্ড 
- শ’ যে সেকালে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ধনসাম্য ঘটাঁবার পক্ষপাতী হয়েছিলেন, 
ধনের বৈষম্য দূর করতে হলে ভূমি, মূলধন, যন্ত্রপাতি, খনিজ পদার্থ, 


৪ * প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


পরিবহন ইত্যাদি বিষয়গুলির রাষ্ট্রীয়করণ এবং উত্তরাঁধিকার-প্রথা রদ করা, 
যে অনিবার্য, দারিদ্র্য অপসারণ করবার দিকেই যে সোশ্তালিজম্-এর 
লক্ষ্য” _সুশোৌভনবাবু সে-সব কথা খুবই সরলভাঁবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । 
সমাজে ধনিক-কর্তৃত্ব এবং শ্রমিক-দাঁসত্বের দিন যে শেষ হয়ে এসেছে, সে 
ভবিষ্যত্-ৃষ্টি তাঁর এ প্রবন্ধের মধ্যে যথার্থ প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল। 
সমষ্টিবাঁদ (0০119951990 ) সমিতিতন্ত্র ( Syndicalism ), সংঘভন্ত্র (9011 
socialism ),,সাম্যবাঁদ (00701001035, ), এবং নৈরাজ্য ( Anarchism ) ূ 
-_ সোশ্তালিজম্এর এই পাঁচটি প্রধান শাখা সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ এবং ' 
ব্যাখ্যার দায়িত্ব বিস্বত হন নি। এই বাংলা গ্রতিশব্গুলি ব্যবহার করে তিনি 
আমাদের পরিভাঁষা সমুচিত দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের “ক্রিশ্চান 
সোশ্তানিজম্‌, জাম্ণনিতে বিদ্মার্কের “স্টেট সোশ্যালিজ মৃ এবং জামর্ণনিরই 
নাঁজিবাঁদ,__যাঁর নামান্তর হয়েছিল ন্যাশনাল সৌশ্তািজম্ব-এই -তিনটির ৯ 
প্রত্যেকটিই যে আসল “সোশ্টালিজম্এর ভেকধাঁরী বিকৃতির নমুনা! মাত্র, 
তিনি সে তত্বও বুঝিয়ে দ্রিয়েছিলেন। প্রবন্ধের শেষদিকে স্পষ্টভাবে অথচ - ৭ 
সংক্ষেপে তিনি জানিয়েছিলেন £ সাম্যবাদ ' মাক ও এঞ্জেলসের মতের 
'লেনিনকৃত টাকার উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যেতে পারে। রুষ-বিপ্রবের পর 
এই মতবাদ সাঁফল্যগর্বে মণ্ডিত ও ন্থপরিচিত 'হয়ে পড়েছে। এর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য কর্মপদ্ধতিতে। সাম্যবাদ অস্থসারে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ধনতন্ত্ের ধ্বংস 
অসম্ভব এবং রিগ্নবের পর শ্রমিকশ্রেণীর একাঁধিপত্যের ব্যবস্থা অত্যাবস্তক। - 
এই কতৃত্ব অবশ্য সাম্যবাদী, দলের হাঁতে স্তস্ত থাকবে কিন্তু ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র 
পূর্ণ পরিণতি লাভ না করা পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অবকাশ নেই। 
রাশিয়াতে উদ্ভাবিত সোঁভিয়েট-সমিতি বতমান সাম্যবাদের অঙ্গীভূত হয়েছে 
একথা বলা বাহুল্য 

এই ধ্যান-ধারণা-মতবাঁদের ভূমিকাঁয় সে আঁমলেরশিল্পীর মনদেখছিল অবসানের সার 
বেদনা-বিহবলত!, অবসাঁদময় অন্ধকার,_যে কালি আসন্ন, তারই অনতিনিরূপিত 
অন্ত মৃত্তি! অথব1 একদিকে পুরোনো! প্রতাপ, সমারোহ, আড়ম্বর,অধিকাঁরবোধ, 
-নঅস্কদ্দিকে জীর্ণ অতীতের ওপর নতুন অধিকারীর স্থুল হস্তাবলেপ! জমিদার 
তারাশঙ্কর তাঁর পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে অর্জিত আপন সংস্কার থেকেই সে বেদন! 
প্রকাশের রূপক খুঁজেছিলেন। প্রিয়রঞ্জন বাবু যে প্রাচ্য-পাঁশ্চাত্্য বাঁ দেশী- 
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বিদেশী এতিহৃভেদের কথা ব্যাখ্যা করেছিলেন, শিল্পীর গভীর মনে সে 
বিতর্ক ঠিক সেভাবে দেখা দেওয়া সম্ভব ছিল নাঁ। কারণ, তারাশঙ্কর যদিও 
প্রথম জীবনে রা'জনীতি-ক্ষেত্রে কিছু সক্রিয়তার নজীর রেখে এসেছেন, তবু 
শান্তিপ্রিয় অধ্যাপকের বিশ্লেষণ কৌশল তিনি কখনই আয়ত করতে পারেন নি। 
তিনি অভিজ্ঞতার মানুষ ! হৃদয়বোঁধের দার! তিনি ! সে-সময়ে ইতিহাসের প্রসিদ্ধ, 
প্রগতিপন্থী অধ্যাপক স্থুশোভন সরকারের সমাজতন্তরব্যাখ্যানও তিনি মন দিয়ে 
পড়েছিলেন বলে বিশ্বাস করবার কারণ নেই। তারাশঙ্কর অন্ত দলের মান্গুষ। এবং 
বিস্ময়ের কথা নেই যে সে দল শুধু তাঁকে নিয়েই পরিপূর্ণ! তারাশঙ্কর সারা জীবন 
স্বতন্ত্র! শিল্পীর দল তাই-ই হয়ে থাকে । তবু, পারিপার্থিক ঘটনাধারাঁর সঙ্দেতীদেরই 
আন্তরিকতা সর্বাধিক! ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাঁদ,__বঞ্চিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎচন্দ্,__-গ্রাচীন' অতীত এবং অনাগত ভবিষ্যৎ, সমস্ত মিলিয়ে একটি বেদনার 
ব্যাকুলতা ! সেই ব্যাকুলতার সুত্রে হঠাৎ ধরা 'দ্বিয়েছিল ছুটি মানুষ-_রায়বাড়ির 
সাত-পুরুষের সপ্তম, বিশ্বস্তর রাঁয়-_তিন পুরুষের সঞ্চয়ে, চতুর্থ পুরুষের রাজত্বে, ূ 

পঞ্চম আর যষ্ঠের ভোগে__খণে বিপর্যস্ত রায়বাঁড়ির প্রবলপ্রতাঁপান্বিত সেই 
বিশ্বস্তর ; এবং নতুন সম্পদ্র-গরিত, প্রতিদ্বন্থী মহিম গান্ধুলী! ধনতন্ত্র আর 
সমাজতন্ত্র নয়। ছু'পক্ষ একই তন্বীশ্রিত। এক ধনতন্ত্র! তবু তারই মধ্যে ছুই রূপ 
অবসান, আর সুচনা ! বিশ্বস্তর অবসানের রূপক,__মহিম গাঙ্গুলী স্কচনার | অতীত 
তাঁর অধিকার ছাঁড়তে পারে না! হাঁতিশাঁলে একটি মাত্র হাতি বাকি আছে, 
'ঘোঁড়াশাঁলে ঘোড়ার সংখ্যাও তথৈবচ । তবু মনে পড়ে সুদূরকাঁলের 
সমারোহের রাত! লখনউ-এর জোহর! ৷ দিল্লিওয়ালী চন্দ্রাবাঈ ! ঘোড়ার 
নাম ‘তুন্কান’। হাঁতির নাম ‘ছোটগিন্নি’। মহিম গান্ছুলীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
হুদ'ন্ত রাবণেশ্বর রায়ের উত্তরাধিকারী বুদ্ধ, বিপর্যস্ত বিশ্বস্তর একদিন রায়-বংশের 
শেষ মাঙ্গলিক সি'থিখানি নায়েব্রে হাতে তুলে দ্রিয়েছেন”--দেবৌত্তরের 
খাতায় সেই অলঙ্কার জম! পড়েছে*_ইষ্টদেবী আনন্দময়ীর জড়োয়া সিঁথি 

৮ খরিদের দাম বাবদ বংশের শেষ সম্বল দেই দেড়শো টাকার . জোরে 
জলসাঘরে আর একবার আলো জলেছে! সুরা, নারী, সংগীত, উন্মাদনা ! 
সারারাত টাদ আর স্বতিবিলাস,_গান আর রূপান্ছরাগ! তারপর শেষরাত্রে 
তুফাঁনের ওপর সওয়ার হয়ে বিশ্বস্তর শূন্ত রাস্তায় ঘুরে এসেছেন। ঘুরতে 
"ঘুরতে হঠাঁৎ চৈতন্য হয়েছিল যে ইতিমধ্যে তুফান তাঁকে তীঁদের হারানো লাট 
নকীত্তিহাটের কাছে এনে ফেলেছে । 
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মুছতে মোজা হইয়া লাগাম টানিয়া তুফনিকে ফিরাইিয়া সজোরে তাহাকে . 
' কশাঘাত করিলেন, আঁবার কশাঘাত, তুফান বিপুল বেগে ছুটিল। আস্তাঁবলের . 
সন্মুখে আসিয়া রায় চারিদিকে. চাহিয়া দেখিলেন, হিতে আঁলোর রেশ 
ফুটিতেছে। রজনী এখনও যায়, নাই৷ 

তাঁরপর— 

‘নিতাইয়ের হাতে নে দিস ত্বরিত পদে রায় বাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, জলসাঘর তখনো খোল! ৷ উকি মারিয়া 
দেখিলেন, ঘর শৃন্ট, অভিসারিকা চলিয়া গিয়াছে। স্থরার শৃষ্ বোতল 
আসরে গড়াগড়ি যাইতেছে। ঝাঁড়__দেওয়াঁলগিরির বাঁতি তখনও শেষ হয় 
নাই। এখনও আলো জলিতেছে। ‘দেয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়বংশধরগণ» ১ 
মুখে মত্ত হাঁসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আঁসিলেন। সহসা মনে হইল» 
দর্পণে নিজের প্রতিবিষ্ব দেখিয়াছেন--মোহ! কেবল তাহার নহে, সাত 
রায়ের মোহ ওই ঘরে জমিয়া আছে। 

‘দরজা হইতেই তিনি ফিরিলেন। রেলিঙে ভর দিরা উীভাত্ের মত.” 
তিনি ডাঁকিলেন, অনস্ত_অনস্ত। - 

“অনন্ত সাড়া দিয়! ছুটিয়া আঁসিল। প্রভুৱ এমন কণঠন্বর সে কখনও 
শোনে নাই। সে আসিয়া দীঁড়াইতেই রায় বলিয়া উঠিলেন, বাঁতি নিবিষ্লে 
দে, বাঁতি নিবিয়ে দে--জলমাঘরের দরজা বন্ধ কর্__জলসাঘরের_ 


“আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্যে আসিয়া 
জলসাঘরেয় দরজায় আঁছড়াইয়! পড়িল ।, 


উনিশ-শ’ সইত্রিশের সেপ্টেম্বর মাসে ‘জলমাঁঘর’ গল্পসমষ্টি বেরিয়েছিল? 
এ-লেখাটি আরও আগেকার |. তিরিশের দশকে এ-দেশের রাজনীতি, সমাজ, 
অর্থনীতি এবং ধর্মচেতনার মধ্যে, কতকটা ব্যাপক এবং অম্পষ্টভাঁবেই পুরোনো "আজ 
কালের জৌলুষ মুছে দেওয়া যে পরিবতন:বোধ দেখা দিয়েছিল, তারাশঙ্করের' 
“জলসাঁঘরে” তাঁরই ইশারা ফুটেছিল। আমাদের. কুলগৌরব, এঁতিহাধারণা, 
বিলাঁসব্যসনের প্রথা, জীবনের তীব্র আম্বাদনে আমাদের তৎকালীন আগ্রহ 
এবং স্সিগ্ধ গভীরতায় আমাদের তৎকালীন বিমুখতা--এ সবই এ একটি: 
রূপকের সাহায্যে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তারপর এসব বিষরে আরো 
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ভাবতে হয়েছে দেশকে | দেশ-কে এবং তাঁকেও । তাঁর শিল্পের দিক থেকেও 
ভেবেছেন তিনি,__-আবাঁর দেশের দিক থেকেও । তাই তীর .লেখাঁতে কেবলই 
সংস্কার,__সংস্করণে-সংস্করণে বিচিত্র পরিবতর্ন। মনে পড়ে, তেরশ আঠার 
সালের ভাদ্র সংখ্যার শনিবারের চিঠির সংবাঁদ-দাহিত্য অংশে এই মন্তব্যটি ছাপ! 
হয়েছিল ঃ | রি 
‘তাঁরাশঙ্করের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ আছে। সাহিত্য পরিষদের ত্রজেন্দ- 
নাথ বন্য্যোপাধ্যায় ও বিশ্বভারতীর পুলিন সেনের জাঁলয়ি আমরা অহরহ 
জলিতেছি, সংস্করণে সংস্করণ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালাঁ এবং রবীন্দ্ররচনাবলীর 
ইহারা যেরূপু পরিবর্তন ঘটাইভেছেন, গরিব বাঙালীর পক্ষে তাঁহার তাঁল 
সামলানো ছুর্ঘট হইয়াছে! উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা: ইদানীং (বস্কিমের 
রাঁজসিংহ, ইন্দিরা অনেক দিনের কথা) নিরাপদ ছিলাম। কিন্তু তারাশঙ্কর 
-.. তীহার “সন্দীপন পাঠশালা’র নূতন (তৃতীয়, আষাঢ়, ১৩৫৮) এবং “হাঁন্থুলী 
৷ বকের উপকথা"র -নৃতন (তৃতীয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮) সংস্করণে যে আপাদমস্তক 
* ৯. পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন, তাহাতে নৃতন্‌ সংস্করণের মালিক না হইলে 
বঞ্চিত হইতে হইবে। দাঁম 'তো কম নয়, ৪1, ৭২ ছুটিরই বছরে 
বছরে সংস্করণ হইতেছে এবং নিক্ষমণ €) তারাশঙ্কর বছরে বছরে 
বদলাইয়া চলিয়াছেন, আমরা যে মারা গেলাম ? (পৃঃ ৫৫৯) 
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সাহিত্যিক হবার আগ্রহ. নিয়ে তিনি যখন লাঁভপুর থেকে প্রথম 
কলকাতায় আসেন, তখনকার, সাহিত্যিক-জীবনের আথিক দূরবস্থার কথা 
অনেকেই বলেছেন. ; তারাশঙ্কর নিজেও সেসব কথা নানা প্রসঙ্গ 
অনেকবার জানিয়েছেন । “কল্লোল-যুগ-এর অচিন্ত্যকুমারও বলেছেন । 
উনিশ-শ তিরিশের. কয়েক বছর আগে সে অবস্থা কতো যে মর্মান্তিক 
ছিল, এখানে তারও একটু বর্ণনা দেখা যেতে পারে । কল্লোল, 
৮ ‘কালিকলম’, ‘প্রগতি--বিঙ্ধবাণী’, নিব্যভারত’,__'উত্তর!! বা তখনকার 
অন্ত যেকোন পত্রিকার কথাই ভাবা যাক না কেন, রবীন্দ্রনাথ এবং 
শরৎচন্দ্র ছাড়া অন্তান্ত লেখকদের অবস্থা এদিক' থেকে মোটেই উৎসাহ: 
জনক ছিলনা । লেখার বদলে লেখককে কিছু যে অর্থযূল্য. দেওয়' 
দরকার, সেকালের বাংলা পত্র-পত্রিকার পরিচালক-সমাজ সে বিষয়ে 
বড়োই বিমুখ ছিলেন | মনে পড়ে, ১৩৩৩-এর আষাঢ়ের ‘কালিকলম' 
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পত্রিকায় “বিচিত্র” শিরোনামে বিশেষ ভাবে সাহিত্য-প্রস্ধ নিয়ে , 
মুরলীধর বন্দু সাঁহিত্যিকদের লেখার পারিশ্রমিকের দাবি সন্বন্ধে, মন্তব্য 
করেছিলেন । এর আগেও এরকম আলোচনা অন্যান্ত কাগজে অগ্লাধিক 
পরিমাণে দেখা গেছে । “কাঁলিকলম্এর “বিচিত্রার” সাহিত্য-প্রসঙ্গ 
আঁলোঁচনা করতেন মুরলীধর এবং রাষ্ট্রীয় বা সামাঁজিক বিষয়ে লিখতেন ( 
নলিনীকিশোর গুহ | মুরলীধরের! বক্তব্য এই ছিল--“বড় বড় কাঁগজগুলি 
যে কাহীকেও কিছু ন! দিয়াই সকলকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিয়াই 
চালান হয় এমন অসার অভিযোগ তুলিবার অভিপ্রায় আগাঁদের নাই । 
শুধু জিজ্ঞাসা এই যে যাহা দেওয়া হয় লাভের তুলনায় তাহার পরিমাণ 
কতটুকু ? ভাঁহাও কি আবার সব সময় আপনা হইতে দেওয়া হয় ? 
না চাহিয়া পাঠাইলে কি পাঁওয়! যায় ? নিতান্তই কি দায়ে ঠেকিয়া 
দেওয়া নয় ?? এ 
এই আবহাওয়ার মধ্যেই তারাশঙ্কর আসরে প্রবেশ করেছিলেন । 


আন্ঠিবাদ 
স্থণালকান্তি ভদ্র 


দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর যুগে একটি নতুন দর্শনের খ্যাতির কথা প্রায় সকল 
দেশেই শোনা যেতে লাগল। এই দর্শনের নাম অস্তিবাদ। আধুনিক 
যুগের ফরাসী সাহিত্যিক জা পল সাত্র্এর নামের সঙ্দে এই দর্শনের 

| যোগাযোগ সম্বন্ধে অনেকেই পরিচিত। অনেকের ধাঁরণা, সান্র্ণ বুঝি এই 
বর্শনের প্রবর্তক ও একমাত্র প্রচারক । কিন্তু একথা ঠিক নয়। অস্তিবাদের 
ইতিহাস স্বর হয়েছে হেগেলের সমসাময়িক কাল থেকেই। তবে বান 
যুগে অস্তিবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন সার্ তাঁর স্ুবিস্তৃত সাহিত্য রচনার 

১২ মধ্যে দিয়ে । অস্তিবাদের মূল সুত্রগুলি সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি প্রকাশ 
করতে পেরেছেন বলে সাধারণ শ্রেণীর মানুষের কাছে দর্শনের তত্ত্ব সহজ- 
বোধ্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য, তাছাড়া এই দর্শনের এমন একটি বিশেষত্ব 
আছে, যা প্রত্যেক মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। আধুনিক কালের আরও 
একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আলবেয়ার কামুও 
(সম্প্রতি মোটর দুর্ঘটনায় ইনি মারা গেছেন) একজন অস্তিবাঁদী। তবে- 
সাহিত্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে, শুধু দর্শনের ক্ষেত্রেও অস্তিবাদের-প্রভাব কম নয়। 
আঁজকাঁল অনেকেই: অস্তিবাদকে দর্শনের জগতে নতুন দিক পরিবর্তন বলে 
মনে করছেন এবং দার্শনিক মহলে যখন দর্শনকে অর্থহীন, অবাস্তব কল্পনা 
হিসাবে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তখন নতুনভাবে জীবনের অর্থ অন্থ- 
সন্ধানে প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই স্বাগত। কিন্ত দর্শনিকমহলে এই মতবাদের প্রতিষ্া 

৯৮ হয়নি, কারণ প্রচলিত দর্শনের মত সুপরিকল্পিত শৃঙ্খল ও যুক্তিবন্ধন এর 
মধ্যে নেই। এরকম পরিস্থিতিতে এই নবদর্শনের স্বরূপ আলোঁচন! একেবারে 
অপ্রাসঙ্গিক নয়) বরং ঘে দর্শন সমস্ত পৃথিবীর চিন্তা-মাঁনসে আলোড়ন তুলেছে, 
তাঁর সন্বন্ধে যথাযোগ্য আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু এই দর্শনের সমস্ত 
তত্বকে ভাল করে বুঝিয়ে বলা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেই কাঁরণে, 
একটা মোটামুটি আলোচন! ছাঁড়া বিশদ ব্যাখ্যা 'সম্ভব হবেনা। 
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যে কোন- দাশানিক মতবাদের লক্ষ্য হচ্ছে, জগৎ সম্বন্ধে মূল তত্ত্বকে 
ব্যাখ্যা কর!! যেমন, জগতের বহু ঘটনার মধ্যে কোনটা একমাত্র সত্য 
তা নির্ধারণ করা দর্শনের কাঁজ। এই উদ্দেশ্য সাধন .করতে নানা দার্শনিক 
নানা পন্থা অবলম্বন করছেন। কেউ বলবেন, “যুক্তির সাহায্যে তত্ত্বকে. 
বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কেউ আবার যুক্তির অমন্পূর্ণতার কথ! উল্লেখ করে 
অনুভূতিকে তত্ব আবিষ্কারের কাজে লাগিয়েছেন। যেমন, ধর! যাক, বল 
হল, সমস্ত জগৎ ব্ৰন্ধ থেকে উদ্ভূত। ব্রন্ধাকে যুক্তি-দিয়ে পায়! টা 
তার জন্ত যুক্তি থেকে মহত্তর অনুভূতি বা একধরণের দিব্যজ্ঞান প্রয়োজন । 
কিন্তু একথাও বলা যায় যে, ব্রহ্ম নিজেই যুক্তি স্বরপ। অতএব, যুক্তির 
সাহায্যেও ব্র্দকে জানা যাঁ়। কিন্তু ছুই মতেই দার্শনিকের প্রধান লক্ষ্য 
হচ্ছে, তত্ব উদঘাটন কর!। অস্তিবাদীরা এই ধরণের তত্ত্বের বিরোধী । তাঁদের, 
বক্তব্য হচ্ছে, তত্ত্বের মাধ্যমে জীবনকে ব্যাখ্যা করতে গেলে যা তত্ত্বের সঙ্গে 
মিলবেনা, তাঁই অর্থহীন, অবাস্তব বলে বাদ পড়ে যাঁবে। যেমন, প্রন্মের' 
স্বরূপকেই সমস্ত জগতের একমাত্র মূল সত্য বলে মনে হলে দৈনন্দিন জীবনের ০: 
প্রতি অভিজ্ঞতার কোন মুল্য থাকবেনা । আমার বত মানক্ষণের অভিজ্ঞতা 
আমার কাছে সত্য হলেও দার্শনিকের অন্গভূতি বা যুক্তিতে ব্রহ্ম সবচেয়ে 
বড় সত্য হিমীবে প্রতিভাত হওয়ায়, তার আর কোন চরম মূল্য রইল না। 
ইউরোপীয় দর্শনে হেগেল যখন যুক্তির সাহায্যে জীবনের ও জগতের 
তত্বসন্ধানে রত ছিলেন এবং হেগেলীয় দার্শনিক -তত্বই যখন দর্শনের চরম . 
সত্য ঘোষিত হল, সেই সময় কিরকেগার্ড এই তৃত্ব সন্ধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ . 
জানালেন। তাঁর বক্তব্য; দর্শনের কাঁজ জীবনকে উপলব্ধি করা এবং দে 
জীবন কোন ব্যক্তিনিরপেক্ষ সামগ্রিক সত্তা নয়। তত্বই জীবনের বড় কথা 
নয়, অস্তিত্বকে উপলদ্ধি করাই জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। ব্যক্তি যেমন- 
ভাবে জীবনের বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে, সংগ্রামের মধ্যে পরিণতির ' দিকে 
এগিয়ে যাঁয়, তাঁর স্বরূপ. জানাই একমাত্র দর্শন। সুতরাং অস্তিবাঁদীর মতে -ঞ 
দর্শন হল, ব্যক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধি, যে সমস্তা ও সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে 
একজন ব্যক্তিকে জীবন যাপন করতে হয়, তার প্রকাশ। 

অস্তিবাদীর মতে যুক্তি দিয়ে জীবনকে পুরোপুরি জানা যায়না! বরং 
যুক্তি গতিশীল জীবনকে অনড়, অচল করে তোঁলে। যুক্তি সব সময় 
প্রত্যেক বস্তুর স্বকীয়তাঁকে বর্জন করে অন্ত বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে সমীকরণ 
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করতে চাঁযন। যেমন, যদি বলা হয়, “রাম একজন মান্য,” তাহলে রামকে . 
অন্ত মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে রাম বলতে কি বোঝান, হয় জানা যায়। 
কিন্তু রাম যে একজন মানুষ এবং সেই মান্থষের যে এমন একটি' অস্তিত্ব 
আছে, যা অন্ত কোন মান্থষের নেই, তা বোঝা গেলনা । সেই অন্ত, যুক্তির 
প্রয়োগে প্রত্যেক বস্তুর স্বাঁতন্্য বিসর্জন দেওয়া হয়। অন্ত বস্তুর সঙ্গে তাঁর 
সাদৃশ্ত থাকায় তাঁর সম্বন্ধে গোষ্ঠি জ্ঞান হয়, তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তি-জ্ঞান হয়না। 
এখন যে দর্শনে ব্যক্তির জীবনের প্রতিটা অভিজ্ঞতাঁকেই মূল্য দেওয়া হয়, 
সেখানে যুক্তি একমাত্র পন্থা বলে গ্রহণ করা যাঁয়না। কারণ, তাঁহলে 
জীবনের এমন সব অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি যুক্তি গ্রাহ নয়, তাঁদের বাদ 
দিতে হয়। কিন্তু জীবন সমস্ত অভিজ্ঞতার সমষ্টি । অতএব, জীবনকে জানতে 
হলে অভিজ্ঞতার সাঁমগ্রীক ও স্বকীয় রূপের মধ্যেই তাকে খুঁজে দেখতে 
হবে। জীবন শুধু যুক্তিবোধ্য নয়, অনুভূতি“ ও চেষ্টা জীবনের আরও বড় 
'দ্রিক। তবে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন নেই। এই 
২ জন্য ব্যক্তির সামগ্রিক জীবন-রূপ যে অভিজ্ঞতায় পাওয়া যাবে, তাকেই . 
জীবন ্পর্কে জানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা, যেতে পারে। অর্থাৎ 
প্রতিটা অভিজ্ঞতার উপাদানে যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি-জীবন গঠিত, তাঁর সমস্তটুকুর 
. প্রকাঁশই- অস্তিবাদের মূল কথা । যেমন, কিরকেগার্ড তাঁর Concluding 
unscientific 12036901114 বলেছেন," “বিজ্ঞান ব্যক্তিগত ক্ষণগুলিকে 
জ্ঞানের নিয়মে শৃঙ্খলিত করে এবং. সেই জ্ঞানকে চরম জ্ঞান বলে মনে 
করা 'হয়। প্রত্যেক জ্ঞান অস্তিত্ব থেকে বিশ্লিষ্ট, অস্তিত্ব থেকে জ্ঞানের 
বিষয়গুলির পৃথকীকরণ, যাঁর ফলে অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। অস্তিত্বে কিন্তু এমন 
"নিয়ম খাটেনা। চিন্তা যদি কল্পনাকে অবজ্ঞা করে, কল্পনাও একই 
রকমভাবে চিন্তাকে নীচু দরের বলে ভাবে। অনুভূতির বেলাঁয় ঠিক একই 
ব্যাপার ; উদ্দেশ্য কিন্তু একটিকে নামিয়ে অপরটিকে বড় করে তোলা নয়, 
বরং প্রত্যেককে সমান মর্যাদা দিয়ে এক সঙ্গে সমবেত করা।” ১ যুক্তির 








১ “Science organises the moments of subjectivity within 
a knowledge of them and this knowledge is assumed to 
‘be the highest stage and all knowledge is an’ abstraction 
which annuls existence, a taking ‘of the objects of know- 
“ledge out of existence. In existence, however, such a principle 
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বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিন্তু অস্তিবাদী দর্শন ছাড়াও অন্ত -দর্শনে দেখা যায় । 
উনবিংশ শতাব্দির দর্শনের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হেগেল যুক্তির নিয়ম পরম্পরায় , 
যে জগতের ছবি স্থষ্টি করেছিলেন, তাতে কোঁথাঁও এতটুকু 'শিখিলতা ছিলনা । 
জগতে ও জীবনে সত্য ও যুক্তিকে তিনি এক করে ফেলেছিলেন, ফলে তাঁর 
কাছেযা ছিল যৌক্তিক, তাই ছিল সত্য, আঁরযা ছিল সত্য, তাই ছিল যৌক্তিক। ! 
হেগেলের এই যুক্তিবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে সোপেনহাঁওয়ার প্রযত্বকে বড় করে 
তুললেন । তার মতে, বস্ত-জগৎ, জীবন সমস্তই এক অবচেতন প্রযত্বের 
ফল, যাঁকে বাসনা বল্লেই ঠিক বলা হয়। আমেরিকার দর্শন, উপযোগিতাবাঁদ- 
( Pragmatism ) মানুষের জৈবিক দিকের উপর জোর দেয় এবং জৈবিক: 
ভূমিকায় মানুষের অংশকে বিচার ন। করে শুধু যুক্তি দিয়ে জীবনের রূপ 
বিশ্লেষণকে নিন্দা করে। ফরাসী দার্শনিক বেগঁস'ও যুক্তিবিষ্লেষণী জীবন- 
ব্যাখ্যায় তৃপ্ত নন। তিনি জীবনের অর্থ খুঁজছেন, জীবন সম্বন্ধে পরিপূর্ণ 
অনুভূতির মধ্যে। অতএব দেখা যাচ্ছে, অস্তিবাঁদের যুক্তিবাদী দর্শনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নতুন কিছু নয়। তবে কিরকেগাঁ যে ধারা প্রবততন: = 
করেছেন, তার সঙ্গে অন্তান্ত ধারাগুলি মিলে বত'মানে অস্তিবাদীর যুক্তিবিরোধী, 
দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বলা যাঁয়। 
অস্তিবাঁদীরা বলে থাকেন, ব্যক্তির অস্তিত্বই সবচেয়ে বড় সত্য। তাদের 
কাছে, তত্ত্বের চেয়ে অস্তিত্ব বড় জিনিষ, কারণ তত্ত্বের মধ্যে আমরা স্বাতন্ত্যকে: 
খুঁজে পাইন1। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর নিজন্ব রূপ না জানতে পারলে দর্শনের 
মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই স্বকীয় রূপ প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে 
প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু জড় পদার্থের অস্তিত্বের চেয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব ব্যক্তির' 
কাছে অনেক বেশী সত্য। কারণ নিজের অস্তিত্বের মধ্যে ব্যক্তি অস্তিত্বের 
স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। ব্যক্তির অস্তিত্বের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী হয়ত, 
জড়িত, কিন্তু ব্যক্তি প্রথমে উপলব্ধি করে যে সে আছে। এই জন্য অস্তিবাঁদীরা 


does not hold. If thought speaks deprecatingly of imagina-. 
tion, imagination in turn speaks deprecatingly of thought ;. 
likewise with feeling. The task is not to exalt the one at 

the expense of the other, but to give them an equal status,. 
to unify them in Simultaneity ; the medium in Which they: 
unified is existence.” $ 
— (Concluding Unscientific Postscript, P, 8. Kierkegaard). 





/~ে 


॥ অস্তিবাদ 4 ৬৩, 


ব্যক্তির অস্তিত্বকে প্রধান বলে মনে করেন এবং যে যে পরিবেশ, 
যে যে ঘটনায় ব্যক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হচ্ছে, তাঁর বিবরণই দর্শনের 


' কাঁজ বলে গণ্য হয়। এইজন্য এই দর্শনকে ব্যক্তি-অস্তিত্বের দর্শন 
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বলা হয়। কি ভাবে এবং কোন পরিবেশে আমরা এই অস্তিত্ব অন্ৃভব 
করি, তার সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা! করা যেতে পারে। কিরকেগার্ড বলেন, 
কর্মজীবনের মধ্যেই ব্যক্তির অস্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে। যুক্তির ধার! 
মেনে চিন্তা করার মধ্যে সম্পূর্ণ অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যাঁয় না, কাঁরণ শুধু যুক্তি 
অন্থসরণই জীবন নয়। জীবন সমগ্র অভিজ্ঞতার . পরিচায়ক এবং সমগ্র 
অভিজ্ঞতা কর্মের মধ্যেই প্রকাশ পাঁয়। ব্যক্তিকে যখন কোন কর্ম পন্থা ঠিক 
করতে হয়, তখন তাঁর সামনে অনেক পদ্ধতি থাকে । কিন্তু কোন পদ্ধতি সে 
গ্রহণ করবে, এ নিয়ে তার মনে একটা ছন্দ উপস্থিত হয়। কোন এক বিশেষ 
গন্থাই যে শেষ পর্যন্ত সফলতা এনে দেবে, একথা জৌর করে বলা যায় না। 
এর জন্ট ব্যক্তির মনে একট! অস্থিরতার স্ষ্টি হয়। . ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা 
আশঙ্কা বা উদ্বেগ থাকে । কিন্তু এমনি কমপন্থা নির্ধারণের পরিস্থিতিতে 
চিন্তাঃ অনুভূতি কর্পনা, প্রযত্ব_অভিজ্ঞতার সমস্ত উপাঁদান দরকার হয় বলে, 
এই রকম পরিস্থিতিতেই অস্তিত্বের সামগ্রিক অনুভূতি লাভ হয়। কাজের 
মধ্যেই জীবনের অগ্রগতি। কিন্তু কাজে কোন একটি সিদ্ধান্তের প্রশ্ন থাকে 
আর, অস্থিরতা, আশঙ্কা ব1 উদ্বেগ প্রকাশ পাঁয়, তাই ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রকাশ 
সবচেয়ে বেশিভাবে অনুভূত হয়। শুধু চিন্তা বা শুধু কল্পনার মধ্যে অস্তিত্বের 
সামগ্রিক অনুভূতি সম্ভব হয় না, কারণ সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন থাকেনা 
এবং যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন নেই, সেখানে আশঙ্কা বা উদ্বেগ নেই। 
অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কমপস্থা স্থির করবার জন্য যুক্তির প্রয়োগ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 


- কল্পনা এবং সিদ্ধান্তকে কাজে লাঁগাঁন _-অভিজ্ঞতার এই তিন দ্দিকই সমান ভাবে 


নেই। সুতরাং জীবনের যে পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতার পূর্ণ উপলব্ধি হয়, 
সেখানেই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ । এইজন্য কিরকেগার্ড কর্মজীবনকেই 


“অস্তিত্বের স্বরূপ প্রকার্শ বলে মনে করেছেন। অন্য অন্তিত্বাদীরাও মূলতঃ 


অস্তিত্বের এই পরিচয়ে বিশ্বাস করেন। কিরকেগার্ড বলেন, “একজন 
অস্তিশীল ব্যক্তির গতির লক্ষ্য হল কোঁন সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং. তাকে নতুন 
করে গ্রহণ করা। এইভাবে সঙ্কল্প করে, ব্যক্তির জীবনের চরম আবেগের 
মুহুর্তে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সাহ্‌স ও নিজের নিজের চিরন্তন দায়িত্ব 


৬৪" রি | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


সম্বন্ধে সচেতনতার মধ্যে ( যা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই সম্ভব) দিয়ে মানুষ 
জীবন সম্বন্ধে আরো কিছ জানে এবং এও জানে, বছরের পর বছর 
একটা নিয়ম গঠনের থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার ।২' শুধু জ্ঞানে অস্তিত্বকে 
জানা যায় না। আমাকে কোন কাজ করতে হবে, এটুকু জানাকে বলা 
যায় আমার সম্ভাব্যতা । আমি যখন স্বেচ্ছায় কোন কমপদ্ধতি গ্রহণ করি . 
তখনই সম্ভাব্যতা! হয়ে ওঠে আমার কাছে অস্তিত্ব । ধর্মের জীবনে বিশ্বাস 
করে ধর্ম জীবনযাপন করাটা! -বড় কথা নয়, বিশ্বাসকে নিজের চেষ্টায় 
অজন করতে হবে। সমস্ত আবেগ-আশা-নিরাশা-মথিত জীবনের মধ্যে 
ঝাঁপিয়ে পড়াই প্রকৃত অস্তিত্ব। | 

_ হাইডেগারের মতেও, ব্যক্তির অস্তিত্ব তার বিভিন্ন কমপস্থার মধ্যে 
অনুভূত হয়। অস্তিত্ববাঁদীদের অন্ত সকলে যেমন, ইয়সপার্স, মার্েল, 
সার্র সকলেই ব্যক্তি ও তাঁর সিদ্ধান্তের উপর জোর দেন! সকলেই 
বলেন, ব্যক্তি যখন কোন পরিবেশে কোন কাজ করতে এগিয়ে ' আসে, 
তখনই তাঁর অস্তিত্ব অনুভুত হয়। তবে অস্তিত্বের প্রকাশ নিয়ে তাঁদের 
নিজেদের মধ্যে কিছুটা তকাঁৎ আছে। যেমন, কিরকেগার্ড ও-হাইডেগাঁরের ' 
" মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব আশঙ্কা বা উদ্বেগের সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত, কিন্ত 
ইয়াসপাস” ও মারসেলে ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে অস্তিত্ববোধ বিশেষ ভাবে 
জড়িত, অর্থাৎ তাদের বক্তব্যে, আশগ্কা ও উদ্বেগের চেয়ে, ব্যক্তির স্বাধীনতার 
কথাটাই বড় হয়ে উঠেছে। কিরকেগার্ড বলতে চাইছেন, উদ্বেগের দরুণ 
যে ছন্দ তাতেই ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে অন্যদিকে ইয়াসপাঁ্সবলেছেন, যে: 
সিদ্ধান্তটি নেওয়া হচ্ছে, সেটি ব্যক্তির নিজন্ব ইচ্ছার ফল বলে, স্বাধীনতার 
অনুভূতিতে অস্তিত্বের পরিচয় মেলে। অবশ্য কিরকেগাঁডও বিশ্বাস করেন 





2,6 goal of movement for an existing individual 
is to arrive at a decision and to renew it.........Though having 
willed in this manner, though having ventured to take a 
decisive step in the utmost intensity of subjective passion“ 4h 
and with full consciousness of one’s external responsibility 
(which is within the capacity of every. human being), one 
learns something else about life and learns that it is quite a 
different thing from being engaged, year in and year out, 
in piecing together a system” (P. 284, 285—Ibid). 
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যে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূলে স্বাধীনতা 'রয়েছে। তাঁর দর্শনে ও হাইডেগারের 
দর্শনে, উদ্বেগের দিকটায় বেশি জোর পড়েছে বলে মনে হয়।.. 
ইয়াসপাঁস” তিন ধরণের অস্তিত্বের কথা বলেছেন, স্ব-অস্তিত্ব (being 
onselt), পর-অস্তিত্ব (১০10-6])6:৩) ও অস্তিত্ব-্বরূপ (১০108-0-788911)। 
চি সাধারণ জীবনে মানুষ পর-অস্তিত্ব বা বস্ত-জগতের দ্বারা জড়িত। দৈনন্দিন 
জীবনের রুটিন-এ বাঁধা কাজে-বাস্তব-জগৎ আঁমাঁদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেধে রেখেছে। 
এ থেকে, মুক্তি পেতে স্ব-অস্তিত্বের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে| আঁমার কর্ম 
১. বাস্তব জগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে আমার নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হওয়ার নামই অস্তিত্ব। এইভাবে আত্মমুখীনতার মধ্যে স্বীয় অস্তিত্বের 
উপলদ্ধি লাভ করা_যাঁয়। অবাধ আত্ম-স্বাধীনতাঁর মধ্যে আমরা নিজের 
সম্যক পরিচয় লাভ করি! কিন্তু এই স্ব-অস্তিত্বে আমরা থেমে যাই না, 
৬ কারণ বাস্তব জগতে যেমন একটা সন্তোষজনক এঁক্য খুঁজে পাই না, তেমনি 
স্ব-অস্তিত্ব নিজের মধ্যে সমস্ত জিনিষের এক্য খুঁজে পেতে গিয়ে বাস্তব 
/ ও ছী তের বাধার . সম্মুখীন হয়। তখন নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, 
অথচ বিপরীত অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। বাস্তব জগতকে 
মেনে নিয়ে অস্তিত্বের স্বরূপ উপলদ্ধি করা এবং ্বীগ অস্তিত্বের মধ্যে 
জীবনের . মূল রহস্যকে উদ্ধার করাই ইয়াসপাসে'র লক্ষ্য। বাস্তব-জগতের 
থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা, আবাঁর সেই অস্তিত্বের মূল 
এঁক্য অনুভব করার প্রয়াসে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়াই হ'ল মাঁছুষের 
" জীবনের আদর্শ। কিন্তু, বাস্তবজগৎ্ ও স্ব-অস্তিত্বকে অতিক্রম করে অস্তিত্ব 
স্বরূপের পূর্ণ উপলদ্ধি সম্ভব হয় না বলেই জীবন হতাশায় বিড়দিত হয়। 
মারসেলের মতে, প্রথম অনুভূতিতে আমরা জানি আমাদের শারীরিক 
স্বতন্ত্র. অস্তিত্ব, তারপরে ধীরে ধীরে শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ সম্পর্কে 
সমস্যার কথা মনে -হয়। পরে আবার, অনুভূতির প্রকৃষ্ট স্তরে. আমাঁদের 
অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্রস্যময় পাথিব-জগতের -সম্পর্ক উপলব্ধি করতে গাঁরি। 
অস্তিত্বের চরম অন্থভূতি আঁমর! লাঁভ করি আবেগময় জীবনের সি 
ৰ যেমন, আশা, সন্দেহ, উদ্বেগ প্রভৃতিতে | ২ 
হাইডেগারের দর্শনেও ইয়াসপার্সের মৃত সমষ্টির 'জীবন থেকে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করে স্বেচ্ছায় জীবনকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অস্তিত্বের কথা বলা! হয়েছে। 
হাইডেগারও অন্তিত্বকে তিন স্তরে ভাগ করেছেন-_মানুষঃ জগৎ ও 
প্র-৫ 


৬৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


প্রয়োজনীয় দ্রব্য যা মানুষের কাজে লাগে। দৈনন্দিন জীবনে মান্গষের 
স্বরূপ উপলব্ধি হয় না । জগৎ থেকে আলীঁদ! হয়ে নিজের হাঁতে সমস্ত 
কতব্যের ভার তুলে নেওয়াই অস্তিত্ব এবং যদিও এতে উদ্বেগের অন্ত নেই, 
তথাপি এই উদ্বেগের মধ্য দিয়ে নিজের সম্ভাবনাকে পূর্ণতার দ্রিকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়াই অস্তিত্ব। 

সার্রের দর্শনে এই স্বাধীনতা বোধ ও উদ্বেগের একটা সামঞ্জম্য 
গাওয়া যায় । তিনি ব্যক্তির অস্তিত্বকে কর্ম-পদ্ধতি বাছাই, উদ্বেগ ও 
স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে প্রকাশমাঁন বলে মনে করেন। সার কোনরকম নিয়ন্ত্রণ 
. শ্বীকার করেন না! আমাদের অতীত আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে না, আর 

ভবিষ্যতকে আমরা গড়ে তুলি৷ সম্পূর্ণ স্বাধীন আমাদের অস্তিত্ব এবং নিজের পূর্ণ 
স্বাধীনতায় জীবনকে গড়ে 'তৌলাই আমাদের অস্তিত্ব । অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় 
লাঁত্ বলেন, বস্ত-জগৎ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে নিজের সম্ভাবনাকে পূর্ণ রূপ 
দেওয়ার মধ্যেই মানুষের অস্তিত্ব নিহিত আঁছে। 'যে অংশে আমি বস্ত-জগৎ 
ছার! নিষ্পেষিত, সে অংশে আমাঁর অস্তিত্ব নেই! আমার অস্তিত্ব অর্থ a 
বস্ত-জগং থেকে আমকে আলাদা করে বোঝা, অর্থাৎ, আমি যে বস্তুর 
সঙ্গে এক নই, তা উপলুব্ধি করা ॥ তাঁরপর, আমি কিভাবে, আমার ভবিষ্যতকে 
' গড়ে তুলব তাঁরজন্ত আমার স্বাধীনতার উপর নির্ভর করি। এই স্বাধীনতাই 
আমার অস্তিত্ব, আমি স্বাধীন হওয়া পছন্দ করি বা না করি তাতে কিছু 
যায় আসে না, কারণ স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার । কিন্তু যে ভবিষ্যৎ 
গড়ে তোলার দয়িত্ব আমার হাতে তাতো অনিশ্চিত, অতএব উদ্বেগ, ' 
আশঙ্কা থেকে আর্মীর মুক্তি নেই। পাত্রের দর্শনে একদিকে যেমন পাওয়া খায়, 
স্বাধীনতাঁই অস্তিত্ব এবং এর অস্তিত্বই তত্ব বোধের আগে ঘটে, অন্যদিকে 
তেমনি দেখি, তার দর্শনে উদ্বেগের ধারণ] হাইডেগাঁরের মতই প্রভাবশালী । 
তাঁর মতে, বহু সুযোগ আমাদের সামনে আঁসে এবং তাঁর মধ্যে যে 
স্থযোগটিকে আমরা গ্রহণ করি, সেটি ছাড়া আরও অনেক সুযোগ থাঁকায় 
এবং সেগুর্ি আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না বলে ভীত খাকি॥ এই 
ভীতি বা আশঙ্কাবোধও আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। 

অস্তিবাদী দর্শনে অস্তিবোধের সঙ্গে জড়িত রয়েছে নাস্তিত্ 
(ম০hi॥৪) হাইডেগাঁর ও সাঁত্র দুজনের মধ্যেই নাস্তিত্বতার পাঁরণা প্রবল । 
হাঁইডেগাঁর মনে করেন, এই মুক্ত জগৎ দুর্বোধ্য, সামাজিক জীবনে ব্যক্তির . 
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॥ অন্তিবাদ ৬৭ 
পরিচয় অথহীন। অতএব, এই জগতের বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে হবে এবং 


. যেহেতু বস্তজগতে থেকে আমার সত্যকাঁর পরিচয় পাওয়া যায় না, এই 


জগৎ আমার কাছে অস্তিত্বহীন। এই জগৎ শূন্য ও অর্থহীন। জগৎ থেকে 
সরে এসে নিজের স্বাধীনতা উপলব্ধির মধ্যেই অস্তিত্বের উপলব্ধি এবং এই 
অস্তিত্বের পরিণতিও আবার অস্তিত্বহীনতায়। হাঁইডেগাঁর মনে করেন, মৃত্যুই 
জীবনের পূর্ণ সার্থকতা এবং জীবনের প্রত্যেক কাঁজে আশঙ্কার ভিতর দিয়ে 
স্বাধীন চিত্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াই অস্তিত্বের চরম উপলব্ধি । কিন্ত 
মৃত্যু যেহেতু অস্তিত্বের ধ্বংস সাধন করে, অস্তিত্বের পূর্ণ মোক্ষও নাস্তিত্বে। 
সীর্ কিন্ত বস্ত-জগতকে অর্থহীন, অতএব অস্তিত্বহীন মনে করেন না। 
হাঁইডেগাঁর জগতকে মানেন, কিন্তু মুক্ত জগতের ছুর্বোধ্যতার জন্য তাঁকে 
অস্তিত্বহীন মনে করেন, কারণ অস্তিত্বের অর্থ ব্যক্তির অস্তিত্ব। সান্র মনে 
করেন, জগতের দুটো ভাগ, ব্যক্তি ও বস্তু বা' চেতনা ও বিষয় এবং চেতন! 
বস্তুকে অস্তিত্বহীন ভেবেই নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে। যেমন, আমি যখন 
কোন বস্তুকে জানি, তখন আমি উপলদ্ধি করি যে আমি এ বস্তু নই। 
এইভাঁবে' অস্তিত্ববান জগত.থেকে নিজেকে পৃথক করার মধ্যেই ব্যক্তির অস্তিত্ব 
অঙ্তুভূত হয় এবং এই পৃথকীকরণের অর্থই চেতনাকে বস্ত-হীন বলে জানা । 
তাই সাত্রের মতে, চেতনাকে বস্তুর থেকে আলা! ভাবে জানাই অস্তিত্বহীনতা 
এবং তারই মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব অর্থাৎ ব্যক্তি কী? না, এ বস্তু নয়, 
ও বস্তু নয়, কোন বস্তই নয়, এইভাবে বহুনাঁ-র মধ্য দিয়ে বহু বস্তুকে অস্বীকার 


' করে চেতনার স্বীকৃতি লাভ করে বলেই নান্তিত্ও অন্তিত্ব। এই নাস্তিত্ 


কিন্তু শুধু এক ধরণের নেতিবাঁচক বিচার নয়; নান্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। যেমন, আমরা! কৌন বস্তকে খুঁজতে গিয়েছি 
এবং যেখানে গেলাম, সেখানে সে নেই। বস্তুর অনুপস্থিতির অভিজ্ঞতা 
শুধু নেতিমূর্ণক নয়) সে নেই, এতেই পর্যবসিত নয়। সমস্ত পরিবেশে এমন 
একটা! কিছু আছে যাতে এই অভিজ্ঞতা নেতি থেকে অস্তিত্বে উন্নত। 
সেই রকম চেতনার সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কেও অস্তিত্বহীনতাঁর অভিজ্ঞতাই চেতনার 
অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা। তাঁই সাত্রের কাছে, অস্তিত্বে ও নাঁস্তিত্ব একই 
পর্যায়ে এসে দীঁড়িয়েছে। : 

অনেকের ধারণা, অস্তিবাদীর! ব্যক্তিবাদে অন্ত কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার 
করেনা। এ ধাঁরণা ভুল। তারা বলেন, ব্যক্তি সমাজে জন্মগ্রহণ করে এবং 


~ 
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সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে, সমাজ থেকে আলাদা হয়ে নিজের অস্তিত্ব অন্থভব 
করে। কেনি, কিছুর স্বরূপ বুঝতে গেলে তাকে তার বিপরীতের সঙ্গে 
তুলনা! কর! দরকার করে। জড় পদার্থ এবং অন্ত অস্তিত্ববান ব্যক্তির সংস্পর্শে 
এসে ব্যক্তি তার স্বরূপ বুঝতে পাঁরে। যদি সমাজ বা অন্ত অস্তিত্ব না মানা 
- হয়, তাহলে ব্যক্তি নিজের, স্বরূপ উপলব্ধি করতে পাঁরবে ন!। হাইডেগারের _ 
মতে, ব্যক্তির অস্তিত্ব মানেই হচ্ছে তার থেকে আলাদা অনেক কিছুর 
মধ্যে ব্যক্তির স্থিতি ৷ - Blackham তার Six Existentialist thinkers 
বই-এ বলেছেন, জাগতিক অবস্থিতি যা “দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব গঠিত, তা 
ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির থেকে আলাঁদা বস্তুর অচ্ছেগ্ সম্পর্ক এবং বস্তুজগৎ ও অন্তান্ত 
মানুষের জগতের মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে সবসময় আঁবশ্তকভাবে যুক্ত দেখে।৩ 
সাত্রের মতেও ব্যক্তির চেতনা কোন কিছুর চেতনার সঙ্দে-সম্পকিত। 
জগতকে তিনি চেতনা ও বিষয়, এই ছুই ভাগে ভাগ করেছেন। চেতনা ' 
বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্প্পকিত। বাস্তব জগতের সঙ্গে পার্থক্য jb 
চেতনার অস্তিত্ব । এই জন্য, চেতনা বাস্তব-জগৎ সাপেক্ষ এবং বাস্তব জগতের _ 
উপর নির্ভর করে। ইয়াসপাঁসে'র দর্শনের সুরুও বাস্তব জগতকে গ্রহণ’ 
করে আরস্ত হয়েছে এবং এই সম্বন্ধে জ্ঞান আমর! বিজ্ঞানে পাই বলে তিনি 
মনে করেন। তবে যে ব্যক্তি জগতের পটভূমিকাঁয় জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত, তাঁর 
সম্বন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। এই ব্যক্তির স্বরূপ জানাই দর্শনের কাঁজ! 
কিন্ত বাস্তবৰ জগতের ও সমাজের অস্তিত্বকে স্বীকার করলেও, তাঁদের মতে 
ব্যক্তির সঙ্গে এই দুইএর অনন্ত বিরোধ। ব্যক্তি যে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে 
চাঁয়, তাতে তাঁর স্বাধীনতা অনুভব করলেও পূর্ণ স্বাধীনতা বোধ কখনও 
হয়না। তার কাঁরণ জগতে অন্যান্য .বস্ত ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করতে 
চায়। ব্যক্তি যখন কোন কাজ করতে চায়, তখন বাইরের বস্তুর সাহায্যে 
তাঁকে কাঁজ করতে হয়। এই বস্তুকে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারেনা। ফলে, ব্যক্তি যা করতে চাঁয়, তা করতে পারেন! । বাস্তব 


৪ «This being-in-the world which constitutes buman 
being is the being ofa self in itsseparable relations with - 
2 not-self. The world of things and other persons in which 
the self always and necessarily finds itself insted”—(BSix 


Bxistentialist thinkers ; = 
‘Pp. 88 —H. S. Blackham ) . 
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| অস্তিবার তা 


জগতের প্রভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু সকল 'অস্তিবাঁদীর 
মতে পূর্ণ স্বাধীনতাই ব্যক্তির স্বরূপ_-অস্তিত্বের অর্বপ্রধান বক্ষয। কিন্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের কালে এই স্বাধীনতার আস্বাদ পেলেও বাস্তব পরিবেশে এই স্বাধীনতার 
সার্থক উপলব্ধি হয়না, কারণ বাস্তব জগৎ ব্যক্তির জীবনে বাঁধা স্বষ্টি করে! 
ব্যক্তির জীবনের, লক্ষ্য এই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই 
অস্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ।- কিন্তু বাস্তব জগতের বিরোধের ফলে কোঁন 


. সিদ্ধান্তেই ব্যক্তি. তৃপ্ত হতে পারেনা। বহু স্থযোগের মধ্যে কোন্‌ সুযোগ 


গ্রহণে সফল হওয়! যাবে, জান! থাকেনা বলেই আশঙ্কা বা উদ্বেগ কিন্বা 


. ভীতির স্বষ্টি হয়। ব্যক্তি ব্যর্থতা অনুভব করে এবং জীবনের প্রতি মহত” 


হতাশায় ভরে ওঠে। এই জন্য জীবন নৈরাশ্যজনক হয়ে ওঠে। আরও 
একট! কথা এই ; যে অস্তিবাদী মনেকরে, যাঁকিছু তাঁর জীবনে ঘটে, তাঁর 
সমস্ত দ্বায়িত্ব তাঁর। বাস্তব জগৎ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেনা | ব্যক্তি নিজের 
ইচ্ছায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাতেই তার ভর্বি্ঘৎ নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির 
দায়িত্ব, পূর্ণ স্বাধীনতার অভাব, আশঙ্কা বা উদ্বেগ ব্যক্তির জীবনকে ছুঃখময় 
করে-তোলে। অতএব, ছুঃখবাঁদই অস্তিবাদীর জীবনের মূলকথা। যদিও 
তাঁর আদর্শ পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্য, তা সে লাভ করতে পারে না, কারণ সামাজিক 
ও জাগতিক বাঁধা। সেইজন্য তার জীবনে “ওরে আশা নাই, আশা শুধু 
মিছে ছলনা ৷” 

অস্তিবাদীর কাছে অস্তিত্ব, সিদ্ধান্ত, স্বাধীনতা, সামগ্রিক অভিজ্ঞতা 
ছাড়াও আরও একট! বড় জিনিষ আছে, তা হচ্ছে মৃত্যু। আশঙ্কা বা 


ম্প্সউদ্বেগ্ জীবনে আঁছে, কারণ বহু স্থযোগের সামনে দীড়িয়ে আমরা কোন 


স্থযোগে সফলতা লাভ করব বুঝতে পারিনা বলে আশঙ্কা বা উদ্বেগ অনুভব 


করি! কিন্তু সমস্ত সুযোগের সম্ভাবনার সঙ্গে জীবনের আর একটি 


সম্ভাবনা মিশে আছে। আমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। 


__সমৃত্যুই আমাদের জীবনের প্রধানতম সম্ভাবনা, কারণ এর সংঘটন অবশ্তস্তাবী 


এবং এই একটিমাত্র কাজে একটি ছাড়া ছুটি পথ নেই। অর্থাৎ, 
যেখানে সাধারণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যক্তিকে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে 
হয়, কারণ কমপিন্থ! একের বেশি রয়েছে, মৃত্যুতে সেই অনিশ্চয়তা নেই। 
অতএব মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা উপলদ্ধি করি। 
আগেই বলা হয়েছে, যাঁকিছু ব্যক্তির জীবনে ঘটে, তাঁর জন্য ব্যক্তি নিজেই 
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দ্ায়ী। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে দায়িত্ব থাকলেও সিদ্ধান্তের সফলতা নাঁও হতে 
পারে। মৃত্যুতেও ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব রয়েছে, কারণ মৃত্যুর সম্ভাবনা 
তাঁর নিজের কাছ থেকে এসেছে । কিন্ত এই একটি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা 
নেই, কারণ কমপন্থা মাত্র একটিই। সেইজন্য নৃত্যুতেই অস্তিত্বের পূর্ণ 
ও সার্থক পরিণতি । মৃত্যু সম্বন্ধে এধরনের কথা একমাত্র হাইডেগাঁরই বলেছেন । 
তবে মৃত্যুর ধাঁরণ! অস্তিবাঁদীদের দর্শনে স্ুপরিচিত। হাঁইডেগার মৃত্যুর 
মধ্যে জীবনের পরিণতি অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু পাত্র মনে 
করেন, মৃত্যু আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দেয়। মৃত্যু ব্যক্তির 
সম্ভাবনা নয়, মৃত্যু তাঁর জীবনে ঘটে। মৃত্যু অপেক্ষা জীবনের মধ্যেই 
অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটে বলে তাঁর বিশ্বাস। সাত্রের মতে, ব্যক্তি স্বাধীন- 
ভাবে দিদ্ধান্তগ্রহণ করেছে, কিন্তু সে সিদ্ধান্তের কাজে পরিণত 
হওয়া কঠিন বলে অনিশ্চয়তা! ও হতাশায় তাঁর জীবন ভরা থাঁকে।, তার 
মতে, পৃথিবীতে ব্যক্তি সঙ্গীহীন কর্মী । তার নিজের কাঁজের জন্য সে 
দাঁয়ী, আর কেউ নয়। তবে অনিশ্চয়তা ও হতাঁশা যেমন তার জীবনকে, /' 
ঘিরে আছে, মৃত্যুভয়ও তেমনি তাঁর জীবনে রয়েছে; কিরকেগার্ড অস্তিত্বের 
পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছেন ভগবাঁনের কাছে আত্ম-সমপ্পনে ! ব্যক্তি 
স্বাধীন-ইচ্ছার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করতে চাঁন এবং ভগবানের সন্দে মিলনে 
অস্তিত্বের গভীরে পৌছায়! কিরকেগার্ডএর এই বিশ্বাস ইয়াসপার্স ও 
মারসেলে কিছুটা প্রধান্ত লাভ করেছে। এই ভগবানের অস্তিত্বের মধ্যে 
পূর্ণ অস্তিত্বের সন্ধান, নিয়ে অস্তিবাদীরা আস্তিক ও নাস্তিক দুলে বিভক্ত 
হয়েছেন। কিরকেগাঁডে'র অস্তিবাঁদের ভগবৎ বিশ্বাসের ধারা নিয়ে যে 
খু্টিয় ত্বস্তিবাঁদের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর প্রদান হোত! ইয়াসপার্স ও মার্সেল । 
_ অপরদিকে, অস্তিবাঁদের মূল ধারণাঁটুকু নিয়ে গড়ে উঠেছে হাইডেগারও 
সাত্রের দর্শন। মৃত্যুর ধারণার বড় বেশি প্রভাব কামুর দর্শনে দেখতে 
পাওয়া যাঁয়। তাঁর মতে জীবনের সব কিছুই অর্থহীন, কারণ শেষে মৃত্যু ঘটে এ 
এবং মৃত্যুর সামনে দাড়িয়ে মান্য জীবনের অর্থ খুঁজে পাঁ় | মৃত্যুকে 
গ্রহণ করার মধ্যেই ব্যক্তি নিজের স্বরূপও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার তাৎপর্য 
লাভ করে। 

অস্তি-বাঁদীর! ধর সত্যকে গ্রহণ করেন না, কাঁরণ সে সত্য 
নৈরণক্তিক। সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করতে হবে, তবে তা সত্য হয়ে 
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' উঠতে পাঁরে। সাধারণতঃ সত্যকে আমর! দুভাঁগে ভাগ” করি--সাব‘জনীন 
সত্য ও ব্যক্তিগত সত্য। যেমন, সমাজের স্বার্থ সকলের রক্ষা কর! উচিত, 
এটা সার্বজনীন সত্য, কারণ সকলে নির্বিচারে এ সত্য মেনে নেবে। কিন্ত 
অস্তিবাঁদী বলতে চান, যা আমার উপর ন্যস্ত, যা অন্য কারও বা সমস্ত 
মাছষের যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁকে মানা আমার অস্তিত্ববিরোধী। 
কিরকেগার্ড বলেন, ছুই ধরণের লোঁককে ধর্ম মানতে দেখা! যাঁয়। একদল, 
পরিবারের ধম-মন্শীসনকে বিনা বিচারে বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসই 
তাদের কাঁছে সত্য। আর একদল. যুক্তির কাঠামোতে ধর্মের অভিজ্ঞতাকে 
সাধারণ্যে গ্রাহ্য করে তুলতে ব্যন্ত। সত্য লাভের পথে দুটো পদ্থাই মারাত্মক। 
নিধিচার বিশ্বাসে ব্যক্তি সত্যকে, অভিজ্ঞতার মধ্যে উপলদ্ধি করে না! এবং 
বিচারে সত্যের ব্যক্তিরূপকে দূর করে দিয়ে সকলের জন্য এক সত্যকে 
ঘোষণা! করা হয়। কিন্তু আসলে তা হতে পাঁরে না। বিভিন্ন আশা- 
আকাজ্জা; বিভিন্ন পরিবেশ, বিভিন্ন আবেগ-অনুরাগ সজ্জাত তাঁদের জীবন । 

“অতএব, অভিজ্ঞতার আলোকে আবেগ-আশা-নিরাশা-সন্দেহ ভয়ের জীবন- 
যাত্রায় যে সত্য উদ্ঘাঁটিত হবে, তা সে যত মহান বা ভয়ঙ্করই হোক না 
কেন, তাঁই একমাত্র সত্য। এ সম্বন্ধে নীট শে বলেন, কোন মানুষ জীবনের 
সমস্যার সঙ্গে ব্যক্তিভাবে জড়িত কিনা, তার প্রয়োজনের সঙ্দে, তাঁর ভাগ্যের 
সঙ্গে সমস্যার যোগাযোগ আছে কিনা, সত্য উপলব্ধিতে তাই সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর বিষয়। নৈর্ব্যক্তিক চিন্তার শৃঙ্খলায় যে সত্যকে ধরা যায় না। তাই 
সত্যের বিষয়ে অস্তিবাদীরা, দুটি বিশেষত্বকে মেনে চলেন £-(১) নৈরবযক্তিক, 
সর্বজনীন সত্য, সত্য নয়। (২) ব্যক্তিগত সত্য যা আমার অভিজ্ঞতায় 
আহত সম্পদ, তাই একমাত্র সত্য ৷ দুইয়ে মিল হয় না তা নয়, বরং, দেখা- 
যায়, যে সত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বীয় আবেগময় অনুভূতির মধ্য দিয়েই 
তাঁকে লাভ করে এবং প্ররুতপক্ষে তাই সত্যের উত্তরণ। 

৬৮. অস্তিবাদের অদভূত ধরণের বিশ্বাস সাধারণতঃই জীবন বিমুখ । জীবনের 
কমক্ষেত্রে যদি সকল সময় আতঙ্ক ও হতাঁশ। ছাঁড়া আর কিছু না থাকে; 
তাহলে জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাঁচা অপেক্ষা মৃত্যুর .জন্ প্রতীক্ষা করাই 
একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে! হাই ডেগার এই ধরণের কথা বলতে চান, ষে 

- মৃত্যুই জীবনের পরিণতি. উপলদ্ধি করলে এবং সেই বিরাট সম্ভাবনাকে শান্ত 
মনে গ্রহণ করলে জীবনের সমস্ত কাজ অর্থ হারিয়ে ফেলে। সেই ভবিষ্যৎ 
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পরিণতির জন্য প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে মানুষ অস্তিত্বের পূর্ণ মুল্য বুঝতে পাঁরে। 
হাইডেগারের মতে “মৃত্যুকে আমার অস্তিত্বের চরম ও আদর্শ সম্ভাবনা হিসাবে 
গ্রহণ করা জগতকে অস্বীকার করা নয়, কিংবা দৈনন্দিন কাঁজে অংশ গ্রহণেও 
প্রতিবাদও নয়। বরং যেকীজে_-আঁমি রত হই, তার সঙ্গে আমি একাত্ম 
হতে চাইনা এবং তাঁর ছারা প্রতারিত হতে চাই না। এই কাজের যা 
মূল্য সেই হিসাবে তাকে গ্রহণ করি-_অর্থাৎ এর দাম কিছু নয়। এই 
অনাসক্তি থৈকে শক্তি, সন্মান ও ব্যক্তিগত অস্তিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে 
সহনশক্তি জন্মায় ।”5 এই জীবন বিমুখতাঁর জন্য, অস্তিবাঁদীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
ওঠে যে, ব্যক্তির সঙ্গে যদি সমাজের চিরকালের ছন্দ থাকে, ব্যক্তি যদি 
পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রয়াসী হয় এবং মৃত্যুই যদি তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহলে 
অস্তিবাদী সমাজের মন্বলকর কোন কাজ করতে পারবে না। অস্ভিবাদী 
নিঃসদ্, ভীরু ও স্বার্থপর জীবন ছাঁড়া আঁর কিছুই ভাবতে পারে না। 
জীবন সম্বন্ধে এই ধারণ] মানবতাবিরোধী । কিন্তু সাত্র তার Existentialism 
and Humanism বইতে দেখিয়েছেন, অস্তিবাঁদী জীবনকে অস্বীকার করে ৮ 
ন!। কেবলমাত্র সে বলতে চায় যে মানুষের -জীবন মানুষ নিজেই গড়ে 
তোলে। স্বাধীনতাই তার একমাত্র কাম্য। সে জড় পদার্থের মত বাইরের 
নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। মানুষের অস্তিত্ব সমাজের পটভূমিকায় 
এবং সমাজের সঙ্গে তার বিরোধ থাকলেও সমাজ ছাঁড়া তার অস্তিত্ব সম্ভব 
নয়। তবে সে নিজের অস্তিত্বকে বড় বলে মনে করে। এই অস্তিত্বকে 
বাঁচাতে গেলে যা কিছু অস্তিত্ববিরোধা, তার বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করতে 
হবে। অন্ত লোক যখন বলবে, আমি সমাজের অঙ্ঠায়ের বিরুদ্ধে লড়াই 
করছি, অস্তিবাদী তখন -বলবে, এ অন্তায় আমার স্বাধীনতাকে রোধ করছে 





- # ‘To choose acceptance of death as the supreme and 
normative” possibility is not to reject the world and to refuse এ 
participation in its daily preoccupations. it is ৮০ refuse to be 
deceived and to refuse to be identified with the preoccupations 
in which I engage ; it is to take them for.what they are worth- 

— nothing. From this detachment springs the power, the 
dignity, the tolerance of authentic personal existence” (Six 

Existentialist thinkers—Blackham p.p. 96— 97) 
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"অতএব আমি এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তাঁর কাঁছে কারণটা! ব্যক্তিগত, 


অন্তের কাঁছে কারণটা সামাঁজিক। ' এছাড়া সার্ত্ বলতে চান, অস্তিবাঁদী 
যখন কোন সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা সমস্ত মানুষের হয়েই নিচ্ছে, কারণ সমস্ত 
মাঙ্যই ব্যক্তি এবং একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সমস্ত মানুযেরই সিদ্ধান্ত । পৃথিবীতে 
মান্য যখন .যুদ্ধ করছে, সে দায়িত্বও প্রত্যেক মান্ষের, কারণ যে 
সিদ্ধান্তই গৃহীত হোকনা কেন, সমস্ত মানুষের হয়েই তা নেওয়া হয়েছে। 
সাঁত্রর মতে “এইভাবে ' সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে, যে যুগের অর্থ হিসাবে নিজেকে 
গ্রহণ করেছি তা থেকে অভিন্ন হয়ে, যুদ্ধের জন্ত গুরুদ্ায়িত্ব নিয়েছি। 
মনে হচ্ছে, এর ঘোষণা আঁমিই করেছি। আমার পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত 
না করে কোঁনকিছুর মধ্যেই আমি বাঁচতে পাঁরিনাঁ। আমি নিজে পরিপূর্ণভাবে 
সমস্ত ঘটনার. সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার নাম তাঁতে অঙ্কিত করে দিই। 
এর জন্য আমার মাঁক্ষেপ বা দুঃখ থাকা! উচিত নয়, কারণ অস্তিত্বের 
মুহূর্ত থেকেই জগতের ভার মাথাঁয় বহন করে বেড়াচ্ছি। এভাঁর হালকা 
করে এমন কিছু বা এমন কেউ নেই।* সুতরাং সার্রর কথায়, ব্যক্তি, 


. অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, কারণ সে অন্যায় তাঁকে বাঁধা দিচ্ছে। যা কিছু 


সে করে, সমস্ত 'মান্থষের জীবনকে স্পর্শ করে এবং অন্য মানুষ যা করে, 


তাঁর দায়িত্বও তাঁর। তাঁই. সমাজে যখনই অন্যায় ঘটে তাঁর মনে হয়, 


“এ আমার, এ তোমার পাপ” অতএব, অস্তিবাদীকে ঠিক মানবতাবিরোধী 
বলা যায়না বরং অস্তিত্বের পূর্ণবিকাশের জন্য সে মানববাদী। তবে তাঁর 


প্রেরণার উৎস সামাজিক মঙ্গল বিধান নয়, বক্তিত্বের পূর্ণতা সাধন ৷ 
- অস্তিবাঁদের যে আলোচনা আঁমরা করবার চেষ্টা করেছি, তাঁতে ব্যক্তি অনুসারে 


আলোচনা! না করে আমরা, এই দর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রথিত করবাঁর চেষ্টা 
করেছি এবং একে একে সেগুলিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করাবার চেষ্টা করা 





"Thus, totally free, distinguishable from the epoch 


LA which I have chosen to be the meaning, as’ profoundly respon- 


sible for the war as if I had declared it, unable to live any- 
thing without entegrating it into my. situation- engaging মায়" 
self wholly in it and making it with my seal, J] must have 
no>remorse nor regrets as I have no excuse for, from the 
moment of my emergence into being, I carry the weight of 


" the world on my own, without anything or anybody being: 


able to lighten the burden”>— 
PUNE and Nothiug—Sontre p 641) 
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হয়েছে। এই ধৈশিষ্টযগুলিকে আমরা এইভাবে ভাগ করতে পারি £_( ১) 
অস্তিত্ব, ( ২) স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত (৩) অস্তিত্বহীনতা+ (৪ ) ব্যক্তি, সমাজ 


ও জগত, (৫) মৃত্যু-ভয় এবং (৬) মাঁনবতাঁবাদ। আমরা এবার এই দর্শনের 


যৌক্তিকতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করব। এই 


দর্শনে যুক্তিবদ্ধতা না থাকায়. এর বিচারে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হতে পাঁরে।' 


অবস্য যুক্তি শৃঙ্খলা. এর! ইচ্ছা করেই মানেন না। একজন সমালোচক 
বলতে চান, যুক্তি-শৃঙ্খলা না থাঁকাঁয় এদের দর্শনে দুর্ক্বোধ্যতা থেকে গেছে 
এবং এই দুর্বোধ্যতা ইচ্ছাঁকৃত। এর! হয়তো বলতে চান, জীবনের সমস্ত 
রহস্ত উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয্ন। তাই ভাষায় ছুর্বোধ্যতা ও যুক্তির অভাব 
স্বাভাবিক। যে কথায় মনের আবেগ প্রকাশ করা হয়, তা যথাযথ নয় 
বলেই সমস্ত প্রকাশ ভঙ্গীতে একট! অস্বাভাবিকতা দেখা যাঁয়। 80719 


Norberto তার Philosophy of decadentism ‘বইতে বলতে চাঁন, 


“আমার ধারণা অস্তিত্বাদের এই দুর্বোধ্যতা হঠাৎ নয়, বরং ইচ্ছাকৃত, 


কারণ এর প্রয়োজন আঁছে। অস্তিবাদীর কাছে, স্পষ্টতাও একধরনের Ed 


সংস্কার ৮৬ অনেকে মনে করেন, এই দর্শনে দর্শনের ভাগ অল্পই 
বরং নীতি ও ধর্মজীবনের সঙ্গে এর যোগাযোগ বেশি। বর্তমান দর্শনের 
প্রখ্যাত ধাঁরাগুলিতে এর কোঁন প্রভাব দেখা যায়ন! বলেই, এই মত। 


Ed 


John Passmore তাঁর Hundred years of Philosophy তে বলেছেন, | 


'পেশাদারী দার্শনিকর!-অধিকাংশ সময়েই অবজ্ঞার সঙ্গে একটা ঝাঁকুনির 
মারফৎ একে বিদায় করেন ।”" প্রথমোঁক্ত সমালোচক দেখাতে চেয়েছেন, 
অস্তিবাদ হচ্ছে অবক্ষয়ের দর্শন । উনবিংশ শতাব্দীর নিয়মতান্ত্রিক চিন্তার 


অবসান ঘটল বিংশশতাৰ্দীর সামাজিক পরিবতনে, চিন্তায় যে বিশ্বাস ও. 





$ TJ mean that thé obscurity of the existentialism is not 
fortuitous, but intended, because it is necessary. To the 
existentialist even clarity i3 an illuministic prejudice”—(The 
Philosophy of decadentism. . P-20, Bobbio Norberto). 

7 “Professional Philosophers, for the most part dismiss 


it with a contemptous shrug”™—“(A hundred years of 
Philosophy —P.—459, John Passmore.) 
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প্রতিষ্ঠা ছিল, তা ভেঙ্গে যাওয়ায় চিন্তারাজ্যে একট! অরাজকতা দেখা দিল। 
যখনই মানুষের চিন্তায়, নিয়মের শাসন ভেঙ্গে যায়, তখন তাঁর কল্পনা হয় 
অবাধ উধাও । এই প্রবৃত্তির ' প্রথম প্রকাশ ঘটে রোমান্টিক সাহিত্যের 
টড মাধ্যমে, যে সাহিত্যে চরিত্রগুলি সমাজের কঠিন ভিত্তির উপর দাঁড়াতে 
না পেরে নোদ্গরহীন নৌকাঁর মত ঘুরে বেড়ায় 1 বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে 
লরেন্স, ভার্জিনিয়া উল্ফ, জেমস্‌ জয়েষের স্থষ্ট চরিত্রগুলি এ ধরনের ঘর- 
ছাঁড়া, দিশাহারা, উদাসীন ॥ এদের সাহিত্যে আঁমরা এক জগতের চিত্র 
পাই, যেখানে জীবনে আশা নেই, কল্পিত আনন্দের খোঁজে মানুষ 
সমাজ বন্ধনকে মানতে চাঁয় না এবং বিকৃতির মাঝখানে জীবন কাঁটায়। 
। এই নিয়ম-বন্ধনহীন সমাঁজ্যুত মান্সুষের চিত্র, একে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী 
বলা যেতে পারে। এবং রোমাঁটিক সাহিত্য. বিশেষ করে যাতে নিঃসঙ্গ 
১ মাহ্থষের নিরাশ জীবন মূ্ত' হয়ে ওঠে, তাঁকে অবক্ষয়ের প্রতিফলন বলা 
যেতে পারে। অস্তিবাঁদীকে সাহিত্যে অবক্ষয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যাকাঁর বলা 
"যেতে পারে । অতত্রব, এই দর্শনে সমাঁজহীন মানের নিঃসঙ্গ জীবনকেই 
'যে বড় করে তোলা হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? 
অস্তিত্ব বলতে এই দার্শনিকেরা ছুই ধরনের অস্তিত্ব বুঝেছেন-__প্রতিদিন- 
কার জীবনে মান্থষের অস্তিত্ব ও এই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসল 
অস্তিত্ব। এরা মনে করেন, জনসমষ্টির মাঁঝে যে জীবন, তাতে ব্যক্তিত্ব 
নষ্ট হয়। সাঁত্র বলেন, জনতার মাঝে আমি ব্যক্তি “নই, আমি ‘একজন’ 
মাত্র। কিরকেগার্ড ও হাঁইডেগাঁরও এই কথাই কলেন। 'জনতা খেকে 
-- বিচ্ছিন্ন হওয়াই মুক্তি। ইয়াসপাস অবশ্য ‘অস্তিবাদী সঙ্গলাভের’ কথা 
, বলেছেন, কিন্তু তাও সমাজ থেকে. বিচ্যুত হয়ে আমার আশ'"নিরাশীর 
' সঙ্গে সমান্তরাল একজন ব্যক্তির সঙ্গেই সম্ভব । তাঁহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, 
অস্তিবাদী দর্শনে আমরা কোন ধরনের মানুষের ছবি পাচ্ছি? না, যে 
মায় সমাজ-চ্যুত। নিঃপদ, যে সম্পূর্ণ নিরাশার মধ্যে জীবনের ভেলা 
ভাসিয়েছে। রোমাঁটিক সাহিত্যে নৈরাগ্ত আছে, কিন্তু সে নৈরাশ্তকে 
অতিক্রম করে এক আশাবাদের কল্পনাও মেলে। আস্তিবাঁদীর মান্য 
রোমান্টিক, কিন্তু রোমান্টিক কল্পনা তাঁর নেই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, 
মান্্ষের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলতে হলে তাকে তার” সমাঁজ থেকে 
ছিনিয়ে আনলে চলবেনা, বরং যে সমাজে, যে পরিবেশে সে জন্মেছে 


০ 


৭৬ রঃ ৯ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥. 


পল 


তাঁর সাথে সাঁমঞ্জস্ত রেখেই তাঁর ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যাঁয়। সমাজ যদি 


ব্যক্তির জীবনের ওপর প্রতৃত্ব করে, তাহলে ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাঁর স্বাধীনতা 


অক্ষুন্ন থাকবে এমনই সমাজের কথা ভাববে। কিন্তু তা করতে গেলেও” 


ব্যক্তিকে এতিহাঁসিক, সামাজিক পরিবেশের কথা বিবেচনা করে সমাজ 
পরিবর্তনের কথা ভাঁবতে হবে। তাছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে একা সার্থক 
সমাজ গড়া সম্ভব নয়। সমস্ত মানুযের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তবেই সে. নিজের 
অস্তিত্বের বিকাশ করতে পারে । ব্যক্তির অস্তিত্ব নিজের ছোট গণ্ডীর 
মধ্যে নয়, সমস্ত- সমাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেই -ব্যক্তি নিজের 
অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। 

ব্যক্তির অস্তিত্বের সঙ্গে সমাজের প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু সে প্রশ্ন অস্তিবাদী 
এড়িয়ে গেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, যে দর্শন সমাঁজহীন ব্যক্তির 
অস্তিত্বের কথা, কল্পনা করে, তাঁর পক্ষে কি মানবতাবাদ প্রচার করা সম্ভব ? 


সাত অবশ্য জোরগলাঁয় তার Existentialism and Humanism 
গ্রন্থে অস্তিবাঁদীর শূণ্যতার বিরুদ্ধে যুক্তিকে খণ্ড করেছেন। কিন্তু Bobbio .: 


Norberto বলতে চান, অস্তিবাদের সঙ্গে মানবতাবাঁদ গ্রথিত হতে পারে৷ 
না, কারণ মানবতাবাঁদ সামাজিক ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে। রেনেসা 
থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যত মানবতাবাদী দর্শন প্রচারিত হয়েছে, 


সকলের মতেই মানুষের প্রথমতঃ সামাজিক জীব, এবং ব্যক্তি হিসাবে তার . 


পূর্ণ সার্থকতা সমাজের ক্রোড়েই সম্ভব। ,মাঁনবতাবাদের উৎস সামাজিক 
মানবের কল্যান, অস্তিবাদী নিজেয় কল্যান কামনা করেন এবং তাঁর 
জন্যই তিনি সগাঁজ পরিত্যাগ করতে বদ্ধ পরিকর। অবশ্য অনেকে বলতে 
চান, সার কি তাঁর কার্াবলীর মধ্য দিয়ে নিজেকে মানবতাবাদী বলে 


প্রমানিত করেননি? এ প্রসংঙ্গে ১৩৬৫ পৌষ সংখ্যায় অশোক রুদ্রের “জা পল .. 
সাৰত ঃ শিল্পীর নবজন্ম প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য, তাতে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন, : 
যুদ্ধোত্তর যুগে সাত্র অস্তিবাদী দর্শনের মূল পটভুমিকা ছেড়ে ধীরে 


ধীরে মানবতাবাদের দিকে ঝ১কেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করতে সুরু 
করেছেন, যে প্রোলেতেরীয়রাই আগামী দিনের স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলবে । 
যদিও সার ১৯৪৮-৪৯ সালে লিখিত প্রবন্ধ Materialism - and 
revolution এ সমাঁজবাঁদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন, তবু তীর: 
জাম্প্রতিক রচনাগুলির মধ্য দিয়ে তিনি মার্কসবাদের অনেক কাছে এগিয়ে 
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সার্ট 


এসেছেন । এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ন! করেই বলা যায়, যে, 


পাত্র সম্বন্ধে হয়তো একথা ঠিক, কারণ তাঁর . Literary and Philos- 
01010108] 9392৪ বইতে উল্লিখিত প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি বলেছেন, যে, 
তাঁর উদ্দেশ্য ঠিক মাঁকসর্বাদকে আক্রমণ করা ছিলনা বরং ১৯৪৯ সালে 


be স্ট্যালিন-প্রব্তিত মাঁকস'বাদ যে রূপ নিয়েছিল, তাঁকেই তিনি আক্রমণ 


পা 


করেছেন। এতকথা বলার কারণ অনেকের ধারণা, সার্ আর 
'অস্তিবাঁদী থাকছেন না এবং মার সেল তাঁর এক প্রবন্ধে সাত্রকে অস্তিবাঁদীর 
শিবির থেকে বাদ দিয়েছেন। যাই হোক, .এ থেকে একটা জিনিষ 
পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে অস্তিবাদকে যুক্তিগতভাবে মানতে গেলে. মানবতাবাদী 
হওয়া যায়না ৷ - সার্রর আজ মানবতাঁবাদ্বের পূজারী হিসাবে নিজেকে 
. ঘোষণা করেছেন এবং সেই কারণেই তিনি অস্তিবাঁদ. থেকে বিচ্যুত। : 
Being and Nothting এর মূল স্থত্র মানতে হলে সাঁত্রকে নিঃসঙ্গ 


CU > ব্যক্তির জীবনে নিমগ্ন থাকতে হবে, কারণ এই গ্রন্থ অন্থ্যায়ী, আমার 


p> 


প্রতিবেশীও আমার স্বাধীনতার শক্ত । যে পরিমাণে: তার কাছে আমি 
ব্যক্ত, সেই পরিমাণে আমি ব্যক্তি আদর্শ থেকে চ্যুত এবং বস্তুতে রূপাস্ত-- 
রিত। অতএব, প্রতিবেশী, অন্ত মান্য, সমাজ সমস্ত কিছুই আমার 
প্রতিবন্ধক । এই তত্ব কি করে মীনবতাবাদের সমর্থক হতে পারে? 


8০৮০ Norberto লাত্ৰের এই পরিবতন লক্ষ্য করার আগে তার বই 
" লিখেছেন। ( অথবা এও হতে পাঁরে তীর বইএর নতুন ,.সংস্করণ তিনি 


করেছেন যা আমাদের অজ্ঞাত) এবং সে জন্যই তিনি বলেছেন, 
অস্তিবাদী :কখনই বিপ্লবী হতে পারে না, কাঁরণ বিপ্লবী এক সয়াজ-ব্যবস্থাকে 
পরিব্তিত করে আর এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চান। কিন্তু 
অস্তিবাদী চিরবিদ্রোহী, তাঁর কাছে যে সমাজ-ব্যবস্থাই আন্মকনা! কেন, 
তাঁর স্বাধীনতা সর্বকালে ব্যাহত! অতএব, বিদ্রোহ এবং নিঃসঙ্গ জীবনে 
মৃত্যু কামনা কর! ছাড়া, অস্তিবাদীর কাছে আর কিছু থাকতে পারেনা । 
অস্তিবাঁদী দর্শনে স্বাধীনতার ষে ব্যাখ্যা দেওয়া - হয়েছে, তাঁকে নিরবিবাদে 
মানা যায়না এদের মতে, মানুষ তাঁর প্রতি রুমের জন্য নিজে. দায়ী 
এবং প্রতিটি কাজ. . নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় . সে. - করবে. পাত্রের সেই. 
সুবিদিত গল্পে, যাঁতে এক ফরাঁপী যুবক যুদ্ধে যোগ দেবে, না বাড়ীতে থেকে 
মায়ের সেবা করবে, দেখা . যায়, সাত্র তাকে বলেছেন,' তোমার 


৭৮ - | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


অস্থভূতি তোমাকে যা বলবে তুমি তাই করবে। কিন্তু এই স্বাধীনতা 
অর্থহীন। স্বাধীনতা. শুধু একটা “কর্ম” নয়, কোন একট! কাজ করার 
জন্ত আমর! স্বাধীনতা চাই এবং সে কাজের অন্ুবিধাগুলিকে বিচার. করে. 
দেখি। এখন কৌন সিদ্ধান্তে, যদি দুইটি কর্মপদ্ধতিই সমান গুরুতর বলে! 
মনে হয়, সেখানে অনুভূতির দোহাই দিলে চলেনা। কোন কাজে কি 
 স্থৰিধা হবে তাঁর তুলনামূলক আলোচনা করে ষদ্দি তাকে আমরা গ্রহণ ' 
করতে পারি, তবেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এই প্রসন্দে যদি 
কোন বাঁধা থাকে, তাঁকে রোধ করবার জন্য, স্বাধীনতা দরকার। কিন্ত 
কিন্তু তা না ব’লে অনুভূতির উপর ছেড়ে দিলে বাস্তব অবস্থার বিচার হোলনা 
এবং বাস্তব পরিবেশে মানুয্রে কর্মকে সার্থক করে তুলতেই যদি স্বাধীনতার 
প্রয়োজন হয়,. তাহলে সেরকম ক্ষেত্রে অনুভূতি নির্ভর সিদ্ধান্ত অর্থহীন হয়ে 
পড়বে । অস্তিবাদীর মতে, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন, কারিণ মানুষ সমাজকে 
বাদ দিয়ে নিজের জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কিন্তু এ স্বাধীনতা. 
'নজর্থক, কারণ স্বাধীনতা অর্থ যদি সমাজকে বাঁদ দেওয়া হয়, তাহলে ++” 
কোথায় তাঁকে প্রয়োগ করা যাবে? আবার, ব্যক্তির জীবনের সমস্তা - 
সমাধানে স্বাধীনতার প্রয়োজন যখন, তখন বাস্তব অবস্থাকে অবজ্ঞা করা 
যায়না সুতরাং স্বাধীনতার সৃষ্টি সমাজহীনতাঁয়, আবার তাঁর প্রয়োগ সামীজিক 
পরিবেশে । একি করে সম্ভব, আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে পারছে না। 
অস্তিবাঁদীর স্বাধীনতা আবার হতাশার সঙ্গে যুক্ত, কারণ যা সে স্থির করছে 
তাঁর নিজের দায়িত্বে, তার ব্যর্থতার সম্ভাবনা অপরিসীম । এই বিরাট ব্যর্থতার 
একমাত্র কারণ, সামাজিক বাস্তব পরিবেশকে বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হচ্ছে। তা না হলে, যদি বাস্তবপরিবেশের বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়! হয়ঃ 
তাহলে অতখানি ব্যর্থতার সম্ভাবনা থাঁকেনা। প্রত্যেক সাঁমাজিক মানুষই, 
যে সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে বহুল পরিমাণে অজ্ঞ এবং এই 
কারণে তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু অস্তিবাঁদীর , 
মানুষ একেবারে । নিঃসদ, সামাজিক অবস্থার. বিচার করে কোন সিদ্ধান্ত 
সে চায়না।, অতএব, ভার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা অনিবার্য । ' বোধহয়, অস্তিবাদীর 
সম্পর্কেই বলা যায়, স্বাধীনতার অর্থই হচ্ছে অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়]। 
Kubn telmuh তার Encounter with Nothingness এ এই স্বাধীনতার 
একটি চমৎকার চিত্র দিয়েছেন, “এ যেন সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে যাওয়া, যে 


॥ অস্তিবাঁদ | | HEE ৭৯ 


সমুদ্রের কুল কিনারা নাই এবং তরী নিজের হাঁতে বেয়ে যাবার স্বাধীনতাটুকুই 
সম্বল।” এই হাঁতাশার সঙ্গে মৃত্যুভয় যুক্ত হয়ে অস্তিবাদী দর্শনে ছুঃখবাদ 
প্রবল হয়ে উঠেছে। হাইডেগারের মতে, মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হওয়াই 
আমাদের স্বাধীনতার সার্থক প্রকাঁশ। কিন্তু কথা হচ্ছে, মৃত্যু জীবনের 
সম্ভাবনা আমরা সকলেই জানি। তাই বলে জীবনকে দুঃখময় করে তুলে 
লাভ কি? মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই সত্য, কিন্তু আঁজকের মানুষ, 
তো বিজ্ঞানের আঁবিফারের সাহাষ্যে মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছে । 
যে মানুষ সমাঁজ থেকে বিচ্যুত, সহীয়হীন, তার জীবনে মৃত্যুর চিন্তাটাই 
বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু সমস্ত মানুষের সমবেত জীবন যেখানে নতুন সমাজ 
গড়ে তোঁলাঁর কাজে ব্যস্ত, সেখানে মৃত্যুভয় কোন বিপর্যয় আনতে পারেনা । 
অবশ্ত অস্তিবাদী বল্তে গাঁরেন, সাঁমাঁজিক মানুষের মধ্যে মিশে গেলেই ত 
অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রইলনা । 

অস্তিবাঁদীর সত্য সম্বন্ধে মত দির ি, অবাস্তব এবং তা থেকে ভয়ংকর 


_ ফল ফলতে পারে। কারণ আমার কাছে “বা সত্য তাই যদি সত্য হয় তাহলে 


se 


যে কোন রকমের সঙ্কাণতা, শ্রেণীবিদ্বেষ সত্য হয়ে উঠতে পারে। 

তাঁই আমর! -B০bbi০ N০rbertণ-র সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে পারি, 
অস্তিবাদ বতমান যুগেয় সামাজিক অবক্ষয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যা । কিন্তু এ যুগে 
মানুষ যেখানে সার্থক সমাজ গড়বার কাঁজে নিজের জীবনকে নিয়োজিত 
করেছে তা তার চোখে গড়ে না। তার জগৎ হোল এক ধবংসপ্রায় পৃথিবী, 
যেখানে সমাজের ইমারৎ 'ভেঙ্গে গড়েছে, সেখানে ছায়া মিছিলের মাঝখানে 
বসে সে রচনা করছে নির্জন, নিঃসঙ্গ মানুষের জন্য বিলাপ সঙ্গীত। তাই 
Bobbio Norberto বলেন, 





> “And when this world has fallen in ruins or is about 
to do so—torn by its own contradictions, shattered by a lack 
of system to which it may submit, then only will the exis- 
tentialist philosoper ‘able to ‘celebrate his triumph amid the 
“ruins like the ghost in a, romantic ballad. And what else is 
7 ihe man whom existentialism portrays but a ghost that moves 
about amid the shadows—because he is a shadow himself and 
does no fear death, but rather faces it unfinchingly, because 
he is himself already dead. For a world of déad men, a 
philosophy of ERO Bia জিব of 0998090800১ 
P.52— ) 


মুখন্রন্ধ 


যে কোন বস্তুর বৃহৎ পট্‌ভূমিকাঁয় -বিচার হলে তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ণ সম্ভব 
হয়। সাহিত্যিক বা শিল্পীর পক্ষে সঙ্ধীর্ণতা সবর্থা পরিহার্য। 'তাকে 
.বিবিধের মধ্যে থেকে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং তাঁর বিষয়বস্তকে 
পরিচিত অপরাপর বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে । “সঙ্গীত রতুকর' প্রণেতা 
শাঙ্দদেব এই বিস্তৃত পটভূমিকায় ভাঁরতীর সঙ্গীতের মূল্য নিধণঁরণ করবার 
চেষ্টা করেছেন। তাঁর আগে মতঙ্গ তাঁর ‘বৃহদ্দেশী'তে এইভাবে সঙ্গীতকে 


বিচার করতে চেয়েছিলেন । দূঃখের বিষয় আমাদের হতে তার যে গ্রন্থটি 


এসেছে ত্রিবান্দাম সিরিজের সেই মুদ্রিত গ্রন্থটি: অন্রাস্ত এবং. সম্পূর্ণ নয়। 
তথাপি এই গ্রন্থটি থেকেই তীর মহৎ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তীরও 
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আগে সুমহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন নাঁট্যশাস্ত্ প্রণেতা ভরত। তিনি তাঁর ই 


নাট্যশীস্বে এমন বহু বিষয় সম্বন্ধে আলোচন! করেছেন যাঁর সঙ্গে নাট্য বা 
নৃত্যক্রিয়ার হয়ত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই তথাপি সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়। 
অনায়াসেই তিনি সে সব বিষয় এড়িয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তীর 
কাজের সার্থকতা এবং সম্পর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখে সে সব বিষয় পরিহার 


করেননি । সঙ্গীত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত হলেও যেটুকু পরিচয় তিনি প্রদান করেছেন = 


'সেটুকুই পরবর্তী গ্স্থকারদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করছে। | 

সঙ্গীত প্রয়োগশিল্প--অতএব সর্বতৌভাবে সঙ্গীতকে প্রয়োগের. কলা- 
কৌশলের দিক দিয়ে বিচার করতে 'হবে,_অনেকে এই মত পোষণ করেন । 
তাদের কাছে এতদতিরিক্ত যা কিছু স্দীত-গ্রন্থে আছে তা কবিত্ব মাত্র, 
কেবল উচ্ছাসেই পর্যবসিত। এ হচ্ছে ঠিক সংসারী লোকের মত কথা 
অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসেব এবং পরিণত জীবন যাত্রার হিসেৰি- 
বোধ। অনেকে এইটুকুতেই -সন্তষ্ট, কিন্তু চিন্তার পরিধি যাঁদের সুবিস্তৃত 
তীর] এই সীমিত ক্ষেত্রে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। তাঁদের 
চিন্তাধারায় সঙ্গীতের সঙ্গে সাহিত্য এবং শিল্পের সাঁধুজ্য ঘটেছে।. একটি 
কথা আর একটি কথাকে আকৃষ্ট করেছে। এইভাবেই সাহিত্য এবং শিল্পের 
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সঙ্গে সঙ্গীতের একটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। এই সঙ্গীতচিন্তাকে 
বাহুল্যবোধে অবজ্ঞা করে কেবলমাত্র কতকগুলি সাঙ্গীতিক কলাকৌশল নিয়ে . 
যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন তীরা সঙ্গীতের মূল সুত্রগুলি অবলম্বন করে 
পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন মাত্র, তার অধিক কিছু নয়। সভ্যতার উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই পরিবতন সাংস্কৃতিক 
পরিবতনিকেও নিয়ন্ত্রিত করছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবতন যুগে যুগে 
সঙ্গীতপ্রচেষ্টায় প্রভাব বিস্তার করেছে। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পটভূমিকাঁয় 
সঙ্গীতের বিচার না হলে সঙ্গীতের মূল্যায়ণও সম্ভব নয় এবং তাঁর পীর্থক 
অগ্রগতিও ঘটতে পারে না। প্রাচীন সঙ্গীতসাহিত্যে এদিকে লক্ষ্য রেখে 
শাঙ্গ দেবের মত এত ব্যাপকভাবে আর কেহই চিন্তা করেন নি। 
বাগগেয়কাঁরের যে বর্ণনা শাঙ্গ'দেব দিয়েছেন তা থেকে সঙ্গীত সম্বন্ধে 
তার সুমহৎ পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। শিল্পীর সম্যক সাহিত্যবোধ 
সম্বন্ধে তিনি বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। কতকগুলি টেকনিক আয়ত্ত 
“তুলেই গায়ক শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত হন না তাঁকে বিদগ্ধ হতে হবে--এইজন্ 
বিভিন্ন শাঁস্বের সঙ্গে তীর ঘনিষ্ট পরিচয় হওয়া দরকাঁর। শা্গ'দেব “হৃদ্বশারীর” 
এই শব্দের প্রয়োগদ্ধারা স্বীকার করেছেন যে, যাঁরা শিল্পী তাঁদের অনেকেরই 
কণ্ঠমাধূর্য শরীরের সঙ্গে সহজাত ; কিন্তু তথাপি তিনি তাদের বিবিধ বিগ্চার 
চর্চায় প্রবৃত্ত হবার উপদেশ দিয়েছেন, কেননা স্বাভাবিক ধ্বনিমাধূর্য বুদ্ধি- 
পরিমাঁজিত বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হলেই তা প্রন্কত আর্টে পরিণত হয়। 
টেকনিকের প্রাধান্ত তিনি স্বীকার করছেন কিন্তু তাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেন 
নি। তাঁর মতে যে বাঁগগেয়কাঁর কেবলমাত্র টেকনিকের দিকে মনোযোগ 
দেন তিনি মধ্যম শ্রেণীর শিল্পী, উত্তম নন। যে শিল্পীর সঙ্গীত সবদিক থেকে 
বিচার করে রসোত্তীর্ণ; তিনিই শ্রেষ্ট শিল্পী। : . 
রসের প্রাধান্ত স্বীকার করলেও শাঁঙ্ধ দেব বিবিধ টেকনিক বা রূপবন্ধের 
বিচারে উদ্দীন প্রদর্শন করেন নি। ব্যাপকভাবে ন! হলেও সাধারণভাবে তিনি 
শ্রুতি, স্বর, গ্রামে, মুছা প্রভৃতি তাবৎ বিষয়েই আলোঁচনা সন্নিবেশিত করেছেন। 
শ্রুতি প্ৰসঙ্গে শান্দ'দেব অধিক বাঁগবিস্তার করেন নি; অথচ ঞ্রুববীণা এবং 
চলবীণীর' সাহায্যে কি ভাবে শ্রুতি পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে 
পারে সেটি তিনি সরলভাবে বলে গেছেন। ব্তান যুগে এ সম্বন্ধে নানা 
রকম অঞ্চ এবং জটিল গবেষণা হয়েছে, কিন্ত শাঁদ দেবের বর্ণনায় কৌন রকম 
শা 
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'জটিলত্ব নেই। এই ক্ৰববীণ| এবং চলবীণায় শ্রুতিনির্ণয় সমস্তটাই আন্দাজের 
ব্যাপার । সেকালে কানের উপর নির্ভর করেই তারগুলি বাঁধা হত। এতে, 
স্বরগত ব্যবধান কি ভাবে নির্ণয় করা, হয়েছে তার মূলতত্বটি তিনি বুঝিয়ে 
দিয়েছেন। বস্তুত আসরে যখন বীণা বাদন হত তখন যে তাঁকে ধ্রুবৰীণার 
সন্ধে মিলিয়ে নেওয়া হত এমন নয়, সেটি নিজের আন্দাজ অন্ুদারেই বাধ 
হত। ঞ্রববীণা এবং চলবীণাঁয় যেটি বোঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, . 
শ্রতিগুলি সমান অন্তরে অবস্থিত। শার্ঘদেব একথা বিশেষভাবে বলেছেন . 
যে ভারগুলি এমনভাবে বাঁধা হবে যে ছুটি তারের মধ্যে তৃতীয় ধ্বনির, 
অবকাশ না থাকে। এ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে শ্রুতিসমূহের অন্তর্গত ব্যবধান, - 
সমান। এইটিই তিনি অপকর্ষণরীতিতে এক শ্রুতির অন্থশ্রুতিতে প্রবেশ দ্বারা 
দেখিয়ে দিয়েছেন | . 

বাদী, সংবাঁদী, অনুবাদী এবং বিবাদী সম্বন্ধেও শাঙ্দেব যে সংক্ষিপ্ত - 
আলোচনা! করেছেন তাঁর মূলতত্ব এই যে রাগে বা জাতীগানে যে স্বর যে. 
ভাবে প্রযুক্ত হবার নির্দেশ দেওয়া! আঁছে তার পরিবর্তন করা সম্ভব। এই 
সস্তাব্যতায় ন্বরপ্রয়োগ সম্বন্ধে কি নিয়ম প্রয়োগ করা হবে সেটিও তিনি বলে 
দিয়েছেন। 

শার্দদেব নষ্টোদ্দিষ্ট তান পরিজ্ঞানের প্রসঙ্গে খণ্ডমেরুর পরিচয় দিরেছেন। 
তাঁর যুগে এসম্বন্ধে কিছু না বললেও হয়ত চলত, কিন্তু পৃববর্তাঁ যুগে স্বরবিস্তার 
‘সম্বন্ধে কত বিস্তৃত গবেষণা হয়েছিল তার একটি আভাস দেওয়া তিনি_. 
প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। 

আমাদের সঙ্গীতে মৃছ'নাঁর গুরুত্ব অসামান্ত । বস্তুত, মূছনার বৈচিত্র্েই 
রাগের বৈচিত্র্য ঘট! সম্ভব হয় এবং মূছ'নার মধ্যেই রাগবিশেষের মূলরূপটি 
প্রতিফলিত হয় । এই কারণেই রাগের: পরিচয়ে টি ডি এবং 
প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা কর! হয়েছে! 

শার্দদেব যে জাতীগাঁনের বর্ণনা দিয়েছেন সেটিও তাঁর যুগের বহু পূর্বেই 
বিলুপ্ত হয়েছে। -কিন্তু জাতীগাঁনের মূল রূপবন্ধগুলিই রাগসঙ্দীতে প্রযুক্ত 
হয়েছে। বস্তুত জাতীগান এবং গ্রাম-রাগে ষে খুব একট! তকাৎ ছিল এমন 
নয়! অতএব রাগগায়নকে বুঝতে গেলে জাতীগায়ন সম্বন্ধে একটা ধারণা 
থাকা দ্রকাঁর। শাঙ্দদেব এই উদ্দেশ্য নিয়েই জাতীগানের বর্ণনা কিঞ্চিৎ 
বিস্তারিতভাঁবেই করেছেন । 
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এ ছাড়া জাতীগান সম্বন্ধে জানতে হলে মাৰ্গতাল সম্বন্ধেও জানতে হয়! 
শাদরদেব এই কারণেও জাতীগানের স্বরলিপি সন্নিবেশিত, করেছেন। বস্তুত 
চিত্র; বৃত্তি এবং দক্ষিণ এই তিনটি মার্গ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারনা রা. থাকলে 
প্রাচীন গ্রামরাঁগের গায়ন সম্বন্ধেও স্বস্পষ্ট ধারনা করা সম্ভব নয়। সুপ্রাচীন 
ভারতীয় সঙ্গীত সাধারণত দক্ষিণ মার্গে গাওয়া হত। এই উপলক্ষে হস্তদ্বারা 
মাত্রাগুলি যেভাবে দেখানো হত তাঁর ট্র্যাভিশন আজ পর্য্যন্ত ঞপদ গানে 
চলে আঁসছে। বতর্মান ক্রুপদ যে দেশীয় সারগমন্ুর থেকে এসেছে সে 
সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্ত এতে দেশী তালের প্রয়োগ ন! হয়ে মার্ণতাঁলের 


বিধি প্রযুক্ত হয়েছে বলে আমার ধারণা। কী ভাবে এই সংগঠন হয়েছে 


সেটি আজ আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু বর্তমানে হাতে যে ভাবে 
চৌতাঁল প্রভৃতির গতি দেখিয়ে দেওয়া হয় তাঁতে এই ত্রিমার্গের কথাই মনে 
পড়ে। দেশী গানে মার্থতাঁলের রীতি যে অন্থন্থত হয় নি এমন নয়; 
পঞ্চতালেম্বর প্রবন্ধ তাঁর প্রমাঁণ।. প্ুপদেও কোনও সময় মার্গতাঁলের রীতি 
অবলদ্বিত হয়ে থাঁকবে। কোন গানের ক্রমোন্নতি যে কি ভারে হয়েছে 
এষুগে সেটি বলা শত্ী। অনেকের এমন ধারণাও ছিল যে প্রাচীন সঙ্গীত 
চিত্র, বাঁতিক এবং দক্ষিণ মার্গে গাওয়ার রীতি প্রচলিত থাকবার দরুণ 
এই সব গানের আখ্যা হরেছে_মা্সহ্দীত | I 

রাগসঙ্গীত সম্পর্কে শাঙ্গদেবর দৃষ্টিভ্দী ছিল এতিহাঁসিক। তিনি 


" রাগ-রাগিনী রীতিতে রাগসলীত বিভাগের পরিকল্পনা করেন নি। রাগ 


গায়ন উপলক্ষে কাল, রস- এবং বিনিয়োগ প্রভৃতি তিনি স্বীকার করেছেন, 
কিন্তু তার বর্ণনায় রাঁগসঙ্গীতের এতিহাঁসিক ক্রমবিকাঁশই প্রধানভাঁবে 
পরিলক্ষিত হয় ১ : / 
জাঁতীগাঁন বিভিন্ন স্বরের গুরুত্ব অনুসারে ' সংগঠিত হয়েছে। প্রথমে 
ছিল সাতটা শুদ্ধজাতি; পরে মিশ্রণ অনুসারে -আরও এগাঁরটি জাঁতির হৃষ্টি 


১ হয়েছিল । পরবর্তী রাগগায়নে স্বরাদির প্রাধান্ত স্বীকৃত হলেও দেশ 


দেশান্তরে বাঁ বিভিন্ন জাতিতে রাগগায়ন পরিব্যাপ্ত হওয়ায় বহুতর মিশ্রণ 
ঘটল। এই মিশ্রণ অনুসারে যে পরিরতর্ন' সাধিত হল তাঁর পরিমাণ 
অন্থমীরে রাঁগসমৃহের আখ্যা হল 'ভাষা, বিভাষা এবং অন্তরভাঁষা। ক্রমে 
আরও পরিবর্তন ঘটতে লাগল এবং রাঁগসন্ীত ভাঁষীঙ্, রাগাঁ্গ; ক্রিয়াঙ্গ এবং 
উপা্গ--এই সব নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল | রীগসঙ্গীত এইভাবে 
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দেশী সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। শা্দেব রাগসদ্দীতকে এই 
ক্রম অনুসারে ভাগ করেছেন. মিশ্রণ কিন্তু ওইখানেই থেমে থাকেনি আরও 
বিস্তৃত হয়েছে এবং ভ্রমে মূল দেশগত বৈশিষ্টগুলি হারিয়ে গিয়ে এমন একটি 
সাধারণ শ্রেণীতে পর্য্যবসিত হয়েছে যাঁর ফলে কেবল মাত্র ধরাগ”_-এই বৃহৎ 
" শ্রেণী ছাড়া আর কোন বিশেষ নাম দেওয়া সম্ভব নয়। & 
শার্গদেবের মতো এত উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকভাবে প্রবন্ধসঙ্দীতের বর্ণন। আঁর 
কেহই করেন নি। দেশী সঙ্গীতের বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ 
সচেতন ছিলেন। আমরা আজ যে গান গাই তাঁর কাঠামো অর্থাৎ কলি- 
নিবদ্ধ রূপই তো প্রবন্ধসঙ্গীত থেকে গৃহীত। আমাঁদের বত্মান সঙ্গীত 
প্রত্যক্গভাবেই প্রবন্ধসঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত। 
জাতির চলমাঁন জীবনধাঁরাঁর পরিচায়ক হচ্ছে প্রবন্ধসঙ্গীত। ER 
সাংস্কৃতিক বা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে এই সব গীতরূপের অভ্যুদয় 
হয়েছে এবং রাগসঙ্গীতের আঁরোপ হওয়াতে সেগুলি মনোঁহর হয়ে উঠেছে । 
স্বতরাং নানাদিক থেকেই এই সব গীতের বিশেষ মূল্য আছে। অনেক /-- 
প্রবন্ধঙ্গীত শার্দদেবের সময়েও প্রচলিত রঃ না, কিন্তু তথাপি তিনি তাদের 
উল্লেখ এবং পরিচয় প্রদান করে গেছেন তাদের মূল্য তিনি অস্বীকার 
করেন নি। পরবর্তা গ্রন্থকারগণের মধ্যে কেহ কেহ এই চিন্তার প্রয়োজনীয়তা 
অন্তভব করে এই এঁতিহকে রক্ষ। করে গেছেন; কিন্তু অনেকেই করেন নি। 
বর্তমান ভারতের কোঁন কোন অংশে প্রচলিত সঙ্গীতের পূর্বতন রূপ শাঙ্দ দেব 
বৰ্ণিত প্রবন্ধ-সঙ্গীত থেকে অবশ্যই পাওয়! যাঁবে। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান 
আবশ্তক। টি . 
একদা বিভিন্ন সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দে রচিত যে সব গীতরীতি স্থাপিত 
হয়েছিল সেগুলি চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ক্রমেই বিলুপ্ত হতে আরস্ত করে এবং 
শেষ পর্য্যন্ত বিস্বৃতিতে পধ্যবসিত হয়। সংস্কৃত কাব্যে প্রযুক্ত ছন্দের সঙ্গে 
সঙ্গীতের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হবার ফলে আমাদের সঙ্গীত শেষ পর্য্যন্ত তিন তাঁল_ 
এক ফাকের বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে এসে পড়েছে! অপর পক্ষে মুসলমানদের রি 
মধ্যে থেকেও সত্যিকারের পণ্ডিত ব্যক্তি আাঁদের সঙ্গীতে বৈচিত্র্য সম্পাদনের 
জন্য এগিয়ে আসেন নি। আমীর খক্র কিছু নৃতনত্বের আভাস দিয়েছিলেন 
কিন্তু তাকে গুরত্বপূর্ণ প্রয়াস বলা চলে না। তাঁর অসামান্ত প্রতিভ৷ 
প্রতিছন্িতার প্রয়োজনে এদিকে একবার আকৃষ্ট হয়েছিল মাত্র। : হিন্দু এবং 


রঙ 


লা 


৯৯৮০ 
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মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিজ্জন যদি আরো অধিক পরিমাণে 
আমাদের সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করতেন এবং তাদের চিন্তার পরিচয় শান্তর 
বা শিল্পপরম্পরায় রেখে যেতেন, তাহলে সঙ্গীতের অনেক শ্রেষ্ঠ অংশ আজও 
সুরক্ষিত থাকত এবং সঙ্গীতের অগ্রগতি অনেক প্রবুদ্ধভাবে নির্দিষ্ট হত। 

প্রাচীন ভারতের যে কট গ্রন্থকে আমর! শাস্ত্র বলে স্বীকার করি 
সেগুলিতে বহু বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও একটি বিরাট অভাব রয়ে 
গেছে।- সেটি হচ্ছে এই যে সমসাময়িক গীতান্ুষ্ঠান বা নট্যাদির পরিচন়্ 
তাঁরা খুব কমই দ্রিয়েছেন। এমন তাদের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। 
গীতগুলি নাটকের বিভিন্ন পরিবেশ এবং রস অঙ্গযাঁয়ী প্রযুক্ত হত এমন 
প্রমাণ সঙ্গীত শাস্ত্র থেকে আমর| পাই, কিন্ত. গ্রন্থকারগণ বিখ্যাত এবং 
পরিচিত নাটকের উদাহরণ দিয়ে সেগুলি বুঝিয়ে দেন নি। এই বিশেষ 
অভাব না থাকলে সঙ্গীতের ইতিহাস আমাদের কাছে অনেক সুগম হত। 
শার্দদেব অবধ্য জাতিগান' বা গ্রামরাঁগের উদাহরণ দিয়েছেন কিন্তু কেবলমাত্র 


-৯২ গানটুকুই বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন_-কোথা থেকে সেটি আহরণ 


করা হয়েছে বা তার পূর্বাপর কেমন ছিল ত। আমাদের জানবার অবকাশ 
দেন নি। ৫ 
' আমরা যে নাটকগুলি পাঠ করি অভিনয় কাঁলে তাতে আরও অনেক গান 
যথাস্থানে যোজনা কর! হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নাট্যকার হয়ত সেগুলি 
রচনা করতেন না এবং সেই সব গানকে রক্ষা করবার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ 
করতেন ন!। হয়ত সঙ্গীতীচার্্যগণ সেগুলি ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে 
রাখতেন্‌। কিন্তু সেগুলি আর নাটকের সঙ্গে আমাদের হাতে পৌছায় নি। 
আমরা কেবলমাত্র নাট্যসাহিত্যটুকুই পেয়েছি, - 

অনুরূপভাবে প্রবন্ধসঙ্গীতগুলির কেবলমাত্র লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে, 
কোন কোন জনপদে সেগুলি প্রচলিত ছিল বা কি রকম .অনুষ্ঠানে সেগুলি 


=// প্রযুক্ত হত সে সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানিনা । গানের লক্ষণগুলি 


পাওয়া গেল, তাঁদের আকুতি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা গেল কিন্ত 
আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি বা বিশিষ্ট জনপদের জীধনধাঁরাঁর সঙ্গে মিলিয়ে তাঁদের 
আমরা স্পষ্টভাবে চিনে নিতে.পাঁরছি না ।' ছুই একটি গীত সম্বন্ধে শান্্রকারগপ 
বলেছেন যে এগুলি কর্ণাট ভাষায় রচিত হত বা প্রাকৃত. ভাষায় রচিত হত ; 
কিন্তু সঠিক ভাবে কোনো 'স্থানি নির্দেশ করা হয় নি। ,এই প্রসঙ্গে চর্যা- 
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গানের উল্লেখ করা যেতে পাঁরে। শান্দ দেবের চর্যায় গাঁয়ন পদ্ধতি ভালভাবে 


দিয়েছেন। এটি যে অধ্যাত্মগোঁচর তাঁও তিনি, বলেছেন । কিন্তু, কোথায় - 


কি পরিবেশে এগুলি গাওয়া হত সেটি বলে দিলে আঁজকে আমাদের অনেক 
সন্দেহের অবসান ঘটত। ঝোম্বড়া নামক এক বৃহৎ গীতগোষ্ঠীর পরিচয় 


দেওয়া হয়েছে। আমর! জানতে পারছি যে এইসব গানে উপমা, রূপক . -- 


এবং শ্লেষ--এই তিনটি অপঙ্কারের ব্যবহার ছিল) তা ছাড়া গন্ধ এবং প্ক 
-_ছুটি মিলিয়েই এই গীতান্ান করা হত; কিন্তু উদাহরণের অভাবে এর 
পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা. সম্ভব হর না। আমার মনে হয় আমাদের 


বতমান ঝুমুর এই প্রাচীন ঝোন্বড়ারই. একটি রূপের বিরুত পরিণতি; কিন্ত 


১ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখের অভাবে কিছুই প্রমাণ কর! সম্ভর নয়। _ 

. অনেকের সন্দেহ আছে যে প্রবন্ধ সঙ্গীতের অধিকাংশই কৃত্রিম। আমাদের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকলে এ রকম ধারণা হওয়া 
সম্ভব নয়। যেহেতু আমরা শার্দদেব বর্ণিত নানা প্রবন্ধের সঙ্গে সাঁ্ষাত্ভাবে 


পরিচিত নই-সেই কারণেই এগুলি গ্রন্থকাঁরের নিজস্ব পরিকল্পিত রূপ এমন সিদ্ধান্ত 1 
করবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। সারা ভারতে প্রচলিত গীতরূপগুলি' 


বিশ্লেষণ করে দেখলে এগুলির সন্ধে যৌগন্থত্র কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই | 


বলে আমার ধারণা । এই গীতগুলির বৈশিষ্ট্য এবং এতিহ না থাকলে মতর্গ 
থেকে শা্গদেৰ পর্যন্ত সবাই এই সব গীতরূপের এতটা প্রাধান দিতেন না । 


শা দেবের প্রবন্ধাধ্যায় থেকে কাব্যের ছন্দ এবং সঙ্গীতের ছন্দ--এই ছুটির | 


মধ্যে কি সম্পর্ক সেটি চমৎকার বোঝা যাঁয়। ছন্দ শাস্ত্রে দক্ষতা না থাকলে 
সঙ্গীত রত্বাকরের প্রবন্ধাধ্যায় বোঝা কঠিন। এলা জাতীয় প্রবন্ধে এবং 
অপরাপর প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে ছন্দশাস্তেয় “গণ”, “বৰ্ণ”, “অক্ষর-বৃত্ত” 


“মাত্রা-বৃত্ত” প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। গুরু এবং লঘু হিসাবে 


তিনটি বর্ণের সন্নিবেশে একটি গণ হয়। কাব্যে সাধারণত আটটি গণের ব্যবহার 
হয়। প্রবন্ধসঙ্গীতে এতদ্যতীত বহু সংখ্যক গণের পরিকল্পনা করা হয়েছে৷ 
সঙ্গীতে এই গণ বিভাগ বেশ চিত্তাকর্ষক । 1এ ছাঁড়া কাব্যের রীতি এবং বুত্তিরও 
প্রয্নোগ আমাদের সঙ্গীতে ' প্রচুর ছিল। 


শার্দদেব এবং তদ।য় টাকাঁকারদ্য়ের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য আজও 


পাওয়া যায় নি ;--যেটুকু পাওয়া গেছে সেটুকুর উল্লেখ করে এই ভূমিকা 
শেষ করি। * i 


[A 
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৮৭ 


শাৰঙ্গ দেবের পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তারা ছিলেন 
বৃষগণগোত্রীয়। এই পরিবারে ভাস্কর নামক এক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি 
দক্ষিণ-দেশে বৃতি স্থাপন করেন। ভাঁস্বরের পুত্র ছিলেন সোড়ল এবং তাঁর 


-পুত্র হচ্ছেন শাঁদ'দেব। ইনি মহারাজ সিংহনের পৃষ্টপোষকতা লাঁভ করেন । 


ধু দেবগিনিতে যাদব বংশীয় সিংহন নামক এক রাজা ১২১০ থেকে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দ 


ঈধ্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পণ্ডিতের! অন্গমান করেন যে শীর্ঘদেব এই সময় 

তীর গ্রন্থ রচনা করেন। দেবগিরি হচ্ছে বর্তমান দৌলতাঁবাদ। শান্দ দেব 

নিজেকে শ্রীকরণীগ্রণী বলে পরিচয় দিয়েছেন । অর্থাৎ, তিনি ছিলেন করণ 

বা দপ্তরের প্রধান কমচাঁরী।' | ০25 4 
শাঙ্ধদেব যতগুলি সঙ্গীত শাস্ত্রী তাঁর সময় পাওয়া সম্ভব ছিল সবই 

পড়েছিলেন তা ছাড়া বিবিধ আঁলগ্কারিকের গ্রস্থাদির সঙ্গেও তাঁর প্রভূত 

পরিচয় ছিল৷ এ সম্বন্ধে সঙ্গীত রত্বাকরের প্রারম্ভে শার্রদেব বলেছেন: 

সদাশিরঃ শিবা ব্রহ্মা ভরতঃ কশ্ঠপো মুনিঃ। 


ন মতদ্ো| যাষ্টিকো দুৰ্গাশক্তিঃ শরার্দ,লকোহলৌ ॥ 


বিশাশ্বিলো| দত্তিলশ্চ 'কম্বলোহশ্বতরস্তথা । 
বাযুবিশ্বাবন্থ রস্তারজুনো নারদতুম্বর | 
আঞ্জনেয়োমাঁতৃগুপ্ধো রাবণো| নন্দিকেশ্বরঃ। 
স্বাতির্গনো বিন্দুরাজঃ ক্ষেত্ররাঁজশ্চ রাহলঃ ॥ 
রূদ্রটো নান্তভূপাঁলে ভৌজভুবল্লভস্তথ!। 

. পরমদী্চ সোমেশো জগদেক মহীপতিঃ। 

* ব্যাখ্যাতারো ভারতীয়ে লোললটোভট শঙ্কুকাঃ। 

' ভট্টাভিনবগুপ্রশ্চ শ্রীমৎকীতিধরঃ পরঃ। 
অন্তে চ.বহুবঃ পূর্বে যে সঙ্গীতবিশীরদাঃ | 

" অগাধবোধমন্থেন তেষাং মতপয়োনি ধিম.॥ 


নিম থয প্রীশাদদেবঃ সারোদ্ধিরমিদং ব্যধাৎ। . 
“এ থেকে বোঝা যায় বিবিধ মতের উদ্ধার এবং সেগুলির তাৎপর্য নির্ণয়ে তিনি 
কত যত্ব এবং পরিজ করেছিলেন। XY 


সঞ্জীতরত্বাকরে যেটুকু বাকি ছিল তা পূরণ করছেন কাকার 
সিংহভূপাঁল এবং কন্পিনাথ। পিছত টাকার নাম স্ুধাকর এবং 


কল্পিনাঁথের টাকাঁর নাম কলাঁনিধি। এই টাকা ছুইটি মিলিয়ে স্গীতরত্বীকর 


/ 


৮৮ | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


তি 


অধ্যয়ন না করলে উক্ত গ্রন্থসধন্ধে সম্পূর্ণ ধারণ! করা বোধ হয় সম্ভব 
হয় না। সঙ্গীতরত্বীকরকে এই দুইটি টাকা যে গৌরব প্রদান করেছে এমন 
আর কোন সঙ্গীতগ্রন্থের পক্ষে সম্ভব হয় নি। 

কল্পিনাথের টীকা কঠিন কিন্তু বিশেষ মূল্যবাঁন। কল্লিনাথ সাধারণ বাঁ. 
সহজ অংশের ব্যাখ্যা দেন নি, কিন্ত যে সব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন & 
সেগুলি অনেকেই এড়িয়ে গেছেন। জাঁতিগানের যে টীকা কল্লিনার্থ 
দিয়েছেন তাঁর সাহায্যে উক্ত অধ্যায়টি বুঝতে বিশেষ সুবিধা হয়। রাগ 
বিবেক অধ্যায় সম্বন্ধে তাঁর টীকা অতুলনীয়। পাঠককে তিনি সর্ববিষয়ে « 
সাহাঁধ্য এবং সকল সন্দেহের নিরসন করতে চেষ্টা করেছেন। বড়জ এবং 
মধ্যম_এই ছুই গ্রাম মিলিয়ে যেসব রাগের উদ্ভব হয়েছে তাতে কোনি 
গ্রামের অংশ-কতটুকু থাকবে এবং কিভাবে ছুই গ্রামের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত 
হয়েছে সে বিষয়ে তিন নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। যে সব 
অপ্রচলিত রাগের পরিচয় শা্দেব দেননি তিনি সেগুলি উদ্ধার করে 
গ্রন্থের পূর্ণতা . সাধন করেছেন। তবে, কল্লিনাথকে বুঝতে গেলে একটু ০ 
বিস্তৃত জ্ঞানের প্রয়োজন। ব্যাকরণ এবং তর্কশান্ত্রে তার প্রগাঁট পাণ্ডিত্য 
ছিল। বহুস্থলেই তিনি এই ছুটি বিষয়ে তীর হুক্মজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। 

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কল্লিনাথ ছিলেন কর্ণাটকের লৌক। তাঁর গিতাঁমহের 
নাম ছিল বল্লভেশ্বর, পিতার নাম লক্ষ্মীধর এবং মাতার নাম নারায়ণী। 
বিজয়নগরের রাজা ইন্মাদী দ্েবরায় তাঁকে বহু মান সহকারে আহ্বান 
করেছিলেন সঙ্গীতরত্বীকরের টাকা রচনা করবার জন্ত। এ সম্বন্ধে তাঁর 
নিজের ভাষা উদ্ধৃত করি ঃ= 

বল্পভেশ্বরদেবো হি যন্ত সাক্ষাৎপিতামহঃ 
" অসৌ কিং বর্ণাতে জ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যসম্পদা ॥ 
মাতা! নাঁরারণী যস্ত পিতা লক্ষ্মীধরঃ স্বয়ম্‌। 
...* শাণ্ডিল্যগোত্ৰজঃ সোহয়ং সাক্ষাঁৎ্সঙ্দীতদেবতা ॥ 
২ তমাহ কল্িনাথার্যং স রাজা বহুমানতঃ। 
রত্বাকরং ব্যাকুরুঘ লক্ষ্যলক্ষকোবিদ ॥ রর 
অতঃ স কল্লিনাথার্ষো রত্বাকরনিবন্ধনম। 
কলানিধিং নিবরাঁতি লক্ষ্যলক্ম্যাবিরোধতঃ ॥ 
সিংহভূপালের টাক অতিশয় প্রাঞ্জল এবং আতিশয্যবর্জিত। রহ কারণে : 


< 


রা 
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এই টাকা থেকে গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য সহজে বোঝা যায় এবং সর্বত্রই 
একটি সমতা পরিলক্ষিত হয়। টীকাটি সরল হলেও সিংহভূপাল সামান্ত . 
পণ্ডিত ছিলেন নাঁ। তিনি একজন প্রখ্যাত আলঙ্কারিক। “রসার্ণবন্থধাকর” 
নামক একটি অলঙ্কার শীস্্র তিনি রচনা করেন। 

সিংহভূপাল কল্লিনাথের পূর্ববর্তী । জাতিতে শুদ্র, হলেও তিনি ছিলেন 
রাজা । বিন্ধ্য এবং শ্রীশৈলের মধ্যবর্তী স্থান তাঁর শাসনাধীনে ছিল। 
তার টাকার প্রারম্ভে তিনি বলেছেন যে শাঙ্গ'দেবের পূর্বে ভরতাঁদি 
শান্ত্রকারগণের গ্রন্থে বর্ণিত সন্গীতপদ্ধতি দুর্গম হয়ে পড়েছিল। শার্ঘদেব 
. বিভিন্নপদ্ধতিগুলির অমন্বয়সাধনপূর্বক ভারতীয় সঙ্গীতের গ্রক্কতরূপটি পরিস্ফুট 
করেন! বিবৃতি সরল 'হলেও সব ব্যাপার সবাইকার বোধগম্য হওয়া সম্ভব 
নয়-_সিংহভূপাল তাঁর টাকায় সকল অংশই সুগম ,.করতে পেরেছেন বলে. 
দাবী করেন। তার দাবী সত্যই সমর্থনযোগ্য। 

শীর্ঘদেব নিজেকে নিঃশঙ্ক বলে প্রচার করতেন। নিজের ওপর তীর 
যথেষ্ট আস্থা ছিল। সবচেয়ে চমৎকার হচ্ছে তার শ্রেণীকরণ এবং বিশ্লেষণ £ 
কোন কিছুই তিনি বাদ দেন নি। -প্রকীর্ণাধ্যায় এর প্রকৃষ্ট প্রযাণ। শব্দের 
নানা প্রকারভেদ এবং গাঁয়ন পদ্ধতির বিবিধ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তিনি অতি 
নৈপুণ্য সহকারে আলোচনা করেছেন । এই" সব আলোচনা থেকে 
তৎকালীন রাগমিশ্রণ এবং নানাবিধ প্রয়োগচাতুরধ্য সম্বন্ধে জানবার সুযোগ 
হয়। এ রিষয়ে আরো কেহ কেহ আলোচনা করেছেন কিন্তু আলোচনার 
বিচক্ষণতায় - শার্রদেব সকলকেই অতিক্রম করেছেন। শার্ঘদেবের দৃষ্টি 
হচ্ছে আলিঙ্কারিকের দৃষ্টি। সুতরাং কাব্য এবং সঙ্গীতের যে সম্বন্ধ সেটি 
সর্বক্ষেত্রেই -শার্দদেব স্পষ্ট করে দেখতে চেষ্টা করেছেন। 


ভুমণ্ডজেন্্ উপাত্ত ও ক্রমধিক্কাশ - 
তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


ভূবিজ্ঞান বা ভূতত্ব সম্পর্কে কিছুই না-জানাঁর মানে অন্ধের মত প্রকৃতির 
রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো । আমাদের চারিদিকে রকমারি পাথর, ভৃপ্রক্নৃতির 
হরেক রকমের বৈচিত্র্য । সেই বৈচিত্রের বাঁহিক সৌন্দর্য ভূবিজ্ঞান না 
মেনেও উপভোগ করা যাবে কিন্তু তাঁর অন্তরতম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুই 
বোঝা ঘাঁবেনা, দেখতে পাওয়া যাবে কিন্তু উপলব্ধি হবেনা । ভূবিজ্ঞাঁন 
আমাদের প্রকৃতির বিচিত্র বিভিন্ন রূপগুলি উপলব্ধি করতে সহাষ্য করতে 
পারে। সামান্তি একখানা বাড়ী তুলতে গেলেও ভূবিজ্ঞান ছাড়া চলেন]। 
আঁটি বা পাথরের কোন্‌ রং কেন হয়েছে, পাথরের স্তরগুলি কোথাও 
সোজা, কোৌঁথাও- বা ঢেউ-খেলানো কেন, এই রকম আরো কত শত জিনিষের 
রহস্য লুকিয়ে আছে ভূবিজ্ঞানের গর্ভে। . ভূমগ্ুলের অতীত কোঁটি কোটি 
বছরের ইতিকথ! লিপিবদ্ধ রয়েছে ভূবিজ্ঞানের পাতায় পাঁতায়। . 

সূর্যের তাপ, বাতাস, বৃষ্টি, শিশির, হিমানী, তুষার এমনকি গাছপালা 
ও জীবজন্ত সবই পৃথিবীর ্রান্কতিক ইতিহাসের রচয়িতা । 

ভূমগ্ডুলের জন্ম হোল কেমন করে সে কথা সঠিক করে কেউ বলতে 
পারেন না, কারণ কোঁন বৈজ্ঞানিকের চোখের সামনে ব্যাপারটা! ঘটেনি । 
সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে অন্থমান করা ছাড়া আর কিছু এখনে! 
করা সম্ভব হয়নি! মিশর, গ্রীন ও রোমের প্রাচীন যুগের বৈজ্ঞানিকেরা 
সে সময়ে অনেক কিছু উদ্ভট অন্ুমিতি খাঁড়া করেছিলেন পৃথিবীর উৎপত্তি 


সম্পর্কে । কিন্তু বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যাপারটাকে যাঁর! প্রথমে খাঁড়া করবার : 
চেষ্টা করেন তাঁর! হচ্ছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক কান্ট, ও লাপ্লাস, 


তাদের বক্তব্য ছিল এই যে সর্ষের আবির্ভাবের ' আগে ঘুর্ণণশীল 
দিতি তি নীহারিকা জমাট বেঁধে ভূমণ্ডল এবং অন্ঠন্ সৌর গ্রহের উৎপত্তি 
হয়! : সেই নীহারিকা ছিল গোটা গ্রহমগুলের চেয়েও বড়। ঠাঁওা হাওয়া 
এবং কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণের ফলে নীহাঁরিকাঁটি সংকুচিত হয়ে 'আঁবর্তনের 


& ভূমগ্ডুলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ | ৯৯) 
ন্‌ মক র 
বরণ একটি পদার্থচক্র সৃষ্ট করে, যেটি তাঁর বিষুবরেখা থেকে বিচ্ছিন্ন 


হয়ে গিয়ে, পরে ভেঙ্গে যায় এবং ক্রমে ক্রমে এক : আরর্ভনশীল গোলকে 
পরিণত হয়। এই ভাবে সৃষ্ট হয় আঁরো কতকগুলি পদীর্ঘচক্র সেগুলি 
থেকে অন্ত গ্রহগুলির উৎপত্তি! নীহারিকার মর্যকেন্দ্রট একটি জ্যোতিক্ষের 
কপ নিয়ে গ্রহগুলিকে আলোক ও উত্তাপ. যোগাতে থাঁকে। 
কান্ট ও লাঁপ্নাসের এই ব্যাখ্যার পর ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক চেম্বালেন , 
_ বললেন যে উদ্কাপিগ্ড এবং নীহাঁরিকার বিক্ষিপ্ত ঠাণ্ডা টুকরো পড়ে পড়ে 
পৃথিবীর আয়তন বেড়ে চলেছিল। তারপর এল স্তর জেমস জীন্দের তত্ব 
যা এই বছর দশেক আগেও চালু ছিল। তার মতে অন্য একটি তারা 
সর্ষের খুৰ কাছে দিয়ে একৰার ছুটে যাবার সময় তাঁরই প্রচণ্ড আকর্ষণের - 
ফলে সুর্য থেকে ফিনকি দিয়ে ,অনেকট! পদার্থ ছিটকে বার হয়ে আদে। 
সেই পদার্ঘটই ঠাণ্ডা ও খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি করে। কিন্ত 
মহাঞ্জাগতিক নিরম-কাঁন্ছন লংঘন করে: কোন তাঁরার- এই ভাবে নিজের 
২ খেয়াল মত পথন্রষ্ হয়ে ছুটে যাওয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বোঝানো 
বায়ন! । | ০ রা | 
১৮ বছর দশেক 'আগে সোভিয়েত -. ইউনিয়নের বৈজ্ঞানিক অত্তোস্মিদত 
‘পৃথিবীর উদ্ভবের নতুন ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে ছায়াপথের মধ্যে দিয়ে 
চলার সময় সূর্য মহাঁজগতে বিচরণশীল গ্যাস ও ধুলিকণার কিছু কিছু অংশ 
আকর্ষণ করতে থাঁকে। সেগুলি শেষ পর্যন্ত সুর্যের চারিদিকে একটি মেঘ- 
চক্র, রচনা করে। সেই মেঘের ভার্ন মিলনের মধ্যে দিয়েই গ্রহগুলির 
জন্স। কুর্ষের নিকটের গ্রহগুলি উত্তাপ বেশি পাওয়ায় সেগুলি ঘন ও ছোট 
হতে থাকে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল এই চারটি গ্রহ এ জাতীয়। অন্যগুলি 
অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাঁস ও নেপচুন বেশি 'দূরে থাকায় উত্তাপের 
অভাবে এখনো বায়্ৰীয় অবস্থাতেই আছে বলে সেগুলি আয়তনে অনেক বড়। 
> কিন্তু স্মিদতের ব্যাখ্যার মধ্যে একটি মস্ত বড় ফাক আছে। 
সুর্যের উৎপত্তির কোন ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি । তাঁর মতে গোড়ার 
' দিকে পৃথিবী ছিল ঠাণ্ডা এবং. তাঁর-মধ্যে তেজক্রিয় পদার্থের বিভাজনের 
কলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাই” ভূমগুলের কঠিন খোঁলের ভিতরের পদার্থ 
গুলি গলাতে সুরু করে। কিন্ত বৈজ্ঞানিক ভিনোগ্রাদক বলছেন ঘে উদ্কা- 
গুলি যে গ্রহেরই খণ্ড খণ্ড অংশ একথা যখন আজ মোটামুটি প্রমানিত 
তু 


৯২ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥) 


হয়েছে তখন স্বীকার করতে হবে যে গ্রহ্গুলিকেও. এক সময় মণ্ডের 
অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। তীর মতে ভূমণ্ডল ভিতর দিক 
থেকেই ঠাণ্ডা হতে আরস্ত করে এবং তাঁর খোঁলসটিও এক সময় গলিত 
অবস্থায় ছিল। মোট কথা কেউই“ এখনো নিশ্চয় করে কিছু বলতে 7. 
পাঁরেননা। | oe 
এন্েলস তার, “Dialecties ০? Nature” বইখানিতে এই মত প্রকাশ 
করেছেন যে সমস্ত মহাঁজগতিক বস্তুর মতই পৃথিবীতেও আকর্ষণ ও বিকর্ষণের 
দন্ব চলেছে অবিরাম এবং পৃথিবীর খোঁলটা কঠিন হয়েছে দেখে বলা « 
যায় ষে এ ক্ষেত্রে আকর্ষণেরই জয় হয়েছে। আকর্ষণ শক্তি বিজয়ী হয়ে 
এখন চুপচাপ বসে আছে একরকম নিক্রিয় হয়ে । আজ আমাদের জগতে 
সমস্ত কার্যকলাপের মূলে রয়েছে সুর্য থেকে আসা .বিকর্ষণ। এক্ষেলসেএর 
এই তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। .পৃথিবীর চামড়ায় আমরা যে সব খাজ, 
বলিরেখা ইত্যাদি দেখি আকর্ধণ-বিকর্ষণ ছাড়া তাঁর ব্যাখ্যা করা যায়না ৷ 
' কাটল, ভাঙ্গন, স্তর ভ্রংশ স্থানচ্যুত, এ সবই সম্প্রারনে ও সংকোচনের অর্থাৎ, 
বিকর্ষণ ও আকর্ষণের ফল। | 
আপাতত তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে পৃথিবী এক 'সময় মণ্ডের 
অবস্থায় ছিল। ক্রমশ ওপর দিক থেকে গোলকটি ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করে 
এবং এইভাবে খোলসটা ক্রমশ শক্ত হয়ে যাঁয়। প্রথম দিকে খেলিসট) 
পুরু ছিলনা বলে ভিতরের গলিত পদার্থের গ্যাসের চাপে এখানে ওখানে 
ফেটে ফুটে যেত। তাঁরপর ভিতরের স্তরগুলি যত কঠিন হতে লাগল এবং : 
'ফাটলগুলি দিয়ে উৎক্ষিপ্ত গলিত ধাতু আত যত ঠাণ্ডা" হয়ে জমাট বাঁধতে 
আরম্ভ করল ততই খোলসট! মজবুত ও পুরু হতে লাঁগল। তখন অত 
সহজে আর জমি ফাঁটেনা কিন্তু কয়েকটি পক্কাজায়গার এমন ভয়ংকর 
বিস্ফোরণ হয় যার তুলনায় আগেকার অগ্যব্দগাঁরগুলি ছেলে খেলা । এই সব 
কাঁগুকারখানার মধ্যে দিয়েই ভূপ্রকৃতির আজকের বিষম: রূপের সৃষ্টি হয়েছে ।১ 
ভূগর্ত “থেকে উৎক্ষিপ্ত বাষ্প আবহমণ্ডলে ঠাণ্ডার স্পর্শ পেয়ে দুরন্ত বুষ্টি- 
ধারা হয়ে ঝরে পড়ত পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর গায়ের তাপ তখন ফুটন্ত 
জলের চেয়েও বেশি। ফলে বৃষ্টির জল পড়তে না পড়তেই. আবার বাষ্প 
হয়ে উড়ে যেত। আকাশ বাতাস তখন ছিল ষোল আনা তড়িতী বিষ্ট । 


৮ 


অহোরাত্র বৃষ্টি, বিদ্যুৎ আর বজপাঁত। এক মিনিট বিরাম নেই! এই 


॥ ভূমগ্ডলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৯৩ 


ed 


ঝড় ঝঞ্চার গর্ভে ভাসমান এই গোল জিনিষটি, তখন মেঘের জালে এমনই 
আচ্ছন্ন থাকত যে রোদের মুখও সে দেখতে পেতনা। 
{কিন্তু ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে আদে। তখন বৃষ্টির জল পড়তে 
না পড়তে আর উবে যায়না । অবনমিত: অঞ্চলগুলিতে জমা! হয়ে থাকে 
সেই জল। সেই সব কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন জলরাশি, ভূগর্ভের নোনা গ্যাসের 
সঙ্গে মিশে নোনা হয়ে গেল! জন্ম হোল অগাধ নুনীল সমুদ্রের । 

পৃথিবী সেই দুঃসহ দুর্যোগের পথিক ছিল বহুকাল-সম্ভবত পরবর্তী সমস্ত 
যুগ মিলিয়ে যত সময় হবে তাঁর চেয়েও বেশি, সময়। পৃথিবী তখন 
বসবাসের যোগ্য ছিলনা। | 

তারপর ধীরে ধীরে অবস্থার হোল পরিবর্তন। মাঝে মাঝে কুয়াশার জাল 
ভেদ করে রোদ এসে পড়ে পৃথিবীর গাঁয়ে । আগেকার মত চব্বিশ ঘণ্টা - 
ঝড় বাদল আর হয়ন। আদিম সাগরের জল ঠাণ্ডা হয়ে আঁসে আস্তে 
আস্তে । সেই জলে প্রথম স্পন্দন জেগে উঠে প্রাণের । 

১. পৃথিবীর উৎপত্তির মতন প্রাণের উদ্ভব রহস্ত আজও উদবাটিত হয়নি। 
সেই সম্পর্কে বহু অন্যান আছে কিন্ত নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই। তাঁরই 
সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধন্ধীয় শিক্ষায় এক অনাদি- -অনন্ত সর্বশক্তিমান জ্গদীশ্বরের 
বাণী প্রচার কর। হয়। ] 

সেই যাই হোক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই অনুমান করা অন্য 
হবেনা যে অজন খনিজ লবনে পরিপূর্ণ আঁদিমসাঁগর মহাসাগরের জলেই 
জীবনের প্রথম আবির্ভাব হয়! হয়ত বা আকাশের বজ্রবিদ্যাতের আঁঘাতে 
সাগরের জল আয়নিত হয়ে প্রথম প্রোটোপ্নাজ, ম্‌কে সজীব হবার প্রেরণ! 
দান করেছিল। | 
‘সমুদ্রে আছে হাজারো রকমের জীব- মাছ, শাঁমুক, কণ্টকচর্ম তারামাছ 
সাগর কুন্থম, প্রবাল, স্পঞ্জ ইত্যাদি । এই সব জীব এবং সামুদ্রিক 
উদ্ভিদের দেহাবশেষ সমুদ্রের মেঝেতে পড়ে বালি ও মাটিতে চাপা পড়ে। 
দেহের কোমল অংশগুলি পচে শেষ হয় বা অন্ত জীবের পেটে যায়। “কিন্তু 
হাঁড় দাঁত, আঁশ এবং খোঁলাঁগুলি হাজার হাঁজার বছর সমাহিত অবস্থায় 
থেকে শিলীভূত হয়। পাঁছপাঁলাগুলি রূপান্তরিত হয় কয়লাঁয়। প্রাকৃতিক 
আঁলোড়নে নদী বা সাগরের জল সরে গেলে সেই _জায়গাগুলি শুকনো 
কয়ল! ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। জীবজন্ত ও গাছপালার এই শিলীভূত দ্রেহাঁবাঁশেষকে 


৯৪ টি সর প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বল! হয় জীবাশ্ব। বিজ্ঞানের দিক থেকে জীবাশ্ের গুরুত্ব অপরিসীম” 
কারণ সেগুলি থেকে শুধু যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গাছপালা! ও জীবজন্তু 
হদিস পাওয়া যায় তাই নয়, ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে সমাহিত জীবাশ্মগুলির 
, তুলনা করে আমরা বুঝতে পারি কি ভাবে জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের 


ক্রমবিবত'ন হয়েছে, বুঝতে পাঁরি আজকের দিনের গাঁছপাঁলা ও জীবজন্তর-- 


সঙ্গে অতীত কালের গাঁছপালা ও জীবজন্তর কত প্রভেদ ছিল, এবং তাই 
, থেকে এও জানতে পারি, যে কোন্‌ শিলান্তর আগে তৈরী হয়েছিল 'এবং 


কোন্টা হয়েছিল পরে। এই ভাবে জীবাশ্ম ও পলল শিলার স্তরবিভেদ 


অনুশীলন করে আমর! সেই অতি-প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পধন্ত 
ভূমগুলের ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়েছে তা জানতে পারি! যে.-ফুগে মুর 
কোন বংশধরের পৃথিরীতে অস্তিত্ব ছিলনা এবং সেই জন্য সে যুগের কোন 
' কথিকা বা ইতিকথ! নেই ! ৪১3 , 

পৃথিবীর খোঁলটার উচু অংশগুলি মহাদেশীয় স্থলভাগের_ এবং নিচু 


এলাঁকাগুলি সাগরের রূপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ, বৃষ্টি, হিমানী ইত্যাদি ১ 


কার্ধকারকরা গাছপাল! ও জীবজন্তর - দেহাঁবশেষগুলি নিয়ে কাজে লেগে 
পড়ল। জলা ও হুদের নিচে চাঁপা-গড়া গাছপাল ও শৈবালগুলি এই 
ভাবে রূপান্তরিত হোল গিরিমাটি ও নিরেট কয়লায় 

পৃথিবীর গঠনের ইতিহাসে কিছুকাল পাহাঁড় গঠনের পর (স্থানচ্যুতির ফলে ) 
এসেছে সেই পাহাড় ক্ষয় হওয়ার সময়। একে আমরা বলতে পারি. 
্থানচ্যুতি এবং য়ক্রিয়ার চক্রাঁকার পুনরাঁবর্তন। 


~~ 


স্থানচ্যুতির যে কটি পর্যায় পৃথিবীর ইতিহাসে ঘুরে ঘুরে এসেছে সেগুলি এই - 


এসেছিল প্রাক-জীব যুগে, প্রথম জৈৰ যুগে, প্রাচীন মৎস যুগে ক্যোলিডোনিয়ান 
ও ভা্সিয়্যান দশা ), কুর্ম যুগে ও নব্যজীব যুগে । এই দশ! বা পর্যায় গুলিতে. 
ভূভাগের উত্থান পতন ও স্থানচ্যুতির ফলে বহু পাহাড় পর্বতের আবির্ভাব, 
হয় যেমন আল্পগ, স্কটল্যাণ্ডের ক্যালিডোনিয়্যান পর্বতমালা ইত্যাদি। 
ক্ষয়ের পর্যায়গুলিও একই ভাঁবে পৃথিবীর ইতিহাসে পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে ৷. 
এইসব ক্ষয়দশায় গজিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা করে নেমে আসার 


সময় হিমবাহের জলধারাগুলি বহু গিরিখাত অধিত্যরার স্থষ্টি করে। এইসব 


অসংখ্য গিরিনিঝরি তখন কোন না কোন হৃদে গিয়ে আত্মসমর্পন: করত । টি 


' ॥ ভূমগুলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ =" - 7 ne 


সেই দশাকে বলা হয় ক্ষয় যুগের শৈশব। আলতাই তালার অঞ্চল এই 
শৈশবেরই উদাহরণ । . 

ক্ষয়ক্রিয়া ক্রমশ বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, পাহাড়ের গা আরো খাঁড়া হতে 
. থাকে, উপত্যকাগুলির গভীরতা বেড়ে চলে, জলধারাগুলি পরস্পরের সন্ধে, 
মিলে মিশে নদীর মালা গেথে তোলে। সেই হোল ' কৈশোঁর। উদ্বেল 
ককেদাস পর্বতমালা হচ্ছে এই কৈশোরের উত্দীহরণ।- 

উপত্যকাঁগুলির প্রসার বাড়তে থাকে, শাখা উপশীখায়িত হয়ে ওঠ 
নদীগুলি। ভূপ্রক্কৃতি শান্ত সৌম্যভাবে ধারণ করে। এই হচ্ছে পূর্ণ যৌবন» 
যার উদ্বাহরণ হচ্ছে উরাল। 

নদীগ্তলির জলশীমারেখা, গভীর থেকে গভীরতর হয়, পাতিন আরম্ভ 
. হয় পলিমাটির। ভূপ্রকৃতি আরো! সমতল হয়। এই বার্ধক্য যাঁর দৃষ্টান্ত 
_ রয়েছে উত্তর কাজাকস্তানের স্তোপভূমিতে। - 
_ সমতল ক্ষেত্রে নদীর জলধারা বয়ে চলে শান্ত ভাবে। তার সেই ক্ষয় 
করার শক্তি আর. নেই। তভূপ্রন্কতি হয়ে ওঠে অপরিবর্তনশীল ও বৈচিত্রহীন ! 
ক্ষয়ের পর্যায় এই ভাবে এসে পৌছালো! শেষ দশা বা জরার দশীয়। 
যার অস্তিত্ব রয়েছে কিনল্যাণ্ডে। 

ভূমগুলের ইতিহাসে বহু ছাপ রয়েছে মহাসাগরের ভূিগ্রাসের ও 
পশ্চাদগমনের। কোন যুগে সমুদ্র ভূখণ্ডের পর ভূখণ্ড গ্রাম করে চলেছে, 
আবার পরবর্তাঁ যুগে শুরু হয়েছে তার পশ্চাদপসরণ। আবার এমন যুগও 
এসেছে যখন একদিকে ভূমিগ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে চলেছে সাগরের 
পিছু হটা। : + 

বিভিন্ন যুগে ভূমির স্থান্চ্যুতি, ক্ষয়, আগ্েয়ক্রিয়া, ভূমিগ্রাস ও সমুদ্রের 
পশ্চাঁদপসরণ এবং জীবাশ্য, এইগুলিই হচ্ছে আমাদের গ্রহের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসের উপকরণ। এই ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে দিয়ে পললগুলি নৈমগসিক 
শক্তির, দ্বারা শিলীভূত হয়! আদি পললশিলা যুগের অস্তিত্ব ছিল শত শত 
কোটি বছর। সেই স্তরে কোঁন জীবাশ্ম পাওয়া বাসনা, কিন্ত গ্রাফাইট ও চুনা- 
পাথরের অস্তিত্ব আছে। এই থেকে বোঝা যায় এই যুগে অন্দারের অস্তিত্ব 
ছিল। এবং সম্ভব্তং এই যুগের শেষার্দে প্রাণেরও আবির্ভাব হয়েছিল। 

এর পরবর্তাঁমহীযুগ হচ্ছে আদি জৈবমহাযুগ এবং এওঁ স্মর কার পলল 
শিলাশ্তরে আদিম. উদ্ভিদ ও জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যাঁয়।. 


ad 


৯৬ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


আদি জৈবমহ!যুগের পর এল প্রত্ব বা প্রাগৈতিহাসিক মহাঁযুগ যাঁকে আমাদের 
পুরাণে বল! হয়েছে মৎস যুগ। মতসযুগকে ভাগ কর! হয়েছে কতকগুলি 
উপযুগে-ক্যান্ধি য়্যান, সিলিউরিয়্যান, ডেভনিয়্যান, কার্বনিফেরাস ও 
প্যামিয়্যান প্রত্যুগে স্থলীয় গাঁছপাঁলার প্রচুর ক্রমবিকাশ হয়। 

ক্যান্বিয়্যান উপযুগে প্রাণের লীলাক্ষেত্র ছিল পৃথিবীর জলভাগ । 
চিংড়িমাঁছের মত খোলসী জীব ও ত্রিবলী জীব, শামুক জাতীয় উদরগ প্রাণী, 
তখন খুবই বেড়ে গিয়েছিল। জলজ-উদ্ভিদদের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করেছিল 
শৈবাল । . 

এরপরে এল সিলিউরিয়্যান উপযুগ য! হচ্ছে প্রথম স্থলচর জীব 
কীকড়াবিছার আবির্ভাব সময়। 

ডিভানিয়্যান উপযুগে স্থলীয় গাছপালার বৈচিত্র্য: অরো! বাড়ে । মাঁছের 
মধ্যে শক্ত ধোলম-ওয়াল! বিরাট মাঁছগুলি তখন সবে. ভা্ধায় ওঠবার' 
চেষ্টা করেছে যেমন ডাইনিক্থিদ্‌ মাঁছ। এদেরই ক্রমবিবর্তনে দ্বি্বাসী 
মাগুর, সিঙ্গি জাতীয় মাছের উৎপত্তি যাঁদেয় কান্‌কোর সঙ্গে' সঙ্গে ফুস- 
ফুল আছে | তাঁরাই উভচর জীবের পূর্বপুরুষ । 

কাঁবনিফেরাস বা অন্দারক' উপযুগের একটি বৈশিষ্ট্য হোল অপুষ্পক 
উদ্ভিদের সুবিস্তৃত অরণ্যের আঁবি্ভর্ণব যেগুলি আঁজ কয়লা ক্ষেত্র । সেই বনে বাস 
করত হরেক রকমের উভচর প্রাণী এবং এই গ্রহের নতুন আগন্তক 
সরীস্থপ ও বিরাটকাঁয় -পতদ্দের দল যেমন গর্দাফড়িংং গুবরে পোকা 
ইত্যাদি। ওদিকে শামুক ও ভূজপদী জীবের অনেক উন্নতি হয়েছে। 
এই সময় অনেক জায়গায় সমুদ্রের জল নেমে যায় ও অগ্নংপাত ঘটে। 

প্রত্বযুগের শেষদশা পামিয়্যান যুগে আবহাওয়ার শুফতা ও প্রচণ্ড 
তুষারায়ণের ফলে দক্ষিণ গোলাদ্ধে হোল মরুভূমির বিস্তার, সাগর-মহাঁসাঁগরের 
আয়তন এল সংকুচিত হয়ে। এই সময় স্থলভাঁগে নানারকম উদ্ভিদ ভোজী 
ও মাংদাশী সরীস্থপের উদ্ভব হর। | 

প্রত্বযুগের অবদানের পর মধ্যজীবযুগ যাঁকে আমাদের পুরাণে বলা: 
হয়েছে কৃমধুগ। এই যুগ তিনটি উপযুগে * বিভক্ত-ত্রায়সীক, জুরাসীক, 
(দানাদার প্রস্তরযুগ ) ও ক্রিটেশাস বা খটিক উপযুগ। . ১ 

ত্রাঁয়সিক উপযুগের শেষভাগে স্তন্তপায়ী জীবের উদ্ভব হয়। 

দানাদার প্রস্তর যুগে প্রথম খেচর প্রাণীরা সরীস্থপের সঙ্গে পাল! দিতে 

রর 


' 1 তুমগ্ুলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ | ৯৭. 


শুরু করে। পাখীর, পূর্বপুরুষ দত্তবিশিষ্ট পাঁলকবিহীন টেরোড্যাঁকটিল ও 
প্রথম পালক-ওয়াল! পাখী আকিওপ্টেরিক্সের উৎপত্তি হয় এই সময়ে। 
চওড়া পাতার ফুল ফলের গাঁছ-গাঁছড়ার এবং মোচাক্ৃতি ফলের নগ্নবীজ 
গাছের এই সময় বিশেষ উন্নতি হয়। ওদিকে এই সব গাছ-গাঁছড়ার বনে 
,... জঙ্গলে নিরাঁমিষাঁশী ডাইনেসর ও স্টেগোঁসর এবং মাঁংসাঁশী সেরাঁটেঁসর 
জাতীয় ও অতিকায় সরীন্থপের একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল। 
মধ্যজীব যুগের দুনিয়া একদিন এসে পৌঁছল আধুনিক জীবযুগে যাঁকে 
ছুটি উপযুগে ভাগ কর! হয়েছে £--তৃতীয়ক বা বরাহ্‌ যুগ এবং তৃতীয়কোত্তর 
যুগ (এই যুগেই আমর! বাস করছি)। এই সময় দুনিয়ার ক্রমোন্নতিশীল 
স্তন্যপায়ী জীবের! সরীস্থপদের রাঁজত্ব দখল করে নেয়। এই যুগ এসেছিল 
আজ থেকে মোটামুটি নব্বই কোঁটি বছর আগে । ঠিক সেই সময় আকাশে 
একটি নব্য নক্ষত্রের বিক্ফোরণের ফলে সারাটা সৌরজগতে তেজক্কিয়া 
ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে সেই তেজঙ্রিয়া 
এ ভূমগ্ুলের জীবজগতের চেহারা! পান্টে দেয়। অতিকায় সরীহৃপদের অকস্মাৎ 
অবলুপ্তির কারণ সেই তেজক্রিয়, এই কথা বলেন তীরা। সে যাই 
হোক বন্তবরাহ ও গণ্ডারের অভিকায় পূর্বপূরুষ আ্সিনোখেরিয়াম এবং বাঘের 
পূর্বপুরুষ হাঁয়েনোডনের আবির্ভাব হয়েছিল তৃতীয়ক বা বরাঁহ যুগে । তৃতীয়ক 
উপযুগের শেষের শুফ দশায় পৃথিবীর বুকে নেমে আসে এক প্রচণ্ড তুষার 
স্‌ংহনন । 2 
আমাদের উপযুগকে আঁমরা নরযুগ বলতে পাঁরি। কাঁরণ এই তৃতীয়- 
কোত্তর যুগেই মন্বংশের প্রথম সন্তানের উৎপত্তি হয়। এই যুগে কখনো 
দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড শীত, কখনো বা প্রচণ্ড গরম। তুষার সংহননের 
সময় মেরুমণ্ডলীয় গাছপাল! ও জীবজন্তর কোন কোন. জাঁতি অবলুপ্ত হয়ে 
যায়। আবার কোন কোন জাতি দক্ষিণে নেমে আসে। গরমের সময় 
বরফগল। জলে পুষ্ট হয়ে সমুদ্রের জল ফুলে কেঁপে 'কুল ছাপিয়ে স্থলের 
রাজ্যে হানা দ্রিত। বানরাকৃতি এক ধরণের স্তন্তপায়ী জীব ক্রমবিবর্তনের 
পথে এই তৃত।য়কৌত্তর যুগের মধ্যভাগে মান্য রূপে আত্মপ্রকাঁশ করে। 
এখন জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বলা যায় যে মান্ষের আবির্ভাব হয়েছে 
দশম উপযুগে যেগুলির আগে ছিল আদিষুগ ও প্রাগৈতিহাসিক মহাযুগ ৷ 
এই ছুটি মহাযুগে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এ থেকে বছরের 
প্র-৭ ~~ 


৯৮ ৰ প্রবন্ধ পত্ৰিকা ॥ 


মাপকাঠি দিয়ে পৃথিবীর, বয়সের হিসাব করা যাবেনা । কোন্‌ মহাঁুগ, যুগ 
বা উপধুগের মেয়াদ .কত ছিল সেটা জানতে পাঁরলে পৃথিবীর বয়স ধরা 


পড়ে। ত্যাংগ্লিক্যান চার্চের মতে পৃথিবীর বয়েস মাত্র ৫৯৬২ বছর! এই " 


অভিমত একেবারেই অবাস্তব কারণ যেরুমণ্ডলীয় হিমবাহের সুইডেনের মাত্র 
৪০০ কিলোমিটার এলাকা ছেড়ে যেতে প্রায় i বছর লেগেছিল। - 
এই সময়টুকু তৃতীয়কৌত্তর উপযুগের তুষার পর্যায়ের এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র 
এবং হিসাব করে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন মে তৃতীয়কোত্তর উপযুগের 
এক ক্ষুদ্র ভাগ হলেও তুষার পর্যায়ের আয়ু. ছিল অন্তত পঞ্চাশহাজার বছর। 
এখনকার হিসাব মত তৃতীয়কোত্বর যুগে ১* লক্ষ বছর -আগে মানুষের 
উৎপত্তি হয়। . . 

পৃথিবীর বয়স হিসাঁৰ করবার নতুন উপায় বান হয়েছে হাঁলে।.. 
বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে এমন কতকগুলি খনিজ মূল পদার্থ যেগুলি - 
আসলে অতীতের অন্ত পদার্থের রূপান্তর । সমস্ত রেডিয়ামঘটিত পদাৰ্থকে 
দুটা শ্রেণীতে ফেল! যাঁয়। একটি শ্রেণীর আরম্ভ খোরিয়াম দিয়ে, অন্তটির 
ইউরেনিয়াম দিয়ে! উভয় শ্রেণার - ধাঁতুগুলিই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীসায় 
গিয়ে ঠেকেছে অর্থাৎ রেডিয়াম ও থোরিয়াম, যুগে যুগে অন্ত ধাতুর রূপ 
নিতে নিতে শেষ পর্যন্ত সীসা হয়ে দীড়িয়েছে। এই ধারাঁবাহিকত! যতই 
চরম পরিণতির অর্থাৎ সীসার কাছাকাছি পৌছেছে ততই বেগ বেড়েছে 
রূপান্তরের। আমরা যদি এমন একটি ধাতু'নিই যা ইউরেনিয়ামের বা 
খোরিয়ামের সঙ্গে সীসার মিশ্র পদার্থ, তাহলে সেই পদার্ঘটর মধ্যে উপকরণ 
ছুটির আন্ুপাঁতিক সম্পর্ক হিসাব করে বলা যায় সেই ধাতৃখগুটির উৎপত্তি 
হবার পর কত বছর কেটেছে এবং বিভিন্ন, যুগের পলল শিলা স্তরে এই 
ধরণের ধাতু আছে বলে এই ধাতু থেকেই সেই সব স্তরের; বয়েস গণনা: 
করা যার। & 

আঁরো একটি কৌশল আছে। সেটি হচ্ছে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াঁমের .. 
ধারাবাহিক কৃপাস্তরের সময় কি পরিমাণ হিলিয়াম গ্যাস মুক্তি পেয়েছিল 


i 
পা 


সেটি বার কর! । শিলাস্তর বিশেষে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের সঙ্গে হিলি- - 


'যামের অন্ুপাঁতের পরিমাপ করে' সেই শিলা স্তরের বয়েস বোঝা যায়। - 
এই ধরণের রৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ছারা আদি ও প্রাগৈতিহাসিক বা 
প্রত্ব জীব-মহাঁধুগ বাঁদ দিলে পরবর্তী একটি উপযুগের অস্তিত্ব .কালের যাঁ. 


॥ ভূমগ্ুলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ী 


হিসেব কর! হয়েছে তা হচ্ছে এই রকম 


তৃতীয়কোত্তর উপযুগ - 
তৃতীয়ক বা বরাই * 
.. খটিক »ে 
জুয়াসিক 
ত্রীয়াসিক ্ 
পাৰ্মিয়ান নর 
অঙ্গারক 
_ ডেভনিয়্যান .” 
সিলিউরিয়্যানা ৮ 
ক্যান্বিয়ান 


নেমে যাওয়া যাবে যুগ উপযুগগুলি হবে ততই দীর্ঘতর ৷ 
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2 মোট-- ৫২৩8455 কোটি বছর 
“মোটামুটি বলা যায় ওপারের তালিকা থেকে যে অতীতের গর্ভে যতই 


আঁদি মহাযুগ 


ও প্রত্ব মহাঁযুগ কতদিন বেঁচেছিল তা এখনো সঠিক বলা যায় না গেলেও 
& বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে আদি মহাযুগের অস্তিত্ব ছিল শত কোটি 
৯ 

" বছর এবং প্রত্ব মহাঁফুগ্নের পঞ্চাশ কোটি বছর। প্রথম মহাদেশ ও মহাঁসাগর 


গুলির অভ্যুদয়ের সময় থেকে ধরলে পৃথিবীর বয়েস হবে ২০০ 


বছরের মত ৷ 


কোটি 


আজ আমরা পৃথিবীতে যে পাঁচটি মহাদেশ ও মহাসাগর দেখতে পাই 
(কুমেরু মহাদেশ বাদে) কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে সেগুলি এক সময় 
অঙ্গারক উপযুগে সেটিতে বিভাজন শুরু হয় 


এক অখণ্ড ভূভাগ ছিল। 
এবং সেই বিভাজন ক্রিয়া চলে শর্ত শত কোটি বছর ধরে । 


যে অতলাস্তিক' 


মহাসাগর মূল . ভূখগুকে দ্বিখণ্ডিত. করে 'আমেরিকাঁকে ইউরাফ্রিকা 
থেকে আলাদা করে দিয়েছে তার উদ্ভব হয় মাত্র বরাঁহ যুগে এবং পূর্ণ পরিণতি 


ঘটে তৃভীয়কোত্তর- উপযুগে | 


"কেউ যদি আজ ভূচিত্রাবলী খুলে পূর্ব 


8 স্থলভাগকে পশ্চিম. গোলা্দ্বের স্থলভাগের উপর বসিয়ে দেন তো 
৮ দেখবেন অতলাস্তিকের পূৰ্ব উপকৃলেয়, সীমারেখা পশ্চিম উপকূলের সীমারেখার 
সঙ্গে মিলে যায়, এবং এই মিল আরো ভাল করে বোঝা যায় আফ্রিকা 


ও দক্ষিণ আমেরিকার -উপকূলের মধ্যে। 
অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক কিছু কিছু ক্রটির উল্লেখ করেছেন । 


নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পৌছানো যায়নি। 


তবে এই অভিমতের মধ্যে 
এখনো কোন 


বাওল্। সনেটেত্র এক শ বদন 
জীবেনজ্দ্র সিংহ রায় 


সনেট কাব্যরেণু। কিন্তু আকারে ছোঁট হলেও সনেট উজ্বল কবিকৃতি। 
দীর্ঘ গীতিকবিতায় যে ভাবের উচ্ছৃসিত প্রকাশ, চতুর্দিশপদ্দীর সংযত ও 
সংহত রপায়ণে তাঁকে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। তাঁর জন্ত চাই কবির 
গভীর প্রাণ-প্রবতনা, আত্মস্থ ব্যক্তিত্বের পরিমিতিবোধ ও: ভাস্করস্থলভ শিল্প" 
কুশলতা। ঢিলেঢালা আবেগ ও চিন্তার টৈথিল্য নিয়ে সনেটের নিরেট 
প্রতিমা গড়ে উঠতে পারে না । অথচ আটের গুণে চতুদ্রশপদীর আট- ' 
সঁট দেহভৌলও পাঠকের রপিপাঁস! পরিতৃপ্ত করে। 7০119 বলেছেন 
‘Un sonnet sans 09006 vaut seul un long poeme (A sonnet 
without defect is worth alone a long Poem)? তাঁই অনেক কবি 
সনেটের মধ্যেই সন্ধান পান আপন শিল্পীমানসের-মুক্তির পথ-_ 
ভাঁলবাঁসি সনেটের কঠিন বন্ধন, 
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন ৷ 
| _ প্রমথ চৌধুরী । 
এ যেন মুকুরতলে ব্রহ্মাণ্ডের ছাঁয়া, 
অসীমেরে টেনে আনা সীমার মাঝারে, 
| -_প্রিয়ম্বদা দেবী 
অনিত্যের স্বৃতি-চিহ--হোঁক এতটুকু 
_ নিত্যের গবাঁক্ষে জলে ; অতি ক্ষুদ্র দান 
ক্ষুদ্র দীপ, আঁধারের তবু অভিজ্ঞান,_ 
মুখে তাঁর রক্তরাগ, স্নেহে সিক্ত বুক g 
| _্শীলকুমাঁর দে ' 
Whether for tribute to the august appeals 
of life, or dower in Love’s high retinue 
It serve 2 | Ee —D. G. Rossetti. 


ld 


ioe 


॥ বাঙলা সনেটের এক শ বছর ১০১ 


এ যেন আকারের দিক দিয়ে কানাকড়ি নিয়ে খেলা। কিন্তু খেলতে 


‘জানলে তাঁতেও জয় অবধাঁরিত। এর প্রমাণ পাই ইতালীয় সাহিত্যে 


সেখানে শুধু সনেটের জন্ম হয়নি, হয়েছে তার চরম বিকাশ! তাই একজন 
সমালোচক মন্তব্য করেছেন—‘W hoever finds sonnets unattractive 
Or ‘repulsive to him out of tune with the whole genious 
of Italian Poetry « ইতালীয় সনেটের মতো ইংরেজী সনেট সর্বজনস্বীকৃতি 
ন! পেলে সেক্সগীয়ার, মিণ্টন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, রসেটি ইত্যাদি. অনেক কবির 
কয়েক শতাব্দী ব্যাপী চচর ফলে তার মূল্য সম্মানে স্বীকৃত । করাসী 
দেশেও সনেটের একটি উজ্জল রূপভোঁগের সুন্দর. বিকাশ দেখতে পাই। 
অতএব স্বীকার করতেই হবে, চতুর্দশপদী কবিত! অক্ষম প্রতিভার অকিঞ্চিতকর 
সৃষ্টি নয়; ভাবের অভাব বা কাব্যনিমর্ণণশক্তির অবক্ষয় থেকেও তাঁর জন্ম 
হয় না। বরং প্রেরণা-গভীর গীতিকবিতাঁর বহ্ছিবিলাসের দিনেই যেন সনেটের 
ছোট্র দীপটি সবচেয়ে বেশি দীষ্চিমান হয়ে ওঠে। 

মধুস্থদনের “কবিমাতৃভাষা” নামক কবিতাটি বাঙলা ভাষায় প্রথম সনেট । 
কবি ১৮৬০সালে কলকাতার সনেটটি রচনা করেন। তারপর ফরাসীদেশে 
দুঃখের জীবন যাপনের সময় তিনি আবার সনেট রচন! শুরু করেন এবং 
১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে চিতুর্দশশপদ্ী কবিতাবলী নামে সনেট সংকলন প্রকাশ করেন। 
মুধুস্থদনের “কবিমাতৃভাষা” রচনার পরে এক শ বছর কেটে গেলো । আজ 
বিচার করে দেখতে হবে, এই এক শতাব্দীর সাধনায় সনেট কতখানি 
ওঁৎকর্ষ লাভ করেছে এবং কতখানি বা বাঙলা কাব্যধারায় অঙ্গীভূত হয়ে গেছে । 

সনেট রচনার সময়ে মধুস্থদন লিখেছিলেন,আমি আমাদের ভাষায় 
সনেট প্রবর্তন করতে চাঁই। আমার বিনীত মত হচ্ছে এই যে, প্রতিভাঁশাঁলী 
ব্যক্তিরা অঙ্থশীলন করলে কালক্রমে আমাদের সনেট ইতালীয় সনেটের 
সমকক্ষ হয়ে উঠবে।, কাব্যরসিকমাত্রই জানেন, সনেটের সাফল্য কিছুটা 
ভাষার অন্তর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ইতালীয় ভাষ! ও কাব্যের 
অন্তরাত্মার সঙ্গে খাপ খেয়েছে বলেই ইতালীয় সনেটের মর্যাদা আজ 
সব্জনম্বীকৃত। কিন্তু সেক্সপীয়ার, মিল্টন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, রসেটির মতে 
স্থজনীপ্রতিভার যাঁদুষ্পর্শ সত্বেও সনেট উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী কবিতার মূল্য 
পেয়েছে কিনা বিতর্কের বিষয়। তবু পাশ্চাত্য দেশে বহু শতাব্দী ব্যাপী 
চচ'ঁর ফলে সনেটের যে মূল্য স্বীকৃত, এক’শ বছরের- সাধনায় বাঙলা সনেটের 


১০২ এ ০১ 1০. প্রবন্ধ পত্রিকা |. 


সেই মূল্য ঠিক প্রত্যাশা করা যায় না। 


মধুস্থদন .প্রথম সনেট রচয়িতা হলেও তার সাফল্য বিন্ময়কর। অবশ্য . 


নিছক কবিত্বের দিক থেকে তাঁর সনেটগুলি “মেঘনাঁদবধ* ও “বীরাগনার” 
কবির সার্থক স্থট্টি নয়। মধুস্থদনের প্রতিভাঁরশ্মি যে এই সময়ে অস্তগামী 


হয়েছিলো, তাঁতে কোঁন সন্দেহ নেই। প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে আগুন নিয়ে = 


এসেছিলেন, কবিও আগুন নিয়ে আসেন_ৃষ্টির আগুন। কিন্তু সনেট 
রচনার সময়ে মধুস্দরনের সৃষ্টির হৌমানল প্রায় নিবর্ণপিত-'মনঃ কুণ্ডে 
অশ্রধারা মনোছ্ঃখে ঝরি॥ তাই তাঁর চতুদ্রশপদী কবিতাঁবলী কবিত্বের 
রূসম্পর্শহীন। 

তবে পেতরার্কা, সেক্সপীয়ার ইত্যাদির মতো নৰা অস্তর-দ্বার সনেটে 
উদ্ঘাঁটিত। আমরা জানি, মেঘনাঁদবধ ও বীরা্ঘনাঁয় কবি শিল্পীমানসের 


সমুচ্চ মহিমার স্বাক্ষর রেখে গেছেন--কিন্ত সেখানে তিনি বড়ো বেশি 


€পোঁষাঁকী, তাঁর শিল্প-নিষ্ঠাই তাঁতে অভিব্যক্ত। অথচ তাঁর ব্যক্তিগত 


জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ ও উত্থান-পতনের ইতিহাস কম বিচিত্র নয়। Ve 
সনেটের মধ্যে মধুস্থদনের 'র্যক্তিসত্ত!, তার আটপৌরে মন যেন নিঃশেষে ' 


খরা দিয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাঁক । কবির জীবনে পত্নী হেনরিয়েট! 
অনেকখানি জায়গা জুড়েছিলেন, তিনি ছিলেন সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, মৃতিমতী 


শান্তি ও সাস্বন। কিন্তু এই হেনরিয়েটা সম্পর্কে মধুস্থদনের ব্যক্তিগত: 


"উপলব্ধির কথা একমাত্র সনেটে পাই । সুতরাং কবির জীবনপ্রত্যয় ও 


ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের দিক থকে . চতুদ'শপদী কবিতাবলীর সার্থকতা 


অনস্বীকাৰ্য । 
তাছাড়া আঙ্গিকের দিক থেকেও মধুস্থদনের সনেটগুলির সিদ্ধি স্বীকার 
করে নিতে হয় ।- সনেটে কবির স্থজনী-প্রতিভার একট! কঠিন" পরীক্ষা 


হয়। বিশেষ ছন্দৌবন্ধের জন্ভ সনেটে কবির স্বাধীনতা কম-বেশি ব্যাহত : 


ন! হয়ে পারে না। কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাঘাত সত্বেও, সংঘমের শাসন মেনে __ 


“নিয়েও সনে:ট একটা গভীর ও নিটোল সৌন্দর্য ফুটয়ে তোলা যাঁয়। আদি 
সনেট রচর়িতাঁর প্রাথমিক অন্বিধা, সত্বেও মধুস্দন সনেটের আঁদলটি ঠিক 
ধরতে পেরেছিলেন, চোদ্দ চরণের আঁট-সঁট শক্ত-সমর্থ কায়ার মধ্যে সনেটের 
সংযত ও গভীর প্রাণটি তুলে ধরার কৌশল তাঁর জানা ছিল। পেত্রার্কা 
ছিলেন তীর আদর্শ, তবে মধুস্দন সবত্র নির্দিষ্টভাঁবে ইতালীয় কবির শিল্প- 


॥ বাঙলা সনেটের এক শ বছর *. টি ১০৩ 


j রীতি অনুসরণ ‘করতে চাননি, মিলের, ক্ষেত্রে AE কিছু স্বাধীনতা অবলম্বন 


করেছেন। ভাবের আঁবতন-নিবর্তনের দিকে লক্ষ্য £রখে সবক্ষেত্রে অষ্টক 
ও ষ্টক বিভাগও কর! হয়নি। কিন্ত এইসব ব্যতিক্রম সত্বেও মধুস্দনের 
সনেটের ছন্দ ও আকৃতি তীর কলাকীতির প্রোজল উদ্বহরণ। এ-সম্পর্কে 


.- বিস্তৃত আলোচনা মত্প্রণীত “মধুস্দনের কাঁব্যবৃত্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য 


মধুক্থরনের ঠিক পরবর্তী কবিরা সনেটের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি" 
হয়তো কবিত্ব-প্রকাঁশের মাধ্যম হিসেবে সনেটের অন্তরঙ্গ ও বহিরদ্দ তাদের 
অনোৌহরণ করেনি । তবে নিরপেক্ষ বিচারে মনে হয়, হেমচন্দ্র নবীনচন্ত্র, 


: এমন কি বিহারীলালের প্রতিভাও সনেট রচনার উপযুক্ত ছিল না। 


অনিয়ন্ত্রিত ভাবাঁবেগ, অত্যুতৎ্সাহী বক্তৃত। ও অফুরন্ত বর্ণনার সাহায্যে সনেটের 
সংযত-সুন্দর ও ভাঁকগম্ভীর রপমূ্তি নিম্ণণ করা সহজ নয়। 
সনেটের ইতিহাঁসে মধুস্ছদনের পরেই দেবেন্দ্রনাথ সেনের নাম করতে 
হয়। সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্বের রহস্য লুকিয়ে আছে তীর কবিধর্মের 
অধ্যে। তিনি হৃদয়ের -আঁবেগ, যৌবনের মায়ামোহ ও প্রেমের সরল উচ্ছাঁসে 
কাব্য রচনা করতেন--তীর কবিসত্বীয় প্রবল ছিল লিরিক অন্ুপ্রাণনা । 
ধমকে আর্ট হিসেবে তিনি অনুশীলন করেন নি, তবু তীর কবি-প্র্কৃতি 
আপন স্বাভাবিক শক্তিবলেই সনেটের মধ্যে সংযত ও সংহত রূপ লাভ করেছে। 
তিনি সনেটের রূপকর্মে কিছু কিছু স্বাতন্্য দেখিয়েছেন--মধুস্ূদনের ১৪ 
মাত্রার চরণকে প্রয়োজন মতো ১৮ মাত্রায় প্রসারিত করেছেন তিনি। 
পদীস্তের মিলের ক্ষেত্রে যেমন বিশ্বস্তভাঁবে সেক্সপীয়ার ও পেত্রার্কাকে অনুসরণ 
করেছেন, তেমনি উভয় রীতির সংমিশ্রণে নতুন ঢঙের সনেট রচনারও প্রয়াস 
পেয়েছেন। অষ্টক ও ষ্টক বিভাগও সবত্র শিল্পম্থনূর হয়ে ওঠে নি। তবু 
সমগ্রভাবে বিচার করলে তীর চতুর্দশপদীগুলিকে সনেট বলেই মনে হয়। 
অক্ষয় কুমার বড়াঁল অসংযমী কবি ছিলেন না, তাই সনেটের রূপ. ও ধর্ম” 
তাঁর রচনায় অক্ষুপ্ন আছে। কবির সনেটে হৃদয়ের উচ্ছাসের চেয়ে মনের 
ভাবনা প্রধান, তাই তীর চতুর্দশপদীতে বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের সুন্দর 
সামঞ্জস্ত দেখতে পাই। তিনি চোদ্ধমাত্রার চ্রণই পছন্দ করতেন, মিল ও 
অষ্টক-যষ্টক বিভাগেও মুলাদর্শের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি নিষ্ঠা 
দেখিয়েছেন। নিখুঁত পেত্রাকীয় সনেট রচনায় তাঁর কুশলতা যেমন অনস্বীকার্য, 
তেমনি পেত্রাকায় ঢঙের সনেটের শেষে গেক্সপীরীয় পয়ার পুচ্ছ জুড়ে দিয়ে নতুন 


১০৪. প্রবন্ধ পত্রিকা ৯. 


ঢঙের সনেট সৃষ্টি করেছেন। আমার তো মনে হয়, দীর্য কবিতার 
চেয়ে সনেটেই যেন অক্ষয় কুমারের কৃতিত্ব অধিকতর । একটা উদ্দীহরণ, 
দেওয়! যাক £-- 
"_ স্সেহ্ময়ী মাতা ওই দ্দিবা অবসাঁনে, 
চঞ্চল বালকে তাঁর, ছুটি হাতে ধরি’, 
কত ছলে, কত বলে, কত স্নেহে, মরি, 
পথ হ'তে লয়ে যান নিজ গৃহ পানে! 
যায় শিশু-_ চায় পিছে কাঁতর নয় নে 
কৃত সাধ, কত আশা, কত ধূলা! পড়ি”! 
_ বাঁধে পদ, উঠে দুঃখে কীদিয়া গুমরি,-_ 
মাগো, আর কিছুক্ষণ খেলি এইখানে ! 
হাঁ গ্রকৃতি-জননী গো! জীবন সন্ধায় ; 
ওই মূঢ় শিশু সম, না বুঝে’ তোমার 
সেহ-আকর্ষণে-ভাবি মরণ তাড়না! 
পাঁলাইতে তোমা হ'তে পড়িয়! ধূলায় 
আঁকডিয়া ধরি বুকে ধূলার সংসার 
রোগ, শোক, হাঁহাঁকারঃ অভাব লাগনা! 
(সন্ধ্যায়, শঙ্খ |) 
বড়াল কবির এই সনেট অষ্টক-ষট.ক বিভাগ ও মিল-বন্ধনের দিক থেকে 
নিখুঁত। পেত্রাকীঁয় মিলের পদ্ধতি এখানে বিশ্বস্তভাবে অন্ত | অষ্টকের 
আঁট চরণে সন্ধ্যায় মায়ের কাছে সন্তানের আর একটু খেলবার সুযোগ, 
প্রার্থনা এবং মায়ের ছলে বলে সন্তানকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার কথা আছে। 
যট কে এই ভাঁবেরই তাৎপর্য মান্য ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে আরোপিত |: সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে, যে ভাবকল্পনা অষ্টকে বিলসিত ; ষট.কে তাঁর মধ্য থেকেই একটা 


বৃদ্ধিবৃত্ত গভীরতর চিন্তার গ্লোতনা ঘটেছে--কবি এই ছুইভীগের মধ্যে শুক্র: ১ 


যোগ রক্ষা করেও চিন্তার মোড় স্থন্দরভাবে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছেন। 
প্রথমাংশের করুণ-মধুর ছবি ললিত বিস্তারে উচ্ছুসিত হতে পারতো, কিন্তু 
দ্বিতীয়াংশের ছয়টি চরণ সেই সম্ভাবিত উচ্ছাসকে একটা সংযত-শোঁভন ভাবনার 
বৃত্তে শোষণ করে নিয়েছে। সব মিলে সনেটটির রসরূপ নিটোল মুক্তার 
মতো প্রতিভাত ।: | 


পা 2 ছা প্র লি সিভিক নিক ক HY 


? 


1 


কলা 


॥ বাঙলা সনেটের এক শ বছর ২১০৫ 


- তারপর আসে রবীন্দ্রনাথের কথা । কবিগুরুর সৃষ্টিমহিমা সম্পর্কে সমরদধ 
থেকেও বলা যায়, তার রচিত নেটের সংখ্যা নগণ্য। মানসী, সোনারতরী 
চিত্রা, চৈতালী, কল্পনা, নৈৰে, পরিশেষ ইত্যাদিতে যে অনেকগুলি চতুর্দশ 
চরণের কবিতা আছে, তাঁতে সনেটের বহিরঙ্দ ও অন্তরঙ্গ বিস্তাসে শৈথিল্য 


- সুস্পষ্ট । কোথাঁও চোদ্দটি চরণ সাতটি পয়ার শ্রোকের নামান্তর মাত্র, 


কোথায়ও অষ্টক-চরণের যটুক বিভাগে ভাবের আঁবতর্প নিব্তনের অভাব, 
কোথাও বা অষ্টম চরণের পরেও অষ্টকের ভাবের বিস্তারে কবিতার ভারসাম্য 
বিধ্বস্ত । আসল কথা, কাব্য হিসেবে তাঁদের সার্থকতা অনস্বীকার্থ হলেও 
পদ্বান্তের কঠিন মিলবন্ধন ও ভাবের: আরোহণ:অববোহণে তাঁর! সনেটের বিশুদ্ধ 
কৌলীন্ত লাভ করেনি। তবে কড়ি ও কোমলের, কয়েকটা কবিত! খাঁটি 
নেটের ম্ধীদাসম্পন্ন । | 
রবীন্দ্রনাথের পরে প্রমথ চৌধুরীর কথা মনে পড়ে। তাঁর সনেটের ভাব 
ও ভঙ্গী ফরাসী আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এতদিন সনেট রচনায় 
বাঙলা দেশের কবিরা পেত্রাকীয় ও সেক্সপীরীয় রীতিই অনুসরণ করে এসেছেন 
কিন্তু ফরাসী আদর্শে সনেটের তৃতীয় চঙ প্রচলনের কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরীর প্রাপ্য ! 
অন্তদ্িকে আর্টের গুণ সনেটের প্রধান গুণ, তাতে শিল্পের তুলি টানবার 
যথেষ্ট সুযোগ থাঁকে_তাই আর্টের ভক্ত প্রমথ চৌধুরী সনেটের রূপবন্ধে 
আগ্রহ দেখিয়েছেন । ফরাসী ঢের সনেটে যে ত্রিধা বিভাগ দেখা যায়, তাতে 
রসভঙ্গ হয়েছে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। নবম ও দশম চরণের 
পয়ার মিলে অষ্টকের মনোভাব গুটিয়ে নিয়ে পরবর্তাঁ চারিটি চরণের পেতাকায় 
মিলের মধ্যে তাঁকে ছড়িয়ে দেওয়ার রীতি ৪7/1-011002% রূপ আমাদের 
গ্রত্যাশীকে আঘাত হানে । সনেটের মধ্যস্থলে দুইটি পয়ারী চরণে পেত্রাকাঁয় 
বীতি-লজ্ঘন প্রমথ চৌধুরীর irnoy ও 9৮179 প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ 


৯ 


- উপযুক্ত বলেই মনে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রমথ চৌধুরীর সনেটে 


"১ সেক্সপীরীয় সনেটের প্রোজ্জল পয়ারপুচ্ছ নেই, নেই পেত্রাকাঁয় সনেটের 


দ্বিধাস্সন্দর দেহডৌল-_কিন্তু যা আছে সেই কটিদেশের' খড়ীবন্ধ আর চোদ্দ 
চরণের ত্ৰিভঙ্গ ঠাম পাঠকের রসবোধকে কি তৃপ্ত করে না? ('মৎপ্রণীত 
প্রমথ চৌধুরী” ভরষ্টব্য। 

এপপ্রসঙ্গে কাঁন্তিচন্্র ঘোষ ও রাধারাণী দেবী স্মরণীয় । ফরাসী আদর্শানুগ 
সনেট রচনায় এঁরা প্রমথ চৌধুরীর দোসর। পেত্রাকীয় ও সেক্সপীরীয় 


চে | প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 
সনেটের মধ্যে যে মনেভদ্দির প্রকাশ, ফরাসী সনেটের পক্ষে তা “উপযুক্ত 


নয়। কান্তিচন্্র ও রাধারাণী দেবী প্রমথ চৌধুরীর সংস্পর্শে এসেই বোঁধহর 
_ ফরাসী ধাচের সনেট রচনার প্রেরণা পাণি, কিন্তু গুরুর আদর্শ এরা কতটা 


” বক্ষা করেছেন বিচার করে দেখ! দরকার । 
একটি ফরাসী সনেট-_ 


Quand vous serez bien vieille, all soir 9 js chandelle, 


Oe 


Assise aupres du feu, de vidant et filant, 

Direz chantan mes vers, en yous e‘merveillant $ 
Rousard me cele‘brait du temps 009 38919 belle 
Lors vous n’aurez servante oyant telle nouvelle ; 
[0০9 sous le labeur a“ demi sommeillant, 

Qui au bruit de mon nom ne s’enaille reveillant, 
Benissant votre nom de louange immortelle. 

Je serai sous la terre, et fa‘ntome sans ০3. 


Par les ombres myrteux je prendrai mon repos 


Vous serez sous au foyer une vieille accroupie 
~~ 

Regrettant mon amonr et votre fier de dain 

Vivez, si m’en crayez, n’attendez a demain 


Cueillez des anfoverd’ hui les roses de la vie. 
J 


AA MM an 


—Pour Helene, Pirre de Rousard. 
[ এই ফরাঁপী কবিতার A. Wats০n,Bain-কৃত ইংরাজী অন্ণুবাদ আছে 
“French Poetry for students’ গ্রন্থে ; আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত বাঁঙলা 


অন্বাঁদ আছে ‘কাব্য-সঞ্চয়ন’ নামক গ্রন্থের ‘প্রাচীন প্রেম’ কবিতায় ৷ ] 
কান্তিচন্দ্রের সনেট 
সে যে জেগেছিল মোর বাঁশরীর স্থরে, 
আমার নয়নপাতে ফুটেছিল রূপে। 
পরশে সঙ্কোচ ছিল, কথা চুপে চুপে, 
দৃষ্টি ছিল কল্পলোকে কোথায় সুদুরে। 
সেই রজনীটি মোর এই ' মতপুরে 


প্র গঞ জরি এ 


কি 
ডি 
সি 


& বাঙলা সনেটের এক শ বছর 


পঁরিশ্রান্ত মিলনের তীব্র গন্ধধূপে : , . 

মিশিল আজিকে কোথা স্থৃতিঅন্ধকূপে 

হাঁরান্গ কবে না জানি ক্ষণিক! রধুরে। 

মুহুর্তের জাল! শুধু, যে গিয়াছে যাঁক্‌, 

অতীতের বাঁধা বীণ! রহুক'নিব্শক! 

আমার মানন-কুঞ্জে আমি জানি তবু প 
ব্যর্থ হয়.নাই সেই অভিসার রাত্রি; 

মানপী প্রিয়া সে মোর ভোলে নাই কত, 
জালিয়া রেখেছে. চিরমলনের বাঁতি ॥ 
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--সনেট। 
রাঁধারাণী দেবীর সনেট-_ | 
প্রাণতীর্থযাত্রী মোর! গৃহ-উদাসীন, - 
কলঙ্কের কলরোঁল ধ্বনিছে পশ্চাতে; - 
স্বেহশূন্য স্বজনের গ্লানির সম্পাতে 
“আজি মোরা অখ্যাঁতির গৌরবে -বিলীন। 
সুন্দরের শঙ্খধ্বনি শুনেছি যেদ্িন,_ 
শৈলশুর্দে টলে যথা তরঙ্গ-সঙ্ঘাতে, 
সর্ব দ্বিধা বাধ! লজ্জা ঠেলি ছুই হাতে, 
সাড়া দিছি 'সে আহ্বানে ভয় কুগ্ঠীহীন। 
আনন্দ-পাঁথেয়। লয়ে চলিয়াছি পথে, 
আকাঙ্ার গুরুভার নাহি মনোরথে। 
ফে-দেবতা উর্ধে তাঁকে মাঁটার মানবে, 
কেমনে আসন তীর পাতি ধূলা’ পরে? 
যে-প্রেম সংকীর্ণ প্রাণ দিল মুক্ত করে__ 
সে-প্রেম কি. মৃঢ়তাঁয় বন্দী হয়ে রবে? 
ৃ রা | _দীথি মৌর’ থেকে। 
মিল-চিহ্ছের দিকে লক্ষ্য রাখলে স্পষ্টই বোঝা যায়, বহিরধ্দের দিক 
থেকে কাস্তিচন্্র ও রাঁধারাণী দেবীর সনেট ফরাসী আদর্শবাঁদের | কান্তিচন্জরের 
চতুৰ্দশপদীর শেষ চীর চরণে যে ষিল-স্বাতন্ত্য আছে, তা-ও বৈচিত্র্য হিসাবে 
স্বীকার্য। আঁর ফরাসী সনেটের ত্রিভঙ্গ দেহ-ভৌলও অক্ষুন্ন আঁছে। মূলাদর্শের 
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অন্তরঙ্গ স্বভাব আপন আপন চতুর্দশপদীতে ফুটিয়ে তুলতেও তীর! সক্ষম 
হয়েছেন। এই জাতীয় সনেটের স্বভাব অনুযায়ী তাঁরা নবম ও দশম চরণের” 
পয়ারী মিলের মধ্যে ভাবের লাটাই গুটিয়ে নিয়ে শেষ চার চরণে আবার 
তাকে একটু বিস্তারের অবকাশ দিয়েছেন। তবে প্রমথ চৌধুরী যেমন 
irony ও ৪৮০ প্রকাশের জন্ত অনেক ক্ষেত্রে ফরাসী সনেটের ত্রিধাঁ 
বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তেমন কোন চেষ্টা এই দু'জন 
কবির মধ্যে লক্ষ্য করিনে। সনেটের ফরাসী আদর্শ সম্পর্কে বাঙালী 


কবিদের. একটা অনিচ্ছা আছে বলে মনে হয়, কারণ এই আদর্শ ব্যঙ্গাত্মক - 


মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যতটা উপযুক্ত--সাঁধারণ সুখ-ছুঃখ প্রেম-ভালোবাসা 
প্রকাশের পক্ষে ততট| উপযুক্ত বলে তাঁর! মনে করেন ন!। অবশ্য এ-ধারণ! 
যে সত্য নয়--তার প্রমাণ আছে র'সার্দ, কান্তিচন্ত্র, রাঁধারাণী দেবী, এমন 
কি প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি সনেটে। 

প্রমথ চৌধুরীর পরে আর একজনে শক্তিমান সনেট রচয়িতা হচ্ছেন 
মোহিতলাল মজুমদার । তার কবিতায় লিরিক অনুভূতির অভাব নেই, অথচ 
বুদ্ধির ছাঁপও তাঁতে আঁছে। অন্যদিকে তিনি দেহবাদী কবি-_রবীন্দ্রনাথের 
বিশুদ্ধ প্রেমীন্ুভূতির যুগে দেহের বেদীতে 7885190 এর -রূপারতি বিদ্রোহের 
নামান্তর। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য তার কবিতার ভাব ও ভঙ্গির 
মধ্যে একট! সংযত সুন্দর গভীর-গস্ভীর ক্লাসিকাঁল ঢঙ এনে দিয়েছে । আর 
তারই জন্য সনেটের ক্ষেত্রে মোহিতলালের সিদ্ধি তর্কাতীত হয়ে উঠেছে । 
অন্তরের লিরিক অনুভূতিকে সংযমের শাঁসনে ক্লাপিক্যাল গঠন দিতে পেরে 
ছিলেম-_তাঁই তীর সনেট সুডৌল ও দৃটপিনদ্ধ একটি রূপমূর্তি। অষ্টক- 
যট্‌ক বিভাগ ও মিল যোজনায় মোহিতলাঁল স্বীকার করে নিয়েছেন 
ইতালীয় সনেটের আদর্শ | 

অতি আধুনিক কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের কথা৷ উল্লেখ 
করতে চাই। এঁরা দু'জনেই কুশলী সনেট রচয়িতা । , বিদ্ধ! ও মননের 
জগতের অধিবাসী বলেই এঁদের হাতে সনেটের আঁটসাঁট রূপবদ্ধ সুন্দর 
হয়ে উঠেছে। সুীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে বস্তচেতন! ও যুগচেতনার কবি তাই 
তাদের চৈতন্তধর্ম হৃদয়বৃত্তির উচ্ছলতাঁকে শাঁসন করে ধ্রুপদী আঁঙ্গিকে অভিব্যক্তি 
খুঁজেছে। শব্দ চয়নে, বাঁক্যগঠনে ও চিত্রকল্পে অসংযমের প্রশ্রয় তাঁরা দেননি, 
অথচ চৈতন্তের বুকে অনুভূতির স্পন্দন জাগিয়ে কাব্যের আস্বাদ দিতে তাঁর? 


লি 
ষ্ঠ 
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AR দেক্সপীরীয় রূপবন্ধে ুবীন্রনাথের নিপুনতা সত্যিই প্রশংসনীয়, 
₹ বিষ্ণু দে পেত্রারকীয় ও সেক্সপীরীয় এই উভয় রীতির ওস্তাদ শিল্পী। পরিশেষে 
বুদ্ধদেব বস্তুর কথা একটু উল্লেখ করতে চুঁই। তিনি গীতিকবি, রোমান্টীক 
কবি। ভাঁব ও ভাষার ললিত বিস্তারে তীর ক্লান্তি নেই। অথচ তাঁর 
.._ হাতেও আশ্চর্য সুন্দর সনেট গড়ে উঠেছে। এ থেকেই প্রমাণ হয়, তিনি 
_ জাতশিল্পী--প্রয়োজনবোধে আনেকখানি ভাবোচ্ছসকে তিনি “মনোদর্পণে 
সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিশ্বিত করে নিতে পারেন বলেই সনেটেও তাঁর 
সিদ্ধি ঘটে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক 
| মোরে ক্ষমা করো, প্রেম! তোমারে করেছি উপহাস, 
তীব্র বিদ্য,তের তীর করিয়াছি তোমার সন্ধান, 
উড়ায়ে দিয়েছে উর্ধে বিদ্রোহের--যুদ্ধের নিশান; 
খর-তরবারি-সম ঝলসিত তীক্ষ অবিশ্বাস। 
ক্ষমা করে!, ক্ষমা করে! মোর উচ্চহাসির উচ্ছাস, 


শোনো নাই তাঁর মধ্যে স্পন্দমান কান্নার তুফান? 
তুমি তো জানিতে, প্রেম, বিদ্রপ তোমারই স্তবগাঁন, 
তোমারি বিরহ ক্ষোভ বিদ্রোহের উন্মত্ত উল্লাস। 
আমার সমস্ত প্রাণে, হৃদয়ের রক্তের সঞ্চারে 

'আজ তুমি এলে, প্রেম, বজ্তস্বরে, বি বাঁত্থয়, 
ঝড়ের আগ্রহে এলো বন্তাবেগে, অ' তর বাত্যার়। 
হৃত-অস্্, ভগ্র-ধবজা, পরাজিত শত্রু তব দ্বারে 

আশ্রয় মাঁগিছে আজ; দয়া করে তুলে নাও তারে, 
তোমার অমৃত স্পর্শ দাও তাঁর অসুস্থ আত্মায়। 

৬... -ক্ষমাপ্রার্থনা, কষ্কাবতী | 
এখানে বোতা়বাতযা় মিলের দুর্বলতা ছাড়া আর কোন ক্রটি নেই। 
সনেটের অন্তরঙ্গ ও বহিরক্গ-সাঁধনাঁয় কবির সিদ্ধি প্রশ্রাতীত | 

বাঙলা কাব্যে সনেট রচয়িতাঁর সংখ্যা গণণাঁতীত, পরিসরের অল্পতার জন্য 
শুধু বিশিষ্ট কয়েকজনের কথা আলোচন! করা গেল। সমগ্রভবে বিচার 
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_+” করলে দেখা যায়, বাঙলা ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট সনেট রচিত হয়েছে, বাঙালী 


কবির সাধনায় তাঁর প্রচুর উন্নতি ঘটেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা 
সায়, সনেটের. নীমে অজস্র চৌদ্দ চরণের কবিতা বাঙলা কাব্যের অর্গন 
ভরিয়ে তুলেছে ।. কবিরা যদি সনেটের আঁ্দিক সম্পর্কে আরেকটু সচেতন 
হয়ে কবিতা ।॥রচনা করেন, তবে এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধি আরও 
প্রসংশনীয় হয়ে উঠবে । 


বাঙ্গলাত্র পাঠক পড়ান ব্রত 


৯৯ 


[ এই অস্বাঞ্ষরিত প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ধের দশম সংখ্যা থেকে 
পুণমুদ্রত। পাঠিক গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করেই পত্রিকার. প্রকাঁশ। কিন্তু সব পত্রিকা 
সম্পর্কেই এ কথা সত্য যে সেই পত্রিকার সকল সম্ভাব্য পাঠক সেই 
পত্রিকা পড়ে না। যা সম্ভব তা সাধ্য নয় কেন-_এই . প্রশ্নটি লেখক 
এখানে তুলেছেন । দোষ কার! যে লেখক তাঁর সম্ভাব্য পাঠককে তাঁর 
সান্নিধ্যে আনতে পারছেন না, তাঁর ভাঁবা উচিৎ কথাটা। 

এ ভাবনার দিন উনবিংশ শতকেই শেষ হয়ে যায় নি, আজও চলছে। 
সেই কথা. ভেবেই আমাদের -পত্রিকা-প্রকাঁশের একেবারে নুচনায় প্রশ্নটি 
উত্থাপন করা হোল - প্রাক্তণের চিন্তাকে অবলম্বন করে। সম্পাদক ] 


প্রচলিত অলঙ্কার-কণ্টকিত বাঁ্গলা ভাষা আমার আয়ত্ত নহে, তথাপি ” 


একটা কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার নিরলফ্কত ভাঁষায় সে কথাটির 


চটক হইবে না, সুতরাং লোকে তাহা, পড়িবে না, তথাপি পড়াইতে আমার 


ইচ্ছা । কথাটি স্পষ্ট করিয়া, পরিফাঁর করিয়া বলিতে পারিব কি না জানি 
নাঃ কিন্তু আমি বলিতে পাঁরিলাম না. আর একজন পরে বলিবে এই ভরসাক্ক 
অপেক্ষীও করিতে পারি না। এ | 

প্রথমে জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গবাসীদের মধ্যে কত লোক পড়িতে পারে? তুমি 
বলিবে বিস্তর; গ্রামে গ্রামে, পাঁড়ায় পাড়ায়, পাঠশালা ও ইস্কুল আছে, পাঠিকের 
সংখ্যা বিস্তর হওয়াই সম্ভব! আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু বিস্তর 
বলিলে সংখ্যা ন্ভব হয় না। বাঁলাঁয় প্রায় দুই কোটী পুরুষ বাঁস করে» 


তাঁহাদের মধ্যে কত লক্ষ পড়িতে সক্ষম? বিংশতি লক্ষ না আরও অল্প ?' 


ow 


এক্ষণে স্বন্ম হিসাব হইতে পাঁরে না, একটা মোটামুটি অন্থভব করিয়া লইতে | 


হইবে । গ্রামের অর্ধেক বালক পাঠশালায় যাঁ় ন! । যাহারা যায়, তাহাদের, 
" বরং কিছু অধিক হইবে অক্ষর পরিচয় অবধি অপেক্ষা করে না, পাঠশালার 
গীড়নে পলায়ন করে। . যদি শতকরা চল্লিশজন বালক পাঠশালায় যাইতে 
আঁরস্ত করে, তাহার মধ্যে অক্ষর পরিচয়ের পূর্বে কুড়িজন পাঠশালা ত্যাগ 


॥ বাঙ্গলার পাঠক পড়ান ব্রত ইত এ ১১১ 


করে, বাকি কুড়িজনের মধ্যে দশজন যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা কর্য়! বরংপ্রাপ্তে 
রামায়ণ প্রভৃতি ‘ছাপার পুঁথি কষ্টে একপ্রকার পড়িতে পারে, আর বাঁকি 
দশজন অপেক্ষাকৃত ভালরপ শিক্ষা পায়। কেবল এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের 
গণ্য করিলে বাঙ্গলায় কুড়িলক্ষ লোক পড়িতে জক্ষম। অর্থাৎ প্রতিশতে 
- দশজন হিসাবে পড়িতে পারে। যদি কেহ বলেন, বান্দলায় পাঁঠকসংখ্যা এত 
. হইবে না, তাঁহাতেও আপত্তি নাই, কুড়িলক্ষ- পাঠক কাটিয়া দশলক্ষ করিতে 
প্রস্তুত আছি। প্রতিশতে পাঁচজন যে পড়িতে পাঁরে ইহার আর সন্দেহ নাই। 
"এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, এই দশলক্ষের মধ্যে কয়জন সংবাদ পত্র বা 
সাময়িক পত্র পাঠ করেন? "কোন্‌ বাঙলা পত্রিকার দুই হাজারের অধিক 
গ্রাহক আছে? সকল পত্রিকার গ্রাহক একুন করিলে উদ্ধঘংখ্যা দশহাঁজার' 
" হইবে, দুই কোটী পুরুষের মধ্যে দশহাঁজার ! 
যে বাঙ্গালায় সামান্ত পর্বোপলক্ষ্যে নিমেষ . মধ্যে দশহাঁজীর লোক একস্থাঁনে 
এক মাঠে উপস্থিত হয় সেই বাঙলায় সংবাদ পত্রের গ্রাহকও দশহাজার ! 
£. পর্বোপলক্ষে বাঙলায় বোধ হয় প্রতি বৎসরে প্রায় আটলক্ষ টাকার মাটীর 
_ পুইুল বিক্রয় হয়, কিন্তু সংবাদ পত্রের. নিমিত্ত তাঁহার চতুর্থাংশের একাঁংশও 
ব্যয় হয় না। তুমি বলিবে সংবাদ পত্রের এমন কি মাঁহীত্্য আছে যে, তাঁহার 
নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে? অরংবাদ পত্রের মাহাত্ম্য সমাজ সম্বন্ধে; তাহা 
পরে বলিতেছি। 
সকল দ্রব্যেরই মূহত্ব আছে; যে পুতুল ক্রয় করিলে পয়সা জলে গেল 
মনে করিয়া থাঁক, সেই পুতুলেরও মাহাত্ম্য আছে; সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার" 
ক্রম অস্পষ্ট, কিন্তু গুরুতর পুতুল বালকের নিমিত্ত; ক্রীড়ার সামগ্রী; কেহ 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, পুতুলের কোনরূপ আধিপত্য সমাজের উপর, 
আছে কি-না. কে তাহার তদন্ত করিতে যাইবে? কিন্তু বিবেচনা করিয়া 
দেখ বঙ্গশিশু কি প্রকার পুতুল লইয়া খেলা করে? কেবল “মাটীর হরিণ,” 
, “মাটির পক্ষী, মাটীর বৌ” “মাঁটীর খোঁকা”। পরে শিশু বয়ঃ্রাঞ্ধে নিজেই 
" সেই মাটির খোকা দীড়াইয়! যায় । যে জাতির ইচ্ছা, সেই জাতির পুতুল 
সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা কর, বুঝিতে পারিবে যে কতটা পুতুলের ' প্রকৃতি 
অনুসারে ' সেই জাতির প্রকৃতি: পুতুলের ক্রয় . অম্পষ্টভাবে - প্রত্যেক 
_ জাতির অস্তিজ্জায় আছে। 
সংবাদ পত্র সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পাঁরে। সংবাদ পত্র সংগ্রহ করিয়া, 
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১১২ প্রবন্ধ পত্রিক? ॥ 


দেখিলে জাতির প্রকৃতি সম্পূর্ণ বুঝা যা, কিন্তু আমাদের সংবাদ পত্র দেখিয়া 
আমাদের প্রকৃতি বুঝা যায় না । বলিতে গেলে, আমাদের সংবাদ পত্র নাই, 
যাহা আছে, তাহা ইংরেজী পত্রের অনুকরণ, তাঁহা কোন ক্রমেই আমাদের 
প্রকৃতিব্যঞ্জক নহে" বা্ধালা সংবাদ পত্র কতট! বিজাতীয় বলিয়া বাঙ্গালীর! 
তাহা পড়িতে পারে না, সেই জন্ত দশলক্ষ লোকের মধ্যে কেবল মাত্র 
দশহাজার লোক সংবাদ পত্রের গ্রাহক । অতএব সাধারণোঁপযোগী ছুই একখানি 
সংবাদ পত্র বঙ্গে আবশ্তক। কেবল এই কথা বলিবাঁর নিমিত্ত আমি এত 
মাথামুণড বকিতেছি। - 

লোঁকে যত একভাবে ভাঁবিবে, ততই তাঁহাদের জাঁতিসম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইবে । 
কিন্ত সংবাদ পত্র-সাময়িক পত্র ভিন্ন আর কে এখন বহুলোককে একবিষয়ে 
একদিকে ভাঁবাইবে, একরূপ আলোচনা করাইবে? সংবাদ পত্রের উদ্দেশ্য 
অধিকাংশ লোকের মন একন্ুত্রে বদ্ধ করা, একদিকে মনের গতি নির্দেশ 
কর! । তুমি বলিবে পূর্বে সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্র এ সকল কিছুই ছিল 
না তখন জাঁতিবন্ধনের সুত্র কোঁথা হইতে আঁসিয়াছিল? সংবাদ পত্র ছিল 
না সত্য, কিন্ত তখন অন্য উপায় ছিল। রামায়ণ মহাভারত আমাদের 
জাতিবন্বনের মূল ছিল, ইহা পড়িতেন অল্প লোকে, কিন্তু শুনিতেন সকলেই। 
শুনিতেন কথকের মুখে; কথকেরা তাহা বিকৃত করিয়া ব্যাখ্যা কারতেন। 
আমাদের পূর্বগামী বান্ধালীরা সেই বিকৃত ব্যাখ্যার ফল। তীহাঁদের ব্যবহার, 
বিচার, যুক্তি, চিন্তা, সামাজিকতা এই সমুদয়ের মূল কথকের কথকতা। 
কথকতা আর বড় নাই, এক্ষণে সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্র সেই কথকতার 
স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে। পূর্বে কথক; এক্ষণকাঁর সম্পাদক । 
উভয়ের উদ্দেগ্ত এক, কিন্তু উপায় স্বতন্ত্র । 

কয়েকজন কথকের দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা প্রস্তুত হইয়াছিল, প্রস্তুত ভাল 
হয় নাই সত্য কিন্তু তাঁহার! করিয়াছিলেন। এক্ষণে নূতন বাঁ্গল! সম্পাদকগণ 
দ্বারা প্রস্তুত হইবে। কথকের কার্ধ সহজ ছিল। তাহারা বক্তৃতা করিতেন, 


আবাল-বুদ্ধ সকলে শুনিত, সকলে বুঝিত। ন্যুনকল্পে এককোঁটি লোঁক " 


তাহাদের কথ! শুনিয়াঁছিল, বুঝিয়াছিল। সম্পাদকের সে উপায় নাই। 


he 


শর্ট 


তীহাঁদের বক্তৃতা ভান হউক, মন্দ হউক, এককে]টীর স্থলে কেবল দশহাঁজার, 


না হয় পঞ্চাশহাঁজার লোক শুনিয়া থাকে, পড়িয়া থাকে । 
কিন্ত সম্পাদকের কথা! শুনিবাঁর নিমিত্ত দশলক্ষ লোঁক প্রস্তুত হইয়াছে, 


॥ বাংলার পাঠক পড়ান ব্রত | | রর ১১৩ 


সম্পাদকেরা সে-সকল লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। হেতু 
প্রথমতঃ অনুভব. হয় সম্পাঁদকগণের অযোগ্যতা, দ্বিতীয়তঃ হয় তে! তাহাদের 
নিশ্চেষ্টতা। অযোগ্যতা এই জন্য বলি যে, ধে গুণে দশলক্ষ লোক আকৃষ্ট 
হইবে, সে গুণু তাহাদের থাকিলে এই দশলক্ষ লোক অবশ্ত তাঁহাদের 


- হস্তগত হইত; সংবাদ পত্রে, সাময়িক পত্রে যাঁহা তাঁহারা লেখেন, হয় তো 


সে সকলের কোন উদ্দেশ্ঠই নাই, কোন্‌ পত্রিকা কি উদ্দেশ্যে প্রচারিত 
হইতেছে তাহ! আমি জানি না, বুঝতেও পারি না, সম্পাদকের! নিজে হয় 
তো তাহা বুঝিলে বুঝিতে পারেন, কিন্তু মোটামুটি যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে 
নিজের অর্থ্‌গম ভিন্ন, আর কোন উদ্দেন্ত অন্গভব হয় না, অথচ এদিকে 


তাহাদের অর্থাগমও দেখি ন|। -অর্থাগম হয় না তাহা তাঁহাদের নিজের 


দোষ, ৫ষ স্থলে দশলক্ষ পাঁঠক প্ৰস্তত আছে, সে স্থলে অর্থের ভাবনা কি? 
দশলক্ষ পাঠক প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার পুরুষাগ্ুক্রমে অনেককাঁল 


যন্ত্রনা করিলে তাহা হয় না; আমাদের সৌভাগ্যক্ৰমে তাহা হইয়! রহিয়াছে । 
" তাহা! সামাজিক নিয়মাবিক্ষারণে হউক) অথবা পূর্বপুরুষের প্রষত্বে হউক; 


বাঁন্ছলাঁয় দশলক্ষ লোক পড়িবাঁর জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু বহু- 
কালের এই উদ্যোগ আমাদের দৌষে বৃথা হইতেছে অথচ সম্পাদকের! 
তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, তাঁহারা যদি এই দশলক্ষ লোককে পড়াঁইতে 


. পারিতেন, বাঁঙ্গলা নূতন হইত, বাঙ্গালীর সামাজিকতা কতই বাঁড়িত। 


ছুই একজন মহাঁন্ুভব সম্পাদক স্বপ্ন পীড়িতের ন্যায় “একতা! একতা !” 


" বলিয়া শয্যায় চীৎকার করেন। কেহ বা বাধুগ্রস্তের ন্যায় মাথা কাঁমাইয়া, দত্ত 


বিকট করিয়া, অনৈক্যের নিমিত্ত বাদালীকে গালি দেন। গালি দিয়! ফল 
কি? পত্রিকা কয়জন পড়ে, তোমার কথা কয়জন শুনে, একতা জন্মে 
এরূপ কি উপকরণ তোমার পত্রিকায় থাকে ? তুমি কি: লিখিয়া থাক যে 


_ তাঁহা পড়িয়া সকল বা্গালী সেই' কথা আপনা আপনি এক ভাঁবে 


সি 


আলোচনা করিবে? 
এক্ষণকার বাদ্দালীর সাধারণতঃ আলোচনা ও কিছুই নাই; তাহাদের 
যাঁহা দিবে, তাঁহারা তাহাই আলোচনা করিবে। আলোচনার পথ দেখাইয়া! 
দাও, তাহারা সেই পথে চলিবে; কেহ কেহ অন্ত পথে গেলেও যাইতে পারে 
কিন্তু অধিকাংশ লোকে প্রদর্শিত পথে যাইবে। একবিষয় পরপ্পর সকলে 
একই প্রণাঁলীতে ভাবিলে ফল এক্যমৃত। 
গ্র-৮ 


১১৪ প্রবন্ধ পাত্রকা | 


আমি নিজে এক্যমতের গৌড়া নহি, বরং অনেক সময় মতের অনৈক্যে 
উন্নতি সম্ভব বিবেচনা করি । কিন্তু অন্তকে সে মতাঁবলহ্বী করিতে চাহি না। 
যদি এক্ষণে বাঁদলাঁর সামাজিক উন্নতি চাও, তবে বাঁদালার: দশলক্ষ লোককে 
পড়াইতে চেষ্টা কর, তাঁহার পর বঙ্গসমাজ নিশ্চয় নৃতন হইবে। 

দশলক্ষ লোক পড়াইবার চেষ্টা করা কঠিন। যাহারা এই চেষ্টা করিবেন 
এবং ক্রমে কৃতকার্য হইবেন, তাঁহারা বঙ্ধমাতাঁর সার্থক সন্তান, তাঁহারা 
ইংরেজ উপাধিধারী “ষ্টার অফ, ইণ্ডিয়া” “নাইট কমার” অথবা বাঙ্গালা 
উপাধিধারী রাজাঁবাহাদুর, মহারাজবাঁহাঁছুর অপেক্ষা শতগুণে পূজ্য ও মাঁন্য। 
বিশেষ জানি না যে, কে এক্ষণে বাঙ্গালির মধ্যে সর্বপ্রধান মান্য । তিনি 
যিনিই হউন’ অন্ুসন্ধীন করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে, ধনাঢ্য রাঁজবংশৌত্তব 
বলিয়া তিনি মান্ড। তাঁহার মান্তের হেতু জন্ম! তিনি নিজের কার্য্যের নিমিত্ত 
শান্ত কি গন্য নহেন ; যদি তিনি কখন কোন কার্য করিয়া থাকেন, তাঁহা হয় ত 
কেবল অনুরোধ । আবার হয় ত সে কাঁধ্য চাঁদা দেওয়া ভিন্ন আঁর 'কিছুই 
নহে। যীঁহার! চাঁদার জন্য মান্য, তাহারা অবশ্ঠ মান্য, তাঁহাদের টাঁদায় দেশের 
অনেক মঙ্গলকর কার্য সম্পাদিত হয়, যাহারা চীদা দেওয়ান তাহারা আরও + 
মান্ত। কিন্ত যাহারা চাদা করান তীঁহারাই সৎকার্য্যের মূল । তাঁহারা নিজে 
প্রায়ই নিধন, এ পৃথিবীর ভাল কাৰ্য্যই নিধনের দ্বার! সম্পাদিত হুইয়া থাকে; 
এন্থলে বিলাতের ইতিহান নাড়া দিয়া এ কথা প্রমাণ করবার প্রয়োজন 
নাই । ফাঁহারা ধনসম্পন্ন, তাঁহারা প্রায় বিলাসভোগী হইয়া পড়েন, সমাজের 
মঙ্গল চিন্তা করবাঁর তাঁহাদের সাঁবকাঁশ থাঁকে না, প্রবৃত্তিও হয় না। এ 
সংসারের কার্যক্ষম কেবল নিধনের! । অতএব যদি কখনও বঙ্গসমাঁজের 
দশলক্ষ লোককে পড়াইবার উদ্যোগ হয়, তাহা নির্ধনদের দ্বারা হইবে। 

যাহারা নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল আপন চেষ্টায় বাংলার দশলক্ষ লোককে 
পড়াইতে পারিবেন; তাহাদের দ্বারা বঙ্গ সমাজ নৃতন হইবে, তাঁহারা যথার্থই 
বাহাদুর,__তাঁহাদের ছিন্নবস্ত্র হইলেও তাঁহারা ' পূজ্য, তাহাদের বাহাছুরী 
কেহ দেখিবে না সত্য কিন্তু যে দেখিবে সে বুঝিবে। 
_ এক্ষণে কি উপার দ্বারা তীঁহার! বঙ্গসমাজকে পড়াইবেন। মনে কর, 
নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দুই চারিজন বাঙ্গালার মঙ্গলাকাক্ষী এই ব্রত গ্রহণ 
করিলেন। তাহারা মনে মনে একান্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ছুইটিকে পারেন, 
দশটিকে পারেনঃ যত লোককে পারেন, পড়িবাঁর প্রবৃত্তি দিবেন, কিন্তু সাঁময়িক- . 


॥ বাঙ্গলাঁর পাঠক পড়ান ব্রত . & ১১৫ 


পত্র ত কিছুই নাঁই। যে সকল সংবাদপত্ৰ আছে, তাহাতে জার্দমাণদলের রাজনীতি 
অথবা রুশদেশের কাটিষ্কফ নটিস্কক প্রভৃতির মন্ত্রণা বা ঘটন! লিখিত থাকে, 
" তাহাতে বাঁদ্দালীর সহানুভূতি কেন জন্মিবে? যে সকল সাময়িক পত্রিকা আছে» 
তাঁহাতে হয় ত বিলাঁতি দর্শনের কচকচি, না হয়-অন্ত মাথামুণ্ড লিখিত থাঁকে, 
লোকের তাহা ভাল লাগে না, যাহা তাহাঁদের ভাল লাগিবে, তাহ! কে তাহাঁদের 
দিবে? যাহারা বিশেষ বিদ্বান সর্বসাধারণের নিমিত্ত লেখা তীহাঁদের সাধ্য 
নহে; বিদ্যাভারগ্রন্তেরা লিখিতে গেলে বিদ্যার ভেক্কী লাগে তাহার! যাহা 
" লেখেন, লোকে তাহা বুঝে না কেবল বিদ্বানেরা পরস্পর বুঝেন। তাহাই 
বোধ হয় সেকালের সংস্কার ছিল, “পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্ত! পুরিয়া ৷” যে 
বিদ্বানের লেখা বুঝা যায় না তিনি যেন নিদ্রিত থাঁকেন। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত যে, তবে বাঙ্গালার দশলক্ষ লোকের নিমিত্ত কে লিখিবে? 
আমরা বলি যে, যে সকল বিছান্‌ ব্যক্তি অপর. সাধারণ লোকের সহিত মন 
মিলাইতে পারেন ; যাহারা বুঝেন, লোকেরা কিরূপ চিন্তা করে, সে চিন্তার 
প্রণালী কি; কোন্‌ কথার পর তাহাদের কোন কথা মনে আইসে,_তাহারাই 
এক্ষণে সাধারণের লেখক হইতে পাঁরেন। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি অতি অনুসন্ধান 
করিলেও পাওয়া কঠিন। i 

অতএব এক্ষণে পরামর্শ আঁবশ্তক। যাহারা কুপে পতিত হইয়া 
সাগর ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এ পরামর্শের .অনধিকারী। তাঁহারা স্ত্রীর 
ক রত্বে ভূষিত করুন, তাঁহারা নিবিদ্ে সংসার চালাইতে থাকুন, তাহারা 
বা্দালা চালাইবার কেহই নহেন। তাহারা আপন ঘরের উন্নতি ভাবুন 
বাঞ্ধালার উন্নতি ভাঁবিবাঁর. ভার তীহাঁদের নহে। যে যুবারা সংসারের ক্ষুদ্র 
আয়তনে এ পর্যন্তও বদ্ধ হয়েন নাই, তীহারাই এ পরামর্শের বিশেষ 
অধিকারী । অতএব তাঁহার! পরামর্শ করুন। 
ৃ পরামর্শের বিষয় এই যে, কোন সর্বজনীন পত্রিকার এক্ষণে টি করা 
উচিত কি না? যদি তাহা উচিত বোধ হয়, তবে সাধাঁরণযোগ্য লেখক জুটিলে 
কার্য আরম্ভ হইবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া অপেক্ষা করা উচিত কি না? 
সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত যে কয়েকথানি ক্ষুদ্র পত্রিকা এক্ষণে প্রচলিত আছে», 
তাহার মধ্যে দুই একখানি নির্বাচন করিয়া কাধ্য -আরভ্ত কর] যাইতে পারে 
কিনা? তাহার পর পরামর্শ কিরূপে দশলক্ষ লোকের হস্তে সেই পত্রিক! 
সম্পর্কিত হইতে পারে? 


পুন্তক পৰিচয় 


কলকাতার কাছেই ॥ গজেক্দ্রকুমার মিত্র ॥ ইণ্ডিয়ান এ্যাসো- 


সিয়েটেড পাবলিশিং কো প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী 
রোড, কলিকাভা-৭॥ দাম পাঁচ টাকা আট আনা ॥ 


৯ 


“কলকাতার কাছেই’ এবছর সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার প্রাপ্ত উপপ্ঠাস। 
গজেন্দ্কুমার মিত্র অনেক দিন থেকে লিখছেন; তিনি প্রবীনদের 
অন্যতম। বাঙলা সাহিত্যকে জীবনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হিসেবে 
গ্রহণ করার ভালবাসার সঙ্গত অভিমান যাঁদের আছে ভারা গঞ্েন্্রকুমার 
মিত্রের দীর্ঘদিনের শিল্প কর্মেষণাঁর এই বিশিষ্ট শ্বীকৃতিতে সানন্দে সাগ্রহে 
উপন্তাসথাঁনি' হাঁতে তুলে নেবেন। তারপর বিনীত সশ্রদ্ধ একীন্তিতয়ি বইটি 
পড়তে পড়তে এবং পড়া শেষ করে কয়েকটি কথা মনে আসবে। কথা- 
গুলো সবই কথামালার। তবু অনীন্বীকার্য। 

সাঁবেকী উপন্তাঁসের পাত্র-পাত্রীরা এক একটি ভাঁসমাঁন বরফের টাইরের 
দৃশ্যমান অংশ । কাহিনীর খরন্সোত তাঁদ্রের পারস্পরিক দূরত্ব, দ্বিধা, আকর্ষণ। 
বিকর্ষণ, সাধুজ্য, সজ্বর্ধ নিয়ন্রণ করছে। জলের তলায় টাইগুলোর অদৃপ্য 
দুই-তৃতীয়াংশের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে মাঁত্র। অব্য সেই ছুই- 
তৃতীয়াংশ যে. অন্ুধাঁবননিরপেক্ষ নয় এমন ইর্দিতত আছে। কিন্তু .জলের 
তলার অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন সেই ছুই-তৃতীয়াংশই একালের উপন্তাসের প্রায় 


একমাত্র উপজীব্য গ্রচ্ছন্ন ছুই তৃতীয়াংশের আকুতি অস্পষ্ট, পারস্পরিক . 


অবস্থিতি অনিশ্চিত এবং সেই কারণে তাঁদের আকৃতির কোন প্রাঞ্জল 
নকদা অভাবনীয়। একালের  উপন্াসের এই প্রাথমিক লক্ষণ বাঁওলা 
উপন্তাসে বেশ কয়েক দশক ধরেই স্পষ্ট, যুক্তিস্ঘত কারণেই. স্পষ্ট । বিদেশী 
সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যে বাঙলা উপন্যাসের. প্রেরণা যুগিয়েছিল একথা! 
. খারিজ করে দিলেও, একালের বাঙলা উপন্যাস হ্যা “ঘরে বাইরের 
উত্তরাধিকারী । 

“কলকাতার কাছেই’ বইটিতে অনেক ae ভিড়, বিশেষ করে 
পাত্রীর। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে তাকালে সহজেই দেখা যাবে, 
ছেঁড়াখোড়। জটিল জীবনের তাগিদে সরল নক্সার পারম্পর্য ভেঙ্গে বিশ্লিষ্টের 


ee 


কে 


॥পৃকপরিচর 1. 00700, 5১৯ 


সাধনা এই উগস্তাপিকের লক্ষ্য -নয়। কিন্তু জীবন 'তো পরিচ্ছন্ন করে 
সাজিয়ে রাখা লঞ্ঠনের সারি নয়) জীবন 'অপ্তস্তি ইন্ডরিয় সংবেগ্ভ অন্থভূতির 
বহুবিচিত্র রূপা য়ণ, অসংখ্য পরমান্থুর অবিশ্রাম ধাঁরাপাঁত। চৈতন্তের আ'দিপ্রান্ত 
থেকে অন্ত প্রত্যন্ত পর্যন্ত এক ছ্যতিময় -আন্তরণে আবৃত যে নাঁনাবর্ণের 


: ছয় অদীম সত্তা তাকে নিজের জীবনদর্শনে বা শিল্পীমানসে সঞ্চারিত 


করার সাধনা নিশ্চয়ই উপন্তাসিকের।. এই কাঁরণে অস্থির অশান্ত উর্মিমুখর 
জীবনের অস্পষ্ট অসংলগ্রতার উপলব্ধিকে রূপের বাঁধনে ধরার চেষ্টায় 
উপন্তাসের আ্দিকে নান! নতুন নিরীক্ষা স্বাভাবিক। ১৯৪৯-১৯৫৫ সালে 
রচিত এই উপন্তাসধাঁনি কয়েকটি জন্ম-ৃত্যু-বিবাঁহের . ক্রিয়াপতিক্রিয়ার 
খুঁটিনাটি খতিয়ান.। বইটির প্রাণকেন্দ্র রাসমনি, খাঁর থেকে প্রায় অন্য সব 
চরিত্র উৎসাঁরিত। তের বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। ‘নৌকা ক'রে 
'যেতে যেতে আটান্ন বছরের বৃদ্ধ তেরো বছরের মেয়েকে গঙ্গান্গীন করতে 
দেখে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন । (প্রথম যৌবনেই তিনটি শিশুকন্যা নিয়ে 
তিনি বিধবা হন। কিন্তু তাঁর জমিদার স্বামীর মৃত্যুর কিছু আগেই 
সম্পত্তির লোভপ্রস্থত গাহস্থ্য উপন্তাঁসম্থলভ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে চাঁকরের 
সঙ্গে কুলত্যাগের মিথ্যা কলঙ্ক নিয়ে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। 
সঙ্গে প্রচুর অলঙ্কার আর বাঁসনপত্র ছিল) তাঁই - তাঁর সার! জীবনের 
পুঁজি। প্রথমে তাঁর বড় মেয়ে কমলার বিয়ে দিয়েছেন। তারপর মেজ 
‘মেয়ে শ্তামার বিয়ে হল। খ্যামার পর উমার বিয়ে হল। তারপর শ্ঠামার 
বড় মেয়ে মহাশ্বেতার বিয়ে, মহাশ্বেতার পর ছোট মেয়ে ওঁন্দিলার বিয়ে 
হল। এর পর মহাশ্বেতার দেওরেরও বিয়ে হল। কমলার _ স্বামী, ভদ্র, 
বিভ্তবান। স্যাঁমার স্বামী নরেন দরিদ্র, যৌনরোগাক্রান্ত পশু । উমার স্বামী 
শরৎ একটি প্রেসে কাঁজ করে, কাতিকের মত টুকটুকে সুন্দর, কিন্তু শুধু 


ম মা'র ভুলুমে? সে বিয়ে করেছে, স্বীকে সে গ্রহণ করল না, তাঁর একটি 


রক্ষিতা আছে। শ্ামার কয়েকটি সন্তান হল, কমলার স্বামীয় আকস্মিক 
মৃত্যুতে সে প্রায় নিঃস্ব হল, আঁর সারা জীবন অনেক কঠিন আঘাত 
পেয়ে রাসমণি একদিন চোখ বুজলেন। এই হল বইটির আখ্যান ভাগ। 
অর্থাৎ বইটি মোটেই কাহিনী প্রধান নয়। এতগুলো চরিত্র ও ঘটনার 
সংশ্সেষের দরবারী শিথিলতা সহজেই প্রমান করে যে, কাহিনীর খরশোঁতের 
উন তাঁদের নেই। কাহিনীর খরশ্রোতি নেই, আঁবাঁর জলের তলার অন্ধকারে 


১১৮ প্রবন্ধ পত্রিকা ॥ 


বরফের টাইয়ের ছুই-তৃতীয়াংশের বা চৈতন্যের আঁদি-অস্তের ছ্যুতিময় আস্তরণ 
উন্মোচন করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তাহলে উপন্তাসখানির চরিত্র কি? 
যে কোন যত্ববান পাঠক বিনা দ্বিধায় বলবেন; “কলকাতীর কাছেই” 
কয়েকটি পাত্র-পাত্রীর জীবনীমূলক উপন্থাস। বস্তুত বিশ্বাস হয়, অভিজ্ঞ 


গুপন্তাসিক গজেন্দ্র কুমায় মিত্র স্বয়ং এব্যিয়ে সচেতন! কয়েকটি চরিত্রের : 


জীবনীমূলক পারম্পর্য প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য | 
একালের মাঁনপচচণয় নির্ভেজাল ভাল আর নির্ভেজাল মন্দ চরিত্রের স্থান 
: নেই, কারণ জীবনেই তার স্থান নেই। কথামালায় আছে, নিখাদ .পাষণ্ডের 
চরিত্র থাকলে ট্র্যাজেডির দই কেটে যাঁয়। যেমন “বৌঠাকুর।ণীর হাট’ এর 
দই কেটে গেছে। অথচ এমন একটি চরিত্র এই বইয্চের অনেকখানি 
জুড়ে আছে। শ্ঠামার স্বামী নরেন বৌছেলেমেয়েকে অন্নবস্ত্র দেওয়ার 
দায়িত্ব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে । দিনের পর দিন সে ঘরে ফেরে না” 
বৌছেলেমেয়ে পরের বাগান থেকে চুরি-করা ডুমুর সেদ্ধ করে খেয়ে বাঁচে। 
এমনি একদিন নরেন ফিরে এল, প্রধানতঃ স্ত্রীর শরীরের টানে। শ্যামা 
তখন আতুড়ের খরচের জন্য কয়েকট! টাকা প্রায় ভিক্ষে করে এনেছে । 
রাত্রিতে মৃত সন্তান প্রসব করে শ্যামা যখন. আচ্ছন্ন, নরেন সেই টাক! 
চুরি করে আবার উধাও হল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্যবার নরেনের 
এই একই আচরণ। আশা কর! গিয়েছিল, অন্তত একবার -ভুল করেও 
নরেন একটু নরম হবে, আকৃতির সঙ্গে চরিত্রের একটু সাদৃপ্ত দেখা যাঁবে। 
কিন্ত সে দুরাশা। এদিক থেকে ছোট মেয়ে উমার স্বামী শরতের চরিত্র 
বরং সাঁথক। কিছুট! মেয়েলী লালিত্য ও দুর্বলতার সব্দে এক প্রচ্ছন্ন দৃঢ়- 
তার মিশ্রণ তাঁর চরিত্র। কিন্তু উপন্যাসটির প্রাণকেন্দ্র রাস্যনির চরিত্রে 
এক বিশেষ কোমল-কঠোর ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে লেখকের সযত্ু 


জা 


প্রচেষ্টায় কোথায় যেন সামান্য ফাঁকি থেকে গেছে। সেই ফাঁকি ধরা 


পড়ে বিশেষ করে রাসমণির সংলাপের ভাঁষায়। 

বইটিতে সব থেকে প্রাধান্য স্তাঁম! ও উমার । শুধু তাঁদের চরিত্রে.লেখক 
বিবৰ্তন এনেছেন, এবং সেই বিবর্তন, বিশেষ করে উমার ক্ষেত্রে বাস্তবাস্থগ ॥ 
শ্তামার মত সুন্দর, কাজে কথায় নিপুন একটি মেয়ে, নরেনের মত 
স্বামীর হাঁতে পড়ে কেমন হীন সঙ্ীর্ স্বা্থপবস্ব হয়ে গেল! শুধু বেঁচে 
থাকার তাগিদে যে বিষাক্ত যন্ত্রণা তাকে সহ করতে হল তার সঙ্গে 


সক 


৫ পুস্তক পরিচয় ১১৯ 


সংখ বিলাঁপের কোন সম্পর্ক নেই। তরু তাঁর বিবতনের যে ইতিহাস 
লেখক দিয়েছেন তা প্রায় কখনই তাঁর মনের গভীরে শিকড় স্পর্শ 
করেনি। এই কাঁরণে উপন্যাসটিতে একমাত্র সার্থক হৃষ্ট উমা। তার 
সিঁড়ির বাঁকে লুকিয়ে, ছাঁতে দীড়িয়ে, শুধু বাইরের পৃথিবীর মানুষ 
দেখা, জীবনের প্রবাহে সাঁতার কাঁটার অদম্য ইচ্ছা, আকাঙ্খা ও অক্ষমতা 
১ সব গভীর অর্থবহ । ঝড়ের আগে আকাশের কাঁলো মেঘের জন্য তাঁর টান 
প্রতীকী তাঁৎপর্যপূর্ণ। বইটি পড়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত যাঁকে মনে 
থাঁকবে সে উমা। . | 
উপন্ৃণসের পাঁত্র-পাঁত্রীদের সমসময় সম্বন্ধে লেখকের চেতনা কয়েকটি প্রকট 
দৃষ্টান্ত দিয়ে জানান হয়েছে । ‘যেমন নরেনদের পৈতৃক বাঁড়ি তৎসংলগ্ন আরো 
অনেক বাড়ির সঙ্গে খিদিরপুর ডক সম্প্রসারণের জন্য. ধুলিসাঁ হল, 
চন্দ্রশেখর মুস্তাকী পেশাদার রঙ্গমঞ্চ নিমণণ. করেছেন, সবে কিছু 
লোক রবার ষ্টাম্প তৈরী করতে শিখছে, আর উপন্যাসের শেষাংশে 
কাজনের বিরুদ্ধে, রবীন্দ্রনাথও প্রতিবাদের হাত "তুলেছেন, । কিন্তু সেই 
যুগের বাঙালী সমাজ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে বিশিষ্টতা অর্জন 
। করেছিল তার কোন ইদ্দিত বইটিতে নেই। নেই বলেই সেই যুগের 
বাস্তব বা সত্য ধর! পড়েনি |, খিদিরপুর ডক সন্প্রপারণ, পেশাদাঁর রঙ্গমঞ্চ 
৷ নির্মাণ, রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ_সবই ঘটেছিল। 
কিন্ত সবাই ত মুখস্থ করে রেখেছে £ ঘটে যা তা সব সত্য নয়। 
শব্দ বাছাইয়ের ব্যাপারে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উদারতা বিপুল। 
উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি নিখাদ সনাতনপন্থী। সে তীব্র আঘাত 
. পেয়ে পাষাণ হয়ে গেছে সে “বজ্াহত-বনস্পতি, যে দুঃখের মধ্যে একটু 
' সুখের স্বপ্ন দেখেছে তাঁর সামনে “মরুভূমির ওয়েসিস' | জীবনের নতুন 
'অন্্ষঙ্গ বাঁক-গ্রতিমার বা রূপকল্পের চেহারা যে বদলে দিতে পারে বইটিতে 
তাঁর কোন লক্ষণ নেই। + 
“কলকাতার কাছেই” অভিব্যক্তিটি ধ্বনি ব্যঞ্জন! অনুষঙ্গ মিলিয়ে যে 
বিশেষ অর্থবহ ভাঁবপরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে তাঁর সঙ্গে বইটির সংযোগের 
অদৃশ্ঠ শুত্রটি খুঁজতে হবে। এই নামকরণ কোন্‌ নিগুট যুক্তিতে 
সার্থক তা উপলদ্ধি করা কঠিন। 
বইটি পড়তে গড়তে একটি বিয়য় লক্ষ্য করে খুশি হওয়া যায় একটি 
“বেশ বড় পটভূমিতে দৃশ্য থেকে দৃগ্যাস্তরে' লেখকের স্বচ্ছন্দ: বিহার এই 
> বিশেষ গুণ অনেক দ্বিন ধরে লেখার - অভিজ্ঞতাপ্রস্থত । . 
সাহিত্য আকাঁদমী পুরস্কার প্রাপ্তির গৌরবে বিশিষ্ট এই উপন্তাসখাঁনিকে 
সানন্দ একান্তিকতাঁয় পাঠ করে, প্রধানতঃ লেখকের নিজস্ব কোন জীবন- 
দশন বা মূল্যবোধ ' বা শিক্পীমানস সঞ্চারিত না হওয়ায়, এক মহৎ 
শিল্পকীতির স্বাদ গ্রহণের ছি এতে মিলবে না। স্ধাংশু ঘোষ 


| 0. জেখকশািছিতি 
সজনীকান্ত দাস “শনিবারের চিঠির" সম্পাদক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক: ও 
গবেষক । বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ৮: 


তি সেন (ডঃ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষটবিজান ও 
4 বিভাগের অধ্যাপক । বিশিষ্ট গ্রন্থকার । 2 


সৱ এসি মিত্র (ডঃ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যলয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ' 
বাংলা বিভাগের অধ্যাপক । বিশিষ্ট কবি ও প্রবন্ধকাঁর। তাঁর আসঙ্গ_ - 
প্রকাশ গ্রন্থের নাম, ‘তারাশঙ্কর’ Ne 


শিশির EE (ডঃ) সরকারী কলেজের ইংরাঁজীর অধ্যাপক । “ইংরাজী 


"- উপন্যাসের আঁদিক’ বিষয়ে গবেষণা ক'রে লণ্ডন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের “ডক্টরেট” 


লাভ করেছেন Li 


রাজ্যের মিত্র সঙ্গীত বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন | বিভিন্ 
পত্রিকায় সঙ্গীত সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন । 


জীবেন্দ্র স্বিংহ রায় (ডঃ) কলিকাঁতার একটি কলেজের অধ্যাপক Ye 
তার প্রথম চৌধুরী’ গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে; 
বাংলা সনেটের একটি সঙ্কলনের সম্পাদনায় বতমানে ব্যস্ত ৷ 


i ৮ 


| হ্থণালক ন্তি ভদ্র কলিকাতার একটি কলেজের দর্শনের অধ্যাপক । বতমানে 2 
- _.' ‘অন্তিবাদ’ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত । ১ 


E স্ুধাংশু ঘোষ কলিকাতার একটি, কলেজে ইংরাজী সাহিতের অধ্যাপনা! 


করেন। দীর্ঘদিন সংবাদিকতাও করেছেন । 


/ 


তরুণ চট্টোপাধ্যায়  কলিকাতাঁর একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বিজ্ঞানকমি ॥, 


‘একটি বহুল প্রচারিত বাংলা পাক্ষিক পত্রিকার জাতীয় সম্পাদক । 


গা ভি 


8:22 


প্রবন্ধ গ্র্রিকা 


৪র্থ বর্ষ ॥ ১২শসংখ্যা ॥ চৈত্র ১৩৭০ ॥...১৯৬৪ 





সূচীপত্র 


> 2 ভূমিকা : রি 
২ EE নাশকতামূল কাজ শী নি "ও 
অঙ্গীভূত ইউ-টুর ধ্বংশ 5 নে 
এ ৩। একলক্ষ গ্রেপ্তার ue - ৯--১৫ 
রর ৪1 আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে গুপ্তচরবৃত্তি, ষড়যন্ত্র এবং. :-/ 
নাশকতামূলক কাজ *** | ১৬--২৭ 
৫1 আমেরিকার আক্রমণাত্মক চক্রের সেবায় সামরিক : 
গুপ্তচববৃত্তি --- * ২৮-৩০ 
৬। একের পর এক ব্যর্থতা তল সাত 
: ৭ | "গুপ্তচর কুটনীতিজ্ঞ .. tee ৫১০৬০ 
| ৮। সি, আই-এর আগুন নিয়ে খেলা" ৬১৭৩ 
৯1 বিড়ালের থাবা " | - £ ৭৪-৭৮, 
১০। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে নাশক কার্যে মা্ষিন | 
গুপ্তচর রত <" 8:৮০ ৭৯-১১২. 
i 
সম্পাদক 
চিত্তরঞ্জন ঘোষ 





প্রবন্ধ পত্রিকা ॥. ২০, গ্রে স্ট্রীট; ॥ কলিকাতা- 


Statement of Ownership and other particulars of 
Prabandha. Patrika 


Form—IV 


According to ‘Rule 8 of the Registration of Newspaper’ 
(Central) Rules 1956 | ~~ 


1. Place of publication : 
2. Periodicity of Publication : 
3. “Printer’s name : 
Nationality : 
Address : 
4. Publisher’s Name : 


20, Grey Street, Cal-5 
Monthly. 

Haraprosad Mookerji. 
Indian 

20, Grey Street, Cal-5 
Haraprosad Mookerji 


Nationality : Indian 
‘Address . 20, Grey Street, Cal-5 ৃ 
5. Editor’s Name: Chitta Ranjan Ghosh. শা 
| Nationality : Indian 
Address রি | 57, Pataldanga St. Cal-9 
6. Name and address of indivi-  Haraprosad Mookerji 
duals who own the News- 20, Grey Street, 
paper and Partners or Share  Calcutta-5 
holders holding more than 
one per cent. of the total ্‌ 
Capital. টি তি 
IL, 17818019980 Mookeriji, hereby declare that the 
particulars given above are true-to the best 


of my knowledge and belief. ৮ ও টিকে, 


Date 15,364, 





Signature of Publishers, | 
5d/- Haraprosad Mookerji 





yf 
রি 


1 


. ভূমিকা 


" সামাজিক এবং বি নিৰ্বিশেষে সোভিরেট সরকার সকল দেশের : 
সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অন্গুসরণ করে। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য, কঠোর 
* আন্তর্জাতিক প্রহ্রাধীনে- সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরন্ত্রীকরণ চুক্তি সংসাঁধিত করবার 

জন্য, জার্মান শাস্তি চুক্তির ভিত্তিতে পশ্চিম জার্মানীর, পরিস্থিতির সমস্তার দ্রুত: 


৮. সমাধানের জন্য__লোভিয়েট সরকার তার সাধ্যের মধ্যে যতটা! ত! সবই করেছে। - 


1 
5 


কিন্তু সোভিয়েট' ইউনিয়নের শান্তি-প্রস্তাবগুলি প্রত্যাথাযন করবার ভন্ঘ, 
একচেটিয়। পু'জির শ্রেণী স্বার্থ দ্বার! সঞ্জীবিত.আমেরিকার শীসকচক্র বিভিন্ন অজুহাত: 
স্থাষ্ট করে। আক্রমণাত্মক এবং উষ্কানিমূলক কাজের দ্বার! আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে 
তার! সর্বদাই জটিল করে ভোলে এবং সোভিরেট - ইউনিয়ন এবং. অন্যান্য ' 


পপ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরদ্ধে প্ররান্তেই পরমাণবিক যুদ্ধের bl শন 


মা 
{ 


'করে। 

মাকিন সাংবাদিক ষ্ার্ট আলদপের সঙ্গে ' এক সাক্ষাৎকারে হি? 
ইউনিয়নের সঙ্গে পরমানবিক যুদ্ধের প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট কেনেডি সোজা বলেছিলেন £ 
“কোন কোন পরিস্থিতিতে আমাদেরই অগ্রণীর ভূমিকা নিতে হতে পারে? : 

তাদের, আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্র 'নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, মাকিন 
সাত্রজ্যবাদীরা ছুটি ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব আরৌপ করেছে-__গুপ্তচরবৃত্তি ও 
নাশকতামুলক "কাজ এবং সোভিরেট ইউনিয়ন,' বিভিন্ন জনগণতান্ত্িক ও শান্তিকামী 
রি ভারি নাস সি 
রাষ্ট্রনীতির অঙ্গীভূত ৷ | 

এই উদ্দেষ্যে মাকিন‘সরকার কতৃক প্রতিষ্ঠিত নানাশাখা-বিশিষট বসত গুপ্তচর 


. সূস্থ ও প্রচার-সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপক আকারে নাখকতামূলক কাজ 


স্*চালিয়ে যাচ্ছে, এবং: ‘এইভাবে ও সব দেশের আভ্যতরীণ ব্যাপারে চও ভাবে 


. হস্তক্ষেপ করছে। . - 
মাকিন গুগুচরবৃত্তির হীন, উল্োগের বহু ্থতা-_বিশেষভ, তাদের . 
আয়োজিত ১৯৬০-এর মে-তে সোভিরেট ভূমির“ ওপর দিয়ে ইউ-টু গুপ্তচরবিমানের ' 


হাতে_-১ | LAE. 


ব্যর্থ এবং ১৯৬১র এপ্রিলে দিশৰ কিউবার সশস্ত্র আক্রমণের ব্যর্থ 
সাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া টি করেছে। একে কাটাবার জন্য কেনেডি সরকার 
নানা চেষ্টা করেছেন, বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছেন যে আমেরিকার গুপ্তচরবৃত্তির, 
বিশেষত এই ব্যাপারের প্রধান সংস্থা সি. আই. এ.-র ( সেণ্টাল ইনটেলিজেন্স 
এজেন্সী--কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থা ) নাশকতামূলক কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। 

. অন্যদিকে, গুপ্তচর' সংস্থার নাশকতামূলক কাজকে জোরালো করবার ভন্ত 
আমেরিকার শাসকচক্র আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নিয়লিখিত তথ্যগুলি তার প্রমাণ। 

১৯৬২-র জান্গুয়ারীতে ইউ. এস. সেনেটে যখন নতুন সি. গহ এ. নেতৃত্বের 
প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য উঠল, তখন সেনেটর, গুয়েনিং বললেন ‘যে যুগের মধ্য 
দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সেই যুগে গুরুত্বের নি নি 
পদের ঠিক পরেই 1* আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির ওপর সি. আই. এ-র প্রভাব 
সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সেনেটর মর্ম স্বীকার করেন যে. সি. আই. এ.-রু 
কার্যকলাপের ওপর খবরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ এত স্বল্প যে তা ভয়াবহ পরিণতি ঘটাতে, 
পারে। ' তিনি বলেন যে তিনি তি আই. এ-র অবাধ অসংবৃত ক্ষমতায় 

ঠা 

'+; সোভিয়েট অঞ্চলে গুপ্রচর-বিমানের গভায়াত সম্পর্কে বিশ্-জনমতের তীব্র, 
0 পতা দর্শন মান সার সাভারে এই রব বিমানপতায়াত বদ 
দেওয়ার কথা ঘোষণা! করেছেন। 

১৯৬১-র্‌ :২৫শে জান্গুয়ারী মিঃ কেনেডী প্রকাণ্তে বলেন £ ০১৯৬০-এর মে মাস: 
থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের আকাশে মার্কিন বিমানের গতায়াত বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। নতুন করে এই গতায়াত যাতে আরম্ভ 'করা না হয়, তার জন্ত আমি. 
আদেশ দিয়েছি. 

তাসত্বেও পর্যবেক্ষণের উদ্দে্তে মার্কিন সরকার যে ইউ বিমান ব্যবহার, 
করছেন তার নতুন সাক্ষ্যও বিশ্বের সামনে আছে। 

১৯৬২-র, ৯ই সেপ্টেম্বর একটি ইউ-টু গুপ্তচর-বিমান দক্ষিণ চীনে অনধিকার 
প্রবেশ করেছিল। 
দোভিহেট ইউনিয়ন এবং অন্ত সমাজভায়িক দেশের মধ্যে চোরাই ভাবে: 

অধিক গুপ্তচর ঢুকিয়ে নাশকতামূলক কাজকে বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা গ্রতিনিয়ত. 
* কংগ্রেসের রেকর্ড, সেনেট, জানুয়ারী ৩১, ১৯৬২, পৃঃ ১১৬০। | 
**+ শ্রী জানুয়ারী ১৮ ১৯৬২, পৃঃ ৩৬৩। 


খ ন্‌ 





মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা ক্রছে। জমাজতান্রিক দেশগুলির সীমান্তগুলিতে পৰ্যবেষষণ 
কার্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনিক উপায়সমন্বিত সাবমেরিন এবং ' বিমান 
. (ইউ-টু বিমানসহ) ব্যবহার করা হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের ঠিক পাশের 
কতগুলি দেশে রাডার ষ্টেশন এবং শব্দধর পোষ্টের বৃহৎ জাল বিস্তার করা 
হয়েছে। 

মার্কিন মহাকাশ পরিকল্পনা যে মুখ্যতঃ সামরিক এবং (রতি উদ্দেশে 
নিয়োজিত, এ কথা বিখ্যাত মাকিন রাষ্ট্রনেতারা এবং মার্কিন সংবাদপত্ৰগুলি 
গোপন করে না । আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ মিভাস্‌ এবং সামোস্‌ পর্যবেক্ষণ 
'কার্যের জন্যই ছাড়া হয়েছিল এবং মাকিন সংবাদপত্র মুক্তক্েই এদের বলে থাঁকে__ 
“আকাশের গুপ্তচর | : 

নাশক-কর্মীদের বিশেষ ইউনিট এবং ‘পা র সঙ্গে যুঝবার জন্য বিশেষজ্ঞ 
দলল-এর পেন্টাগণ এবং সি. আই. এ. সংগঠিত 'যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাকে 
যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। এই সব “বিশেষজ্ঞদের” নাশকতামূলক কাজ 
্রধানতঃ সেই সব দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত, যারা জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে 
যাচ্ছে। এ রকম মাকিন ইউনিট এখন দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং আরো! কত 
দেশে কাজ করে যাচ্ছে। 

পোভিনট ইউনি ডর লনজিভনিক দেশসমূহের বিরুদ্ধে নাশকতা- 
মূলক কাজ চালাবার উদ্দেস্তে পৃথিবীর বৃহত্তম গুপ্তচর-কেন্দ্র পশ্চিম বালিনকে 
ব্যবহার করার ব্যাপারে মাকিন:গুপুচর-সংস্থা অস্তান্ত সাআজ্যবাদী দেশের গুপ্তচর 
দলের 'সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং ও সহরে সকল প্রকারের উত্কানিমূলক কার্ধের 
দ্বারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। ৃ 

ক্ষেত পুড়িয়ে, শিল্প ধ্বংস করে, কিউবার আকাশে বিমান চালনা করে, 
হাভান! সহরে ও পণ্য জাহাজে বোমা ফেলে এবং বিপ্লরী কিউবায় সশস্ত্র অভিযান 
চালাবার জন্য আমেরিকায় "ও অন্তান্ত দেশে অসংখ্য ভাড়াটিয়া সৈন্যদের ট্রেনিং 
দিয়ে, কিউবার 58528552984 
প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। ' 

দীর্ঘকাল, ধরে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্তান্ত সমাজতী দেশের বিরদ্ধে 


তথাকথিত মনস্তাত্বিক যুদ্ধকে তীন্র করবার জন্ত' মাকিন সরকার একটি বিশেষ 


গ্রপ’ বা গোষ্ঠি গঠন করেছেন, যার মধ্যে প্রখ্যাত মাকিন রাষ্ট্রনেতারাও আছেন। 
এই গ্রপ সৃষ্টির পর থেকে মাকিন শুর সংস্থা তব ক্ষেত্রে তাদের, 


০ 





নাশকতামূলক কাজের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে; মিথ্যা গুজব, জাল 
দলিল’ এবং ভুল তথ্য ছড়িয়েই এই কাজ করা হ্য়। 

মাকিন গুপ্তচর কার্ধের জন্য বিপুল- সংখ্যক লোক নিযুক্ত আছে, আর 
আছে প্রায় সীমাহীন অর্থভাগ্ডার। আমেরিকার শাসকচক্র এদের ক্রিয়াকলাপ 
প্রবলভাবে বাড়িরেছে। কিন্তু তাও এদের অনেক নিন্দাজনক কলঙ্কিত 'ব্যর্থত। 
আছে। এই'ব্যর্থতার মূল কারণ-_মাকিন গুপ্তচরবৃত্তির কার্যাবলী বিশ্বের শান্তিকামী 
জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী, ইতিহাস যাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে তার সংরক্ষণ 
প্রয়াসে তাদের এই কাজ এবং ং তারা এখনও ঘটনা-গতির বাস্তবসম্মত বিচারে 
অসমর্থ । 

যাই হোক, পি. i এ. এবং বং আমেরিকার অন্ঠান্ত অসংখ্য গুপ্তচর সংস্থার 
উক্কানিমূলক কাজের বিপদকে কোন ক্রমেই লঘু করে দেখা উচিৎ নয়৷. মাকিন 


শাসকচক্রের এই আক্রমণাত্মক নীতি 'বিশ্ব-পরমানবিক যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করে : 


দিতে পারে। এই জন্যই শান্তির শত্রুদের যড়যন্ত্রগুলি ফম্পর্কে শান্তিকামী জনগণের 
অতন্দ্র প্রহরা আবশ্যক । বিশেষতঃ মাকিন গুপ্তচর সংস্থার নাশকভাুলক কানের 
বিবরণ লোক সমক্ষে উদ্ঘাঁটিত করে দেওয়া দরকার । 





~~ 


এ 


নি 


৯। গুপ্েচরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কাজ আমেরিকায় রাষট্নীতির নী 
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১৯৬০-এর পয়লা. মে ৮টা ৫৩ মিঃ (মস্কো টাইম) সোভিয়েট সরকারের 
আদেশে সৌভিয়েট রকেট-সৈন্ঘরা একটি মাকিন লক্হীড, ইউ-টু বিমান 


২০০০০ মিটারের চেয়েও উচ্চতা থেকে স্ভের্ভলোভম্ক-এর কাছে ভূপাতিত করে। 


বিমানটির যন্ত্রপাতি থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে গুপ্তচর কার্ষের 
উদ্দেশ্যে এ এক পূর্ব পরিকল্পিত সোভিয়েট আকাশ-দীমা লঙ্ঘন। 

. সাধারণ . বিচারালয়ে তার আত্মীয় ও বিদেশী সাংবাদিকসহ বিরাট-সংখ্যক 
দর্শকের সামনে এই বিমানের পাইলট. পাওয়াস” স্বীকার করে যে সে মাসিক 
২৫০০ ডলার বেতনে আমেরিকার গুপ্তচর কার্যে যোগদান করে এবং সে অন্তান্ত 


‘রাজ্যের মধ্যে দিয়ে গুপ্তচর কার্যে বিমান চালন! করে। / (ছবি নং ১ ২ দেখুন ) 


আমেরিকার সরকারী মুখপাত্রদের বিবৃতি বিচার লে দেখা যায় যে মাকিন 
গভর্ণমেন্ট অন্ত রাজ্যের স্বাধিকার লিজ্বন করে নিয়মিত গুগুচর কার্য চালায় । 

১৯৬০-এর ১১ই মে তদানীন্তন মাকিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার স্বীকার 
করেনঃ “আমার শাসন কালের সুরু থেকেই. আমি সর্ধবিধ উপায়ে সংবাদ- 
সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছি 1% এ কথা তিনি সৌভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্তান্ত 
সমাজতন্ত্রী দেশগুলি সম্পর্কে বলেছেন। '১৯৬*-এর ২৫শে মে তিনি এক বেতার- 
বিবৃতিতেও” অন্রূপ কথা ঘোষণা করেনঃ “সামরিক গুপ্তচর-বৃত্তির সরকারী 
বিবিধ কর্মস্চী অনুমোদনের পুর্ণ দায়িত্ব আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে গ্রহণ করছি? * * 

মানব জাতির ইতিহাসে, রাজ্যের স্বাধিকার লঙ্ঘন এবং এক রাজ্যের 


‘আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্ত রাজ্যের হস্তক্ষেপই বার বার জাতিতে জাতিতে তিক্ত 


যুদ্ধের কারণ হয়েছে। তাই শান্তিকামী সকল সরকারই একদিকে যেমন বহিঃশক্রর 
আক্রমণ থেকে জাতীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকে, তেমনি অন্তদিকে ভিন্ন / 


৩৮/৯, রাজ্যের স্বাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে এমন যে কোন কাজ ৮ 


বহিভূ্ত রাখে । 


_»্* নিউইয়র্ক টাইম্দ্‌ মে ৯২, ১৯৬০, পৃঃ ১৪ । 
**%* নিউইয়র্ক টাইম্‌স; মে ২৬, ১৯৬০ পৃঃ ভা 
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মার্ক্চিন সরকার একটি সম্পূর্ন বিপরীত নীতি অনুসরণ করছেন। অন্ত রাজ্যের, 
স্বাধিকার লঙ্ঘনকে মাকিন সরকার একটি দস্তরমৃত রাষ্ট্রীয় কার্যরীতিতে পরিণত করে 
ফেলেছেন । 
ঠাণ্ডা মাথায় উদ্ভাবিত এই সব উস্কানিমূলক কাজ বিশ্বশান্তির পক্ষে কী 
পরিমাণ আশঙ্কার, তা ইউ-টুর ঘটনা বিশ্নবাসীর সামনে পরিষ্কারভাবে দেখিরে 
দিয়েছে। . | ৰ 
' এই নীতির অন্যায় অপরাধ সত্বেও মার্কিন নেতৃত্ব অন্য দেশের বিরুদ্ধে সক্রিয় 
গুপ্তচর-কার্য ক্রমাগতই বর্ধিত হারে চালিয়ে যাচ্ছেন মাত্র তাই নয়, ইদানীং তার 
এই নীতির ন্যায্যতা প্রমাণের এবং একে জনপ্রিয় ;করবারও চেষ্টা করছেন । 
১৯৫৯-এর ওর! নভেম্বর মাঞ্চিন গুপ্তচর বিভাগের নতুন বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপন কালে আইসেনহাওয়ার বলেছিলেন যে মাকিন নীতির পক্ষে গুপ্তচর 
মারফৎ তথ্য সংগ্রহের কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কিছুই নেই।* . 
সেনেট সাব-কমিটির“গুপ্তচর-বৃত্তি এবং জাতীয়. নিরাপত্তা? শীর্ষক রিপোর্ট, সেনেটে 


১৯৬০-এর ১৪ জুন সরকারী কর্তব্য নিধ্শরণের জন্য পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে ' 


দাবী কর! হয় যে গুপ্তচর কার্য ‘সামরিক শক্তির মতই গুরুত্বপুর্ণ" এবং ‘গুপ্তচর 
কার্য জাতীয় নীতিরই কৌশল-সমহ্বিত উপায় ? ** | 


লক্ষণীয়, মাকিন গুপ্তচর বিভাগকে “জাতীয়, নীতিরই হাতিয়ার বলেছেন 


সেনেট সাব-কমিটি'। তাতে বোঝা যায় যে গুপ্তচর বিভাগ শুধু সংবাদ সংগ্রহই 
করে না, রাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রেও তার প্রত্যক্ষ অংশ আছে। এর অর্থ 
অবৈধ পথে বিবিধ নাশকতামুলক কাজ পরিচালনা এবং অন্তান্য দেশের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপই। 
মাকিন গুপ্তচর বিভাগের কার্ষকলাপকে যেভাবে টান করা হয়েছে তা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭-এর ২৬ জুলাই-এর স্ঠাঁশনাল-সিকিউরিটি-আ্যাক্ট অনুসারে 
কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থা ( সেণ্টাল ইনটেলিজেন্স. এজেন্সী, সংক্ষেপে সি. আই. এ. ) 


‘আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত" হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল অন্ঠান্ত মার্কিন. গুপ্তচর সংস্থার 


ক্রিয়াকলাপকে সমন্বিত করা এবং প্রত্যক্ষ গুপ্তচর কার্ধকে পরিচালন! করা । ও 
আযাক্ট অনুসারে সি. আই. এ. £ 


স্‌ নিউইয়র্ক টাইম্‌ম্‌, নভেম্বর ৪, ১৯৫৯১ পৃঃ ৩০ । 
** রিপোর্ট অফ. দি কমিটি অন্‌ গভৰ্মেণ্ট . অপারেশনস, ইউনাইটেড 
স্টেম সেনেট। রিপোর্ট নং ১৭৫০, ওয়াশিংটন, ১৯৬০, পৃঃ ১ 
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বর্তমান গুপ্তচর স্থাগুলির 'উপকারার্থে জাতীয় নিরাপতা.পরিষদ (গ্াশনাল 
সিকিউরিটি-কাউন্সিল) নির্ধারিত এমন সব অভিরিক্ত. রর করে যা কেন্ত্রীয়ভাবে 
আরো যোগ্যতার সঙ্গে করা চলে। ' 
রর “জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ নিত জাতীয় 
j নিরাপত্তার ,স্বার্থসংক্রান্ত “গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্বিত ভন্তান্ত সব কাজ ও কর্তব্য 
” সম্পাদন করে”। | 
মাকিন গুপ্তচর বৃত্তির কার্যকলাপের Se Fae HEE 
"ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন, Ee আমেরিকায় আঁইনস্বীকৃত করে পবিত্র 
'_ করা হয়েছে? “সি. আই. এর এই ‘অতিরিক্ত কার্য . এবং ‘অন্যান্য কাজ' কী । 
৮ কী? . যে আবরণে এই তি এ তুলে ধরেছেন.মাকিন 
_. গুপ্রচরবৃত্তি বিশেষজ্ঞ 'হ্যারি হো র্যাণসম্‌ । তাঁর ' সন্টাল, হি গ্যা্ 
ন্যাশনাল সিকিউরিটি’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেনঃ 
‘গুপ্তচর বৃত্তির সাজসরঞ্জাম, খোজ খবর, লোকদের বিদেশে পাঠানো, বিদেশের' 
বেতার 'প্রচারগুলিকে প্রভাবিত করা; বিদেশী ইনফুর্মারদের ঘুষ দেওয়া, সমাজত্্ী 
১ দেশগুলির ফটো নেবার জন্য বেলুন প্রেরণ, সোভিয়েট সীমান্তে বিমান ও নৌ- 
চর পাঠানো, অন্যান্য দেশের সংকেত অক্ষরগুণির অর্থ উদ্ধার_এই সব কাজে 
বর্তমানে আমেরিকা প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে 1%% 
.  মাৰিন গুপ্তচর বিভাগের চরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কাজের ব্যাপারে মার্কিন 
*₹. সংবাদপত্রের এই সব তথ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশে চৌরাইভাবে 
_.. প্রেরিত এবং ধৃত আমেরিকান চরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদাদি দ্বারাও সমর্থিত 
হয়। ১৯৫২-র অগাষ্টে সোভিয়েট কতৃক ধৃত মাকিন .চর গোলুবেভ, 
আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা তাদের লোকদের কী ধরণের চরবৃত্তি ও. নাশকতামুলক 
কাজে নিয়োগ করে তা আদালতে বলেছিল। বিশেষ করে সে বলেছিল: ) 
হনটেনিজেন্ স্কুলে চরবৃত্তি ও নাশকতামুলক কাজের শিক্ষা দান করা হয় 
আমাদের! ট্রেন: লাইনচ্যুত কর রেল লাইন ও ব্রিজ ধ্বংস কর! এবং অস্ত্র 
|” ৩৭০৩ শখ প্রাধান্য পায়। 





ইউনাইটেড স্টেটস স্ট্যাট্যুটস আযাট লার্জ, পাবলিক ল নং ২৩৫১ ১৯৪৭ 
:  ভল্যুম ১৭২, পার্ট ১, পৃঃ ৪৯৭--৯৯। 
টি. এইচ. র্যাণসম্‌ মেন্টাল ইনটেলিজেন্স এযাণ্ ন্যাশনাল সিকিউরিটি, নি 
য্যাসাচুসেটন্‌, ১৯৫৮, পৃঃ ২৭। . 


বিকফোর্ড পলতে, বিস্ফোরক টোটা, বৈদ্যুতিক মেশিন প্রভৃতি ব্যবহার করতে 


আমাদের শেখানো হয়। কিভাবে বিস্ফোরক অস্ত্র নিক্ষেপ করতে হয় ও জাহাজ 


রেলওয়ে ব্রিজ এবং বিদ্যৎ-প্্যাণ্টগুলির সব থেকে দুর্বল অংশকে কিভাবে চেনা 
যায় তাও আমাদের শিক্ষণীয় ছিল? 
“আমরা ল্যাগুসবার্থের নিকটে রেল, পাইপ এবং পোষ্টগুলি বিস্ফোরকের 


সাহায্যে উড়িয়ে দিতে শিখেছি। এর ভারপ্রাপ্ত মাকিন অফিসার থার্মাইটের - 


সাহায্যে বাড়ী বা ডিপোতে অগ্নিসংযোগের কৌশল ব্যাখ্যা করেছিলেন, এবং 
সিগারেট কেসের মত দেখতে ছোট ধাতব পাক্রস্থ স্বয়ংদাহ পদার্থ দিয়ে কি করে 
সহজে আগুন ধরানো যায় তাও তিনি দেখিয়েছিলেন। অন্ত্রকারখানা এবং 
অফিস বিন্ডিংএ কি করে আগুন ধরানো যায় সে সম্পর্কে ওর লে লিন 
ফিল্ম আমরা স্কুলে দেখেছিলাম ৯ ূ 

সংক্ষেপে মাকিন গুগুচর সংস্থার ' মূল কথা- গুপ্রবৃতি নাশক কার্যাবলী, 
রাজনৈতিক ফড়যন্ত্র এবং ধ্বংদ। ১৯৪৭-এর ২৬শে জুলাইয়ের আযাক্ট কিভাবে কার্ষে 
পরিণত করা হয়েছে তা আমরা . টনি বিশদভাবে আলোচনা 


করব। এই মুহূর্তে যেটা আমরা .জোর দিরে বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে এই / 


আ্যাক্টবা আইনটি অনুমোদন করে মার্কিন সরকার এবং কংগ্রেস একটা কিছু 
করেছেন যা পূর্বে কখনও কর! হয় নি-_অন্য রাজ্যের স্বাধিকার লঙ্ঘন এবং 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত গুপ্ত কার্যপদ্ধতিকে সরকারীভাবে 
অনুমোদন .করে তীর! গুপ্তচর-বৃত্তি এবং নাশক কার্যকে ০2 
এনেছেন। f 

- এই .গুপ্তকর্ম ব্যবস্থার হাতে প্রভূত ক্ষমতা. অর্পণ করে এবং - Ee! 


নীতির হাতিয়ারে পরিণত করে মাকিন Ei এক সুবৃহৎ গুপ্তচর সংগঠন প্রতিষ্ঠিত : 


করেছেন। ৪৫ 
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+ এক লক্ষ. মা 


- মাকিন গুপ্তচর চা একট E মৃত HE ai 
ছারা হরি র্যাণসম্‌ তীর বইতে লিখেছেন £ বর্তমানে সরকারের কমপক্ষে 
বারোটি, বৃহৎ বিভাগ এবং সংস্থ! প্রত্যক্ষ গুপ্তচর-কর্মে নিযুক্ত আছে। আর এর 
সঙ্গে ধরতে হবে কমবেশি দশটি বাড়তি ইউনিট-_যারা কোন না কোন ধরণের 
গুপ্তচর-কর্মে নিষুক্ত। এদের সর্ধোচ্চ কেন্দ্রে আছে সেন্টাল ইন্টেলিজেন্স, 
এজেন্সী (বা.কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থা )-_-তাদের কাজ, যারা বর্তমানে গুগুচর 
সম্প্রদায় নামেই পরিচিত, তাদের তত্বাবর্ধান ও সমন্বয় সাধন করা +, 

্ত আমেরিকান গুগ্ডচরদের জবানবন্দী. দ্বারা সমথিত রান 
রিপোর্ট থেকে দের! যায় যে আমেরিকান গুপ্তচর সংগঠন কোথাও বাধা 
বা সীমা মানে না। ডা 

র্যাণসমের হিসাব অনুসারে ওয়াশিংটন এবং আমেরিকার অন্ত ত্র কুড়িট বৃহৎ 
শহরে সি. আই, এ.-র ৯০০০০. পেশাদার গুপ্তচর আছে। তাছাড়া, বিদেশে 
সি. আছি, এ.-র গুপ্তচর-সংগঠনের দুর-ব্যাপ্ত জাল বিস্তৃত আছে,. যার লোকেরা 
ষ্টেট! ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী, বিভিন্ন ব্যবসায়িক: সাংস্কৃতিক "ও অন্রূপ নানা 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ট্যুরিষ্ট অথবা বিবিধ ডেলিগেন্র সভ্য. রি ইন্মবেশের 
অন্তরালে, অবস্থান করে। - 

এই রকম' লোকদের সংখ্যা এবং -সি. আই. এর হিতে সংখ্যা 
স্বভাবতই বিশেষভাবে' গোপন রাখা হর:।. তাহলেও প্রতিনিধি রবার্ট সাইকেস্‌ 
ইউ. পি. বাইর এক সংবদিদাতাকে জানান বে-প্া ৪০,০০০ লোঁক সি. আই, 
' এ ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করে 1%%. th 

১৫ "বছরের, অস্তিত্বকালের' ই 22 
ওয়াশিংটনের একটি গোটা অংশই এর...জধিকারে-_অংশের . নাম. কুরাশাচ্ছন্ন 
নিয়তল’ (ফগি বউম্‌) এবং নামের মৃধ্যেই তাঁর পরিচয় নিহিত। . 


এইচ র্যাণসম, সেপ্টাল ইনটেলিজেন্স, এও হাখনাল নিউ পৃঃ৫। 
EE লি আইনে ১৬ ১৯৩০ | 2 
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সি. আই. এ.-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে মিলিটার.বা সমরী 
বিভাগের গুপ্তচর সংস্থা । মিলিটারীর প্রত্যেক বিভাগের আলাদা গুপ্তচর সংস্থা 
আছে, এবং তাদের কাজ ইউ. এম্‌, জয়েন্ট চীফ. অফ. ষ্টাফ-এর যুক্ত ইনটেলিজেন্, 
কমিটি কতৃক পরিচালিত হয়। একমাত্র সামরিক গুপ্তচরবৃত্তির হেডকোয়াটাস* 
গুলিতেই ২০০০-এর বেশি লোক নিযুক্ত আছে। এ ছাড়া বিদেশে নিযুক্ত ইউ... 
‘এম্‌. সামরিক বিভাগের কর্মচারীদের একটা বৃহৎ অংশ পেশাদার গুপ্তচর 1 
১৯৬০-এর পয়লা জানুয়ারীতে সেনেট বমিটি প্রদত্ত তথ্য অন্্সারে বিদেশে নিযুক্ত 
কর্মচারীদের সংখ্যা--স্থলবাহিনীতে ৫০,৪২৪, বিমানবাহিনীতে ৩৫,৬৯৫ এবং 
নৌবাহিনীতে ২২,০৫৫ 1. 

এ ছাড়াও আছে জাতীয় নিরাপত্তা IE ET 
এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানটির কাজ--বিদ্েশী রাজ্যগুলির প্রেরিত ও প্রাপ্ত গোপন সংবাদ 
বেআইনীভাবে সংগ্রহ করা এবং তার অর্থোদ্ধার কর!। এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রাক্তন কর্মচারীদ্বয় উইলিয়ম এইচ. মার্টিন এবং বার্ণন এফ. মিচেল্‌-এর ( উভয়েই 
আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন) বিবৃতি 'অস্থসারে প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীর 
সংখ্যা ১০,০০০। এ ছাড়া বেতার-পরিচালন কেন্দ্রগুলিতে ৮,০০০-এর বেশি 
অপারেটর কাজ করে। 

কুখ্যাত পুলিশশ-গুপ্তচর সংগঠন ফেডারেল ঝুল অব, ইনভেষ্টিগেশন বিশেষ 
ভাবে ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলিতে গুপ্তচর কর্ম চালায় । এদের কর্মচারীর 

সংখ্যা ১৯৬০-এর গোড়াতে ছিল ১৩২৮৮। | 

এট! লক্ষণীর যে ইউনাইটেড ষ্টেটম্‌ গভর্ণমেন্ট টির EEE EE ৭ 
ব্যাপকভাবে গুপ্তচরের কাজে' লাগায়। “সেনেট কমিটি অন্‌ গভর্ণমেন্ট 

অপারেশনদ্‌-এর তথ্য অনুসারে ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্মচারী 
৬৮৯ জন এবং ট্রেজারী বিভাগের সিক্রেট সাভিসের কর্মচারী ৬৭১ জন ও্যাটমিক ' 
এনাজি কমিশন, ইকনমিক কো-অপারেশন আযাডমিন্ষ্রেশন এবং এই রকম আরো! 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে গুপ্তচর সংগঠন আছে । ৃ 

অন্তান্ত দেশে ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের যে সব অফিস আছে, তার ২৭৯৫০ জন 
কর্মচারীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পেশাদার স্পাই রয়েছে ৯ 


* ইউ. এস. জেনেট কমিটি অন গভর্মেন্ট অপারেশন্দুএর ২০ নং 
রিপোর্টের ক্রোড়পত্র থেকে তথ্য সংগৃহীত। ইউ. ' এস. প্রিন্টিং, 
অফিস, ১৯৬০ । | 
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এই তথ্যগুলির ভিত্তিতে সাধারণতঃ তথ্যজ্ঞ “নিউজউইক” পত্রিকা বলেছেন 
যে. ইউনাইটেড, ষ্টেট্‌স-এর ‘প্লতনভূরক্ত গুপ্তচরের ' সংখ্যা- মোটামুটিভাবে 
১০০১০০০ |i 
এই বিশাল গুপ্তচর-কর্মের জন্য ইউনাইটেড ই্টে্টস্‌ গর বিপুল' অর্থ 
"বরাদ্দ করে। একমাত্র ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্দীরই বার্ষিক ব্যয় ৪৮০,০০০,০০০ 
| “নিউজউইক'যএর পূর্বোক্ত একই সংখ্যার প্রবন্ধে আছে “আমেরিকা! 
তি ৩ লক্ষ ছি (৩-বিলিয়ন ) ‘ডলার খরচ . 
করে 1%* | 
এই বৃহৎ ব্যবস্থার মুখ্য পরিচালক কে? ইউনাইটেড. ষ্টেট্‌ন্‌ গুপ্তচর-ব্যবস্থা 
১" একমাত্র প্রেসিডেন্টের অধীন এবং কংগ্রেসের শান ' থেকেই এরা 
| রর 
১৯৪৯-এ ইউনাইটেড ছেদ কংগ্রেসে লেট লা ডি এজেন্সীর 
পরিচালন সম্পর্কে একটি আইন পাশ হয়। সংগঠন মাত্রেরই বিভিন্ন বিভাগ, 
কর্মচারী ইত্যাদি বিষয়ে আতিক আয়-ব্যয়: দাখিলের যে নিয়ম আছে, তা থেকে 
পতি আই. এ-কে মুক্তি দেওমু হয়েছে। বাজেট প্রস্তুতির ব্যুরোকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে যেন তীরা রা এ-র ব্যয় সম্পর্কে কোন হিসাব পেশ ' 
না করেন। | : 
১৯৪৯-এর ন্যাশনাল সিকিউরিটি আযাক্টের ১০ (বি) ধারাটি এই রকম ঃ 
₹ এজেন্সীকে যে টাকা দেওয়া, হচ্ছে, তার ব্যয়ের জন্য গভর্মেন্টের অর্থ-ব্যয়ের : 
নিয়মকানুনগুলি মানতে হবে না। গোপন, অসাধারণ বা জরুরী ধরণের ব্যয়ের. 
জন্যে ডিরেক্টরের স্বার্টিফিকেটই যথেষ্ট এবং এই সার্টিফিকেটই ও অর্থব্যয়ের ভাউচার 
বলে গণ্য করা হবে ৮৯ 
সাটার ডে ইভনিং পোষ্টএর ১৯৫৪-র অক্টোবর এবং নভেম্বর সংখ্যায় রিচার্ড 
ও গ্র্যাডিদ্‌ হা্কনেস এই বিষয়ে “সি, আই, এর রহশ্তময় কার্যকলাপ’ শীর্ষক একটি 
ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে লিখিত হয়ঃ ' “সি. আই. এ.-র কুৎসিত. 


।7 + নিউউইক, ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৬০, পৃঃ ২১৭ 
** নিউজউইক, পূর্যোক্ত সংখ্যা । 
**% ইউনাইটেড ষ্টেটস স্ট্যাট্যুট্স্‌ আ্যাট লার্জ, পাবলিক ল, নং ১১০, ১৯৪৯১ 
' ভল্যুম ৬৩, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৩। 
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কার্যকলাপের লক্ষ লক্ষ ডলারের খরচ ফেডারেল ডিপার্টমেন্টগুলির বিভিন্ন নিয়মিত 
বিলের আড়ালে গোপন রেখে বাজেট ব্যুরো তা কংগ্রেসে প্রেরণ করে 1 . 

সতরাং সি. আই. এর ডিরেক্টরের বিপুল অর্থ কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই খরচ 
করবার অধিকার আছে। ' 

সি. আই. এ. £ সামগ্রিক গুপ্চর-ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র 

নিজস্ব গুপুচরবৃত্তি ছাড়াও, সি আই. এ. আমেরিকার সকল গুগুচর- 1 
কর্মব্যবস্থার পরিকল্পনা ও সমন্বয় করে এবং অন্যান্য গুপ্তচর সংস্থার প্রাপ্ত তথ্যাদি. i 
গ্রহণ ও সঞ্চয় করে। এইখানে, এই কুয়াশাচ্ছন্ন নিয্নতলে' সকল চক্রান্ত পরিকল্পিত : 
হয়, এবং তারপর সি. আই. এ এবং অন্যান্য সংস্থা দ্বারা কার্যকরী করা হয়। 

এই ব্যাপারে খুব তাৎপর্যমূলক এবং লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই সব কাজ 
করতে গিয়ে সি. আই. এ. শুধু সামরিক বিভাগের. গুপ্তচর সংস্থাকে নয়, অন্য যে 
কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান, এমন কি ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থাকেও কাজে লাগাতে 
পারে--এঁ অধিকার তাদের আছে। তাদের কুৎসিত অভিসন্ধির আচরণ হিসেবে 
তার! কূটনৈতিক মিশন, ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিভিন্ন ডেলিগেশন ও 
ট্যুরিষটদের ভ্রমণ এবং অন্যান্য উপায়কে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। | 

কূটনীতিকের ছদ্মবেশে মাকিন গুপ্তচরের সক্রিয় কর্মপদ্ধতি বেশ কিছুট। বণিত. 
হয়েছে আযানাবেল বুকার-এর ‘দি ট্রথ এবাউট আমেরিকান ডিপ্োম্যাট্‌ম্‌ গ্রন্থে): 
লৈখিক! মস্কোস্থ আমেরিকান দূতাবাসের একজন প্রাক্তন কর্মচারী, যিনি সোভিরেট 
ইউনিয়নেই থেকে যাওক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তীর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিশ্চিত 
যে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা ,বিভিন্ন ছদ্মাবেশে সোভিয়েট ইউনিয়নে গুপ্তচর প্রেরণ 
করেঃ রাষ্ট্রদূত, দূতাবাসের কুটনৈতিক কর্মচারী, দূতাবাসের কেরাণী, মিলিটারী 
এটাচী, মিলিটারী মিশনের মদস্ত, সংবাদপত্র ও বেতারের প্রতিনিধি অথবা! যুদ্ধের . 
সময়ে সামরিক সাহায্য সংস্থাগুলির বিশেষজ্ঞ ইত্যাদির ছদ্মবেশ তারা ধারণ 
করে। i 
আযানাবেল বুকার লিখেছেন, কোন কোন .সময় আমার মনে হত যে আমি 
যেন কোন গুপ্তচর সংস্থার যন্ত্র হিসেবে কাজ করছি। দৃষ্টান্ত হিসেবে ইউ. এস. 


* সাঁটারডে ইভনিং পোষ্ট, অক্টোবর ৩০, ১৯৫৪ | ' 
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আই. এস.. অফিসটাকেই ধরা যেতে পারে। গত ছু বছর থেকে আজ পর্যন্ত 
এখানে এই, অফিসেই একান্ত পেশাদার গুচগ্ুর,রয়েছে**--1% ক. 2 
মাকিন- গুগুচর-কর্ম' সামগ্রিক এবং সর্ববিশ্বব্যাপ্ত। প্রথম. এরং 
প্রধানতঃ এদের কাজ সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য জনগণতন্তের বিরুদ্ধ 
শপরিচালিত। ইউনাইটেড ষ্টেটমূ প্রেদিডেন্টের আদেশক্র্মম মাকিন 
ওলা ao অনুসন্ধান করে জেনারেল ক্লার্ক যে রিপোর্ট পেশ 


১ করেন, তা এর সুনির্দিষ্ট ‘সাক্ষ্য দেয় । রিপোর্টে বলা হয়েছে? লোঁহ-যবনিকার . 


(সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে রিপোর্টে এই কুৎসিত 'আ্যাখ্যা' দেওয়া হয়েছে 


' সম্পাদক ।) অন্তরালের যথেষ্ট প্রয়োজনীয় গুপ্ত তথ্যের অভাব আমাদের উদ্বেগের 
৯৮ কারণ।-*-মুখ্য লক্ষ্যের দ্রিকে ‘তীব্র মনোযোগ. দিয়ে সকল রকম. সম্ভাব্য প্রচেষ্টার 


মাধ্যমে এসব তথ্য আমাদের পাওয়ার চেষ্টা করতেই হবে। এখানে সাফল্য 
নির্ভর করে-এই বিষয়গুলির ওপর £ নীতি-নিধরণের ক্ষেত্রে অধিকতর সাহসিকতা 
কতগুলি স্মূপরিকন্পিত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক. ঝুঁকি নেবার - সংকল্প : এবং 
টেকনলজিকাল সামর্থ্যের সম্পূর্ণ সদ্্যবহার 1%* 


রি এরই ফলে পরিকল্পিত' ২প্তচরবৃত্তির ঝুঁকি-র,নীতির উদ্ভব, য| পরবর্তী কালে 


“ 


সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর দিয়ে. উড়ন্ত স্পাই পাইলট পাওয়াস“এর, টি ্‌ 
.্যর্থত৷ এবং প্যারিসের শীর্ষ-সম্মেলনের ধ্বংস-সাধনের. ইতিবৃত্ত রচনা করেছে । - 
কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষ্যে এ কথা বলা যায় যে আমেরিকান গুপ্ুচর সংস্থা 
পরিচালিত সামগ্রিক গুপ্তচর ব্যবস্থার সীমা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেই মাত্র 
আবদ্ধ নয়? মাকিনপু'জির স্বার্থ যে কোন স্থানে যে কোন রকমে: বিপন্ন 
হোক না কেন,, দি.আই. এ. .নাশকতামুলক: কার্ধের আশ্রয় নেবে ।.. এ এক 
“আন্তর্জাতিক সৈত্যবাহিনী” যাদের কাঁজ- 0 ০০ 
পাহারা দেওয়া । 
এটা মোটেই আকস্মিক নয় যে a টম্যানের নির্দেশে ১৯৪৭-এর 
বসন্তকালে বিশেষ উপদেষ্টা কমিটির দ্বারা সঙ্কলিত ্যাশনাল সিকিউরিটি 'প্লান+-এর 
: রিপোর্টে পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে £ আধুনিক বুদ্ধের প্রকৃতিই এমন 
১.» জ্যানাবেল বুকার; দি টুথ আযাবাউট আমেরিকান ডিপ্রোম্যাটদ্‌, লিটারোটর- 


নায় গেজেটা প্রকাশন, মস্কো, ১৯৪৯, পৃঃ ৬৩ । 
** “কমিশন রিপোর্ট অন্‌ ইন্টেলিজেন্স স্যা্টভিটজ" কংগ্রেসে পেশ বরা 





*. রিপোর্ট, জুন ১৯৫৫ ভূমিকা পৃঃ ॥/০! 


kJ 
১৩. 


, আমাদের সম্পাদক ।) ' 


যাতে বিশ্বের সকল দেশের আন্তর্জাতিক কূটনীতি, গ 
কল-কারখানা, রাজনৈতিক জীবন: [প্রতি প্রত্যেকটি বিষে 
তার খোঁজ রাখা মাকিন গুপ্তচর - সংস্থার পক্ষে বি 
i দু | 
কাপিরিত্যগকারী প্রান রি গে অনয 
যা বলেছিলেন, তার উপর মন্তব্য, করে ওয়াল স্টীট জ্নাল 
_ লেখেন: “যে দেশগুলিকে আমরা. পছন্দ করি না শুধু 
“রাখলে মস্ত ভুল হবে| যার আমাদের পছন্দ করে না « 
পছন্দ নাও করতে পারে, তাঁদের 'উভয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখা 
' এটাও তাৎ্পর্যের বিষয় যে গুপ্তচর বৃত্তি ও নাশক কা 
সি. আই. এ. আইসেনহাওয়ারের, 'আমলে ইউনাইটেং 
নিধর্শরণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। . 
১৯৫৮-তে ফেড়ারেল' রিপাবলিক অব, জার্মানীতে. প্র 
. পশ্চিম-জার্সানীর সাংবাদিক জোয়াচিম জোষ্টেন্‌ তার সি. ও 
' লিখেছেন ফে. ইউনাইটেড ষ্টেট্‌ন্‌ সি. আই: এ. গত দ 
" পররাষ্ীনীতির, ওপর এক বিশেষ রকঁমের ছাপ রেখেছে। 
পদ্ধতি সহ: সেন্টাল ইনটেলিজেন্ এজেন্সী আজ ওয়াশিংটনে 
ও গরতিহকে অভিভ্রমকরে প্রধান বিস্তার করেছে. 
' মাফিন গুপ্তচর-কর্মের মুখ্য ব্যক্তিও এর উদ্দেশ্য ও 
ব্যক্তি । ১৯৫৩ থেকে সি. আই:এ.-র মুখ্য ব্যক্তি হচ্ছেন 
(প্রাক্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেটস জন ফস্টার ডালেসের ভাই)- 
স্পাই হিসেবে কয়েক দশক ধরে সোভিয়েট ইউনিয়নের বির 
. বলে পরিজ্ঞাত হয়েছেন.।** গুপ্তচরদের-গোপনতার প্রয়ে 
ডাঁলেন্‌ নিজেকে “নীরব কর্মের (সাইলেন্ট সাভিস্‌ ) ডিরেক্ট 
. পছন্দ করেন। বাস্তবে তিনি সি. আই. এর স্বপক্ষে মা 
" ব্যাপকভাবে ্রশ্তিবাঠন কুরে চলেছেন, কারণ করদাতা 


"4 জোয়াচিম জোষ্টেন, সি. আই. এ ইমার্ভারলেগ, 
' *% ১৯৬১-র সেপ্টেম্বরে দি. আই.. এ. ‘একজন বি 

ম্যাককোনের' ।অধীনে এসেছে। আালেন ডালেস 

প্রেদিডেণ্টের বিশেষ পরামূদত নিযুক্ত হয়েছেন। 
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“যোদ্ধাদের খরচ বহন করতে হয়। আমেরিকার সকল গুপ্তচর সংস্থাকে কেন্দ্রীয় 
সি. আই. এ-র অধীনে আনবার জগত আ্যালেন ডালেদ্‌ বিশেষভাবে "চেষ্টা 
করেছিলেন । ৃ ূ | 

১৯৬০-এর ১৮ই জুন দক্ষিণপন্থী ইটালীয়ান পত্রিকা “টেম্পো' আমেরিকান সি. 
আই. এ.র সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন £ “অনেকের বিশ্বাস, এই সংস্থার 
মুখ্য ব্যক্তি আযালেন ডালেন্‌ ওয়াশিংটনের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী লোক ; ভ্রাতা জন 
ফষ্টার ভালেসের মৃত্যুর পর থেকে তীর নির্দেশেই আমেরিকার সমগ্র পররাষ্ট্রনীতি 
পরিচালিত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যাপারে তাঁর কথাই 
'শেয় কথা ॥ 

আ্যাক্পেম ভালেসের মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ন এ মন্তব্য করতে দিয়ে 
ক্রেচার নেবেল ‘লুক’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে লেবাননে 
আমেরিকীন সৈন্য প্রেরণের জন্ত আযালেন ডালেন্‌ই জোর দিয়ে বলেছিলেন? 
লেবানন পরিস্থিতি আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস নেতাদের যে বৈঠক 
হয় তার বর্ণনা প্রসঙ্গে নেবেল লিখছেন ঃ “প্রসিডেন্ট তীর ডেস্কে বসেছিলেন, 
আর তীর দু'পাশে বসেছিলেন ডালেস ভ্রাতৃদ্বয় + 
‘_ তিন নম্বর চিত্রে, ইউ-টুর ঘটনায় ডালেসের ভূমিকা দেখানো হয়েছে। এলেন 
ডালেদকে এখানে পূর্বের সেক্রেটারী অব ষ্টেট ক্রিশ্চিয়ান হার্টারের সঙ্গে দেখা 
যাচ্ছে ; তাঁরা. সি. আই. এ. কৃত ইউ-টুর ঘটনার হাত থেকে কী ভাবে বেরিয়ে 
আসতে পারবেন লেই কথা আলোচনা করছেন। 

অখগ্নীয় ঘটনাবলী এবং মাকিন রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের প্রকাশ্ত স্বীকৃতি 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে জাতিসংঘের সং প্রতিবেশী-সম্পর্কের নীতির বিরুদ্ধে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র অন্ত দেশের স্বাবিকারকে পূর্ধপরিকপ্পিতভাঁবে লঙ্ঘন করেছে, ও” এটা : 
তাদের' রাষ্ট্রের পলিসির অন্ততুর্ভি, এবং এই উঁদেপ্তে তারা এক অহ ওণ্রচর | 
সংগঠন স্থাপন করেছে ।. 

এই মান খের হাত GSM EH তত আছে এব 
বর্তমানে এটা এমন একটা প্রতিষ্ঠান য! আমেরিকার সমগ্র রানীর 'ওপর চরম 
“প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নে 

মারি রি CET ETE এই কাজে এত 
বিপুল অর্থ ব্যয় করবার উদ্দেস্তেই বা তাঁদের কী? ' 


1 * ‘লুক’, সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৫৮, পৃঃ ১৮1 
! 
১৫ 


+ 
£ 


২। আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে গুপ্তচরবৃত্তি, ষড়যন্ত্র এবং 
নাশকতামূলক কাজ রা? 


ইতিহাসের কয়েকটি ঘটনা 7» 


নতুন সোভিয়েট রাষ্ট্র স্বষ্টির প্রথম দিন: থেকেই সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র হস্তক্ষেপের প্রেরণাদাতা এবং সক্রিয় সংগঠক হচ্ছে মাকিন -সাআাজ্যবাদ ৷" 
১৯১৮-২০ খ্রীষ্টাব্দে, মাকিন সৈন্তবাহিনী উত্তর সোভিয়েট এবং সোভিয়েট দূর- 
প্রাচ্য দখলে অংশগ্রহণ করেছিল। ওঁ সময়েই বহু-শাখা-সমন্বিত গুপ্তচর সংস্থাকে 
ব্যবহার করে . মাকিনীরা রাশিয়ার 7 ডেমোক্র্যাট, সোসালিষ্ট 
রেভল্যুশনারী, মেনশেভিক প্রভৃতি বিপ্লিববিরোধীদের গোপন - সংগঠনের সঙ্গে 
ঘনিঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, এবং তাদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে তাঁদের সঙ্গে 
সোভিরেট গতর্ণমেন্টকে উচ্ছেদ করবার:যড়যন্ত্র পাকিয়েছিল। | 

এর আগেই ১৯১৭-র শেষ দিকে মাফিনরা' একটি সোভিয়েট- বিরোধী/ 
ষড়যন্ত্র সংগঠনে অংশ গ্রহণ করেছিল । '' ০৪, | 

১৯১৭-র ২১শে ডিসেম্বর সৌভিয়েট কতৃপক্ষ কর্ণেল -কাল্পাশনিকভ-কে 
গ্রেপ্তার করে»_তিনি ইয়াসিতে EE রেড ক্রসের হয়ে কাজ করতেন । 
মাকিন রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সিসের প্রদত্ত কাগজপত্রের সাহায্যে তিনি সোভিয়েট-বিরোধী 
জেনারেল কালেডিনের জন্য পেত্রোগ্রাদ থেকে রোস্তোভে মোটর গাড়ী প্রেরণের 
চেষ্টা করেছিলেন। মাকিন কুটনীতিবিদ্দের এই সব বিরুদ্ধ কাজকে উদ্ঘাটন 
' করে ১৯১৭-এর ২২শে ডিসেম্বর প্রাভদা লিখেছিল £ রর 

“আমর! দেখছি, কালেডিনের "ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ইউনাইটেড. a অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরা যুক্ত আছেন। কালেডিনকে সাহাষ্য. করবার জন্ত-তারা _ 
সব কিছুই করেছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম .ফ্রণ্টের লক্ষ্যাভিমুখী . রেডক্রস ট্রেনের 
আঁবরণের- আড়ালে ইয়াসির আমেরিকান অফিপার মিঃ এণ্ডারসন, মিঃ পাকিন্দ্‌ ও ন 
তাদের সা্গপা্গরা, রাশিয়ান অফিসার কাল্পাশনিকভ ও ভেরর্রান্স্কী সোভিয়েট 
কতৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে কালেডনের জনত ডম্‌ অঞে কয়েক ভন মোটর- 
গাড়ী ও অন্তান্ত জিনিস পাঠাচ্ছিল?. - 

ঘড়যন্রটি এখন সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে গেছে। কাল্পাশনিকভ ও অন্ত “ 

১৬ ; 


যড়যনতরকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অসাধারণ গুরত্বপূর্ণ দলিলগুলি আটক 
করা হয়েছে। ইয়াসির ইউ. এম্‌. রেডক্রস মিশনের প্রধান মিঃ এণ্ডারসন প্রেরিত 
একটি টেলিগ্রামে কর্ণেল কাল্পাশনিকভকে রৌস্তোভে একটি ট্রেন পাঠাবার জন্য 
মাকিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ফ্রান্সিসের কাছ থেকে ১০০,০০০ রুবল নেবার অধিকার দেওয়া 
হয়েছে ? | 
এ কথা স্থুপরিজ্ঞাত যে ভলগ! অঞ্চল ও সাইবেরিয়ায় চেকোশ্রোভাক বাহিনীর 
বিদ্রোহ এবং দেশের মধ্যাঞ্চলের রাইবিন্সক্‌, ইয়ারোস্নাভল্‌, কোন্ত্রোমা ও ২০টি 
সহরে বিপ্লববিরোধী কাজ সংগঠন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন 
মাফিন গ্রতিনিধিবৃন্দ। এ সময়ে উদ্ঘাটিত বৃহত্তম ষড়যন্ত্রের মধ্যে অন্যতম 
কুখ্যাত পলক্হার্ট প্লট’ পরিচালনা! করেছিলেন লক্হার্টের নেতৃত্বে ব্রিটিশ মিশন, 
্যলেন্সের নেতৃত্বে ফরাসী দূতাবাস এবং আমেরিকান কন্সাল ডি উইট্‌ পুল্‌। 

পরবর্তীকালে প্রকাশিত ঘটনায় দেখা যায় যে আমেরিকান কন্দাল এই 
ষড়যন্ত্রে সর্যাপেক্ষা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ফরাসী সাংবাদিক রেনে 
'মারশীদ ও ইংরেজ গুপ্তচর রেইলির মতে মাঁকিন কন্গালের ফ্লাটেই ১৯১৮-র ২৫শে 
আগষ্ট মস্কোয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করতে বসেছিলেন রাষ্ট্রদূতের! 

লক্ষণীয়, মস্কোয় নাশক্তামূলক কাজের ভার পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে 
ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ১৯১৮-র ৬ই নভেম্বর ইজভেম্তিয়া 
লিখেছিল ঃ : 

‘১৯১৮-র অগষ্টের শেষের দিকে মস্কোস্থ মাকিন রাষ্ট্রদূত আহত এক বিশেষ 
সম্মেলনে তিনটি দিকে কাজ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ঃ 

(১) ঘুষ দিয়ে লাল ফৌজের মধ্যে ভাঙ্গন স্ষ্টি করা, নাশকতামূলক কাজ, 
থাছা-সরবরাহে- বাধা দান, যানবাহন ধ্বংস করে সমগ্র জনসাধারণকে খাছ্য-বঞ্চিত 
করা ইত্যা্দি। ব্রিটিশ অফিসার রেইলির ওপর এই কাজের ভার দেওয়া হয়? 

(২) "আঞ্চলিক সোভিয়েটের অফিস ধ্বংস করা, খাদ্যের গুদামে অগ্নিসংযোগ 
ইত্যাদি ধরণের নাশকতামূলক কাজ। এই কাজের ভার ছিল ফরাসী অফিসার 
ভার্টামণ্ট-এর ওপর। 

(৩) গুপ্তচরের কাজ ! এর ভার ছিল মাকিন বাণিজ্য প্রতিনিধি 
কলোমাটিয়ানোর ওপর এবং তিনি একটি ব্যাপক গুপ্তচর-চক্র স্থাপন 
করেছিলেন | | 2 

*' ইজভেণ্ডিয়া, সংখ্যা ২৪৩/৫০৭, নভেম্বর ৬, ১৯১৮ । 
হাতে--২ . ১৭ 


' মাকিন গুপ্তচর - কলৌমাটিয়ানৌকে যখন সন্দেহবশে তল্লাপী করা হোলো 
তখন তার কাছে একটি ছড়ি পাওয়া গিয়েছিল... যার মধ্যে সঙ্কেত-অক্ষরে লিখিত 
কাগজপত্র ছিল। পরে অনুসন্ধান কাঁলে কলোমাটিয়ানো স্বীকার করেছিলেন যে | 
“তিনি মাকিন কন্সাল-জেনারেল ডি উইট পুলের রাডীতে যড়যন্রকারীদের গুপ্তসভায় 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং মাকিন কন্সাল জেনারেল, ইংরেজ ও: ফরাসী 
গুপ্তচর সংস্থার. স্থানীয়, প্রতিনিধিদের সঙ্গে তীর, যোগাযোগ করিয়ে 
দিয়েছিলেন 1% | 

ইউ. এস. গভর্ণমেন্ট সকল সম্ভব উপায়েই রুশ প্রতিবিপ্লবীদের জোরালো 
সমর্থন লাভ করবার চেষ্টা করেছিল - ১৯১৮ সালে ১৮ুই নভেম্বর যখন আ্যাডমিরাল 
' কোল্চাক্‌-কে ক্ুপ্রীম কুলার অব রাপিযা” বলে ঘোষণা! করা হোলো, ইর্কুৎস্ৰ- - 
. এর মাকিন কনসাল জেনারেল হারিম্‌ তীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে - 
'অন্ততম ছিলেন। হারিস্‌ সরকারী ভাবে কোল্চাক্‌কে এ কথা জানান যে মার্কিন 
সরকার তাকে সকল রকমভাবে সমর্থন করবে - 

- শুধুমাত্র১৯১৮-এর আগষ্ট থেকে ২০শে নভেম্বরের ' মধ্যেই আমেরিকা . 
কোলচাক.ও রাশিয়ার অস্ঠানট প্রতিবিপ্নবী দলকে ২০০,০০০ রাইফেল, ৪,৫০০২০০০ ৯ 
* এর' চেয়েও বেশি কার্টিজ, ২২০,০০০ শেল, বহু সংখ্যক বন্দুক ও মেশিনগান, এবং ১ 
৩৩০,০০০ জোড়া সৈনিকদের বুট ইং করেছে।: এ সংখ্যাও সম্পূর্ণ 
তথ্য থেকে সংগৃহীত। . 

_. ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারীতে দক্ষিণ রাশিয়ার গুপ্তচর কর্ম সংগঠন এবং; £হোয়াইট 
গার্ড সৈশ্বাহিনীকে সকল সম্ভব উপায়ে সাহায্য করবার উদ্দেশ্তে পেট্রোগ্রাডের 
প্রাক্তন মাকিন মিলিটারী আ্যাটাচী লেগন্যান্ট-কর্ণেল রিগব্্*এর নেতৃত্বে ইউ, , 
এস্‌. গভর্ণমেণ্ট*একটি বিশেষ মিলিটারী মিশন পাঠিয়েছিল। : 
... ১৯১৯-২৭তে অন্থান্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির াহায আমেরিকা সোভিট 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে- যৌথ, অভিযানের একটি নতুন প্রচেষ্টা করেছিল। এই : 
: আক্ৰমণের*.প্রস্তুতিকে আড়াল করবার. জন্য প্রেসিডেন্ট প্যারিস কনফারেন্সের 
মাকিন ডেলিগেশনের অন্যতম:এটাচি বুলিট্‌-কেণ্মস্কোতে পাঠিয়েছিলেন। . . 
fs OPA Ad da PRA ঘটানো, 
বং সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে একটা শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করা। “আর এক 

* দি হিষ্টি অব, দি সিভিল ওয়ার“ইন:দি ইউ. এস্‌. ৪৮০ ভুল্যুম ৩. 
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গোপন উদ্দেন্ত ছিল, মৌভিয়েট রা লা আিক এবং সামরিক 
পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। বুলিটের মিশনের গুপ্তচর-কর্মের, সঙ্গে 
মোভিয়েট ইউনিয়নের. বিরুদ্ধে আর এক. ৪৬ আক্রমণাত্মক. প্রস্তুতির" 
সংযোগ ছিল 
'=নমাকিন সরকার হা রা বর 
হানি? এরই অন্ধ হিসেবে “তারা নানা, রকম 'ভুল তথ্যও ছড়িয়েছে। 
সেনেট ভুডিসিয়ারী কমিটির' অধীনে. গৃঠিত একটি 'সাবকমিটির কথা সুপরিজ্ঞাত, 
যাদের কাজই হচ্ছে সোভিরেট রাশিয়া সম্পর্কে মিথ্যা খবর ছড়ানো । 
সেনেটর 'ওভারম্যানের নেতৃত্বে. এই সাবকমিটি, রাণিয়া-গরত্যাগত "হিসাবে 
্নবীকারক বিভিন্ন সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের কাছ থেকে মিথ্য৷. ‘প্রত্যক্ষ- 
রর্শীর বিবর্ণ’ সংগ্রহ করে। এই সর সাক্ষ্য-প্রমাণ একান্ত হাস্তকর এবং মিথ্যা। টা 
কিন্তু “তা সত্বেও ভারা এইসব তথাকথিত “সাম্য, গুলিকে দলিলের সুবৃহৎ 
সঙ্কলন-গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করেছে; এবং প্রচারের উদ্দেষ্ে Ll ও  £ 
অন্তান্ত দেশে প্রচার করেছে। | 
আন্তর্জাতিক সানরাজযবাদী ‘শক্তিপ্তলির, বিরুদ্ধে সোভিয়েট জনসাধারণ সত্যই 
"বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে এরং সকল যড়যন্তর চুৰ্ণ করে বিদেশী আক্রমণ- 
কারীদের“ দেশভূমি থেকে দূর করে দিরেছে। .১৯২০-এর শেষদিকে, 
নোভিয়েট রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। - ৫. - 
চে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে 'সোভিয়েট জনসাধারণ . সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছে 
তা' একটা এঁতিহাসিক ঘটনা । শ্রেণীবিন্তাসের পরিবর্তনের" ফলে ইতিহাসে এই 
প্রথম .এমন এক নতুন সমাজ গড়ে উঠল যা প্ররম্পর বিরুদ্ধ শ্রেণীর দ্বারা. 
বিভক্ত নয়,' এবং তাদের বার্থ ও উদ্দেস্তে সমগ্র সমাজ একীভূত । রাশিয়ার , 
জনসাধারণ নীতিগত ও রাজনৈতিক ওঁক্য ইতিহাসে অভুতপূৰ্ব । সোভিয়েট ' 
ইউনিয়নে “এমন কোন 'সমাজ গোষ্ঠি নেই এবং থাকতে পারে না, যার 
পরে লম্ীজ্যবাদীরা তাদের সোভিয়েটবিরুদ্ধ কাজের জন্য, নির্ভর করতে পারে। 
সেইজন্ত মাকিন গুপ্তচর সংস্থা সোভিয়েট বিরুদ্ধ গুপ্তচর কর্মের জন্ত লোক 
জীর্গাড় করতে পারে প্রান ফ্যসি। ‘ভাড়াটে দালাল, কতিপয় দেশত্যাগী 
ধবং ছুষ্কৃতিকারীদের মধ্যে থেকে । 
সোভিয়েট ইউনিয়নে তাদের একমাত্র নির্ভরহ্থল হচ্ছে লাফ 
নতি দুৰনীতিগ্রন্ত বি. 


১৯ 


' আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিস্‌ সর্বদাই ‘হার্ড ক্যাশ-এর ভিত্তিতে কাজ করে, 
থাকে। ১৯৬০-এর অগাষ্টে পাওয়াস+এর প্রকাশ্য বিচারে স্পাই-পাইলট স্বীকার, 
করেছিল যে সে একমাত্র প্রচুর টাকা রোজগারের ভন্ই গুপ্তচরের পেশা 
অবলম্বন করেছে । | | | | 

মাকিন- সরকারের এবং তাদের মিত্রদের গুপ্তচর সংস্থার কাজ সম্পর্কে 
“নিউজউইক’ এই বিশিষ্ট উক্তি,করেছে ঃ এট 

“এর কোন। কাজের মধ্যে আবেগের কোন স্থান নেই, তাদের লোকদের; 


মধ্যে আবেগময়! স্বদেশপ্রেমের চেয়ে ব্যবসায়িক মনোভাবই প্রধান ।১% | 


f “মুক্তির নীতির বিফল পরিণতি -২ 


মহান স্বদেশপ্রেমের যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের জয়ের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট: 
জনগণের একশ্রেণীক পক্য প্রমাণিত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপারে রাশিয়ার কর্মোগ্চোগের, 
গুরুত্ব ও সামরিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। 

সমাজতন্ত্রের শক্তিশালী শিবির গড়ে উঠেছে যে শিবির তার সদস্তদের, 
স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে কোন আক্রমণকে পরাজিত করতে সক্ষম । As 

কিন্তু মাকিন আক্রমণকারীচক্র সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সমাজতন্ত্রের সমগ্র 
শিবিরের সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন: 
এবং অন্তান্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণাত্মক কাজ 
করার শক্তি ও সম্ভাবনা তাদের কম বলেই মাকিন সাস্রাজ্যবাদীচক্র এই) 
দেশগুলির বিরুদ্ধে নাশক কার্য, ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক বিরুদ্ধতা প্রভৃতি সংগঠনের, 
চেষ্টা করে থাকে । -: 

রাশিয়া এবং জনগণতান্ত্িক দেশগুলির বিরুদ্ধে তাঁদের ধ্বংসকর কাজের সাফাই 
গাইবার জন্য তার! সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ঘুক্ত' করবার ধুয়ো তুলেছে । কিন্ত. 
সব দেশে এই “মুক্ত'-তত্বের কোন সমর্থন না পাওয়ায় মাকিন ইন্টেলিজেন্স, 
ই প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল দেশত্যাগীদের সহায়তায় ষড়যন্ত্র ও ৮ 

সংগঠন করে থাকে। 

এ তথ্য স্ুপরিজ্ঞাত যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে নী 
সৌভিরেট ইউনিয়ন ও অন্ঠান্ত সমাজতন্ত্রী দেশে ধ্বংদকর কার্য পরিচালনার জু 
অনেকগুলি আধা-সরকারী সংগঠন*প্রতিষ্ঠা করেছিল । 

* নিউজউইক, অগাষ্ট ২২, ১৯৬০, পৃঃ ২৪ । হি 
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১৯৪৯-এর গ্রীন্মকালে প্রাক্তন ত্যাসিষ্্যা্ট সেক্রেটারী অব ষ্টেট এবং 
'জাপানের প্রাক্তন মাকিন রাষ্ট্রদূত গর নেতৃত্বে তথাকথিত ন্যাশনাল কমিটি 
ফর ফ্রি ইয়োরোপ’ গঠিত করা হয়। জেনারেল আইসেনহাওয়ার-ও এর অন্যতম 
প্রতি্ঠাতা। এই কমিটির উদ্দেষ্য সম্পর্কে গ্র, সাংবাদিকদের বলেছেন 'ষে এই 
একৃমিটি পূর্বইয়োরোপের দেশত্যাগীদের কম্যানিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৈষরিক 
টা নৈতিক সমর্থন দান করবে-।* 

এই সংগঠন ছাড়াও মাকিনীরা তথাকথিত “আমেরিকান কমিটি ফর 
লিবারেশন ফ্রম বলশেভিজম্‌' স্থাপন করেছে, যার সংগঠক হচ্ছেন ষ্টেট ডিপার্টমেপ্টের 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হাওল্যা্ড এইচ সারজায়েন্ট । ৰ 
3 অধ্যাপক ভলাডিমির ভাঁসিলাকির সাক্ষ্য থেকে .এই কমিটি-র কাজের কিছু 
ধারণা পাওয়া যায়। এই অধ্যাপক আগে প্রতিক্রিয়াশীল ইউক্রেনিয়ান 
দ্েশত্যাগীদের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং ১৯৫৫-এর এপ্রিলে প্রতিক্রিয়াশীল 
কার্যাদি পরিত্যাগ করে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। 


অধ্যাপক ভাদিলাকি বলেন যে তীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আগে তিনি 
পম জার্মানীতে ১৯৫৪- খ্ৰীষ্টাব্দ আমেরিকান ইনটেলিজেন্স, বিভাগ কতৃক স্থাপিত 
দোভিয়েট-বিরোধী একটি দেশত্যাগীদের কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন । এই 
প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল “সোভিরেট জনগণের আ্যা্ট-বলসেভিক' সংগঠন সমূহের লীগ’, 
এ 'ছাড়াও তিনি আর একটি দেশত্যাগীদের সোভিয়েট-বিরোধী সংগঠন 
KE Ukrainskvi Vyzvolni Rukh’”-এর পরিচালনা করেন এবং মিউনিক 
থেকে প্রকাশিত ‘নোভা ইউক্রেনিরা” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 

অধ্যাপক ভাদিলাকি বলেন, ‘এই সংগঠনগুলিতে আমার সকল কাজ পেজ 
এবং দারজারেন্ট-এর নির্দেশ মত পরিচালিত হত; এঁরা দুজন হচ্ছেন মিউনিক- 
এর তথাকথিত আমেরিকান কমিটির সদস্ত। নেতৃত্বের পদে থাকার জন্ত এই 
দেশত্যাগীদের ' সংস্থাগুলির কার্ষধারা সযত্রে বিশ্লেষণ করা, এবং মাঁকিন 
সআজ্যবাদীদের দ্বারা নিযুক্ত দেশত্যাগীর আসল উদ্দেশ্য বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব 
হযেছে। 

অসংখ্য ঘটনা বিচার করে আমি বুঝেছি যে, যে জনগণের মধ্য থেকে এই 
দেশত্যাগীদের উদ্ভব তাদের সম্পর্কে এদের বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা বা আগ্রহ নেই, 


* নিউইয়র্ক টাইম্স্‌ জুন ২, ১৯৪৯। 
২১ 





এবং এদের কাজই হোলো দেশভাগের নাশক কারের জন্য অন্ধ অনুগত নে 
, পরিণত করা 1%' 

“মার্কিন রাজনৈতিক নেতা এবং, জের এই 'কমিটিগুনিকে 
প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করেন . / 

'১৯৪৯-এর ১৩ই ডিসেম্বর রর পৃ সং 
জন্‌ ফষ্টার ডালেদ্‌, প্যাশনাল কমিটি ফর ফ্রি ইউরোপ-এর এক সভায় ব্তংতা 
প্রসঙ্গে মাকিন সরকারকে আহ্বান করে বলেন যে তাঁদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাওা 
লড়াইএ এখন আত্মরক্ষার নীতি থেকে আক্রমণাত্মক নীতিতে যাওয়া উচিত । ভালেস' 
. একথাও ঘোষণা করেনঃ “এর ভজন্ত বাষিক খরচ পড়বে ১০০১০০০১০০০ ডলার, 
কিন্তু বর্তমানের সামরিক উদ্দেশ্যে ও অন্ঠান্ঠ রাষ্ট্রে সাহায্য দান বাবদ যে- নি 
খরচ হয়, তার তুলনায় অনেক, কম Vis 
॥_ ১৯৫০-এর পয়লা মে' তদানীন্তন 'মাকিন EE 
কিট হা জি ইউরালের উদ্দেশ্য’ ও কার্যাবলী বিশেষ উৎসাহের ০০০ 
করেন | 

মাকিন শাসকচক্রের নীতির: অনুসরণে রাশিয়ার আভ্যন্তরীন 
হস্তক্ষেপকে জোরদার করবার জন্য 'হাউস্‌, অব. রিপ্রেজন্টোটিভ, এর দীন চারলস' 
জে. কেরষ্টেন ১৯৫১-এর "ওরা এপ্রিল - ইউ. এস্‌. ক কংগ্রেনে আলোচনার জন্ত' একটি 
প্রস্তাব পেশ করেন; এই প্রস্তাবে “সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের মুভির 
ব্যাপারে সহায়তা করার” কথা রলা হয়েছিল। (কংগ্রেস. রেকর্ড, জুলাই ৩, ১৯৫১ 
পৃঃ এ-৪২৭২।) সোভিয়েট জনগণের বিরুদ্ধে কুতসাপূর্ণ আক্রমণ ছাড়াও এ 
প্রস্তাবে মাকিন প্রেসিডেন্টের কাছে সোভিয়েট ইউনিয়নের ব্রিন্ধে নাশক কাগুলি, 
পরিচালনার ধরন এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সুত্রগুলি সুপারিশ কর! হয়।' | 

মাকিন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতাদের এই উদ্কানিমূলক নীত্রি 
বিশেষ উদ্দেশটা কী? ১৯৫১- -এর ১৫ই আগস্ট হাউস্‌ অব্‌ রিপ্রেজেন্টেটিত, 
- এর সামনে কেরষ্টেন তার পরিকল্পনাটা খোলাখুলিভাবে বলেন। তিনি তথাকথিত 
. শ্রী জাভিক লীজিয়ন’ গঠন করার প্রস্তাব আনেন। তিনি ব্যা্যা করে বলেন, 
যে আমেরিকার উচিত পাস দেশগুলি' (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্পর্কে কেরির 

*  ইজভেভ্তিয়া, এপ্রিল ৮, ১৯৫৫. 


কক নিউইয়র্ক টাইমস্‌, ডিসেম্বর ১৪, ' ১৯৪৪ | j : 
*** মনো মাক এমন্যদীর কাশি যর মে ৪.৯ ১৯৫০ | i 
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: পূর্ণ ভাষ্য এট) ) থেকে আগত দের সংগঠিত করে র তাদের নিজেদের 
জনগণের 'মুক্তিদাতা. হিসেবে পুনঃপ্রেরণ করা৷ কেরষ্টেনের ' পরিকল্পনা অনুযায়ী 
এ লীজিয়নু'পাচাট .পারাস্থ্যট বাহিনী দ্বারা গঠিত হবে! ' এদের উত্তর আফ্রিকা, 
ইউরোপ বাঁ মধ্যপ্রাচ্যে ট্রেনিং:দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের, ‘আত্মরক্ষা বাহিনী 
“হিসেবে জার্মাণীর মাকিন অঞ্চলে রাখা হবে। পর্যবেক্ষণ, সরবরাহ ও সামরিক 
গতিবিধির সমস্তাসহ [ীজিয়নের, চনেতৃত্ব ও' পরিচালনের প্রধান বিষয়গুলি তিনি 
আমেরিকান অফিসারদের ওপর ছেড়ে দিতে' বলেন ৷ তিনি স্থপারিশ করেন | 
যে মাকিন এয়ার ফোসের একটি অংশকে এই ' দায়িত্ব দেওয়া হোক যে তাঁরা 
' যেন কয়েকটি লীজিয়ন ইউনিটকে ইউক্রেন ও সোভিয়েট মধ্য, এশীয় রিপাবলিকে 
. বিমান থেকে নামিয়ে, দ্য়ে। (সহ রৈকর্ড, আগষ্ট : ১৬, "১৯৫১, পূঃ 
এ ৫৪৫৮)1 | 

১৯৫১-এর ৬ই অগাষ্ট মািনেনেট বক্ত ত! প্রসঙ্গে সেনেটর মান্ডট 
সমাজতন্ত্র দেশগুলির থেকে আগত ব্যক্তিদের তাদের দেশে নাশক উদ্দেগ্তে 
পুনর্বাসনের উপর বিশেষ জোর. দেন।. তিনি "প্রস্তাব করেন যে কিছু টেক্‌নিব্‌ 
ও পদ্ধতির. উন্নতি' সাধন করা দরকার । , যেমন, এইসব লোকদের, “নতুন 
নামে, বা নতুন ' ছদ়বেশে, এবং সম্ভব, হলে "প্লাষ্টিক সার্জারি করে”: ফেরৎ . 
পাঠানে| উচিত। . (কংগ্রেস রেকর্ড, অগাষ্ট ৬ ১৯৫১, পৃঃ ৯৮৬৫)। 

ওয়াশিংটন রর এই উদ্ধত দুর্বিনীভ প্রস্তাবগুলি কান পেতে 'ুনেছে | 
তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত "অসংখ্য -উষ্কানিমূলক 
নাশক কারের প্রকাশ্য আইনগত অনুমোদন করেছে। 

১৯৫১-তে মিউচ্যুয়াল সিকিউরিটি. আযাক্টের মাধ্যমে এই “আইনসঙত’ 
' গুপ্তচর ও নাশকনীতি পুরস্কুত হয়েছে। এই .জ্যাক্ট কংগ্রেস অনুমোদিত 
ও প্রেসিডেন্ট ্রম্যান স্বাক্ষরিত। . এই আযাক্টে তথাকথিত কেরষ্টেন আ্যামে্ড- 
মেণ্টের বলে বাধিক ১০০,০০০,০০০ ডলার ব্যয় মঞ্জুরও করা হয়েছে। " সোৌভিয়েট, 
"ইউনিয়ন, পোলাও, চেকোশ্লোভাকিয়া,' হাঙ্গেরি রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ; 
প্রভৃতি দেশে বসবাসকারী বাঁ ও সব দেশ থেকে পলাতক ব্যক্তিদের জন্ত, 

যাতে তাঁদের দিয়ে স্তাটো-সমর্থক সামরিক শক্তিনুগঠন করা যায়, অথবা অনুরূপ 

আন উদ্দেশ্যে এই অর্থ ব্যয়িত. হতে, পারবে। (ইউ, এস, ল নং ১৬৫. 
১ ৮২তম. ইউ, এস, এ, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে পাশ হরেছে। ইউনাইটেড 
টে াটুটদ্‌ আর্ট লার্জ, ভ উন প্রথম খণ্ড ১৯৫১, পৃঃ ৩৭৩-৭৪ )। 


২৩ 


১৯৫১-এর ২১শে নভেম্বর একটি নোটে সোভিয়েট গভর্ণমেপ্ট এই আইনের 
বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে, যেহেতু এই আইনে সোভিয়েট ইউনিয়নে 
এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের 
ব্যবস্থা আছে। এই নোটে; বিশেষভাবে দেখান হয়, এই আইন সোভিয়েট 
ইউনিয়ন এবং আরো কতগুলি দেশে নাশক কার্য করার জন্য ব্যক্তিকে এবং সশন্তর 
গোষ্ঠিকে অর্থ দানের ব্যবস্থা করেছে। আমেরিকার এই আইন দেশসমূহের 
মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অথটিতপূর্ধ বিষয়ের অবতারণা করেছে 
এবং অন্তান্ত দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকার ভয়ংকর বিপজ্জনক হস্তক্ষেপের 


চিহ্ববাহী। সঙ্গে সঙ্গে এই আইন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের এক অভূতপূর্য ' 


দৃষ্টান্ত, এবং দেশসমূহের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার ও রাজ্যের 
স্বাধিকারের প্রতি কাম্য শরদ্ধাপ্রদর্শনের . রীতির পরিপন্থী ৷ (প্রাভদা, নভেম্বর 
২২, ১৯৫১ )। 

এ তথ্য স্থপরিজ্ঞাত যে এর পর থেকে মিউচ্যুয়াল সিকিউরিটি আ্যাক্ট প্রতি বছর 
কংগ্রেস পুনঃগ্রহণ করে এবং মাকিন প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করেন। আর এ 
কথাও মনে রাখতে হবে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে ‘গুপ্তযুদ্ধে মাকিন 
সরকারের এই ১০০,০০০,০০০ ডলার সমগ্র অর্থব্যয়ের একটি সামান্ত অংশ 
মাত্র। | ৫ 

বিশেষভাবে ১৯৫৩-তে সি. আই. এ-র এই নাশক কার্যাবলী খুবই জোরালো! 
কর! হয় ; এই সময় আইসেনহাওয়ার সরকার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির “মুক্তি” 
তাদের রাষ্ট্রের নীতি হিসেবে সরকারীভাবে ঘোষণা করেন। ( ‘নাশকতামূলক 
কার্যাবলী সংগঠনের নীতি’ দ্রষ্টব্য । সম্পাদক । ) 

এ তথ্য সকলের কাছেই জান! যে মাকিন গুপ্তচর সংস্থা এই সময়ে দেশত্যাগীদের 
সর্যবিধ সংগঠনকে জোরদার করে, স্পেশাল এজেন্টদের ট্রেনিং দিয়ে সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলির মধ্যে চোরাইভাবে চালান করে, এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির 
প্রতিবিপ্লবী শক্তির গুপ্ত অবশিষ্টের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। | 

১৯৫৫-এর ৩০শে অক্টোবর নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌এ দেখা যায় যে তখন 
আমেরিকান ইনটেলিজেন্স, বিভাগ ফোট ব্রাগে বিশেষ সামরিক বাহিনীর 
শিক্ষ। দিচ্ছে, যাঁরা পরে*সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রেরিত হয়ে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটাতে 
চেষ্টা করবে। ওঁ কাগজই ঘোষণা করে যে এই সব লোকেদের ‘প্রবল, শক্তসমর্থ 
এবং চতুর হতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।' 
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পাই 
~~ 
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এই “মুক্তির নীতির চূড়ান্ত প্রকাশ-_১৯৫৩এর গ্রীষ্মকালে বালিনে সরকার- 
বিরোধী দাঙ্গা, এবং ১৯৫৬-এর শরৎকালে 'হা্গেরীতে প্রতিবিপ্রবী ধ্বংসকর 
ফক্রান্ত. এই উভয় ঘটনার মূলেই ছিল মাঁকিন শীসকচক্রের পরিচালিত 
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংগঠন। এইগুলি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের 
+ শক্তিকে বেয়নেট দিয়ে: পরীক্ষা করবার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা এবং সোভিয়েট 
শীতের অতি নিকটে মাকিন সামরিক মাটি স্থাপনের প্রয়াস এই 
ঘটনাগুলি। 
মাফিন ধরকারের নেব ন বির হিদেব করেছিলেন যে নাশক ও উস্কানি 
‘মূলক কাজের সাহায্য কোন,না কোন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশে অসন্তোষ ও 
' বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে তাঁর! সক্ষম। তাঁর! ভেবেছিলেন যে, বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে 
মাকিন সরকার নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী নিরে প্রতিবিপ্লবীদের উত্থানকে সমর্থন 
করবে। 
হাপ্সেরীর প্রতিবিপ্নবী চক্রান্তের ব্যর্থতা নিঃসংশরে প্রমাণ করল যে তথাকথিত 
“মুক্তির নীতিও ব্যর্থ হয়েছে ; প্রমাণ করল যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে সামরিক 
< ভীতি প্রদর্শন করে তাদের বিভক্ত ও নষ্ট করা যাবে না, এবং পারমাণবিক 
 ব্ল্যাকমেলে সমাভতার্ধিক দেশসমূহের সৌন্রাত্র ভাঙবার নয়। হাঙ্গেরীর ঘটনার 
"পরেই প্র নীতির প্রবক্তাদের মধ্যেও যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এটা মোটেই আকশ্থিক 
ঘটনা নয়; বন্ধ্যা স্বার্থত্যাগ ও গৌরবহীন উর হাসি করবার জন্তে 
দোষারোপ ও পাণ্ট! দোষারোপ চলতে লাগল। | 
যুক্তরাষ্ট্রে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তি বোঝেন যে সমাজতান্রিক 
দেশগুলির সম্পর্কে পুরাতন মাফিনী নীতি সম্পূর্ণ দেউলে। এসবের জন্তে আই- 
'সেনহাওয়ারের সরকার অবশ্তই ক্ষতিপূরণ করতে এগিয়ে এসেছিল। পূর্বের 
মতই, সোভিরেট ইউনিয়নের ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার 
দুর্বলতাগুলি তারা খুঁজতে লাগল, এবং ও সব দেশে গুপ্তচর পাঠানো ও নাশক 
-সংগঠনগুলিকে সাহায্যও চলতে লাগল। { ও 
? এই প্রবণতার একটি প্রকাশ দেখা গেল ১৯৫৪-৬২ খ্রৃষ্টা্ধে সরকারীভাবে 
সংগঠিত হতথাকথিত বন্দী জাতি "সপ্তাহ উদ্যাপনের মধ্যে । এরও উদেশ্য ছিল 
উস্কানিমূলক ! 
মাকিন শাসকচক্রের এই উদ্ধানিগুলির বিষয় জানাতে গিয়ে. ১৯৫৯-এর 
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২৩শে দলাই খত মস্কো ও মঙকো রিভিয়নের শ্রমজীবী মানুষদের এক সভায়, 
ao রি 
| হলোভিরেট ইউনিয়ন ও সত মাতাহিক দেশের জমান সাফল্যে আতফিত: 

হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী একচেটে পুজিপতিরা কতগুলি: স্থুল . কার্ষের আশ্রক্ক, , 
গ্রহণ করছেন; আমাদের আত্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, এবং স্বাধীন = 
দেশগুলির সার্বভৌমত্ব , লঙ্ঘনের নির্লজ্জ অপপ্রয়ান এই কাজগুলি। নিপীড়িত: 

_জাতিগুলি এবং পুঁজিপতি দেশগুলির শ্রমজীবী মানুষের! একচেটে পুঁজিপতিদের 

শাসন ও ক্তুর শোষণের হাত থেকে বীচরার জন্ত' এবং তাদের অবিকার অর্জনের 

- ন্ট ক্রমেই অধিকতর ' সবলভাঁবে সংগ্রাম করছে। এ খবর জানে বলেই একচেটে:: " 

_ পু'জিপতির! তাদের দেশের লোকদের, যেন সোভিয়েট-বিরোধী ও সমাজতন্ত্র বিরোধী, শা 
ইনজেকৃশন দিচ্ছে, এবং “বন্দী জাতিগুলির” সাহায্যের নামে গুপ্তচর-ব্যবস্থার বিস্তার 
করছে, আর এই নোংরা কাজে সেই নোংরা লোকগুলিকে ব্যবহার করছে যাদের. 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি স্বদেশ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করছে। একচেটে পুঁজিপতিরা : 

. আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে একটা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে, 
তাদের দেশের জনগণকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে দাড় করাতে চায় এবং, ) ha 

। কম্মুনিজম্‌, বিদ্বেষের চর্চাওঁ বিস্তার করতে চায় আমেরিকার হিন্টিরিয়াগরস্ত ১. ! 
কার্যাবলী ও প্রচার: এ কথ স্পষ্টভাবে প্রমাণ'রুরে, এই কাজগুলি' একচেটে: J 

গুঁজিপতিদের আতঙ্কেরই প্রতিফলন, কারণ তারা ক্রমাগতই তাদের দখল হারাচ্ছে el 

( প্ৰাভদা, জুলাই ২৪, ১৯৫৯ ৷) ' ৫৪৮ ক টি ক 

মাকিন, শাসকচক্রের নাশক কার্ষকে রমালতান্িক শিবিরের দেশগুলির, ..”৬ 
বিরুদ্ধে পরোক্ষ আক্রমণ ছাড়া আর কোন. আখ্যাই দেওয়া যায় না। ১৯৩৩-এর ' 

",১৬ই নভেম্বর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইউনাইটেড ষ্টেটসের মধ্যে কুটনৈতিকণ্সম্পর্ক: ৮ 

স্থাপনের কালে সম্পাদিত চুক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এই কাজগুলি। সেই চুক্তি 

অন্তুসারে , উভয় দেশই, শপথ করে যে তারা পরস্পরের রাষ্ট্র স্বাধিকারকে সন্মান, . 

করবে, এবং সশন্র হস্তক্ষেপর উৎসাহদানকারী কাজ বা ‘বলপূর্বক রাজনৈতিক বা. 

সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা*থেকে বিরত থাকবে। উভয় দেশই এই ,' 

 দারিত্ব ও বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করে যে তার! তাদের রাজ্যের মধ্যেন্উপরোক্ত উদ্দেশ্য" "1 

: নিয়ে গঠিত কোন!ুসংগঠনযুৰা দলকে গড়ে উঠতে বা বসবাস করতে দেবে না এবং : 

কোন রকম সাহায্যও করবে না। অপর পক্ষের বিরুদ্ধে ‘সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্দেশ্যে - .. 

গঠিত সামরিক সংস্থা বা দল’ টার নই প্রযোজ্য ।- উভয় দেশের, x 


২৬ 
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.. বিক্জনক | 


bd 


“সরকার ছিত শপথ করে যে তারা. রি 'সগঠন পানু 
at করবার প্রচেষ্ঠাকেও বাঁধা দেবে। (রে রিলেদন্দ্‌ অব, দি ইউনাইটেড, টস 


ডিপ্লোমাটিক' পেপাস4 ১৯৩৩, ভল্যুম ২, পূঃ ৮৪৬) সি 

ুক্তি'র নীতির গৌরবহীন পরাজয় ঘটেছে। ' 'সৌভিয়েটইউনিয়ন এবং অন্ান্ত 
সমীজতান্িক দেশগুলির বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক .ও নাশককার্, কোন জয়ের গৌরব 
মার্কিন সরকারকে এনে দেয় নি। কিন্তু অন্ত' দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ 
হস্তক্ষেপের মত চুড়ান্ত উদ্ধানিমূলক ল্যান পক্ষে ভীষণভাবে 


আমেরিকার আক্রমণাত্মক চক্রে চক্রের সেবায় 
সামরিক গুরু | 


.. ঘটনা থেকে দেখা রে মাকিন . গুপ্তচর বিভাগ সোভিরেট ইউনিয়নের 
প্রতিরক্ষা অম্পকিত গুপ্ততথ্যের জন্তে 'বিভিন্ন উপায় ও পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। 
বিঃ উদ্দেশ্যে স্‌: আই. এ. এবং.মারিন .সামরিক গুপ্তচর সংস্থা বেআইনী পথে 
." সৌভিরেট ইউনিয়নের মধ্যে চোরাইভাবে প্রবেশ ‘করিয়ে দেয়, বিদেশস্থিত সোভিয়েট 
নাগরিকদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার উস্কানিমূলক কাজ সংগঠন করে, সোভিয়েট' 
'* ইউনিয়ন-যাত্রী পর্যটকদের: ব্যবহার করে,.এবং গুপ্তচরকর্মের জন্ত একটি গোটা 
বেতার ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। . 

মাকিন রাষ্ট্রনেতার৷ (কোন সময়ই অস্বীকার করে না যে না লোভিকট 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক গুপ্তচর-কর্ম পরিচালনা করছে। তারা 'জাতীয় 
"নিরাপত্তার অজুহাত তুলে এই প্রয়াসকে প্যায্য বলে দাবী করে? '১৯৬০-এর 


০1 ৮ই জুন পিট স্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্ত তা প্রসঙ্গে তদানীন্তন সেক্রেটারী অব. টেট, 


_ হাৰ্টার মাকিন সামরিক গুপ্তচরকর্মের ' একটি ‘তাত্বিক ভিত্তি’ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। 


| . হার্টারের “থিরৌরী’ অনুসারে, দু রকমের সমাজ আছে, মুক্ত সমাজ’ ও' ‘বন্ধ সমাজ’ । 
এই বদ্ধ সমাজের লোকেরা তাদের দেশের স্বাধিকার রক্ষার, জন্য - বিদেশী 


গুপ্তচর-কর্মকে অপস্থত করে।: হাটার ঘোষণা করেন. যে এই রকম সমাজ 
“আমাদের বিশ্বসমবায়ের পক্ষে বিপদ স্বরূপ’, এবং এদের বিরুদ্ধে সকল সম্ভব 
উপায়ে গুপ্রচর-কর্ম চালানো উচিত।( নিউ ইয়র্ক টাইম্‌দ্‌, জুন ৯, ১৯৬০ পৃঃ ৯1) 
_ মাকিন গুপ্তচরবৃত্তির সমর্থনে মাকিন রাষ্ট্রনৈতাদের 'এই- মুক্ত? ও বদ্ধ’ 


" সমাজের তত্ব সমালোচনার অযোগ্য একটি হুল : নত, প্রচার কৌশল মাত 


| = ২৭ 


এ কথা সর্বজনজ্ঞাত যে সব রাষ্টরই তার গোপন তথ্যকে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা রাখে। ইউনাইটেড ষ্টেটস এ ব্যাপারে কিছু ব্যতিক্রম নয়। 
অবসরপ্রাপ্ত আমেরিকান জেনারেল. হিউ রি এই বিষয়ে সম্প্রতি 
লিখেছেনঃ 

মুক্ত সমাজের প্রচারকরা এই কথাটিকে গোপন করতে চান যে সামরিক 
ব্যাপারে সব সমাজই বদ্ধ। বৃহৎ শক্তিগুলির সামরিক গোপন তথ্যাদি শুধু 
মাত্র বিপক্ষদলের কাজ থেকেই গোপন রাখা হয়' তা নয়, এ দেশের করদাতা 
জনসাধারণ এবং সরকারেরও অধিকাংশ সদস্তদের কাছে তা গোপন রাখা হয়। 
মার্কিন কংগ্রেসের সদন্তরা, যার! অর্থব্যয় অনুমোদন করেন, তাঁরাও আমেরিকার 
সামরিক গুপ্ত তথ্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ছুই জানেন না? (দি গেজেট ভিডি 
জুন ১০১ ১৯৬০1) 


এ কথাও সত্য -নয় যেকোন আকস্মিক আক্রমণ ঠেকাবার জন্য বিমান থেকে 


গৃহীত ফটে| ইত্যাদি পরিদর্শন-তথ্য আমেরিকার পক্ষে ‘অত্যন্ত আবশ্যক’ । এটা. 
লক্ষণীয় যে ইদানীংকালে এই সর্বপ্রথম আমেরিকার উচ্চ রাষ্ট্রনেতাদের দোভিয়েট 
ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির শান্তিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করতে হয়েছে। 
এমন কি, তদানীন্তন মাকিন গুপ্তচর সংস্থার কর্তা আ্যালেন ডালেদ তার 
একাধিক বস্তু তায়, বিশেষত ইউ. এস. কংগ্রেসের জয়েন্ট ইকনমিক কমিটির এক 
সভায় বক্ত তা কালে ১৯৫৯-এর ১৩ই নভেম্বর ঘোষণা করেন যে অর্থনৈতিক 
গঠনের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এত ব্যস্ত যে দেদেশ 
এখন যুদ্ধ-প্রচেষ্টা থেকে অনেক দূরে এবং সহ-অবস্থানে আগ্রহী । (নিউইয়র্ক 
টাইম্স্‌, নভেম্বর ১৪, ১৯৫৯, পৃঃ ১) 

এই তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে সোভিয়েট গুপ্তচর সংগৃহীত সামরিক গুপ্ত 
তথ্য আমেরিকার ওপর আকস্মিক আক্রমণ রোধ করবার জন্য প্রয়োজন নয়, 
এর প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে-_সৌভিয়েট ইউনিয়নের. উপর আক্রমণের 
প্রস্তুতির জন্তে। 

- ১৯৫৪-৬০-এ হাউন্‌ অব, রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর আ্যাপ্রোপ্রিরেশনস্‌ কমিটিতে 
সামরিক বাজেটের আলোচনা প্রসঙ্গে ইউ. এস. ধ্রীটেজিক এয়ার কমাণ্ডের 
কমাও্ডার-ইন চীফ টমাস পাওয়ার ঘোষণী করেনঃ “এক মুহূর্তের জন্য আমি 
জ্নিবৃত্তকারীর ভূমিকা ত্যাগ করতে চাই, এবং যুদ্ধ সুরু করার দর্শন সম্পকেকিছু 
বলতে চাই। যে যুদ্ধ সুরু করে তার বিশাল সুযোগের কথা বলতে চাই ।*- 


১৩০ 
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সব সময়ই আগে আঘাত. করবার সামর্থ্য থাকা দরকার রি সেপ্টেম্বর 
৭, ১৯৬০ 1) 

এই বছরের ৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্কোতে জর্ণালিদ্‌ কলা ক্লাবের এক সাংবাদিক-সভায় 
মাকিন ইনটেলিজেন্সের প্রাক্তন সদস্ত বেরনন মিচেল ও উইলিয়ম মার্টিন 
গুগুচরদের আকাশভ্রমণ সম্পর্কে বলেছেনঃ ‘এই সব আকাশভ্রমণে, 
প্রাপ্ত তথ্যাদির অধিকাংশই একমাত্র সৌভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে 
ভেদ করবার পক্ষে গয়োজনীয়। এই সুত্রে জেনারেল পাওয়ারের বিবৃতি এক 
অণ্ডভ অর্থ বহন করে। এর ইঙ্গিত-অর্থ এই যে সোভিয়েট ইউনিয়নের দিক 
থেকে আকস্মিক আক্রমণের ধূয়ে তুলে আমেরিকাই ‘প্রথম আঘাত” করতে চায় । 
( প্রাভদা, সেপ্টেম্বর ৭১৯৬০ 1) 

মিচেল এবং মার্টিন তাঁদের বক্তর্য আরে স্পষ্ট করে বলেন যে আমেরিকার 
এই সব পরিদর্শন-ভ্রমণের প্রধান মনোযোগ থাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি 
রক্ষার রাডার ব্যবস্থার উপর।  . 

পশ্চিমজার্সীণীর পত্রিকা De 99155০'-এর ১৯৬০-এর ২৭শে জুলাইয়ের 
সংখ্যায় লিখিত হয়েছিল যে সোভিরেট সীমান্তে আমেরিকান আর-বি-৪৭, বোমারু 
বিমানের আকাশ-যাত্রা ‘সামরিক পরিদর্শন-ভ্রমণ অপেক্ষা কিছু কম নয়; এর 
উদ্দেষ্ঠ ছিল িক্রর রাডার ষ্টেশনগুলি ও নির্দেশদাতা বেতার-কেন্ত্রগুলিকে 
নির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করা, যাতে বিমান-বিধ্বংসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তথ্যাদি পাওয়া 
যায় এবং 'আক্রমণোদ্দেস্টে দুর্যল যায়গাগুলিকে আবিষ্কার করা যায়? (উক্ত 
পত্রিকার এ সংখ্যার ৪৫ পৃঃ 1) , 

এটাও লক্ষণীয়, যে এমন কি আমেরিকান সমর-বিশেষজ্ঞরাও গ্রতিরক্ষার জন্তু 
বায়ব গুপ্তচর-কর্মের ফলাফল ব্যাপারে সরকারী ভাষ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান। 
একটি বিশেষ বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা র্যা করলে| রেশনের বিশেষজ্ঞ এলবাট 
ওহলুষ্টেটার ১৯৫৯-এর জানুয়ারী সংখ্যার ‘ফরেন এফেয়াস” পত্রিকায় লিখেছেনঃ 
পরিদর্শনে অত্যন্ত অগ্রসর যন্ত্রপাতি দ্বারাও ৪০,০০০ ওপর থেকে নিচের অভিসন্ধি 
বোঝা অসম্তব। আস্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপনা্ত্র-ঘটির গৃহের ভিতরকার লোকদের 
মনের মধ্যে কি আছে ত! কি করে জানা যাবে? (পরী সংখ্যার পৃঃ ২৩২) 

মাফিন ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে লিখিত বইয়ের গ্রন্থকর্তা রান্সম্‌ মাকিন 


সামরিক গুগ্ুচর-কর্সের আক্রমণাত্মক প্রকৃতিকে ‘গোপন করেন নি। মাকিন: 


বিমানের পরিদর্শন-ভ্রমণ' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ‘এই সব কাজের উদ্দেশ 
২৯ 


রুশ সামরিক প্রতিরক্ষার ধরণ, তাদের . কৌশলগত ব্যবহার, যানবাহন এবং 
গুপ্ত সংকেত-ভাষা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা। (এইচ, রানসম্‌, সেন্টাল 
ইনটেলিজেন্স, ত্যাগ স্তাশনাল সিকিউরিটি পৃঃ ২৫-৩৬ ) 


. সোভিয়েট ইউনিয়নে চোরাইভাবে পাঠানো গুপ্তচরেরা Te | 
সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেই তথ্য. সংগ্রহ করে তা সোভিয়েট রাশিয়ায়, - 


ধৃত মাকিন গুপ্তচরদের বিবৃতি থেকেও প্রমাণিত হর়। এদের অনেকের কাছেই 
আছে বিশেষ রেডিও-যন্ত্রপাতি, যাতে যুদ্ধ- বাধন্বে তারা মাকিন, বোমারু-বিমানকে 


লক্ষ্যস্থলে পরিচালিত করতে পারে।, - মাকিন.গণ্চরবৃত্তির নেতাদের আক্রমখাত্মক ৰ 


“অভিসন্ধি, এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে? ৮.8 


লক্ষণীয় যে ই্াটেজিক টারগেদ পরযানিং এজেন্সী, নামে ওয়াশিংটনে একটি 
নতুন সামরিক সসস্থা- ১৯৬০-এর অগাষ্ট মাসে গঠিত হয়েছে। মাকিন সংবাদপত্র 
ডি এই সংস্থার কাজ হোলো-_মাঁকিন পারমানবিক আক্রমণের জন্য-সোভিয়েট . 


ইউনিয়ন ও অন্ত সমানতাহিক দেশগুলির অঞ্চল নিবি ও পর্বে | 


চা ফু ES 


আমেরিকা এইভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধ তার সামরিক গুপ্তচর, ' 


নাশককার্ষ ক্রমাগত তীব্ৰ করছে এবং. প্রকান্ঠে উস্কানিমূলক আচরণ করছে। 


এই ঘটনা শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে নয়, বিশ্বশাপ্তির পক্ষেও ভীতির কারণ । | 


অবশ্ঠ আজ 'শান্তিকে রক্ষা করবার জন্যও বিপুল শক্তি রয়েছে, এবং যুদ্ধই 
মানের অপরিহার্য অদৃষ্ট নয়। | 
'_ কিন্তু কতগুলি সায্নাজ্যবাদী-চক্রের অবিরাম্‌ আক্ৰমণশীল নীতির .অন্কুদরণের 
ফলেই 'সমাজতান্ত্িক : দেশ ও অন্তান্ত শান্তিকামী শক্তির ভীকষতম প্রহ্রা ও 
শান্তিসংরক্ষণের সংগ্রাম জোরালো! ভাবেই রাখ! বিশেষ দরকার। . 

বিশবশান্তির পক্ষে মাকিন- গুপ্তচরবৃত্তির এই আক্রমণনীল উদ্কানিমূলক . কাজ 
বিপজ্জনক, এবং “দেইজন্তই' এই সব কাজকে . নিয়ত উদ্ঘাটিত করে দেখানো 
দরকার । 


নি 


রি iy 4 


টি, 


তম. 
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‘৩! এবেৰ পর এক বাৰ্জ ০, 


- রাশিয়ার মধ্যে কেম্নভাবে মার্কিন গুপ্তচর প্রবেশ করানো হয়. 


,' অমাজতান্রিক দেশগুলির বিরদ্ধে নাশক . কার্যে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা 


bl 


৮ 


রর 


A 


. কোন কিছুতেই পেছপাও নয় এবং তারা - প্রকাপ্তেই আন্তর্জাতিক আইন-' 
কাঙ্ছনের রীতি লঙ্ঘন করে। গুপ্ত তথ্য, সংগ্রহের জন্য এবং অন্তান্ত গুপ্তচর : 
কর্ম করবার জন্য মাফিন .গুপ্রচর বিভাগ . প্রথমত 'সি. আই. এ. সোভিয়েট '. 
ইউনিয়নের মধ্যে তাদের  অন্চ্র প্রবেশ. করিয়ে দেবার* বিশেষ চেষ্টা করে। i 


_ সোভিয়েট ইউনিয়নে পাঠাবার আগে ত তাদের গুপ্তচর বিভাগের স্ুলগুলিতে ট্রেনিং *.' 


দেওয়া হয়! সোভিরেট-বিরোধী আদর্শগত মানসিকত| গঠন্‌ করা., ছাড়াও-গুপ্তচর 
- বুত্তির নানা শিক্ষা, তাদের .দেওয়| হুর |. অন্তর, গুপ্তচরকর্মের, যন্ত্রপাতি, জাল 
সোভিয়েট কাগজপত্র এবং বিপুল 'পরিমাণ . সোভিযেট মুদ্রা তাঁদের সরবরাহ 
' করা হয়। জল, স্থল: ও আকাশ-সীমান্ত দিয়ে. অন্ুচর রাশিয়ার বে-আইনীভাবে 


kb ) 
প্রবেশ করানো হয়!। 


যুদ্ধের পর থেকে এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নে eae হু মাকিন চর 
খরা! পড়েছে অথবা তারা নিজেরাই আত্মসমর্পণ করেছে। নিন সাক্ষ্য 
থেকে আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগের জঘন্য কর্মপন্থার বিবরণ জানা যায় [ 


রাশিয়ায় ' ধৃত সব মার্কিন গুপ্তচরের কাহিনী এখানে বলবার. দরকার ; 


_নেই। এখানে কয়েকটি 02 
চা bE চা এ রী 
১৯৫১- -এর ১৪ই আগষ্ট: রাত্রিতে ৰেঞ্জ { মোক্ডাজ্যান : এন্‌ এম্‌. আর্‌):১ 
স্অঞ্চলে আমেরিকান প্লেন থেকে প্যারাশুট করে এফ. কে, সারাণ্টসেভ্‌ নামে - 
একজন. আমেরিকান ইনটেলিজেন্স, 'এজেন্টকে নামিয়ে দেওয়া হয়, ১৯২৫-এ 


আক্মলিনস্ক অঞ্চলের আকেনশিলিন্স্ক ডিষ্টিকের ব্লাজোডাটনোর গ্রামে ' 


না সারান্টসেভ্‌ জন্মগ্রহণ করে। - 


না f 


'১৯৪৩-এ সারাণ্ট.সেভ, ফুুমুরিক বাহিনীতে যোগ “দেন 'এবং তঁ + তাকে জুটে" 
১ পাঠানো হয়। তারপর তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না) মিসিং 


রিপোর্ট হয় তীর সম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিচার. কালে সারাণ্ট.সেভ, জানান' যে 


৩১ 


¢ 


১৯৪৩-এ ডিসেম্বরে জার্মানদের হাতে তিনি বন্দী হন! ১৯৪৫-এ একটি যুদ্ধবন্দী 
ক্যাম্পে থাকার সময় তিনি তথাকথিত “আমিতে যোগদান করেন। কিছুটা! 
জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে এবং কিছুটা: সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারে প্রভাবিত হয়ে যুদ্ধ 
শেষ করার পরেও সারাণ্ট সেভ, পশ্চিম জার্মানিতে থেকে যান। ১৯৫১-তে. 
“ ইঙ্গলস্টাডট্‌-এর যুদ্ধবন্দী-ক্যাম্পে আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগে নেওয়া হয়, এবং - 
কাউফবরেন-এর (এফ. আর. জি) কাছে ওবেরবরেন-এ তিনি গুপ্তচর-কর্মের১ 
ট্রেনিং নেন। | 
১৯৫১-এর ১২-ই আগষ্ট প্লেনে করে সারাণ্ট সেভ্‌কে গ্রীসের এখেন্সে,. 
এবং সেখান থেকে উরি উদেস্তে সোভিয়েট ইউনিয়নে পাঠানো + 
হ্য়। নি 
সারাষ্টসেভের কাছে ছিল মার্কিন ইনটেলিজেন্স প্রদত্ত কয়েক হাজার 
রুবল অর্থাৎ সোভিয়েট মুদ্রা এবং জাল দলিল পত্রাদি ঃ .একটি পাসপোর্ট, সার্জেই 
পাভ্‌লোভিচ ফিয়োডোরোভ-এর নামে একটি মিলিটারী কার্ড এবং একটি কাগজ' 
যাতে “সার্টিফাই' কর! ছিল যে সে মস্কোর জাভা টোবাকো ফ্যাক্টরীতে কাজ করে, ' 
এবং ছুটিতে আছে। ৮ 
এই ‘ছুটিভোগীর, কাছে ছিল দুই*কার্টিজ ক্লিপ, সহ একটি জা্সীন সাবমেশিনগান ॥ 
ফোর-লোডেড, ক্লিপ, সহ একটি ব্রাউনিং পিস্তল, স্থান নির্ধারণের জন্য একটি কম্পাস 
এবং নামবার যায়গা থেকে দ্রুত সুরে যাবার জন্য ভাজ করা যায এমন 
এক বিশেষ ধরণের বাইসাইকেল । সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে তার এই বেআইনী? ৭4 
প্রবেশের চিহ্নগুলি লুকিয়ে ফেলবার জন্য সে পারাঙ্যট, ফ্লাইং স্যুট এবং শিরস্্রাণটি' ly 
নেমেই মাটির নিচে পুঁতে ফেলেছিল। 
সোভিয়েট কতৃপক্ষ দ্বারা ধৃত এবং আটক সারাণ্ট্‌সেভ্‌ বলে যে আমেরিকান: 
ইনটেলিজেন্স, বিভাগের নির্দেশক্রমে সে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন একটি 
সহরে গিয়ে একটি কারখানা থেকে তথ্য ‘সংগ্রহ করতে যাচ্ছিল; ইউ. এম্‌. 
ইন্টেলিজেন্স, বিভাগের মতে এই কারখানাটি পারমানবিক শিল্পের অর্ডার! 
সরবরাহ করে। | 
এই গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে সারাণ্টসেভের যাওয়ার কথা ছিল ট্রান্স্ককেশাস্‌ঞ 3 
এবং বেআইনীভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তুকীর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে মাকিন 
গুপ্তচর বিভাগের প্রতিনিধিদের সংস্পর্শে আসবে এমন ঠিক ছিল। : 
১৯৫১-এর ১৪ই আগষ্ট রাত্রে যে-প্লেন থেকে সারাণ্টসেভকে নামিয়ে দেওয়া .৬. 
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£ হয়েছিল, সেই প্লেন ' থেকেই এ. আই. ওসুমানভ নামে. আর একজ্রন.:মাকিন 

'_ চরকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ওসমানভের জন্ম হয় ৯৯২৯-এ গোকী অঞ্চলে। 
 ওসমানভের ' কাজ ছিল ,সে উরালের কয়েকটি ডিছ্ক্টে গিয়ে মাকিনদের 
আগ্রহের কয়েকটি সামরিক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে খোঁজখবর কর্বে। এই গুপ্তচর " 

«কর্ম করে কাস” সহরের কাছে ০ পি গুপ্তচর কেন্দ্র 
প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল তার। - 

যাই হোক, ' সারাণ্টসেভ এবং ওসমানভ. মাকিন গুপ্তচর EE এই 

+} কাজে সফল হর নি। : নিত অঞ্চলে নামবার 

তু পরে'তাদের আটক করা হয়েছিল : 

চা রিয়ার ু্ীম কোর্টের মিলিটারী করেঝিযাএর আদেশে, আর. এস. এফ 
এস. আর্এর ক্রিমিনাল কোডের. ৫৮-১' ‘ৰি’ ধারা অনুসারে সারাণ্টসেভ,, এবং ' 
ওসমানভের মৃত্যুদণ্ড হয় 1. 


রঃ 


. ১৯৫১-এর ২৫শে সেট, ওর আই. এ. £কিলিষ্টোভিচ্‌কে মাকিন' 
এ প্লেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, রাশিয়ার. মধ্যে.সীমান্তের, ইলি. ডিছ্রকটের 
(পুর্ন .মৌলোডেকনো৷ অঞ্চল ) কুটলিয়ানি গ্রামের, কাছে। - ১৯২৬-এ ইলিয়া 
ডিষ্িক্টের পনিয়াটিচি গ্রামে তার জন্ম। সে তাঁর সাক্ষ্যেবলে যে সে যুদ্ধের সময় 
জার্মীন-অধিক্ৃত -মৌভির়েট অঞ্চলে ছিল এবং ১৯৪৩-এ. এদ্‌. ডি.-র ৯৩নং 
ব্যাটালিয়ানে যোগ .দিয়ে সোভিয়েট_ পার্টিজানদের বিরুদ্ধে. শাস্তিমূলক কার্যাবলী, 
সোভিয়েট নাগরিকদের ধরপাকড় এবং . ইহুদীদের ঢালাও. হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ 
করে। সোভিয়েট সৈনবাহিনীর অগ্রগতির সময় ১৩নং ব্যাটালিরানকে প্রথমে 
পোলাণ্ডে ও.পরে ইটালীতে সরিয়ে নেওয়া হয় । . সেখানে ফিলিষ্টোভিচ... প্রথমে 
ইটালীয়ান -গরিলাদের.ও পরে ফলির জর্দা যুদ্ধে অংশ 
গ্রহণকরে। ... 
যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় সে. ছিল: চেকোগ্োভাকিয়াতে তার অপরাধের জবাবদিহি 
“সণ করতে হতে পারে এই. আশঙ্কায় সে. জার্মাণীর আমেরিকান- অধিকৃত অঞ্চলে 
চলে. যায়। ১৯৪৬-এ সে প্যারিসে যায় এবং . বাইলোরুশিয়ান সোভিয়েট-বিরোধী 
কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে সে সক্রিয় সোভিয়েট ! 
বিরোধী .কাজে নামে । : ১৯৫১-তে সে বেলজিয়াম যার এবং লোউভেনের 
ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করে। সেখানে হফআন নামে পরিচিত: এক 
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আমেরিকান ইনটেলিজেন্স,.অফিনার তার সন্ধান পায়, এবং ব্যাড ওরিশোকেনের « 
(ফেডারেল রিপাবলিক অব, জার্মানী) এক আমেরিকান সিক্রেট সারডিস স্কেলে পাঠায় ) 

স্কুলে শিক্ষা, শেষ হ্বার পর তার প্রভুদের আদেশে সে সোভিয়েট বাইলোরু- 
: শিয়াতে জোরালে| সোভিয়েট-বিরোধী কাজকর্ম আরস্ত করে। .তার কাজ ছিল, . 
জাতীয়তাবাদী গ্রোগানের ভিত্তিতে একটি বেআইনী সশস্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা ৩৯১৮ 
পরিচালনা করা, এবং সৌভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে এই 
সংগঠনের সকল কাজকর্ম চালিত করা। অবশ্য এ সবই. কেবলমাত্র একটি 
“আদর্শগত” আবরণ। ফিলিষ্টেভিচের প্রধান কাজ ছিল রাশিয়ার মিলিটারী ফ্যাক্টরী $. 
এবং সশস্ত্র সৈনবাহিনী সম্পর্কে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করা। এই সব সংবাদ__ . ১ 
জোসেফ ভাইসোটুস্বী, ৮ রু গামবেটা, সেন্ট ওয়েন, প্যারিস, ক্রান্স_এই ঠিকানায় 
পাংকেতিক অক্ষরে লিখে পাঠানোর কথা ছিল। ূ 

সোভিয়েট নাগরিকদের সতর্কতার জন্য এই ‘জাতীয়তাবাদী’ গুপ্তচর কোন ক্ষতি 
করবার আগেই ধর] পড়ে। og 


১৯৫২-এর তর! মে 'মার্কিন ইনটেলিজেন্স, এজেণ্ট .এ, পি, কুরোচকিন ( জন্ম-/৯ 
১৯২৭-এ কোর্্ীমা অঞ্চলের অুজানিয়ান ডিছ্রক্টের জায়কোভো! গ্রামে ) এল ভি. . 
কোশেলেভ (জন্ম ১৯২৯-এ সেবাস্তোপোলে ) এবং আই. এন্‌. ভলোশানোভ স্কীকে 
(জন্ম ১৯২৭-এ খেরসন অঞ্চলের চাপলিংকা ডিষ্রক্টের গ্রিগোরেভকা গ্রামে) | 
ইউক্রেনের ভল্হিলিয়া অঞ্চলে তসুমান স্টেশনের কাছে আমেরিকান প্লেন থেকে 
পারাশুটে করে নামিয়ে দেওয়া হয়। . | 

এদের জীবনকাহিনী প্রায় একই রকম. | ২. 1: 

তদন্তে দেখা যায় যে এ. পি. কুরোচকিনকে সোভিয়েট মিলিশিয়া ১৯৪২-৪৪-এ 
চুরির অপরাধে চারবার আটক করে এবং ছু'বারতার বিচার হয়।. ১৯৫০ সাল. 
পর্যন্ত আর. পি. জানারভ-এর নামে লেখা জাল কাগজপত্র নিয়ে সে ঘুরে বেড়াত, 
এবং ওঁ নামেই তাকে ১৯৫০-এর শেষভাগে সোভিয়েট আমিতে যোগদানের 
আহ্বান! জানানো হয়। অষ্টয়ায় অকুপেশন ইউনিটে কাজ করবার সময় সে 
১৯৫১এর জেপ্টে্বরে হঠাৎ পালিয়ে মার্কিনদের কাছে চলে যায়, এবং ২ 
প্লেনে মিউনিকে (এক. আর..জি. ) নীত হুয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
গুপ্তচর কার্যে সেখানে তাকে রিকুট কর! হয়। ১৯৫১-এর সেপ্টে্বরের শেষ 
দিকে ব্যাড, ওরিসহোফেনের স্কুলে তাকে পাঠানো হয়। টা 
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- 'ভলোশানোভস্কী .এবং ,কোশেলেভ.আগে থাকতেই এই স্ুলে'ছিল'।: আই. 
এন্‌“ভালোশানোভস্কী. জাল পরত্রাদির . সাহায্যে ১৯৪৭-এ সোভিয়েট আরমিতে 
কাজের .আহ্বান ' এড়িয়ে গিয়েছিল। পারে সে ককেশাঁস্‌ অঞ্চলে প্রায় ভবঘুরের 
মত, এ শহর থেকে. অন্য শহরে ঘুরে বেড়াত। ১৯৪৭-এর গ্রীষ্মকালে পেশাদার 
চোর এল্‌ ভি. কোশেলেভ.-এর সঙ্গে তার, রি হয়, এবং উভয়ে তারা ইরানে 
পালিয়ে যায়।, 

. তেহরানে মার্কিন দূতাবাসের একজন দৌভাবী পেরুয়ান্ষ্বীর (একজন রুশ 
দেশত্যাগীর পুত্র ) মাধ্যমে ভলোশানৌভস্কী এবং কোশেলভ ষ্টিভ নামে একজন 
মাফিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়। ষ্টিভ এদের . দুজনকে সোভিয়েট ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে গুপ্তচর-কর্মের জন্য ঠিক করে এবং প্লেনে ব্যাড ওরিম্‌হোফেনের সিক্রেট 
'ার্ভিস স্কুলে পাঠায়। .. 

সাত মাস ট্রেণিং-এর . পরে নানা 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন ,অঞ্চলের দলিলপত্র সংগ্রহ, অপরাধী ও সোভিয়েট- 
বিরোধীদের মধ্যে . থেকে . দালাল রিকুট . এবং গুপ্ততথ্য জোগাড়, করবার কাজ 
দেওয়া হয়। মাকিন গুগুচর. বিভাগ এদের সঙ্গে দিয়েছিল সীবমেশিনগান, 
পিস্তল, হাতবোমা এবং ফাউন্টেন-পেন পিস্তল। সোভিয়েট জনসাধারণের 
কাছ থেকে দলিলপত্র সংগ্রহ করবার ব্যাপারে এই সব ব্যবহারের আদেশ ছিল। 
কাজ শেষ হলে ভলোশানোভস্বী ও কোশেলেভের যাওয়ার. কথা ছিল ইরানে, 
এবং কুরোচকিনের তুকীতে ; সেখানে আমেরিকানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
_ গুপ্ত দলিল তথ্যাদি দেওয়ার কথা হিল। 

. তিনজন গুপ্তচরই লো ইউ বা তার বার্থ আর্য তাই শেঁছে। 

ৰ রহ Ed 

১৯৫২-এর ১৭ই অগাষ্ট রাতে সাখানিনের এক শিউর উপকুলবাশীরা তীর- ' 
সন্নিহিত জলে একটা শব্দ ও আলোড়ন লক্ষ্য করল। শীগগিরই. 'দীতারের বিশেষ 
পৌঁষাঁক-পরা একজনকে জল থেকে,উঠতে দেখল। বাধা দেওয়া সত্বেও লোকটি 

ধরা পড়ল! তদন্তে জানা গেল যে আটক লোকটির নাম ই. জি. গোলুবেভ ; জন্ম 
ভার ইরা রিনার রা! | 
তাঁর কাহিনী এই রকম ঃ 

উচিত ETT জা রর 
জার্দানরা ক্রিমিয়া থেকে বিতাড়িত, হওয়া পর্যন্ত বেশ কিছুদিন জার্মান দখলদার 
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বাহিনীতে কাজ করে। এই না কার্ষের কথা গোপুন, করে ১৯৪৪-এ 
গোলুবেভ সোভিয়েট আমিতে আবার যোগ দেয়? .দেখানে, সে নিয়মিতৃভাবেই 
নাগরিকদের জিনিষ ও জনসাধারণের সৃম্পততি চুরি, করত। এই রকম একটি 
অপরাধ এড়াতে গিয়ে গোলুবেভ তার স্বদেশের প্রতি বিশ্বাস্ঘাতৃক তা করে+১৯৪৭-এ 
ইরানে পালিয়ে যায়। সেখানে ভলোশানভঙ্বী ও কোশেলেভের মতই পূর্বোজত 
ষ্টীভ তাকে জোগাড় করে। ষ্টীভ, তার কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিল “মাকিন 
সাংবাদিক’ বলে। পরে জানা গেছে যে এই ষ্টীভ লোকটির আসল নাম রোনাচ্ড 
অটো বোলেনবাক্‌ ; লোকটি ১৯৪৬-৪৭-এ মস্কোস্থ মাকিন hd Ua 
ছিল।. 

গোনুবেভ, বলেছিল 5 
বৃত্তির ট্রেণিংএর জন্যে কাউফবরেণের এক স্কুলে রাখা হয়েছিল। সেখানে মাকিন 
ইন্টেলিজেন্স অফিসার! ট্রেণিং দেওয়ার সময় ছদ্মনামে নিজেদের পরিচয় দিত। 
যেমন, এই স্কুলের প্রধান ছিলেন আমেরিকান অফিসার ‘আন্দ্রেই: যার আসল নাম 
ফিড়লার ১৯১৯-এ নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করে এবং মস্কোস্থ মাকিন' দূতাবাসের . 
প্রাক্তন কূটনৈতিক সদ্্ত ছিলেন।, Ee 

১৯৫২-এর মার্চে, মাকিন..গপ্বচর মাইক অগডের সহ গোলুবেভকে ব্যক্তিগত 
ট্েণিংএর জন্য আমেরিকায় পাঠানো:হয়। সেখানে এক কর্ণেলের সঙ্গে তার 
বিশেষ যোগাযোগ ঘটে যে তার.নাম বলত ফিল্‌। ফিল্‌ ছিল তথাকথিত যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় (পশ্চিমী ) প্রতিরক্ষা অঞ্চলের গুপ্তচর রেন্দ্রের প্রধান। ফিল্‌ 
নিজেই? ব্যক্তিগতভাবে 'গোলুবেভকে' তার ভুবিঘ্যং গুপ্তচরকর্ম সম্পর্কে নির্দেশ 
দিয়েছিল। তারপর . গোলুবেভকে' জাপানে নিয়ে যুওয়া- হয়, সেখানে সে 
ইয়োকোহামার একটি গোপন ক্লাটে বাস. করে। সেখানে সে. বিশেষ 'ফ্রগম্যান 
ট্রেণিং গ্রহণ করে। 

সোভিরেট রাশিয়ায় নাশবকার্য করবার মৃত সব রকম যন্ত্রপ!তিই গোলুবেভের 
কাছে ছিল। যেমন, .দুটি পোর্টেবল্‌, রেডিও রিসিভার ও 'ট্রান্সমিটার, একটা - 
ক্যামেরা, জাল দলিলপত্রাদি, মরফিন এবং বিষ। তাঁকে ছোরা এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও 
দেওয়| হয়েছিল, যার দ্বারা সে সগোভিয়েট নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসযূলক কাজ 
১ চালাতে পারে এবং কতৃপক্ষের কাছে নাশক কাজে বাঁধা পেলে যাতে ব্যবহার 
করতে পারে। 
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কিন্তু সোভিয়েটের মাটিতে পা দেওরা মাত্র গুপ্তচরটি ধরা. পড়েছিল। 
EE. * ES 3 : 
১৯৫২-এর '২৬শে অগাষ্ট রাত্রে মার্কিন গুপ্তচর এম. পি. আট্যুশেভ্ধী (জন্ম, 
১৯২৫এ মোগিলেভ. অঞ্চলের ওসিপোভিচি ডিস্রিক্টের ড্রচেভো' গ্রামে ), জি. এ! 
টি ১৯২২-এ গ্রোণ্ডো অঞ্চলের নোভো গ্র,দক ভিষ্াক্টের ঝদাঁনোভিচি 
) টিং এ. ওষ্টিকোভ, (জন্ম ১৯২৩-এ গোমেল অঞ্চলের তেরেখোভ্‌কা 
ও কর বোরশ্চেভ্‌ক! গ্রামে ) এবং এম্‌. এস্‌. কালনিতস্বীকে (জন্ম ১৯২২-এ 
গোমেল অঞ্চলের কিৎকোভিচি ডিষ্টিষ্টের ব্রোশচেভকা গ্রামে ) মার্কিন প্লেন থেকে 
বাইলোরাশিয়ান সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া! হয়। 
: যুদ্ধের. শেয়ে এই 'লোকগুলি, ছিল পশ্চিম জীমনীতে। তারা স্বদেশে 
ফেরে নি। তার আংশিক কারণ, যুদ্ধের সময় তাদের জার্মান সামরিক সংস্থার 
সহায়ক হওয়ার, জবারদিহির ভয়; আর তার চেয়েও বড় কারণ, মার্কিন 
শাসন ব্যবস্থার ব্বদেশ-গ্ত্যাবর্তনেচ্ছু ব্যক্তিদের ফেরবার পথে নানা বাধার টি 
করেছিল। পরে: তারা মাকিন গুপ্তচর বিভাগে কাজ, করতে রাজী 
হয়, এবং তাদের কাউফ বরেনের সিক্রেট সাঁভিস্‌ স্কুলে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়। 
তদন্তকালে মাকিন চরদের সাক্ষ্যে জান! যাঁয় যে তাদের গুপ্তচরবৃত্তির 
নানা শিক্ষাদানের সঙ্গে সোভিয়েট-বিরোধী মগজ ধোলাই করা হয় এবং প্রচুর 
মন্থপান করতে দেওয়! হয় ও নিয়মিত বেশ্ঠালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। 
বাইলোরাশিয়ায় নাম্বার পরে তাদের বাসের ব্যবস্থা করে, মিলিটারী ও 
'শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গুপ্ততথ্য এৱং সোভিয়েট দলিলপত্র সংগ্রহে মনোযোগ দিতে 
বলা হয় এবং অনা গুপ্তচর দলের নামবার ভন উপযুক্ত যায়গা তৈরী করে 
' রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়। | 
এই গুগুচর-চক্র-আটক করবার সময়, কালনিৎস্কী নিহত হয় এবং অন্তরা ধরা 
পরে। তারা মাকিন গুপ্তচর বিভাগের 'সঙ্গে তাদের যোগাযোগের 
কথা পরিষ্কার স্বীকার করে। দুজনকে জেলখানায় পাঠানো হয়, এবং একজন 
‘দোষ স্বীকার করে ; অনুতপ্ত“ হয়ে আত্মসমর্পণ করে বলে মুক্তি পায়। 
্ * ১. সক " 
১৯৫৩-এর ২৪শে এপ্রিল মাকিন গুপ্তচর এম্‌. পি. কুদ্রায়েভংসেভ্‌কে 
"(জন্ম ১৯২৬এ 'কালুগা অঞ্চলে ভূমিনিচি ডিইরক্টের (বুডা-ঘনাস্টার্কায় 
গ্রামে ) মাইকপ শহরের সন্নিহিত অঞ্চলে পারাপ্তাটে করে নামিয়ে দেওয়া হ্য়। 
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তান্তে দেখা যায় যে কুদ্রায়েংসেভ, দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় শক্ত অধিকৃত অঞ্চলে 
ছিল, এবং ১৯৪৪-এ তথাকথিত ‘রাশিয়ান লিবারেশন আমি-তে. যোগ দেয়। 
যখন সোভির়েট আমি অগ্রসর হতে সুরু করে, তখন কুদ্রায়েৎসেভ, জার্মানীর 
মাকিন অধিকৃত অঞ্চলে পালিয়ে যাঁ়। ১৯৪৭-এ সে একটি বিল্ডিং কোম্পানীর 
সঙ্গে একটি কন্টস্ট সই করে মরক্কোতে চলে যায়, সেখানে সে মাকিন 
গুপ্তচর ' বিভাগ সোভিয়েট-বিরোধী . দেশত্যাগীদের সংগঠনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
' করে, ফুিন গুপ্তচর বিভাগ সেখানে তাকে রিক্রুট করে তথাকথিত 
হন্ষিট্যুট ফর্‌ ষ্টাডিয়িং দি ইউ. এম্‌. এস্‌. আর.-এ ট্রেনি-এর .জন্ত পাঠায়। 
তারপর পাঠায় মিউনিকের কাছে ব্যাড্ভিয়েসি সহর সন্নিহিত লেক 'টেজের্ণের 
তীরে আম্লাইএনবার্গের মাকিন গুপ্তচর শিক্ষাকেন্দ্রে। সেখানে তার গুপ্তচর 
ও নাশককার্ষের শিক্ষা হয় ক্যাপ্টেন হলিডে, কোন -এক মার্টিন, ও অন্তান্ত 
মার্কিন ইনটেলিজেন্স, এজেন্টদের পরিচালনাধীনে । | 
রাশিয়ায় চোরাইভাবে ঢোকবার আগে তাকে গুপ্তচরের জিনিষপত্র দেওয়া 
হয় সরাসরি মিউনিকের মার্কিনি মিলিটারী 'পুলিসের অফিস-বাড়ী থেকে । 
মাকিন গুপ্তচর বিভাগে মেজর এইচ, আই. ফিড্লারের সঙ্গে সে একত্র 
প্লেনে গুপ্তচর-কার্যে বেরোয় ৷ 
যাই হোক, সোভিয়েট অঞ্চলে ঢোকবার পর কুদ্রায়েতৎসেভ তার কাজ করেনি, 
এবং সোভিয়েট কতৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ ,করে। 


১৯৫৩-এর ২৫শে এপ্রিল রাত্রে মাকিন গুপ্তচর বিভাগ গুগুচর-কার্ধের 
উদ্দেশ্যে চার জন পারাশুটিষ্টকৈ সোভিয়েট ইউনিয়নে নামিয়ে দেয় । তারা হচ্ছে 
এ. ভি. লায়োনো ওরফে ভি. ভি. ভাসিলচেঙ্কো (জন্ম ১৯২৫-এ ইউক্রেনিয়ান 
সোভিয়েট রিপাবলিকের লুগাম্স্থ অঞ্চলের লিসিচানস্কএ, ), এ. এন্‌, মাকভ্‌ ওরফে 
- এল্‌. এন্‌. মাৎকোভস্কী (জন্ম ১৯২৪-এ খেরসন অঞ্চলের ষ্টানিক্স্যাভ, ডিষ্টেক্টের 
শিরোকায়! বাল্কা! গ্রামে ), এদ্‌. আই. গারবুনভ_ ( জন্ম ১৯২৪-এ সামি অঞ্চলের 
বেলোপলি ডিট্রক্টের' নভি ভিরকি গ্রামে ), এবং ডি. এন্‌. রেমিগা ওরফে ডি. এন্‌, 
ডুবোভেট্দ (জন্য ১৯২৮-এ ডনেৎস্কএ অঞ্চলের টারমিনভস্কী ডিষ্ক্টের কংকোভো 
গ্রামে )। j 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লাখ নো জার্মানদের গুপ্তচর হিসেবে জার্মান ফ্যাসিষ্ট 
আক্রমণকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। যুদ্ধের. সময় মাকোভ,' নাৎসী 
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 প্ব্র্যাক সী’ পিউনিটিভ, লিজিয়নে কাজ করে। যুদ্ধের' পর লাখো, মাকোভ, 
গরবুনভ এবং রেনিগা পশ্চিম জার্মানীতে বসবাস করছিল! সেখানে মাকিন 

, শুপ্ুচর বিভাগ তাদের রিক্ুট করে এবং ব্যাড্ভিয়েদির মাকিন গুপ্তচর 
“স্কুলে পাঠায়। jy | 

মাকিন গুপ্তচর বিভাগ কির 

(" দিবিলপত্রাদি সংগ্রহের জন্য, যাতে গুপ্তচর বিভাগ তাদের জাল দলিল বার দিয়ে 
'সেখানে আসলগুলিকে আনতে পারে। তাঁদের কিয়ে্ভ, এবং ওডেসাতে থেকে 
রাশিয়ার সামরিক ও অন্থান্ত তথ্য, বেতারযোগে পাঠাতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। 

পারাশ্তিট থেকে নামা এই এজেন্টদের কাছে পিস্তল্‌ কাতু'্জ, রেডিও ট্রান্দ্মি- 

(_. "টার প্লেনকে লক্ষ্যস্থলে পরিচালিত করবার বেতারব্যবস্থ, বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষার 

৮. সাব্যাস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ও নৌ বাহিনীতে ব্যবন্ৃত হয় যে গুপ্ত সংকেত 
লিপি, ক্রিপ্টোগ্রাফিক যন্তাদি, সার্টের কলারে সেলাই করা বিশেষ আ্যম্পুল, সোভিয়েট 
দলিলপত্র জাল করবার যন্ত্রপাতি, সোভিয়েট-বিরোধী লিফলেট ছাপার 'জন্ত 
্িরিওটাইপ ব্লক, সোভিটেট মুদ্রা ( প্রত্যেকের কাছে রবী এবং বিদেশী 

| স্বর পাওয়া যায়। 

০৮ মার্কিন গুপ্তচর স্কুলে. তাদের' শিক্ষা সমাপ্ত হলে মাফিন প্লেনে 
১৯৫৩-এর ২৪শে এপ্রিল ও চারজনকে এথেন্সে, আনা হয়। সেখানে ক্যাপ্টেন 
হলিডে এবং মেজর ফিড্লার সহ. একটি মাকিন চার-ইঞ্জিনের বিমান 
{ পরিচয়-চিহ্রহিত ) থেকে এদের ঝিটেমির অঞ্চলের গ্রডনে| ডিষ্রক্টে . নামিয়ে 

&: দেঞ্জাহয়। 

নামবার পর এই অনিমন্তিত অতিথিরা দেখল যে সেখানে সোভিয়েট নিরাপত্তা 
বাহিনীর লোকর! তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। 

রর রি কু j 

১৯৫৪-এর ৬ই মে রাত্রে 'সোঁভিয়েট সীমান্ত লঙ্ঘন করে মাফিন গুপ্তচর 
বিভাগ একটি মিলিটারী প্লেন থেকে ইস্টোনিয়ায়, ছ'জন গুপ্তচরকে নামিয়ে দেয় ঃ 
কে, এন্‌ কাক ওরফে আই, এ. টালুয়ট্‌স্‌ ( জন্ম ১৯২৩-এ ইষ্টোনিয়ান সৌভিয়েট 
৮ রিপাবলিকের পার্থ ডিষ্টিক্টে) এবং এইচ, এ. টুমলা ওরফে জে. এম. জারভে 
১2৮2৬ হব Eri BUG) 

কাকু ১৯৪১-র সেপ্টেম্বর থেকে জার্মান অকুপেশন 'আমিতে. কাজ করতে 
'থাকে। জার্মানীর আত্মসমর্পণের পরে সে সুইডেনে বিভিন্ন চাকরী করে। 


1 ৩৯ 


তারপর সেখান থেকে সে যায় কাঁসাব্রান্কা। সেখানে আ্যালেক্‌দ্‌ নামে এক 
ব্যক্তি নিজেকে ‘ইষ্টোনিয়ান কনমাল’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে কাকের সঙ্গে পরিচয় 
_ করে ও তাকে “সাহায্য” করে। .ইষ্টোনিয়ান জনগনের বিশ্বাসঘাতক এই লোকটি 
মাকিন গুপ্তচর বিভাগের জন্য লোক সংগ্রহ করছিল। সে কাকৃকে একটি 
ভাল মাইনের চাকরী দিতে 'চায়। আযালেক্স্-এর পরিচয়পত্র নিয়ে কাক্‌ পশ্চিম 
জার্মানীতে আসে সেখানে ১৯৫৩-তে মারিন। গুপ্তচর বিভাগ তাকে , 
রিকুট করে এবং দ্রুত জাহাজে করে মার্কিন 'মুলুকে , পাঠিয়ে দেয়। গুপ্তচর-সশ্গী 
টুম্‌লার সঙ্গে আটমাস ধরে তাকে, প্রথয়ে আমেরিকায় গুপ্তচর-শিক্ষাকেন্দরে ও পরে 
পশ্চিম জার্মাণীতে শিক্ষা দেওয়। হয়! ফায়েৎভিল্‌ থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে ফোর্ট 
ব্যাগ, "প্যারা প্‌. ক্যাম্পে (উত্তর ক্যারোলিনা ) আমেরিকান আর্মির সুপরিচিত 
পারাস্তযটিষ্ট মেজর টুমূ-এর অধীনে তারা পারাপ্ত্যট থেকে লাফ দেওয়ার কায়দা 
কৌশল শেখে। তারপর তাদের পুল্স্ভিল্‌সহর থেকে তিন কিলোমিটার 
দুরে এবং ওয়াশিংটনের ৪০ কিলোমিটার .উত্তর-পশ্চিমের এক গ্রামাঞ্চলের 
_ ইন্টেলিজেন্স, স্কুলে তাদের পাঠানো হয়। তারপরে কাক্‌ 'ও টুম্লাকে আর. 
একটি স্কুলে : পাঠানো হয় ; এই স্কুলটি ছিল ' ফেয়ারফক্স্‌ থেকে ৬ কিলোমিটার 
দুরে এবং ওয়াশিংটন থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে । | i 
॥_ তারপর লেক ষ্টার্ণবার্জার-এর (এফ. আর্‌. জি') 'তীরে '্টার্ণবার্গের কাছে 
একটি গুপ্তচর-শিক্ষালয়ে পাঠানো হয়। '১৯৫৪-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি তাদের" 
শিক্ষা শেষ হয়৷ তারপর তাদের ইঞ্টোনিয়ার বিমানটি ও অন্তান্ত সামরিক" 
ঘটিগুলির গুপ্ততথ্য সংগ্রহের কাজ দেওয়া হয়। 

ইষ্টোনিয়ার দেশপ্রেমিকদের ধন্যবাদ, BEE EE অঞ্চলে আসা' 
মাত্রই ধরা পড়ে। 

'৬ই মে রাত্রে কাক ও টুম্লার সঙ্গে একই বিমানে ছিল আর একজন-মাঁকিন, 
. খুপ্রচর। তার নাম এল্‌.'পি. ব্রম্বার্গস্‌ (জন্ম ১৯১৩তে লাটভিয়ান' 
দোভিয়েট রিপাবলিকের কোনডাঁভা ডিষ্রক্টে)। . তাকে ছুটি কাজের ভার" 
দেওয়া হয়! প্রথমতঃ সোভিয়েট লাটভিয়া অঞ্চলে গুপ্তচর-চক্র স্থাপনের গুরুদায়িত্ব 
ছিল তার। দ্বিতীয়া কাজ ছিল ১৯৫২-তে চোরাভাবে রাশিয়ায় ঢোকা মার্কিন 
গুপ্তচর ওজোলিন্স্কে বার হতে সাহায্য করা। ব্রোমবার্গস্এর কাছে ছিল' 
মাকিন তৈরী একটি শর্ট-ওয়েভ, ট্রান্স্মিটার ও রিসিভার, ছুটোই তৈরীর 


- Bo 


করেছে নিউইবর্কের ফিল্হার্মনিক রেডিও কর্পোরেশন ১৯৪৫-এর জুলাইতে ;. 
ট্রান্স্মিটারটা! পি. এইচ-৬ টাইপ, ৬১৬৫ নং এবং রিসিভারটা পি-লি ৬ টি 
: ৬১৬৫ নং। এ ছাড়াও অন্য যন্ত্রপাতি তার সঙ্গে ছিল। 

- ধরা পড়ার পর ' ব্রোম্বার্গস্‌ বলে, যে সে যুদ্ধের. সময় ভেহ্রমাচ্ট এলাকায় 
সৈন্তবাহিনীতে ছিল 3. ১৯৪৫-এর মে মাসে সে সোভিয়েট বালটিকে অঞ্চল থেকে 
॥ জ্ুইডেনে চলে যায়। সেখানে ১৯৫১-তে মার্কিন গুপ্তচর বিভাগ তাকে রিক্তুট 

করে। কেম্পটেনের ৩ নম্বর আন্হোহেনভেগ-্রাসে অবস্থিত আমেরিকান ইনটে- 
_লিজেন্স স্কুলে সে: কিছুদিন শিক্ষকতাও করেগ পশ্চিম. জার্মানীর যাবতীয় 
গুপ্তচর কর্মের কেন্দ্রটিই ছিল এই স্কুলটির পরিচালক । এই কেন্দ্রটি অবস্থিত 
ছিল কাঁউফবরেনের একটি ছোট বিমানবন্দরের একটি বাড়ীতে; এই বিমান 
. বন্দরে গুপ্তচরর! পারাশ্র্যটলাফানে। শিক্ষা করত। স্কুলে বোমব্রার্গ স্কে নাম দেওয়া 
হয় আ্যাপ্ডারসনস্‌, সংক্ষেপ নাম আযাঙি। আর রাশিয়ায় গুপ্তচর মিশনের শিক্ষার্থী 
55775 এবং তার সংকেত-নাম হ্যারন্ড। 

১৯৫২-এর ৫ই নভেম্বর ব্রোমবার্গ স্কে আমেরিকার এক ইনটেলিজেন্স, 
স্কুলে! কাজ করতে পাঠানো হয়। এই স্কুলটি ওয়াশিংটনের ২৫-৩০ কিলোমিটার 
] পূর্বে একটি খামারবাড়ীতে অবস্থিত ছিল? SN বানি রা 
ছিল ‘ষ্টেটন’ ৷ ' এখানে পাঁচটি বাড়ী ছিল। 

কয়েকজন স্পাইকে শিক্ষা দেবার পর ব্রোমবার্গস্‌কে রাশিয়ায় নামবার জন্য 
বলা হয় এবং তাকে কয়েকটি ঠিকানা দেওয়া হয় এই ঠিকানায় তার ক্রিপ্টোগ্রাফ, 
করা তথ্য গুপ্চচর-কেন্দ্রের জন্য পাঠানোর কথা ছিল। ঠিকানাগুলির কয়েকটি £ | 

কালিস জারিন্স্‌, | 

'আবধায়ক--্জন এফ, .চিবেটি, 
৫৪২২ Ta হারমিটজ স্ত্রী, শিকাগো-৯ 


১৫৪ চারটা, রা রেনু, উন আইলা নিউইয়ৰ্ক 
এল্‌. জেম্ন্‌ 

১২ স্কাকেনবার্গ.বেই বার্গেওডফ, 

হামব্যুর্ণ, ডয়েট্শ্জ্যাওড |. 


৪১. | I 


ব্ৰোমবাৰ্গদ্‌ এবং সে যাঁকে সাহায্য করতে গিয়েছিল দুজনেই সোভিয়েট 

জনসাধারণের কাছে ধরা পড়ে যায়। : 
সৰ চি চি 

১৯৫৫তে এ. এম. নভিকোভ ওরফে এন্‌. আই, নিকিতিন (জন্ম ১৯২৫-এ 
বাইিলোরা শয়ান দোভিয়েট রিপাবলিকের মজিলেভ, অঞ্চলে. ক্রাস্নোপলি ডিষ্টিক্টের 
 সুব্রোভকা গ্রামে ) সৌভিরেট নিরাপৃত্তা কতৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং 
স্বীকার করে যে সে একজন মাকিন গুপ্তচর ।- 

প্রশ্ন করা হলে নভিকোভ উত্তরে বলে যে ১৭ বছর বয়সে যখন সে জার্মান 
অধিকৃত বাইলোরাশিয়ায় বাস করত. তখন ১৯৪২-এর শরৎকারে" নাৎসীরা 
জাহাজে করে তাকে জার্মাণীতে পাঠীয়। প্রথম ত্বিন বছর সেখানে 
এক ধনীকুষকের খামারবাড়ীতে কঠিন পরিশ্রম করে! তারপর ১৯৪৫-এ 
নভিকোভ পশ্চিম জার্দাণীর বিভিন্ন সহরে বাস করে__ প্রধানত, মিউনিকে, এবং 

মাকিনদের ইণ্ডিয়ান’ ভোজনালয় ও মিউনিকরো্‌ম বিমানবন্দরে কাজ করে। . 

১৯৪৭-এ,সে কাজের সন্ধানে মরক্কোতে যায়। সেখানে মাকিন গুপ্তচর 
কর্ণের জন্য আমেরিকান ইনটেলিজেন্স এজেণ্ট ওকোলোভিচ ও ব্যয়ডালাকভ তাকে 
. রিক্রুট করে। পূর্বোক্ত ইনিট্যুট ফর স্টাডিয়িং দি ইউ. এস. এস. আর-এ তাকে 
প্রথমে ট্রেনিং দেওয়া ও মগজ-ধোলাই করা হয়। ১৯৪৯-এর অগাষ্ট 
মাকিনর৷ তাকে ব্যাডভিয়েমির { আমানিয়েনবার্গ ভিলা ) উচ্চতর গুপ্তচর- 
শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হয় । ১৯৫৩-এর ২৯খে এপ্রিল রাত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের 
গুপ্ততথ্য সংগ্রহের জন্য নভিকভকে মার্কিন মিলিটারী প্লেন থেকে বাইলোরাশিয়ায় 
প্যারা্ছটে করে নামিয়ে দেওয়া হয় ক্রিপ্টোগ্রাফকরা স্পাই-রিপোর্ট তার 
পাঠাবার কথা ছিল এই ঠিকানায়-_-এ. গুশেংকো, ডেরমুওভিক্‌, গামলেহজেম্‌ পাঁর 
নামসোস্‌, ( নরওয়ে )। 

নভিকভের কাছে হকাররা 
মাকিন আক্রমণাত্মক বোমারুবিমানকে চালনা করবার জন্য বেতার-ব্যবস্থা । 

১৯৫৭এর ৬ই ফেব্রুয়ারী মস্কোস্থ সেপ্টাল জর্নানিষ্টদ্‌ ক্লাবে সোঁভিয়েট ও 
ও বিদেশী সাংবাদিকদের সভায় 'মভিকভ মান গুপ্তচর বিভাগের নাশককার্ধের 
খবর উদ্ঘাঁটিত করে দেন। বিশেষত সে বলে 

‘আমাদের গুপ্তচর হিসাবে ট্রেনিং দেবার ইন রর 
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দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। পূর্যোক্ত ক্যাপ্টেন হলিডে আমাকে বিশেষ ভাবে 

সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সোভিয়েট নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধর! পড়লে আমি 
' ধেন বিষ পানে আত্মহত্যা করি। যদি তা না করতে পারি এবং আটক পড়ি, 
তবে আমি যেন মাকিনদের 'সঙ্গে সকল সংস্রব দ্বিধাহীনভাবে অস্বীকার করি 
এবং বলি হি নি হয়া কয তাটিকে যয দিয়ে রাশিয়ায়-' 
]চৌরাইভাবে পাঠিয়েছে 

রহ নামবার পর আমি বদন বলে গোপন বরেছলম তারপর ূ 
লোকালয়ে মধ্যে 'বেরোই। - 

'বাইলোরাশিয়ায় ঘোরবার- সময় আমি যা দেখেছি তাতে ।আমিঅত্যন্ত মুগ্ধ 
হই এবং অন্তুভব করি যে সোভিয়েট জনগণ খুব দ্রুত যুদ্ধের ধ্বজস্তূপ থেকে জেগে 
৮ উঠেছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবন যাত্রার মান মাকিন গর বত 

চিত্রের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। 


যখন আমি আমার 'দেশে এলাম এবং বুঝলাম কত মিথ্যা রি 

বিরোধী প্রচার, যা দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম জার্মানীতে আমার উপর বর্ষণ করা 
হয়েছে”-তখন আমি সাহস সঞ্চয় করে সোভিয়েট নিরাপত্তা কতৃপক্ষেরকাছে 
A আত্ম-সমর্পণ করি। | 


“জিজ্ঞাসাবাদের সময়' আমি আমার বিশদ বিবরণ উপস্থিত করি, এবং তারপরে 
বিভিন্ন যায়গায় যে সব যন্ত্রপাতি আমি মাটির তলায় চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম * 
(. সেগুলির উদ্ধারের জন্য দীর্ঘ সময় নিরাপত্তা-কর্মচারীদের সাহায্য করি। এরপর 
“আমার পাঁচ বৎসরের নির্বাসন আদেশ হয়। গত বৎসর যখন আমার ক্ষমার 
আবেদন গৃহীত ইয়, তখন সোঁভিয়েট ইউনিয়নের 'যে. কোন. যায়গায় যাওয়ার 
অধিকার আমার হয়। কিন্ত আমি ক্রাস্নোয়াস্ক অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় খামারে কাজ . 
করব বলে স্থির করি। আমি সেখানে এখন বিবাহও করেছি এবং শীগগিরই 
সন্তানের পিতা হব, আশা করছি । ( প্রাভদা, ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯৫৭) 
৫ ুদধোত্তর কানের গোড়ার দিকে ইষ্টোনিয়ান সোভিয়েট রিপাবলিকের আরণ্য 
"৭ ডিন ছুট সসমূলক ঘটনা ঘটে । একদল সশন্গুপা ঘারা ডিউটি দৌভিয়েটের 
একজন ডেপুটি ভল্ডিমার লেজন্পু এবং একটি যৌথ-খামারের: সহ-সভাপতি 
আলবার্ট লিগুম্যান নৃশংসভাবে খুন হন। একটি গ্রামে একজন আাকৃটিভিষ্ 
৪৩ র্‌ 
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গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন, এবং তীর পিঠে একটি পাঁচ-কোণী তারার ছাপ দিরে 
দেওয়া হয়। ূ মি 

এই ঘটনাগুলি ডিষ্ক্টের শ্রমজীবী মান্থুযদের সন্ত্রস্ত করে, এবং স্থানীয় লোকদের 
'সাহায্য নিয়ে একটি অনুসন্ধান কার্য সংগঠিত করা হয়। কিছুদিন বাদে একজন .. 
"মার্কিন "ও স্থইডিশ ইনটেলিজেপ্ট গাভিসের লোক এগ্ডেল্মাস্‌ একটি পোর্টেবল্‌ । 
রেডিও ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ষ্টকহলমের গুপ্তচর-কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করবার: 
সময় হাঁতেনাতে ধরা পড়ে যার। এই মাদ্‌কে ধরার ফলে তার কাছ থেকে 
সোভিয়েট বাল্টিক অঞ্চলে মাঁকিন ও সুইডিশ গুপ্তচর বিভাগের নীশক-কার্ষের 
বাড়তি বহু খবরের হদিস 'পাও়া "যার: মাস্এর সঙ্গে সম্পকিত গুপুচর দলকে 
নিশ্চিহ্ন করবার প্রচেষ্টার সময় হারী ভিম্, জোহান মালটিম্‌, ইভাল্ড, হালি... 
লেম্বিট উষ্টেল্‌ এবং আক্মেল্‌ পোর্টস্সহ তেরজন মাঁকিন ও সুইডিশ ইনটেলিজেন্স, ২ 
এজেন্ট ধরা পড়ে। 

তদন্তে জানা যায় যে বেশ কয়েক বছর ধরে সুইডেনের ইনটেলিজেন্স, এজেন্দী 
মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করছে এবং সোভিয়েট 
ইউনিয়নের ভেতরে, বে-আইনীভাবে গোপনে.লোক ঢোকাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
এদের অধিকাংশ সময় জার্মান-ফ্যাসিষ্ট আর্মির পিটুনি বাহিনীর সঙ্গে কাজ করে, যাদের} 
অনেকে ১৯৪৪-তে বিদেশে পালায়। (রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাশককার্ধের জন্তে সুইডেনে 
এদের বিভিন্ন সময় রিক্রুট করা হয়। 

ইঞটনিয়ান তীরে নামবার সময় চারজন গু্চরের একটা মল জত আকস্মিক 
সোভিয়েট লীমাস্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে! ধরার সময় উভয় পক্ষের সংগ্রামে 
এই দলের নেতা এল্‌. উষ্টেল্‌ ও এ. পোর্টস্‌ একটি সীমান্ত-প্রহরাকেন্দ্রের প্রধান 
দিনিয়র লেপ্টে্ান্ট এম্‌ এম্‌ কোজোলভ-কে হত্যা করে। 

মাকিন ও ইতি ৬৫ ডানে আর রব 
ইষ্টোনিয়ায় গুণ্ডাদল গঠন, গুপ্ত তথ্য প্র বাল্টিক তীর দিয়ে রাশিয়ার 

বে-আইনীভাবে প্রবিষ্ট গুধচচরদের জন্য আশ্রয়ন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করছিল গুপ্তচর: 
জোহান মাঁলটিস-এর (ওরফে জোনাস্‌) ওপর ভার ছিল 'রিহার্ড সালিষ্টের সঙ্গে 
যোগাযোগ করার; রিহার্ড ইষ্টোনিয়ান রিপাবলিকে আগেই বে-আইনীভাবে... 
প্রবেশ করে, এবং কিছুদিন- সোভিয়েট নিরাপত্তা রাহিনীর চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে 
থাকতে সক্ষম হয়। তদন্তে বার হয় যে এই রিহার্ড সালিষ্ট গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে 
গুগ্চচর-কেন্ত্রে পাঠিয়েছে, এবং দাগী অপরাধীদের নিয়ে একটি সশস্ত্র গুণ্ডাদল গড়ে 
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গুপ্তামি, .: যৌথ-থামার লুষ্ন, এবং লেজন্পু ও .লিওম্যানকে হত্যা 
_করেছে। | 
কেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে গুপ্তচর .হারিভিন্‌ ( ছদ্মনাম “বিলি:.) .এবং 
_ €বআইনীভাবে প্রবিষ্ট, আরে! দু'জন . গুপ্তচর  ইষ্টোনিয়ান, সোভিয়েট 'সোসালিষ্ 
'শঁ/রিপাবলিকের একজন, প্রাক্তন রেজিমেন্ট কম্যা্ডার 'পি.. এইচ. লিলেহৎ-এর, 
(যে তখন. সোভিয়েট কতৃপক্ষের কাছ থেকে আত্মগোপন. করে ছিল ) সঙ্গে. 
যোগাযোগ করে। | 
মাস্‌এর . সঙ্গে ধৃত গুপ্তচরদের কাছে ছিল ১২ট টা্দমিটার-রিদিভার নে 
০ সংকেত-লিপি, ক্রিপ্টোগ্রাফিক জিনিফপত্র, বহু টমি-গানু পিস্তল, কার্ভূজ, ক্যামেরা, 
‘_ ফিল্ড্‌গ্ল্যান, ভৌগোলিক সংস্থান বিষয়ক চার্ট, জাল' পাসপোর্ট, ও . মিলিটারী 
সার্টিফিকেট, এবং অন্ঠান্ত গুপ্তচর-কর্মের -যন্ত্রপাতি। গুপ্তচরদের কাছে আরো 
ছিল ২০১,০০০, রুবল, ৬০০-এরও বেশি রিষ্টওয়াচ ও পকেট ' ঘড়ি, এবং ৬০ 
খানা সোনার গয়না, য! তাদের রাশিয়ায় বেচবার কথা । ৃ 
4 _ সংগৃহীত তথ্য ক্রিপ্টোগ্রাফিক অক্ষরে: রেডিও ট্ান্সমিটারের সাহায্যে তাদের 
। এই ঠিকানাগুলিতে পাঠাবার কথা,ছিল £. ' 
আনি জার্গেনসন্,৬ ট্রায়ানিজেণ্টান ্ট, হোগানাম্‌ 
হারী সোকোলভ, ৩১ ক্রোন্ুডেন, ভক্সহল্ম্‌; 
. আযান! ইসাকসন, ২৪ স্কোলভাজেন, হুড়িং ; 
এইনহোল্ম্‌, ৮০ বাগডেগাটান, তৃতীয় তলা, ইটকহলম্‌। 
মাস্‌এর গুপ্তচর দলের: আটক পড়ায় দেও! যাচ্ছে যে সুইডেনের মত 
একটি ছোট দেশও মাকিন ইনটেলিজেন্দের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনার .কাছে 
সহি মাৰত মেনে দিয়ে কাজ করতে নী চূড়ান্ত অপরাধমূলক জখষ্ত 


গুপ্তচর-কর্ম করতে পারে। Ee by ৮ | j 
ক ক * .. Ee 


১৯৫৭-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী মস্কোর সেট 'ল জার্নালিষ্ট ক্লাবে সোভিয়েট 
খাও বিদেশী সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে প্রাক্তন সোভিয়েট সৈন্য এম্‌, আই, 
ইয়াকুটা বলে যে তাকে রী ভারে মাকিন গুপ্তচর বিভাগ রিট করে। . 

_. ইয়াকুট| বলে যে ১৯৪১-এ যখুন রণাঙ্গনে সে আহত হয়, তখন জার্মীনদের- 
দ্বারা: ধৃত হয়ে এক যুদ্ধবন্দী শিবিরে প্রেরিত হয়। সেখানে সে কিছুটা হূর্বলতা 
দেখায়, এবং জার্মান সৈন্তদলে যোগদান করে। ' ! 4 
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- যুদ্ধের পরে ইয্সাকুটা! এবং আরো কিছু যুদ্ধবন্দী পশ্চিম ার্ণাীতে মিউনিকের 
কাছে যুদ্ধবন্দীদের ব্যারাকে ছিল! 

সেখানে যুদধন্থীদের মিউনিকে মাফিনদের জন্ত জার্মান বিমানবন্দর 
মেরামতের “কাজে লাগানো হয়েছিল । ইয়াকুটা বলে, “কাজের বিনিময়ে আমরা. . 
পেতাম রেশন কার্ড যার বলে মাসে ১০ কিলোগ্রাম রুটি ও ৩০০ গ্রাম চর্বি জুটত 1 
কোন কোন মাসে এটা আরো কমিয়ে দেওয়া হোতো। প্রক্বপক্ষে আমরা ' 
ছিলাম ক্রীতদাস.” | 

১৯৪৬-এ মিউনিকের সহরতলীতে ইয়াকুটার সঙ্গে হোয়াইট গার্ড দেশত্যাগী 
বলভিরেভের পরিচয় হয়, যে তখন প্রাক্তন- রাশিয়ান রাজপুত্র ও বর্তমানে বৃহ 
কারবারী বেলোসেলোদ্ধীর এজেণ্ট হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় কাজের 
জন্য লোক রিকুট করছিল, সেখানে ‘সম্পদশালী জীরন-এর আশ্বাস দেওয়া “ 
হচ্ছিল। | 

ইয়াকুটা বলডিরেভের আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে. কাসার্রাংকায় চলে 
যায়।- ইয়াকুট! বলে, “এইখানেই আমি আমার ভয়াবহ অবস্থার কথা রান 
বুঝতে পারি। পকেটে একটি সেন্ট নেই, ওদেশের ভাষাও বুঝি না, মানসিক দিকে 
অত্যন্ত হৃতোত্যম,_এই অবস্থায় শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য নামমাত্র মজুরীতে 

আমি অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়েছি? 

টা মার নানাবিধ হা খুনির কাজ করেছে পাচ 
বছর ধরে। 

১৯৫১-ভে হোয়াইট গার্ড দেশত্যাগী বায়ডালাকভ মরক্কোয় আসে। ' যেহেতু 
ইয়াকুটার খুবই অর্থকষ্ট চলছিল, এবং তার পড়ার ইচ্ছা এত বেশি ছিল যে সে 
এর সুযোগ গ্রহণ করে। দে পশ্চিম জার্মানীতে যেতে চায়, এবং প্রতিজ্ঞা করে যে 
কলেজে ঢুকে আথিক সাহায্য ও অন্তবিধ সাহায্য করবে। 

১৯৫২-এর গোড়ার দিকে -ইয়াকুটা ফ্রাংকফোর্ট-অন্মেন সহরে আসে। 
এখানে মাকিন গুপ্তচর বিভাগে এজেন্ট হোয়াইট গার্ড দেশত্যাগী, ওকলোভিচ 
তাকে রিজ্ুট করে, এবং ওঁ শহরের ধারে একটি ছোট গ্রাম ব্যাড- - 
হোমবার্গে তথাকথিত ‘ইনষ্টিট্যুট ফর স্টাডিইং দি ইউ. এস. এস. আ্বার-এ 
পাঠায়। 

ইন্ষ্টিট্যুটে তিন মাস, প্রস্তুতির পরে ইয়াকুটাকে মিউনিকের নিকটস্থ ব্যাড- 
ভিয়েমীতে পাঠানো হয়। সেখানে হলিডে নামে এক আমেরিকান ক্যাপ্টেনের 
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শা তাকে : রাখা হয়, ঘানি নাকি ওবটি নান ইনটলিল সুনে 
‘অগ্রসর ধরনের' ট্রেনিং দিতেন । 

এই স্কুলে মাফিন গুপ্তচররা ন’ মাস থেকে লি তথ্য সংগ্রহের 
কৌশল, নাশককর্মের পদ্ধতি, সোভিয়েট নাগরিককে কী করে দলে টানা যায় 
_রেডিয়ো ট্রান্ন্মিটারের ব্যবহার, সংকেত-ভাষা, ছোট-খাট অস্ত্রশস্ত্র চালনা, ইত্যাদি ! 
এইসব “বিষয়গুলি” শেখাতেন পূর্বোক্ত ক্যাপ্টেন হলিডে এবং “ভোলোডীয়া, “ম্যাক্স 
বর” 'টোনি, প্রভৃতি, ছন্রনাম-সম্পন্ন আমেরিকান সিক্রেট সাভিসের এজেন্টরা। 

ই়াকুটা বলছেন, “তাদের অন্থগত যন্ত্র পরিণত করবার জন্য ' মাকিন 

ব্লিজেন্স এজেন্টরা আমাদের মধ্যে নানাভাবে দুষিত .পচনপীলতা আনবার 
চেষ্টা করেছে ; এমন কি ক্লাস করবার সময় প্রচুর মগ্যপান, তাঁদ খেল! ইত্যাদিতে 
উৎসাহ যুগিয়েছে। মিউনিকে আমাদের বেশ্তালয়ে নিয়ে যাওয়া হোতো। এ. 
সবের অনেক কিছু ছিল বিরক্তিকর । 'দেশ-সম্পর্ক-রহিত সোভিয়েট নাগরিকদের 
পরিকন্নিতভাবে নষ্ট করবার প্রচেষ্টা আছে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স বিভাগের 
লোকদের ; এদের কাছে সোভিয়েটের লোকদের বেচত হোয়াটগা নেশন 
মি এজেন্ট। 

..এ কথাও যোগ করা উচিৎ যে আমেরিকানরা আমাদের নিয়তই বলত 
যে আমরা সোভিয়েট অঞ্চলে ধরা পড়ে গেলে যেন আত্মসমর্পণের চেয়ে আত্মহত্যাই 
করি। গ্রীসে যাবার আগে “এই উদ্দেশ্যে একজন মাকিন গুপ্তচর সংস্থার লোক 
আমাদের সার্ট-কলারের মধ্যে হাইড্রোসায়নিক এসিডের ক্ষুদ্র ফাইল সেলাই করে 
দিয়েছিল, এবং 'আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে এ বিষ মুহুর্তে যন্ত্রণীহীনভাবে 
কাজ.করে। আমাদের নিজেদের মধ্যে আমরা একে বলতাম মিঃ আযালেন ভালেসের, 
‘সদয় উপহার? । | 

১৯৫৮-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর একটি. মাকিন প্লেন থেকে আবিভূর্ত হোলো এক. ' 
আমেরিকান গুপ্তচর বি. বি. গুইগা (জন্ম ১৯২৭-এ লিথুয়ানিয়ান সোভিয়েট 
রিপাবলিকের মালছুতিমকিম্‌ গ্রামে ।) প্রথমে ফ্রাংকফোটে-অন্-মেন্‌ থেকে পশ্চিম 
বালিনে, তারপর গোপনে জার্মান ডেমৌক্রাটিক রিপাবণিকের ভেতর দিয়ে 
লিথুয়ানিরান সোঁভিয়েট রিপাবলিক গুপ্তচর-কর্মের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় Ee 

জি. ডি, আর., পোলাও ও লিথুয়ানিয়ার মধ্য দিয়ে যাবার সময় তর সব , 
দেশের নাগরিক বলে নিজের পরিচয় দেয় ; সে জার্মান, পোলিশ ও .লিথুয়ানিয়ান 
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ভাষায় অবাধে কথা৷ বলতে পারে।- তাঁর সঙ্গে থাকত এ স্ব দেশের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের জাল দলিলপত্র, এবং জাল পাশপোর্ট। তার কাছে পাওয়া গিয়েছিল 
কম্পাস; ফিল্ড-গ্রাস, ক্যামেরা, একটি ব্রিফ-কেস-যার মধ্যে গুপ্ত তথ্যের নোট 
রাখবার জন্য গুপ্ত একটি ঘর থাকত। . . ¢ $ 


সীমান্তে তাঁকে বিদুৎ-সমন্বিত তারের বেড়া অতিক্রম করতে হতে পাঁরে এই. 
এই আশঙ্কায় গুইজাকে রবার-ম্যাট দেওয়া হয়। অবাঞ্ছিত মনোযোগ এড়াবার 


জন্য তার কাপড়-চোপড় ও দেহের অন্তান্য জিনিষ বিশেষভাবে বেছে নেওয়া 
.হোতো। তার ক্যামেরা, ঘড়ি, ওয়ালেট, এবং ফাঁউন্টেন . পেন ' ‘সবই ছিল 
সোভিয়েটে তৈরী }' কিন্ত গুপ্তচরটি ধরা পড়েছিল ।' f 
জিজ্ঞাসাবাদের সময়. : গুইজা বলে ধেঁ লিথুরানিয়া দখলের সময় 
.মে জেনারেল গাষ্টের গুপ্তচর ইউনিট ও অন্তান্ত জার্মান মিলিটারী ইউনিটের 
সঙ্গে কাজ করেছে। যুদ্ধের পরে নে পশ্চিম জার্মানীর রেফুজি ক্যাম্পে থেকে 
যায়। ১৯৪৯ ও ১৯৫৪-এর মধ্যে সে ব্রাজিলে বসবাস স্থাপনের চেষ্টা করে 


কিন্তু আবার পশ্চিম জার্মানীতে ফিরে আসে । এখানে কাইজার জ্লাউটার্নে সে 
মাকিন আমি ইউনিটের কাজ করে এমন একটি লেবার সাভিসের ২০৪০ নং' , 
কোম্পানীতে যোগ দেয়। ১৯৫৮-তে ভেসলোভাস্‌ নামে পরিচায়িত এক ব্যক্তি. 


তাকে মাকিন ইনটেলিজেন্স এজেন্ট হিসেবে রিকুট করে। ১৯৫৮-এর অগাষ্ট 


সে ফ্রাংকফোর্ট অন্মেন্এ ভেসলোভাসের বাসায় ওঠে ১৪ নং ফেব্বার্মস্টাস্‌) tL 
এক মাসের, মধ্যে ভেদলোভাস ও . অন্তান্ত মাকিন ইন্টেলিজেন্স, 


এজেণ্টরা গুপ্তচর-বৃত্তির সংক্ষিপ্ত একটি'কোস” শিক্ষা দেয়, এবং - সোভিয়েট:পোলিশ 
সীমান্ত অতিক্রম করবার-কায়দা-কান্থুন তাঁকে বোঝায় । 

ইউ-এস্‌. ইনটেলিজেন্সের আদেশ মে সোভিয়েট ইউনিয়নে আসে। তার 
কাজ ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের পণ্চিম সীমান্তের কোথা দিয়ে বাইরে থেকে 
লোক ঢোকানো যায় সেই সব যায়গার সন্ধান, দেওয়া এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত গুপ্ত 
তথ্য সংগ্রহ করা। তারপর- তার ফেরবার কথা ছিল পশ্চিম বালিনে। কিন্ত 
‘সে আর ফেরে নি। 
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১৯৬০-এর জুনে সোভিয়েট নিরাপত্তা রুতবপক্ষ একজন .মাকিন 
ইনটেলিজেন্স, এজেণ্ট স্নাভন্ভ-কে গ্রেপ্তার করে। স্লাভনভের জন্ম ' টির: 


ইউক্রেন জাপোরোব্যাই অঞ্চলের ভাঙিলেভ কা ডিদ্রিক্টে। 
৪৮ 
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পি 


তদন্তে দেখা যায়, সোভিয়েট ইউনিয়নের 'বিরুদ্ধে নাশককার্ষের জন্তু পশ্চিম 
জার্মানীতে মাকিন ইন্টেলিজেন্স, বিভাগ . জাভনভকে রিক্ুট করে! . 'সোভিয়েট 
ইউনিয়নে বেআইনী ভাবে ঢোকবার আগে ক্লাভনভ্‌ লিম্বার্গ ও .ফুসেনের 
মাকিন ইনটেলিজেন্স, স্কুলে বিশেষ ট্রেনিং নেয়। এই স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে 
' সে হার্কার, উহল্ম্যান, হলিডে প্রভৃতি মাকিন ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের নাম বলে। 

গুপ্তচর-কর্ম সম্পাদনের জন্য তাকে দেওয়া হয় একটি শব্দহীন পিস্তল, 
গ্যাস-কার্ভুজ সহ একটি পিস্তল, একটি পোর্টেব্‌ল্‌ ট্রানস্মিটার-রিসিভার সেট, 
সংকেত-লিপি, ক্রিপটোগ্রাফির জন্য কিছু রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সোভিয়েট দলিলপত্র , 
. জাল করবার জন্য বিভিন্ন সীলুঃ এবং: বিপুল সংখ্যক সোভিয়েট মুদ্রা । = 

১৯৬০-এর জুনে মাকিন গুপ্তচর বিভাগের কাজ আংশিক সম্পন্ন করে স্নাভনভ 
সোভিয়েট-ইরান ছি অতিক্রমের চট করে, কিন্ত. সোভিয়েট সীমাস্তরক্ষীর! 
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আমেরিকা কতৃপ্ধ প্রেরিত গুপ্তচরের, মধ্যে সামান্ত মাত্র কয়েকটি ঘটনার 
. উল্লেখ এখানে কর! হৌলো। সমগ্র! সোভিয়েট জনগনের অতন্দ্র সতর্কতা ও 
স্বদেশপ্রেমের ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা মাকিন গুণুচরদের জ্রুত 
ধরে ফেলে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেয়, এবং তাদের ক্ষতিকর শক্তিকে নষ্ট 
করে দেয়। * এই একই ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে তাদেরও জন্তে . যারা 
হয়তো এখন লেক ষ্টার্ণবার্জারের সুন্দর তীরভূমির ব্যাড হমবার্গ, ও কাঁউফবরেনের 
স্কুলে এবং কেম্পটেনের ব্যাড ওরিশোফেনের টেজার্ণে বা অন্তান্ত মাকিন গুপ্তচর- 
শিক্ষালয়ে গুপ্তচর কর্মের জন্তে ট্রেনিং নিচ্ছে 
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একই. সঙ্গে, সোভিয়েট স্ায়বিচার অত্যন্ত 'মানবিক। ১৯৬০-এর ১৩ই 
জানুয়ারী ইউ. এম্‌. এস্‌. আর্-এর সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়াম রাষ্ট্র 
বিরোধী অপরাধের শাস্তি বিষয়ক আইনের ১নং ধারাটি সংশোধন করেছেন। 
'সংশোঁধনটি এই ঃ | 

‘রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধের শান্তি বিষয়ক আইনের, ১নং ধারাটি - নিয়রূপে 
সংশোধিত হোলো-_ $ 

ইউ, এস্‌. এস্‌. আর্‌.-এর- বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কাজ করবার জন্য বিদেশী . 
- গুপ্তচর :রিভাগ কতৃ্ নিযুক্ত রোন সোভিয়েট নাগরিককে অভিযুক্ত কর! হবে 


হাতে-_-৪ . ৯ 


এনা, যদি. সে তখনও পর্যন্ত অপরাধমূলক কোন, কাজ অনুষ্ঠিত না করে থাকে 
: এবং স্বেচ্ছায় কতৃপক্ষের কাছে তার বিদেশী গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে সংযোগের কথা 
. স্বীকার করে ? 


গুপ্চর- কুটনীতিজ্ঞ | oh 


:মঞ্ধোর মাকিন দূতাবাসের কর্মচারীর আবরণের আড়ালে মিলিটারী অআযাটাচি' 
“ও সিক্রেট সাভিসের লোকেদের গুপ্তচর-কর্মের উদ্দেশে বিশেষভাবে ব্যবহার, 
করা হয়। 

১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারীতে মক্কোয নিযুক্ত মাকিন রাষদূত aa Petia 
ওয়ালটার বেডেল স্মিথ একজন পেশাদার ইন্টেলিজেন্স, অফিসার ? তিনি মক্কোতে... 
গুপ্তচর-কার্ষের বৃদ্ধির জন্তে অনেক চেষ্টা করে গিয়েছেন। স্মিথের উদ্যোগে 
একটি যুক্ত ইনটেলিজেন্স, কমিটি স্থাপিত হয়--যার দায়িত্ব হচ্ছে মাকিন মিলিটারী 
আ্যাটাচি ও দূতাবাসের কর্মচারীদের মধ্যে যার! গুপ্তচর সংস্থার লোক তাদের কাজের 
সংযোগ ও সমন্বয় করা। স্মিথ বিভাগ নিবিশেষে সকল বিভাগের কর্মচারীদেরই' . 
" গুপ্তচর কর্মে লাগিরেছিল। তিনি কর্মচারীদের আদেশ দেন যে তারা যেন {১ 
সোভিয়েট নাগরিকদের সঙ্গে পরিচয় ও . মেলামেশা করে কথা প্রসঙ্গে তাদের ? 
কাছ থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। নর 
মস্কো ও মস্কো-সমিহিত অঞ্চলে পরিদর্শন-জাতীয় সফর করতেন । 

মার্কিন দূতাবাস ও মস্কোস্থ অন্ন মাল চে 
" কার্ধাদি বন্ধ করবার জন্য সোভিয়েটা কতৃপক্ষকে একাধিক বার চেষ্টা করতে হয়েছে। 

১৯৪৭-এ আমেরিকার নৌ-গুপ্তচর বিভাগের অফিসার ও আ্যাগিষ্টা্ট নেভাল 
আযাটাটি রবার্ট ড্রেয়ার গুপতচর-বৃত্তির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে . বহিষ্কৃত. 
' হন। গুপ্ত তথ্য 'পাওয়ার জন্ত ড্রেয়ার বারবার অডেগা ভ্রমণ করেন, এবং 
অডেসার একজন কাস্টম্স্‌ কর্মচারীকে তার কাজে সাহায্য করবার জন্য নিযুক্ত 
করতে সক্ষম হয়েছিল । তার কাছ থেকে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের সময়েই ড্রেয়ারকে 
হাতেনাতে ধরা হয়। পরে ডেেয়ারকে মাকিন লিবারেশন কমিটির . দিউনিক ক 
শাখায় নিযুক্ত করা হয়। 

১৯৪৮-এর.জুলাই মাসে ইউ. এস. এস. আর-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মস্কোর 
মাকিন দৃতাবাসের কাছে মস্কোস্থ কয়েক জন মাঁকিন মিলিটারী ' আযাটাচির 
কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। এই কর্মচারীরা, মেজর. এন. 
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“ডি. টলি, ক্যাপ্টেন হার্ড, মেডভেডেফ,, লেপ টু্যানী-কর্ণেদ টোবিয়াস্‌জ, 
ফিলবিন, . এবং বিমান ত্যাটাচি ব্রিগেডিয়ার-জেনীরেল চার্লস্‌ কার্টার একটি 
সামরিক বিমান বন্দরে ঢুকে _োভিয়েট সামরিক প্লেনের ফটো নিয়েছিল। ছবি 
নেওয়ার সময়ই বিমানবন্দরের কর্মচারীরা তাদের ধরে ফেলেছিল। ‘(কুশ পররাষ্ট্র 
দপ্তরের, নোট, জুলাই? ৮, ১৯৪৮)... 
১৯৫০-৫১তে মস্কোস্থ মাকিন মিলিটারী আযাটাচি মেজর-জেনারেল রবার্ট 
গ্রো, মাকিন - ইন্টেলিজেন্স, বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি। সোভিয়েট 
ইউনিয়নে বাসকালে সোভির়েট শিল্প ও সোভিয়েট সামরিক কাজকর্ম সম্পর্কে 
তিনি তথ্যাদি, সংগ্রহ করেন। যে সব যায়গায় মিলিটারী ইউনিট আছে, তিনি 
সেখানে. একাধিকবার যান ও সেখানকার, ফটো তোলেন। ১৯৫০-এর পয়লা 
ডিসেম্বর যখন তিনি ভেলিকায়| নদীর ওপরকার ব্রিজের ফটো তুলছিলেন, তখন 
সোভিয়েট নাগরিকর! তীকে আটকায় এবং ছবিটি ফেলে দিতে বাধ্য করে। 
১৯৫১-এর জান্নুয়ারীতে 'গ্রো এবং তার সহকারী বুশ. একটি মিলিটারী ক্যাম্প 
ও একটি কারখানার প্ল্যাণ্টের মধ্যে ঢোঁকবার চেষ্টা করেন।. ১৯৫১-এর এপ্রিলে 
সেরপুখভ, হাইওয়ে দিয়ে গাড়ী চালানোর সময় গ্রো ও তার সহকারী টার্নাল্‌ 
মিলিটারী ইউনিট আছে এমন একটি] ডিষ্ষ্টে ঢোকবার চেষ্টা করলে সোভিয়েট 
দৈন্যর| তাঁদের বাধা দেয়। . 
' সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্বোব বহু ভ্রমণ করেছে এবং সকল ভ্রমণেরই একটি 
মাত্র উদ্দেশ্য ছিল £ মিলিটারী ইউনিট, বিমান-বিধ্বংলী. চি রা প্রভৃতির 
lt এবং যানবাহনের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ । | 
কিন্তু এই গুপ্তচরটির একটি দুর্যলত! ছিল, যে তা “পেশার” পক্ষে 
ক্ষমার অযোগ্য । তিনি একটি ডায়েরী রাখতেন, যাঁতে তিনি আমেরিকান 
. ইনটেলিজেন্স, ও সৌভিয়েট রাশিয়ায় তীর গুপ্তচর কর্মেরনানা ভাবনা লিপিবদ্ধ 
করে গিয়েছেন। তিমি ভায়েরীটি হারিয়ে ফেলেন, এরং' একজন ব্রিটিশ অফিসার 
রিচার্ড স্কোয়াস“ যখন এই নোটগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তখন তা 
জনসমক্ষে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। | 
সোভিয়েট ইউনিয়নের. বিরুদ্ধে আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগের নাশক কাজের 
সম্পর্কে বলতে ত গিয়ে গ্রো তীর ডায়েরীতে লিখেছেনঃ 
‘আমাদের ইনটেলিজেন্স, সংস্থাগুলি বিপক্ষ দলের রী ও দৰ্ঘলতাগুলি নিয়ত 
দেখে রিপোর্ট করবার চেষ্টা করবে। Ny 
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শিক্রদের দুর্ধল যায়গাগুলিতেই আমাদের আঘাত হানতে হবে। অন্ত্রশস্ত্র ও 
যুদ্ধ পদ্ধতির সঙ্গেই যদিও সৈল্যবাহিনীর মুখ্য সম্পর্ক, কিন্তু আমাদের এ কথা বোবা 
দরকার যে, এই যুদ্ধ হবে সামগ্রিক এবং এক্ষেত্রে সকল উপায়ই ভাল। এই যুদ্ধে 
জয়লাভ করতে হলে আমাদের আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক, মনস্তাত্বিক, অর্থনৈতিক 
এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের নাশক চরিত্রের কাজ সংগঠিত করতে হবে। আমাদের এরথা 

বা রনি 

এই হচ্ছে ব্যর্থ গুপ্তচরের প্ল্যান, ! 

১৯৫১-তে ফ্রাংকফোট্-অন-মেন রি সিক্রেট সাঁভিসের লোকদের 
এক সম্মেলনে গ্রে! “কমিটি অন্‌ স্পেশাল কোয়েশ্চেনদ্‌-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হল; 
এই কমিটির বিভিন্ন সাঁবকমিটি পরমানবিক, রাসায়নিক ও বীজাণুসংক্রান্ত . অস্ত 


ব্যবহারের সমস্তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। এর একটি কমিটিকে বলা হোতে 


“কমিটি অর্থ ভালনারেবল্‌ স্পটস্--সোভিয়েট ইউনিয়ূনের সামরিক লক্ষ্য ও বিষয় 
সম্পর্কে খৌজ রাখবার জন্য পরবর্তীকালে যে মার্কিন ইনটেলিজেন্স. এজেন্সী কাজ 
করেছে এ কমিটি তারই পূর্ধরূপ। 


গুপ্তচর জেনারেল তীর ইনটেলিজেন্স, কর্ম সম্পর্কে যে নোটগুলি করেছেন : 


তার নমুনা 8 ' 
‘ফেব্রুয়ারী ১৫! টার্নাল এবং আমি সহরের উত্তরাংশের টির তিউওদি 
বিশদভাবে পরীক্ষা করেছি****** 


‘এপ্রিল ১৬। টলষ্টয় ম্যুজিযম আজ বন্ধ ছিল। কিড তাত আসান বিলৰ 


মাথা ব্যথা নেই, কারণ আমাদের ওখানে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমি ' 


অনেকগুলি মিলিটারী গাড়ীর লাইসেন্স নাম্বার নিয়েছি, ০5 


‘মে ২৩। ডন নদীর উচ্চ উত্তরপ্চিম তীরে অবস্থিত EEE 
রোস্তভ। এখানকার ব্রিজটি দক্ষিণ রাশিয়ার সব চেয়ে উত্তম লক্ষ্যস্থল।-----* 

রবার্ট গ্রো-র ডারেরীতে আমেরিকান মিলিটারীর আসল আকাঙ্কার নিঃসংশয়িত 
প্রমাণ আছে। 

১৯৫৪-এর জুলাইতে রশ পরা মতা মস্কোস্থ মাকিন এম্ব্যাসীর সহকারী 
মিলিটারী আ্যাটাটি লেগনন্তাণ্ট কর্ণেল হাওয়ার্ড ফেলচিন্‌ এবং সহকারী এয়ার 
আযাটাচি মেজর ওয়ালটার ম্যাক্কেনিকে “অবাঞ্চিত ব্যক্তি বা পারসোনা নন্‌ গ্রাটা? 
ঘোষণা করেন, কারণ সোভির়েট অঞ্চলে অবিরত সফরগুলিতে তারা গুপ্ত তথ্য 
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সংগ্রহ করত। এই রকম একট! সফরের সময় ফেলচিন্‌ এবং ম্যাকৃকেনি ট্রেনের 
কামরায় তাদের নোটগুলি ভুলে ফেলে গিয়েছিল, যা থেকে তাদের আসল কার্য- 
কলাপের খবর বেরিয়ে পড়ে । (রুশ-পররাষ্ট্র দপ্তরের নোট, জুলাই ৩ ১৯৫৪) . 

১৯৫৪-এর অগাষ্টে রুশ পররাষ্ট্র দপ্তর বাধ্য হয়ে মস্কোর মাকিন দূতাবাসে এক 
গ্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করে, কারণ মস্কোর ত্যাসিষ্টান্ট মাকিন মিলিটারী আযাটাচি 
.॥ ফ্রেডারিক ইয়েগার এবং 'মাকিন দূতাবাসের সহকারী নেভাল আ্যাটাচি আর্থার 
হেম্লার মিলিটারী প্রতিষ্ঠানের এলাকার মধ্যে .ঢোকবার জন্ত নিয়মিত প্রচেষ্টা , 
চালায়। (রুশ পররাষ্ট্র দপ্তরের নোট, অগাষ্ট ৫ ও ১৩, ১৯৫৪) \ 

১৯৫৫-এর মে মাসে মস্কোস্থ আমেরিকান সহকারী মিলিটারী আযাটাচি 
লেগ্টেন্তাণ্ট কর্ণেল জন্‌ বেনসন, ক্যাপ্টেন উইলিয়ম স্রাউভ এবং ক্যাপ্টেন ওয়ান্টার 
মুলে অবাঞ্চিত ব্যক্তি বা পারসোন! নন্‌ গ্রাটা ঘোষিত হয়, কারণ তাঁরা গুপ্ত তথ্যের 
সংগ্রহের জন্য সোভিয়েট অঞ্চলে নিয়মিত যাতায়াত করছিল। (রুশ পররাষ্ট্র 
দপ্তরের নোট, মে ৭ ১৯৫৫) 

১৯৫৭-এর জান্ুয়ারীতে মস্কোর মারল দৃতাবাের সহকারী মিলিটারী আ্যাটাটি 
মেজর হিউবার্ট টেনেসি ও ক্যাপ্টেন চার্লস স্টকেল্‌ সোভিয়েট ইউনিয়ন. থেকে 
. বহিষ্কৃত হয়। তাদের অপরাধ ছিল, তার! সৈন্তবাহিনী, বিমানবন্দর ও অন্তান্ঠ 
মিলিটারী সাঁজ-সরঞ্জাম যেখানে আছে সেখানে ঢোকবার জন্য বারবার চেষ্টা করে, 
এবং সোভিয়েট নাগরিকদের কাছে বাঁধা পেয়ে তাদের সঙ্গে রঢ় ব্যবহার করে ও 
মারধোর করে! ( রুণ পররাষ্ট্র দপ্তরের নোট, জানুয়ারী ৩০, ১৯৫৭ ) 

১৯৫৬-এর ১৪ই নভেম্বর ব্রেষ্ট-এ থাকাকালীন (টেনেদী এবং ষ্টকেল সীমান্ত 
এলাকা ভেদ্র করে দেখবার জন্য ট্যার্সিতে ও পদব্রজে তিনবার চেষ্টা করে। 
মিলিটারী কর্মচারীর যখন তাদের কাছে সীমান্ত-অঞ্চলে প্রবেশের পাশ” দেখতে 
চায়, তখন মার্কিন গুপ্তচরেরা ধাক্কা দিয়ে তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা 
করে এবং অপমান করে। (রুশ পররাষ্ট্র 'দপ্তরের নোট, জানুয়ারী ১৩, 
১৯৫৭) 4 

১৯৫৭-এর ফেব্রুয়ারী মাসে মস্কোর সহকারী মাকিন নেভাল অ্যাটাচি পি. 
_উফেলম্যান ও ভবল্যু লুইসকে . দ্রুত সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিত্যাগের অনুরোধ 
জানানো হয়, কারণ লেনিনগ্রাডে ১৯৫৭-এর ২৫শে জানুয়ারী তারা গোপনে 
প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফটো তোলে। পথচারী সোভিয়েট নাগরিকের যখন এই 
মাকিন গপ্তচরদের এই কালে বাধা দেয়, উদেলম্যান একজনকে আঘাত করে এবং 
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তার ওভারকোটের তলা থেকে একটি ক্যামেরা পড়ে যায়। আমেরিকান ছ'জনকে : 
সোভিয়েট মিলিশিয়ার হেফাজতে রাখা হয় । ক্যামেরা থেকে ফিল্ম বার করে ছবি 
ডেভেলবা করা হয়। দেখা গেল, ছুটি প্রতিরক্ষা সম্পৰ্কিত ইন্ষ্টলেশনের ছরি। 
(রুশ পররাষ্ট্র দপ্তরের নোট, ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯৫৭ ) 

১৯৫৭ ও ১৯৫৮-এর মধ্যে কণ পররা দপ্তর মাকিন দুতাবাসের কর্মচারীদের | 
বিদেশীদের ভ্রমণ সম্পর্কিত নিয়ম চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করায় এবং মাকিন মিলিটারী: 
' আ্যাটাচি, কর্ণেল ক্লাইভ, ম্যাক্ত্রাইড, তার সহকারী কর্ণেল হাইটাওয়ার, মেজর 
ওয়ালটার গেলি সইকারী নেভাল তআযাটাচি মেজর রয়, লেপটুন্যাণ্ট মরগ্যান, 
সহকারী এয়ার এটাচি মেজর ওয়েন্স্‌ ও কুপ, এয়ার এটাচি টমাস উল্ফ, সহকারী 
এয়ার এটাচি ব্রাউনফিল্ড, এবং অন্যান্যদের গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টার জন্ত না 
প্রতিবাদ জানিয়েছে। 

মস্কোর মাকিন দূতাবাসের এয়ার আ্যাটাচি কর্ণেল এডমাণ্ড, এম্‌. চা 
দোঁভিয়েট ইউনিয়নে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তীর কর্মচারীদের গুপ্চচর-কর্মকে, 
তীব্র করবার জন্য এবং সোড়িরেট ইউনিয়নের বিভিন্ন যায়গায় গুপ্তরচবৃত্তির উদ্দেষ্ঠে 
সদলে ভ্রমণের ব্যবস্থা করবার জন্য জোরালো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন! রাশিয়ায় 
ভ্রমণের সময়ে কিরটন্‌ অত্যন্ত উদ্ধতভাবে ব্যবহার করেন। তিনি মিলিটারী 
প্রতিষ্ঠান ও অন্ত্রকারখানার মধ্যে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করেন এবং বিশ্বে 
গুপ্তচর-ক্যামের! ব্যবহার করেন। ১৯৬০-এর জুলাই মাসে তাকে দোভিরেট 
ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। ( ইজভেস্তিয়া, অগাষ্ট ১০, ১৯৬০ ) 

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেবলমাত্র মঙ্কোস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীদের 
গুপ্তচরবৃত্তির বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছি। কিন্তু ঘটনা থেকে দেখা যায় 
যে দূতাবাসের কুটনৈতিক কর্মচারীরা, যার! মক্কোয় মাকিন ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের 
প্রতিনিধি, তারাও গুপ্তচর কর্ম করে--যা কুটনীতিকদের পক্ষে অনন্ুমোদন- 
যোগ্য এবং তাদের কূটনৈতিক পদের সঙ্গে নিতান্ত বেমানান । | 

মস্কোস্থ মাকিন দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারী জন বেকার ও মাকিন 
দূতাবাসের আরে! কয়েকজন সিক্রেট এজেন্ট সোভিয়েট ইউনিয়নে থাকার সময় 
সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বহুবার সফর করে--ফে-সময়ে তারা সামরিক, 
অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের অত্যন্ত সক্রিয় চেষ্টা করে। 
তাঁর গুপ্তচর কর্মের সুবিধার জন্য সে সোভিয়েট নাগরিকদের কাছে কখনও : 
সোভিয়েট আর্মি অফিদার (ট্বিলিসিতে ), কখনও একজন চেক্‌ ( বর্জহোমিতে ), 
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এবং কখনোও বা একজন ‘মঞ্চে! বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান ছাত্র ( বাকুরিয়ানিতে ) 


_ (হিসেবে পরিচয় দেয়। 


মাকিন দূতাবাসের একজন কর্মচারী হিসেবে বেকানকে মস্কো ইতিহাস বিভাগের 
. লেক্চারে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হোতো।. ; অন্ত ছাত্রদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে 
বেকার ক্ষতিকরভাবে . সোভিয়েট জীবনের কুৎস! রটনা করে, এবং এই ব্যাপারে 


1&.)বরতি বহু সংখ্যক ছাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেউ্টরকে দিয়েছে। 


টি 


টগর ১৫-ই মে্রশ পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় মস্কোস্থ মাকিন দূতাবাসকে জানায়” 
যে কূটনৈতিক মান লঙ্ঘন করছে বলে রাশিয়ায় বেকারের অবস্থিতি, অবাঞ্ছিত । | 
১৯৫৯-এর জুন মাসে রুশ পররাষ্ট্র দপ্তর মস্কোস্থ মার্কিন দৃতবাসকে জানায় যে 


_মস্কোর-মাকিন এমব্যাসীর ফাঁ্ট সেক্রেটারী ডেভিড ই: মার্কের সোভিয়েট ইউনিয়নে 


আর, থাকা-ট! অবাঞ্চিত, কারণ সে রিগায় যাওয়ার সময় ঘোভিয়েট ইউনিয়নের 
“বিরুদ্ধে বহু শক্রভাবাঁপন্ন বিবৃতি দিয়েছে এবং একজন সোভিয়েট নাগরিক ভি.কে” 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কাজ করতে প্ররোচিত করেছে। 

- কুশ পররাষ্ট্র দপ্তরের পুনঃপুনঃ সতর্কবাণী সত্বেও মাকিন কুটনীতিজ্ঞা রাশিয়ায় 


- গুপ্তচরবৃত্তি-ও নাশক কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। 


৯৯৫৯-এর ১৬ই অক্টোবর মস্কোস্থ মাকিন দুতবাদের একজন অ্যাটাচি 
আর, এ. ল্যাঙ্গেল সোঁয়েট ইউনিয়নের এক আমেরিকান এজেন্টের সঙ্গে এক গুপ্ত 
বৈঠকে মিলিত হয়ে তাকে গুপ্তচর, কর্মের বিভিন্ন নির্দেশ দেয়, ক্রিপটোগ্রাফিক: 
কৌশল শেখায়. ও বহু সোভিয়েট মুদ্রা দেয়! এই বৈঠকের সময়েই উপযুক্ত 
‘সৌভিয়েট কতৃপক্ষ তাদের ধরে ফেলে-। এবং গুপ্ত তথ্যগুলি, বাজেয়াপ্ত করে- 


নেওয়া.হয়। : ল্যাঙ্গলকে ১৯৫৯-এর অক্টোবর মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে 
বার করে দেওয়া হয়। (প্রাভদা, অক্টোবর ২০১ ১৯৫৯). 


.. ১৯৬০-এর ২৭শে অগাষ্ট সোভিয়েট প্রেসে একটি খবর বেরোয় যে ব্যাঙ্গেলের:. 
সঙ্গে সম্পর্কিত ধৃত আমেরিকান''এজেণ্টের ব্যয়ে তদন্তের প্রকাশিত হয়েছে 
যে.তার সঙ্গে বিশেষভাবে আযাটাচি জি. পি. উইন্টার” সহ মাকিন দূতাবাসের 
অন্তান্ত সরদস্তের যোগাযোগ ছিল। সক্রিয় গুপ্তচরবৃত্তির জন্য . উইন্টার্সকেও 
রাশিয়া থেকে বহিষ্কৃত কর! হ্য়। ( প্রাভদা, অগা ২৭, ১৯৬০ ) এই রকমই: 


হ্ঁ হচছে ঘটনাগুলি। 
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পর্যটকের ছদ্মবেশে গুপ্তচর 


. বিভিন্ন রাষট্বযবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ মহাবস্থানের নীতি অনুসারে, 
সোভিয়েট সরকার সকল দেশের সঙ্গে নিয়ত রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক বাণিজ্যিক 
সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সংযোগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করবার নীতি অনুসরণ করে । 
সোভিয়েট ইউনিয়ন সেই সকল বিদেশীকে স্বাগত জানায় যারা ইউ. এস্‌. এস্‌. 
আর.-এর জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হতে চায় অথবা সোভিয়েট সংগঠনের সঙ্গে : 
বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। ' 

* কিন্তু -একথ| স্পষ্ট যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সকল রকমের বিনিময়-. 
পন্থাকেই মাকিন ইন্টেলিজেন্স বিভাগ তাঁদের এজেন্ট পাঠাবার ব্যাপারে ব্যরহার 
ছে। ইউ. এস. ইনটেলিজেন্স বিভাগ মনে করে যে কূটনৈতিক আচরণের 
আড়ালের গুগুচরের চেয়ে পর্যটক দল বা কোন প্রতিনিধিমগ্লীর সদস্ত.হয়ে এলে" 
তাদের কাজের স্থবিধা, তাতে, বিভিন্ন সোভিয়েট অঞ্চল, প্রতিষ্ঠান ও তাঁদের 
আগ্রহের বিষয় দেখবার ও সৌভিয়েট জনসাধারণের নানা অংশের সঙ্গ যোগাযোগ. 
করবার সুবিধা হয়। | ৪৫: | 
৷ ১৯৫৯-এ রাশিয়া ভ্রমণকারীদের জন্ত একটি বিশেষ ইনফরমেশন সেন্টার খোলা' 
হয়? এই সেন্টার মাকিন ভ্রমণকারীদের জন্ত একটি প্রশ্নতালিক! তৈরী করে দেয়, 
যাতে এই সেন্টারের ‘পর্যটকদের’ সোভিরেট ইউনিয়নের গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের কাজে- 
সাহায্য হবে। 

. মাকিন ট্রাভল্‌ কোম্পানী ‘মঙপিন্ট্যুর এস্োসিরেট্দ্‌ কতৃক প্রচারিত পরামর্শ- 
পত্রে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আছে যে একজন আমেরিকান পর্যটক মাকিনস্থার্থ- 
সম্পর্কিত খবর সোভিয়েট' ইউনিয়ন থেকে কি ভাবে সবচেয়ে ভালভাবে পেতে, 
পারে। সেই পরামর্শ পত্রের অংশবিশেষ ঃ J 

কান্টমূ্‌সের রীতিনীতি দেখুন, পার্থক্যগুলি লক্ষ্য. করুন; খুব ভদ্রভাবে প্রশ্নগুলি' 
জিজ্ঞেস, করুন, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে “মহান আমেরিকান জীবন যাত্রার সঙ্গে তুলনা' 
করবেন না। ধৈর্য, অধ্যবসায়, সৌর্ন্তি--এই তিনটিই প্রধান স্মরণযোগ্য কথা ৷ 
এই তিনটি গুণের-_বিশেষ্তঃ অধ্যবসায়ের-ব্যবহারে আপনার সফর হবে 
আনন্দদায়ক ও আলোকদায়ক। . . 

কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থার যে আমেরিকান পর্যটক গুপ্তচর কর্মে ব্যবহার 
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করে তা! শিকাগোর তরুণ ব্যবসারী রবার্ট বার্িনেরদ্বার। নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত: 
হয়েছে। ‘শিকাগো আমেরিকান কাগজের এক রিপোর্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে. 
বালিন বলে যে ১৯৫৮-র জুন মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নে পর্যটক হিসেবে যাবার, 
আগে একজন দি-আই-এ এজেন্ট তার কাছে এসে বলে যে "সে যেন ভ্রমণ. 
কালে কতগুলি বিশেষ/পর্যবেক্ষণ' করে এবং তারপরে লিখিত ভাবে কিল: 
কাছে পেশ করে। $ 
বালিন বলে, ‘সে আয়াকে টাকা. দিতে নি Mea RGR 
কথাটা উঠত যদি আমি কাজটা করতে রাজী থাকতাম। পরে আমি জানতে. 
, পারলাম যে কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থার ৪ লোকটি আমার প্রতিবেশীদের কাছে আমার 
সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে? ( ইজভেস্তিয়া, সেপ্টেম্বর ১, ১৯৬০, পৃঃ ২) 

. বালিন বলে য়েছু” দিন এপ্ম্পর্কে ভেবে দে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে, কারণ, 
ওঁ ধরনের কাজে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। 

বালিন বলে যে সে দি-আই-এর এই প্রস্তাবই ফাঁস করে দেয়, কারণ গুপ্তচর- 
বৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত মার্কিন পর্যটকদের, 
বিরুদ্ধে ইউ. এস্‌ গভর্ণমেণ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছে। . 

AER অপার ধন গনী CORRE Fair বাবর 
তাতে তাকে এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয় £ ‘যেখান থেকেই হোক না কেন, খবর সংগ্রহ 
করাই আমাদের কাজ ? £ 

অবশ্যই রবার্ট: বালিন যা করেছিল, সব পৰ্যটক বা মাঞিন ডেলিগেশন-সদস্তরাই 
তেমন করে না । f 

* ১৯৫৭-এর অগাষ্ট মাঁসে ষঠ রিশ্ব যুবছাত্র উৎসবে মাৰিন ডেলিগেশনের অন্যতম: 
ছিল থিওলজির ছাত্র ষ্টানলি, মাম্‌ফোডড“। মস্কোর, একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান 
পরিদর্শনের জন্ত আমেরিকা! তাকে নির্দেশ দেয় । উৎসবের প্রথম দিনেই মাম্‌ফোঁড“ 
৭্‌সেই প্রতিষ্ঠানের দিকে যায়। যখন তাকে বাধা দেওয়া হয়, দে বলে যে সে পথ 
"হারিয়ে ফেলেছে । কয়েকদিন বাদে এ প্রতিষ্ঠানে কাছাকাছি যায়গায় আবার সে' 
পথ হারিয়ে ফেলে' এবং সেখানে ফটো তোলবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে। 
. .. ১৯৬০-এর জুলাই ও অগাষ্ট রবার্ট ক্রিষ্টিনার (জন্ম ১৯৩৩-এ টেক্সাদ্এর সান্‌ 
আপ্টোনিও-তে ) পর্যটক হিসেবে সৌভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ করে। . জিজ্ঞাসাবাদে 
জানা যায় যে দে ইউ. এস্‌. কংগ্রেস লাইব্রেরীর একজন কর্মচারী ও জর্জটাউন বিশ্ব- 
- বিদ্যালয়ের একজন পোষ্ট: গ্রাজুয়েট ছাত্র ৷ 
| ৫৭ 


[লি ইউনিয়নে ্িষ্টিনারের " উজগোঁরাদ, ল্ভোভ্‌, কিয়েভ; ইয়াণ্টা, 
. সোচি, 'বাকু;-ভলগোগ্রাদ, মক্কো এবং লেনিনগ্রাদে যাবার কথা ছিল। রাশিয়ায়: 
আসার (প্রথম “দিন- থেকেই ক্রিষ্টিনার সোভিয়েট৷ ইউনিয়নের শিল্প-ও সামরিক' 
প্রতিষ্ঠানের গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ 'করে এব্‌ং কিছু ফটোও তোলে। ল্ভোভং থেকে 
,কিয়েভ্‌ যাবার পথে ক্রিষ্টিনার নিজ অভিসন্ধি নানা' কৌশলে গোপন করে বৃহৎ” 
"রেলওয়ে ষ্েশনগুলি ও শিল্প-প্ল্যাণ্টগুলির ফটো তোলে। বিমানবন্দর সম্পর্কেও তার” 
. আগ্রহ" ছিল, এবং বাকুতে থাকবার সময় সে তীরে নোঙর-করা যুদ্ধ-জাহাজের 
ফটো নের। | 
| আটক করলে ক্রিষ্টিনার বলে যে দে অমাবধান ভাবে ফটোগুলি নিয়ে ফেলেছে, 

কারণ, তার ক্যামেরার শাটার্‌ ছিল ‘ভয়ংকর আলগা’ । ফটো নেওয়া ছাড়াও ' 
ক্রিষ্টিনার কতগুলি অঞ্চলের মানচিত্র এঁকেছে, তার মধ্যে রেললাইন, ব্রিজ, রেডিও 
হাই-ঢন্নশন লাইন ইত্যাদি চিহ্নিত ছিল। কিনার তার স্পাই নোট, 

ম্যাপ, ফিল্স্‌ এই সব রাখত একটা বেলটের মধ্যেযে বেল্ট সে' পরত তার: 
পোষাকের তলায়'। এ ছাড়াও সোভিয়েট ইউনিয়নে থাকার সময় ক্রি্টিনার 
সোভিয়েট বিরোধী কাগজ-পত্র ছড়ায়। | 

্রিষ্টিনারের ব্যবহার স্তাষ্য কারণেই সোভিয়েট নাগরিকদের ক্রোধ ও সার 
উদ্রেক করে। ১৯৬০-এর ১১ই অগাষ্ট রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়' মস্কোস্থ মার্কিন 
দূতাবাসকে মৌলিক বিবৃতিতে জানায় সে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যটনের অস্থমতি' 
দেওয়া সম্ভব নয়। জানহ লহ কচি রয় বাদি ক 
‘থেকে বার করে দেওয়! হয়। 
* ১৯৬০-এর ২৫শে অগাষ্ট রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগ মাকিন নাগরিক মার্ক আই. 
" কামিনদ্কি সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে। কামিন্স্কি তখন তাঁর স্বদেশবাসী 
হার্ভের্কে. বেনেট সহ মোটর যোগে রাশিয়ায় ভ্রমণ করছিলেন। তাঁদের রুট ছিল 
ভাইবোর্গ-লেনিনগ্রাদ-মঙ্কে।মিন্স্ক-মস্কো-খারকভ-কিরেভ-ল্ভোভ-উঝ গোরোদ। ' 

' পরে অনুসন্ধানে দেখা গেল, মস্কো ও মিন্স্কের মধ্যে ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলের 
ডিইঈগুলিতে এবং অন্ত কতগুলি যায়গায় কামিনস্কি পরিদর্শনের তথ্যাদি সংগ্রহ 
করে, প্রতিরক্ষার তাৎপর্য আছে এমন্চযায়গায় ছবি তোলে, এবং মানচিত্রে চিহ্নিত 
করে এই সব বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখে রাখে । | 
_ সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিত্যাগের প্রাক্কালে উৰগোরোদের কাছে কামিনন্কি ও' 
“বেনেট তাদের নিধর্ণরিত রুট উদ্দেশ্টসুলকভাবে বদল: করে নিষিদ্ধ একটি: সীমান্ত 
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অঞ্চলের রী অনেকটা দূর পর্যন্ত ঢুকে যায়, এবং সেখানে ভান আটা 
হয়। তখন ফিল্ম, লিখিত নোটবই, ই 
সংগ্রহ করেছিল ত! বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়। হি 
গুপ্তচর কর্ণের অথওনীয় অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিচার হয়. টি 
- প্রাথমিক তদন্ত ও বিচারের কামরার অপরাধ সবার কে এবং” A 
“বলে যে সে এই সব তথ্য সংগ্রহ করে সোভিয়েট আইন ভঙ্গ করেছে। এই জন্যই '. 
সে প্রাথমিক পরীক্ষার সময় তার গুপ্ত তথ্য-স্বলিত নোটবুক লুকিয়ে রেখেছিল * 
এবং আটক অবস্থায় প্রতিরক্ষা বিষয়ক ফটো এক্‌স্পোজ করে দিতে চেয়েছিল। ' 
২. সাক্ষী হিসেবে আদালঢুত বেনেট বলে যে ‘কামিনস্কির এই সামরিক বিষয়ের 
= ফটো তোলা৷ ট্যুরিজমের সঙ্গে সামগ্রস্পূর্ণ নয়? এবং সে এই কাজের নিন্দা করে. . 
.. এক মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের বিচারে কামিনস্কিকে '৭ বছর জেলের আদেশ “ 
দেওয়া হয়। 

“ পরে কামিনস্থি নিজের সম্পূর্ণ দোষ স্বীকার করে ও অনুতাপ প্রকাশ করে, এবং 
ভবিষ্যতে আর কোন দিন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোন ক্ষতিকর কাজে, 
লগ বির ছয় লা হাত 

1” এক আবেদন জানায়। 

কামিনদ্বির 'অপরাধের স্বীকৃতি ও অন্ত্রের জন্য রুশ তীম সোভিয়েটের 
পরেনিডিা় তার তি মু করে এবং দোভিরটি ইউনি থেকে তাকে বহিষ্কৃত 
করে। , 

কামিনঞ্চির সঙ্গে বেনেটকেও বার করে দেওয়া হয়। ূ 

রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাকিন পর্যটকদের এই গুপ্তচর কর্মে ব্যবহারের নিয়মিত' 
অভ্যাসের ব্যাপারে মস্কোন্থ মাকিন দূতাবাসে প্রতিবার : জানায়, এবং গুপ্তচর 
পরিদর্শন উদ্দেন্টে পর্যটনের এই ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করবার দাবী জানায় । 

আমেরিকার অধ্যাপক শ' ১৯৫৮-তে স্রাভিস্টস্‌ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য 

. মস্কোতে আসেন। তিনিও এই একই কাজ করেন। প্রতিরক্গাস্থাপনার ফটে! 
নেওয়ার সময় তাঁকে সোভিয়েট কতৃপক্ষ একাধিকবার আটক করে।; শেষ পর্যন্ত 
+“ভীকে কংগ্রেস শেষ হবার আগেই সোভিয়েট ইউনিয়ন ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
১৯৬০-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর ইন্তেস্তিরা আলেকজাগ্ডার তাঁকনার নামে একজন 
মাকিন চর সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই মাকিনীটি সোভিয়েট 
ইউনিয়নে আসে আমেরিকান অয়েল ওয়ার্কাস“ডেলিগেশনের সঙ্গে । - 


৪: 






ডেলিগেশন যখন তৈলখনি ও তৈল-শোধনাগার দেখতে যায়, তখন গাকনার : 
ফটো তোলে এবং ছবির লোকেশন নোট করে রাখে! গাকনারের ‘কৌতুহল’ 
এখানেই থামে নি। তার নোটবইতে সে রাডার ইউনিট, বিমানবন্দর, ও 'অন্তান্ত 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সত্ব রেকর্ড রাখত। -মাকিন তৈল শ্রমিকদের সফরের 
সঙ্গে কোন দিক দিয়েই সম্পকিত নয় এখন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেন করেও সে তথ্য বার 
করবাঁর চেষ্টা করত ৷ 

পরে গাকনারের হারানো একটি দলিল থেকে স্পষ্ট হয় যে ইউ. এস্‌. ষ্টেট 
ডিপার্টমেন্ট তার ডেলিগেশন অস্তভুক্তির ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। এই 
দলিলের এক অংশে ছিল যে গাকনার পূর্ব ইয়োরোপের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ 
গুপ্তচর-কর্মে অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তি! রুশ সফরে গাকনারের অন্তর্ভুক্তির জন্য 
জোরালো সুপারিশ করে-ডিপার্টমেন্ট বলে যে তার বিশ্বস্ততা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত 
হয়েছে। ১৯৫৪-এর ১৬ই ডিসেম্বর সিক্রেট সার্ভিসের মুখপত্রে তার বিবরণ আছে। 

আন্তর্জাতিক ছাত্র-বিনিময়কেও আমেরিকান ইনটেনিজেন্স, বিভাগ সোভিয়েট 
ইউনিয়নে গুপ্তচরের. কাজে লাগায়। পেশাদার 'মাকিন -ইনটেলিজেন্স, অফিসার 
এবং তাঁদের এজেন্টদের রাশিয়ায় বাড়বার জন্য ছাত্র হিসেবে পাঠানো হয়। 

উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৫৮-তে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যে আণ্রেকান পোষ্ট- 
গ্রাজুয়েট ছাত্রদল আসে, তাদের মধ্যে লুথার নামে একজন আমিরকান ইন- 
টেলিজেন্স, অফিসার ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে আসবার আগে সে মিউনিকে 
কাজ করত,_যেখানে মাকিন বিমান বাহিনীর ইনটেলিজেন্স_ সাঁভিসের কাজ ছিল. 
তাঁর । সোভিয়েট ইউনিন্ননে থাকা কালীন লুথার সোভিয়েট নাগরিকদের মাকিন 
ইন্টেলিজেন্স কাজ করবার প্ররোচনা দেয়। EE 

! রাশিয়ার বিরুদ্ধে ট্যুরিজম ও ডেলিগেশনের গুপ্তচর কর্মের যতই চেষ্টা সি আই- 
এ করুক না কেন, এর| উভয় দেশের সাংস্কৃতিক সংযোগ ও অন্তুরূপ অন্তান্ত 
সংযোগ বিস্তৃতির সুন্দর কাজকে নষ্ট কর্তে পারবে না। 
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2 ৯ ” 
সি-আই-এর আগুন নিয়ে খেল! 
 (ম্পাই-প্লেন) 
ইদানীং কয়েক বছর এরোগ্নেনের গুরুত্ব বাড়বার অঁঙ্গ সঙ্গে দোভিট্ট 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মাকিন গুপ্তচর- কর্ম জমশই অধিকতর, এ প্রকান্ত এবং 'উষ্কানিমূলক 
রূপ নিচ্ছে! এ 
মাকিন শাসকগোষ্টি এক বিপজ্জনক আগুন নিয়ে খেল! করছে। তারা তাদের 
. সিক্রেট সাভিসের লোকদের এখন সব উপায় অবলম্বন করতে দিচ্ছে, যা যুদ্ধের 
সুচনা করতে পারে। 
ইউ-টু, বিমান-ঘটনা সম্পর্কে প্রাক্তন ইউ, এন্‌, Ee অব্‌ ষ্টেট হার্টার 
১৯৬০-এর ৯ই মে-তে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করেছেন যে 
(রাশিয়া থেকে সম্ভবপর সকল উপায়ে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য আইদেনহাওয়ারের 
নির্দেশ অনুসারে আমেরিকান এজেন্সীগুলি বিমান থেকে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ কর্মস্থটী 
নিয়েছে এবং তা কাজে পরিণত করছে। 
মস্কোয় স্পাই-পাইলট পাওয়াসের। বিচারকালীন সাক্ষ্যে ও অন্থান্ঠি অসংখ্য : 
তথ্যে প্রমাণিত হয়" যে এই আকাশ পর্যবেক্ষণের প্রধান সংগঠক হচ্ছে সেণ্টল 
ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী, যা মার্কিন এয়ার ফোসে'র সংগে সংযোগ রেখে কাজ করে। 
আপাতদৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল এরোনটিকৃস্‌ এও স্পেস আযাডমিনি- 
দ্েশন-এর আচরণের আড়ালে সি. আই. এ. এই সব কাজ করে। এ তথ্য 
স্থুপরিচিত যে এই এডমিন্ষ্রেশনেরই অন্তভূক্ত হচ্ছে ডিটাচমেণ্ট ১০-১০, যেখানে 
পাওয়ার্সকাজ করত। মা 
মাকিন ইন্টেলিজেন্স, ভিন রানার রুশ অঞ্চলে আকাশ- 
“পর্যবেক্ষণের কাজ চালাচ্ছে। 
১৯৫৬-এর জা্য়ারী-ফেব্রুয়ারীতে পর্যবেক্ষণবেলুন ছেড়ে দিয়ে আমেরিক! 
লভিয়ে ইউনিয়নের ইউরোপীয়ান অংশে আকাশপথে গুপ্তচর কর্ম চালায়! 
১৯৫৮-এর জুলাইতে ব্যাপকভাবে এই জাতীয় বেলুন ছাড়া হয়, পূব থেকে পশ্চিমে 
দুর প্রাচ্য, সাইবেরিয়া এবং উরাল অঞ্চলে ২২০০০--৩৭১০০০ মিটার উচ্চতা দিয়ে। ' 
বেলুনে 'অটোমাটিক,এয়ার ফটোগ্রাফির ব্যবস্থা থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গেই ছবির : 
জায়গাটির লোকেশন্ও ( কৌ-অর্ভনেট অন্যায়ী) রেকর্ড হয়ে যায় ; শর্ট-ওয়েভ 


৬১. , 


টিনা সিগনাল আসে, যাতে 'ওড়ার যে কোন 
তে এর অবস্থিত স্থান এবং ভূ-অবতরণের পরও তাঁর অবস্থান বোঁঝা যায়। 

১৯৪৭ থেকে ১৯৬২-এর মধ্যে আমেরিকান মিলিটারী এরোপ্লেন অন্ততঃ এক 
ডজন বার রাশিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে। সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট এই সব 
"আক্রমণাত্মক - কাজ, সম্পর্কে আমেরিকান গভর্মেন্টের কাছে দৃঢ় প্রতিবাদ 
জানিয়েছে, এবং 'জাতিসজ্যের নিরাপত্তা" পরিষদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকষ্ট 
করেছে। ৃ 1 

১৯৫৬-এর জুলাইতে আমেরিকান পর্যবেক্ষণ-প্লেন রাশিয়ার পশ্চিম -ও - চি 
পশ্চিম অঞ্চলে বহুবার আকাশ-সীমান্তু লঙ্ঘন করে। ১৯৫৮-এর জুনে ইয়েরেভান' - 
অঞ্চলে আমেরিকান বিমান রুশ আকাশ-সীমান্ত ভেদ করে এদিকে আসে। " 
_যাকিন সরকার তখন এই আকাশ-সীমান্ত লঙ্ঘনের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হন। 

১৯৫৯ ও ১৯৬০-এ আন্তর্জাতিক উত্তেজনা খানিকটা কমার সময়, যখন; 
. *আইসেনহাওয়ারের সোভিয়েট ইউনিয়নে আস! প্রত্যাশিত -ছিল, এবং প্যারিসে 
একটি শীর্ষ সম্মেলন হবার কথা ছিল (মে ১৬ ১৯৬০ ) তখন গুপ্তচর কর্ম, বন্ধ 
করা তে! দূরে থাক, অবি্বান্ত রকমের উদ্ধানিসুলক চরিত্র গ্রহণ করে, বিশেষভাবে) 
- ঠিক -১৯৬০-এর এপ্রিল-মে মাসে। 
_১৯৬০-এর এপ্রিলে একটি আমেরিকান বিমানের সৌভিয়েট আকাশ-পীমান্ত 
(রাশিয়ার -দক্ষিণে) লঙ্ঘন প্রয়াসের পরে আমেরিকানরা সোভিয়েট ইউনিয়নের 
ভেতরে যাবার জন্তে ইউ-টু বিমানের অভিযানটি সংগঠিত করেছিল। ১৯৬০-এর ! 
পয়লা মে স্ভেরদ্লেভ্ক অঞ্চলে বিমান গুলিবিদ্ধ করে নামানোর ঘটনা, এবং 
ঘুরমান্স্ক অঞ্চলে আর. বি.--৪৭ বিমানটিকে সোভিয়েট জলভাগে নামিয়ে 
আশনবার ঘটন! এখন বিশ্বে সর্বজনবিদিত । ‘ 

* আমেরিকার কোন কোন চক্র সৌভিয়েট আকাশ-লজ্বনকারী ইউ টু বিমানের 
উস্কানিমূলক ঘটন! চাইছিল । তাদের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বাড়ানো 
এবং শীর্ষ সম্মেলন বানচাল করা। 

এটা লক্ষণীয় যে মাঁকিন প্রেমে ইউ. এস্‌. এয়ার ফোনের পরামর্শদাতা কর্নেল, 
“রিচার্ড এস্‌, লেগহর্ণের মন্তব্য উদ্ধৃতি দিয়েছিল। তার মতে, ১৯৫৫ ৫ 
আমেরিকা এই জাতীয় আকাশ-গুপতচ্রবৃত্তি যুক্তিযুক্ত মনে করেছে, কারণ, এ কাজ 
. গুপ্তভাবে করা যায় এবং সোভিয়েটের-অন্থমতিও লাগে না । তাছাড়া এর ক্ষতির . 
. সম্ভাবনা খুব-_-খুব-সামান্ত এবং পশ্চিমীদের লাভ যথেষ্ট 


৬২ 


.: লোগহৰ্দের:বজব্য-আগাগোড়াই মিথ্যা 1 বাস্তবে, মার্কিন. আকাশ-ুুচরৃতি রি 
গোপনও নয়, বিপদযুক্তও নয়, কোন ফল প্রসব করাও মুদ্ধিল। . 
"বেশির ভাগ বেলুনই সোভিয়েট বিমান-বিধবংী ব্যবস্থার, গুণে ভূঁতলশায়ী। 


'১৯৫৬-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী ও ১৯৫৮-র ১১ই অক্টোবর মস্কোর ছুটি সাংবাদিক সম্মেলনে 


: সোভিয়েট UT be 


দেখানো হয়েছিল৷ 


আমেরিকান প্লেনেরও রুশ-সীমান্ত লঙ্ঘন যথা সময়েই সোভিয়েট নিরাপত্তা 


.' বাছিনীদের দারা লক্ষিত হয়েছে। সোভিয়েট বিমান-বিধ্বংসী ব্যবস্থা এই অনিমন্ত্রিত 
| অতিথিদের যথোচিত অভ্যর্থনাও জানিয়েছে « এবং অধিকাংশই পেয়েছে গৌরবহীন 


"পরিসমাপ্তি । - 


রঃ টগর লিল নার নর 


এক বিশেষ ধরণের স্পাই প্লেন .তৈরী করেছে-_লক্হীড, ইউ-টু। আশা ছিল, 


জে এই বিমানের উচ্চ আরোহণের মতা বেশি, সেইজন্ত দোভিযেট পতিরকষার 
বিমান-বিধ্বংলী ব্যবস্থাকে তা সহজেই ফাঁকি দিতে পারবে। পাওয়াসের সাক্ষ্য 


থেকে জান! যায় যে পাওয়ার্স এবং তার নেত কর্নেল শৈল্টন্‌ ইউ-টু অভিযানের 


নিরাপত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল। বৃথা আশ।। 

বিমান-গুপ্তচরবৃত্তির ফলদানের ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা ১৯৬০-এর ২১শে জুন 
রুমানিয়ান ওয়ার্কার্স” পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে উক্ত ন্‌. এস্‌ কুণ্চভের কথাগুলি' 
স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেনঃ ' 

আমেরিকার আক্রমণাত্মক চক্রের মাকিন প্রতিরক্ষ| স্বার্থের উল্লেখ সমালোচনার 


ঘোগ্য নয়। | 


“আমি মনে করি, এই রাবি যর ভরের 


কোন সম্পর্ক নেই। আমরা জানি যে' এই স্পাই -ক্লাইটগুলি ঠিক সেই 


যায়গাগুলির ওপর দিয়ে ঘটানো হয়েছে, যেখানে আমাদের কোন রকেট-বেস নেই। 


. আমরা জানি যে দুই বা তিন.বছর আগে এক্‌পেরিমেন্টাল রকেট ছাড়বার.পরীক্ষাঁ- 


সি 


- ভূমির ফটো নেওয়া হয়েছিল । রকেট-অন্ত্রের এই পরীক্ষাভূমি গুলিরই ছবি নেওয়া 


হয়েছিল, সামরিক রকেট বেগুনি নয় আমেরিকান সেনেটর ধারা এই নোংরা 


. ব্যাপারে তদন্ত করছেন, তীর! নিজের! না .পারলে বিশেষজ্ঞদের ''ভাকুন।- তীর, 


চাইলে আমরাও এই ব্যাপারে তাদের আলোচনা-পরামর্শ দান করতে পারি,-এবং 
৬৩ 


তাহলে তারা বুঝবেন যে মার্কিন প্লেন পরীক্ষাতূমির ওপর দিয়ে উড়ে গেছে, রকেট 
বেদ্এর সন্ধান পায় নি। ৃ 

“আরো অন্ঠান্ট -জিনিষের ফটো তোল! হয জব নও রেট বেলের 
সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই? ( প্রাভদা, জুন ২২, ১৯৬০) 

“ এইভাবে আমরা দেখি যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত মার্কিন ... 
'গুপ্তররবৃত্তি--এইবার মাকিন আকাশ পথের গুপ্চচরবৃত্তি ব্যর্থ হয়েছে। 

আকাশ পথের গুপ্চচরবৃত্তির বিরূপ পরিসমান্তি, তারই সঙ্গে সন্ধে আন্তর্জাতিক 


উত্তেজনা বৃদ্ধি, মাকিন গভর্মেন্টের ইজ্জতের অবনমন-_-এই সবই মার্কিন : 
গপ্তচরবৃত্তির সমগ্র ব্যবস্থাই একটি সংকট ঘটিয়েছে। কোন কোন মাকিন ২ 


রাজনৈতিক নেতার আকাশ-গুপ্তচরবৃত্তির সমর্থন এই সংকটকে আরো! গভীরই 
করেছে । গোড়ার দিকে, অন্য দেশের আকাশ-সীমাকে লঙ্ঘনের “অধিকাঁর-এর 
ন্যায্যতা! প্রতিপন্ন করবার মাকিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে । 


১৯৬০-এর মে মাসের শেষ দিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে 


ইউনাইটেড, ষ্টেটসের চালে ব্রিটেন, ফ্রান্স, এবং আরে! কিছু দেশ মাকিন সরকারকে +. 
সরাসরিভাবে নিন্দা করতে পারে নি সত্য, কিন্তু এই মতই সেখানে প্রধান ছিল যে. { 


আন্তর্জাতিক আইনের দিক' থেকে অন্ত দেশের আকাশ-সীম! লঙ্ঘনের অনুমতি 


বা অনুমোদন সম্ভব, নয়। আন্তর্জাতিক আইনে নব দেশেরই আকাশ-্থানে সেই ' 
“দেশের সম্পূর্ণ ও একচ্ছত্র স্বাধিকারের কথা বলা হয়েছে ই নিহিত, ঘর ' 


রাষ্ট্ররই জাতীয় আইনে ত! নিথিত। 
- এ প্রসঙ্জ্ে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। 

১৯১৯-এর ১৩ই অক্টোবর প্যারিসে আকাশ-পথে চলাচলের নিয়ম সম্পর্কিত - 
যে কন্ভেন্শন আহ্ত হয়, তাতে বল! হয় যে ‘প্রত্যেক দেশের তার রাজ্যের 
-উপরকার আকাশ-স্থানে সম্পূর্ণ ও একচ্ছত্র স্বাধিকার । 

১৯২৮-এর ২০শে ফেব্রুয়ারীতে হাভানায় ব্যবসায়িক বিমান চলাচলের 
"আন্তর্জাতিক হত (প্যান আমেরিকান) এই নীতি স্বীকার ক্রাহয়। 
১৯৪৪-এর ৭ই ডিসেম্বর শিকাগোতে আন্তর্জাতিক সিভিল বিমান-চলাচলের + 
কনভেনশনে এবং ছুই দেশের মধ্যে অসংখ্য দিমুখী চুক্তিতে এ নীতি সুস্পষ্টভাবে Yv 
'দ্বীকৃত হয়েছে। $ 

আমেরিকা সহ প্রায় সকল দেশের আভ্যন্তরীণ boot 
“ভাবে 'গৃহীত হুয়েছে। 
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১৯২৬-এর ইউনাইটেড ষ্টেটস ষ্ট্াট্যুটংদ্এর ১৭৬ নং প্যারাগ্রাফে আছেঃ 
“ইউনাইটেড ষ্টেটসের জল, স্থল ও আকাশের :উঠার সম্পূর্ণ স্বাধিকার একমাত্র 
ইউনাইটেড ষ্টেটস সরকারের” ( ইউনাইটেড, টে ষ্াট্যুটস্‌। এ্যাট 'লার্জ, ১৯২৬ 
ভন্যুম্‌ ৪৪, প্রথমখণ্ড পৃঃ ২১২১ ) 

১৯৩৮-এর আমেরিকান সিভিল এভিয়েশন আইনেও এই একই নীতি 
লিখিত আছে। ; 

১৯৩৫-এর রুশ এভিয়েশন কোডের ১ নং ধারায় আছে “সৌভিয়েট রাশিয়ার 
আকাশের ওপর সম্পূর্ণ ও একচ্ছত্র স্বাধিকার রুশ সরকারের ? 

যখন আমেরিকার উদ্কানিমূলক আকাশ-নীতি উদ্ঘাটিত করে ধর! হোলে, 
তখন মাফিন আক্রমণাত্মক চক্র প্রেদ-এর মাধ্যমে এবং কৌন কোন রাষ্ট্রন্তার - 
সরকারী বিবৃতি মাধ্যমে আকাশ-গুপ্তচরবৃত্তিকে ইন্টেলিজেন্স কার্যাবলীর সাধারণ , 
একটি অমি বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে । 

যেমন, ১৯৬০-এর পয়লা মে সোভিরেট অঞ্চলে মাঁকিন বিমাঁন-প্রবেশের 
ব্যাপারে সোভিয়েট অভিযোগ বিষয়ে আলোচনা কালে জাতি সংঘের নিরাপত্তা 
পরিষদে প্রাক্তন মাঁকিন প্রতিনিধি লজ, এই “থিয়োরী' ঘোষণা করেন। 

আকাশ থেকে বিদেশী অঞ্চল পরিদর্শন বিশেষ অপরাধের ও উক্কানিমূলক 
ঘর্টনা। এই গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধের বিশেষ গুরুত্বটা এইখানে যে একটি যুদ্ধ 
পরিচালনার উপায়-__একটি উভীন যান যা থেকে পরমানবিক বোমা নিক্ষেপ করা 
যায়__তা অন্ত রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে গোপনে প্রবেশ করানো হচ্ছে। যে রাষ্ট্রের 
আকাঁশ-সীমা বিদেশী বিমান কতৃক লঙ্ঘিত হচ্ছে, বর্তমান উত্তেজনাময় পরিস্থিতির 
মধ্যে তার পক্ষে এই কাজকে শত্রতামুলক কাজের সুচনা বলে মনে করা এবং 
তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধাত্মক উপায় গ্রহণ করার কথা। এই দিক থেকে আকাশ- 
গুপ্তচরবৃত্তি একটি সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক ঘটনা । দোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর 
দিয়ে আক্রমণাত্মক ও উদ্ধানিূলক মাকিন বিমান-চালনা যে যুদ্ধের বিপদকে ডেকে 
আনতে পারে তা স্পাই-পাইলট পাঁওয়াসের বিচারের সময় প্রমাণিত হয়েছে । 
একটি বোতাম টিপলেই রুশ দেশে একটি আনবিক বোমা ফেলা সম্ভব ছিল কি 
না, প্রোকিউরেটার রুডেংকোর এই প্রশ্নের উত্তরে পাওয়ার্স বলে, হ্যা, তা কর 
যেতে পারত? সত্য, পাওয়াস“সঙ্গে সঙ্গে বলে যে এ বিমানটি তেমন ছিল না। 
কিন্তু আদীলতে বিচারের সময় পাওয়ার্স দিনই উনের রেট দিতি: 
না যে প্লেনে কি ধরনের সব যন্ত্রপাতি দেওয়া আছে। , 


হাতে_৫ ৬৫ | রি 


১৯৬০-এর ৭ই মে রাশিয়ান সুপ্রীম সোভিয়েটে স্মাণ্তিমূলক মন্তব্যে ক্রুশ্চেভ 
এই বিপদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেনঃ K 
‘এই ব্যাপারে সোভিয়েট সরকারের বিবৃতি পুনরায় স্মরণযোগ্য £ এ রকম 


একজন এড ভেন্চারার, হয়তে| ভন্দ্রালুতা বশতও অন্য দেশের মাটিতে একটা 


হাইড্রোজেন বোম] ফেলে দিতে পারে, এবং'সে ক্ষেত্রে ও লোকটির দেশের 
জনসাধারণও তৎক্ষণাৎ অধিকতর শক্তিশালী একটি হাইড্রোজেন বোম! পাণ্টা পেতে 
পারে? | | j 
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সোভিয়েট সীমান্ত বরাবর সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যে গুপ্তচর কার্ধের রর 


প্রচেষ্টা চলে তাঁও:উপেক্ষা করবার মত নয় । 

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর প্রাক্তন কর্মচারী বেরনন্‌ মিচেল ও উউলিয়াম 
মার্টিনের বিবৃতি অনুসারে স্টাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে 
ও সীমান্ত বরাবর মাকিন বিমান-চালনা সংগঠিত করে। বিশেষ যন্ত্রপাতি এই 
প্লেনগুলিতে বদানো! থাকে, যাঁর সাহায্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাডার ব্যবস্থার 
প্রস্তুতির মাত্রা, লক্ষ্যভেদ-নৈপুণ্য, দক্ষতা, এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা কাঠামো ( 
সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হ্য়। 
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এটা, নিশ্চিত যে সোভিয়েট রাষ্্র-সীমান্ত বরাবর গুপ্তচর বিমান-চালনা--যা যে. 


কোন সময়ে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সীমান্ত-লজ্ঘন করতে পারে-_শান্তির পক্ষে 
বিদ্নকারী এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনার কারণ । 
এটা লক্ষণীয়, সি. আই. এ যে. কেবল সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধেই 


রঃ 


গুপ্তচরবৃত্তি সংগঠিত করে তাই নয়, এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের বহু দেশেরই বিরুদ্ধে এ ' 


কাজ করা হয়। সংবাদপত্র থেকেও দেখ! যায় যে সৌঁদি আরব ও লিবিয়ার ভূমি 
থেকে মাঁকিন বিমান আফগানিস্থান, ইরাক, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক, 
আলজিরিয়া ও অন্ান্ঠ'দেশের ওপর দিয়ে নিয়মিত বিমান-চালনা করে । উদাহরণ 
স্বরূপ, লেবানীজ, কাগজ “অন-নাহার' ১৯৬০-এর ৩-রা জুলাই সংবাদ দেয় যে 
মাকিণ বিমান মধ্যপ্রাচ্যের সকল বড় সামরিক কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানের ফটো? নিয়ে 


"নিয়েছে! তুকীর মাকিন বিমান খাঁটি থেকে মাকিন ধরিনকিরিনীন 


আফগানিস্থানের উপর দিয়ে চলে এবং রিয়ালের তাদ্দের বেদ্‌ থেকে যায় ভারত 
‘অঞ্চলে । / 
“কালে গুপ্তচরের কাজ চালানোর ব্যাপারে আমেরিকাই প্রথম নয়। 
৬৬ 
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বিমান-গুপুচরবৃত্তি প্রথম, সুরু করে নাৎসীরা। উদাহরণ স্বরূপ, একমাত্র ১৯৩৯- 
, এর অক্টোবর থেকে ১৯৪১-এর জুনের মধ্যেই জার্মান পরিদর্শক বিমান.রাশিয়ার 
পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে ৫০০ বারের বেশি দেখা গেছে। , এছাড়া রাশিয়া আক্রমণের 
দিন যতই কাছে আসতে থাকে, ততই এই বিমান-গুগুচর-তৎপরতা বেড়ে যায়। 
১৯৪১-এর জানুয়ারী যুদ্ধ সুরু হওয়া পর্যন্ত নাৎসী প্লেন ১৫২ বার সোভিরেট সীমান্ত 
লঙ্ঘন করে। ( হিষ্টি অবদি গ্রেট পেটি রটিক ওয়ার, ভল্যুম ৯ পৃঃ ৪৬৯) 
ঠিক এই কারণেই, হিটলারপন্থীদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধপ্রস্তুতির সঙ্গে সাদৃশ্তবশতই, 
মাকিন বিমান-গুপ্তচরকর্মে সারা বিশ্বেই ১৪ ক্রমবধমান আশঙ্কা দেখা 
দিয়েছে। র্ 
এটাও জোর দিয়ে বলার কথা যে আজ পর্যন্ত আমেরিকা ছাড়া অন্ত কোন 
রাষ্ট্র আকাশ-গুপ্তচরবৃত্তিকে একটি সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করে নি। 
এর মধ্যে পরবর্তীকালে প্রাপ্ত ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে আমেরিকার সঙ্গে 
সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ কতগুলি রাষ্ট্র বাধ্য হয়ে তাদের যারগা মাকিনীদের 
আকাশ-গুগ্ুচরবৃত্তির অন্য ছেড়ে ঢিচ্ছে। . 
এইভাবে, পরিদর্শক-বিমান ব্রিটেন, ফেডারেল রিপাবলিক অব. জার্মানী, 
তুকী, পাকিস্থান, নরওয়ে এবং অন্যান্য আরো দেশের যায়গা ব্যবহার করছে। 
এও সর্ধজনজ্ঞাত যে আমেরিকানর। হাই ওয়াইকোম্ব (ব্রিটেন), গার্ডারমোয়েন 
( অ্ররওয়ে ), জিবেলষ্টাভ্ট ও আডিং (এফ, আর, জি. ), আদন! ( তুকি ), আৎস্থকি 
ও ইয়োকাচি (জাপান ) প্রভৃতির. বিমান বন্দর থেকে তাদের পরিদর্শক বেলুন 
ছেড়ে থাকে। 
রাশিয়ার আকাশ-অঞ্চলে বে-আইনী প্রবেশের জন্য আমেরিকানরা আনকনবেরী, 
 মিলডেন্হল ও ব্রিস্-নর্টন ( ব্রিটেন ), রাইন্‌-মেন ও ভিয়েস্ব্যাডেন (এফ. আর. জি.) 
আদানা (তুর্কী), নিকোসিয়া ও আক্রোতিরি (ব্রিটিশ বেস, সাইপ্রাস্‌) প্রভৃতি 
বিমান-বন্দরগুলি ব্যবহার করে। 
আদানার নিকটস্থ ইন্মার্লিক্‌"'থেকেই পাওয়া” বিমানে করে বেরিয়েছিল 
“অন্যান্য তুর্বী বিমান-বন্দরের .মধ্যে , ইটিমেস্গাঁট, ইজমির, এবং 
_ ইরজেরাম্‌ মাকিনীর! ব্যবহার করে। বিশেষ:ক্রে সৌভিয়েট সীমান্তে বিটি, 
দ্রুত উডডয়নের জন্য এইগুলি ব্যবহার করা হয়। . 
যে দেশের, সরকারেরা আমেরিকার গুপ্তচর-বিমানের জন্ত যায়গা ছেড়ে দেয়, 
১ তাদের নিঃসন্দেহে পাপের সহকারী. আখ্যা, দেওয়া যায়। ১৯৬০-এর ১৩ই মে 
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সোভিয়েট সব্লকার তুকি, পাকিস্থান এবং নরওরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-পত্র পাঠায়-- 
কারণ এই দেশগুলি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যে মাকিন বিমানকে 
তাদের ভূমি ব্যবহার করতে দিচ্ছিল। 

বিদেশে সোভিয়েট নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা 


আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সোভিয়েট মাফিন সম্পর্ককে বিষাক্ত করছে £ 
মার্কিন সিক্রেট এজেণ্টরা বিদেশস্থ সোভিয়েট নাগরিকদের ' সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্কানি- 
মূলক ব্যবহার করে থাকে--ত| সে নাগরিক সোভিয়েট কোন. প্রতিষ্ঠানের কর্মী, 
বা ডেলিগেশনের প্রতিনিধি, বা সাধারণ পর্যটক যাই হোক না কেন। 
আমেরিকার এবং অন্যান্য দেশেও-_তাদের স্বাধিকারকে সম্পূর্ণ লাঞ্ছিত করে 
-_-আমেরিকান সিক্রেট সাভিনের লোকেরা দোভাষী, গাইড, হোটেল ও রেস্তোরণর 
bl ইত্যাদির মধ্যে নিজেদের এজেণ্ট ঢুকিয়ে দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করে থাকে ; 
তারা বিশেষভাবে'বসানে| গোপন মাইক্রোফোনের সীহায্যে সোভিয়েট নাগরিকদের 
কথা শোনে, তাদের অনুসরণ করে, তাদের অবর্তমানে গোপনে হোটেল ই হি 
ঘর সার্চ করে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে তারা স্থানীয় কতৃপক্ষকে , দোডিযেট নাগরিককে অনুসরণ 
এবং ঘর ও জিনিষপত্রের গোপন-সার্চে সহযোগিতা করতে বলে । - vs 
এ সব কিছুর একটিই উদ্দেশ্য । সোভিয়েট নাগরিকদের যারা বিদেশ থেকে 
অন্তান্ত দেশের সঙ্গে সৌহৃদ্য প্রতিষ্ঠার শ্রদ্ধেয় ব্রতে ব্রত, তাদের বিদ্রপ 'ও সন্দেহের 
মধ্যে ফেলে সুষ্ঠভাবে কাজ করার পথে বাধা স্থষ্টি করাই এর উদ্দেশ্ত। এই 
কাজে, মাকিন গুপ্তচরর! বিদেশস্থ সোভিয়েট নাগরিকদের চরিত্র, প্রবণতা ও অভ্যাস 
বুঝে উস্কানিমূলক উদ্দেশ্যে তা ব্যবহারের চেষ্টা করে। কিন্তু যেহেতু মাকিন সিক্রেট 
সাভিন্‌ এজেণ্টর! সোভিয়েট নাগরিকদের ওপর এই টিকটিকিগিরি করে বিশেষ 
মূল্যবান কিছুই লাভ করতে পারে না, তাই তারা বহু সময় পর্যটক: বা রর্মোপলক্ষে 
বিদেশ-গত সোভিয়েট নাগরিকদের উদ্ধতভাবে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা! করে। 
সোভিয়েট নাগরিকরা যথাযোগ্যভাঁবে এর প্রত্যুত্তর দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
১৯৫৫-এর ৫ই: ফেব্রুয়ারী 'কনস্থ্যলার. ডিপার্টমেন্টের প্রধান ও অধ্যায় রুশ 
স্টজগবাসের . সেকেণ্ড সেক্রেটারী বি. ওয়াই. নালিভাইকোর বিরুদ্ধে মাকিন 
ইনটেলিজেন্স, ভিয়েনায় এক উদ্ধত উদ্কানিমূলক ঘটনা পরিচালনা করে। . 
মাকিন ইন্টেলিজেন্স, অফিসার রবার্ট গ্রে নিজেকে অষ্টিয়ার় আমেরিকান 
হাইকমিশনারের কর্মচারী বলে পরিচয় দেয় মে সোভিয়েট নাগরিক বি. ওয়াই. 
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নালিভাইকোকে জার্মানীর দখলদার বাহিনীর কার্ষকালের সময় চিনত। সে 
নালিভাইকোকে ১৯৫৫-এর €ই ফেব্রুয়ারী গা্টনবো কাফেতে আমন্ত্রণ করে, 
যেখানে সে “তার বন্ধু" আমেরিকার কর্ণেল তি আর্. ইনি সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দেয়। 

মাকিন কর্মচারীদের তরফ থেকে ছুই বন্ধু নালিভাইকোকে ব্ল্যাকমেল 
করবার চেষ্টা . করে এবং তার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! করবার'.জন্য ঘুষ 
দিতে চাঁয়। কর্ণেল মাণিং তাকে ষ্টেট সেক্রেটারীর স্পেশ্যাল গ্যাসিষ্ট্যান্ট রজার 
ডি. ফার্ণন্গয়ার্থ স্বাক্ষরিত ১৯৫৫-এর ১৮ই জানুয়ারী তারিখ-চিহ্নিত মাকিন 
ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি সরকারী দলিল দেখায় । এই দলিলে মাকিন ইমিগ্রেশন 
এণ্ড স্যাচারালাইনজেশন সার্ভিসের কমিশনারের, নির্দেশ ছিল যে মানিংসহ্‌ 
' সপরিবারে নালিভাইকোকে যেন ঢুকতে দেওয়া হয় এবং অষ্িয়ার মাকিন কতৃপক্ষ 
যেন মানিংকে, তার এই 2৪ কার্যকরী’ করবার জন্য সম্ভবপর সকল রকম 
সাহায্য করে। 

মাকিন ইন্টেলিজেন্স এজেন্টের উদ্ধত. ও উনি আচরণে নালিভাইকো 
অপমানিত বোধ করে তাকে অত্যন্ত ভতনা করেন, এবং & দলিলটি রেখে দেন 

তাদের উক্কানি ব্যর্থ হয়েছে, দেখে ভীত ও বিভ্রান্ত মীকিন সিক্রেট এজেন্টদর় 
মানিং ও গ্রে এ ।দণিলটি ছিনিয়ে নেবার জন্য নালিভাইকোর সঙ্গে এক অসফল 
সংগ্রামে লিপ্ত হন। সোভিয়েট কূটনীতিবিদ্দের বিরুদ্ধে মাকিন ইনটেলিজেন্স, 
এবং ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট কি রকম স্বৃণ্য উপায় অবলম্বন করেন তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যটিকে 
গোপন করবার জন্যই এই ব্যর্থ সংগ্রাম . ' | 

গোলমালের ঘটনাস্থলে পৌছে স্থানীয় কতৃ রী 
করে সকলের পরিচয় পত্র চায়। তাতে দেখ! যায় যে' রবার্ট গ্রে মাকিন আমির 
এ-পি-পি,১২৮৯এর অধীনে নিযুক্ত ছিল/ এবং অষ্রিয়ার মাকিন দৈন্যবাহিনীর 
ইউরোপীয়ান ক্মাণ্ডের প্রদত্ত দলিলপত্র নিয়ে সে ১৯৫৫-এর ২৫শে জানুরারী 
এখানে আসে। আর কর্ণেল ফ্রান্সিস আর মানি-এর কাছের পরিচয়-পত্রের 
নন্বর ছিল ১৯৮৪ ( ফিল্ডপোষ্ট .৭৪২-এ ) আর ছিল অস্রিয়্ার মাকিন সৈন্যবাহিনীর ' 
ইউরোপীয়ান কমাগ্ডের লিখিত একটি চিঠি--তাতে বলা ছিল যে মানিং বি 
বিশেষ মিশন্‌ নিয়ে ভিয়েনাতে যাচ্ছেন | 

সোভিয়েট ও অন্যান্য প্রেসে ঘটনাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হর 
লোভিরেট কতৃপক্ষ সরকারীভাবে মাকিন কতৃপক্ষের কাছে এই. ঘটনার প্রতির 
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জানায়। ফলে এই উস্কানি ও উত্তেজনার নায়কদ্রয় মানিং ও গ্রেকে ভিয়েনা ত্যাগ '. 
করে যেতে হয়। 

সোভিয়েট বিরোধী দেশতভ্যাগীদের বিশেষভাবে ট্রেনিং দিয়ে পেশাদার অভিজ্ঞ 
মাকিন গুপ্তচরদের নেতৃত্বে সোভিয়েট ' নাগুরিকদের_-যারা কোন ডেলিগেশন, 
থিয়েটার বা আর্ট গ্রপ, বা অন্তান্ত দলের সঙ্গে আমেরিকা বা অন্ত ধনতন্ত্রী দেশে 
যায--তাদের প্রভারিত করবার চেষ্টা করা হর। 

১৯৫৯ এর রী নিউইয়র্কের GCG প্রদর্শনীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধ এইরকম 
একটি দল অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। তার! প্রদর্শনীর প্রবেশ পথে নিয়মিত সোভিয়েট- 
বিরোধী স্লোগান দিয়ে পিকেট করত, এবং প্রচুর, পরিমাণে সৌভিয়েট-বিরোধী 
প্রচারপত্র ছড়াতো। প্রদর্শনীতে দলবন্ধভাবে তারা সোভিয়েট-বিরোধী . প্রচার 
করতো এবং অনা উস্কানিমূলক কাজের সাহায্যে প্রদর্শনীর স্বাভাবিকভাবে কাঁজ 
চালানৌয় বাধা দিত। 

& প্রদর্শনীতে 'ব্যক্তিগত” মগজ-ধোলাই মারফৎ-ও কোন কোন লোভিরেট 
কর্মচারীকে নষ্ট করবার চেষ্টা হয়েছে। বিশেষত, সোভিয়েট প্রদর্শনীর জনৈক 
কর্মচারী প.-র সম্পর্কে এই চেষ্টা কর! হয়। প. ব্রডউইন নামে একজন আমেরিকান 
নাগরিকের সঙ্গে ১৯৫৮-তে ক্রসেলস্‌-এর বিশ্ব মেলায় পরিচিত হয়; ব্রডউইন ছিল 
ওয়েষ্টিহাউন্‌ কোম্পানীর একজন উপদেষ্টা? মাকিন গুপ্তচর বিভাগ এই 
ঘটনাটিকে কাজে লাগাঁতে' চেষ্টা করে। তাদের নির্দেশে, প. নিউইয়র্কে এলে ' 
ব্রউইন তার সঙ্গে পুরোনো পরিচয়টা নতুন করে ঝাঁলির়ে নেয়, রেস্তোরায় ও তার 
ফ্ল্যাটে তাকে কয়েক বার আমন্ত্রণ করে । 

১৯৫৯-এর ৪ঠা আগষ্ট লাটিন কোয়ার্টার রেস্তোরাতে -ব্রডউইন বিল্‌ ও 
জর্জ নামে পরিচিত দুজন মাকিনীর সঙ্গে প.র আলাপ করিয়ে 
দেয়। ডিনারের পর ব্রডউইন্‌ বিল্‌, জর্জ সহ প.কে ওয়াল্ডফ“আষ্টোরি! 
একটি কক্টেলে আমন্ত্রণ জানায়--এই জায়গাটিতে বিল্‌ ও জৰ্জ, থাকত এটা 
বলা হয়েছিল। 

ব্রড্উইন্‌ তাড়াতাড়ি কক্‌টেল্‌ বার্‌ ত্যাগ করে। বিল্‌ ও জর্জ প.কে তাদের 

স্পবেআমন্ত্রণ করে এবং তার দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবার প্ররোচনা 
দেয়। বিশেষত, বিল্‌ তাঁকে বলে যে সে এবং জর্জ উচ্চ মার্কিন সরকারী মহলের 
প্রতিনিধি এবং ও উচ্চ মহলের পক্ষ থেকেই বিল্‌ প. কে স্থায়ীভাবে আমেরিকায় 
থাকতে বলে। বিল্‌ আরে! জানায় যে মার্কিন সরকার তাকে আশ্রয় দেবে, এবং 
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বাধিক ২৫,০০০ ডলার আয়, এই লাইনে একটি ভাল কাজ এবং মাকিন নাগরিকত্বের 
গ্যারান্টি তাকে দেওয়া হচ্ছে। 
যখন প. মাকিনদের এই উদ্ধানিরক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তখন তারা এটা] 
পুনুবিবেচনার অনুরোধ জানায় এবং বলে যে যদি কোন কারণে সে এখনি বিষয়টা 
Ee সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হয়, তবে সে রাশিয়ায় ফিরে তীর সঙ্গে পরামর্শ করে 
{= পরে তার সিদ্ধান্ত জানাতে পীরে। 
১৯৫৯-এর' ৮ই .অগাষ্ট প. যখন প্লেনে করে নিউইয়র্ক থেকে রাশিয়ায় যাত্রা 
করছিল, তখন বিল ও জর্জ বিমান বন্দরে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, এবং 
এমন কি জর্জ প.-র সঙ্গে এক প্লেনে ইয়োরোপ পর্যন্ত আসে ও ‘কাজের’ কথাটার 
)» আলোচন সুরু করতে চায়। অবস্ত তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। 
সৌভিয়েট নাগরিক. প. র ব্যাপারে মাকিন গুপ্তচরদের এই উদ্ধত ব্যবহার 
সম্পর্কে আমেরিকায় রুণ রাষ্ট্রদূত ১৯৫৯-এর ১৩ই অগাষ্ট ইউ, এম্‌ ষ্টেট 
ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রতিবাদ জানায় । 
মাকিন অঞ্চলে যে সব সোভিয়েট নাগৃরিক আহে ভল রিনি লাতিন 
বিরোধী হিষ্টিরিয়া. জাগ্রত করবার জন্য এডগার ইভারের নেতৃত্ব কুখ্যাত এফ. বি.' 
()_ আই অত্যন্ত সক্রিয়। আন্তর্জাতিক আইন ও আতিথেয়তার নৃনতম স্তরকেও . 
অরহেলা করে অত্যন্ত স্থুদ্ভাবে এই কাজগুলি করা হর । 
_১৯৫৯-এর অগাষ্টে টমাস্‌ আয়ারল্যাণ্ড নামে আমেরিকান . এক্দ্প্রেন্‌ 
কোম্পানীর একজন দোভাষী সোভিয়েট পর্যটকদের মধ্যে সোভিয়েট-বিরোধী 
, কাগজপত্র ছড়ায়। এই প্রতিষ্ঠানের আর একজন দৌভাবী-_পার্ক_১৯৫৯-এর . 
সেপ্টেম্বর মাদে একজন সোভিরেট পর্যটককে দেশদ্রোহিতা করতে বলে । .. ৪ 
7. ১৯৫৮এর ১১ই এপ্রিল শ- নামে জাতিসংঘের সোভিয়েট প্রতিনিধিমগুলীর 
' ডাইভার সম্পর্কেও স্থল প্ররোচনা দেওয়া হ্য়েছিল। শ. সোভিয়েট কুটনৈতিক 
কর্মচারীদের একটি দলকে নায়গ্রা জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন শ. 
নিউইয়র্কের বাটাভিয়া অঞ্চলের রিচমণ্ড হোটেলে ছিল, তখন দুজন মহিলা সহ মোট 
ছ'জন অপরিচিত ব্যক্তি পাশের ঘর থেকে তার ঘরে অকম্মাৎ ঢুকে পড়ে। তাদের 
৮ মধ্যে একজন রুশ ভাষায় শ-কে স্বদেশদ্রোহিতা করতে বলে। তাঁকে তার জন 
১৫,০০০ ডলার দিতে চায় তারা । যথোপযুক্ত উত্তর পেরে দেই ছ'জন অনধিকার 
প্রবেশকারী ক্রুদ্ধ হয়ে ঘর ত্যাগ করে। 
এর কোনটাই এফ. বি. আই.-র অজ্ঞাতসারে সংগঠিত হয় -নি, যেহেতু 
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সোভিয়েট কর্মচারীদের এই ভ্রমণের খবর এবং থামবার যায়গাগুলোর নাম একমাত্র 
সরকারীভাবে মাকিন কতৃপক্ষের কাছেই ছিল। 

এই উস্কানিমূলক কাঁজের বিরুদ্ধে সোভির়েট দৃতাবাস ওয়াশিংটনে প্রতিবাদ” 
জানায় । 

রি ভি কাজের বিরুদ্ধে বিদেশস্থ 
বিভিন্ন সোভিয়েট মিশন্‌ বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছে । সৌভিয়েট পর্যটক ও 
সোভিয়েট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিরদ্ধে প্রায়শই এই জাতীয় উস্কানিমূলক 
ঘটন। ঘটে থাকে । . 
' নানা! কাজে বিভিন্ন ধনতন্ত্রী দেশে প্রেরিত রি নাগরিকদের, বিরুদ্ধে 
বিভিন্ন প্ররোচনা দানের উদ্দেশ্তে মার্কিন গুপ্তচর বিভাগ স্থানীয় লোকদের মধ্য 
থেকে তাদের চর নিযুক্ত করে এবং কথাবাতর্ণ শোনবার জন্য ব্যাপকভাবে গোপন 
মাইক্রোফোনের ব্যবহার করে । 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বন্এর সৌভিয়েট অফিসের কর্মচারী শ. ১৯৫৭-৫৯-এ এফ. আর. 
জি-তে থাকবার সময়, সে একজন স্থানীয় পরিচারিকা নিযুক্ত করে এবং তাঁর 

_ ওপরে ফ্ল্যাটের ও শিশুদের ভার দিয়ে বাইরে বেরোত। পরে দেখা গেল, এই 

সুত্র ধরে ফ্ল্যাটের কথাবাতণ শোনবার জন্ত গোপন মাইক্রোফোন বসানো হয়েছে । 

ৰ ফেডারেল রিপাবলিক অব, জার্মীনীতে তার কার্যকাল শেষ হবার পর শ. 
স্বদেশে, ফেরবার পথে' মোটরে বন্‌ থেকে বালিনে যাচ্ছিল। পথে এফ. আর. জি-র 
অঞ্চলের মধ্যেই ১৯৫৯-এর ১৬ই অগাষ্ট তাকে থামিয়ে গাষ্টষ্টেটট লাঞ্চরুমে (ব্যাড, 
গোডেসবার্গ থেকে ১৮০ কিলোমিটার ) একজন পরিচিত ব্যক্তি তার সঙ্গে দেখা 
করে, এফ. আর, জি-র রি বহন ব্রতী নাগরিক বলে লোকটি 
নিজের পরিচয় দের । 

লোকটি পশ্চিমী জীবনযাত্রার সুখ- -সুবিধার কথা বলে এবং সোভিয়েট জীবন- 
যাত্রার নিন্দা করে। পরিশেষে, সে মাকিন গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ১শ.-কে 
রাশিয়ার ফিরে যেতে বারণ করে, এবং আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় ও খুব ভাল 
জীবনযাত্রার গ্যারান্টি দেয়। 
' যখন শ. এই উদ্ধত উক্তি প্রত্যাখ্যান করে, তখন আমেরিকানটি তাকে 
"াইিক্ষিমেল করবার চেষ্টা করে; সে শ. সম্পকিত এমন কতগুলি কথা বলে যা. 
একমাত্র শ. র ঘরের কথাবার্তা গোপনে শুনলেই জানা সম্ভব । 
কিন্তু মাকিন ইন্টেলিজেন্সের এই ব্ল্যাকমেলের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়! 


৭২ 


. পা 
r t 


_সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাশক কার্যে মাকিন গুপ্তচর বিভাগ উস্কানিমূলক . 
হীনতম উপায়ও গ্রহণ করে থাকে। 

এই একটি ঘটনা । মাকিন ইন্টেলিজেন্স বিভাগের পেশাদার গুপ্তচর 
অফিসার কর্ণেল রবার্ট পি, ম্যাককোয়াইল্‌ ১৯৫৮-এর গোড়ার দিক থেকে ১৯৬০-এর 
মে পর্যন্ত জার্মানীর সোভিয়েট আমি গ্রুপের সঙ্গে কর্মরত মাকিন মিশনের প্রধানের 
ছদ্মবেশে কাজ করে। মাকিন গুপ্তচর বিভাগের আদেশে ম্যাককোয়েল্‌ তার 
তরুণী স্ত্রীকে সোভিরেট নাগরিক কমরেড বি.-কে প্রলোভিত করতে নির্দেশ দেয়। 
বি. দীর্ঘকাল বালিনে ছিল এবং তার সঙ্গে তার পরিবার ছিল না। 9 
অন্তরঙ্গতার উদ্দেশ্য ছিল র্্যাকমেল করা 

কর্ণেল ম্যাককোরেল্‌ তার তরুণী স্ত্রীও. কমরেড বি.-র অন্তরঙ্গ হবার উপযুক্ত 
পরিবেশ রচন| করে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি পরে তাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারেন । 

এলিজাবেথ .ম্যাকৃকোয়েল তার, স্বামীর নির্দেশ পালন করে, এবং যথাকালে 
বি.-কে স্বদেশ্রোহিতা করতে বলে ও আমেরিকায় চলে আসতে বলে। 

' কিন্ত আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় £ কমরেড বি. এই 
' অপরাধমূলক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং '১৯৬০-এর মে মাসে জি. ডি. 2৪ | 
এর রুশ দূতাবাসে ঘটনাটা রিপোর্ট করে। 

এই ব্যর্থতার কুৎসা রটিত হয়ে যাবার ভয়ে মার্কিন গুপ্তচর বিভাগ ভুর্ভাগ্য- 
বিড়ম্বিত কর্ণেল ম্যাককোয়েল ও তার রে ১৯৬০-এর মে মাসের শেষ দিকে 
দ্রুত ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ং 1 

মোটর গাড়ী ও সোভিয়েট, নাগরিকদের বাড়ীতে কথাবার্তা শোনবার জন্য 
আমেরিকা নানা যন্ত্রপাতি তৈরী করেছে। 

এ ছাড়! আছে ঘুস ও ব্র্যাকমেল, এবং লক্ষ্য-ব্যক্তির নিয্নতম প্রবৃত্তিকে কাজে 
লাগাবার অপচেষ্টা। এরাই পাওয়াসকে ২০,০০০ ডলার দিয়ে, সৌভিয়েট ভূমিতে 
পাঠিয়েছে_-যার ফলাফল বিশ্বশান্তির পক্ষে চরম ক্ষতিকর হতে পারতো৷। বিভিন্ন 
উপায়ে এরা ভাবী দালালদের নৈতিক চরিত্রকে নষ্ট করে, এবং সোভিয়েট 
নাগরিকদের বিরুদ্ধ হীন উদ্কানিমূলক কাজ করে। 

কিন্তু সোভিয়েট জনগণ এবং রাশিয়ান নিরাপত্তা সংস্থাকে ধন্যবাদ, এ 
কু-মতলব ও কুৎসিত কার্যকলাপ একের পর এক পরাজয় বরণ করেছে! 
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৪। বিড়ালের থাবা 
‘সমন্বয়কারী’ হিসেবে সি-আই-এ 

কোন কোন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দ্ীমরিক নির্ভরতার সুযোগ 
নিয়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ই সব দেশের গুপ্তচর বিভাগকে সহযোগিতা করতে বাধ্য 
করে। সোধালিষ্ট দেশগুলির গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ, যুক্তভাবে নাশক কার্ধের সংগঠন 

এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্তান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে চোরাই পথে চর 
সা জন্য নির্ভরণীল দেশগুলির লীমান্তপথের ব্যবহার-_প্রধানতঃ এই সব 
ব্যাপারে আমেরিকা ও সব দেশের সহযোগিতা আদায় -করে। 

নাটে, সিয়াটো! এবং সেন্টোর সদস্ত দেশগুলির ইন্টেলিজেন্স, সার্ভিসের সঙ্গে 
আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি রক্ষিত হয় এই ব্লকগুলির 
কঠোমোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সমন্বয়কারী সংস্থার মাধ্যমে । 

॥  নাটো-ব্যবস্থার মধ্যেই তথাকথিত ইয়োরোগীয়ান কো-অর্ডিনেশন কমিটি 
কাজ করে--তার হেডকোটয়ার্টার হচ্ছে ওয়াশিংটনে । এর অধীনে আছে নাটো : 
মিলিটারী কমিটির ষ্ট্যাপ্ডিং গ্রপ । নাটোর ইয়োরোপস্থ দৈন্তবাহিনীর সুপ্রীম 
কমাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আছে একটি বিশেষ' ইন্টেলিজেন্স, " ১৯৫৬-এর ডিসেম্বর . 
মাসে নাটোর কাউন্সিল অধিবেশনে নাটোর গুপ্তচর কার্য আরো বাড়ানোর ব্যাপারে . 
বিশদ আলোচন! করা হয়। নাটোর গুপ্তচর কার্য ০তীব্রতর করবার এবং নাটোর ' 
সদন্ত দেশগুলির সিক্রেট সাভিসের দৈনন্দিন কার্যকরী সংযোগ বুদ্ধি করবার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়। 

গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নাশক কার্য সংগঠন এবং ্সবৃ্ে মাকিন গুপ্তচর 
কেন্দ্র সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তও এ অধিবেশন থেকেই ঠিক হয়। ং 
». ১৯৬০-এর জুন মাসে কেন্দ্রীয় গুপ্তচর এজেন্সীর তদানীন্তন ডিরেক্টর আলেন্‌ 
ডালেস্‌ ইয়োরোপে এসে পশ্চিমী নাটো-সদন্তদের সঙ্গে দেখা করে ওপগুচর-কার্ষের 

শৰ, সম্নয়-সাধনের সমস্ত! সম্পর্কে আলোঁচন| করেন। / 

ব্রিটিশ সংবাদপত্র ‘(ডেইলি মেল'হএর রিপোর্ট অনুসারে, আযালেন্‌ ভালেদ '১৪ই ' 
জুন লগ্ডনে আসেন, এবং সেই দিনই উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স, অফিসারদের 
সঙ্গে এক গুপ্ত বৈঠকে মিলিত হুন। ডেইলি মেলেই লেখা হচ্ছেঃ ব্রিটিশ 
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,গুপ্তচর-প্রধানদের সঙ্গে পশ্চিমী ইন্টেলিজেন্স; কর্সপন্থা গুরুতর পুনর্গঠনের 


বিষয় আলোচনাই এই সফরের আসল উদ্দেশ্য, 
সিয়াটো এবং সেন্টোর দেশগুলির গুপ্তচর সংস্থাগুলি বিশেষ কমিটি ও সাব- 


কমিটি মারফৎ তাদের কাজকর্মের সংযোগ রাখে । এই কমিটি ও সাব-কমিটিগুলি 


যৌথনাশক কার্ধের পন্থা নির্ধারণের জন্তু নিয়মিত একত্র হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা. 


hls দিয়াটো মিলিটারী কমিটির ইন্টেলিজেন্স, সাব-কমিটি এশিয়ায় কম্যুনিজম্‌ 


বং নিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পন্থা সম্পর্কে একটি পরিকন্গুনা গ্রহণ 
করেছে। 


দিনে বানর মধ্যে সহযোগিতা ছাড়াও, কয়েকটি দেশের সঙ্গে 


আমেরিকার বিশেষ গুপ্তচরবৃত্তির চুক্তি আছে। ১৯৪৯-এর মত অত আগেও 


নাটোর সদস্তুদেশগুলির গুগ্তচর-সংগঠনের মধ্যে আমেরিকান সিক্রেট সাঁভিস . 
তাঁদের স্থারী একাধিক প্রতিনিধি নিযুক্ত করবার অধিকার লাভ করেছিল । 

আমেরিকা, ব্রিটেন এবং কানাডার সামরিক গুপ্তচর সংস্থার মধ্যে সবচেয়ে 
"ঘনিষ্ঠ সংযোগ বতগ্নান। 

১৯৫৭-এর মার্চে বারমুদাসে আইদেনহাওয়ার ম্যাকমিলানের সাক্ষাৎকারের 
সময়, মার্কিন ও ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্দ, সাভিনের যুদ্ধকালীন যৌথ কমিশন পুনৰ্জীবিত 
করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 

এই দিদ্ধান্ত অনুসারে, ব্ৰিটিশ সিক্রেট সাভিসের কতগুলি কাজের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার 
আমেরিকা নিতে স্বীকৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পোলাণডে ব্রিটিশদের: গুপ্রচরবৃত্তির 
জন্ত আমেরিকা ২০ মিলিয়ন ডলার দিতে রাজী হয়। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌ম্‌ 


“স্পেশাল সেকশন’-এর খরচ বাবদ সব টাকা দিতে রাজী হয়; ‘স্পেশাল সেক্শন, 


হচ্ছে চীনে গুপ্তচর-কার্য করার জন্য ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের নতুন প্রতিষ্ঠিত শাখা । 

আমেরিকান, : ব্রিটিশ ও কানাডিয়ান মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স, অফিসারদের 
একটি যুক্ত ইন্টেলিজেন্স. কেন্দ্র স্থায়ীভাবে লণ্ডনে কাজ করে। সোভিয়েট 
ইউনিয়ন, জনগণতন্ত্রী দেশ ও অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে নাশক কার্য পরিচালনার 
সমস্তা সম্পর্কে উচ্চপদস্থ মাকিন, ব্রিটিশ ‘ও কানাডিয়ান ইনটেলিজেন্স, অফিসাররা 


নিয়মিত বৈঠক বসায় ! পাস 


মস্কোয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাৰ্কিন স্যাশনাল- ‘সিকিউরিটি এজেন্সীর প্রাক্তন 
কর্মচারী বি. মিচেল "ও ভবন্যু. মার্টিন বলেছে _বেতার-বাতর্ণ ধারণ ও সংকেত- 
অর্থোদ্ধারের ব্যাপারে মাকিন, ব্রিটিশ ও কানাডিয়ান স্পেশাল সাভিদের লোকেরা 
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বতমানে সক্রিয় সহযোগে রত। ইউ. এম্‌. স্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর 
একটি বিশেষ সংযোগ রক্ষাকারী গ্রুপ কেবলমাত্র ব্ৰিটিশ নাগরিক দারাই পূর্ণ । 
সেই রকম জি-সি-এইচ_কিউ নামে ৱিটণ কম্যুনিকেশনস্‌ ইন্টেলিজেন্স, সংগঠনে 
অনুরূপ একটি এন্-এদ্‌এ সংযোগ রক্ষাকারী গ্রুপ আছে। অন্তান্ত দেশের 
সংকেতলিপির অর্থোদ্ধারের ফলাফল ও ক্রিপটো-আনালিটিক পদ্থার তথ্য. ব্রিটেন ও 
আমেরিকা পরস্পর বিন্মিয় করে থাকে। 

সেপ্টাল ইন্টেলিজেন্স, এজেন্দী পশ্চিম জার্মানীর মিক্রেট সাভিসের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে। মাকিনীর! পট্টম্ডাম্‌ সিদ্ধান্তকে অবহেলা করে, 
১৯৪৬-এ প্রাক্তন হিটলারপন্থী জেনারেল গেহ লেনের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানীতে. . 
একটি গুপ্তচর-সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, জার্মান স্থলবাহিনীর 
গুপ্তচর বিভাগের উপশাখা ‘ফরেন আমিজ অব. দি ইষ্ট-এর প্রধান ছিল এই 
গেহলেন। 

আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স, কেন গেহলেনকে বেছে নিল, তার উত্তর পাওয়া 
যাবে পূর্বোক্ত ‘সেণ্টাল ইনটেলিজেন্স, আযাডমিনস্রেশন' গ্রন্থের লেখক জোয়াচস্‌ 
জোষ্টেনের একটি প্রবন্ধ (থকে । প্রবন্ধট প্রকাশিত হয়েছে মাকিন পত্রিকা 
“নিউ রিপাবলিক'-এর ১৯৫৪-এর ৪ঠা অক্টোবরের সংখ্যায় £ 

যখন যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়েছে, তখন জেনারেল গেহ্‌লেন্‌ তাঁর অমূল্য কাগজপত্র 
ও গোপন এজেন্টদের তালিকা নিয়ে দ্রুত চলে যায় তখনও অনুধিক্কত অঞ্চলে, 
পূর্ব থেকে পন্চিম রণাঙ্গনের দিবে, এবং সেখানে সে আমেরিকানদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে। 

খ্বিত ব্যক্তির মূল্য ক কষে, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, কোর্‌ দ্রুত জেনারেল 
গেহলেনকে মুক্তি দের। অথবা, বরং বলা ভাল যে কোর্‌ তাকে তার কাজ. 
চালিয়ে যেতে বলে। "ততটা বন্ধু নয় এমন মিত্রশক্তির অধিকৃত অঞ্চলে মাকিন 
এজেন্টদের না পাঠিয়ে, দি-আই-এ পূর্ব জার্মানীতে জেনারেল গেহলেনের তৈরী 
সুবিস্তৃত গুপুচর-জালের সম্পূর্ণ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয় । অধিকিন্ত; পূর্ব জার্মানীর 
খবর জার্মানরাই ভাল সংগ্রহ করতে পারবে, এবং বিদেশী (এজেন্টদের চেয়ে, 

সহিঈলবাসী দারা (অর্থাৎ গেহলেন ও তার কর্মচারীদের দারা) জার্মান গুপ্তচরদের 
. পরিচালনা করাও সহজ হৃবে-_এটা ভাবা হয়েছিল 

গেহ্‌লেনের সংগঠনকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাক্তন 

হিটলারপন্থী সৈশ্যবাহিনীর অফিসারদের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল অংশের 'ফ্যামিষট স্পাই 
|! 
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ও cee মাধ্যমে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও জনগণতান্তিক রি বিরুদ্ধে নাশক 
কার্য তীব্রতর করবার প্রচেষ্টা করে । 

প্রথমে গেহ্‌লেনের ইনটেলিজেন্, সাঁভিস্‌ মাকিন প্রতিরক্ষা বিভাগের টাকায় 
পশ্চিম জার্মানীতে আখা- "সরকারীভাবে চলত. : ১৯৪৯-এ ফেডারেল রিপাবলিক 
অব জার্গানী প্রতিষ্ঠিত হ্বার! পর ‘পশ্চিম. জার্মান গভর্ণমেন্ট এটিকে সরকারী । 
ইন্টেলিজেন্স এজেন্দীতে রূপান্তরিত করেছেন। 

১৯৫৬-এর এপ্রিলে বুন্দেষ্টাগ, গেহ্‌লেনের সংগঠনকে বনের সরকারী 
ইন্টেলিজেন্স, সাভিসের স্বীকৃতি দেন--যার নাম বর্তমানে সংক্ষেপে বি-এন্‌-ডি। 
, মিনিষ্টেরিয়াল-ডিরেক্টরের মর্যাদাসম্পন্ন সভাপতি পদে নিযুক্ত হন গেহ্‌লেনু। 
সরকারীভাবে বি-এন্‌-ডি ষ্টেট সেক্রেটারী গ্লোবকের অধীনে । 

এক.. আর. জি-তে স্থায়ীভাবে বসবাসে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করবার 
জন্য যে 'পরশ্ন-কেন্্র গঠিত হয়েছে, তা সি-আই-এ ও বি-এন-ডি-র যুক্ত উদ্ভোগ । 

জাপানী ইন্টেলিজেন্স, ও কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স, সাভিদ্গুলি মাকিন সিক্রেট 
সাডিসের উদ্যোগে পুনর্জীবিত কর! হরেছে। 

. ১৯৫৭-এর এপ্রিল মাসে জাপানীজ-আমেরিকান দিকিউরিটি কমিটি নামে 
একটি ইন্টার-সাভিন কমিটি স্থাপনে ইউনাইটেড, ষ্টেটুদ্‌ ও জাপান, উভয় 
গভর্ণমেন্টই রাজী হরেছেন। জাপানীজ ও আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের 
পারম্পরিক যোগাযোগ রক্ষা এই কমিটির কাজ। . 

১৯৫০ থেকে তাইওয়ানে আমেরিকান ও কুয়োমিনটাং ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের 
সংযোগের তথাকথিত হেডকোয়াটার আছে। কার্যত, সি সিক্রেট 
সাভিসের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সবিআই-এর হাতে। | 

মধ্য প্রাচ্যের শান্তিপূর্ণ দেশগুলিতে নাশক কাঁজ পরিচালনার রাঃ সেপ্টাল 
ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী ইসরাইলি সিক্রেট সাভিসের সক্রিয় ব্যবহার করে, এবং তুর 
ইন্টেলিজেন্স, ও ডি ইনটেলিজেন্দ, এজেন্পীগুলিতে মাফিন উপদেষ্টা ও শিক্ষক 
আছে? 
‘গৌভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাশক কার্যে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স, বিভাগ 
নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যাগ্ুস্‌, গ্রীষ, পাকিস্থান, আর্জেন্টিনা ও আরে! কর্কট: ' 
লাটিন-আমেরিকান দেশের ইনটেলিজেন্স, সাভিসকে ব্যবহার করে তার প্রমাণ 
আছে। 

EG দেশগুলির বিরুদ্ধে রথ ইনার সঙ্গে সক্রিয় 

৭৭ ৫ রে 


সহযোগিতা ও যুক্ত কৰ্মপদ্ধতি সত্বেও দি-আই-এ কিন্তু তাদের মিত্র দেশগুলিতে 
গুপ্তচর-কার্ধ থেকে বিরত থাকে না। সৌভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কাঁজ 
করবার জন্য মিত্রদেশগুলি যে সুযোগ ও পন্থাগুলি উন্মুক্ত করে আমেরিকান সিক্রেট 
সাভিস ও সব দেশের বিরুদ্ধে কাজ করবার জন্তেই ও পন্থাগুলিকে কাজে ' 
লাগায়। ফে-অবিশ্বাস দ্বারা মাকিন সিক্রেট সাভিস এমন কি তার মিত্রদেশগুলিরও 
- বিরুদ্ধে পরিচালিত, তা বিস্ময়কর । 
এটা অবশ্য মাকিন-মি্রদেরই ঠিক করবার কথা যে তারা এই অপমানকর 
ঘটনা সহ করবে কিন! । যেমন, তাদের রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্রের অর্থপাঠ আমেরিকানরা 
করবে কিনা” এটা তাদেরই চিন্তার কথা । যাই হোক, এন্‌. এম্‌. এর প্রাক্তন 
কর্মচারী বি. মিচেল ও ডবল্যু, মার্টিনের স্বীকৃতি অনুসারে, এই ঘটনা-টি 
থাকছেই যে তুকাঁ, ইতালি ও ফ্রান্স সহ চল্লিশটিরও বেশি দেশের টেলিগ্রাম 
আমেরিকানরা পড়ে সংকেতার্থ উদ্ধার করে। এ কাজে তাঁরা ইলেক্ট্রনিক্স, 
মিব্রদেশের সংকেতার্থ বিভাগে যে সব আমেরিকানরা কাজ করে তাদের, এবং 
মিত্রদেশগুলিকে বিক্রীত আমেরিকান সংকেতার্থ ডিক: মেসিন ইত্যাদি সব, 
কিছুরই সাহায্য নেয়। 


সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে নাশক কার্যে মাকিন গুপ্তচর 
বিভাগ অন্য রাজ্যের অঞ্চলকে ব্যবহার করে 

সমাজতান্ত্রিক দেশের, বিশেষত্ব সোভিয়েট ইউনিয়নের, বিরুদ্ধে নাশক কার্য 
চালাবার জন্য, মাকিন ইন্টেলিজেন্স, এজেন্দী অন্ত কতগুলি দেশের অঞ্চলকে 
ব্যাপকভাকে ব্যবহার করে। অধিকিন্ত, অনুগত অনুচর দেশগুলিতে আমেরিকার ' 
সামরিক ঘাঁটি, সামরিক ও অর্থনৈতিক মিশন, উপদেষ্টামগুলী ইত্যাদি যথেষ্ট 
আছে। 

পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিম বাঁিনের অন্তভূর্ত অঞ্চলকে মাকিনীরা বিশেষ 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের ৫১৩ নং গ্রুপের 
হেডকোয়ার্টারের সহকারী বিভাগ-গ্রধান, আমেরিকার নাগরিক শ্লোবোদা Sed 
আগষ্ট মালের গোড়ার দিকে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স, সাভিস্রে সঙ্গে সকল 
সম্পর্ক ছিন্ন করে। সে/প্রাভদা'য় তার বিবৃতিতে লেখে 

“আমি জানি, পশ্চিম জার্মানীতে মাকিন গুপ্তচর কার্ধের নানা-্তর-বিসতস্ত ব্যাপক 
জাল পাতা আছে। এফ্‌. আর. জি.-র সকল আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স এজেন্দীর 
কার্যাবলী ইউ. এস. সেণ্টাল ইন্টেলিজেন্স, এজেন্সী দ্বারা পরিচালিত ও সম্বিত ! 
সি. আই. এ-র ইয়োরোপীয়ান হেডকোয়ার্টার ফ্রাংকফো্ট-অন্-মেন্‌ নামক, স্থানে । 
মিলিটারী ইউনিটের নামের অন্তরালে সেণ্টাল ইনটেলিজেন্স, এজেন্সীর অসংখ্য 
শাখা-উপশাখা সারা এফ. আর. জি-তে ছড়ানো আছে। এ প্রসঙ্গে বল! যায় যে. 
বন্‌ কতৃপক্ষের কাছে এ সবই স্থুপরিজ্ঞাত। টি এ 

“সেপ্ট!ল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর কতৃ'্থাধীনে এফ. আর. জি-র সব, বড় 
সহরেই ইউ. এস্‌ স্থল, নৌ, বিমান বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স, সাভিসের বিভিন্ন শাখা 
কাজ করে। এফ, আর. জি-র মাকিন মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স গ্র,পগুলির মধ্যে 
বৃহত্তম হচ্ছে--৫১৩ নং পরিদর্শক গ্রপ,_-যেখানে আমি কাজ করতাম, ৬৬ নং 
পরিদর্শক গ্রপ এবং ইউ, এস্‌ সপ্তম সৈন্তবাহিনীর. ৫৩২ নং পরিদর্শক বাটালিক্সান। 
এই গ্রুপগুলির কয়েক হাজার পেশাদার ইন্টেলিজেন্স_ এজেণ্ট আছে। যেমন, 
৫১৩ নং ২ পরিদর্শক গ্রপে লোকসংখ্যা ২০০০ জন'। 

জি-ডি-আর, ইউ-এস্‌ এস্‌-আর, এবং অন্যান্ত পূর্য ইয়োরোপীয় দেশগুলির ভি 
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আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স, সাভিসের কাজে একটি বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা আছে 
পশ্চিম বাদিনের-_যেখানে সকল মাকিন গুপ্তচর বিভাগের শাখা আছে। আমাদের 
হেডকোর়ার্টারে একটি কর্মব্যবস্থা-ঘটিত সম্মেলনে, ৫১৩ নং পরিদর্শক গ্রুপের প্রধান 
কর্ণেল রস্‌ আমেরিকান ইনটেলিজেন্সের পক্ষে পশ্চিম বালিনের গুরুত ব্যাখ্যা 
করেন। তিনি বলেন, “আমর! পশ্চিম, বালিন ছেড়ে দিতে পারি না, কারণ তাহলে 
আমাদের চাকরিই চলে যাবে বল! যায় । আমাদের এজেন্টদের গোপনে ওদিকে 
_ পাঠাবার জন্য সুবিধাজনক এই েতুমুখটি আমাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন ।” 
(প্রাভদা, আগষ্ট ২৩১৯৬০) + | 

১৯৬০-এর ২৬খে আগষ্ট মস্কো টেলিভিসনে ক্লোভোদী বলেছিল 

“সংবাদপত্রের বিবৃতিতে আমি আগেই বলেছি যে পশ্চিম জার্মানীর ও 
বেরউরস্থলে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সাঁভিসের ৫১৩ নং গ্রুপের প্রধান হচ্ছেন 
কর্ণেল ফ্রান্জ, এইচ. রস্‌। পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিম বালিনের. প্রায় সকল বড় 
সহরেই ৫১৩ নং পরিদর্শক গ্রথপের শাখা আছে, এবং এই অসংখ্য শাখার ভারপ্রাপ্ত 
লোক হচ্ছেন.রস্‌। | 

তার ঘনিষ্টতম সহকারী হচ্ছে এরা ঃ ১ 

‘লেপট্্ষ্যাণ্ট-কর্ণেল জর্জ সি. শেলডন্‌, ফ্রান্জ, রম্‌-এর অপারেশন্দ্‌ জ্যাপিষ্টাপ্ট | . 
সে চর সংগ্রহ করে এবং রাশিয়। ও রতি দেশগুলিতে বেআইনীভাবে 
ঢুকিয়ে দের । 

“মেজর রবার্ট এল্‌, হুয়েন্‌, অনুসন্ধানের ব্যাপারে রসের সহকারী ।' আমেরিকান 
ইন্টেলিজেন্নের হাতে জ্ডি-আর ও জনগণতান্ত্রিক দেশের যে সব লোক পড়ে 
তাদের কাছে থেকে খবর নিংড়ে বার করবার দায়িত্ব তার। ১০৮৪ 
চরদেরও যোগাড় করে সে। .  ; | 

,পিশ্চিম Ee SET নান ES এরা ৪ 

“মেজর রে এবং মেজর ষ্টার্ণ__ফ্রাংকফোর্ট-অন্মেন্। . | fs 

কর্ণেল কুক--ব্রিমারহেভেন। | 

‘ক্যাপ্টেন হেগ্ডারসন-_ডুসেলডফ্। . 

কর্ণেল ম্যাককর্ড__পশ্চিম বার্লিন । 

‘এ ছাড়াও অন্যান্য সহরে/অন্ান্ত গ্রতিনিধি আছে! 

ইদানীং কয়েক বছর জার্মানীতে সোভিয়েট বাহিনীর বিরুদ্ধে সক্রিয় গুপ্তচর-কর্মে 
রত বহু সংখ্যক ইনি এজেন্ট ধর! পড়েছে। 
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১৯৫৬তে জার্মানীতে সোভিয়েট বাহিনীর ব্যবহারের কতগুলি, টেলিফোন 
লাইন থেকে গোপনে খবর' শোনবার চেষ্টা করে।. এই উদ্বৈিশ্যে ইউ. এস. 
সিক্রেট সার্ভিদ বালিনের মাকিন অংশ থেকে জি. ডি. আর.-এর বালিন অংশে 
ঘণটির তলা দিয়ে ৪৬০ মিটার দীর্ঘ একটি টানেল কাটে। এই টানেল শেষ 
হয় স্কোনেফেন্ড মোটর রাস্তার নীচে যার উভয় দিকে Rie বাঁহিনীর 
টেলিফোনের তার আঁছে। 

১৯৫৬-এর ২২শেঁ এপ্রিল সোভিয়েট বাহিনীর সিগনাল ইউনিট টানেলটি 
আবিষ্কার করে এবং সকল শবধর যন্ত্রপাতি সমেত সেটিকে দখল করে। 
বালিনের সোভিয়েট মিলিটারী কম্যাপাণ্ট, এই ব্যাপারে আমেরিকান মিলিটারী 
কম্যাণ্ডের কাছে্তীব্র প্রতিবাদ জানান। ও 

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে নাশক ও 
গুপ্তচর 'কার্ধের 'জন্ত যে ঠিক-ঠিকই একটি সেতু- মুখ হিসেবে পশ্চিম জার্মানী ও 
পশ্চিম বালিনকে ব্যবহার কর! হচ্ছে, এবং সেখান থেকে বহু এজেন্ট নিয়ত 
বেআইনী ভাবে প্রবেশ করানো হচ্ছে তার অসংখ্য অকাট্য সাক্ষ্য ও প্রমাণ-তথ্য 
সঞ্চিত আছে, আমেরিকানরা ' এখানে প্রথম ষে কাজটি করেছে.তা হোলো-__ 
স্পাই-্কুল ও শিক্ষাকেন্দ্রে জাল বস্তার | 

পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিম বালিনকে আমেরিকান সিক্রেট সাভিসের ঘাঁটি. 
হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। এখান থেকে আকাশ-পথে ও অনন্ত পথে নিয়মিত 
গুপ্তচর চালান করা হর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্ঠান্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে । 
' এটা লক্ষণীয় বে, ধৃত মার্কিন এজেন্টদের অনেকেই বলেছে যে, তারা হয় এফ. 
আর-জি-তে ট্রেনিং নিয়েছে অথবা এফংআর- জি, থেকে গোপনে রাশিয়ায় ' 
টুকেছে। j 5: / 
, _ অষ্রীয়ার নিরপেক্ষতাকে, পদদলিত 'করে আমেরিকানরা তাদের ভূমিকে 
... ব্যবহার .করেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে নাশক কার্য পরিচালনার. 
জন্য ।' হাঙ্গেরীর ঘটনার অন্ন আগে, আমেরিকা ও এফ-আর১জি.থেকে মার্কিন 
গুপ্তচরদের একটি বিরাট দল অস্রয়ায় আসে, এবং হাঙ্গেরী ও অন্তান্ত জনগণতন্ত্রের 
দেশত্যাগীদের শিবিরে গিয়ে লোক সংগ্রহ করে। এই শিবিরগুলিতেই 
আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স, এজেণ্টরা লড়াকু দল তৈরী করেছিল, এবং তাদের 
অস্রয়া ও হাঁঙ্গেরীর সীমান্তে নিয়ে, প্রতিবিপ্লৰীদের কাজ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে, 
ভেতরে কি দেওয়া হয়েছিল । ই কাজের সংকেত নায় ছিল ‘এম্রয়মেণ্ট, 
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ইন্‌ বার্জেনল্যাণ্ড'। হাদ্দেরীর ঘটনা আরম্ভ হওয়ার আগের দিন আমেরিকান 
ইনটেলিজেন্দ, এজেন্ট স্মিথ, ও ফোর্ড, ভিয়েনা ত্যাগ করে বুদাপেষ্ট যায়। 

ভিয়েনায় আমেরিকান দূতাবাসের আবরণের অন্তরালে যে সব গুপ্তচর 
কাজ করছিল, হাঙ্গেরীর ঘটনার সময়, তাঁর! ধ্বংসকারী লোকের দল গঠনে 
এবং তাদের হাঙ্গেরীর মধ্যে চোরাই ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেছিল। রেড, ক্রসের আবরণের আড়ালে আমেরিকানরা বহু 
অন্ত্শস্ত্র, গোলাবারুদ ও যোগাযোগ-স্থাপনের যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছিল । 

ভিয়েনার মার্কিন দূতাবাসের সীমার মধ্যে এই সব জিনিষ বোঝাই করে 
তিনটি মোটর-ট্রেন সাজানো হয়েছিল, এবং ১৯৫৬-এর অক্টোবরের শেষ দিকে 
হাঙ্গেরীতে পাঠানো হয়েছিল । রাসেল লাঙ্গেলি নামে একজন মার্কিন গুপ্তচর এই 
মোটর-ট্রেনগুলি সাজিয়েছিল। এই রাসেল লাঙ্গেলিকে পরে মস্কোতে পাঠানো হয় । 

আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে গুপ্তচর কার্য করবাঁর জন্তেও 
আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স বিভাগ অন্ত দেশের ভূমি ব্যবহার করে। 

এ তথ্য সুপরিজ্ঞাত যে, ১৯৫৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে আযালেন ডালেস অস্রিয়ার 
আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধানকে এফ-আঁর-জি- তে ডেকে পাঠান, 
এবং ভিয়েনায় বিশ্ব যুব উৎসবের সময় কী কী করণীয় এ সম্পর্কে আলোচন! 
করেন ও নির্দেশ দেন । | 

ফেন্টভালের সময়, সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রচার ও চর 
সংগ্রহ করবার জন্ত এবং স্বদেশদ্রোহিতার প্ররোচনা দেবার জন্য আমেরিকান 
ইন্টেলিজেন্স বিভাগ ভিয়েনায় একটি বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করে। 

গ্রীস প্রভৃতির মত ক্ষুদ্র দেশগুলিতে আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা 
নিলজ্জভাবে প্রকাশ্যে কাজ করে । 

১৯৫৬-৫৮তে, শতাধিক গ্রীক পরিবার বিদেশী হিসেবে রাশিয়ায় থাকবার _ 
পর, সোভিরেট ইউনিয়ন থেকে গ্রীসে আসে, গ্রীসে এর আগে তারা কখনও 
ছিল না। গ্রীসে তারা ভয়ংকর অস্থবিধার মধ্যে পড়ে যায়, এবং রাশিয়ায় 
ফেরবার্‌ অনুমতির জন্য সোভিয়েট দূতাবাসের কাঁছে আবেদন করে। 

পরে এ তথ্য জানা যাঁর যে, এই পরিবারগুলির গ্রীসে থাকার সময় গ্রীক - 
কর্তৃপক্ষের সহায়তায় মাকিন ইনটেলিজেন্স এজেন্টরা গুপ্ততথ্যের সন্ধানে নিয়মিত 
জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। নিশ্ললিখিত প্রশ্নগুলি 


তাঁদের জিজ্ঞাস! করা হয় ঃ 
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তোমার রাশিয়ার বাসস্থানের কাছাকাছি কত সৈন্যত এবং কী ধরনের 
সৈন্যবাহিনী ছিল? 

কোন্‌ কোন্‌ কারখানা সম্পর্কে তোমার ভাল জানা আছে? তাঁদের নাম, 
আকার, চিমনির সংখ্যা । ছাদের রং, শ্রমিক-সংখ্যা, শ্রমিক-সংগঠন, টেকনিকাল 
মাজসরঞ্জাম, শ্রমিক ও কতৃপক্ষের * মধ্যে সম্পর্ক, রাশিয়ান ও অন্ত জাতির সম্পর্ক 
বিষয়ে যা জান বল। 

কোনো আণবিক বা সামরিক চারে খবর বা ইউরেনিয়াম খনি সম্পর্ক 
কিছু জান? ৃ 

বিমানবন্দর, তাঁদের সংখ্যা ও তাদের বিমানের ধরন সম্পর্কে কী 
জান? 
রেলওয়ে ও ae এবং. তাদের যানবাহন ধাঁরণের ক্ষমতা সম্পর্কে কী 
জান? 
আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের যারা এই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তারা - 
নিজেদের পরিচয় দিত “বোর্ড ফর্‌ সোস্তাল ইকনমিক এণ্ড পলিটিক্যাল রিসার্চ 
এই নামে। 

তুকীতে বহুসংখ্যক রাডার প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকানরা কৃষ্ণ সাগরের 
জাহাজ যাতায়াত লক্ষ্য করে, এবং রাশিয়ার ইয়োরোপীর অংশে বিমান-চলাঁচল ও 
রকেট প্রেরণের সংবাদ রেকর্ড করে । সাম্ক্ন্‌ ট্রাবজোন এবং তুকাঁর কৃষ্ণদাগর 
তীরস্থ আরো কয়েকটি সহরে এই সব কাজের প্রধান ঘাঁটি। 

এ ছাড়া আগেই বলা হয়েছে যে, রাশিয়া ও অন্ঠান্ত দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন 
আকাশ-গুপ্তচর কার্ধের এক প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে তুকী। 

তুকী এবং অন্ঠান্ট দেশের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্কিন চর চোরাই 
ভাঁবে ঢুকিয়ে দেবার দৃষ্টান্তও আছে। 

এই অধ্যায়ের তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় ষে, সোঁভিয়েট ইউনিয়নের 
' প্রতিবেশীদের ভুমিকে নাশক কার্ধের জন্ত মার্কিন গুপ্তচরেরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার 
* করে। 
এ সব অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, কারণ মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের লক্ষ্য মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদী স্থরথপুষ্টি, এবং সেই উদ্দেগ্েই তারা অন্ত দেশকে বিপদের মধ্যে. 


জড়িয়ে ফেলে, যদিও এঁ সব দেশের 8959. বিন্দুমাত্র স্বার্থ এতে 
নেই। 


৷ বিশ্বের সান্্ী বাহিনীর ভূমিকায় মাকিন গুপ্তচর বিভাগ 
শান্তিকালেই যুদ্ধের মত কিছু’ 
আগেই বলা হয়েছে যে, মার্কিন “সামগ্রিক' গুপ্তচর-কার্ধের ক্ষেত্র শুধু 
মোভিয়েট ইউনিয়ন এবং লমাজতান্ত্রিক দেশগুলিই মাত্র নয়, বরং অন্ত সকল 
দেশই, যেখানে আমেরিকার স্বার্থ কিঞ্চিৎ মাত্রাতেও বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা 
আছে । ও্পনিবেশিক অত্যাচার থেকে সন্ধ-মুক্তিপ্রাপ্ত রাষ্টগুলির বিরুদ্ধে 
ক্রমবর্ধমান নাশক-ও গুপ্তচর কার্ধের সংবাদ ইদানীং কালে প্রচুর পাওয়া যায়। 
এদের অনেককে সম্ভাব্য প্রতিকূল-শক্তি বিবেচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
প্রত্যক্ষভাবে ভাঁদের বিরুদ্ধে সামরিক গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত । মধ্য প্রাচ্য, 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং লাটিন আমেরিকার দেশগুলির ওপর দিয়ে নিয়মিত 
মার্কিন বিমান-চালনাঁতেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হর। 
নিরপেক্ষ দেশগুলিতে, দেশের স্বাধীনতা, বজায় রাখার জন্য যে ভি 
মহলগুলি সচেষ্ট তাদের প্রভাব ও মর্ধাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টাই মার্কিন 
ইন্টেলিজেন্সের এক প্রধান কাজ। এ ছাড়া, ওপনিবেশিক শক্তি গুলির Ly 
যুক্ত বিরোধী গোষ্ঠীগুলির সহায়তায় এ সব দেশের বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে, বিভিন্ন! 
রকমের যড়যন্রও এদের কাজ । | 
এই সব কাজ বহু সময় বৈধ সরকারগুলির “রীতিমত বিপদের কারণ হয়ে 
দ্রাড়ায়, এবং এক অথবা অন্ত অঞ্চলে প্রত্যক্ষভাবে শান্তিভঙ্কের আশঙ্কা দেখা দেয়। 
অন্ত দেশের বিরুদ্ধে নাশক কার্ষের কথা বলতে গিরে মার্কিন লেখক হারী 
হো রানসম্‌ লিখেছেন, যে “এ সব হচ্ছে 'শান্তি-কালেই বুদ্ধের মত কিছু !' 
“আবরণ এবং অস্ত্রের কাজ বর্তমানে কেন্দ্রীভূত সি-আই-এর কাজ ; যুদ্ধকালীন 
. ও-এস-এস-এর কাই তাদের ওপর, বর্তেছে। সশস্ত্র বাহিনীর! বুদ্ধকালে 
" একমাত্র রণাঙ্গনেই এই জাতীয় কাজ পরিচালনা করে।' (এইচ রান্সম্‌, 
সেপ্টাল ইন্টেলিজেন্স এও স্তাশনাল সিকিউরিটি, কেম্ব্ৰিজ, ম্যাসাচুসেটন্দ, 
১৯৫৮, পৃঃ ৮৫ ) 
মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের কাজ যদিও সুখ্যাত ও সব দেশগুলির স্বার্থ ক্ষুণ করে, 
কিন্ত স্বাভাবিকভাবেই তা সকল শীস্তিপ্রিয় জাতির পক্ষেই উদ্বেগের কারণ । 
এশিয়ায় নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র 
, কোন কোন এশীয় দেশের অনুস্থত নিরপেক্ষতার নীতিকে প্রাক্তন মার্কিন 
সেক্রেটারী অব ষ্টেট ডালেস সরকারীভাবে একটি আখ্যা দিয়েছিলেন। . সে 
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আখ্যাটি একটি মাত্র শব্দের--'অনৈতিক’ ( খ্যামরাল্‌ )। তাঁর এই দৃষ্টিভদ্গিই 
এশিয়ার নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতি মাকিন- সরকারের সরকারী নীতি নির্ধারণ 
করে। অধিকন্তু এশীয় দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্র উপাঁয়-পন্থা নিবিশেষে বে 
ভাবে ক্রমবর্ধমান নাশক ও গুপ্তচর কার্য চালিয়ে যাচ্ছে, তাঁও এই সত্যকে 
প্রতিপন্ন করে। এখানে কয়েকটি ঘটনা দেওয়া হোলো । | 
ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন নীতি 'দ্বিমুখী । একদিকে এশিয়ার 'ইন্দোনেনীর 
সরকারের ভূমিকা ও মর্যাদার জন্য তাকে মার্কিনীদের স্বীকার করতে হয়। অন 
দিকে, জুকর্ণ সরকারের বিরোধী বিদ্রোহীদের প্রতি.তাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি । 
এই জন্তই, সরকারীভাবে ইন্দোনেশীয় সরকারের “বন্ধু হিসেবে নিজেকে ঘোষণা 
করেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারী পন্থারি মাধ্যমেই বিদ্রোহী। ও ষড়যন্ত্রকারীদের 
সমর্থনের জন্য বিশেষ গুরুতর উপায় গ্রহণ করে । | 
১ আসলে স্বাধীনতা ঘোষণার :প্রথম দিন থেকেই ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিণীরা 
; নাশক কার্ষে লিপ্ত আছে। } 
১৯৫৮-এর পয়লা: ফেব্রুয়ারী ইন্দোনেশী় ' ইনফর্মেশন. সাভিস ঘোষণা 
করেছিল, দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে দলিলপত্র সমন্বিত এমন প্রমাণ 
আছে যাতে দেখ! যায় যে». সেপ্টেম্বর :১৯৫৭ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ পর্যন্ত 
ইন্দোনেশিয়ান মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ কামিং ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের গঠন বদলাবার *- 
জন্ত একটি সামরিক' অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করেন. 

১৯৫৭ তে বিচ্ছিন্তাকামী আন্দোলনের নেতা কর্ণেল লুবিস ও মাগজুমি 
পার্টির প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাটপিরের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সম্পর্ক উদ্ঘাটিত 
করে বহু দেশের সংবাদপত্র বিভিন্ন তথ্যাদি ছাপে । ইন্দোনেশীয় ও ছুই নেতা 
তখন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছিলেন । 

১৯৫৭-তে ইন্দোনেশিয়ায় ' যে ' সরকার-বিবোধী অভ্যুর্থান ঘটে, তাঁর এ 
সঙ্গে আালিসনের নাম. প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ।ছিল। সংবাদপত্রের রিপোর্ট 
অনুসারে, ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতার পরে কর্ণেল জুল্কিফংলি লুবিস দীর্ঘকাল মার্কিন, 
দূতাবাসের এক সদস্তের গৃহে আত্মগোপন করে ছিলেন। সরকারী সৈন্যবাহিনী 

“ যখন সুমাতরায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে তখন আমেরিকা-নিগিত 
. বহু দামী অন্ত্শপ্র  ইন্দোনেশীয় কম্যাণ্ডের হাতে পড়ে। ইন্দোনেশীর 
জনসাধারণ মান রাষ্ট্রদূতকে প্রবলভাবে নিন্দা করে। দৃষটান্তসবপনপ, জাকার্তায় 
‘ইন্দোনেশিয়া থেকে হাত তোলো’ আন্দোলনের সময় আযালিসনের বাড়ীর " 





৮৫ 


সামনের পার্শ্বপথে, মার্কিন দূতাবাসের চতুপপার্খস্থ রেলিং-এ এবং অন্যান্ত 
আমেরিকান অফিদ ও বাড়ীতে আমেরিকা-বিরোধী স্লোগান লিখিত হয়েছিল৷ . 

অঠালিসনকে 'পারসোন! নন্‌ গ্রাটা, ঘোষণা করবার জন্য যে গণআন্দোলন 
হয়, তার ফলেই মার্কিন সরকার ১৯৫৮-এর জান্ুয়ারীতে তাকে ফিরিয়ে নিতে 
বাধ্য হয়। 

১৯৫৮-তে মার্িনীর। বিদ্রোহীদের সকল প্রকার সমর্থন জানিরেছিল। অন্তান্ত :. 
জিনিষের মধ্যে পাইলট সমেত মার্কিন কর্মচারীদের স্থমাত্রা ও সুলাওয়েসির ' 
মধ্যে চোরাইভাবে প্রবেশ করানো হয়। আমেরিকান মিলিটারী কমাণ্ড ও 
ইন্টেলিজেন্স, বিভাগের নির্দেশে মার্কিন পাইলট, পোপ ইন্দোনেশীয় বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে একত্রে কাজ করে, এবং ১৯৫৮-এর ১৩ই মে মৌলুকৃকাসের ওপর গুলিবদ্ধ 
অবস্থায় তাকে ভূমিতলে ফেলা হয়। 

১৯৬০-এর বাদ্দুং ও জাকার্তার ব্যর্থ অভ্যুর্থীনের প্রস্তুতি ও পরিচালনা: 
করতে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন ইন্দোনেণীয়ার মার্কিন মিলিটারী আযাটাচি ; 
কর্নেল কোল্‌। i 

কাম্বোডিয়ার আমেরিকান ইনটেলিজেন্স সার্ভিস কাঁম্বোডিয়ান রাষ্ট্রনেতাদের 
প্রাণনাশের চেষ্টা ও বহু ষড়যন্ত্র সংগঠন করেছে, এবং এইভাবে তাঁদের 
নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগে বাধ্য করতে চেষ্টা করেছে। | 

১৯৫৯-এর গোড়ার দিকে কাঁম্বোডিয়ান সরকার বিশ্বাসঘাতক স্যাম সারি 
ও ডাঁপ চখুওন্‌ এর নেতৃত্বে সংগঠিত একটি সশস্ত্র অত্যু্থানকে দমন করে | সরকার 
আয়োজিত এক প্রেস কন্ফারেন্সে কাম্বোডিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লোন্‌ নোল্‌ 
বলেন যে, বেতারে সাইগনে তথ্যপ্রেরণকারী দুজন দক্ষিণ ' ভিয়েনামীকে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ডাপ চখুওনের ভিলা-তে বহু দলিলপত্র, ও অনেকটা! 
সোনা পাওয়া গিয়েছে । অধিকৃত রেডিও সেট, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সাংবাঁদিক- 
দের দেখানো হয়; এ সবই ছিল আমেরিকায় তৈরী। লগুনের “অবজার্ভার” 
. পত্রের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কান্বোডিয়ান গভর্ণমেন্টের প্রধান 
প্রিন্স সিহানুক ব্বিধাহীনভাবে বলেন যে, স্যাম স্যারি ও ডাপ চখুওনের বড়যন্ত্রে 
সব টাকা জুগিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । পেন্টাগন এবং সিয়াটো প্রসঙ্গে প্রিন্স . 
পিহান্থুক বলেন, ‘এট! অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা যে, আমাদের প্রতিবেশিরা আমাদের 
দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও ক্ষতি করবার জন্য পশ্চিমী ব্লকের কাছ থেকে অর্থ ও 

অন্তর নিয়ে তা কাজে লাগাচ্ছে। ( দি অবজার্ভার, ফেব্রুয়ারী ২২, ১৯৫৯, পৃঃ ৮) 
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১৯৫৯-এর পয়লা অক্টোবর “রিয়ালিটে কাঁন্বোজিয়েন'-এ মুদ্রিত ষড়যন্ত্র 
মামলার রেকর্ডে প্রকাশিত হয় যে, এই ব্যাপারে আমেরিকানদের একটি প্রত্যক্ষ 
অংশ ছিল। | 
ষড়যন্ত্রের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রিন্স সিহান্ুক ১৯৬০-এর ৬ই ফেব্রুয়ারীর 
“নীক্‌ চীট্‌ জুম্‌'-এ (জাতীয়তাবাদী ) লেখেন £ 
বিশ্বাসঘাতক ল্লাট পেউ এবং আমেরিকান -দুতীবাসের ভিন্টর মাৎসুই-র 
অপরাধমূলক সম্পর্কের কথা কেউ ভুলতে পারবে না। ১৯৫৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে 
যখন শ্লাটু পেউ তার স্বদেশে কোর্ট মার্শালের আদেশ পায়, তখন সে স্বীকার 
করেছিল যে, মাৎস্থই-র সঙ্গে তার সংযোগ ছিল) মাৎস্থই তাকে রেডিও 
ট্রান্সমিটার দিয়েছিল যাতে ডাপ চখুওন মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ 
' করতে পারে। | ৃ 
‘মাৎস্থই জন্মহুত্ৰে জাপানী হয়েও মার্কিন নাগরিকত্ব নিয়েছিল । ক্সাট পেউ . 
ওয়াশিংটনেই প্রথম তার সংস্পর্শে আসে। জন্‌ ডালেসের ভ্রাতা আালেন 
ডালেসের নেতৃত্বে, সংগঠিত. আমেরিকান কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের 
গুপ্তচর হচ্ছে মাৎসুই 1, | 
প্রিন্স সিহান্থুক লেখেন £ ‘নোম্‌-পেন-এর কুটনীতিক মহলে দীর্ঘকাল ধরে 
জানা এই ঘটনাটি আমি স্মরণ করব।' কয়েক মাস আগে তাদের মিত্রদের 
সহায়তায় কয়েকজন প্রভাবশালী আমেরিকান কাম্বোডিয়ার় এমন একজন 
‘শক্তিশালী লোক’ খুঁজেছিল, যে নিরপেক্ষ ভাবাপন্ন প্রিন্স সিহানুকের সঙ্গে 
এ'টে উঠতে পারবে, তাকে উৎখাত করে তার আসন দখল করতে পাঁরবে 1 
কান্বোডিয়ান সরকারের অনুরোধে, মার্কিন দূতাবাসের তিনজন সদস্ত--আযাটাচি 
' ভিক্টর মাৎস্ুই, থার্ড সেব্রটারী জন মাঞ্জে ও অ্যাসিষ্টান্ট আযাটাচি ডেভিড 
লউক্‌সা--যার! ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল, তাদের দেশের বাইরে পাঠাতে হয়। 
নিরপেক্ষ কান্বোডিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন নাশকতার জন্য আর একবার দ্বণার 
বিস্ফোরণ ঘটেছিল, যখন ১৯৫৯-এর ৩১শে আগষ্ট রাজপ্রাসাদে একটি টাইম 
বন্ধ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ কাজের ব্যবস্থা করে সোন্‌ ন্গোক্‌ থান্‌_-একজন 
সি. আই. এ এজেন্ট যে থাইল্যাণ্ডে লুকিয়ে ছিল। এটি একটি পার্সেলে প্যাক্‌ 
করে ঢেকে প্রাসাদে পাঠানো হয় কাঁম্বোডিয়ার রাজা ও রাণীকে হত্যা করবার: 
 উদ্দেপ্তে”_ব্বারা অত্যাশ্চর্যভাবে রক্ষা পান। একই সঙ্গে কাম্বোডিয়ান সরকারের 
প্রধান প্রিন্স সিহান্রকের জীবননাঁশেরও একটি প্রচেষ্টা হয়। তদন্তের সময় 
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কাম্বোডিয়ায় কর্মরত একজন মার্কিণী মাইকেল বেকারের একটি ভিজিটিং কার্ড 
একটি পাসেলের মধ্যে পাওয়া যায়) 

আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিদ কান্বোডিয়ার উদ্ধানিমূলক ও ধ্বংসকর 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছে | ও 


১৯৬০-এর ২৯-শে মে-র' ‘নীক চীট জুমে’ (জাতীয়তাবাদী ) প্রকাশিত 


প্রবন্ধে প্রিন্স সিহান্তুক্‌ বলেন, ‘আমাকে অবগ্ঠই স্বীকার করতেই হবে যে, সকল 
মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে নিয়েই: আমার ঝামেলা হয়েছে | আমি. যদি তাদের 
খোসামোদ, প্রশংসাও অনুসরণ করতাম; তবে তাদের সঙ্গে আঁমার চমৎকার 
বনিবনা হোতো) আমার ইচ্ছে, তাদের প্রতি আমার বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি 
প্রকাশ করি। কিন্তু একরাশ ষড়যন্ত্র, অতর্কিত আক্রমণ, কুৎসা, অপপ্রচার, 
আন্তর্জাতিক আইন হীনভাবে লঙ্ঘন করে দেশদ্রোহী বিশ্বাপঘাতকদের হাতে 
.বেহিসেবী ভাঁবে অর্থ ও অস্ত্র, দান--এইসবের মধ্যে দাড়িয়ে, তা আমি কি করে 
“করতে পারি ? 

এটাও সাধারণ জ্ঞানের' বিষয় যে, আমেরিকান হি সার্ভিদ আরব 
দেশগুলিতেও অত্যন্ত সক্রিয়, কারণ তারা নিরপেক্ষ নীতির অন্ধুপারী | 

মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্-ফ্রেঞ্চ-ইসরেইলি আক্রমণের সময় মার্কিন শাঁদকচক্র 
বিশ্ব জনমতকে' বিশেষভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে, তারা এই বিরোধে 
কোন দলেই নেই, কিন্তু এটি বিশ্বস্তসত্রে প্রমাণিত ঘটনা যে, মিশরের মার্কিন 
আ্যাগিষ্টান্ট ন্যাভাল আযাটাচি রবার্ট জিলেট বেতার যোগে পোর্ট সৈয়দের ওপর 
ব্ৰিটিশ ও ফরাসী সৈন্ঠবাহিনীর গোলন্দাজ নিশানা ঠিকঠাক করে দিয়েছিলেন । 

মিশরীয় পত্র ‘আল্‌ পোলিস” এ লিখিত কতগুলি প্রবন্ধে জিলেটের কাজের 
তীব্র নিন্দা করা হয়। ( আল পোঁলিস, জুলাই ৩০, আগষ্ট ১৮, অক্টোবর ১৩, 


১৯৫৭) যখন সংঘর্ষের উপশম হোলো, মিশরীয় কর্তৃপক্ষ জিলেটকে দেশ থেকে 


বহিষ্কৃত করলেন । | 
১৯৫*-এর অক্টোবর মাসে কাইরোতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের 
বিশেষ প্রতিনিধি লয় হেপ্ডারসন্্‌, প্রাক্তন ইরাঁকী রিজেপ্ট আবদুল ইল্লাহ এবং 
' প্রাক্তন তুর্কাঁ প্রধান মন্ত্রী মেন্দেরিস-এর গোপন আলোচনার রেকর্ড প্রকাশিত 
হয়। "এই রেকর্ড নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, বাগদাদ চুক্তির স্দস্তদের 
সহযোগিতার আমেরিকান পিক্রেট সার্ভিস. সিরিয়ান রিপাঁবলিকের বিরুদ্ধে 
একটি ষড়যন্ত্র প্রস্তুত করছিল! ষড়যন্ত্রকারীরা বৈধ সিরিয়ান সরকারকে 


৮৮ 


উৎখাত করে দেশের শাঁসনক্ষমতায় ক্রীড়নক বসাবার চেষ্টা করছিল। 
ইজিপ, শিয়ান গেজেটে .মৃতে, ষড়যন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল--“আরবদের মধ্যে 
'দেশদ্রোহের বীজ বপন করা” এবং 'স্বাধীন আরব জাতিগুলির নিজস্ব ব্যাপারে 
প্রত্যক্ষ সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সুচনা? করা । 
লয় হেগ্ডারপনের উদ্যোগে যে মার্কিন চক্রান্ত দান৷ পাকায়, তার উদ্দেশ্য 
সিরিয়ার দেশত্রোহীদের 'অস্ত্রজ্দিত করা. যাতে ভারা রিপাবলিকের বৈধ 
সরকারের বিরুদ্ধে একট! অভ্যুথান স্থরু করতে পারে। পরিকল্পনাঁটি মার্কিন 
সশস্ত্র 'বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে বিশদভাবে খুঁটিয়ে'তৈরী করা 
, হয়। অন্তান্ত জিনিষের মধ্যে এটাও পরিকল্পিত হয় যে, ষড়যন্ত্রকারীরা খন 
উৎখাতের জন্ত অভ্যুত্থান স্থক্ণ করবে, তখন মিশরের কাছ থেকে সন্তাব্য সকল 
জহাষ্য হতে বঞ্চিত করবার জন্ত ইউ. এস. ষষ্ঠ নৌবহর, ভূমধ্যসাগরে সিরিয়ান 
ভীরভূমি ব করে দেবে। | 
এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, উপরোক্ত পরিকল্পনা আমেরিকার উচ্চমহল কর্তৃক 
অহুমোদিত হয়েছিল৷ প্রকৃত কাজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যে ঘটনার 
ও পরিস্থিতির উত্তৰ ইতৈ পারে, সেগুলি সম্পর্কে সকল, দৃষ্টিকোণ থেকে 
তদানীন্তন মাঞ্চিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবং সেক্রেটারী অব, ষ্টেট 
জন ফষ্টার ডালেস্‌-এর মধ্যে খুঁটিয়ে আলোচন! হয়েছিল। সেদিক থেকে. 
এঁদের ছজনকেই গুপ্তচর কার্যে সক্রিয় সহযোগী বলা যায় 
' দলিলপত্র থেকে দেখা যায় যে, পরিকল্পনাটি করবার সময়ই মাকিন সর্কার : 
জাতিসংঘে. তার বিশেষ আসনের ' সাহায্যে সিরিয়া-ঘটনায় হস্তক্ষেপের 
ব্যাপারটাকে এ আন্তর্জাতিক সংস্থার মর্যাদার দ্বারা টাকা দেবার চেষ্টায় ছিল। : 
এটাও লক্ষণীয় যে, সেই ব্যাপক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল । অথবা 
সংগঠকদের দক্ষতার অভাবে অবশ্য এট ব্যর্থ হয়নি । সিরিয়া জনগণের সতর্কতা 
ও তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ষায় এবং শান্তিকামী দেশগুলির সমর্থন,--সাগর- . 
পারের ষড়যন্ত্রকারীদের যে কোন কৌশলপুর্ণ পরিকল্পনার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ৷ 
১৯৫৩-তে' মার্কিন ইন্টেলিজেন্স, সাঁভিন্‌ তার এজেন্ট ক্রুদ্‌ কণ্ডেকে একজন 
‘সাংবাদিক’ হিসেবে । ইয়েমেনে পাঠায় । আরব দেশগুলির গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ 
এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ও এসব দেশের বাণিল্যিক ও অর্থ নৈতিক সংযোগের 
সম্প্রসারণে বাধ! দেওয়াই ছিল তার' কাজ। ইয়েমেনে পৌছে কণ্ডে নিজেকে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের শত্রু বলে পরিচয় দেয়নি। বরং সে বলেছে যে, সে... 
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আমেরিকান সৈশ্তবাহিনীর সঙ্গে নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, জার্মানীর 
আত্মপমর্পণের সময় সে এল্‌বে ছিল, এবং সেখানে সে অনেক সোভিয়েট 
অফিসারের সংস্পর্শে এসেছে বলে জানিয়েছে । কণ্ডে তাঁর পরিচিতদের একথাও 
" বলেছে যে, সে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্য চায় এবং এই মতের জন্ত 
তাকে অ:মাঁঞিন কার্যকলাপ সংক্রান্ত কমিটির সামনে জবাবদিহি করতে হর । 
মাকিন কতৃপক্ষ এখনও তার ওপর অত্যাচার করছে এই কথা জানিয়ে সে 
ইয়েমেনের ইমামের কাছে ইয়েমেনি নাগরিকতার জন্ত আবেদন করে। , 
ইমাম তার অনুরোধ রক্ষা করলে পরে, কণ্ডে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে । 
আবদুর রহমান কণ্ডে-এইভাঁবে সে তার নাম পরিবর্তন করে। সে ইয়েমেনি 
জাতীয় পোষাক পরে দাড়ি-গোঁফ রেখে গাধার পিঠে চড়ে সহরের ভেতরে- 
বাইরে ঘুরে বেড়াত ৷ | ৯ 
ইয়েমেনের রাজধানীতে কণ্ডের সরকারী . পেশা ছিল সাংবাদিকতা । সে 
স্থানীয় ও রিদেশী সংবাদপত্রে লিখত, ইউনাইটেড, ছ্েট্দ্‌ থেকে “নির্বাসিত” এই 
সাংবাদিকের লেখা রেকর্ডার ( এডেন ), ডেইলি ষ্টার ( লেবানন ), মিডল্‌ ইষ্ট 
(ইউ-এম-এ) প্রভৃতি ইংরেজি কাগজে আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হোতো। 
লক্ষণীয় যে, আত্মপরিচয় ঢাকা দেবার জন্য, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্পর্কে 
ভাল ধারণা সমন্বিত লেখা ইয়েমেনে সে তার নিজ নামে প্রকাশ করে ।. আবার 
তার মনিবদের নির্দেশমত তার কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি বেরোত অস্বাক্ষরিতভাবে, 
যদিও বিশবস্তস্ত্রে জান! যায় যে, এগুলির লেখক সেই-ই। 
কিন্তু তার ছদ্মবেশ অবশেষে ব্যর্থ .হালো। নতুন-তৈরী ‘মুসলিম’ আবদুর 
রহমান কণ্ডের গুপ্তচরবৃত্তি ও উস্কানিমূলক কাজ ইয়েমেন সরকার ধরে ফেলে । 
অন্তান্ত জিনিষের মধ্যে এটাও দেখা গেল যে, আরব উপদ্বীপের সৌন্দর্য 
উপভোগের জন্য কণ্ডে পর্বতে যায় না, যায় একটি গুপ্ত রেছিও ট্রান্স মিটার, 
, মারফৎ তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে । সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের 
সহায়তায় নির্মিত বন্দর সম্পর্কে কণ্ডের বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়েছিল । এই 
উদ্দেশ্যে সে বেশ কয়েকজন এজেণ্টকে নিযুক্ত করে । ১৯৫৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারী -- 
কালিফোনিয়ান ব্যাংকের ক্লেপ্ডোর! শাখা মেজর ক্ুদ, কণ্ডেকে যে অর্থ দেয়; 
তা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর গুপ্তচরকার্ধের বেশ মোটা আয়ই ছিল। (কণ্ডে . 
ইয়েমেন থেকে পালাবার সময় তার হোটেল ঘরে ব্যাঙ্ক-আযাকাউণ্ট-বুক ভুলে 
..ফেলে গিয়েছিল ।) 


৯০. 


১৯৫৯-এর নভেম্বরে মাকিন সিক্রেট এজেন্ট ক্রস. কণ্ডেকে ইয়েমেনি 
নাগরিকতা থেকে বঞ্চিত করা হয় । 


১৯৬০-এর এপ্রিল ইউ-এ-আরের সংবাদপত্র আল-আখবর ও ইজিপশিয়ান 


' গেজেটে খবর বেরোয় যে, ইসরেইলি সিক্রেট সার্ভিসএর সঙ্গে যুক্ত এক বৃহৎ গুপ্তচর 
চক্র ইউ-এ-আরে ধরা পড়েছে। মোট যোলো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে 


দেখা যায় যে, একটি ‘কম্যুনিষ্ট-বিরোধী’ সংগঠনে কাজ করবার জন্য ইসরেইলি 
ইনটেলিজেন্স, সার্ভিস তাদের রিজুটি করে ; এই সংগঠনটির হেডকোয়ার্টার ছিল 
সুইজারল্যাণ্ডে এবং মার্কিনদের দ্বারা এটি পরিচালিত হোতো। আসলে, 
ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকে “কযম্যুনিই-বিরোধী সংগঠন'-এর কথাটা, মাকিন 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ইনটেলিজেন্সের একটা আবরণ। 

বিচারের সময় একজন গুপ্তচর_ ইব্রাহিম রসিদ-_-একজন প্রাক্তন এম্‌ পি: .' 
এবং ' পেশায় উকীল ও বড় ব্যবসাও আছে, এক প্রশ্নের উত্তরে বলে যে, 
১৯৫৮-এর ভুলাইতে সে যখন সুইজারল্যাণ্ডে ছিল তখন ব্রান্‌ নামে এক মাকিন ' 
ব্যাংকের ডিরেক্টরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ব্রান্‌ রসিদের সঙ্গে ভারিডানের 


পরিচয় করিয়ে দেব । ভারিডান বলে যে, সে ‘কয়েকটি প্রভাবশালী মাকিন ও 


ইয়োরোপীয় কোম্পানীর প্রতিনিধি । সে বলে যে, সে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত 
ইউ-এ-মার-এ মাকিন পুজি বিনিয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী এবং 
সেইজন্যে তার ইউ-এ-আর-এর বিশ্বস্ত অর্থনৈতিক তথ্য প্রয়োজন। রসিদ তাকে- 
এই সব তথ্য দিতে পারলে মোটা অংকের অর্থ তাকে দেওয়! হবে বলা হয় 


. পর পর কয়েকটি বৈঠকে ভারিডান রসিদকে ক্যামেরা, রেডিও ট্রান্স মিটার 


চালাতে ও ক্রিপ টোগ্রাফির ব্যবহার শেখায় ৷ / 

ইব্রাহিম রপিদের ইউ-এ-আর যাত্রার পূর্বে ভারিডান তাকে মার্কিন নীতিতে 
ইউ-এ-আর-এর জনসাধারণর প্রতিক্রিয়া. সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বলে। 
সেখানে মার্কিন অর্থ-বিনিয়োগ এবং অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও. অন্তান্ত 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ইউনাইটেড আরব রিপাঁবলিকের অর্থ নৈতিক 
সহযোগিতা বিষয়েও খবর সংগ্রহের জন্ত বলে। 

এ তথ্য তাৎপর্ধমূলক যে, এদের মধ্যে একজন গুপ্তচর--মহন্মদ* মুস্তাফা * 
রিজিক সাহির--আলেকজান্দ্রিয়ায় আমেরিকান টি কোম্পানীর উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী ৷ 


৯১ 


মার্কিন একচেটে স্বার্থের সংরক্ষণে 


আমেরিকান ইনটেলিজেন্স, বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, ল্যাটিন আমেরিকা 
ততটা সি. আই. এর কর্মক্ষেত্র নয়, যতটা ফেডারেল ব্যুরো অব, 
ইন্ভে্টিগেশনের । এর কারণ এই যে, ওয়াশিংটন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাকে 
কার্যত তাদের আঁধা-কলোনী বলে মনে করে, ফলে সেখানে মাঞ্চিন আভ্যন্তরীণ 
পুলিশ বিভাগ তাদের কর্তৃত্ব জাহির করে। ূ 

সেই সুত্রে, ইউনাইটেড ছ্রেটূস. ইন্টেলিজেন্স, ল্যাটিন আমেরিকায় ছুটে! 
প্রধান পথে কাজ করে ঃ প্রত্যক্ষ পুলিশ তত্বাবধানে এক রকমের কাজ; আর 
দ্বিতীয়ত, বৈধ সরকারকে উৎখাত করবার জন্য নাশক ও ধ্বংসকর কাজ,--কারণ 
এই সব সরকার মাঁকিন পু*জির প্রাধান্ত থেকে মুক্তি চায় ) | 

পুলিশী কাজের ক্ষেত্রে, এফ-বি-আই বহু লাঁটিন আমেরিকান Ed 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করে, এবং কোন কোন চরে স্থানীয় 


পুলিশবাহিনী কার্যত তাঁদের নির্দেশে চলে । ' r 


প্রগতিণীল নেতাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের" জন্ত মার্কিন ইন্টেলিজেন্স, 
সাভিম্‌ বহু সময় লাটিন-আমেরিকান দেশগুলির কেন্দ্রীয় নিরকারের অগোচরে 


' অন্তরালে কাজ করে, এবং রাজ্য ও প্রদেশ, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা করে 


নেয়। ১৯৬০-এর ওরা আগষ্ট এমনি একটি কেলেংকারীপূর্ণ ঘটনা প্রকাশিত 
হয়ে পড়ে। তখন সাপ্তাহিক নোভোস_ রুমোস, পত্রিকা অনুসারে, 
রায়ো-গ্রাণ্ডি-ডু-সুলের গন্চর্নর লিয়োনেল ব্রিসোলা ঘোষণা করেন যে, ব্রাজিলে 
মার্কিন কূটনীতিবিদ্রা সকলে-- রাষ্ট্রদূত জন্‌ এম্‌, ক্যাবটও স্বয়ং গুপ্তচরকার্ধে 
ব্যাপৃত, .এবং মারক্চিন দূতাবাস গুপ্তচরকেন্দ্রে পরিণত। ব্রিসোলা বলেন যে, 
ত্রাজিলন্থ মাকিন কুটনীতিবিদ্র! তাকে পর্যন্ত ঘুষ দেবার চেষ্টা করেছে। রাজ্যের 
সিকিউরিটি পুলিশের ফাইলের ফটে! নিভে এফ_বি-আই এজেণ্টকে অন্কুমতি 


দানের জন্য আমাকে তারা এক মিলিয়ন ডলার দেবার প্রস্তাব করে। ব্রিসোলা 


আরো বলেন যে, অন্ত-ছুটি ব্রাজিলিয়ান ষ্টেটের গভর্নরদেরও ঠিক এ প্রস্তাব 


দেওয়া হয় এবং তারা তা গ্রহণ করেছেন । 


ব্রিসোলার এই চাঞ্চল্যকর বিবৃতিদানের দিনে প্রেন্সা লাটিনা রিপোর্ট দেয় 
ষে, পে্শাম্বুকো রাজ্যের সরকার. রাজ্যের রাজনৈতিক মহাফেজখানায় 
এফ-বি-আই এজেন্টদের প্রত্যক্ষ প্রবেশাধিকার দিয়েছে! মাকিন রাষ্ট্রদূত 


৯২, 


) ॥ 

এবং তার গুপতচর-গোঠীকে অবিলম্বে ব্রাজিল থেকে বার করে য় জন্য 
ত্রিসোল৷ ব্রাজিল গভর্ণমেন্টের কাছে দাবী, জানান । | . 

ব্ৰাজিলিয়ান কংগ্রেসের সদন্ত পণ্টেস ভিম্ীরাও ব্রাজিলে মাকিন গুপ্তচর- 
ষড়যন্ত্রের উদ্ঘাটন ও নিন্দা .করেন। হিসি একে ব্রাজিলের স্বাধিকার লঙ্ঘন 
বলে ঘোষণা করেন। 

আমেরিকার অবাঞ্ছিত লাটন-আমেরিকান সরকারকে উৎখাত করার 
ব্যাপার মাকিন 'গুপ্রচর বিভাগের, কুখ্যাততম কাজ। ১৯৫৪-তে প্রেসিডেন্ট ' 
জেকোবোর নেতৃত্বাধীন বৈধ গুয়াতেমীলা সরকারের উৎ্থাতে মাকিন বুহৎ. 
পুঁজির প্রত্যক্ষ হাত -ছিল। গুয়াতেমালায় গণতান্ত্রিক রাজ্যের ধ্বংশ এবং 
সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার এই গ্রতিবিপ্রবী অভ্যু্থান সম্পূর্ণ টাই মাকিন :. 
সেন্টাল ইন্টেলিজেন্স, .এজেন্সী কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। সি-আই-এ 
এডভেন্চারিষ্ট কাষ্টিলো আর্মাস্কে রিজুট করে যখন সে মেস্বিকোয় দেশত্যাগ 
করে 'গিয্বেছিল এবং তাকেই প্রতিবিপ্রবী বাহিনীর নেতৃত্ব পদ 'দেয়। 
প্রভাবশালী আমেরিকান পত্রিকা টাইম” পরে লিখেছিল যে, পি-আই-এ . 
“কালে! আর্মীসের সামর্থ্য সঠিকভাবেই বিচার করেছিল সে সি-আই-এর 
কাছ থেকে ‘৫০ লক্ষ ডলারের মত অর্থ পেয়েছিল। তাঁকে এরোপ্লেন এবং 
তা চালাবার জন্য দক্ষ পাইলটও দেওয়া হয়েছিল ? (টাইম, জুলাই ১২,১৯৫৪ ) *" 

| ১৯৫৪-এর ফেব্রুয়ারীতে, অর্থাৎ এই ঘটনার পাচ মাস আগে গুয়াতেমালার - 

বৈধ সরকার--মাকিন চরদেঁর নেতা কাষ্টিলো আর্মাসের প্রতিবিপ্রবী 'অভ্যুথথানের , 
আশংকা ও সেই ব্যাপারে আমেরিকানদের সক্রিয় ও এমনকি নির্ধারক ভূমিকার 
বিষয়ে কাষ্টিলোর দ্বলিল প্রকাশ করে দিয়েছিল । ১৯৫৩-এর ২০শে সেপ্টেম্বর 
জেনারেল সোমোজার নিকট লেখা চিঠিতে.নিকারাগুয়ার মিলিটারী ডিক্টেটর 
আর্মাস্‌ লিখেছিল £ “আমাদের বন্ধুরা আমাকে জানিয়েছে যে, আমার দেশের. 
গভীর স্মস্তা সমাধানের অন্ত কোন পথ সম্ভব নয় একথা স্বীকার করে উত্তরের 
'গভর্ণমেন্ট ( অৰ্থাৎ ইউ-এস-এ-_সম্পাঁদক ) আমাদের নীতি. অনুসরণে অন্থমতি 
দিয়েছে। লা ডেমোক্রাসিয়া আমেনাজাদা। এল্‌ কাসো ডি গুয়াতেমীলা।- 
.ফেব্রেরো, ১৯৫৪, পূ ৯২) ৫. | 

গুয়াতেমালাঁর বৈধ সরকারকে উৎখাত করার ব্যাপারে যে মাকিন গুপ্তচর 
বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, ত! গুয়াতেমালার: তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
গুইলেরমো! টরিয়েল্লোও বলেছেন ৷ তিনি পরে লিখেছেন, “গুয়াতেমাঁলার বৈধ 
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সরকার উৎখাতের কাজ চালিয়েছে সেক্রেটারী বং ষ্টেটের ভ্রাতা আযালেন 
ডালেসের নেতৃত্বে সেন্ট্যাল ইন্টেলিজেন্স, এজেন্সী 1? (গুইলেরমো টরিয়েলো, 
লা বাটালা ডি গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, ১৯৫৫, পৃঃ ৬৮ ) 

প্যাচীলো রাজনীতিবিদ ও দাগী অপরাধীদের মধ্যে থেকে কাষ্টিলো আর্মান্‌ 
' তার অনচরদের রিজুট করেছিল, এবং এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল 
মাকিন গুপ্তচর বিভাগ । মার্কিন ইন্টেলিজেন্স, সার্ভিস্‌ ও ইউনাইটেড, ফ্রুট 
' কোম্পানী ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্যে একযোগে কাজ করেছিল । ইউনাইটেড জর নট 
কোম্পানী হচ্ছে সেপ্টাল আমেরিকার মুকুটহীন বাদশ।__তারা হগ্ুরাসে 
কোম্পানীর যাবতীয় কিছু আর্মীসকে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে সে তার প্রতিবিপ্লবী 
বাহিনী গড়ে তুলতে পারে এবং গুয়াতেমালা আক্রমণের জন্তু তাদের ব্যবহার 
করতে পারে। দি-আই-এ, ইউনাইটেড, ফ্রুট কোম্পানী এবং ইউ-এস 
ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট, অস্ত্র মালমসলা, গোলাবারুদ, যানবাহনাদি ইত্যাদি সকল কিছু 
এই প্রতিবিপ্লবীদের হাতে বুগিয়ে দিয়েছিল । 

গুয়াতেমালার ঘটনায়' দি-আই-এ যে দ্বৃণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা 
মাঞ্ষিনীরা অস্বীকার করতে পারে নি। দৃষ্ান্তস্বরূপ তথ্যভাগারী নিউইয়র্ক টাইমস্‌ 
১৯৫৪-এর ২০শে জুনের সংখ্যায় লিখেছিল যে, এই “ক্যুপ* মাকিন গুপ্তচর 
বিভাগের সিক্রেট এজেন্টদের দ্বার! সংগঠিত হয়েছিল । | 

আর্মাস, এবং বণিক সহকারীর কিছুতেই সফল হতে পারত না, যদি, 
আরবেন্জ সরকারকে মাকিন এজেন্টরা ভেতর থেকে দুর্বল করে না দিত। 
গুয়াতেমালার বিপ্লবকে টু'টি টিপে হত্যা করবার সকল কর্মব্যবস্থাকে সংহত ও 
সমন্বিত করেছিল গুয়াতেমালার মাকিন রাষ্ট্রদূত জম্‌ পেউরিফর। 

পেউরিফয়ের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে গুয়াতেমালার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
গইলেরমে। টরিয়েল্পো পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছেন ঃ 

‘আক্রমণের শেষ দিকে পেউরিফয় নিজেই একাধিকবার প্রকান্তে তীর 
হস্তক্ষেপের কথা স্বীকার করেছেন, এবং বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে তার যোগাযোগ 
‘ ছিল ,ও তাদের তিনি প্রভাবিত করেছেন একথাও তীর নিজমুখেই বহুবার ' - 
রি 

'গয়াতেমালান্‌ গভণমেণ্ট এই সম্পর্কগুলি প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিল । 
অধিকন্ত গভর্ণমেণ্ট এও প্রমাণ করেছিল যে, গুয়াতেমালার মার্কিন দৃতাবাম 

নিয়মিতভাবে হঙুরামের কোপানে আর্মাসের হেডকোয়ার্টার্সে' সামরিক নির্দেশ 


৯৪. 


- J 


পাঠাতো, এবং নিরস্ত্র জনাকীর্ন স্থানে বোমা ফেলবার জন্ত প্লেনকেও নির্দেশ দিত 
যখন রুয়েজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিশ্বাসঘাতকত! করে, তখন গভর্ণমেণ্টের . হাতে 
প্রমাণ ছিল যে, তাঁরা সামরিক গতিবিধি ও যুদ্ধ পরিকল্পনা, নানা নির্দেশ এবং 
আমির সর্বাধিনায়ক ও সৈন্যবাহিনীর কাজের অত্যস্ত' গুপ্ত তথ্যাদি' পেউরিফয়ের 
হাতে তুলে দেয় !' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ) টু 
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নত্রাসসূলক ও নাশক কাজে 
আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগ যুক্ত ছিল। ১৯৫৯-এর নভেম্বরে ভেনেজুয়েলার 
পররাষ্ট্র দপ্তরের সংবাদ বিভাগের ডিরেক্টর নিন্দার সঙ্গে এ কথা সরকারী ভাবে 
ঘোষণা করেন যে, ফ্লোরিডার ( ইউ, এস; এ) মিয়ামি বেস থেকে উঠে. একটি 
বিমান ভেনেজুয়েলার আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করেছে। | 
১৯৬০-এর ১৪-ই মার্চ ভেনেজুয়েলা-কলোন্িয়া সীমান্তে মেশিনগান, হাতবোমা, 
ও গোলাবারুদ সহ একটি নর্থ-আমেরিকান এরোপ্লেন বিমান-ছূর্ঘটনায় পড়ে যায়। 
এইগুলি চালান হচ্ছিল ভেনেজুয়েলার ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেপ্তে। প্লেনটিতে 
মার্কিন পরিচয়-চিন্ন ছিল। এবং দুজন মাফিনী দ্বারা এট চালিত হয়েছিল | 
এই দুজনকে ভেনেজুয়েলান্‌ কর্তৃপক্ষ ধরেছিল । 
কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন, আক্রমণশীল চক্রের নাশক কার্যাবলী শান্তির পক্ষে - 
ভয়ংকর বিপদের কারণ। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সাভিস মুখ্যত বিদেশস্থ 
কিউবান প্রতিবিপ্রবী শক্তিকে সংহত করে কিউবা আক্রমণ করতে চাঁয় 
এ তথ্যও জানা যে, কিউবান জনসাধারণের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অপরাধে 
অপরাধী বহু পুরাতন সক্রিয় নেতাকে ভ্যামেরিকা আশ্রয় দিয়েছে, এবং তার! 
কিউবা থেকে পলাতক বিশ্বাসঘাতকদের স্বাগত জানাবার জন্ত সর্বদা উন্মুখ ৷ 
আমেরিকার আশ্রয়প্রাপ্তদের মধ্যে আছে জেনারেল পেদ্রাজা (একদা যে 
বাতিস্তার . কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল ছিল ) এবং-ডিয়াজ লান্স, ( কিউবান 
বিমানবাহিনীর প্রাক্তন কমাণ্ডার )। ” 
কিউবার বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী দেশত্যাগীদের এঁক্যবদ্ধ করা এবং যড়যন্ত্র ও 
ুজ্কানিমূলক কাজের প্রস্তুতি ঘটানোর ব্যাপারে ইউনাইটেড, ভ্রু কোম্পানীর 
একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। 'নোটিসিয়াম্‌ ডি হোয়’ পত্রিকার মতে ১৯৬০-এর 
এপ্রিলের গোড়ার দিকে প্রতিবিপ্লবী বাতিস্তা জেনারেল পেদ্রাজাকে কোম্পানী 
৮,০০০,০০০ ডলার দিয়েছে। পেদ্রাজা নিকারাগুয়া ও গুর়াতেমালার কোম্পানীর 
জীয়গাগুলিতে গিয়ে এই অর্থ নিয়ে আসে। সেণ্টাল আমেরিকায় ইউনাইটেড 
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ফ্রুট কোম্পানীর জারগাগুলি -ফিদেল কান্ত্রোকে উৎখাত করবার এক একটি 
" ঘটি; যেখানে মাইনে 'দিয়ে লোক এনে তাদের জড় করা হয় এবং শিক্ষা 
' দেওয়া হয়। | মা 

সৈন্য ও অন্্র পাঠানোর জন্ত কোম্পানী ভাদের হাতে তাদের রেলওয়ে 
রোলিং ষ্টক ছেড়ে দিরেছে। লা ভুজ নামে কিউবান দেশত্যাগীদের ক্যাথলিক 
প্রতিবিপ্লবী সংগঠনকে এই কোম্পানী অর্থ দেয়। 
৭. ১৯৬০-এর ৯৬-শে জুন মিয়ামি থেকে এসোসিয়েটেড প্রেসের একজন 
"সংবাদদাতা জানান যে, এ দিনে হাভানার বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিস্ফোরণ এবং জুনের 
গোড়ায় কিউবান গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী গুয়েভারার জীবননাশের চেষ্টা, ল! ক্রুজ 
‘সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত । | 

১৯৬০-এর ২৬-শে আগষ্টে জান গেল যে, আক্রমণের জন্য সৈশ্যবাহিনীকে 

আমেরিকায় ট্রেণিং দেওয়া হচ্ছে। এ দিন ফ্লোরিডার হোমষ্টাড থেকে একজন 
' ইউ-পি-খাই সাংবাদিক রিপোর্ট করে যে, একটি খুনের মামলার ‘তদন্ত করতে 
গিয়ে পুলিশ ‘দৈবাৎ’ একটি ক্যাম্প আবিষ্কার করে-_যেখানে কিউবান 
গ্রতিবিপ্রবীদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। সেই গ্র,পটির কাছে ছিল তাবু, - 
মাঠে পাতবার .জন্ত' অস্থায়ী কুটীর, সাধারণ অধ্র“ ও আগ্ের অন্তর, এবং তাদের 
জঙ্গলে যুদ্ধ করবার বিশেষ ট্রেণিং দেওয়া হচ্ছিল। | 
- এই সব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিউবার বাইরে প্রতিবিপ্লবী লোকেরা 
কিউবার বিরুদ্ধে নাশক কাধের জন্য সকল: রকম সাহায্য পাচ্ছে মার্কিন 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে । 

কিউবান গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নাশক কার্য সংগঠিত করবার জন্ত মার্কিনীরা ' 
' কতকগুলি ল্যাটিন-আমেরিকাঁন দেশের সরকারকে টানবার চেষ্টা করছে। 

সরকারী কিউবান রিপোর্ট অনুসারে কিউবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাউল 
রোয়ার বিরুদ্ধে গুয়াতেমালা অঞ্চলে একটি সন্ত্রামূলক ঘটনা ঘটানোর প্রস্তুতি 
করা হয়| ১৯৬০-এর ৩০শে আগষ্টের একটি বক্তৃতায় ফিদেল কাস্ত্রো বলেন যে, 
স্মন্‌ জোস ( কোট্টারিকা ) সম্মেলন থেকে কিউবান পররাষ্মন্ত্রীর যে মেনে 
ফেরবার কথা ছিল, ' তাকে মধ্যপথে গুলিবিদ্ধ করবার দায়িত্ব নিয়ে/ 
গুয়াতেমালার্‌ মিলিটারী বেন থেকে ছুটি সামরিক বিমান যাত্রা করবার জন্য 
" প্রস্তুত ছিল। কোষ্টারিকান সরকারকে ধন্যবাদ, তাদের সময়মত সতর্কতামূলক : 
“উপায় গ্রহণের জন্য এই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটতে পারে নি। ও-এ"এস 
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পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে আগত ব্যক্তিদের 'নিরাপত্তার জন্ত তারা নিজেদের দায়ী: 
মনে করেছিল। ও i 
১৯৬০-এর ২৮শে জুলাই কিউবান সংবাদপত্র ‘রেভলিউশন’ - এবং 

“নোটিসিয়াস ডি হোয় সংবাদ দেয় যে, কিউবার বিরুদ্ধে গুরাতেমালার:. 
গভর্ণমেন্ট একটি বৃহৎ ষড়যন্ত্র করছে। বিশেষ এয়ারফিল্ডে গুয়াতেমালান যুদ্ধ- . 
বিমানে কিউবান এয়ারফোর্সের পরিচয় চিহ্ন একে দেওয়া হয়েছিল, এবং এই ' 
প্লেনগুলি দিয়ে, গুয়াঁতেমালার সহরগুলিতে বোমা ফেলার কথা ছিল; ভারপর 
কিউবান গভৰ্ণমেণ্টকে আক্রমণ করবার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে 
সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোতো। 


ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স অব আমেরিকা প্রতিবিপ্নবী দেশত্যাগীদের এবং অন্যান্য 
দেশের ভূমিকে ব্যাপক ব্যৰহারের চেষ্টা করছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কিউবার 
বিরুদ্ধে ইউ-এস গুপ্তচর বিভাগ মিত প্রত্যক্ষ নাশক কার্ষের সম্প্রসারণ' 
ঘটাচ্ছে। ' 

নাশক কার্ধের সবচেয়ে ব্যাপক ধরন হচ্ছে কিউবার ওপর দিয়ে ‘অজ্ঞাত’ 
বিমান-চালনা, এবং সেই বিমান থেকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ( প্রধানত চিনি 
শোধনাগার ) ও লোকবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে বোমা ফেলা ও মেসিনগান 
চোলানো। ১৯৬০-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী কিউবান রাজধানীতে বোমা ফেলা 
হয়েছিল কিউবান প্রধান মন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রোর বাসগৃহের সন্নিহিত অঞ্চলে । 


' অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, এই দল্যু-বিমানগুলি কিউবাতে উড়ে আসে মার্কিন, 
অঞ্চল প্রধানত ফ্লোরিডা থেকে । সেখান থেকে তারা বিশেষ “কাজে যাত্রা, 
করে। মার্কিন কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ গোঁচরেই কিউবার বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণ 
ঘটে। কিউবান শৈন্তবাহিনী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ কয়েকটি আক্রমণকারী প্লেন থেকে 
যেসব তথ্য কিউবান কর্তৃপক্ষের হাতে আসে তাই থেকে এ তথ্য নিশ্চিতভাবে 
প্রমাণিত হয় ; অথবা কয়েকটি বিমান অন্তান্ত কারণেও পড়ে যায়, তাদের কাছ 
থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। 


১৯৬০-এর ১৮ই ফ্রেক্রয়ারী মাতান্জান্‌ প্রদেশে ইন্পানা চিনি শোধনাগারের 
উপর দিয়ে একখানি মার্কিন বিমান উড়ে যায়। দুজন: চালকই নিহত হয়, কিন্ত 
তাদের একজনের কাছে প্রাপ্ত দলিলপত্রে তার পরিচয় জানা যায়, রবার্ট কেলী 
ফ্রষ্ট নামে একজন মাকিনী হিসেবে । ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো ম্যাপে 
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প্রমাণিত হয় যে, এই বিমান-যাত্রা সুর হয়েছে মিয়ামির নিকটে তামিয়ামি : 
‘বিমানবন্দর থেকে। , | 

এই ঘটনা মার্টিন সরকার স্বীকার করেছিল, এবং ভবিষ্যতে এ রকম বিমান- 
সাত্রা যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করবে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল ৷ | 

যাই হোক, মাত্র তিন দিন পরে, ২১শে ফেব্রুয়ারী কিউবান আর্মির মেশিন- 
গান স্কোয়াড একটি প্লেনকে জোর করে নামায় । এই বিমানের পাইলট ছিল 
দুজন আমেরিকান, রাও কৃভিষ্ট এবং শারগেল্দ্‌। মিয়ামি এয়ার ক্লাবের এই 
বিমানটির নম্বর ছিল ৬১৩৭। প্রাক্তন কর্ণেল ও যুদ্ধাপরাধী লাজারে! দামাস্কো 
মণ্টেসিনোকে কিউবা থেকে 'চোরাইভাবে ইউনাইটেড, ষ্টেটন্‌-এ নিয়ে যাওয়াই 
ছিল এই বিমান-যাত্রার উদ্দে্। 

এটা লক্ষণীয় যে, কিউবার আকাশে যে ক'টি অনধিকারী বিমানকে ঘায়েল 
করা হয়েছে তাদের সব কটিরই পাইলট আমেরিকান | 

লা কোউবর” নামে একটি ফরাসী বিমানে ৬৫ টন বারুদ বেলজিয়াম থেকে 
কিউবায় আসে। বিমানটি ১৯৬০-এর ৪-ঠা মার্চ হাভানা বন্দরে মাল খালাস 
করবার সময় বিস্ফোরণে উড়ে যায়। এর ফলে অনেকগুলি মৃত্যু ঘটে । কিউবান 
কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুসারে, ‘লা কোউবরে'র বিস্ফোরণ বিদেশী নাশক কার্ধের 
ফলেই ঘটেছে এ কথা মনে করবার বিশেষ কারণ আছে। 7. 

৫-ই মার্চের সন্ধ্যায় কিউবান সংবাদপত্র “আভেন্সঃ বলে ঃ ‘লা কোউবরের 
বিস্ফোরণ একটি মার্কিন ষড়যন্ত্রের ফল’ দু'দিন পরে, অন্ত আর একটি কিউবান 
সংবাদপত্র “রেভলিউসন লিখল £ ‘সামরিক হস্তক্ষেপের ভূমিকা হিসেবে 
আমেরিকা! এই বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছে ৷' 

কিউবার বিরুদ্ধে নাশক কাজের জন্য গুয়ান্তানামোতে মার্কিন নৌবহরের 
বেস-এর ব্যাপক ব্যবহার করে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স, | 

হাভানার মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কর্মচারীরা কিউবার বিরুদ্ধে গুপ্তচর কার্য করে। 
€ কিউবার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতির. অনুসরণে মার্কিন গভ্ণমেন্ট ১৯৬১-এর 
৩-রা জানুয়ারী কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ) ৃ 

১৯৬০-এর ১৬ই জুন “রেভলিউসন” সংবাদ দেয় যে, কিউবান কর্তৃপক্ষ ছুজন . 
মার্কিন এম্ব্যাসি আযাটাচিকে-_এডুইন্‌ এল্‌. সুইট ও উইলিয়াম্‌ জি. ফ্রিডম্যানকে 

. শ্আটক 'করেছে। প্রতিবিপ্রবীদের সঙ্গে এক গুপ্ত ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকে যখন 
তার! সম্মিলিত হয়েছিল, তখন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আটক অবস্থায় 
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+ দুজনে পালাতে চেষ্টা. করে। কিউবান সরকার তাদের দুজনকে 'পারসোনা 
নন্‌ গ্াটা' ঘোষণা করে এবং তাদের তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার দাবী করে। 

। কিউবায় আমেরিকান ইনটেলিজেন্স: এজেন্টদের দ্বিতীয় বড় কাজ প্রকাশ 
[হয়ে পড়ে ১৯৬০-এর ১৬-ই সেপ্টেম্বর ।, ও দিন কিউবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাউল 


[মেরিকান নাগরিক. ও দূতাবাস . কর্মচারীরা বারবার যে সব গুপ্তচর বৃত্তি, 
ফ্লিশক. কার্য ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানে 
হয়েছিল এই, পত্রে। নোটে বলা হয়েছিল যে,.দুতাবাস-কর্মচারী মার্জারি 
'লেনক্স, এবং নরডিয়ো দম্পতি বাস করত চীনা সংবাদ প্রতিষ্ঠান সিন্ছয়ার 
হাভানা অফিসের পাশের বাড়ীতে, এবং তারা যান্ত্রিক উপায়ে সিন্হয়া অফিসের 
যাবতীয় কথাবার্তা রেকর্ড করে নিত । 

{ লেনক্‌স,ও নরডিয়োর বাড়ীতে এইসব রেকর্ড করার পাতি বসাবার তিন 
[জন টেকনিসিয়ানকে কিউবান্‌ কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করে। 

কিউবান জনসাধারণকে বিপ্লবের বিজয় ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে 
কাশ গ্ন করবার জন্য মার্কিন ইন্টেলিজেন্স, বিভাগ প্রেস, ও রেডিও মারফৎ 
ব্যাপক প্রচার করে থাকে। এই উদ্দেন্তে ভয়েস অব আমেরিকা কিউবার প্রতি 
.ম্পানিশ ভাষায় দৈনিক ব্রুডকাষ্ট করে। কিউবা-বিরোধী প্রচারের জন্ত 
ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের দিসনে দ্বীপে মাঁকিনীরা শক্তিশালী বেতার-কেন্ 
স্থাপন করেছে। এই বেতার-কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হোওুরাস সরকার প্রতিবাদ 
জানিয়েছে, কারণ সিগনে দ্বীপের ওপর হওুরাসের অন্তত নামমাত্র স্বাধিকার 
ছে। ৃ 
} এই ঘটনাগুলি থেকে দেখা যায় যে, অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় মুক্তি 
'আন্দোল্নের গতিকে পশ্চাত্দুখী করবার জন্য গপ্তচরবৃত্তি ও ধ্বংসমূলক কীজের 
আশ্রয় মার্কিন সাগ্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণকামী চক্র ক্রমাগতই বেশি বেশি পরিমাণে 
নিচ্ছে। জন-স্বগিত উপনিবেশ-প্রথার অনিবার্ধ, চুড়ান্ত বিলয়কে এডাবার জগ্ত, 
ওু্নিবেশিক শক্তিগুলি মাঁকিন আক্রমণশীল চক্রের নেতৃত্বে চোরাগোস্তা 
পন্থা গ্রহণের চেষ্টা করছে।' র্‌ ৰ 
যাই হোক, ওপনিবেশিক শক্তিগুলি যে তাদের অবস্থা বজায় রাখবার জধ্য 
গুপ্তচরবুত্তি ও নাশক কাজের ওপর এতটা নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে, এই 
দিতি তাদের দুর্বলতা প্রমাণ করে। : ওপনিবেশিকতার শেষ স্তম্তও ভেঙ্গে 
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রায়া মার্কিন: রাষ্ট্রদূত .বোন্সালের হাতে একটি নোট দেন। কিউবায় . 


 পড়ছে। এই জন্যই সাম্রাজ্যবাদী চক্র মার্কিন সেপ্ট্াল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী 
বা ফেডারেল বুরো অব ইনভেষ্টিগেশনের নৈপুণ্যুকে এতটা কাজে লাগাতে চেষ্টা € 
করছে। ইতিহাসের অমোঘ গতিকে রুদ্ধ. করবার জন্ত মার্কিন ইন্টেলিজেন্দের 
কাজের তীব্রতা বুদ্ধির এই চেষ্টা, পীড়য় উপনিবেশিকতাবাদের আশাহীনতা ও. 
মরীয়া ভাবেরই ইঞ্দিত ছাড়া অন্ত কিছু নয়। 

গুয়াতেমালায় যা. ঘটেছে তা আর কখনো ঘটবে না। আজ, বিখের দৰ 
প্রকৃত স্বাধীনতার সংগ্রীমীরা শান্তি ও গণতন্ত্রের বহু গুণে বর্ধিত শক্তির নিয়ত 
"সমর্থন পাচ্ছে। :এই সংগ্রামীরা. সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচরকে ভো. নয়ই, এমন কি 
সাত্রাজ্যবাদকেও ভয় করে: ন!।' তাঁদের আদর্শের চান্ত তার দানে 
আস্থাশীল । : ্ 

জাতিসংঘের সাধারণ না পঞ্চদশ অধিবেশনে রাশিয়ার মন্ত্রিসভার : | 






চেয়ারম্যান এম্‌. এদ্‌. খ শ্চফ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তা সবচেয়ে গুরুত্ব". 
পূরণ প্রস্তাব । ওঁপনিবেশিকতার সম্পূর্ণ ও চুড়ান্ত অবসান এবং উপরিবেশগুলির, ' 
জনসাধারণের অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের কথা এই প্রস্তাবে বলা হয়.) 
ওঁপনিবেশিকতার যোয়াল যারা সপ্ত, ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, এবং যারা ঝেড়ে 
'ফেলে দিয়ে স্বাধীন হবার জন্ত সংগ্রাম করছে-_এই উভয় দলই প্রস্তাবাটকে বিপুল: KE 
. ভাবে সমর্থন,জানায়। . এই সব লোকদের আবেগ ও মনোভাবকে প্রকাশ করে 
 ইন্দোনেশীয় রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট ডঃ স্ুকর্ণ রা তিলং ঘের সাধারণ পরিষদের, . 
পঞ্চদশ অধিবেশনে বক্তৃত| করেন। . এ 
সমগ্র প্রজন্মের সংগ্রাম যে ব্যর্থ হয় নি, এই পরিষদই তার প্রমাণ 
আত্মত্যাগ ও কষ্টন্বীকার যে ফল দিয়েছে এ তারই প্রমাণ। i 
‘অধিকস্ত, এই পরিষদ আমার হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করে। আসি পরিষ্কার 
দেখতে পাই যে, এক নতুন সূর্যোদয় ঘটেছে। যে স্বর্যকে এত দীর্ঘদিন.তার 
স্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বাধীনতার স্থর্য এশিয়া ও আফ্রিকার ওপর, উদিত হয়েছে ।' 
যদিও ওপনিবেশিকতার চূড়ান্ত পতন সবিকট, তবুও অনুন্নত দেশগুলির" 
ক্ষেত্রে সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিগুলির নীতির অন্তরালে যে বিপদ লুকিয়ে আছে, তু: 
স্বল্প নয় এবং উপেক্ষা করবার মত নয়! | 7 
উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুপিতে একচেটে পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণে 
জন্য. মার্কিন গুপ্তচরদের নাশক. কাজের বিপদকে যথাযথভাবে বুঝতে হবে 4. 
কঙ্গোর ঘটনা, এবং কিউবায় আমেরিকান এজেন্টদের. নাশক কার্যকলাপ: 
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নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের ষড়যন্ত্র শান্তির পক্ষে ভীষণ 

॥ বিপদ্স্বরপ | প্রত্যেক সৎ লোকের কর্তব্য এই যড়যন্্কে প্রকাশ করে দেওয়া, 
এবং এইভাবে জনগণের নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তির সংহতির জন্য চেষ্টা করা। 


৬। গ্মনস্তান্তিক' যুদ্ধের. "ছদ্মবেশে সমাজ্ভাপ্রিক দেশগুলির 
২ বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নাশকতামুলক কার্যকলাপ । 
B সৌভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্তান্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে ব্যাপক 
ন অপপ্রচার, ওয়াশিংটনের গুপ্তচর কর্ম ও নাশক কাধের মধ্যে অন্তভূক্ত। 
। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স, অফিসার লাডিস্লাস্‌ ফারাগো তার “ওয়ার অব 
0 উইটস্‌ গ্রন্থে বলেছে, 'ইন্টেলিজেন্পের কাঁজকর্মগুলি বহু সময়ই গুপ্তচর কর্মের 
| সংকীর্ণ পরিধিকে অতিক্রম করে. ষায়। ইনটেলিজেন্সের যে দিকটার সাহায্যে 
জনমতকে কৌশলে আয়ত্তে আনার ব্যাপারে আক্রমণাত্মক ভাবে তথ্যাদিকে 
কাজে লাগানো হয়, অথবা নিছক বুদ্ধিগত উপায়ে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করা হয় 
তাঁকে বলা যায় রাজনৈতিক যুদ্ধ ৷ (লাডিসলাগ ফারাগো, ওয়ার অব উইট্‌স, 
(নিউইয়র্ক, ১৯৫৪, পৃঃ ৩২৩ )' | 
এই ‘রাজনৈতিক’ যুদ্ধকে আমেরিকায় সাধারণত বলা হয় ‘মনস্তাত্বিক’ বুদ্ধ | , 
এই যুদ্ধ পরিচালনা করে সি-আই-এ এবং ইউনাইটেড, ষ্টেটস_ ইনফরমেশন 
| এজেন্সী (ইউ-এদ-আই-এ) যুক্তভাবে ; শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির পত্তন হয় ১৯৫৩ 
/ তে, এবং ১৯৬১ পর্যন্ত জর্জ এযালেন ছিলেন এর প্রধান । ( ১৯৬১-এর জানুয়ারী 
থেকে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান এডওয়ার্ড মারো! । ) আমেরিকায় এ কথা মঙ্গত 
' ভাবে বলা হয় যে, কোথায় আমেরিকান প্রোপাগাগ্ড প্রধান শেষ করছেন, এবং 
কোথায় আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স প্রধান সুরু করছেন এ কথা বলা অসম্ভব । 


্তাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধীনস্থ “অপারেশনস্‌ কো-অর্ভিনে টিং 
বোর্ড' সি-আই-এ-এবং ইউ-এস-আই-এ-র মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে । 'এটি একটি 
. পুরো সরকারী সংস্থা। ১৯৫৩-এর ২-র। সেপ্টেম্বরের এক্‌সকিউটিভ, অর্ডার 
: অস্থসারে এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত। এই বোর্ডের প্রধান হচ্ছেন আগার সেক্রেটারী 
এ ষ্টেট । তা ছাড়া এই বোর্ডে আছেন সি-আই-এ-র ডিরেক্টর, ইউ-এম্‌-আই, ' 
এর ডিরেক্টর, প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন ডেপুটি সেক্রেটারী, ইনটারস্তাশন্তাল 
., কো-অপারেশন নিহিত ডিরেক্টর এবং প্রেসিডেন্টের স্পেশাল ত্যাসি- 
 ্ট্ান্টরা। 


১০১- 






















ইউ-এস্‌ ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট, সামরিক ও.রাঁজনৈতিক গুপ্তচর সংস্থাসমূহ -এবং 
বিদেশের প্রচার;”ংস্থাগুলির বিশেষ কার্যকলাপের সংযোগ রক্ষা করে এই বোর্ড। 
এটাই 'দাইকোলজিকাল্‌ ওয়ারফেয়ার’ এর প্রধান হেডকোয়ার্টার। অন্ত দেশের 
জনমতকে বিভিন্ন উপায়ে ওয়াশিংটন অভিমুখী করা, সোভিয়েট ইউনিয়নের শাস্তি-- 
নীতিকে বিরত ও কুৎসিত করা এবং আমেরিকান জঙ্গীবাদীদের আক্রমণাত্মক. 
কাজকে মিথ্যা ও শঠতা দ্বারা আবৃত করা-_ইত্যাদি বিষয়ক প্রচার ও নাশ 
কার্ধের পরিকল্পনা ও বিস্তার এখান থেকেই সুরু হয়। একজিকিউটিভ, অর্ডার 
অনুসারে অপারেশ্নস কো-অর্ভিনেটিং বোর্ডের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে £ প্রতিটি, 
কাজ বা পরিকল্পনা বা প্রজেক্টের রপদানের ক্ষেত্রে একটি উদ্দেষ্যের দিকে লক্ষ্য। 
রাখতে হবে-_বিশ্বে ইউনাইটেড, ই্রেটুস যা করবার ও পাবার চেষ্টা করছে,তার- 
অনুকূল আবহাওয়া স্ৃষ্টি। (ইউনাইটেড, ্টেটস, গভর্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন 
ম্যানুয়াল, ১৯৫ ৯-৬০, পৃঃ ৬৪) 
সম্প্রতিকালে “ইউ এস নিউজ এও ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট লিখেছে যে, আমেরিকার এ 
সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে অপারেশন্স কো-অর্ডিনেটিং বোর্ডের ভূমিকা ক্রমাগত ' 
অবাধভাবে বাড়ছে। দৈন্তবাহিনী, গুপ্তচর বিভাগ ও প্রচারের ব্যবহার ও ] 
সংযোগ আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতিতে ক্রমেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করঞ্জে 
এবং তারই প্রত্যক্ষ' ফল হচ্ছে এই বিশেষ প্রবণতা | এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে | 
অপারেশনস কো-অডিনেটিং বোর্ডের নেতৃত্বের ভূমিক! সম্পর্কে উক্ত পত্রিকা! 
বলছে, “সরকারী বুলি অনুযায়ী অপারেশনস কো-অর্ভিনেটিং বোডের দায়িত্ব 
হচ্ছে “সিকিউরিটি কাউন্সিলের নীতি কার্যকরী করার ক্ষেত্রগুলির সংযোগ রক্ষা |; 
সাদা ভাষায় সমস্যাটিকে বোর্ড কয়েকটি অংশে ভাগ.করে ‘বিভিন্ন দিকের কাজ. 
বিভিন্ন এজেক্দীকে দিয়েছে?’ (ইউ-এস নিউজ এ্যাণ্ড ওয়াল্ড রিপোর্ট, লাই, E 
১৯৬০, পৃঃ ৪২- -88 ) | রি 
এন্‌, এস, খ স্চফের ওঁতিহাসিক আমেরিকা সফরে আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার এ 

যে উন্নতি দেখা দিয়েছিল, তা নষ্ট করবার কৌশলও বার করে “মনস্তাত্বিকঃ 
যুদ্ধের এই হেডকোয়ার্টার | শীর্ষ সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্বে, প্যারিস সাক্ষাৎকার 
বিষয়ে জনসাধারণের আস্থাকে কমাবার এব” ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বুদ্ধি বু 
জনমতকে প্রস্তুত করবার জন্য আমেরিকান প্রোপাঁগাঁওা চূড়ান্তভাবে চেষ্টা কে 
কংগ্রেসে রিপোর্ট করবার সময় ইউ-এস-আই-এ নেতৃত্ব অবিশ্বাসী সুরে অন্ঠান্ত, 
বিষয়ের য়ধ্যে একথাও বলেছিল £ ‘শীর্ষ সম্মেলন থেকে বিশ্বের উত্তেজনা হ্রাস 


১০২ 


~~ 


সতত এমন আয়ে ডল 





আশা চো ইজমা আই-ব সন্তান, (হউক 
নফল এজেন্সী) এমেদশ রিড অব অশারেশল্স, ওারিখ :.৭- 
১২,১৯৫৯ পৃঃ ৪) এইভাবে প্যারিস নীর্ঘ মন্মেলনের বহ পূর্বে, বিভিন্ন: 
বিনত্ত এ্রচার্যুগ্বকে ব্যবহার করে, ওয়াশিংটন শীর্ষ-সশ্মেলনকে নষ্ট করবাঁল ৩ ৮৭. 
করছিল। 

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্তান্ত সোসালিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে আসে দিও 
ইনটেপরিজেম্দ ও প্রোপাগাওা সংস্থাগুলি তিনটি পথে ‘মনস্তাত্বিক দূ ৮: 
সরকারী প্রচার সংস্থার মাধ্যমে (মার্কিন ইন্টেপ্রজেন্স বুলি অগ্থ্সা £.: 
বলা হুর “হোয়াইট” প্রোপাগাওা ), ক্রীড়নক সংগঠন এবং ব্যক্তির ..4): 
(গ্রে প্রোপাগাণ্ডা ), এবং অন্ত দেশের পি-আই-এজেন্টদের মাধ্যমে (2, 
প্রোপাগাণ্ডা )'। মার্কিন প্রচার সংস্থাগুলির অন্থুহ্থত এই সব পন্থায় <1 ভট 


সি-আই-এ-র, ঘনিষ্ঠ সংযোগে এবং অপারেশনস-কো-অভিনোটং বোর্ডের গন 


প্‌ 


তত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। 
‘ছোয়াইট’ প্রোপাগাণ্ডার প্রধান কারণ ইউনাইটেড স্টেট ইদক শে 


এজেন্সী (ইউ-এম-আই-এ), যা: সরাসরি ইউ. এম গভর্ণমেণ্টের লা" 


পরিচালিত হয়। এর কর্মচারীর সংখ্যা ১১,০০০, যার মধ্যে ৮০০০ বিদেশে 
কাজ করে। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌দ ইনফর্যেশন্‌ সার্ভিন_এই নামে ৮টি (০ 
ইউ-এস-আই-এ-র এজেলৌ আছে । বিদেশে মোট ইনফর্সেখন সেণ্টারের সদ 
৩৫০। ১৯৬১-৬২তে এর বাজেট ছিল ১১১, ৫০০,০০০ ডলার । ১৯১২-৮৩ 
সনের জন্তে কংগ্রেসের কাছে এরা চেয়েছে ১২৫, ৫০০১০০০-লার | 

ইউ-এস-আই-এ-র. প্রধান মুখপত্র হচ্ছে ভয়েস অব আঁমেরিক! ; এজোনার 
যোট বাজেটের শতকর! ১০ ভাগ নেয় এরা । রাশিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, লিৎ৩ 
নিয়ান। জঙ্জিয়ান সহ ৪৩ট ভাষায় ভয়েস অব আমেরিকা সোভিরেট ইউনি 
ও তার শান্তি-নীতির বিরুদ্ধে কুৎসা ধারা প্রবাহিত করে । 

মার্কিন সরকার এই সরকারী বেতার ভাষ্যে মার্কিন শাসকচক্রের "3: 
উদ্দেন্ত প্রতিফলিত হয়। সে উদ্দেগ্ধ হচ্ছে শান্তিপূর্ণ গৃহাবস্থানকে হেখ কল 


এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধকে আরো ভীত্র করা । এটাও ভাৎপর্যযূলক যে, প্যারিসে এব 


' সম্মেলনের পূর্বে ভয়েস অব আমেরিকার সোভিয়েট বিরোধী কুৎসাপুর্ণ প্রচারের 


পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল! ১৯৬০-এর এপ্রিলেও বিশেষত মে মাসে, এমন একটি 
দিনও যায়নি যেদিন ভয়েশ অব আমেরিকা সোভিয়েট পররাষ্ট্রবীতিকে স্ুলাণ$ 


Naa 
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f হয়েছিল । এই চুক্তি গার, রাশিয়ায় প্রচারিত আমেরিকান বেভার 
ওয়ার কথা, যাঁ উর দেশের পূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করবে এ এবং 
টান| প্রশমন করবে । 
স্দ-পুকের অংশীদারদের নির্ডরতার সুযোগ নিয়ে ওয়াশিংটন. কর্তৃপ*। বিশ্বের 
টড আরারগীয় ভয়েস অব আমেরিকা ভার শাখা প্রতিষ্ঠা করেতে ! মিউলিক, 
এলা যায, লালোঁ।নকা, লণ্ডন, মানিলা, হনলুলুঃ, ওরিনী ওয়া, এবং গ্রীক দ্বীপ 
বাসের কাছে ‘ক্যুরিয়র’ নামক জীছাজে ভয়েস লব ব আমেরিকার ্রান্দিটার 
অন্ড। পশ্চিম বাগিনে আমেরিকানরা আর-আই-এএস রেডিও ষ্টেশন তৈরী 
যে, যা জার্ধান ডেমোক্রাঁটিক রিপাবলিক সম্পর্কে নিত্য কুংনা প্রচার কথ 
এংং এইভাবে জার্মান স্যস্তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে বাধা স্বষ্ট করে। 
রেডিও ছাড়া, ইউ-এস-আই-এ অন্ত দেশে টেলিকাষ্ট মাধ্যমে ব্যাপক 
ঞেপাগাগ্ডা চালায় 3 ভাঁছাড়া বই, পাম্পলেট, সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, ফিল্ম এব 
খুুশিতউনের মিথ্যার কারখানার আরও বহু জিনিষ ছড়ায় ।- এই কাজে ্ 
আই. 'এ. ইউ-এম-আই-একে বিশেষভাবে সাহাব্য করে। -. 
শানেরিকান সরকারী প্রচারয্থ সর্বত্রই ভুল তথ্য, মিথ্যা উচ্কানিমূলক 
খবন এবং গুজবের বেদাভি করে থাকে। ১৯৬০ এর ২৩ পে মে লিউজউইৰ 
পাকা বলে যে, পাওয়ার্স-এর ইউ টু বিমানের এণ্ডিনে আগুন-লেগে যাওয়া: 
নিলানটি নিষ্ন উচ্চতায় নামে, এবং কেবল মাত্র সেই কারণেই রাশিয়ান রকো 
তাকে গুলিবিদ্ধ করতে পেরেছে, এই মিথ্যা সংবাদ” আমেরিকা ও তাঁর জুয়া 
পাটনারদের” কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়। 
আমেরিকান প্রোপাগািষ্টদ্রে এই মিথ্যা প্রচারের উদ্দেগ্ঠ ছিল, হে টে 
ভূমি থেতে আকাশ-রকেট প্রতিরক্ষার কা্ধকারিতা: সম্পর্কে সন্দেহের বীজ ব' i 
করা এবং নতুন পাওয়ার্সদের গুপ্তচর আকাশচারিভাঁয় উৎসাহ দান কা! 
কিন্তু এ মিথ্যা বুদবুদের মত ফেটে পড়েছে । পাওয়ার্সে'র বিচারের সময় দে" 
গেছে যে, ষখন মভেরদ্নোভসক্‌ এর কাছে ৬৮,০০০ ফুট, উচ্চতায় প্রৎ 
রকেটের দারা ভূপাতিত হয়, তখন আমেরিকান ইউ টু »পাই হোন লন 
ভাল অবস্থায়ই ছিল। 
বিভিন্ন রকমের মিথ্যা প্রচারে 
আমেরিকান নেভার ৃষ্টাত্তই অনুমরণ 


&া a 


পার্ক 
jar সন্ত 





আমেরিকান পরচারবিদ্রা কয়েক জং 
করছে ত ইউ-টু ঘ 

ইন। কুখ্যাত ইউ-টু ঘটনা নম্পবে 
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যা রা নেতারা প্রথমে বলেছিলেন যে, প্লেনটি লেক ভ্যান অঞ্চলে 
'নহাও়া সম্পর্কে অন্থুনন্ধান করছিল এবং ‘দৈবাৎ ’ রাশিয়ার সীমান্ত অডিক্রম 

, কারণ পাইলট নাকি ‘অক্সিজেন সমস্যায়’ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এই 
যা চার করে দেবার পর মার্কিন নরকারি একরাশ মিথ্যা কথা বলেছিল, 
} পরিশেষে ভাবের স্বীফার করতে হয় যে, গুপ্তচর কার্ষ ছিল 'সুপরিকল্লিত 


নন’ 



















[সরকারী হোয়াইট প্রোণাগাণ্ডা গুপ্তচর সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে 
কর্মেশন এজেন্সী কর্তৃক পরিচালিভ হয়। সি. আই. এ প্রদত্ত মালমসল। 
“ক ইউ-এস্‌ আই-এ প্রচারিত অধিকাংশ বেভার-বার্তী বা সংবাদপত্র-তথ্য 
ধৃত হয়। ' 
ইউ এস-আই-এ অফিসগুলির আড়ালে শত শত সি-আই-এ কর্মচারী 
+শে কাজ করছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হোল। তুর্কীভে, 
কাল ধরে আর্টিবজ্ড কুজভেপ্ট নামে একজন পেশাদার আমেরিকান 
টনিজেন্দের লোকের নেতৃত্বে EEE চলত | এই অভিজ্ঞ 
£রটি ছুটি কাজ করত । সে একদিকে পু তথ্য সংগ্রহ করভ, এবং অন্যদিকে 
উয়েট ইউনিয়নের বিরদ্ধে তৃর্কা জনসাধারণের মন বিষিয়ে দেবার জন্য নানা 
নর প্রচার চালাত। ভারতবর্ষে, জর্জ মান নামে একজন লোক ইউনিসের 
“কাত অফিসের ডিরেক্টর ছিণ। তার পূর্ববর্তী ডিরেক্টর স্মিথের মত দেও 
£ আমেরিকান ইনটেলিজেন্, সার্ভিমের লোক। ভার পরিচাঁলনাঁধীনে 
সের কলকাতা অফিসের কারেন্ট ইভেপ্টস্‌ ডিপার্টমেণ্ট রাজনৈতিক ও 
/?ুনতিক গুপ্তচরের কাজ করত। 
দ-আই-এ এবং ইউ-এন-আই-এর পরিচালনাধীনে অসংখ্য এগ্রে' ঞ্রোপাগাণড। 
ন্সী কাজকরে। এদের মধ্যে বহু সংগঠন আছে যারা 'প্রাইভেট” 'ণ্টার- 
শেনাল'. এই জাতীয় সাইনবোর্ডের তলায় কাজ করে, এবং বিশেষ করে আছে 
পত্যাগীদের দল বা সংস্থা । | 
| সব থেকে বড় দৃষ্টাত্ত হচ্ছে 'রেডিয়ো ক্রি ইয়োরোপ’ (আর-এফ.-ই )। এর! 
জতান্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে নাশকতামূলক প্রচারে বিশ্ৰেজ্ঞ। 
ঠানিক ভাবে এই রেডিও দেশন ফ্রি ইয়োরোপ কমিটির । বাস্তবে অবশ্য 
একটি ইউ-এস-আই-এ শাখা, এবং দাঁভব্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইউ-এস-আই- 
উব টাকা যোগায় । রবার্ট এদ্‌ হোণ্ট, ভার “রেডিয়ো ফ্রি ইয়োরোপ” হতে 
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পুল বে, আর, এফ ই ভন ভান আতিক বু ন্ট পনি ফি, গন 


আগাম জানভে পারে, ইউনাইটেড প্রেস, নর হর্সেশন "এজেন্দা রণ 
রী আরো বলেছেন যে আর-এফণ্ই ভথ্যারি নিয়মিতভাবে টেট ভিন 
পাঠানো হয় এবং আর-্এফ-ই কার্যকলাপ সম্পর্কে ষ্টেট ডিপার্টনেণ্টকে bl 
যজি রাখা হয়। আর্‌-এফ্‌ই সরকারীভাবে মাকিন গর্ভম্ণ্টের = 
গৃক্ত নয় বলেই ওয়াশিংটনের কর্তৃপশব $ দাবী করেন যে, এদের গু. ্রু্তিঃ 
নাশক কেনের অপরাধমূলক কার্যকলাপের ব্যাপারে তাঁদের কোন সনে! 
রব) ছোণ্ট, বলেছেন যে, ‘সরকারীভাবে গভর্ণমেণ্ট এজেন্সীর করা অন্থবিধ) 
এসব এমন সব কাজের জন্যই, আর-এক -ই সৃষ্ট হয়েছিল । (রবাট, এস হোং 
য়ে] ফ্রি ইয়োৱোপ, ইউনিভাঁদিটি অব মিনেনোটা প্রেস, মিনেয়াণোণি, ন্‌ 


OE 


পৃ 
ভিসি প্রধান কাজ হচ্ছে সোভিরেট ইউনিয়ন ও অন্তান্ত সম 
পনি দেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা কর! ও কুতসা প্রচার করা। টা 
হিঃ করে প্রোপাগাণ ব্রড কাষ্ট, সংকলন করতে হবে’ শীর্ষক আর-এফ-ইঈর ব] 
এয নি্দেশবাগীটি এইরকম £ বিবেক-দংশন থেকে মুক্ত হয়ে প্রোগাগাও 
বহার কর। এক জাতির বিরুদ্ধে আন্ত জাতিকে, এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ' 
গোঠাকে লাগাবার পদ্ধতি ব্যবহার কর । 
গার-এফ.ই ছাড়া গ্রে প্রোপাগাপ্ডার ব্যবস্থার মধ্যে আছে 'লিবারেই 
রেডিয়ে! ্েশন' এবং বিশ্বাসঘাতক, দাগী অপরাধী ও গুপ্তচরদের নানা ‘কাঁ 
5 ইউনিয়ন’ । | 
আমেরিকান লিবারেশন কমিটির উদ্যোগে প্রথম ১৯০২-ভে লিবানো 
£টিও শন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সৌভিয়েউ-বিরোধী প্র 
ওপ্তচর মহস্থা সহ মার্কিন নানা স্থত্র থেকে এরা তথ্য গ্রহণ করভ। - 
তাছাড়া, ষ্টেশনের কর্মচারীর! সোভিয়েট হউনিঃন সন্পর্কে গুপ্ত bl 
গ্রহ করে। সেই উদ্দেশ্যে নবভম আমেরিকান রেডিয়ে। ও সাউণ্ড রেক। 
ফেখিন সহ একটি বিশেষ বিভাগ আছে এদের,-_যার সাহায্যে স্থানীয় সোভি 
রেডিফো ষ্টেশনকে নির্দেশ দান এবং সোভিয়েট সহরের মধ্যে টেগিফোন সংঃ 
নস্ব। 
মিউনিকফে গ্রতিষ্ঠিত লিবারেশন রেডিয়ো স্টেশনের শাখা আছে এ! 
মাদ্রিদ, উকহোল্দ, হেলনিংকি, আংকারা। এবং ভিয়েনায় । 





১৪০৬ 





১৯৫৮-এর ১২-ই সেপ্টেম্বর, বিদেশের অকে সাংস্কৃতিক সপূর্কে 
রাশিয়ার যে ষ্টেট কমিটি তার উদ্ভোগে সোভিয়েট ও অন্তান্ত দেশের দাংবাদিকছে; 
এক সম্মেনন আহ্বান করা হয়! এখানে লিবারেশন রেডিয়ে! ষ্টেশনের প্রা 
কর্মচারীর! ভাষণ দেন ; কিভাবে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা প্রচার কঃ 


হয় ভার বর্ণনা তার! দিয়েছিলেন ৷ 


খু আই. ভিনোগ্রীদভ, এই রেডিরো ষ্টেশনের রাশিয়ান অফিসে প্রঃ 
০... * ও পরে এডিটার হিসেবে কাজ করেন, মাঁকিন ষ্টেট ডিপার্টমেন্টে? 


, আদেশে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কি ভাবে নীচ মিথ্যা খবর স্ুষ্টি কহ 


হয়, তার খবর দেন.ভিনোগ্রাদভ । ভিনি বলেন বে, লিবারেশন রেডিয়ে! টে, 


তাদের বেশির ভাগ খবরই পেত ইউনাইটেড, ষ্রেটদ্‌ থেকে । - মৌভিয়ে' 


ংবাদপত্রের খবর ও বেভার-বার্তাই স্থলভাবে বিকৃত করেও ওখানে অনেব 


'* খবর তৈরী করা হোতো। স্টেশনের অফিসে অন্য নানা ধরনের খবরের বি: 


" ও নতুন স্থষ্টিও করা হোভতো । সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে তথাকথিত প্লীজ 


বলে প্রচারিত লোকরা আদলে ্টেশনেরই লোক-স্টেশনক্কত বিবরণ জায় 


. ' তাঁদের কাহিনী বলে পাঠ করত । 


এ রেডিয়ো ষ্টেশনের আর একজন প্রাক্তন কর্মচারী জি. ভি. ওণিনিই 


' বলেন ষে, তীকে বাধ্য হয়ে আমেরিকান লিবারেশন রেডিওর ঘোষিকার চ151 


হে 


নিতে হয়, কারণ তিনি বুদ্ধের পরে জার্মানীর আমেরিকান অধিকৃত অঞ্চং- 
ছিলেন এবং সেখানে কোন চাকরী যোগাড় করতে পারেন নি ও নান! অঙ্গ [বাধ 
মধ্যে পড়েছিলেন । ভিনি বলেন যে, ্টেশনের কর্মচারীরা সবাই ভাল ভাবেই 
জানত যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে কোন চিঠিই কোন দিন আসে না? কিং 


/ ভাতে আমেরিকানরা বিন্দুমাত্র মাথ! ঘামাবার দরকার মনে করে নাঃ তাক 


নিজেরাই “রাশিয়া থেকে প্রাপ্ত চিঠির উত্তর” তৈরী করে। তাঁদের কান্ননিক 


: চিঠির উত্তর সাধারণত আরম্ভ হয় এই ভাবে £ ‘আমরা এখন লেনিনগ্রাদ থেকে 
১ লেখা কি চিঠির উত্তর দিচ্ছি। অথবা "রোস্টোভ-অন্ভন্ঞএর “যা, 


প্রীতিভীজনেষূ, আমরা আপনার চিঠি পেয়েছি ॥ (প্রাভদা, সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯৫৮) 
ইউ-এদ্‌-আই-এর মাধ্যমে দি-আই-এর নিয়ত সাহায্য ও সমর্থন না পেলে 

এ’ প্রোপাগাগ্ডার ব্যবস্থাটাই টিকতে পারত না। 7 

| দি-আই-এ আর-এফ২ইকে নিয়মিত বেতার প্রচারের মাল মসলা সরবরাহ 

করে। আর এফ, ই, লিবারেশন: এবং অন্তান্ত এইজাভীয় প্রতিষ্ঠানে কর্ষচামী 





সস, . | এ 

£51 তেবাৰত এমভি জারাার টি এসি ০! আর ৩.০ ইক ২০ { মি 

শর খং) একজনও এখন লোক নেই থে ফোঁ! এ। কোর ভাবে ভাজেবিকান্স শে 

ঢলে লেখ সঙ্গে হৃত ময় । 2 bs 
দ্ধাক্খ্ত ব্যাক” প্রোপাগাপ্তা পরিচালনার ইউ এস আই এ ও দি আই এপ 

"লোগ রেখে জাজ করে | আমেরিকান ব্যাক প্োপাগ।পার কহ = খা [&. 


ডিল আানক কার্স লংগঠন, "বিদেশ বর নামে Jk লট হাঁপা '€" 


৪ 
চুন ও টা তথ্য প্রচার--এ এদের কাজ । বলা টি , এই : 
শু চিতা? ক।ঙ অত্যন্ত গোপন। ৃ ৃ 

টোৰ’ ঞ্রোপাঁগ।গার ক্ষেত্রে উভয় প্রতিষ্ঠানের এক ধরনের শ্রমবিভাগ | 

নী অপারেশন্স্‌ কে! অভিনেটং বোর্ড এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি”? 
".লিলের নির্দেশখত ইউ এন আই এ ভূরো ভথ্য সংকলন করে সি "বাই এর | 
 রেয়। এই ওথ্যগুনিকে সি আই এ ভার পরিচয়-ঢাঁকা লোকজনের ; 
-, এত বিদেশে পায় এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় 'খুদ্রণের ব্যবস্থা করে । | 

নয গ্রোপাগাওার মাঘমসণা মার্কিন ইন্টেলিজেন্স সাভিস বিভিন্ন পন্থায় % 
£54 বন্ধে! সি-আঁই-এ কতগুলি রেডিও ষ্টেশন স্থাপন করেছে, মি 
* দের বি য় দের এই বলে £ লৌহ যবনিকার অন্তরালে গু ট্রান্লমিট ন) 


i 


ভা, এই টান্শমিটারগুলি সামরিক চুক্তি দ্বারা আমেরিকার কাছে রা 


দে, টে দ্াপিত। যেমন, ফ্রিডম্‌ রেডিয়ো ষ্টেশনগুলি ফোডারেল রিপাবলি $. | 
শ;' হয়ানীতে এবং স্পেনে বসানো হয়েছে। ওকিনাওয়াতে ‘সাইকোণভ্রিকাল' ! * 





57, এক বিয়াটি ডের! আাছে। li 
নামেক্িকার এই তুণ তথোর মালমসলা বিদেশী পত্রপত্রিকা মাধ্যমে প্রচার : 


কং! হয় $ এই পত্রপত্রিকার মালিফরা আমেরিকান হাঁড়ি? কাছে অর্থ 
পা? যেমন, আমেরিকা "ব্যাক" প্রোপাগাও্ডা ভার উদ্দেশ্য সাধনের অন্ত পশ্চিম ' এ 
"র্ধানীর উলষ্টেইন্‌ পাঁকলিসিং হি ব্যবহার কয়ে; এই প্রকাশন! প্রতিষ্ঠান রর 
“ডন জগে্শত্যাগ্ডতএর ভুয়ো সংখ্যা হাসে এবং জার্মান ডেমোক্তাটিক 
[বাবলিক্ষে চোৱাই পথে চালান করে। সোভিযেট ই ইউনিয়নে ও অন্ঠান্ি দে 
স্বাইণি ভাবে ঢোকানো লোকজনের স্ারফৎ মাঝে মাঝে আমেরিকান ই 
ঢেিজনল বিভাগ 'হইনপারিং প্রোপাগ।ওা' চানায় এবং ক্ষতিকর গুজব, ন 
5 মনি! সদকথা ছড়ার । | 


























রী ব্যাক প্রোণীগাও্া চালানোর সন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার সংবাদপত্র 
না করার রি আমেরিকান ইন্টেথিজেন্ন বিভাগ ইদানিং কালে বিশ্ব 

| এই সব দেশে কি বংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন কিনে দাফিন বৃ 
রে মিথ্যা গ্রচার-তথ্যগুলি ছাপে এবং এইভাবে আক্রোণীর জাতীয় স্বাও 
বাধী সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করতে মাফিন শাসকচক্রকে পাাধ্য করে। 
| এটা লক্ষণীয় নে, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সিষ্টেম 'ম্নতাফিক? যুত পূরি- 
লনার জন্য স্পেশাল এজেন্ট তৈরী করার দিকে অত্যন্ত মনোযোগ দেয়। মের 
দেগ্ডে পশ্চিম জার্মানীর স্ট্াসবর্গের “ক্রি ইয়েরোপ কলেজেস* ছাড়াও ইউনাইটেড 
ওট্‌স-এ (ফোর্ট ব্রাগ ) একটি বিশেষ “সেন্টার অব সাইকোলকিকাঁল ওরারদেয়া 
টাছে। | 
কিন্তু মিথ্যা কুৎসা ও উদ্ানিমুলক কাজ কোনটাই আমেরিকান শাসক 
হভীন্সিত ফল দিতে পারছে না। ইউ-এস-আই-এর প্রাক্তন বি 
ম্যালেন শোঁকা্তভাবে বলেছেন যে, নানা দেশের জনমতের ভোটে দেখা ধাঁ যে 
যামেরিকা ব্যতীত “ক্রি ওয়াল্ডে'র’ এক বিদ্রয্র্নক বিপুলসংখ্যক লৌহ মনে 
'রে--শীত্রই একটি বুদ্ধ আরম্ভ হবে আমেরিকার দ্বারা, রাশিয়ার দ্বারা নড়। £২: 
ঠযালেন বলেন যে, যদি সত্যই একটা যুদ্ধ আবভ্ত ছয়, ভবে এই স্ব লোকে 
গামাদের উপর দোষারোপে প্রবণতা দেখাবে । 
: আমেরিকার শাসকচক্রের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ মার্কিন নীতির ওপর 
কটি কলছ্ছের দাগ ফেলেছে, এবং “হোয়াইট” ‘গ্রে’ বা প্যাক? কোন প্রচারের - 
তই সে কর্ণস্কচিহু মুছতে পারে না। 


ডর 








7 কিন গুগুচরবৃত্তি ও লাশক কার্_শাস্তির গক্ষে আশঙ্কা 
| [ পরিশিষ্ট কথার পরিবর্তে ] 


এই গ্রন্থের তথ্যরাজি থেকে দেখা যায় যে, ইউ. এস, পরিচালিত গুগ্রচযৃদ্ডি 
ও নাশকতা বর্তমানে সামগ্রিক এবং বিশব্যাপ্ত চেহারা নিয়ে দেখা দিগেছে।। 
ই গুপ্তচর কার্ধের পরিধি টেলিফোন সংলাপ চুরি করে শোনা. এবং বিদেশী 
'রকারের সংকেভ-পত্র পাঠ থেকে আরশ করে গুপ্রচর ও স্পাই প্লেন পেগুখ। 
'বং রাষ্ীয় উৎখাতের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অন্ত রাজ্যের স্বাধিকারের উদ্ধত লবন, 
বত বিস্তৃত । 




















১০ পাঁজ্যের বিরুদ্ধে মাকিন সাত্রাজ্যব:দের গুপ্তচর কার্যকলাপ বিশ্ব নর 
'ধ উদ্দেগের কারণ হয়ে উঠেছে। ভথ্যসনৃহ থেকেও স্পষ্টই প্রথা নিভ হর থে; 
+ »ম উদ্বেগের বাস্তব কারণ আছে। | 
কিন ওনপ্তচর .বিভাগের কার্ধকলাপ সম্পর্কে জানা থাকলে নিশ্নলিখি৭ 
টা এসে পড়ে ই, 
১! শুপুচবুততি ও নাশকভাকে ইউ. এন. গন্ভর্নমেন্ট বাষ্নীতিতে পরিণত 

৭ চপ এবং ভা আমেরিকান প্লেটের সমগ্র কার্ধলাপের ওপরই ক্রমবর্ধমান 
০1 বিস্তার করেছে । ইন্টেলিজেন্স নাঁডিনের সহায়ভায় মাকিন আক্রমণাত্মধ 
» অন্গান্ রাঙ্যের ওপর আক্রমণ প্রস্তুতির পরিকল্পনা করছে, 'এবং বিক্ষিপ্ত 
+ ফাঁজ এমনভাবে করেছে যাতে সারা “বিশ ধুদ্ধ-মংকটেন্স .সমীপবতী হে 


প্‌ 


-.. এ  গোঁভিয়েট ইউনিয়নের গুপ্ত তথ্য সংকলনের চেষ্টায় আমেরিকান 
. সসিজেন্ন একের পর এক ব্যর্থতা বরণ করছে ॥ দৌভিয়েট ইউনিয়নে এমন) 
এ শেণী বা সমাজগোষ্ঠী নেই যাঁর ওপর আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স দি] 
৩ রে | গেই জন্তু এই অপরাধমূলক কাজে তারা সমাজ-বিরেধী দোক 
“টক্রিয়ানীন দেশভাগীদের ওপর নির্ভর করে। আমেরিকান এজেন্টদেছ 

'॥ দ পতিরোধ করে ভাঁদেন উদ্বাটনে এক্রির অংশ গ্রহণ করে সোভিয়েট 
»শার ফলে মার্কিন দালালদের অনিবাথভাবেই পরাজয় বরণ করতে হয় । 4 
='ধ আমেরিকাতে মি-আই-এর কাজের কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিস্ময়ের! 

" গণ বে, আাঁষেরিকানর! সি-আই-এ এই সংক্ষিপ্ত নামাটিকে বহু সময় ঠাট, 
তে কিউ খন দি আক, ! 


।'রিকান ইন্টেনিজে্দ সার্ভিসের ব্যর্থত1 এই ঘটনা থেকেও এমাণ্তি হয় 
নিন 7 উলি 


শ। পোভিব্টে ইউলিরমের রকেট ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল! 
*' কথা যধ.স্ধয়ে মান সরকারকে জানত পারে নি। ১৯৬০-এর 


শা? নর) অইসেবহাওয়ার এক নিও এন্রদনে স্বীদার ক্ষাহন দে, | 





৭ এন ইনটেলিজে্ সা [তিল স্কিল-চাঁব বহর আগ গৰকা কে আনিয়ে ছি 
5৪ ১ পি 
aul নি ভৈণীয় শেত শোভিত আছে।কুক্টাসক বর্শা চেষ্টা করছে, 


পন উপকার ভাঙল বিধান-শিলের জন্য বি ৯০৬ রি মুল ভলাঁর বু 
ক ০ 


‘লাহ । কিন্ত ভিন বঙ্ধার বাছে মাকিপ ওলক্কাত্ব অভর্কিতে বগা পড়ল, এব 
- উঠা বি ছোভিয়েট রকেট ব্যবহার জা তার কথা জানাতে (রস মু 


S১০ 
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